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মভার্ণ বুক এজেন্পী প্রাইভেট লিমিটেড 
১০, বাঁ্কিম চ্যাটাজশ স্ট্রীট, 
কাঁজকাতা ৪ ৭০০ ০৭৩ 


ভুমিকা 


কলিকাতা বিম্যাবদযালয়ের বি. এ. ক্লাসের ছাত্ন-ছান্নীদের জন্য 'নিধারিত হাঁতহাসের 
প্রথম পনর এবং উত্তরবঙ্গ 'বিধ্যাবদ্যালয়ের প্রথম এবং ছ্বিতাঁয় পত্রের পাঠ্যসূচী অনুসরণ 
কাঁরয়া এই বই লেখা হইল । ভারতবর্ষের প্রাগোতহাসিক যৃগ হইতে ১৭০৭ শ্রীষ্টাব্দে 
ওরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত বাবতায় বিষয় এই পাঠ্যসচাঁতে সান্নাবন্ট ছইয়াছে। 

যে-হেতু বইখানি আগেকার মতই ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর রাঁচিত সেজন্য 
বইয়ের নাম পাঁরবর্তন না কাঁরয়া “ভারতের ইতিহাসকথা' রাখা হইল। 

আমার অপরাপর বইয়ের মত যাঁদ এই বইখানিও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছান্র-ছান্্রীর 
কাছে সমাদত হয় তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে। 

বইয়ের দোষরাটির প্রাত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বা কোনপ্রকার উপদেশ- 
নদেশ দিলে তাহা যথাযথ মধাদা সহকারে গৃহাঁত হইবে । হীতি- 


বা টিটি জা 


গ্রন্থকার 


সষ্ট সহক্ষবরণে ভূঙ্সিকা 


ষ্ঠ সংগকরণে বইথানর আগাগোড়া পাঁরমার্জন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পারষর্ধন 
করা হইয়াছে। এই পরিবর্ধনের ফলে সাম্মানিক শ্রেণীর (17020019 ) ছান্র-ছান্্রীদের 
ক্ষেত্রেও বইখানি সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি। 

যে-সকল ছান্র-ছান্তী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকার সহদয় আনুকুল্যে বইখানি দূত হষ্ঠ 
সংস্করণে পেশাছিল তাহাদিগকে আতন্তারক ধন্যবাদ জানাই । ইতি 


আগস্ট, ১৯৮৫ গ্রন্থকার 


স্দুচীপত্র 





প্রথম ভাগ 


সূচনা (17000006101) 
মানুষ ও ইতিহাস, ৩ ; ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি, 
& ] ভারত-ইীতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব, ৯; বাঁভন্নতার মধ্যে এক, 
&১ ; ভারত-ইীতহাসের উপাদান (প্রাচীন যৃগ ) ১৬। 


প্রথম অধ্যায় £ প্রাগেতিহাঁসক যুগ ( 7১76-3186010 866) ... 
প্রাচীন-প্রস্তর যুগ ও নব্য-প্রস্তর ফূগ, ২৬ ; 'লিম্ধু সভ্যতা, ২৮7 
সিম্ধ? সভ্যতার সাঁহত অপরাপর সভাতার যোগাযোগ, ৩৭ ; 'সম্ধ 
সভ্যতা রচয়িতাগণ, ৩৯ ; 'পিম্ধু সভ্যতা ধবংসের কারণ, ৪১। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আর্যদের আগমন £ বোদিক সভ্যতা ( 0070711)6 01 119 

15818: 106 9010 01511199601) ) ... 

'আধগণের আদ বাসস্থান, ৪৪; প্রাচীন আর্ধদের বসাতশীষস্তার, 
৪৬; খণ্বেদের যুগে আর্ধদের ধম? সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, ৫৩ ; পরবতাঁ যোদক যুগের সমাজ ও সংস্কাতি, ৫৮। 

তভাঁয় অধ্যায়ঃ ঘোড়শ মহাজনপদের যৃগ (9 4৫6 01 £75 81%6967 

11811918119]08085 ) 

যোড়শ মহাজনপদ, ৭১; যোড়শ মহাজনপদ যুগের জা 
সামাজিক, ধর্মনোতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ৭৬। 

গতু্থ' অধ্যায় 8 বৌদিক যৃগোত্তর ধর্ম ও রাজনীতির বিবত'ন (7১০৪6-৮৪০16 

7611010718 ০ 1901161081 1950108166018 ) ঠা 

বোঁদক ব্রা্গণ্যধর্মের বিরুষ্ধে প্রতিক্রিয়া ঃ জৈন ও যোম্ধধর্মের 
উৎপাত্ত, ৮০; মহাবীর ও জৈনধর্ম, ৮১; গোতমবুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম 
৮৩ ১ যৌদ্ধ জৈন ও 'হন্দু ধর্মমতের পার্থকা, ৮৬; জৈন ও 
যৌম্ধধর্ম সংগঠন, ৮৭ ; জৈন ও বোদ্ধ শিজ্প-কলা, ৮৮ 1 ভারত- 
ইতিহাসে জৈন ও বোদ্ধধর্মের গুরুত্ব, ৮৯) জৈন ও যোদ্ধধর্মের 
বস্তাত ও বিলুপ্তি, ৯০। 

গগ্চম জধ্যায় £ সাছাজ্যের পথে মগধ (1186 01 11858017211 [111)67181197)) 
বদ্ধিসার। ৯২) অজাতশন্নু, ৯৪) শৈশুনাগ বশ ৯৬) 
নঙ্গবংগ) ৯৭। 


৩২৫ 


২৬-৪৩ 


8৪৭০ 


৭১-৭৯ 


৮০-৯১১ 


৯২০৪৪ 


(৬) 


ঘণ্ঠ জধ্যায় 8 বৈদেশিক আক্রমণ (01'6187 11158980719 ) *** ১০০-১১৩ 
“পারাপক আক্রমণ ১০০; আলেকজাণ্ডারের ভারত-্আক্রমণ £ 
আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক 
অবচ্ছাঃ ১০২; আলেকজাপ্ডারের ভারত-আভষান, ১০৩; 
আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের ফলাফল, ১১০ । 


সগুম অধ্যায় 8 মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন (7186 & 191] 01 019 
1198758. 170]0876 ) ০ ১১৪-১৫০ 

চম্দ্রগুপ্ত মৌযণ ১১৪ ; সৌলউকসের আব্রমণঃ ১১৮; চন্দ্রগুপ্তের 
সাম্রাজ্যের বিস্তীতি, ১১৮ ; চন্দ্রগুপ্তের তথা মৌর্য শাসনব্যবন্ছা 
১১৯; মেগাচ্ছিনিসের বিধরণ, ১২৪; কোৌটল্যের অর্থশাস্্, 
১২৬; চেতন ১২৮ ॥ 'বন্দুসার, ১২৮; মহার 

অশোক, ১২৯ ১র৩্শোকের সামাঞ্ে/র [বস্তৃঁতি, ১৩৬ ; (শোকের 
ধর্ম ও ধর্মনশীতি, ১৩৮৪ অশোকের ধর্মপ্রচারঃ ১৩৯ ; অশোকের 
রাজ্যশাসন ১৪৯:/হাতিহাসে অশোকের স্থান, ১৪৩ ; অশোক, 
কনস্টান-টাইন- শালেম্যান ও আকবর, ১৪৫ ১মৌধ শাসনের 
প্রকৃতি, ১৪৭ 2 মৌর্য শিজ্পকলা ও স্থাপত্য, ১৪৯; অশোকের 
পরবতাঁ* মৌর্য রাজগণ, ১৫১ /৫মীয' আমলে সমাজ, অর্থ নগীতি। 
[শিপ ও সংস্কৃতি, ১৫১ টৈমৌষ" সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, ১৫৩। 


জন্টম জধ্যায় £ শক, কাণৰ, ঘবন, শক, পহ-লব শাসন (7176 987768- 
89715 8-5858789-99109-78118৮ 28 10119) ১৬৮-১৭০ 

শুঙ্গবংশ £ পহষ্যমিত্রঃ ১৫৮ ; কলিঙ্গ-রাজ্য, ১৬০; কাঁলঙ্গ-রাজ 
থারবেলের কর্মজীবন ও কাতত্ব ১৬১; কাণববংশ। ১৬৩; যবন 
শাসন, ১৬৪ ; বাহক গ্রীক রাজগণ, ১৬৪; প্রথম ডায়োডোটাস- 
১৬৪; দ্বিতীয় ডায়োডোটাস,) ১৬৪; ইউথডেমাস- ১৬৪) 
ডেমেট্রিয়াস১) ইউক্রেটাইডিস,) ১৬৫ ধমনাপ্ডার ১৬৫; 
এ্যাশ্টালকিডাস, ১৬৬ ; শক শাসন ১৬৬ ; উত্তর, উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের শকগণ £ ময়েস বা মোগ, ১৬৬ ২ আজেস:- বা প্রথম। অয়, 
১৬৭ ; আজালিস: ও 'ছতীয় অয় ১৬৭ ; পশ্চিম ও দাঁক্ষণ-ভারতে 
শক শাপন $ ক্ষহরত শাখা, ১৬৭ ; উত্জয়িনীর শকক্ষল্রপগণ ১৬৭ ; 
পহ-লব রাজগণ, ১৬৯ ; গণ্ডোফানস- ১৬৯। 


নবম জধ্যায় £$ চোঁদ বা চেত, সাতবাহন শাসন (017601 07. 0168) 8818- 
ড৪118788 116) ** ১৭১-১%৪ 
কালিঙ্গের চেঁদ বা চেতবংশু, ১৭১; সগাতবাহন বংশ, ১৭১; গসিমূক 
ও সাতকণণ ১৭২+৯পোতমী পুত্র সাতকণী? ১৭২; বাঁশষ্ঠণপন্র 
পুলমায়ী, ১৭৩ ; বজ্ঞপ্রী সাতকণণ? ১৭৪। 


(৭ ) 


দশম অধ্যায় £ কুধাণ সামাজ্য (1716 1009118]1 [7111]170 ) ০ ১৭৫-১৮৯১ 
ইউ-চি জাতির দেশত্যাগ £ কুষাণদের পরিচয়, ১৭৫ ; প্রথম 
কদ:ফাসিস্‌, ১৭৬; তীয় কদফাসিস, ১৭৬7) কুষাণশ্রেষ্ঠ 
কণিন্ক, ১৭৭ ; কণিচ্কের পরবতাী” রাজগণঃ ১৮৪ ; কুষাণ আমলের 
গুরুত্ব ও বৈদেশিক সম্পকণ ১৮৫ ; কুষাণ পামাজ্যের পতন, ১৮৮ । 

একাদশ অধ্যায়ঃ গহপ্ত সামাজ্য (2176 001)69. 571])176 ) *** ১৯০-২২৪ 
কৃষাণ আমলের পরবতর্ণ কালে 'বাঁচ্ছন্ন ভারত, ১৯০ ; গুগ্তবংশের 
প্রীতম্তা, ৯৯০ ; গুপ্তবংশের প্রাধান্যলাভ, ১৯২ ; প্রথম চন্দ্রগুঞ্ত, 
১৯২ দদ্রগ:প্ত+ ১৯৩ ; সমূদ্রগঃপ্তের পররাল্্র স্পক্? ১৯৭ ; 
সমদদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব বিচার, ১৯৮ %র্ঘতীয় চন্দ্রগুপ্ত £ বিক্লমাদিত্য, 
১৯৯ ; কাঁহনী-কিংবদদ্তীর শকাঁর 'বিক্ুমাদিত্য ও 'ছিতীয় 
চন্দ্রগপ্ত। ২০১১ ফাাহয়েনের াববরণত ২০৩; প্ররবর্তা 
গদপগ্তরাজগণ, ২০৫ টনগুবগের শাসনব্যবস্থা ২০৭ / াপ্তযদগের 
সভ্যতা ও 'সংস্কীতিঃ. ২১১; গৃপ্তযূগে বাঁহজগতের সাঁহত 
যোগাযোগ, ২১৮ 3)াযপ্ত সাম্রাজ্যের পতন, ২২২। 

দ্বাদশ অধ্যায় 8 হণ আক্রমণ £$ ভারতের রাজনৈতিক অনৈকা (চু) 

[11558510782 1১011610981 10197101107 171 17160118 ) ২২৫-২৩১ 

হণ আক্রমণ, ২২৫ ; যশোধর্মন ২২৭ ; কনৌজের মৌখার বংশ, 
২২৭; বাকাটক বংশ; ২২৮; বলভীর মৈত্লক বংশ, ২২৯; গৌড় 
রাজ্য, ২২৯ ; কামরূপ রাজ্য £ ভাস্করবমণন., ২৩০। 

ত্রয়োদশ অধ্যায় £ থানেশ্বর £ হরযবধনের সামাজ্য (71811655787 : 

চ570]876 01 1797151)95 81017817 ) *** ২৩২-২৫১ 

পষ্যভূতি বংশ; ২৩২ ; রাজ্যবর্ধন, ২৩২ :হর্ধবর্ধন ২৩৩ ; হর্ষ 
ব্ধনের সমর আভিযান, ২৩৪; হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের 'বিস্তীত, 
২৩৬ ; হর্ষবধণনের শাসনব্যবস্থা, ২৩৭ ; হষ'বধনের আমলে 
সমাজ, ২৪০; হবধনের ধমমত, ২৪১; অর্থনীতি ২৪২; 
হ্বর্ধনের আমলে সাহিত্য, ২৪৩ £ হষবর্ধনের কাতিত্ঃ ২৪৩ ; 
হউয়েন-সাঙড ২৪৫১ ৬াুপ্ত যুগ ও গ্ুপ্ত-যুগোত্তর কালে 
বাহজগতের সাহত ভারতের যোগাযোগ, ২৪৬ । 

চতুর্দশ অধ্যায় £ হর্যবধণনের পরবতর কালে উত্তর-ভারত (10717167শ [0019 


81667" 178791)9 81017)81) **০ ২৫২-২৫৬ 
কনোজের যশোবর্মন, ২৫২; কাম্মীর রাজ্য, ২৫৩ ; গজ র- 
প্রাতহারগণ, ২৫৪ । 
গণদশ অধ্যায় £ বাংলার ইতিহাস (17150 017367168] ) -.. ২৫$৭-৩০০ 


| পুব্কথা (4. 791798906০1) 
বাংলাদেশের প্রাচীন হীতহাস, ২৪৭ ; আলেকজাণ্ডারের ভারত- 
আক্রমণকালে বাংলাদেশ, ২৬১; আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের 


(৮ ) 


পরবতা কালে বাংলাদেশ, ২৬৩ ; গপ্ত যুগে বাংলাদেশ, ২৬৪; 
গুষ্তোততরযগে স্বাধীন বঙ্গরাজাসমূহ, ২৬৫; গৌড় রাজ্যের 
'অভ্যুতখান, ২৬৭, গোড়াধিপাতি শশাঙ্ক ২৬৮ ; শশাচ্কের কৃতিত্ব- 
বিচার, ২৭১ ; বাংলার পাল ও সেনবংশ £ বাংলাদেশে মাৎস্য-ন্যায় £ 
পালবংশ, ২৭২ ; গোপাল, ২৭৩; ধমপাল, ২৭৪; দেবপাল, 
২৭৫ ; দেবপালের পরবতাঁ পাল রাজগণ £ পাল সাম্রাজ্যের পতন, 
২৭৬ ; পহনরুজ্জীবত বা 'দ্ধতীয় পাল সাম্রাজ্য ঃ প্রথম মহীপাল, 
২৭৭ ; মহাঁপালের পরবত পাল রাজগ্রণ, ২৭৮; সেনবংশ £ 
সামন্ত সেন £ হেমন্ত সেন, ২৭১৯; 'বিজয় সেন, ২৭৯; বল্লাল সেন, 
২৮০ ; লক্ষমণ সেন, ২৮১ ; প্রাচীন ধূগে বাংলার শাসন-পদ্ধাত, 
২৮২; পাল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা) ২৮৪১ (১) কেন্দ্রীয় 
সরকার, ২৮৪? (২) প্রাদেশিক শাসন, ২৮৬ ; সেনযুগের শাসন- 
পদ্ধাত, ২৮৭ ; পালষুগের পূুর্কালীন বাঙালী সমাজ ও 
সংস্কৃতি, ২৮৮ ; পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের 
সভ্যতা ও সংকীতি, ২৯২ ; সামাঁজক অবস্থা, ২১২ ; অর্থনোতিক 
অবস্থা+ ২৯৩ ; সাহিত্য ও সংস্কীত, ২৯৫; (১) সাহত্য, ২৯৫ ; 
(২) ধর্ম ২৯৫; (৩) শিক্ষা-দীক্ষা, ২৯৬; (৪) 1শজ্পকলা, 
স্থাপত্য ও ভাস্ক”? ২৯৭; পালষগে বাহজগতের সাঁহত 
যোগাযোগ, ২৯৭। 


ঘোড়শ অধ্যায় £ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ (107180017)5 01 1156 908818 ) 
ৃ্‌ ৩০১-৩১৪ 

রাষ্ট্রকুটগণ, ৩০১; চালুক্যবংশ £ বাতাঁপর বা বাদামির 
চাল-ক্যগণ+ ৩০৩ ; “কল্যাণ৭র চালুক্যগণঃ ৩০; কাণ্চির পল্লবগণ, 
৩০৬; পল্লব-শিজপঃ ৩০৭; পল্লব সাহত্য, ৩০৮; পল্লবদের 
ধমনি:রাগ, ৩০৮ ; সুদূর দাক্ষণের তামিল রাজ্যগ্ীলি £ চোল 
রাজ্য, ৩০৮ ; প্রথম পরাস্তক, ৩০৯ ; রাজরাজঃ ৩০১৯; রাজেন্দ্র- 
চোলদেব গঙ্গইকোণ্ড, ৩১০ ; চোল শাসনব্যবস্থা, ৩১০ ; চোল- 
[শিজপ, ৩১১ ; পাণ্ড্য রাজ্য, ৩১২; চের রাজা, ৩১২; তামিল 
রাজ্যগৃলির সামনদ্রুক কাধ কলাপ, ৩১২। 

পাঁরশিষ্ট (ক) (:3721997108য ) “৮ ৩১৫-৩১৯ 
(১) ভারতের বাহরে ভারতায় রা ও সংস্কীতর "বস্তার, 
৩১৫ ; মধ্য-এশিয়া, ৩১৫ ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ৩১৬; (২) 
রাজপুতদের মূল পাঁরচয়, ৩১৭ ; (৩) আরব জাতর 'পিম্ধদেশ 
জয়, ৩১৮। 


প্ারাশস্ট (খ) $ বংশ-পরিচ় *** ১৮ ৩২০-৩২৬ 


স্তু্ীপ্র 





ভ্িতীন্ ভাগ 


সুচনা (17600806107) 


মুসলমানদের ভারতে আগমন; ৩; ভারত-ইতিহাসের উপাদান 
( মধ্যযুগ ), ৭ ; (১) সরকারণ দাঁললপন্ঃ ৭; (২) সমসামায়ক 
এীতহাসকদের রচনা, ৭; (৩) বিদেশ পর্যটকদের বরণ, 
৯; (8) মুদ্রা ও শলপ-ীনদর্শন? ১১; (৫) হিন্দু লেখকদের 
রচনা, ১১; মুসলমান আক্রমণকালে উত্তর-ভারতের রাজনোতিক 
পরিস্থিতি, ১২। 


প্রথম অধ্যায় £ ভারতে মুগগলমান শাস্তর উত্থান ( 81196 01 16 1109]10) 
১০৪7 17) 171018 ) 5০৪ 

গজনী বংশ, ১৩; সুলতান মামুদ* ১৪; সুলতান মামুদের 
আভযানের প্রকাতঃ ২০; সুলতান মামুদের সাফল্যের কারণ, 
২০; সুলতান মামুদের চার ও কৃতিত্ব ২১; স:লতান 
মাম:দের ভারত-আভযানের ফল, ২৪ ; সুলতান মামুদের পরবতাঁ 
গজনী লুলতানগণ, ২৪; তুক আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের 
পারাস্থাতি ২৫ ; ঘুরবংশ, ২৭ , মহম্মদ ঘুর, ২৮; তরাইনের 
প্রথম যুদ্ধ, ২৯; তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ৩০; মহম্মদ ঘুরীর 
কৃতিত্ব, ৩২ ; স.লতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর তুলনা, ৩২; 
সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘ:রীর ভারত-আভযানের পার্থকা, 
৩৩ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 2 দাসবংশ (176 91856 7)0118815 ) ০০০ 
কুতব--উীদ্দন অইবক:, ৩৫ ; আরাম শাহ, ৩৭ ; ইলংতুৎীমস- ৩৭ ; 
ইলতুরীমসের কৃতিত্বাবচার, ৪১; সুলতানা রা'জয়া, 8৪; 
মুইজ--টাচ্দন বাহ-রাম, ৪৬ ; আলা-উাদ্দন মাসুদ শাহ, ৪৭; 
নাসির-উাদ্দন মামুদ? 5৭; 'গিয়াস-উদ্দিন বলবল” ৪৯; 
বলবনের কাতত্ব, ৫৩ ; কাইকোবাদ; ৫৫ ; হন্দযন্তানে ম:সলমানদের 
সাফল্যের কারণ, &৭। 

তৃতীয় অধ্যায়ঃ খলংজণ? বংশ (755 70891115 ) রঃ 
খলজী বংশের আদি পাঁরচয়, ৬২: জালাল-ডাম্দন রুজ 
খল.জণ, ৬২; আলা-উীদ্দন খলজণ, ৬৫; মোঙ্গল আক্রমণ ও 
আলা-উদ্দিন, ৬৮; আলা-উঁদ্দনের দিপ্বিজয়। ৬৯; আলা- 
উাঁ্দনের শাসন, ৭৩; আলা-ডান্দনের রাজস্বনণীতি, ৭৮; আলা- 


৩-১২ 


১৩-৩৪ 


৩৫-৬১ 


৬২-৮৮ 


(১০ ) 


উদ্দনের অথনোৌতক আদেশ, ৮০ ; সমালোচনা, ৮২, আলা- 
উাদ্দনের সাঁহত্য, শিপ ও স্থাপত্যানূরাগঃ ৮৩ আলা- 
উদ্দিনের শেষ জগবন, ৮৩ ; আলা-উী্দনের কীঁতত্ব 'বিচার, ৮৩; 
আলা-উাদ্দনের পরধতা খল-জী শাসন, ৮৬; কুতব-ডীচ্দন 
মুবারক শাহ ৮৭; খসংরভ- ৮৮। 


চতুর" অধ্যায় 2৪ তৃঘলক বংশ (6 70£77185 ) ১১ ৮৯-১৩৫ 
'গয়াস-াঁদ্দন তুঘলক, ৮৯ ; গিয়াস-উদ্দনের কৃতিত্ব বিচার, ৯১; 
মহম্মদ [িন.-তুথ-লক, ৯৩ ; তাঁহার কাযাঁদি ঃ গুরসাস্পের 'বিদ্রোহ 
দমন, ৯৭ ; দোয়াব অঞ্চলে করববাদ্ধ, ৯৭ ; দেবাগারিতে রাজধানী 
স্থানাস্তরতকরণ, ৯৮; দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপনের 
পঁরকজ্পনা সম্পকে আলোচনা, ৯৯; মোঙ্গল আক্রমণ, ১০৩; 
খুরসান ও ইরাক 'বজয়ের পাঁরকণ্পনা, ১০৩ ; কারাজল বা কুমমচিল 
আঁভিযান, ১০৪ ; ধর্মীনরপেক্ষ উদার শাসন, ১০৫ ; মহম্মদ বন 
তুঘলকের আমলে 'বিদ্রোহদমন £ রাজ্যজয়, ১০১ ; বিদ্রোহ, ১০৬ ; 
মহম্মদ তুঘলকের রাজ্যজয়ঃ ১০৮; মহম্মদ-বন: তুঘ:লকের 
1বফলতার কারণ ও ফলাফল, ১০৯; মহদ্মদ-বন তুঘলকের 
কীতত্ব-বচারঃ ১১০ ; ফরজ তুঘ:লক, ১১৫; 'ফরুজ শাহের 
কাতিত্-বচার, ১২২ ; তুঘলক বংশের অবসান, ১২৫ ; তৈমুর 
লঙ্গ, ১২৫; সৈয়দ বংশ £ খাঁজর খাঁ, ১২৮; মোবারক শাহ 
১২৯ ; মহম্মদ শাহ ১২৯; আলা-ীপ্দন আলম: শাহ, ১৩০ ; 
লোদী বংশ £ বহলুল খাঁ লোদ, ১৩০ ; গসকন্দর লোদণী, ১৩১ ; 
ইন্রাহম লোদী, ১৩২; 'দিল্লী সৃলতাঁনর পতনের কারণ, ১৩৩। 


পণ্টম অধ্যায় £ সৃলতানণ সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভুত স্বাধীন রাজ্যসমূহ 
( 111061)91706776 161770001718 ০0806 01 6116 891165 9 

6116 991687186 ) ০০০ ১৩৬-১১১ 
(১) উত্তর"'ভারতীয় রাজ্যসমূহ, ১৩৬; জৌনপুরঃ ১৩৬; 
কামর, ১৩৭ ; মালব, ১৩৮ ; গুজরাট, ১৩৯ ; (২) বাংলাদেশের 
ইতহাসঃ ১৪০; ইখাতয়ার-ডীম্দন মহম্মদ-বন: বখ-তয়ার 
খলজি, ১৪১; সুলতান গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ খল:জি, ১৪৭ ; 
নাঁসর-উদ্দিন মামুদ+ ১৪৮ ; ম.ঘিস.-উাঁ্দন তুঘ:রিল খাঁ, ১৫২] 
বুগরা খাঁ-_-সুলতান নাসির-ডীদ্দন, ১৫৩; বাংলার হীলয়াস শাহী 
বংশ £ শামসং-উীঙ্জন ইীলয়াল শাহ, ১৫৫ ; ?সকন্দর শাহ ১৫৭ ; 
হুসেনশাহী বংশ £ আলা-উীদ্দন হঃসেন শাহ্‌, ১৬২; নসরং 
শাহ-১ ১৯৫ ; (৩) দাক্ষণ-ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহ £ খান্দেশ, 
১৬৭ ; বহমনী রাজ্য ১৬৭ ; বহৃমন শাহ, ১৬৭ £ মহম্সদ শা 
(১ম), ১৬৬ + মূজাাহদ শাহ, ১৬৯ ; মহম্মদ শাহ, ১৬৯ ; তাজ- 


(১১) 


উদ্দিন ফিরুজ শাহ, ১৬৯; আহম্মদ শ্রাহ্‌১ ১৭০; আলা-টাদ্দিন 
আহম্মদ, ১৭০ ; মামুদ গাওয়ান। ১৭১, বহৃমনী রাজোর পতন, 
১৭২; দাঁক্ষণাত্যের পাঁচটি স্বাধীন পসুলতানি, ১৭৩; (১) 
বেরারঃ ১৭৩ ; (২) 'বজাপুর, ১৭৪; (৩) আহ্মদনগর, ১৭৫ ; 
(8) গৌোলকুণ্ডা, ১৭৬ ; (৫) বদর, ১৭৬ ; বিজয়নগর সাম্রাজা, 
১৭৬, সঙ্গম বংশ, ১৭৭ ; সালুভ বংশ, ১৭৯ ; তুলুভ বংশ, 
১৭৯; আরাবডু বংশ, ১৮২; িবজয়নগরের শাসন, সমাজ ও 
সংস্কৃতি £ শাসন-ব্যবস্থা? ১৮৩ ; সমাজ-জীবন, ১৮৫; সংস্কাতি, 
১৮৬ ; অথ“নৈতিক অবস্থা £ বিদেশ পর্যটকদের বণনা, ১৮৬; 
(8) অপরাপর রাজ্যসমূহ £ উীঁড়ষ্যা, ১৮৮; মেবার, ১৮৯; 
পিম্ধ্‌ রাজ্য, ১৯০ ; কামরূপ, ১৯১। 
য্ঠ অধ্যায় £ সুলতান আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কাঁত 
(4807117)191786021, 9001615 8210. 01176 11001 076 
901687166 ) ১৯২-২০৬ 
শাংনবাবস্থা, ১৯২; সমাজ-জীবনঃ ১৯৫ ; মমসলমান আঁভজাতবগ+ 
১৯৭ ; অথনৈতিক অবস্থা, ১৯৭ ; শিল্প, সাহত্য ও সংস্কৃতি, 
১৯৯ ; শিজপ ও চ্ছাপত্য,২০০ ; সাহত্য ও ধর্ম) ২০১; রামানন্দ, 
২০৩ ; বল্পভাচার্য, ২০৪; শ্রীচৈতন্য, ২০৪ ; কবীর, ২০৫; নানক, 
২০৫ ; নামদেব, ২০৬। 
সপ্তম অধ্যায় 8 মহ্ঘল শাসনের সচনা £ মধ্ঘল-আফগান দ্বন্দ্ব (153681)- 
11911716716 01 €186 71021)81 28816: 71021) 01-4161827 
(0072095% ) **** ২০৭-২৩৫ 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ২০৭ £ বাবর, ২০৭ ; হমারুন ও শের 
শাহ্‌, ২১৪; হুমায়ূনের কীতত্ববিচার, ২২০ ; শের শাহ, ২২২; 
শের শাহের শাসনব্যবস্থা, ই২৬ ; শের শাহের কাঁতত্ব, ২৩২। 
ঘস্টম অধ্যায় ঃ মৃঘল-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর (4098 036 97686 110081)81) 
২৩৬-২৬৩ 
আকবরের প্রথম জীবন, ২৩৬ £; আকবরের সমস্যা, ২৩৬ ; পানি- 
পথের দ্বিতীয় ঘুদ্ধঃ ২৩৭ £ বৈরাম খাঁ, ২৩৮ ; আকবরের সাম্রাজ্য 
1বস্তার, ২৪০ ; আকবরের শাসনব্যবস্থা, ২৪৭ ; আকবরের ধর্ম- 
নীতি, ২৫৪ ; আকবরের রাজপুত নীতিঃ ২৫৭ ; ধহন্দুদের প্রাত 
আকবরের নীতি £ তাঁহার সংস্কার, ২৫৮ % আকবরের চারন্্র ও 
কৃতিত্ব, ২৬০ £ আকবরের শেষ জীবন, ২৬৩। 
বম অধ্যায় 8 জাহাত্গখর ও শাহজাহান (08189718171 & 97181) এ81887) ২৬৪-২৮৬ 
জাহাঙ্গীরের 'সংহাসন লাভ, ২৬৪; জাহাঙ্গীরের রাজ্যবিস্তার 
২৬৬ ?-হাকিম্স ও টমাস রো-এর দৌত্যঃ ২৭০ ; জাহাঙ্গীরের চাল, 


(১২) 


২৭০ ; শাহজাহান, ২৭২; তাঁহার 'বিপাত্ত, ২৭৩; দঃভকক্ষ, 
২৭৩ ; পোর্তুগখজ দমন, ২৭৪ ; শাহজাহানের ধর্মনীতি, ২৭৫ ; 
সাম্রাজ্য [িস্তার-নশীতি £ (১) দাক্ষিণাত্য-নীতি, ২৭৫ ; (২) উত্তর- 
পশ্চিম সীমাস্ত-নশাতি, ২৭৯; (৩) মধ্য এশিয়া জয়ের চেষ্টা, 
২৮০ ; শাহজাহানের শেষ জীবন ২৮০ ; শাহজাহানের চাঁরত্র 
ও কাতত্ব, ২৮৩। 
দশম অধ্যায় £ ওরংজেব আলমগীর (40787155918) ২৮৭-৩০১ 
ওরংজেষের সিংহাসনারোহণ, ২৮৭ ; ওরংজেব ও উত্তর-পূর্ব ভারত, 
২৮৭ $ ওরংজেবের উত্তর-পশ্চিম সীমাম্ত-নশীতিঃ ২৮৮ ; ওরংজেবের 
ধর্ম-নশীতি, ২৯০ ; ওরংজেবের ধমনশীতর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, 
২১১ ; ওরংজেবের রাজপৃত নীতি, ২৯৩ ; গঁরংজেবের দাঁক্ষণাতা- 
নাত, ২৯৫ ; সমালোচনা, ২৯৭ ; ওরংজেবের শেষ জীবন, ২৯৮ ; 
ওরংজেবের চারত ও কাতিত্ব-বিচার, ২৯৯ ।. 
একাদশ অধ্যায় £ ছত্রপাঁতি শিবাজী ( 01771910791)861 917158)01 ) ৮ ৩০২-৩১৮ 
মারাঠা শান্তর উত্থান, ৩০২ ; ঠশবাজীর জম্ম ও বাল্যজীবনঃ ৩০৪; 
শবাজীর শাসনব্যবস্থা, ৩১০ ; শিষাজীর চীরল্্ ও কাতিত্ব, ৩১৩ ; 
1শবাজীর উত্তরাধিকারিগণ, ৩১৬ । 
দ্বাদশ অধ্যায় £8 আফগান ও মৃঘল শাসনাধীন বাংলা ( 79989] 710৩7 
176 81078277948 0100 11506210819 ) ০ ৩১৯-৩৩৩ 
শূরবংশীয় আফগান সুলতানগণের অধীনে বাংলাদেশ, ৩১৯; 
কররাণী বংশীয় আফগানদের অধীনে বাংলা, ৩২০; ঈশা খা; 
৩২৫; কেদার রায় ৩২৬ ; বাংলার বারভূ"ইয়াঃ ৩২৬ ; যশোরের 
রাজা প্রতাপাঁদত্যঃ ৩২০ ; রাজা কন্দর্পনারায়ণ ও তাঁহার পন 
রামচন্দ্র, ৩২৭ ; ঈশা খাঁর পত্র মশা খাঁ, ৩২৮ ; বাহাদুর গাজি, 
৩২৮ ; সোনা গাজি, ৩২৮; মুঘলযুগে বাংলার অর্থনগ'তি, 
সমাজ ও সংস্কৃতি, ৩৩৩। 
য়োদশ অধ্যায় £ মুঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি 
( /010017119179110772 9008815 719011077055 78110101) 
8770 00816076 17067 1086 1170511815 ) ৮, ৩৩৪-৩৪৯ 
মুঘল রাজতাম্পিক মতবাদ, ৩৩৪; শাসনব্যবস্থা, ৩৩; 
সমাজ জীবন ৩৩৭ ; অথনোতিক জীবন, ৩৩৮; শিজপ ও 
সাহত্য, ৩৪১ । 
পারাশিষ্ট (ক) £ বংশ-পাঁরিচয় . ৩৫০-৩৫৯ 


কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্পপত্র ৩৬০-৩৬৭ 


স্ঞাল্ত্ল্জ ভইভ্ডজ্জীতলম্কহ্খ! 
প্রথম খণ্ড 2 প্রথম ভাগ 


কঃ 'বঃ (১ম খণ্ড £ ৯ম ভাগ )--১ 


ই্চনা 


€ 17710050650 ) 


মানুষ ও ইীতহাস (11817 & 77186075 ) £ যে সুদূর অতীত কাল হইতে মানব- 
সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হইয়াছে, মানুষ তাহা অপেক্ষা 
প্রাচীনতর। মানুষের আবিভবি হইতে শুরু করিয়া মানুষের ক্রমধিবর্তনের বিভিন্ন 
, ঘটনাকে কেন্দ্র কারয়া ষে হীতিহাস গাঁড়য়া উঠিয়াছে, তাহা মানুষের 
৯৯ সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা চলে না। প্রত্ততত্বাবিদ:দের 'অনলস চেষ্টায় 
অসপ্পুণ' রূমে মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের অম্ধকার কক্ষ একে একে 
উদ্মোচিত হইতেছে সত্য, তথাঁপ বহু িছু আজও আমাদের 
অঙ্জানা রহিয়া গিয়াছে । বন্তুত, জানা অপেক্ষা অঙ্লানার পারধিই বোশ। 

সভ্যতার পথে শতাধ্দীর পর শতান্দী, যুগের পর যুগ ধাঁরয়া মানব-সমাজ কিভাবে 
অগ্রসর হইয়।ছে, তাহাই হইল ইতিহাসের বিষয়বস্তু । মানুষ ও ম।নুষের পারস্পারক 
সম্পণ 'বাভন্ব মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আদান-প্রদান, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ফলে বৃহত্বর 
ইতিহাসের বব মানব-সমাজের কলমোমাতর ধারাবাহক 'ববরণই হইল ইতিহাস ।* 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর সকল অংশের 
মানবগোষ্ঠী একই ধারায় বা একই গাঁততে সভ্যতার পথে অগ্রনর হইতে পারে নাই। 
কোন কোন গোষ্ঠীর অগ্রগাত যেমন হইয়াছে দ্রুত, তেমাঁন অপর অনেক গোষ্ঠীর 
অগ্রগাত হইয়াছে মন্থর পদক্ষেপে । এই অগ্রগাতর ধারা ও গাঁতি- 
পি তাহার প্রকীত বিভিন্ন দেশের মানুষের ক্ষমতা, ব্যাকিত্ব ও প্রাতভা এষং 
ভৌগোলিক পাঁরবেশের 'ধাভন্নতা দ্বারা নিয়শ্:িত হইয়া থাকে। 

মানুষের পরিবেশ নিয়াম্ত্রত হয় তাহার মাতৃভূমির ভূ-প্রকীতির ছ্বারা, বলা বাহূল্য। 
ধারাবাহিকতা ও নময়ানুক্রম (0:99019£য) ইতিহাস্রে মূলপন্র। এই 
সময়ানূক্রম তথা ধারাবাহিকতা বাদ দিলে হীতহাস যোগসান্ত্রহীন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন 
ঘটনার বিবরণে পাঁরণত হইবে, বলা বাহ্‌ল্য। উহাকে ইতিহাস বলা চলিষে না। 
_ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ঘটনার কাহিনীর ন্যায়ই নার্থকতাশনন্য হইয়া 
১ সময়ন*- পাঁড়বে। এজন্য দেশের তু-প্রকাঁত ও সময়ান,ক্রমকে হীতহাস- 
ঞ জগতের সূর্ষ ওচন্দ্র,দক্ষিণ ও বাম চক্ষু বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
মানয সভ্যতার আদ কেন্দ্ুস্থলের অন্যতম আমাদের ভারতভুমির হীতিহাসের 
প্রধানতম যোশন্ট্য হইল ইহার সমগ্রতা ও আবাচ্ছরতা। মিশর, সুমার, য্যাধিলন, 


ক 4[7180015 1)98 ৮660. 06005 8৪ (5৩ 90009 01 10903 06811068 9100 01061 1067, 
86 005 81080015060 01 01008 261811008 ৮৩166) 1001008)) 8009$,৮ ৬16, 
286 6446 486) 0, 27. 


৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


আসিয়া, আক্কাদ, পারস্য প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভাতা-সংস্কৃতির সহিত এ নকল 
কানের আধুনিক মমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন সংযোগ পরিলাক্ষত হয় না। এই 
সকল দেশের আধুনিক সমাজকে দেখিয়া বা তাহাদের আচার-ব্যবহার পধ-বেক্গণ কািয়া 
টানা হুর তাহাদের প্রান সভ্যতার বৈশিন্ট্য বুঝিতে পারা যায় না। 
বোট: ইহার কারণ সেই সকল সভ্যতার মধ্যে কোন গভশরতা 'ছিল না, 
(৯) সমগ্রতা কোন প্রেরণা বা প্রাণশান্ত ছিল না, সেগ্দলি ছিল বস্তু- 

আশ্রয়ী সভ্যতা, সৈন্যবলের সভ্যতা । 'কিদ্তু ভারতবর্ষে 'ছল 
ঠিক ইহার বিপরীত । প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছল, আত্মা ?ছল 
বাঁলয়াই ইহা আজও বাঁচিয়া আছে । মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত সীলমোহরে অ্কিত দেব- 
দেধী--পশহপাঁত ও মহাদেবী-_ আজও 'হন্দুসমাজে পুঁজিত হইতেছেন। 'সম্ধূনদের 
তীরে প্রাচীন মুনিখাষ-উচ্চাঁরত বেদমন্ত্র আজও হমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পযস্তি 
উচ্চারত হইতেছে । ভারতের সমাজ, ধম? অর্থনশীতি, ভাষা ও সাহিত্য আজও প্রাচীন 
বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে নাই । সুতরাং ভারত-ইীতিহাস্ন তুষার-গোলক (90০দ/ 1811 )-এর 
ন্যায়-ই অগ্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে নূতনকে গ্রহণ করিয়া কলেবর ব্যদ্ধ কারতেছে বটে, কিম্তু 
প্রাচখনকে সে ত্যাগ করিতে পারে নাই, কারণ প্রাচীনই তাহার অন্তস্থল। ইহা যেন 
স্তরে স্তরে সঙ্জত এক 'বরাট সভ্যতা যাহার সামাগ্রক ধারণা লাভ কাঁরতে গেলে কোন 
স্তরকেই বাদ দেওয়া চলে না।* কোন দেশই ভারতবর্ষের ন্যায় এত বেশি বার: 
1বদেশণদের দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই, তথাপি ভারতবষের মত কোন দেশের সভ্যতা- 
সংস্কৃতি নিজ দেশের সীমা আতিক্রম কারিয়া এত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর প্রভাব 


বিস্তারেও সমর্থ হয় নাই ।** 
প্রান হইতে আধাঁনক কাল পর্যন্ত নানা এীতহাসিক ঘাত-্রাতঘাতের মধ্য 
দিয়া ভারতীয় সভ্যতা নিজ ভাশ্ডারকে প.্স্ট কাঁরয়াছে। যাহা গ্রহণযোগ্য নহে 
তাহা সে ত্যাগ্প কাঁরয়াছে, কিন্তু যেখানেই সে নতনের সন্ধান পাইয়াছে, যেখানে তাহার 
অন্তরের মিল সে খাজয়া পাইয়াছে, সেখানে তাহা গ্রহণ কারতে সে 'ছিধাযোধ করে 
নাই। ঘরের জানালা-দরজা আমরা খনলিয়া রাখি বাহরের বাতাসের জন্য, িম্তু সেই 
হ্কিতি বাতাস যাঁদ আমাদিগকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে বা আমাদের ঘরের 
ভিতরের সবাকছু অব্যবন্থিত ও "বাক্ষিপ্ত করিয়া দিতে চায় তাহা 
হইলে আমরা জানালা-দরজা বন্ধ কাঁরয়া দয়া থাঁকি। সেইরূপ ভারতীয় সভ্যতাও 
[নজের স্বাতন্ঘ্য বজায় রাখিয়া অপরের দান গ্রহণ কাঁরয়াছে। বাঁহরাগত কোন সভ্যতা 
বা কোন অবাঞ্ছিত প্রভাব ভারতীয় সভ্যতাকে ব্যবাচ্ছ্ন বা 'বাক্ষপ্ত কারতে পারে নাই। 
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পন্চনা ডে 


ফলে ভারতাঁয় সভ্যতার মূল লর হারাইয়া যায় নাই ॥। এই যে এক'আঁবাচ্ছন্ন সমগ্রতা 
ইহা শুধু ভারতীয় সভ্যতারই নিজস্ব বৌশিষ্ট্য । 

প্রত্যেক সভ্যতারই এক-একটি প:থক সার্থকতা আছে । ভারতবর্ষের তথা ভারতীয় 
ইতহাসের সার্থকতা হইল প্রভেদের মধ্যে এঁক্য চ্ছাপন। বৃহত্তর মানবগোচ্ঠীর মধ্যে 
পরস্পর সাহঞ্তা ও আত্মীযরতাবোধ স্যান্ট করা যাঁদ সত্যতার মূল উদ্দেশ্য হয়, 'বাভন্ন 
(৩) পরভেদের মধ্যে. মানবসমাজের 1বাভল্লতা দ্বাকার কাঁরয়া লইয়া মানব জাতির মধ্যে 
টি অন্তত খাপ খাওয়াইয়া (8৭158609706) লইবার মনোবত্তিকে যাঁদ 

আমরা প্রকৃত সভ্যতার আভব্যান্ত বাঁলয়া স্বীকার কার; ভাহা 

হইলে 'নিঃসংশয়ে বাঁলতে পাঁর যে, ভারতধাসী প্রকৃত সভ্যতার পথেই আগাইয়া 
চলিয়াছে, কারণ এই উদার মনোবাঁত্তই হইল ভারতবাসীর প্রাচীনতম এবং চিরন্তন 
বৈশিম্ট্য ।* এই বোৌশম্ট্যই ভারতীয় সভ্যতাকে যেমন এক সংামাশ্রত (০0007908169 ) 
চরিন্ন দান কাঁরয়াছেঃ তেমাঁন জাতি-বৈষম্য, ভাষার বৈষম্য, ধর্মের বৈষম্য থাকা সত্বেও 
ভারতনয় সংস্কঁতকে এক এঁক্বদ্ধরূপ বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে । 

ইওরোপ?য় স্ভযতার জন্মস্থল গ্রীস ও রোম-এর ভূ-প্রকীতির ফলেই তথাকার সভ্যতা 
1ছল নগর-কোন্দ্রক ৷ প্রকীতিকে শাসন করিয়া সেই সভ্যতা নিজেকে প্রাতষ্ঠা করিয়াছিল । 
সেজন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার মুলকথা হইল প্রকতকে জয় করা। এই জয় কারবার 
মনোবৃত্তি পাশ্চাত্য দেশগ্দলিকে স্বভাবতই পাইয়া বাঁসয়াছে। 
1বংশ শতাব্দীর শেষপাদে পেশছিয়াও এই জয় কারবার মনোবৃ্তি 
পাশ্চাত্য দেশগুলির বায় নাই । কম্তু তপোবনোদ্ভূত ভারতীয় 
সভ্যতা প্রকৃতির সাঁহত মানুষের যোগসন্রকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে। জয়ের 
মনোবত্তি এখানে স্বভাবতই না জম্মিয়া বৃহত্তর পারিপার্িকতার সাহত 'নজেকে 
খাপ খাওয়াইয়া লইবার এবং এক সমন্বয়ের মনোবত্ত এখানে জাগল্পছে । রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে ইহা হয়ত ক্ষাতকারক হইয়াছে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য-ই ভারতবান্পীকে ভারতবাসন 
কারয়া রা?খয়াছে, অপরের প্রভাবে সে নিজেকে হারায় নাই । 


ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি (060%718717109] ৪1058610 ৪710 
৪1866816 ) $ 


এশিয়া মহাদেশের দাক্ষণাংশের সর্ববৃহৎ উপদ্ধীপাট-ই হইল ভারতবর্ষ । ইহা 


(8) প্রকাতি ও ভারতপয় 
সভ্যতার ঘাঁনষ্ঠ যোগ 





* এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা প-থক শীষ'কে করা হইয়াছে। 
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গু ভারতের ইঁতিহাসকথা 


নিজেই একটি মহাদেশ-প্রায়। মোট আয়তনের 'দিক দিয়া ইহা রাশিয়া বাদে সমগ্র 
ইওরোপ মহাদেশের সমান । ইহার আয়তন প্রায় ৪০১৯৫১০০০ বর্গ কিলোমিটার । 
'উত্তর-দক্ষিণে ইহার স্তুতি মোটাম্মটি ২৯০০ কঃ মিঃ এবং প্ব-পাশ্চমে প্রার 
২১৯০ কিঃ মিঃ । এই বশাল ভুথশ্ডের সীমারেখায় মোট ছয় হাজার মাইল পর্ধত 
দ্বারা এবং পাচ হাজার মাইল সমদূদ্র দ্বারা সংরাক্ষিত।* ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর 
ও উত্তর-পূর্ে হিমালয় পর্ধতমালা এক উচ্চ রক্ষা-প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান । ইহার 
দক্ষিণ ভাগ ক্রমশ সংকণীণ" হইয়া ভারত মহাসাগর পযন্ত বিস্তার লাভ কাঁরয়াছে এবং 
ইহার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল বঙ্গোপসাগর এবং দাক্ষণ-পঁশ্চম উপকূল আরব সাগর 
ধারা বিধোত। 


প্রাচীন গ্রম্থাঁদতে ভারতবর্ষের পাঁচাটণ প্রাকীতক 'বভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
এই পাঁচটি ?বভাগ ছিল এইরূপ £ (১) মধ্যদেশ £ সরস্বতী নদীর অববাহকা অণ্চল 
হইতে আরম্ভ করিয়া রাজমহলের পাহাড় পর্যন্ত এই ভুভাগাঁট 'বস্তৃত ছিল। এই 
মধ্যদেশ-ই প্রাচীনকাল হইতে আযবির্ত নামে পাঁরাচত। (২) 


রি উত্তরাপথ বা উদীচ্য £ মধ্যদেশের উত্তরে অবাচ্ছত ভূভাগের নাম 
বভাগ গছল উত্তরাপথ ধা উদীচ্য । (৩) প্রতীচ্ায বা অপরাম্ত £ মধ্যদেশের 


পাঁশ্চমের অংশাটির নাম 'ছিল প্রতীচ্য বা অপরান্ত । 6৪) দক্ষিণাপথ 
বা দাক্ষিণাত্য £ মধ্যদেশের দাক্ষণে অবাস্থিত অংশের নাম ছিল দক্ষিণাপথ বং 
দাক্ষিণাত্য । (৫) প্রাচ্য বা পূর্বদেশ £ মধ্যদেশের পৃবে'র ভুভাগ প্রাচ্য বা পূরবদেশ 
নামে পরিচিত ছিল। মধ্যদেশ বা আধার্র্তের সাঁহত সম্পক" রাখিয়া ইহার পূ, 
পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত অংশের নামকরণ হইতে আবযবিতের প্রাধান্য ও 
গহরবত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। 


উপারি-উন্ত পাঁচটি প্রধান অণ্ল ভিন্ন আরও দুইটি অঞ্চলের উল্লেখ কোন কোন 
প্রাচীন গ্রন্থে-্"ষথা, পুরাণে পাওয়া যায় । এই দুইটি অগুলের নাম 'ছল পর্ব তাশ্রয়ী 
আরও দুইটি বিভাঙ্গ  অণ্ল বা হিমালয় অণ্ুল ও 'বন্ধ্য অণ্চল। একটি কথা এই চ্ছানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন বেঃ আত প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ 
মোটামূটিভাবে আযারবর্ত ও দাক্ষিণাত্য, এই দুই প্রধান ভাগ্নে 'বিভন্ত ছিল। 


ভূ-প্রকীতর দিক হইতে 'বিচার কাঁরয়া ভারতভূমিকে প্রধানত চাঁরাঁট ভাগে ভাগ করা 


নং 1৫৩, 776 77627044656, 0. 90 2 442727057 22/5107) ০7 47721, 2. 1. 

£8180 ড1৫৩, ৬, 4৯১ 90010851275 00914 7215/07) ০1 17216, 18016608912 03. ১ 
92৩21, 2. 4, 

1 প্রাচীন ভারতের আয়তনের হিসাব 'বাভন্ন গ্রন্থে [ভগ্ন 1ভ্ন রুপে দেওয়া হইয়াছে। 

১৯৪৭ খুনক্টান্খের ৯৪ই আগস্টের অব্যবাঁহত পুবে" ভারতবষে'র আয়তন ছিল ১ &৭,৪০০ বর্গমাইল ॥ 
দৈ্ঘ'? ১৮০০ ও প্রচ্থ ১৩৬০ মাইল। | 

10৩, 442757666 21910) ০] 17276, 0. 4-5. 





গ্চলা থু 


হইয়া থাকে । প্রাকীতক ধৈশিষ্ট্ের দিক 'দিয়া এই বিভাগ অধিকতর য্যান্তসম্মত, সন্দেহ 
নিয়া নাই। এ্ীতহাঁসক বিবর্তনের 'দিক হইতে 'িচার কাঁরলেও এই 
চাট বিভাগ গবভাগ-ই ব্যান্তবুত্ত মনে হইবে । এই চারটি প্রধান বিভাগ হইল £ 

(১) পর্যতাশ্রয়ী গহমালয় অঞ্চল, (২) সিম্ধু-গঙ্গা-্রঙ্পনত্র-বিধৌত 
সমভুঁম+ (৩) মধ্য-ভারত ও দাঁক্ষণাপথের মালভূমি, (8) সুদুর দাঁক্ষণের সংকীর্ণ 
উপক্লভুমি । 

(১) পবতাশ্রয়ণী হিমালয় অণ্তল £ ভারতের উত্তরে 'পৃঁথবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণ' 
[মালয় এক রক্ষা-প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান রাহয়াছে। কাম্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত 
এই' পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত। ইহা ভারতকে বঙ্ষদেশ 'তত্বত ও চীন হইতে পৃথক কাঁরিয়া 
রাঁখয়াছে ৷ হিমালয় ভিন্ন, সুলেমান ও হিম্দুকুশ পর্বতমালা ভাবতবর্ষকে রাশিয়া, 
ইরান ও বেলনচস্থান হইতে 'বাঁচ্ছন্ন কাঁরয়া রাখিয়াছে । তরাই অণ্চল হইতে হমালয়ের 

শীর্যদেশ পর্যন্ত যে ক্রম-উচ্চতাঁবাশিন্ট ভূভাগ রাঁহয়াছে তাহাতে 
পরবতী দেশগথালর কাণ্মীর, নেপাল, সাঁকম, ভুটান প্রভীত পর্বতাশ্রয়ী দেশ অবস্থিত। 

এই সকল পর্বতাশ্রয়ী দেশের প্রাকীতিক অবস্থান সহজ যোগা- 
যোগের পারপম্থী । এই কারণে সমতলে অবাস্থত ভূখণ্ডের রাজনোতিক ভাগ্য- 
বিবর্তনের প্রভাবে এই সকল দেশ তেমন প্রভাবত হয় নাই। এগুলি স্বভাবতই নিজ 
ধনজ স্বাতন্ত্্য বহুকাল ধারয়া বজায় রাখিয়া চাঁলতে সক্ষম হইয়াছিল। 


(২) সন্যু-গক্সা-ক্ষপত্রবিধৌত সমভূমি ই সিম্ধৃ-গঙ্গা-ক্ষপ্ত্র-বিধৌত সমভুি 
নামক বিশাল সমতল ভূভাগ 'সিম্ধুনদের অববাহকা অণ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া? 'সিম্ধু 
ও রাজপুতানার মরুভূমি, গঙ্গা ও যমুনা নদীর উর্বর সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। 
ভারতবর্ষের মধ্য এই ভ্‌খস্ডই সর্বাধিক গুরৃত্বপর্ণ । এই বিশাল ভূখণ্ডের উর্ধরতা 
ও প্রাকতক সম্পদ আত প্রাচীনকালে যেমন আর্ধজাতিকে আকর্ষণ ৯।রয়াছিল, পরবর্তাঁ 

কালেও তেমান বহ বিদেশী আক্রমণকারাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। 
নঙ্ীমাতৃক পী নদনদী-প্রধান এই বিশাল সমতলখশ্ডে যোগাযোগের সুযোগ- 
সম্পদের প্রাচুষ" সুবিধা, প্রাকতিক সম্পদের প্রাচ্য এবং জনবহূলতা পর পর বহু 

সাম্রাজ্যের উতানের সহায়ক হইয়াছল। এই সমতলথস্ডে 
আ'ধপত্য বিস্তার করাই ছল ভারতীয় সম্রাটদের এবং বিদেশী আক্লমণকারণীদের 
উদ্দেশ্য । এই কারণেই ভারতের ভাগ্য-নর্পণকারী পাঁচটি ব্ম্খ--তরাইনের 
প্রথম ও দ্বিতীয় যাম্ধ এবং পাঁনপথের 'তিনাট ষুণ্খ--এই সমতলখণ্ডে সংঘাঁটত 
হইয়াছিল । 

(৩) মধ্য-ভারত ও দক্ষিণাপথের মালভূমি £ সম্ধৃ-গঙ্গা-রক্ষপূত্ত সমভূমির দাক্ষণে 
এবং 'বদ্ধ্য-সাতপুরা পর্যন্ত মধ্য-ভারতের মালভাম বিস্তৃত । বিদ্ধ্য-সাতপুরা পর্ধতের 
দাঁক্ষণের উপদ্ধীপ দক্ষিণাপথের মালভ্যাম নামে পারাচিত। বাঁদও ভারত-ইতিহাসে এই 
অংশের ও আবার্ব্তের ময়্যে কোন প্রভেদ করা চলে না, যাঁদও উভয় অংশই ভারত- 
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পচনা ৮ 


ইতিহাসের অপারহার্য অঙ্গ তথাপি গুরুত্বের দিচার কাঁরলে আধ্ার্ত চিরকালই 
প্রাধান্য ভোগ করিয়াছে । 

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস হইল দ্রাবড়গণের ইতিহাস, কিন্তু এই হীতহাসের 
সিরা সম্পূর্ণ তথ্যাদি এখনও এতিহাসিকদের হস্তগত হয় নাই। 
আবাবতে'র আঁধকতব স:তরাং দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের অনেক কিছুই এখনও আঁবাদত 
গরুর রহিয়াছে । দাঁক্ষণাত্য অপেক্ষা আঘবির্তের গুরুত্ব যে বোশ 

তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ আছে । ভারত-ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের 
কোন রাজা-ই আযবির্তে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন নাই, অথচ আবফবিতের বহু 
ক্ষমতাশালী রাজা দাক্ষণাত্যে অন্তত সামায়কভাবেও আধিপত্য বিস্তারে সম্থ- 
হইয়াছিলেন। 

(8) সদর দক্ষিণের সংকীর্ণ উপকলড়মি £ পূর্ব ও পশ্চিমঘাট হইতে ভারত 
টিনার মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সত্কীর্ণ ভ্‌খণ্ড “সুদূর দাঁক্ষণ' নামে 
৬ পা হাব পাঁরিচিত। এই অণলে দ্রাবিড় সভ্যতার রাজনৈতিক ও সাংস্কাতিক 

উৎকর্ষ আমরা দেখিতে পাই । উত্তরের কোন 'হন্দু বা মুসলমান 
বজেতা এই অগুলে 'নরত্কুশ প্রাধান্য বিস্তারে সম" হন নাই। 

ভারত-ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব (11711567106 901 060£71871)5 01) [110191 
71910] ) £ 


মিশর দেশকে “নীলনদের দান” বলা হইয়া থাকে; ভারতবর্ষকেও সেইরূপ 
“হমালয়ের দান” বলিলে অত্যুন্ত হইবে না। (১) উত্তরাঁদকে হিমালয় ভারতবর্ষকে 
উর ররর একটি আত সবর প্রাকৃতিক সীমারেখা দান করিয়াছে। এক 
রন +. অত্যুচ্চ প্রাচীরের ন্যায় ইহা ভারতবর্ষকে বিদেশী আক্রমণ হইতে 
কেবল রক্ষাই কাঁরতেছে না, এঁশয়ার উত্তরাঃশ হইতে পৃথক 
করিয়া দিয়া ইহা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কীতর স্বাতন্ত্য জায় রাখতে সাহায্য 
কাঁরয়াছে। (২) ভারতের প্রধান নদ-নদী যথা £ 'সিম্ধু, গঙ্গা, হক্ষপূত্র হিমালয় হইতে 
প্রবাহিত হইয়া ভারতভমিকে স:জলা-স:ফলা কাঁরয়া তুলিয়াছে। নদীমাতৃক আমাদের 
এই দেশ শস্য ও অরণ্যসম্পদে সমংদ্ধ। খাঁনজ সম্পদেরও অভাব এই দেশে নাই। 
প্রকৃতি যেন ম্‌ত্তহস্তে ভারতভূমিকে আশীবদি কারয়াছেন। প্রাকতিক সম্পদে পারপ৭ 
ভারতভূমর নর-নারীর পক্ষে জীবনধারণের সমস্যা প্রাচীনকালে মোটেই ছল না। 
অল্প আয়াসে জীবনধারণের সবধা থাকায় ভারতবাসী স্বভাবতই ধর্ম? দর্শন, কাব্য, 
সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির চচয়ি আত্মীনয়োগের সুযোগ পাইয়াছিল। ফলে ভারতধাসী 
ফিরি রিতা ধমশ্রিয়শ, শ্রমাবমুখ, কাব্য-শিষ্প-সাহহিত্যাপ্রয় হইয়া উঠিয়াছিল। 
ামীয় বৌপষ্টোর: ভারতবর্ষের বিস্তাঁত এবং বাভল্ন অংশের ভ.-প্রকৃতির 'বাভল্নতা 
ন্ট ইহাকে ষৈচিন্ন্যময় করিয়া তুলিয়াছে। সুউচ্চ পর্যতশ্রেণী, 
বিস্তীর্ণ সমতলভূমিঃ উচ্চ মালভূমি, ধিশাল নদ-নদী, "বিস্তীর্ণ 
মরূভাাম প্রভাতি ভারতবর্ষের বাঁভল্ব অংশকে পথক: পৃথক: হ্থানীয় (19991 ) বৈশিষ্ট্য 
পান করিয়াছে। 


১০ ভারতের হীতহাসকথা 


ভারতের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকের পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ধকে 
এশিয়ার অপরাপর দেশ হইতে "বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও বিদেশের সহিত ভারতের 
যোগাযোগের কোন বাধার সংষ্টি করে নাই। ভারতের দক্ষিণ- 
বিদেশের সাঁহত পশ্চিমের খাইযার, গোমাল ও বোলান 'গিরিপথ ধারয়া আদের 
৮৬৭৯ রী ভারত-আগমন হইতে শুরু করিয়া আহমদ শাহ আবদালণ পর্যস্ত 
বাঁণাঁজাক আদান- পারাসক, গ্রীক, শক, হণ, তুকাঁ? আফগান, মুঘল প্রভাতি বহু 
প্রদান অব্যাহত বৈদেশিক জাত 'বিভিল্ন সময়তরঙ্গে এদেশে প্রবেশ করিয়াছে । 
উত্তরে তিত্যতের মধ্য 'দিয়া স্থলপথে নেপালের সাঁহত, পূর্বাদকে 
আসাম ও রম্থাদেশের মধ্যবতর্ঁ পার্বত্য অঞ্চল আঁতক্রম কাঁয়া ব্রক্ষদেশ ও উহার 
[নিকটবতর্ঁ অঞ্চলের সাঁহত ভারতের যোগাযোগ প্রাচীনকাল হইতে চাঁলয়া আসিতেছে । 
নেপাল, চীন, ব্র্মদেশ প্রভৃতির সাঁহত প্রাচীনকাল হইতে ভারতের ধর্মনোতিক, 
সাংস্কাতিক ও বাঁণাজ্যক যোগাযোগ রাহয়াছে। প্রাচীনকালে বর্তমান আফগানিস্তান 
ভারতবর্ষের অন্তভুস্ত ছিল ।॥ এই পথ ধরিয়া মধ্য-এশিয়ার খোটান, কাসগড়, ইয়ারখন্দ 
প্রভীত অণ্ল পর্যন্ত ভারতীয় উপানবেশ স্থাঁপত হইয়াঁছল। এ সকল অঞ্চলে 
প্রাচীন ভারতায় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার 'নদর্শন আধুনিক প্রত্রতাত্বক খননকার্ষের 
সিন হইয়াছে । প্রত্রতাত্বক সার অরেল স্টাইনের নাম এ-িষয়ে বিশেষভাবে 
॥ 
ভারতের সংদশর্ঘ উপকুলভূমিতে সুদূর অতীতেই বহু বাঁণিজ্যকেন্দ্র গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। এই সকল বাণিজ্/কেন্দ্র হইতে সমুদ্রপথে রোম, চীন, পুর্ব-ভারতীয় 
স্বাপপুঞজ ও মালয়ের সাহত বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। “পেরিপ্রাস' ( পা 
1১9:210109 ০: 6196 56179879৪৪৯) নামক গ্রন্থে ভারতায় বন্দরসমূহের সহিত 
পাশ্চাত্য দেশীয় বন্দরের বাণিজ্যিক যোগাযোগের উল্লেখ পাওয়া যায় ॥ এই বাণিজ্যপথ 
ধাঁরয়াই একাঁদন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কীঁত ও রাজনোতিক প্রাধান্য 
১০১ দ্বীপ- পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রসারত হইয়াছল। আবার এই 
সবকোত প্রজবত- বাণিজ্যপথ ধাঁরয়াই পরবতী“ কালে ইংরেজ বাঁণকগণ এদেশে 
উপকূলস্থ ভারতপরদের আসিয়া অবশেষে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল । 
সমদ্রে-প্রধণতা ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক প্রভাব পরিলাক্ষিত হয় ॥ 
উত্তর-ভারতের জনসমাজ সমদদ্র-উপকূল হইতে দূরে বসবাসের 
ফলে সমুদ্রের প্রাত তাহাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। বাংলাদেশের উপকূল হইতে 
কতক পাঁরমাণ সমদদ্রবাহী বাণিজ্যের চলাচল ছিল বটে, 'িম্তু সম্‌দ্র-প্রবণতা সুদূর 
দক্ষিণের অধিবাসীদের মধ্যেই আঁধক মাত্রায় দোঁখতে পাওয়া যায়। লমদ্র-উপকূলে 
বসবাসের ফলে তাহাদের সমদ্্র-প্রবণতা স্বাভাঁবকভাবেই ছিল সবাধিক। 
রাজনোতিক ইতিহাসের 'দক্‌ দিয়া চার কারলেও প্রকৃতির প্রভাব যথেষ্ট পাঁরমাণে 
নত যারা রাজ. লক্ষ্য করা বায়। আববিত্তের সমতলভ্মম একচ্ছন সাম্ভাজ্য গঠনের 
নোঁতক ভাগ্য গ্রভাঁধত পক্ষে সহারক ছিল । ফলে ভারতের বৃহৎ বৃহৎ সান্ত্রাজ্য এই বশাল 
ভখণ্ডকে আশ্রয় করিয়াই বার বার গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। ভারতের 


স্চনা ৯৯ 


প্রায় মধ্যস্থলে অবাস্থিত বিষ্ধ্াপর্বত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতকে 'বাচ্ছি্র করিয়া রাখিয়া 
রাজনৈতিক এঁক্যের পথে যাধার সৃষ্ট করিয়াছিল । 
প্রাকীতক ও বাণিজ্য সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতবর্য 'বিদেশীয়দের ঈর্ষা ও লোভের সৃষ্টি 
হর দূ কারয়াছিল। ফলে ভারতবর্ধকে বারবার বিদেশী আক্রমণকারাদের৷ 
মিরা আন্রম্স হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ কাঁরতে হইয়াছিল। এইভাবে ভারতের 
রাজনোতক ভাগ্য, ধর্ম সমাজ-সংস্কাতি, অর্থনোতিক জীবন সব 
কিছুই প্রাকীতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে । 
ভারতের নর-নারা £ পাঁথবীর এক বিশাল জনসংখ্যার বাসভুম ভারতবর্ষ-_জাতি, 
ধর্ম” আচার-আচারণের এক 'বাচন্র 'মিলনক্ষেন্র । রবীন্দ্রনাথের “হেথায় আর? হেথায় 
অনার্ধঃ হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক হ্‌ণদল, পাঠান-মোগল এক দেহে হোল লীন*_ 
ভারতীয় নর-নারীর জাতিগত বোচিন্র্যের এক আত সূম্দর বর্ণনা । ধর্মের 'দিক 'দিয়াও 
চনত ভারতবাসীকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, পারসিক 
এক বার মানবগোথী প্রভৃতি নানা ভাগে ভাগ করা চলে। ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ 
বৌচন্র্য লুহয়াছে । আচার-আচরণ, জাত, ধর্ম, ভাষা প্রভাত 
বাভম্ন 'দিক 'দিয়া ভারতীয় নর-নারী এক 'বিচন্তর মানবগ্োষ্ঠীর সংষ্টি কারয়াছে। 
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প্রকাতির লীলাক্ষেত্র আমাদের এই ভারতভুমি। প্রকাত যেন আপন খেয়ালে 
আমাদের মাতৃভূমিকে নানা বৈচিত্র পারপূর্ণ করিয়া রাখয়াছে। ভৌগোলিক: 
বৈচিত্র্যের দিক 'দিয়া বিচার কারিলে দেখা যায়, এই দেশের কোন কোন অংশ নদ-নদী 
প্রবাহে সুজলা-পুফলা, আবার কোন কোন অংশ অনূর্বর বালঃকাময়, বারপাতের 
স্ব্পতাহেতু উর মরুতে পাঁরণত। বাংলাদেশ, শ:জাব, দাক্ষণাত" প্রভাতি নদণমাতৃক, 
ভৌগোলিক বোটা. অঞ্চল উর্বর ও শস্য-শ্যামলা, 'কিম্তু রাজপুত,খা অননর্বর এবং 
প্রকৃতির কুপণতাহেতু ঘনবসাতর পক্ষে অনশপষুস্ত। বাঁরপাতের 
দিক হইতে বিচার কারলে আসামের চেরাপুঞ্জশ অণ্চল পশাঁথবীর মধ্যে সবাপেক্ষা আঁধক 
পারমাণ বাঁরপাতের জন্য বিখ্যাত, আবার সম্ধ্‌, রাজপুতানা অঞ্চল বৎসরে আত 
সামান্য বারপাতের জন্য অসুবিধাগ্রস্ত ।* উচ্চতার 'দিক দয়া, 'হমালয়ের এভারেস্ট 
পৃথিবীর সবেচ্চি ্গারশহঙ্গঃ আবার এমনও বহু স্থান আছে যাহার উচ্চতা সমদূদ্রের 
জলের উচ্চতার প্রায় সমান। 
ভারতবর্ষের প্রাকীতক আবহাওয়ায় শীত; উষ্ণ ও এসএ প্রকার 
বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। কোন প্কান চ্ছানে হিমপ্রবাহ বারমাসই 
রত বিরাজিত, কোন কোন অঞ্চলের গ্রীল্মোততাপ অসহনীয় আবার 
কোন কোন অঞ্চলে শীত ও গ্রীন্মের চরম কঠোরতা বদামান। 


* চেরাপৃজশী অঞ্চলে বাৎসারক বারপাতের পারমাণ প্রায় ৪৬০ ইট, রাজপৃতানা ও [সচ্ধ্‌ অণ্চলে, 
উহার পাঁরমান মাত্র ও ইন্চি। 


মং ভারতের ইতিহাসকথা 


লাগ, অরণ্য, বক্ষ, গশুপক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অনুরংপ টিচিততয লক্ষ্য করা 

যায়। তরাই ও কাশ্মীর অগ্চলের ৮০ ফুট উচ্চ ফার্‌ গাছ অন্য কোথাও জন্মায় না। 

মধ্য-ভারতের সেগুন গাছও তেমাঁন অন্যন্ত পাওয়া ধায় না। জন্তু- 

খাতাাম ওজু. জানোয়ার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য রহিয়াছে ; বাংলাদেশের 
সন্দরবনের বাঘ শুধু বাংলাদেশের জঙ্গলেই পাওয়া যায় । 


এতহাসিক স্মিথ ভারতবষ'কে পবাভল্ন জাতির যাদূঘর' বাঁলয়া আঁভাঁহত 
কাঁরয়াছেন। তাঁহার এই উীন্ততে প্রাচীনকালে আষদের আগমন হইতে আরম্ভ কাঁয়া 
আধুনিক কালে ইওরোপায়দের আগমন পর্যন্ত 'বাভন্ন সময়তরঙ্গে 'বাভন্ন 'জাতির 
ভারত-প্রবেশের ভ্যতা সূন্দরভাষে বাঁ্ণত হইয়াছে । প্রাচীন 
যুগে আধ দ্রাঁবড়, পারাপক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হণ ; মধ্যয'গে 
আরব, তূকাঁ? আফগান, মূঘল এবং সবশেষে পোতর্গীজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভাত 
ইওরোপাঁয় বাঁণকদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক জাতির বিরাট সংামশ্রণ 
ঘাঁটয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে ভারতবর্ষ এক 
“মহামানবের সাগর/*স্বরূপ হইয়াছে । এই মানব-সমযুদ্রে স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন 
জাতির জাতিগত বিশহদ্ধতা আশা করা অনুচিত হইবে । 
ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার কাঁরলে ভারতবর্ষকে মোট ১৪ প্রধান অগ্চলে 
ভাধা ও সাহিতা ভাগ করা যাইতে পারে । এই সকল অণুলের প্রতিটিরই নিজস্ব 
ভাষা ও সাহিত্য আছে। ইহা ভিন্ন স্থানীয় ভাষার 'হিসাব কারিলে 
ভারতে মোট দুই শতাধিক ভাষার পরিচয় পাওয়া যায় । 
ধমের দিক 'দিয়াও ভারতবষ' পূথিবাঁর প্রধান প্রধান ধর্মমতের এক অপ্ব 
নীচ মিলনক্ষেত্র। হিন্দু, ইসলাম, জেন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখ 
প্রভাতি নানা ধর্ম এই দেশে বিদ্যমান । 


ভোগোলিক বৈচিত্র্য, অসংখ্য ভাষা, ধর্ম, জাতি, আচার-আচরণের 'বাঁভন্নতা 
ভারতবর্ষকে একটি ক্ষুদ্র পুথবী-সদশ (119160025০৫ 879 ভা০) কারয়া 
টিন তুলিয়াছে। এই বিশাল দেশের এইরূপ যৈচিন্তর্যের প্রকীতিগত ফল 
তা হিসাবেই ভারতবর্ষে রাজনোতিক এঁক্য গাঁড়য়া উঠতে পারে নাই। 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাজনোতিক হীতিহাস ইহার 
বিভিন্ন অংশের পূথক্‌ পৃথক ইতিহাস মাত্র। ইতিহাসের বিভিন্ন ভ্তরে সামায়কভাবে 
ভারতবর্ষের 'বিরাট অংশ একই রাজনোতিক সংগঠনাধান হইয়াছিল বটে তথাপ মুঘল 
'এবং ব্রিটিশ ব্‌গের পূর্বে রাজনৈতিক এঁক্ স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। 


উপান্প-উত্ত 'বাঁভল্লতা সত্বেও ভারতবষে'র 'বাঁভন্ন অংশ ও বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে 
নবাঁভম্নতার মধ্য এক্য এক গভীর এক্যবোধ চিরকালই বিরাজিত। আপাতদদ্টিতে এই 
সকল বৈচিত্র ও 'বাভি্বতা ভারতায়দের 'বাচ্ছ্ কারয়া রাখিয়াছে 

মনে হইলেও প্রকৃতক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্যকে স্বাঁকার করিয়া লইয়া যে একা স্থাপন 


“জাতির যাদুঘব' 


ল্ডনহ্‌, ৯ 


ল্য ভারতবধ" সেইর্‌প এক্য ব্ধনেই আবগ্খ। এই এ্রক্য অপরের মাহত. বিরোধে 
জয়লাতের মাধ্যমে গাড়ক্না উঠে নাই। দেজন্যই রাজনোৌতক ইতিহাসের 'াঁচ্ছবতা 
থাকা সত্বেও এক মৃলগত এঁক্য ও এক ভাবপ্রব্তার এঁক্য ভারতবর্ষে গাঁড়য়া উঠিতে 
রিনি পারিয়াছে ৷ রধান্দ্রনাথ বা্লয়াছেন £ “ভারতবর্ষের চিরদিনই 
দৌলত ওক একমান্র চেষ্টা দেখিতোঁছ প্রভেদের মধ্যে এঁক্য চ্ছাপন করা, নানা 

পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখান কারয়া দেওয়া এবং বহূর মধ্যে 
এককে নিঃসংশয়রাপে অম্তরতররূপে উপলম্ধি করা, বাহরে যে-সকল পার্থক্য 
প্রতীয়মান হয় তাহাকে নম্ট না করিয়া তাহার িতরকার িনগট় যোগকে আঁধকার 
করা ।”* সুতরাং রাজা বা সম্রাট সমগ্র দেশ জয় কারতে পারলেন কি না তাহার 
উপর 'নিভ'র কাঁরয়া ভারতবাসীর এই এক্য গাঁড়য়া উঠে নাই। 


প্রথমতঃ ভারতবষে'র ভোৌগো'লিক এঁক্য ভারতীয়দের একত্বযোধের স:ন্ট কাঁরয়াছে ॥ 
ভারতবর্ষ নামাঁটই এই এঁক্যের সহায়তা কাঁরয়াছে । পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভীততে “ভারতব্ষ” নামের ব্যখহার এবং ভারতবাসীকে “ভারত সম্তাঁত' নামে 
উিরানানাদা আভাহত করার মধ্যে সমগ্র ভারত যে একই দেশ সেই ধারণা প্রকাশ 
পা পাইয়াছে |” প্রাচীনকালের কাব, দাশশনক প্রভৃতির রচনায় 
আসমদ্রাহমাচল সহস্র যোজন বিস্তৃত ভারতভামর বর্ণনা পাওয়া 
যায়। সুতরাং ভারতীয় এঁক্য রাষ্ট্রীয় এঁক্যের উপর নিরভরশণল নহে । “ভারতবষ'* 
বালিতে আমরা বুঝি একাঁট সংস্পমন্ট সীমারেখা-যনুক্ত ভূখণ্ড । এাঁশয়ার অপরাপর দেশ 
নাট সীমারেখা. হইতে প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা পৃথকীকৃত ভারতবর্ষ ভৌগোলিক 
অধস্থানের দিক দিয়াও একটি সম্পূর্ণ পৃথক সন্তার পারচায়ক ॥ 
ফলে ভারতধর্য নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্রুহিমাচল এক বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা 
আমাদের মনে জাগে । এই ধারণাই ভারতবাসীর মনে এক গভীর একত্ববোধের সৃষ্ট 
কারয়াছে। 


স্বিতীয়ত, ভারতীয়দের মধ্যে ষে একত্ববোধের সান্ট হইয়াছল তাহা রাম্দ্রনোতিক 
এঁক্যের উপর নিভ“র কাঁরয়া নহে, ইহা প্‌বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 'কিম্তু রাষ্ট্রনোতিক 


প্রাচশন যুগের দিক 'দয়াও যে এই একত্ববোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল+ তাহা স্বীকার 
রাজগ্রণের আদর্শ; কাঁরতে হইবে । প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ যাঁদও রাজননীতিক্ষেন্্ 
একরাট্‌, সম্রাট, বাচ্ছন্ন ও 'িভন্ত ছিল, তথাঁপ বোদক যহুছেন শেষ ভাগ হইতে 
রাজচরুষতী ভারত ন:পাঁতদের মনে রাস্ট্রনৈতিক এক্যসাধনের আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য 


করা যায় ।॥ «একরাট-, “সম্রাট, 'রাজচক্রবতীঁ” প্রভৃতি শাল সাম্রাজ্যের অধপতিরপে 





* ইতিহাস" 2 রবশচ্ছুনাথ ঠাকুর, পচ্চঠা ৬। 
ণ" “উত্তরম ব্থ সমন্দ্ুস্য 

হিমাদ্রেশ্ৈষ দাঁক্ষিণম: 

বর্ষম- তদ- ভারতম- নাম 

ভারতশ যর সম্ভাঁতিঃ”' ॥ 'বিফুপুরাণ ২৩1৯ 


৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


সন্মান লাভের জন্য তাঁহাদের চেম্টার মধ্যে রাজনৈতিক এঁক্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ 
পাইয়াছিল।* এই রাজনোতিক এঁক্যের আদশ" ভারতায়দের মনে একস্ববোধ সন্টির 
পরোক্ষ সহায়তা কাঁরয়াছল, সন্দেহ নাই । মৌর্য যুগ, গৃষ্ত 
বে যগ এবং মুঘল আমলে ভারতবর্ষের আঁধকাংশই এক রাজনোতিক 
সংগঠনাধান হইয়াছিল। এইভাবে ভারত-ইাতহাসের 'যাভন্ব 
পায়ে ভারতবর্ষের আঁধকাংশ জনগণের রাজনোতিক সুখদঃখের ইতিহাস একই প্রকার 
শছল। সামায়ক কালের জন্য হইলেও 'যাঁভল্ন সময়ে এইভাবে একই রাজনৈতিক অবচ্ছা, 
গরকই শাসনাধাঁনে যাস করা প্রভীত ভারতবাসীর মনে এঁক্যযোধ স:ষ্ট করিয়াছিল । 
» 'যাঁভন্ন জাত, ধর্মণ আচারণআচরণ ও ভাষার লোকম্বারা অধনযাষিত 
হইলেও ভারতীয় সংস্কাতির একাঁট নিজস্ব রূপ আছে । পাঁথবার অন্যান্য সভ্যতা- 
| সংস্কৃতি অপেক্ষা ইহা সম্পূর্ণভাবে পৃথকৃ॥ ইওরোপায় সভ্যতা 
৮০ াঁললে জার্মান, ফ্রান্স গ্রভীতি সকল পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা 
সম্পককেই একাঁটি মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রাচ্যের 
সভ্যতা বাঁললে এরূপ মোটামট ধারণার হারা ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ উপলধ্ধি করা 
চলে না। ভারতীয় সভ্যতাকে “ভারতীয়” নামেই পাঁরিচয়-দানের একমান্ত উপায়, কারণ 
ইহার একট নিজস্ব এবং স্যতন্ত্র রূপ রাঁহয়াছে। এই সাংস্কৃতিক এঁক্যের দিক হইতে 
গবচার কাঁরলে ভারতীয় মৌলিক এঁক্যের ধারণা সংস্পন্ট হইবে। এ্রীতহাসিক লময়ান,ক্রমে 
শবাভ পর্যায়ে গবাভন্ন জাতি ভারতে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের কেহই ভারতীয় 
থা হিন্দু সভ্যতা ও কৃষ্টির মূল কাঠামোর কোন মৌলিক পাঁরবর্তন সাধন করিতে 
পারে নাই । বর এ সকল 'বাভদ্ন জাতির লোক, হিন্দু সভ্যতা 
৬০০ ও কীণ্টর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ভারত-সভ্যতার বিশাল সমুদ্রে 
১ রে সভ্যতার বিলীন হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন নদ-নদীর জলরাশ যেমন 
ফাঠামো অপাঁরবারতত সমুদ্রে পাঁড়য়া সমুদ্রের জলে পাঁরণত হয় এবং নিজ বৈশিষ্ট্য ও 
ম্বাতন্্য হারাইয়া ফেলে, সেরূপ ভারত-সভ্যতা-সমদ্রে ধিভিদ্ন 
মানুষের ধারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্য হারাইয়া ভারত-সভ্যতাকেই পন্ট করিয়াছে । 
'এইভাষে নানা সময়ে নানা জাতির লোকের অধদান-পুস্ট-ভারত-সভ/তা পাঁথবীর 
অপরাপর সভ্যতা হইতে সম্প্ণণ স্বতন্ঘ বৈশিষ্ট্য লইয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছে। এই 
সাংস্কৃতিক এঁক্য ভারতীয়দের মধ্যে একত্ববোধ সষ্টি কারয়াছে, বলা বাহুল্য | 
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প্চনা সি 


চতুর্থত, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির নিজ নিজ বোৌশন্ট্ের স্বাতল্ম্য থাকা সত্তেও 
কই প্রাক-তক একই প্রাকীতিক পাঁরযেশ, প্রা একই প্রকার খাদা, পানায়, একই 
পে: ধরনের জীবনযান্রার সামাগ্রক পরোক্ষ প্রভাবও ভারতায়দের মধ্যে 
এঁক্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছে ।* 


পণ্চমত, মুঘল সাম্রাজ্যের ও পরবততাঁ কালে 'ব্রাটশ যুগের শাসনতাশ্মিক একা, 
একই রাষ্ট্রভাষা, একই ধরনের মন্দ্রার ব্যবহার প্রভৃতিও ভারতীয়দের মধ্যে একত্ববোধ 
নিরান রিনার সুষ্টির সাহায্য করিয়াছে । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে, 
রাষ্ীনোতক একা ৭  ন্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনোতিক এঁক্যের তুলনায় প্রাচীন 
ভারতে রাষ্ট্রনোতক এক্য স্থায়িত্ব ও ব্যাপকতা বা বিস্তৃতির দিক 
দিয়া ততটা সাফল্য অর্জন করে নাই । কন্তু প্রাচীন ভারতের প্রাকৃতিক অসুবিধা 
ও বৈজ্ঞানক পুযোগ-স্াবধার অভাবের কথা স্মরণ রাখলে প্রাচীন যুগে মৌ বা 
গুপ্ত যুগে যে রাম্ট্রনোতিক এক্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিলঃ তাহার গুরুত্ব মোটেই 
কম নহে ।* 


সর্বশেষে, ব্রিটিশ শাসনকালে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতীয়দের একস্বযোধ বহুগুণে 
বৃদ্ধ কারয়াছে। ভারতের 'বাঁভল্ন অংশের স্বদেশপ্রেমিকগণ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের 
বরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষে র স্বাধাঁনতা লাভ-ই 
ছিল তাঁহাদের আদর্শ? নিজ 'নজ এলাকার স্বাধীনতা লাভ সেই সংগ্রামের আদর্শ 
ছিল না। 'বাঁভল্ন অংশের ভারতীয়গণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
্যাধীনতা-সংগ্রাম£ জন্যই আত্মাহত 'দিয়াছলেন। খাঁষি বাৎকমের “বন্দে মাতরম.” 
প্রভাষ ভারতবর্ষের সর্বত্র জাতাঁয় আন্দোলনের পবিত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়া 
উাঠয়াছিল। “বন্দে মাতরমত মন্ত্র ভারতবর্ষের 'বাভল্ন অংশে শত 
শত মান্তকামী দেশপ্রেমিকের মনে প্রেরণা যোগাইয়াছেঃ 'নিভক হ্কায়ে তাঁহারা “বন্দে 
মাতরম- মন্ত্র উচ্চারণ কাঁরয়া 'ব্রিটিশ শান্তর আঘাতে মৃত্যুবরণ কারয়া জমর হইয়াছেন । 
এই দেশাত্মবোধও ভারতাঁয়গণের মধ্যে এক্যবোধ জার্গারত কাঁরয়াছে। 


সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসকে উপেক্ষা কারয়া কৃল্রিম 'ভাত্ততে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ 
্রীণ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে । এক্যবদ্ধ ভারতবর্ধকে 'বিভন্ত কাঁরয়া 
ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান রাণ্ট্র দুইটির উৎপাত্ত হইয়াছে। রাজনৈতিক ক্‌টচাল ও সাম্প্র- 
রা দায়িক অসহিষ্ণুতা ইহাতে জয়যুন্ত হইলেও ভারতীয় এতিহ্য ও 
টিটি ধারা যে তাহাতে ব্যাহত ও 'ছিম্ন হইয়াছে একথা অনস্বীকার্য ॥ এই 
| কীন্রম রাজনৈতিক বভাগ সত্বেও ভারত ও পাকিস্তানের অধিবাসি- 
গণের মধ্যে সহন্ত্র সহমত বংসরের সাংস্কাঁতিক, সামাজিক ও অর্থনোৌতিক এঁক্য স্বার্থান্বেষী 


৪৫1৫৩, 91 3, টব. 98100818 810015 70109 01 1008”: 174607677 1067716 
20, 1952. 
| পৃ 10900000091 44701671 17276, 2. 3. 


৬৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


রাজনীতিকদের অসাঁহফুতার উপশম হইলে পুনরায় পরস্পর সোহা পারস্ফুট হইয়া 
উঠবে আশা করা যায়৷ 
_ প্লাজনোতিক দিক হইতে 'বিচার করিলে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনোতক এঁক্য বর্তমানে 
' সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা যায়। সর্দরি বল্পবভাই প্যাটেলের নিকট ভারতবাসাঁ চিরকাল 
এজন্য খণী থাকবে । ব্রিটিশ শান্ত যে ভারতের সামীগ্রক 
রেল রাজনৌতক এঁক্য সাধনে অকৃতকার্য হইয়াছিল, স্বাধীন ভারত 
| সরকার তাহা সম্পন্ন কারয়া ভারতের হীতহাসে এক অভুতপূর্ 
অমর কীর্ত স্থাপন করিয়াছেন । তান ছিলেন ভারতের 'বসমাক' । 
উপরি-উত্ত আলোচনা হইতে আমরা বাঁঝতে পার যে, আপাতদ-ন্টিতে যৈবম্য ও 
বরাত বিভিন্নতা থাকলেও ভারতবাসীদের মধ্যে কতকগুলি আবচ্ছেদ্য 
 প্রকাদঅকসভাতা মৌলিক এক্য বিদ্যমান রাহয়াছে। এই এঁক্য* ভৌগোলিক একত্ 
* বারাজনোৌতক একতা অপেক্ষা বহু গভীর ও অদ্তরতর ॥। এই 
এঁক্যমূলক সভ্যতাই হইল প্রকৃত সভাতা । ভারতবাসী তাহাই সষ্ট কারয়াছে।*' 


ভারত-ইতিছাসের উপাদান (প্রাচীন যুগ ) (90899 01 4710167)6 17101911 
17191015 ) £ 


ভারতবর্ষের ইীতহাসকে প্রাচন, মধ্য ও আধাঁনক ধগ- এই তিন পর্যায়ে ভাগ 
কাঁরয়া পাঠ করা যান্তযুন্ত হইবে । হইীতিহাসের উপাদান সম্পর্কে আলোচনায় প্রথম 
খণ্ডের প্রথম ভাগে কেবল প্রাচীন ভারতের ই'তিহাস-গ্রঠনের প্রয়োজনীর তথ্যাদ ও 
উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে । প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে মধ্য 
যুগের ও দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক যুগের ভারত-ই'তিহাসের উপাদান আলোচনা করা 
হইয়াছে । 
পাথবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ-উপাঁনষদ ভারতবরেই রাঁচিত হইয়াছিল। 
সাঁহত্য-কীর্ততে ভারতবাসী আত প্রাচীনকাল হইতেই মনীষা ও মননশশীলতার পরিচয় 
রাখিয়া 'গিয়াছে? কিন্তু হেরোডোটাস, থুকিডিডিস, পাঁলাবিয়াস, ট্যাসিটাস: বা ভর 
ন্যায় এঁতিহাসিক প্রাচীন ভারতে আ'বর্ভূত হয় নাই । ফলে ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন 


** [00198 ১6/0৫ ৪11 ৫০000 70093855368 2 0660 01006119170  000081000091 
80105, প্রি 10016 0:09190100 0081) 008৮ 19:001050. 6101061 ৮9 86০88110109] 18018- 
(190 92. 0/ 001160108]  5025181005, 2080 01015 02105050005 05 1000011008101৩ 
01%0886069 ০01 ০19০৫, ০০1০1, 1808088৩, 01655, 17081010618, 8100 ৪৫০%.৮৮ 9100811) 00, 
(220. 0.) 

ণ* “এঁকামুলক যে সভাত! মানব জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবষ" চিরাদিন ধাঁরয়া 'বাঁচর উপরুরণে তাহার 
ভাত 'নিমাণ কাঁরয়া আসিয়াছে । পর বাঁলরা কাহাকেও দুর করে নাই, কাহাকেও বাঁহন্কৃত করে নাই, 
অনংগত বাঁলয়া সে কিছুকেই উপহাস.করে নাই। ভারতবর্ষ সমন্তই গ্রহণ কাঁরয়াছে, সমন্তই স্বীকার 
কারল্লাছে, উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃজ্খলা ভারতবষের, মুলভাবাঁট ভারতবর্ষের” । হীতিহাস £ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃচ্ঠা ৬-৯। 


পন্চনা ১৭ 


যুগের কোন সরাসার হীতহাস পাওয়া যায় না। প্রধানত পরোক্ষ উপাদানের উপর 
টি লি নিভ'র কাঁরয়াই প্রাচীন ষুগের ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে । 
ইাতহাস-সাঁহতোর তীর স্মিথ্‌ বলেন ষে, প্রাচীন ভারতের নৃপাঁতগণ 'নিজ নিজ 
অভাব রাজত্বকালের হীতবৃত্ত রাঁখয়া যাওয়ার পক্ষপাতা ছিলেন বটে, 

কিন্তু তাঁহাদের আমলে রচিত ইতিহাস-সাহিত্য প্রাকতিক কারণ, 
কাঁট-পতঙ্গাদির আক্রমণ ও বহুসংখাক রাজনোতিক 'ধপ্রব ও পারবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ 
ভাবে ধবংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু প্রাচন সাহিত্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য কারলে ইীতিহাস- 
সাহত্যের সম্পূর্ণ অভাব আমাদের নিকট তই আশ্চর্যজনক হউক না কেন, প্রাকৃতিক 
কারণ, কাঁট-পতঙ্গ বা রাজনৈতিক বিপ্লব কেবলমান্ত হীতহাস-সাহিত্যকেই পৃথকভাবে 
আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে কেন ধংস কারিয়াছিল, তাহার কারণ উঙ্র 1মথের যযুন্ত 
দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রমাঁণত হয় না। যাহা হউক, ভারতীয়গণের 


১ €  এ্রাতহাসকবোধ বা সময়ানুরুমের প্রয়োজননয়তাবোধ ষে 1ছল না, 
প্রয়োজনণর হাবোধ এমন নহে । বেদ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র হইতে ধারাবাহকতা 
গ্বীকৃত ও সময়ানুক্রমের গুরুত্ব তাঁহারা যে উপলাষ্ধ করিতেন, তাহা 


স্পস্টই বাঁঝতে পারা যায় । হউয়েন সাঙ- ভারতীয় প্রদেশ- 
মান্রেই গুরত্বপূর্ণ মঙ্গল বা অমঙ্গলজনক ঘটনার সময়ান ক্লামক বর্ণনা 'লাখয়া রাখবার 
রশীতি লক্ষ্য করিয়াঁছলেন। সুতরাং এাত্হাসকবোধ বা এ্রতহাঁপক উপাদানের 
অভাব তখন 'ছিল না সত্য, 'কিম্তু এই সকলকে কাজে লাগাইয়া প্রকৃত হীতহাস-সাহতা 

রচনার উপযুস্ত লেখকের তখন অভাব ছিল, ইহাই একমান্ 
এ শাতভার গ্রহণযোগ্য বৃ্ত। সাহত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতভাবান: ব্যন্তির 
অভাব না থাঁকিলেও হেরোডোটাস: বা থুক:ডডিস লাভ 
অথবা ট্যাসটাসের ন্যায় এীতহাসিক ভারতে তখন ছিলেন না। প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস রচনার উপাদান স্বভাবতই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ--এই দুই প্রকার উৎস হইতে 
খখাঁজতে হইবে। 

(১) প্রাগন সাহিত্য ( 11661 [7ড1067196 ) 2 প্রাচশন সাহা হইতে প্রাচীন 
ভারতের ইতহাস-রচনার পরোক্ষ উপাদান সংগুহ করা যাইতে পারে ॥ ভারতের 
প্রাচগনতম গ্রম্থ বেদ হইতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাঁজক ও ধর্মনোতিক 

জীবনের চিত্র পাওয়া যায় ॥ পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতে প্রদত্ত 
টি রামারণ বংশ-পরম্পরায় রাজগণের তা:লকা হইতে এবং এঁ সকল গ্রন্থে 
কাহনী-কিংবদষ্তী সাল্লবিষ্ট কাহিনী-কংবদম্তী হইতে কতক এাতহাসক তথ্য 

পাওয়া যায়। মোট ১৮টি প্রাণের মধ্যে বায়, মাৎস্যঃ বিষু 
বঙ্মাপ্ড এবং ভাগবত পরাণ এীতহা?সক তথ্যের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ ॥ কম্তু এই 
সকল উপাদান ব্যবহারকালে 1বশেষ সাবধানতা ও 'বিষ্চনার প্রয়োজন, নতুবা 
ইাতহাস-রচনার প্রয়োজনীয় কাহিনগ-কংবদস্তশী হইতে 'নছক কাজ্পনিক কাহিন- 
কিংবদন্তী পৃথক করা দুদ্কর হইবে । 

ভারতের সুদুর অতাঁতের ইতিহাস-রচনায় বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভাতি 
হন্দু সাহত্য ভিন্ন যোদ্ধ ও জৈন গ্রশ্থাদি ও ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রচুর তথ্যাদি ব্যবহাত 


ক.ব. (১ম খস্ড 2 ১মন্ডাগ )-২ 


১৮ ভারতের হীতহাসকথা 


হইয়াছে । বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশ, জাতক, এবং পাঁরাশষ্টপার্ধন প্রভৃতি 

জৈন ধর্মশাস্ম-সংক্রাম্ত গ্রম্থাঁদতে যথেষ্ট এাতহাসক উপাদান 

পু এ রাহয়াছে। গ্াগ্শাসধাহতা নামক জ্যোতার্বদ্যা বিষয়ক গ্রম্থ, 

| - পাঁণান ও পতঞ্জালর ব্যাকরণ গ্রদ্থাদ হইতেও কতক এঁতহাসিক 

উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব । 

প্রাচীন বৃগের 'ছিতীয় ভাগে, অর্থাৎ গঃপ্ত যুগ হইতে প্রকৃত হীতহাস-সাহত্যের 

প্রাচুর্য না থাকিলেও চ্ছানীয় রাজাদের বংশাবলী ও জীবনচরিতে 

৯ ইতিহাস-রচনার প্রচুর উপাদান রাঁহয়াছে। প্রাচীন যুগের 

মধ্যভাগের সমসামায়ক সাহত্যিকদের রচনা হইতে যথেস্ট 

এ্তহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায় । এগ্ীল প্রাচীন কাঁহনশ-াকংবদম্তীর পধয়িভুন্ত 
নহে। এই সকল রচনার কাল এবং রচয়িতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 


এইরুপ গ্রদ্থাঁদর মধ্যে কতকগুলি রাজা-মহারাজার প্রশাপ্ত ও শাসন-সংক্লান্ত 
নখীত প্রভৃতি রাঁহয়াছে । মৌর্য ষূগে কৌটিল্য-রাঁচিত 'অর্থশাস্ত' নামক রাজনশীতি- 
সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতে এঁ যুগের রাজননীতর পারচয় লাভ করা যায় । 
৯৪ প্রাচীন এঁতিহাপসিক গ্রন্থাদির মধ্যে বাণভট্র-রচিত “হষ্চারত, 
1বল্হপ্‌, স্ষ্াকর নামক গ্রন্থে মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল এবং তাঁহার চার 
নঙ্গণ প্রভতির রুনা সম্পর্কে জানা যায়। বাক্পাঁতিরাজ তাঁহার “গোড়বহো" কাব্যে 
যশোবর্মন ফিভাবে গৌড় জয় কাঁরয়া'ছলেন তাহার বর্ণনা 
পদয়াছেন ॥ কাঁধ বিল্‌্হণ চালুক্যরাজ ষষ্ঠ 'বিক্রমাদতে;র রাজত্বকালের ইতিহাস 
তাঁহার পবক্রমাত্ক-চরত' নামক কাব্যে বর্ণনা কাঁরয়াছেন। বাংলাদেশের পালবংশীয় 
রাজা রামপালের লময়ে সম্ধ্যাকর নন্দ “রাম-চাঁরত' রচনা করেন। এই গ্রন্থ হইতে 
রামপালের রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক কিছ জানা যায়। কাশ্মীরের কাব কলহণ- 
'রাজতর।ঙ্গণ” নামে একখান আঁত মূল্যবান এতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই 
গ্রদ্থে কাম্মীরের রাজবংশগ্দুলর ধারাবাহিক হীতহাস বা্ণত আছে। পদ্মগপ্তের 
“নব সাহসাৎক-চাঁরত' একখান মূল্যবান এাতহা সক গ্রন্থ । 


এইগ্যাল ভিন্ন জয়াসংহের “কুমারপাল-চ?রত” হেমচদ্দ্রের প্ঘাশ্রয়কাব্য” ন্যায়চন্দের 
“হাঁম্মির কাব)” বল্লাল-র'চত “ভোজ-প্রবন্থ” চাঁদবরদ-্এর “পুথবীরাজ-চারত' এবং 
একজন অজ্ঞাতনামা রচ়িতার “পৃথ্বীরাজ-বিজয়" প্রভাতি চাঁরত' 

১৪৯৯৮ গ্রদ্থ হইতে এীতহািক তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়। এই সকল 


রচনা প্রকৃত এীতহাসিক রচনার পধট়িভুন্ত না হইলেও এগ্দলিতে 
ইতহাস রচনার প্রচুর উপাদান সাঁঞ্খবিষ্ট রহিয়াছে । 


ক্ছানীয় বংশাবলী-সংকরাম্ত সাহত্যের মধ্যে কলহণের রাজতরাঙ্গণথ নামক গ্রন্থে 
রিট রিতা কাণ্মীরের রাজবংশগুলির ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়। 


প্রাচীন যুগের রচনার মধ্যে প্রকৃত হীতহাস-সাহত্য ব:লতে একমান্তর 
কল্‌হণের রাজতরাঙ্গণীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাশ্মীরের প্রাচনীতম ইতিহাস 


স্চনা ৯৯ 


সম্পকে" কল্‌হণের রচনা খুব বোশ 'নিভ'রযোগ্য না হইলেও তাঁহার লমসামায়ক কাল 
ও উহার নিকটষতাঁ” সময়ের ঘটনাবলীর এীতিহা?সিক তথ্য, সমালোচনামূলক আলোচনা, 
কল হণের [নিরপেক্ষতা নাধারণ জীবনযান্লা-সম্পর্কে বর্ণনা প্রভৃাতিতে উহা পঁরিপণ। 
কলহণের রচনাভঙ্গীতে প্রকৃত এরীতহাসিকসূলভ মনোবাতি ও 

নিরপেক্ষতা লক্ষ্য করা যায় ।* 

কলংহণ হীতহাস-রচনার যে-হীঙ্গত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পরব কালে 
কল্‌_হণের উত্তরসাধক- এঁতিহাসিক জনরাজ অনুকরণ করিয়াছিলেন জৈনুল আবোঁদনের 
গণ £ জনরাজ, শ্রাধর, রাজত্বকালে শ্রীধর প্রাজ্যভট্টঃ শক প্রভাত লেখকগণ কাম্মণরের 
প্রাজ্যতট, শুক প্রকৃত ইতিহাস-সাহত্য রচনা করিয়াছলেন। 

কাশ্মীরের ন্যায় গুজরাটের বংশাবলীও অনুরূপ গরুত্বপূর্ণ এীতহাসক তথ্যে 
পরিপূর্ণ। সোমেম্বরের 'কীর্তকোম.দী” 'রাসমালা* রাজশেখরের 
প্রব্ধকোষ' প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রন্থে গুজরাটের স্থানীয় 
রাজবংশগ্দলির ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। এমন ক, সন্ধূ, 
নেপাল প্রভৃতি অপরাপর স্থানেরও স্থানীয় রাজবংশের বর্ণনা-সংবাঁলত সাহিত্যিক রচনা 
পাওয়া গিয়াছে । দাঁক্ষণ-ভারতের নাঁম্দকাকলম্বকম্‌ নামক তামিল রচনা প্রভাতিও 
এ্ীতহাসিক তথ্যে পীরপূর্ণ। 
হউয়েন সাভ--ঞর কা*মীর, গুজরাট, সিম্ধ্ূ, নেপাল প্রভাতি স্থানের স্থানীয় 
উীন্তর সততা ; বংশাবলীর ধারাবাহক তাঁলকা হইতে ভারতণয় রাজগণ যে 
তব্বতীয় এীতহাসক বংশাধলী-রচনার পক্ষপাতী ?ছলেন-_-1হউয়েন সাঙ-এর এই উন্তির 
হার সত্যতা প্রমাণিত হয়। িষ্বতীয় এীতিহাসক তারনাথের রচনা 
হইতেও ভারত-ইতিহাসের তথ্যাদ পাওয়া যায়। 


(২) প্রত্ততাত্তবিক উপাদান (:017860105108) [7৮1061706 ) প্রত্বতাত্বক 
গ্রবেষণার নাহাষা বাতীত প্রাচীন ভারতীয় ইতহাস বহুলাংশেই অন্রাত থাঁকত।ণ 


গুজরাটের সোমেম্বর, 
রাজশেখর প্রভাত 
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২9 ভারতের ইীতিহাসকথা 


অবশ্য প্রত্ততাত্বক গবেষণাকার্য মান্র একশত বংসর যাবং ভারতবর্ষে শুরু হইয়াছে । 
র্তান্বক গবেষণা কয়েকজন উৎসাহা ইওরোপয় পাঁণ্ডতের অক্লান্ত পারপ্রমের ফলে 

প্রাচীন ভারতের প্রত্বতাত্বক উপাদান এীতিহাসিকদের হস্তগত 
হইয়াছে । এ-[বিষয়ে ত্র বুকানন হাাঁমল্‌টন,, জেমস প্রিম্সেপও সার আলেকজাশ্ডার 
দীটন্হিযের কানংহাম, জেমস বাজেস্‌. ভাইসরয় মার্কুয়েস কার্জন, সার 
2 জন মাশলি, আরেল স্টাইন, এবং ভারতটয়দের মধ্যে রাখালদাস 
বন্দে]োপাধ্যারঃ। কে. এন. দীক্ষিত প্রভৃতির নাম 1বশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


ীলাপ, মুদ্রা ও সৌধ, প্রত্বতাত্বক উপাদানকে (ক) লিপি, (খে) মূদ্রা, (গর) সৌধ 
স্মৃতি ভ্ভ প্রভাত স্মৃতি-স্ত্ভ প্রভীতি, এই তিন পাঁয়ে ভাগ করা যায়। 
[লিপি (11780117960) $ প্রত্বতাত্বক গবেষণালৎ্ধ এীতহাসিক উপাদানের মধ্যে 
লাপ বা লেখই হইল সবপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ॥। সুদূর অতগতের ইতিহাস-রচনার 
ৃ ণিনভ'রযোগ্য উপাদানই হইল এগুলি ।॥ এই সকল 'লাপ নানা 
লাপ সবপেক্ষা_ প্রকারের এবং নানা বিষয়-সংকাম্ত। পাথর, সোনা, রূপা, লোহা 
নর্ভরযোগ্য উপাদান র ঃ রুপা, 5 
বোঞ্জ ও তামার পাত প্রভৃ'ত চ্ছায়ী 'জানসের উপর খোদাই-করা 
লাপ এীতিহাসিক সত্যের দিক দয়া সবাপেক্ষা আঁধক নিভ“রযোগ্য, কারণ কোনকালেই 
এগ্ুলিকে পাঁরবর্তন করা সম্ভব নহে । অবশ্য এই সকল 'লাপ বা লেখ পাঠ করিয়া 
হারান উহাদের অর্থ উদ্ধার করা কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও সম্ভব হয় নাই । 
প্রকারের :১ রাজ. কিন্তু যেগ্যালর পাঠোম্ধার সম্ভব হইয়াছে, সেগুলি হইতে সময়, 
প্রশান্তি (ই) দানপন্ন ঘটনা প্রভৃতি-সম্পর্কে অন্রাম্ত তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে । এই সকল 
প আবার প্রধানত 'তন প্রকারের £ রাজপ্রশাস্ত ( [:5885851 ৪.6. 
৪০10৮ ০£ 17289 )১ শাসন-সংক্লাণ্ত ঘোষণা, অনুশাসন, দানপন্ত প্রভাতি (0201%1 
(৩) বস্তুগত ানপ্র 00001771069 11109 7০0৮9] 17990111969, ১০000ত 1018 96০0. ) 
এবং বে-সরকারা ব্যান্তগত দানপন্রঃ উৎসগ্গপন্ত্র (01569 29০0108 
০1৮ ৮০6159, 002086159০0] 09010061589 179 ) ॥ 
এই সকল 'লাপ প্রাকৃত, পাল, সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল, প্রভাতি 'বাভন্ন ভাষায় 
প্রান [ঙাপির ভাষাঃ লাঁখত হইয়াছে । ব্রাক্মী ও থরোম্ঠী লাঁপর ব্যবহারই প্রধানত 
প্রাচত,পাল.সংস্কত, পাঁরলাক্ষিত হয় । ব্রাঙ্মী লাঁপ ধাম হইতে ডান দিকে এবং খরোম্ঠী 
তেলেগু তাখিল 1লাঁপ ডান হইতে বাম 'দকে লেখা হইত । গৃপ্ত বৃগের পুর্ববতা 
প্রভীতঃ দ্দীও কালের 'লীাপগুলির শতকরা ৯৫ ভাগ-ই প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 
খরোছ্খ লাঁপর ব্যবহার রঃ রঃ 
হইয়াছল। গৃপ্ত যুগ হইতে অবশ্য সংস্কৃত ভাষা-ই এজন্য 
যোঁশ ব্যবহাত হইত। 


(০01817 8004 178050৬0111) 9০04105 01 0 রাত 
61744 ০. 13 (310 607). চট 88 র 
*000055500108019 09৩ 20096) £001058 ছে 11)0861) 10150010 89. 


টি ৪00 ৪: 
21597) ০1 7৩82 


(96 598:80910৮ ৬১ ৪ ৯০ শি 
এও 
















ৃ ২ ০ 520811) ::40১007৫ 28519) 










লম্চনা ১ 


বাভন্ন ধরনের 'লাঁপ হইতে প্রাচীন ভারতের রাজনোতিক হীতিহাস সম্পর্কে 
৮৭ লি বহু তথ্যার্দ জানা যায়। প্রধানত রাজনৈতিক হীতহাসের 
নং অ্নতি।? উপাদান সরবরাহ কাঁরলেও এই সকল 'লাঁপ হইতে এ সময়কার 


সমাজ ধম" সম্পকে অর্থনোতিক, সামাজিক ও ধর্মনোতক ইতিহাস সম্পর্কেও বথেন্ট 
ভঞ্/নলাভ সম্ভব তথ্য পাওয়া যায়। 


কোন কোন ক্ষেত্রে বদেশী 'লাঁপ বা লেখ (17756717570 ) হইতেও ভারতবর্ষের 
বদেশশ 'লাপ হইতে ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। এঁশয়া মাইনরম্থ বোঘাজ-কোয় 
ভারতণর ইীতহাসের. (73০১)১০৪-০০$ ) নামক স্থানে প্রাপ্ত লেখ হইতে আর্ধদের ভারত 
উপাদান ঃ বেথা. আগমনের হীতিহাস সম্পকে কতক পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়। 
কোর, বৌহস্তান পারস্যের বোহস্তান, পার্সেপোিস নামক প্রাচীন রাজধানী এবং 
রে গোলিস, নাকশ.- নাকৃশ-ই-রুস্তম নামক স্থানে প্রাপ্ত পি হইতে ভারতবৰ* এবং 
রুস্তমে প্রাপ্ত লাপ 
পারস্য দেশের যোগাযোগ সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। 

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত এঁতিহা?সকগণের ধারণা ছিল যে, 1পপর্রাওয়ার গলাঁপই 
সোহগোর তামালাপ ভারতীয় 'লাপগ্ুলর মধ্যে প্রাচীনতম । কিম্তু আধুনিক গবেষণার 
প্রাচীনতম ভারতার ফলে এই ধারণা পারত্যন্ত হইবাছে। সোহগোর তাম্রালাপ 
গা নান (90178907% 01)0097 20169 ) ভারতবষের প্রাচঈনতম 'লীপঃ এই 
সিদ্ধান্তই বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য। এই তাম্রীলপি সম্রাট 

অশোকের আমলের প্রায় পণ্চাশ বৎসর পৃববত বলিয়া মনে করা হয়। 
প্রাচীন ভারতের 'লাঁপগুলির মধ্যে অশোকের শিলালাপ, স্তম্ভালাপ প্রভাতি সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ এরীতহাসিক উপকরণ ॥ অশোকের রাজত্বকালের বিশদ ও সম্পূর্ণ (বিবরণ এই সকল 
'লাপ হইতেই জানা সম্ভব হইয়াছে। ইহা 'ভন্ন, কালঙ্গরাজ 

মহারাজ অশোকের 
লাপ খারবেল, শকক্ষত্রপ রূদ্রদামন প্রভৃতির 'লাঁপঃ গুপ্তরাজ সমর 
গুপ্তের সভাকাঁব হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশাস্তঃ গুপ্ত যুগের 
খাঁলমপুর ও ভাগলপরে প্রাপ্ত অনুশাসনসমূহ ইতিহাস-রচনার গুরত্বপূর্ণ উপাদান । 


মহদ্রা (008709 ) প্রাচীন আমলের মূদ্রা হইতেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের 
উপাদান সংগ্রহ করা যায় ॥ প্রাচীন যৃগের হাজার হাজার মুদ্রা আবক্কৃত হইয়াছে। 
মূদ্রা হইতে অ্থনোতিক, মাটির নীচ হইতে এক এক স্ানেই বহ; মুদ্রা পাওয়া 'গিয়াছে। 
রাজনোতক অবস্থা, এই সকল ম্দ্রা হইতে সমসামায়ক অর্থনৈতিক অবস্থা, মুদ্রানীতি, 
ধাতুশিজ্প প্রভাত ধাতুশিজ্পের উন্নাত প্রভৃতি নানা ?কছু সম্পকে জ্ঞানলাভ করা যায়। 
স'পকে ধারদালাভ ইহা ভিন্ন, মুদ্রায় আঁৎকত মূর্ত হইতে ?িক্প-নপৃণতা ও রাজা- 
মহারাজাদের আচার-আচরণ, সঙ্গীতানুরাগ প্রভীতির ধারণা জন্মে । আবার মুদ্রার 
রাজা-মহারাজাদের  তাঁরখ গ্রভীত দেখিয়া সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পকে ও 
৬৪৩৭৪ জ্তানলাভ করা চলে। ম্দ্রোর প্রাপ্তিস্থান হইতে রাজ্যের বস্তুত, 
ধারণা ৪ সম্গৃপ্তের ব্যবসায়-বাঁপজ্যের প্রসার প্রভাতি সম্পকেও মোটামনটি ধারণা 
মুদ্রা পাওয়া যায়। সমদ্রগৃপ্তের অন্ষমেধ মুদ্রা, বীণাবাদনরত মুদ্রা, 
সংহহষ্তা মযার্ত-সংবালত মদ্রা হইতে তাঁহার আমলের অম্যমেধ যজ্ঞ, তাঁহার 


৮১২ ভারতের ইতিহাসকথা 


সঙ্গীতানুরাগ ও তাঁহার শিকার-প্রিয়তা প্রভাতি নানা বিষয়ে ধারণা লাভ করা 
ধায়। 


রাষ্ট্রীয় গ্রীকগণ মৌর্য“ সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন ভারতবর্ষের উত্তর-পঁশ্চমাংশে 
রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তখন হইতে গ্রকরাজগণ যে-সকল মূদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন 
মির সেগুলিতে রাজার নাম ও রাজার চেহারার ছাপ আঁগ্কত থাঁকত। 
ইহার অনুকরণ ইহার পূর্বেকার মুদ্রায় মতি সাংকোতিক চিহ্থাঁদ থাকিতঃ কোন 
কোন ক্ষেত্রে দুই-একাট কথাও লেখা থাঁকিত ॥ শক, পহনব, কুষাণ, 
গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রা হইতে সমসামায়ক এীতহাসক তথ্যাদ সংগ্রহ করা 
সম্ভব হইয়াছে । এই সকল রাজার মূদ্রা গ্রীক ও রোমান ম.দ্রার অনুকরণে প্রস্তুত 
হইয়াছিল । 
সোঁধ, স্মাত-গ্তস্ত প্রভাতি (01077817071) £ দালান-কোঠা, সমাধি সৌধ, স্মৃতি-শুভ্ত 
ছাপতা-শিল্প দর্শন: প্রভতির ভগ্লাবশেখ হইতেও স্থাপত্য-শিজ্পের প্রাতর ইতিহাস 
ইহার গুরু উপলাধ্ধ করা যায় । নানা প্রকার আলংকারিক কার্‌কার্ষখ।চত 
সৌধাঁদর ভগ্রাবশেষঃ মৃতাশপ গ্ুভীতও এই পযাঁয়ের অধীনে 
বিবেচনা করা চলে । কোন সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভের পক্ষে এগল অত্যন্ত মূলা- 
বান। শহর-নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতেও সদন অতীতের সভ্যতার 
মহেজোদরো ও হর"পার উন্নাতি সম্পকে মোটাম-ট ধারণা লাভ করা ঘায়। মহেঞজোদরো ও 
খননকাষ" £ ভারতের | রি 
প্রাচীন বুগের উপর  হরছ্পায় গত্রতাত্বক খননকাষের ফলে প্রাপ্ত সভ্যতার চাদ 
নুতন আলোকসম্পাত হইতে প্রাচীন ভারতণয় সভ্যতার প্রাচঈনতা- উহার প্রকীত এবং 
বাহজণগতের সাহত উহার যোগাযোগ সম্পর্কে বহু কিছ? জানা 
গয়াছে। 
তক্ষশিলা, সারনাথ, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে খননকারের ফলে ভারতায় ইতিহাসের 
রক্ষাশলা, সারনাথ,  বাভন্ন পয্য়ি সম্পর্কে অপরাপর এীতহাসিক তথ্য দর সমর্থক 
নাজল্দা প্রভাত চ্ছানের বহু নূতন নূতন 'নদর্শন পাওয়া গিয়াছে । ফলে সমসামাঁয়ক 
খননকাষ ইতিহাস আঁধকতর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । 
(৩) (িদেশদয়দের বর্ণনা ( ০7617 89008071652 গংদুর অতীতের, ভারতীয় 
সভ্যতা-সংস্কাতি, আচার-ব্যবহার, রাজনোতিক, অর্থ নৌতক, সামাজিক অবস্থা সম্পকে 
1বদেশখয়দের বর্ণনা হইতে পধাপ্ত উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু 
বিদেখীরদের বপনা এই সকল উপাদান-ব্যবহারে কতকটা সতক্তা অবলম্বন করা 
গ্রহণে সীবধানতার 
প্রয়োজনশরতা প্রয়োজন, কারণ িদেশশয়দের বর্ণনায় তাহাদের িজ 'নিজ দণ্টি- 
ভঙ্গশই প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে আতিশয়োস্ত, 
প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের স্বাভাবিক অসদাবধা, অপরের 1বব-তির উপর 
দিভ'র কাঁরয়া বর্ণনাদান, স্থানধয় ভাষা বৃঝিবার অক্ষমতা প্রতীত নান্াাঁবধ কারণে 
(িদেশশয়দের বর্ণনার অনেক “কিছুই এতহাসিক তথ্য 'হসাবে গ্রহণযোগ্য নহে। 
এইরুপ বর্ণনা বাদ দিলনা অপর যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা ভারতবর্ষের প্রাচীন হীতহাস 
রচনার আত মূল্যবান উপকরণ সন্দেহ নাই । 


পচনা ২৩ 


গ্রাক এরীতহাসিক হেরোডোটাসং (চ79:০৫০৪ ) ও পারস্য-সম্রাট আটজারেক্সস-- 
হিরা এর গ্রীক [চাকৎসক টোসয়াসং (69919) পরটকদের মুখে 
টৌঁসর়াস- ভারতবর্ষ সম্পর্কে শুঁনয়া ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশের যোগাযোগ 
] সম্পর্কে বর্ণনা 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছিলেন । হেরোডোটাসের বর্ণনায় 
কতক এীতহাসিক উপকরণ রাঁহয়াছে বটে, 'কন্তু টেসিয়াসের বর্ণনায় কাজ্পাঁনক 
কাহন"রই প্রাচুর্য আধক। 
সর্বপ্রাচীন ঠবদেশশ লাঁপ যাহাতে ভারতবর্ষ সম্পকে তথ্যাদ পাওয়া যায় তাহা 
হইল পারস্য সম্রাট ড্যারয়াসের রাজধানী পার্সেপোঁলিস এবং 
নাক-শ-ই-রুস্তম-এ উৎকীর্ণ লীপ। 
গ্রঁকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে যে-সকল গ্রীক তাঁহার সঙ্গে 
ভারতবর্ষে আসয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ভারতবষ“ সম্পর্কে 'নজ নিজ 'বিবরণ 
1লাখয়া 'গয়াছেন । তাঁহাদের রচনা হইতেই সর্বপ্রথমে ইওরোপে 
শলেকজচোরে: ভারতবর্ষ সম্পর্কে খবরাদ বস্তার লাভ করে । আলেকজাশ্ডারের 
ঘলন,চরবগ 
মৃত্যুর প্রায় কুঁড়ি বৎসর পর সোৌলউকসং মৌর্য সম্রাট চম্দ্রগুপ্তের 
সভায় মেগাস্থানসকে দৃত হিসাবে প্রেরণ করেন । মেগাস্থনিস সমসাময়িক ভারতধ্ষ+ 
মৌর্যশাসন প্রভাঁতির সুন্দর বণনা 'লাপবদ্ধ কাঁরয়া ছিলেন, 'কন্তু 
দুভগ্যিবশত সেই গ্রন্থথাঁন সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় 
নাই। গ্রন্থের বহু কিছুই অবশ্য পরবত" লেখকগণের রচনায় ডীল্লখিত ছিল। এই 
সকল 'বাভন্ন লেখকের রচনা হইতে মেগাস্থিনিসের পুস্তকখাঁন মোটামুটিভাবে উদ্ধার 
করা সম্ভব হইয়াছে । গ্রীকদের রচনা হইতে জানা যায় যে, 
রি সারয়ার রাজা ডেইমেকসং (799170801:09 ) নামে একজন গ্রণক 
| রাষ্ট্রদূতকে মৌর্য রাজসভায় প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। ডেইমেকসং ও 
ডাইওানসাসের ববরণে মেগাঁস্থানসের বরণের বহ কিছুর সমর্থন পাওয়া যায়। 
জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখক পোরপ্লাস (79900158421 09 আত 0552 
'পোরপ্রাদ-" (৮৩%- :8০৪) নামক গ্রন্থে ভারতীয় বন্দর, পোতাশ্রয়, সমদ্দ্রবাহা বাণিজ্য 
199 ০1 0:6 181500- প্রভৃতি সম্পকে এক আত মূল্যবান বর্ণনা লিপিবদ্ধ কারয়াঁছলেন 
12৩81) 569. ) (৮০ শ্রীঃ)। এই গ্রন্থ হইতেই প্রাচীন তারতের সামুদ্রিক 
বাঁণজ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হইয়াছে । 


আলেকজাশ্ডারের নোৌ-সেনাপাঁত 'নয়ারকস ( 987০০3 ) সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ 
হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ॥। তাঁহার সমুদ্র অভিযান ও শ্রীম্টীয় গদ্বতীয় 
ইহারা শতকে টলোম-রচিত গ্রন্থ হইতে ভারতবষে'র ভূগোল সম্পর্কে বহ7 
আঁতধান, টলোমর তথ্যাদ জানা গিয়াছে । অবশ্য অপরের মুখে শ্যানয়া ভূগোল 
ভুগোল, 'প্লানর রচনার যাবতীয় শুট তাহার গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ভারতবর্ষের 
খাঁনজ ও অরগ্য-সম্পদ খাঁনজ ও অরণ্য-সম্পদ এবং জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে 'প্লানর 
টা মুনা [িবরণও ব্যন্তগত আভজ্ঞতার অভাবহেতু ব্রুটিপূর্ণ হুইয়াছে। 
তথাঁপ এই সকল লেখকদের রচনা হইতে বহ? মূল্যবান উপকরণ পাওয়া গিয়াছে। 


সর্বপ্রথম 'বদেশণ 'লাপ 


মেগাস্থিনিস 


২৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


আলেকজাশ্ডারের ভারত.আভিযানের সমসামায়ক ভারতবর্ষ সম্পর্কে তৎকালান 
প্রক ও হোমান গ্রীক লেখক 'ভন্ন কুইস্ট।স. কারট'য়াস্‌ (4589698 082615৪ ), 
লেখক £ কুইন্টাস্ত. ডায়োডোরাস: (191900709 )১ এ্যারিয়ান (41115 )5 স্ট্রাবো 
কাট'রাস-, ডায়ো- (96৮৮০ )১ প্রুটাক (210601017) প্রভৃতি অপরাপর গ্রশক 


ভোর়াস্‌, এ)নিয়ান, র রচনা হইতে বহু এতিহাসিক উপকরণ 
রে ৩ রানি জোখকতর ও হইতে বহু এতহ 
পাওয়া গিয়াছে । 


প্রীন্টীয় দ্বিতীয় শতকে আথেম্সের আধবাসী ফিলোম্ট্রেটোস এ্্যাপোলোনোয়া 
অব টায়নার সম্মানার্থে একটি দার্শনিক উপন্যাস রচনা করেন। 
ফিলোস্টেটোস: 
এই পুস্তকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক আত সংম্দর বর্ণনা 
পাওয়া যায়। 


পারাঁসক, গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনা 'ভন্ন চশনা পাঁরব্লাজকদের বর্ণনাও 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-রচনায় ঘথেন্ট সহায়তা কাঁরয়াছে । অবশ্য আঁধকাংশ চীনা 
পারভ্রাজকই তীর্থভ্রমণ উদ্দেশ্যে ভারতবষে আসয়াছলেন ; সেইজন্য তাঁহাদের 
টনক এীতহাসিক। রচনায় ধর্ম-সংকাম্ত বর্ণনারই প্রাচুর্য পরিলাক্ষত হয়। তথাঁপ 
জলি এই সকল বর্ণনার স্থানে স্থানে রাজনোতিক ও অর্থনোতক 
বিষয়বস্তুও যে না রাঁহয়াছে, এমন নহে। "চীন দেশের 
হেরোডোটাস্‌* সু-মা-কিয়েন প্রীন্টপৃব" প্রথম শতকে তাঁহার ইতিহাস-গ্রদ্থে ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে বহু গ্রাত্বপূর্ণ বর্ণনা রাখিয়া 'গিয়াছেন॥। সু-মা-কিয়েন 'ছিলেন “চীন 
দেশীয় ইতিহাসের জনক" ( 86597 ৩1 01)10989 [7196০75 )। 


চৈনিক বোম্ধদের তাথ-ক্ষেত্র ভারতবর্ষে পর পর কয়েক শতান্দ ধারয়া বহু চোনক 
পারন্রাজক আসিয়াছিলেন । শ্রীণ্টীয় চতুর্থ-পণ্চম (৩৯৯-৪১৪ শ্রীঃ ) শতকে ফা-াহয়েন 
ভারতবর্ষে আপিয়া সমসামায়ক অবস্থা সম্পর্কে বিশদ 1ববরণ রাখিয়া 'গিয়াছেন। 
টনক রী দ্বিতীয় চন্দ্রগ্প্তের আমলের ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানাপ্রকার 
ী উরলেন: এীতহাসিক উপাদান এই গ্রম্থ হইতে পাওয়া গগিয়াছে। হিউয়েন 
সাঙং ই-সং সাঙ্‌ নামক অপর একজন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হর্ষবর্ধনের 
রাজত্বকালে (শ্রীষ্টখয় ৭ম শতক) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 
তাহার বিবরণ হইতেও সমসামায়ক ভারতবষ" সম্পর্কে বহু কিছ; জ্ঞাত হওয়া যায়। 
ই-সিং (-78158 ) নামক অপর একজন চৈনিক পাঁরব্রাজক শ্রীম্টয় সপ্তম শতকে 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ফীা-হিয়েনের ন্যায় ই-সং-ও ভারতীয় যৌম্ধধর্ম সম্পর্কে 
এক [বিশদ 'ধিবরণ রাখিয়া গ্রিয়াছেন। তাঁহার রচনায়ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ও 
অপরাপর তথ্যাদির উল্লেখ রহিয়াছে । 


শীন্টীয় অন্টম শতক হইতে আরব লেখকগণের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ 
আরব লেখকগণ $ পাওয়া যায়। আরব ব্যবল্ীয়গণ ব্যবসায় উপলক্ষে 
ভারতবর্ষে আনিয়া অন্টম শতাব্দীতে 'সম্ধূ প্রদেশের কতক অগ্চল দখল কারিয়া 


গচনা নে 


লইয়াছিল। এ নময় হইতেই আরবদের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পকে বিশেষ 'বিধরণ পাওয়া 
আলবানী ঃ যায়। আরব লেখকদের মধ্যে গাঁণতশাস্ত্র ও জ্যোতিীবদ্যায় পাশ্ডিত 
তহাঁককুইশহন্দ আলিরূনী ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং 
“তহকিকৃ-ই-হিম্দং (40 1001 1060 17019) নামক মূলাবান 
গ্রদ্থ রচনা করেন। 'হন্দ; আচার-আচরণ, সাহিত্য, দর্শন, গাঁণত, জ্যোতিষশাস্র, 
আল্‌ বিলাদুরণ, বিজ্ঞান প্রভাত নানা বিষয় সম্পার্ক এই গ্রদ্থে আত মূল্যবান 
হাসান নিজামী, আল: বর্ণনা রাঁহয়াছে। এ সময়কার হীতহাস-রচনায় আলংবিরুনীর 
মাসবাদি, ইবন- গ্রদ্থখানির সহায়তা অপাঁরহার্য। আলাবিরুনী ভিন্ন আল: 
কিরাত ধিলাদুরী, হাসান নিজামী, আল. মাসযাঁদ, ইবন্-উল-আথর 
প্রভৃতি অপরাপর আরবীয় মুসলমানগণের রচনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল্যবান 
উপকরণ রহিয়াছে । 
১২৯৪-১৫ প্রীস্টাব্দে ভোঁনশীয় পর্যটক মাকোঁ পোলো দাঁক্ষণ-ভারতে 
আসেন। তাঁহার বিবরণেও এই যুগের হীতহাস-রচনার 
তথ্য পাওয়া যায়। 


মাকো পোলো 





প্রিথহ্ম ধ্যান 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ 


( 7১16-131500110 46০ ) 


প্রাচীন-প্রন্তর ঘৃগ ও নব্য-প্রস্তর যুগ (7১81860116810 & 180116110 886৪ ) $ 


এক সময়ে ধারণা ছিল যে, আর্ধদের ভারত আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের 
ইতিহাস শুরু হইয়াছে । কিন্তু এই ধারণা বহাদিন পূবেই পরিত্যন্ত হইয়াছে, কারণ, 
চিরে আধফদের আগমনের পূর্ষেও ভারতবর্ষে অনার্য জাতির বাস 
পরান ছিল। অনার্য জাতির এীতহাঁপক বিবর্তন সম্পকে আঁধক 
অধিবাসপদের আতিতব কিছু আমাদের জানা নাই। প্রত্বতাত্বক উপাদান এবং বেদ ও 

প্রাচীন তাঁমল সাহিত্যে অনার দের সম্পকে যে-সকল পরোক্ষ 
উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনার্ধদের ইতিহাস সম্পকে একাঁটি মোটামুটি ধারণা 
লাভ করা যাইতে পারে। 

ভারতের আঁদম আধিবাসিগণ 'ছিল প্রাচীন-প্রস্তর যুগের লোক (0১81890119))9 
2197) )। তাহাদের নির্মিত পাথরের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ভারতের নানা স্থানে পাওয়া 
গিয়াছে । বিশেষভাবে ভারতের পূব-উপকূলে এই সকল আত সাধারণ ধরনের 
যন্তপাত আবিক্কৃত হইয়াছে । এই সকল যন্ত্রপাতি ও অস্ব্শস্ত্ দোখয়া আমরা এ 
রোজার যুগের মানুষের জীবনযান্রা সম্পর্কে কতক অস্পম্ট ধারণা লাভ 
(9185০1: কাঁরতে পাঁর। এইরুপ অস্র্রশম্ঘ যাহারা ব্যবহার করিত, তাহারা 
8৪৫) ধাতুর ব্যবহার জানত না, বলা বাহুল্য । কৃষি রম্ধনকার্য 

প্রভীতও,তাহাদের জানা 1ছিল না । ম.ৎপান্র-নির্মাণ প্রভৃতি কাজও 
তাহারা জানিত না। আগুন জবালিবার উপায়ও তাহাদের জানা 'ছিল না বালয়া-ই 
মনে করা হয়। মাছ ও পশুর কাঁচা মাংস, ফল-মূল প্রভাতি ছিল তাহাদের খাদ্য ॥ 
অনেকে মনে করেন যে, অনার্ধগণ আধ্াীনক কালের আন্দামানবাসীদের ন্যায় কৃষ্ণকায় 
পশমের মত চুলযান্ত, অনুন্নত নাসা ও খবকাত 'ছিল। 

[কন্তু ব্রমাববর্তনের ফলে এই সকল লোক প্রাকীতিক শীন্তকে কাজে লাগাইতে 
শাখল। প্রাচীন-প্রস্তর যুগের মানুষ নব্য-প্রস্তর যুগে পদার্পণ করিল।* এই 
ঘুগের লোকেরাও কোন ধাতুর ব্যবহার জানত না তাহারা একমান্র সোনার 'কিছু 
ব্যযহার 'শাঁখয়াছল। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্পাঁত পাথরের ছিল বটে, কিন্তু 

সেগাঁল ছিল মসৃণ ও উন্নত ধরনের । প্রাচীনপ্রস্তর যুগের 
নয প্রত হা যন্তগ্মাত ও অস্ত্রশস্ত্র হইতে এ-যুগের বম্মপাতি, অন্বশস্ত্র আত 
€ 6০1100)1০ 426) 

সহজেই পৃথক করা চলে। ভারতের প্রায় সকল অংশেই নব্য- 
প্রস্তর ষুগে নার্মত যন্ত্রপাতি অন্ত্শস্ত পাওয়া 'গিয়াছে। নব্য-প্রস্তর যুগের 


ক 679819501808010,-5016 90005) 4২৩01800107 তজ 900065 2 42/2/062 £769101) 
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প্রাগগোতহাসিক যুগ ১৬ 


ভারতীয়রা কৃষিকার্য ও গরু-ছাগল জাতীয় পশুপালন জানিত । কাঠে কাঠ ঘাঁষয়া 
তাহারা আগুন জবাঁলিতে পারিত। নিজেদের বসবাসের গুহার দেওয়ালগাত্রে তাহারা 
শিকার, নৃত্য প্রভৃতির চিন্র আঁকিয়া রাখিত। মৃত-শিজ্পও তাহাদের অজানা ছল না ॥ 
মাটির পাত্রের গায়ে তাহারা নানাপ্রকার নকশা আঁকতে পাঁরত। এই যুগের বহু 
সংখ্যক কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সব কবর হইতে যে-সকল কঙ্কাল উদ্ধার করা 
হইয়াছে, তাহা দৌঁখয়া & যুগের মানুষের দেহসোম্ঠব ধারণা করা যায়। নব্য-প্রস্তর 
যনগের সভ্যতা প্রাচীন প্রস্তর যূগের-ই পরধতাঁউন্নত পষয়ি বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। 
আবার অপর অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীন-প্রস্তর যুগ ও নব্য-প্রস্তর যুগের সভ্যতার 
মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই। এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পেশছান এখনও সম্ভব হয় 
নাই। : 
নব্য-প্রস্তর যুগের পর আনিল ধাতু-ব্যবহারের যুগ ॥ নব্য-প্রস্তর যুগের সভ্/তাই 
ক্রমে ধাতু-ব্যবহারের য্‌গে পাঁরণাত লাভ কাঁরয়াছিল, এ-বষয়ে সকলেই একমত । 
নবা-প্রস্তর যুগের ঘন্ত্রপাতি ও অস্ব্শদ্দের সাঁহত ধাতু-ব্যবহারের 
সী যুগের প্রথম ভাগে দনামত অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির অনেকটা 
সামজজস্য দেখতে পাওয়া যায় । ধাতু-ব্যবহারের যৃগে ভারতবষে'র 
সর্বত্র যে একই ধরনের দ্রব্যাদ ব্যবহৃত হইত এমন নহে । যাহা হউক, নব্য-প্রস্তর 
যুগের পর সাধারণত তামার ব্যবহার এবং উহার পর লোহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 
বোঞ্জ-নির্মিত জিনিসপত্র তাম্রযূগেই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত । তাম্রষুগ ও লৌহ- 
যুগের মাধ্যমেই ভারতবর্ষের এরীতহাঁসক যুগে (715807108] 4৫9) পেশীছিতে 
হইবে । 
ভারতীয় জনসমাজের জাতিগত বোঁশষ্ট্য সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদ রাঁহয়াছে ॥ 
১৯০১ গ্রীন্টাষ্দের আদমসমারিতে ভারত সরকার একপ্রকার 
এ 5. য্যান্তহীনভাবেই ভারতবাসীকে সাতাঁট হি?দল্ন জাতিতে ভাগ 
মতভেদ করিয়াছিলেন । ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর জে. এইচ. হান: (7). 
এ.ল. 66০) ভারতবাসীকে আটটি 'বাভন্ন জাতিতে ভাগ 
করেন। কিম্তু ১৯৩৫ শ্রীন্টান্দে ডক্টর ব. এস. গুহ (701. 73. 9. 05, ) তাহার 
7050189] 40077869501 0179 12901019804 [77019 ১৯৩৭ গ্রীষ্টান্দে 
ডর বি. রঃ রা 5) 05611709০0৫ 6179 880181 176000106 01 [0019" এবং 
মর 0 ১৯৪৪ শ্রীন্টা্দে তাঁহার 47528] 11197097768 10 006 7001051- 
61০2৪, গ্রন্থে অকাট্য প্রমাণ ও য্ান্তর 'ভীতততে ভারতবাসণকে 
মোট ছয়াট ভাগে ভাগ কাঁরয়াছেন। যথা £ শনীগ্রটো, প্রোটো-অস্টল্যয়ড, 
মোঙ্গলায়েড: মৌডটারেনিয়ান, ওয়েস্টার্ণ শ্র্যার্ধীসফ্যালস ও নার্ডক। 
'নারটো নিগ্রিটো (০8৮০) জাতির লোক ভারতে" একপ্রকার 
বিলঃগ্ত হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। একমাত্র আন্দামান 
'বীপপুজে এই-জাতির বংশধরদের দেখা যায়। 


খ্ ভারতের হীতহাসকথা 


প্রোটো-অস্্লারড্‌ (72:০6০-458851920) জাতর লোক ভারতবধষের প্রার 
টটনত সর্ব নিম্নশ্রেণীর (1০59: 88699) মধ্যে দেখিতে পাওয়া 


ঘায়। 
মোঙগল্যয়ড্‌ (11০0£০1০1 ) জাতির মধো আবার বভিন্ন ভাগ রহিয়াছে । আসাম, 
টিটি ভারতবর্ষ-রগ্ষদশের সীমান্ত অণ্চলের উপজা[তিগ্রণ, চট্টগ্রামের 


পার্বত্য অণ্চলের আঁধবাসিবন্দ? সাঁকম, ভুটান প্রভাতি অগ্চলের 

আঁধবাসাীরা এই জাঁতর লোক । 
মোঁডটারেনিয়ান ( 11531675768 ) জাতির লোক আবার নানা বিভাগে বিভন্ত। 
মেডিটারোনয়ান কানাড়া, তাঁমল, মালয়ালম অঞ্চল, পাঞ্জাব, গঙ্গা-উপত্যকা 
অঞ্চল, সম্ধুঃ রাজপূতানা ও উত্তর-প্রদেশের পাশ্চম অন্লে 

ইহাদের দোখতে পাওয়া যায়। 
ব্যাকিসিফেল (73:%01,509701911008) জাতির লোক বাংলা, ভীঁড়ষ্যাঃ বিহার? উত্তর- 
্রামাকাঁসফেল প্রদেশের প্‌বাঁংশ, গঙ্গা-উপত্যকা, কানাড়া ও তাঁমল অগুলের 
কোন কোন স্থান, তল, িলাগট, নেপাল প্রভাত অগ্চলে 


পাওয়া যায়। 
না্ডক (০:91 ) জাতির লোক ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলেই অধিক 
নাক দেখিতে পাওয়া যায়। পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে এই 
জাতর লোকের বাস। মারাঠাদের মধ্যে চিৎপাবন ব্রাঙ্মণগণ এই 
জাতিসম্ভুত ॥ 


জড়িত উপাঁর-উত্ত জাতগহীলর বসবাস সম্পর্কে হ্থান-বভাগের কোন 
শবভাগের কঠোরতহখ্না কঠোরতা নাই । প্রত্যেক অগ্চলেই 'বাভন্ন জাতির লোক অল্পাঁস্তর 
বসবাস করিতেছে ।* 


দিন্যু মঞ্যতা (119 হু0ও ৪1195 01111981101 )$ 


কয়েক যংসর পূববাধ এীতহাসিকদের ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বোঁদক 
যুগ হইতেই প্রকৃতভাবে শুরু হইয়াছে । 1কম্তু ১৯২২ খ্রান্টাম্দে বাঙ্গালা এরীঁতহাস্ক 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রত্বতত্ব বিভাগের তদানীন্তন ডাইরেক্টর সার জন 
1সম্ধৃ-সভাতা ঃ মাশালের চেষ্টায় এক নূতন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ভারতের প্রাচীনতদ এই সভ্যতা প্রাক্বৈদিক যুগের সভ্যতা, এ-সম্পকে' সন্দেহের 
সভাতা ৫ সমর, কোন অবকাশ নাই। ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা, 
1হশর 'আাসীরজ।।.: সুমার, আকাদ+ ব্যাবিলন+ মিশর ও আ্যাসারয়ার সভ্যতার 
প্রভাত হ্থানের সমসায়ায়ক বাঁলয়া প্রমাণিত হইয়াছে । এই সভ্যতা 'সম্ধুনদের 
সভ্যতার সমসাধায়ক . অববাহকা অপ্চল ধাঁরয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছল বালয়া ণসম্ধু সভ্যতা' 
নামে পাঁরচাতি লাভ কাঁরয়াছে । সময়ানংক্রমের দিক হইতে বিচার কাঁরয়া এই সভ্যতা 
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প্রাগোতহাসিক যুগ ২১৯, 


ছ্‌ 


গ্রীণ্টের জন্মের আনুমানিক প্রার তিন হাজার বসর প্‌বে" গাঁড়য়া উঠিয়াছিল বাঁলয়া 
স্থরীকৃত হইয়াছে । 

'সিম্ধ প্রদেশের (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভূন্ত )লার.কানা জেলার মহেঞ্জোদরো* 
এবং পাঞ্জাবের (পাঁকস্তান ) মন্টগোমারি জেলায় হরপ্পা নামক স্থানে প্রত্বতাত্বিক. 
খননকাধে'র ফলে এক অতি উন্নত ধরনের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । 


দিনা ইহা ভিন্ন, চান্হদরো, সুংকাতজন-দোর, লোথাল প্রভৃতি হ্থানেও 
পাদদেশে রুপার এই সভ্যতার 'নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । বাল.চিন্তানঃ ভাওয়াল- 


নামক স্থান হইতে পুর, 'বিকানার প্রভাতি স্থানে খননকার্ষের ফলেও এই সভ্যতার 
আরবসাগর তাঁরস্থ হাদি আ'বক্কৃত হইয়াছে ॥ সিমলা পাহাড়ের পাদদেশে রূপার 
টি “নামক চ্ছান হইতে আরম্ভ করিয়া 1সম্ধুনদের অববাহিকা অণ্ুল 
বিদ্তাত ॥ ধারয়া আরবসাগরের তীরস্থ পুৎকাজেন-দোর পর্যন্ত মোট 

আ'শাটরও আঁধক স্থানে এই সভ্যতার 'নিদ্শ'ন পাওয়া গিয়াছে । 
বর্তমানে প্রত্বতাত্দক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, সিন্ধু সভ্যতা এক বিশাল 
অঞ্চল জুড়য়া [বস্তুত 'ছিল। উত্তর হইতে দক্ষিণে ইহার 'বিস্তৃতি ছিল এক হাজার 
একশ" কিলোমটারের বোঁশ, আর পূর্ব হইতে পশ্চিমে দেড় হাজার িলোমিটারেরও 
বেশি ॥। কিম্তু এই সকল 'নদর্শনের উপর 'নিভ'র করিয়া 'সিম্ধ্ সভ্যতার যুগের 
রাজনৌতক অবস্থা সম্পর্কে অবশ্য কোনরূপ ধারণা করা সম্ভব হয় নাই। 


[সম্ধ্‌ সভ্যতার নিদর্শন যে-সকল স্থানে আঁবক্কৃত হইয্নাছে, সেগুলির মধ্যে 
মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় আবিত্কৃত শহর দুইটি-ই সবপেক্ষা বৃহং। এই দুইটি 
শহরের মধো জলপথে যোগাযোগও ছল । ইহা হইতে অধ্যাপক 
স্টুয়ার্ট পিট: মনে করেন যে, 1সম্ধু সভ্যতার যুগে দুইটি 
রাজধানী হয়ত ছিল । 'কিম্তু কেবলমান্ত এই য্যান্তর উপর নিভ'র 
কাঁরয়া মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা একট অপরটির বিকল্প রাজধানঈ ছিল এরূপ 'সিম্ধান্তে 
পেশছান অন:চত হইবে বাঁলয়া সার মট্িমার হুইলার (510 106:610597 ভয1)9916। ) 
প্রীত পাঁশ্ডিতগণ মনে করেন। 


মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় আঁবিক্কৃত শহর দুইটির ভগ্রাবশেষ হইতে স্পন্টই বুঝা 
যায় যে, এই দুই স্থানের মধ্যে চাঁরশত মাইলের ব্যবধান থাকলেও উভয় স্থানের সভাতা 
একই ধরনের । শুধু তাহাই নহে, 'সিম্ধুনদের অববা।হকা অঞল ধরিয়া এই সভ্যতারই 
বস্তাত ঘাটরাছিল ॥ সময়ানুক্মের দিক দিয়া [সম্ধ্‌ সভা/তাকে তাম্র-প্রস্তর যুগে 
স্থাপন করা যুক্তিযুন্ত হইবে। লোহার ব্যবহার 'সম্ধু সভ্যতার 
কালে জানা ছিল না। 1সম্ধু সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের কাল 
নর্ণয় মেসোপটািয়ার উর কিশ টেল: আসার, ইলাম প্রভাত 
স্থানে সিম্ধ্‌ সভ্যতার বহ্‌ নিদর্শন আঁবক্কৃত হওয়ার উপর নভ'র কারয়া স্থিরণকৃত 
হইয়াছে । ইলাম (71০), মেসোপটানিয়া প্রতি অঞ্চলের সভ/তার সহিত সিম্ধু 
সভ/তার নানা প্রকার সামঞ্জস্যও রাহয়াছে ॥ চানৃহ-দরোতে যে-সকল ধবংসাবশেষ 


* মহেঞ্জাদরো ক মড়ার 'ঢাপ (1১0০২০৫0৫00 0680 )। 


মহেজোদরো ও হরগপ। 
বিকল্প রাজধানশ (2) 


সষ্ধু সভাতার 
বাল-নিণর 


সপ 
শে সশ 
সপ শপ 
সপ স্পা পপি পপি 
স্পা পা সস শট সপ সপ সপ শপ পি সপ পা পপ পপ 
পাশ সস ০ পপ পপ স্পা পাপ পাশে শপ সো শপ সপ রাশি 
টি সস ১৯ পপ মি 
এ 
ষ ৬ শশী সপ নর সপ শ্ 
৮ ০ সস পাপ পা ৭ ০ আপ 
তিশা সপ শিস সপ 
পেস শাপপ্পী সপ পপ 79 সপ সি $ সপ 
০০০ পা পপ পাপ 27২ জা 


এল 
টি 





প্রাগেতিহাঁসক ষগ ৩১ 


পাওয়া "গিয়াছে তাহা হইতে এই সভ্যতা শ্রীষ্টের জম্মের ৩৫০০ বংসর প্‌বে গাঁড়গ্লা 
উঠিয়াছিল বাঁলয়া অনুমান করা হয়।* কেহ কেহ আবার দিম্ধু সভ্যতাকে ২৫০০ 
শ্রীঃ পু হইতে ১৫০০ প্রান্টপূর্বের অন্তর্ধতাঁকালে স্থাপন করেন ।৭' 
শহর ও শহর পাঁরকল্পনা £ মহেঞ্জোদরো ও হরস্পায় আবিষ্কৃত প্রাচীন শহরের 
মহেঞ্জোদরো ও হরস্পা ধৰবংসাবশেষ হইতে স্পন্টভাষে বুঝা যায় ষেঃ উভয় শহরই প্রায় ২০ 
শহর পূর্ব-পাঁরকল্পনা ফুট উচ্চ কাঁচা ইট দ্বারা প্রস্তুত 'ভীত্তর উপর 'নমাণ করা 
অনার? উচ্চ ভাত্তর হইয়াছিল। মহেঞ্জোদরো শহরের ভগ্রাবশেষের উপর খ্রান্টণয় 
উপর নার্ঘত দ্বিতীয় শতাম্দীতে একটি বোদ্ধ স্তূপ নামত হইয়াছিল । এই 
স্তূপ খনন কাঁরতে 'গিয়াই মহেঞোদরো শহরের ধবংসাবশেষ আবিক্কৃত হয় । 
সিম্ধূ সভ্যতায় যাহা প্রথমেই আমাদের দুষ্ট আকর্ষণ করে এবং বিস্ময় উৎপাদন 
করে তাহা হইল উহার শহরগুলির পাঁরকজ্পনা। মহোঞ্জোদরো, হরপ্পা, লোথাল, 
অথবা সারকোতাদা প্রত্যেকটি শহরই পূর্ব-পাঁরকজ্পনা অনযায়শ নামত হইয়াছিল। 
শহরগীলর মধ্যে বৃহত্তম 'ছিল মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পা। এই 
হি ,_ দুইটি শহরই সম্প্‌ণ“একই ধরনের পাঁরকজ্পনা অনুযায়ণ নার্মত 
ভাণ্তর ৬পর শগ্ঝর- 
রত ও হইয়াছিল । এই দুইটি শহরেরই পশ্চিমাংশে ছিল এক-একটি 
নগর-দহর্গ (06591) একটি উচ্চ 'ভীত্তর উপর ইহা 'নার্মত 
1ছল এবং চাঁরাঁদকে প্রাচীর দ্বারা সংরাক্ষত 'ছিল। প্রশাসাঁনক দালান প্রভাত এই 
নগর-দুর্গের অভ্যন্তরে 'নার্মত ছিল। প্রশাসক শ্রেণ এইখানে বাস কাঁরতেন। 
এই নগর-দুর্গের নিচে ছিল সাধারণ মানুষের বসবাসের শহর। এই দূই শহরের 
যোগাযোগের জন্য প্রবেশদ্বার ?ছল। 
মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা শহরের পাঁরকঙ্গনা ও পূর্তকাযাদর যে-পারিচয় পাওয়া 
1গয়াছে, তাহা হইতে এই সভ্যতা যেখুব উন্নত ধরনের ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের 
কোন অবকাশ নাই শহরের রাস্তাগ্ুলি যেমন ছিল সরল তেমন প্রশস্ত ॥ ৯ ফুট 
মহেজোদরো শহরের হইতে ৩৪ ফুট প্ন্ত প্রশস্ত রাস্তা মহেঞ্জোদা শতে আঁবক্কৃত 
ভগনাবশেষ উন্নত হইয়াছে । রাস্তার দুই পাশ ধারয়া সরকার? ও বেসরকারী 
ধরনের সভ্যতার গুহাঁদ নার্মত হইয়াছিল। রাস্তার দুই পাশের দালানগৃলি 
উডির সুমার দেশের দালানের মত রাস্তার উপর পযস্ত বিস্তৃত নহে। 
দালানগ্ঁল এক লাইনে সারিবদ্ধভাবে শনার্মত হইয়াছল । দালানের গঠন ও পারসর 
চিনা হইতে ধনী-দরিদ্রের বাসস্থানের পার্থক্য ব.ঝা যায়। সামান্য 
চি ররালার দুই-কক্ষযুস্ত দালান হইতে আরম্ভ কারয়া বহু-কক্ষয্ত প্রাসাদের 
ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে । কোন কোন দালান 'দঘিতল বা 
ততোধিক উচ্চ ছিল। দালানের মেঝে মসূণ 'ছল; জানালা-দরজার সংখ্যাও যথেষ্ট 
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৩২ ভারতের ইতিহাসকথা 


ছল। প্রত্যেক দালানেই স্নানাগার, কূপ, আঙ্গিনা ইত্যাদি 'ছিল। মহেঞজোদরোর 
তুলনায় হরপ্পায় কূপের সংখ্যা কম ছিল। হরপ্পার সবাধিক উল্লেখযোগ্য দালান 
রি হইল একাঁট বিশাল শস্াভাপ্ডার। ইহা দৈর্ঘো ১৬৯ ও প্রপ্থে 
লা ফুট ছিল। ইহা 'ভিন্ন, শ্রামকদের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত 
বি লানারা। হইত এইরূপ মোট চৌদ্দাট ছোট ছোট দালানের একাঁট ধ্লক: 

পাওয়া গিয়াছে । মহেঞ্জোদরোতে ৮৫ ৮৯৭ ফুট 'একাঁটি বিরাট 
দালানের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । চতুদ্কোণ স্তম্ভাবশিম্ট 'বিরাট কক্ষযুস্ত একটি 
দালানের ভগ্রাবশেষও পাওয়া গিয়াছে । ইহা ভিন্ন, একাঁট দালানের অভ্যন্তরে একাঁট 
[বিরাট স্নানাগার আঁবৎ্কৃত হইয়াছে । মহেঞ্জোদরো এবং হরস্পা শহরের বসবাসের 
এবং অপরাপর দালান-কোঠা পোড়া ইটের তৈয়ার 'ছিল। লোখাল এবং কালবঙ্গার 


দালান-গৃহাদি রোদ্রে পোড়া ইটের তৈয়ারী ছিল। 
প্রত্যেক দালান হইতেই জল-নকাশের সৃবন্দোবস্ত ছিল । মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা” 
রী প্রভৃতি শহরের পয়ঃপ্রণালী আধীনক ধরনের ছিল; ইহা অত্যন্ত 


আশ্চর্ষের বিষয় সন্দেহ নাই। জল-নিকাশের জন্য রাস্তার 
তলদেশ 'দিয়া নদ“মা 'নিম্ণি করা হইয়াছিল । জলের সাঁহত যে-সকল আবর্জনা যায় 
সেগুলি আটকাইবার জন্য নর্রমার স্থানে স্থানে গর্ত (৪০৪ 
1৮ 016) রাখা হইত। 'সম্ধু সভ্যতার স্থাপত্যকার্য শি্পকৌশল 
অপেক্ষা ব্যবহারিক সুবিধার দিকেই আঁধকতর মনোযোগী ছিল । 
[সম্ধ্‌ সভ্যতার 'নর্মাণ-শিল্পের মূল কথা ছল এ*্বর্য ও উপযোগ বৃদ্ধি করা, সৌন্দ্য 
পোড়া ইটের ব্যবহার, বর্ধন করা উহার লক্ষ্য ছিল, বলা চলে না। মহেঞ্জোদরো বা 
ভান্ত নিমণে কাস হরপ্পায় কোনপ্রকার মান্দরের হ্যাদ আ'বত্কৃত হয় নাই। 
ইটের ব্যবহার রাস্তাঘাট, নর্দমা, কৃপ, দেওয়াল, দালান সব 'িছুই পোড়া 
ইটের দ্বারা 'নার্মত ছিল"। কেবলমাত্র দালানের 'ভীঁত্ব-নমাঁণে রোদে-পোড়ান ইটের 
ব্যবহার পরিলাক্ষত হয়। শহর ও দালান-কোঠার ভগনাবশেষ 
হইতে এই কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, 'সিম্ধু-উপত্যকা- 
বাস আত উন্নত ধরনের নাগাঁরক জীবন যাপন কারত। 
খাদ্য ও গৃহপালত পশু £ মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার ন্যায় ঘহৎ ও জনবহুল নগর 
'সম্ঘু সভাতা উন্নত গাঁড়য়া উঠবার প্রধান কারণই ছিল উন্নত ধরনের অর্থনোতিক জীবন । 
ধরনের অর্থনোতক পধপ্তি পারমাণ খাদ্য, উপযতন্ত পাঁরবহন-ব্যবস্থা প্রভীত না থাকিলে 
জীবনের পাঁরচারক এইভাবে শহর-নগর গাঁড়বার সুযোগ হইত না, বলা বাহুল্য । 
1সম্ধৃ-উপত্যকার অধিবাসবন্দ গম, বার্লি? খেজুর প্রভৃতি €ুধান খাদ্য [হিসাবে 
পম, বাঁ ধান, শাক- ব্যবহার কাঁরত ; খেজুর ভিন্ন অপরাপর ফলমূল ও নানা 
সবাঁজ মাংস, মাছ, প্রকারের শাক-সবজিও তাহারা ব্যবহার কারত। হরস্পায় 
শুকনা মাছ, দুধ কড়াইশটির চাষ হইত, এই প্রমাণ পাওয়া 'গিয়াছে। শুকরের 
প্রভাত খাদ) হসাবে মাংস; ভেড়া, কচ্ছপ, হাঁস প্রীতির মাংস 'সম্ধ্‌-উপত্যকাবাসিগণ 
বাবহত ব্যবহার করিত। টাটকা মাছ, শুকনা মাছ প্রভাতিও তাহারা 
খাইত। দুধ তাহাদের প্রধান খাদ্যের অন্যতম ছিল। 


উন্নত ধরনের নাগাঁরক 
সভ্যতা 


প্রাগোতহাসিকফ ধৃগ ৩৩ 


ভেড়াঃ গর, মহিষ, ষাঁড়, হাতণ, উট প্রভাতির কথ্কাল ও খোদাই-করা প্রাতিকাতি 
পাওয়া গিরাছে । ইহা হইতে মনে হয় যে, এই সকল পশুর মধ্যে অন্তত কতকগুলি 
গৃহপালিত 'ছিল। একমান্ন মহেঞ্জোদরোতে ঘোড়ার একাঁট কঙ্কাল 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহা হইতে ঘোড়ার ব্যবহার খুব ব্যাপক 'ছিল 
বলা যায় না। মাটর প্রস্তুত খেলনায় বাইসন, গণ্ডার, বাঘ, 
বানর, জল্ল-ক, খরগোশ, যেড়াল প্রভূতি জন্তু-জানোয়ার পাওয়া গিয়াছে । এসকল 
[সম্ধৃ-উপত্যকাবাসীদের নিকট অবশ্যই জ্ঞাত ছিল । টিয়াপাখী, মৃরগশ, ময়ূর, হাঁস 
প্রভীত পাখাঁও তাহারা পালন কারুত বাঁলয়া মনে হয় । 


পোশাক-পারিচ্ছদ ও অলতকারাঁদি £ [সম্ধৃ-সভ্যতার যুগে সৃতীবন্তর, পশমবন্ত 

দিনা নিরিরর প্রভীতি পোশাক-পারিচ্ছদের জন্য ব্যবহৃত হইত । এঁ সময়ের কোন 

৪ পোশাকের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। একটি শ্বেতপাথরের 

মৃর্ততে খোদাই-করা পোশাক হইতে মনে হয় যে তখনকার 

পোশাক সাধারণত দুই ভাগে 'িবভন্ত 'ছিল। শালের ন্যায় একখণ্ড বস্ত্র চাদরের মত 

ডান হাতের নীচ 'দয়া বাম কাঁধের উপর জড়াইয়া রাখা হইত । 

রর পাঁরধানের বস্ত কতকটা ধুঁতর মত ছিল। 'সিম্ধু সভ্যতার 

ৃ ধ্বংসাবশেষ হইতে হাড়ের স্চ পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতে মনে 

করা হয় যে, তথাকার লোকেরা সেলাই-করা পোশাক-পাঁরচ্ছদও হয়ত ব্যবহার 

কারত । 

পুরুষেরা লম্বা চুল রাখত ।স্ত্রীলোকেরা আধ্াঁনক কালের ভারতীয় ন্ত্রীলোকদের 

ন্যায় কেশাবন্যাস কাঁরিতেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই অলদ্কার 

2৪১৯৯৪৫, ব্যবহার কারত। হার, কান-পাশা, নাকের অলৎ্কার, অঙ্গরণয়, 

বলয় প্রভৃতি স্তীলোকেরা ব্যবহার কাঁরতেন। পাঁচটি কোমরবন্ধ 

মাটির নখচ হইতে পাওয়া গিয়াছে । এগুলির মধ্যে দুইটির গড়ন আত অপূর্য। 

করা কোমরে কোমরবম্ধ এবং *ম্রে মল পারতেন। 

প্রসাধন-সামগ্ীর প্রসাধন-সামগ্রীও ষে এ সময়ে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া 

৪০ ধগয়াছে। চানহু-দরোতে আঁবন্কৃত 'জানসপত্রের মধ্যে 
স্নশলোকদের ঠোঁটে লাগাইবার 'িলপএ্স্টক- জাতীয় একটি পদার্থ পাওয়া "গিয়াছে ।* 


দৈনাঁন্দন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র £ মহেঞ্জোদরোতে দৈনাম্দিন জশবনে ব্যবহারের 
মাটি চনামাটি, রুপা, বহন প্রকার 1জানসপন্র পাওয়া গিয়াছে । অপরাপর দ্থান হইতেও 
রোজ প্রভাত পা ' নানা িছহ আধবিত্কৃত হইয়াছে । মাটির পান্র, তামার পানর, 
আরনা, চির, কুঠার চীনামাটির পাল, রূপা ও বোঞ্জ-নামত পান্ত দৈনান্দন জীবনের 
থালা, বাটি,ক্ষ-র, ' কাজে ব্যবহৃত হইত । সম্চ, মাছ ধাঁরবার ব'ড়শিঃ চিরুনি, কুঠার, 
খেলনা, মাবেল, বল, কাস্তে, ক্ষষরত আয়না? থালা, বাট, জগ প্রভীতি নানাকিছু দৃচ্টে 
পাশ তখনকার দৈনাম্দন জীবনের মান যে খুব উল্নত ছিল, সে- বিষয়ে 
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গহপালিত ও বন্য 
পগুপক্ষণ 


৩৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। শিশুদের খেলার সামগ্রীর মধো ঠেলাগাড়শ, চেয়ার 
প্রভীতির ক্ষুদ্র সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে । মার্ষেল, বল, পাশা প্রভৃতি ছিল তখনকার 
প্রধান খেলা । 

চেয়ার, টুল, খাট, চারপাইঃ মাদুর প্রভাতি নানাপ্রকার আসবাবপত্র এ সময়ে 
ব্যবহৃত হইত। মোমবাতির ব্যবহারও এ ঘগে জানা ছিল বাঁলয়া মনে হয়। 


যল্পাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ঃ [সম্ধৃ-উপত্যকার লোকেরা কেষল আক্রমণাত্মক অস্বরশস্তর 
ব্যবহার করিত। ছুরি, কুঠার, তার-ধনুক, বর্শা প্রভাতি আক্রমণাত্মক অস্প্রশস্ত্ আবিকৃত 
টরিনাতাতিনার হইয়াছে, 'কম্তু ঢাল, বম" প্রভাতি আত্মরক্ষামূলক কোন 'জানস 
উই পাওয়া যায় নাই। সামারক প্রব্যা্দর 'নদর্শন 1সম্ধু সভ্যতার 
অস্মপস্দের অভাব  ধবংসাবশেষ হইতে খুব বোশ পাওয়া যায় নাই, 'কিম্তু ইহা হইতে 
সিম্ধু সভ্যতা শাম্তিপূর্ণ উপায়ে বিস্তার লাভ কাঁরয়াছল এইরূপ 
মনে কারবার কোন কারণ নাই ।* গুলতি (81178 ) আক্রমণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত 
হইত | গুলঁতর ব্যবহারের জন্য পোড়া মাটির ছোট ছোট বল ও একপ্রকার লম্বা 
ধরনের গুল প্রস্তুত করা হইত। 


যন্ত্রপাতির মধ্যে কাস্তে, বাটালি, করাত, মুচির সৃচ (৪1), 
নিরিহ? ছোট ছার প্রভাতি আঁবত্কৃত হইয়াছে। 


শিল্পকলা £ সিন্ধু সভ্যতার কালে কাঠ হইতে খোদাই কাঁরয়া মূতি" নমাণ- 

কৌশল জানা 'ছল বাঁলয়া মনে করা.হয়, 'কিন্তু প্রাকীতিক কারণে এগুলির কোন চিহ্ন 

পাওয়া যায় নাই । মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত বোঞ্জ-নার্মত নর্তক- 

৫ মূর্ত ও বহসংখ্যক পশ:র প্রাতকীতি হইতে তথাকার 'শিজ্পীদের 

আঁত উন্নত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হরপ্পায় প্রাপ্ত 

মস্তক ও হস্তপদহীন একটি প্রস্তর মার্ত হইতে শরীরের গঠনতত্ত্ সম্পর্কে 

শিজ্পিগণের সক্ষম জ্ঞানের পারচয় পাওয়া যায়। শিশুদের খেলনা প্রস্তুত ব্যাপারেও 

1সম্ধু সভ্যতা যুগের শিজ্পিগ্ণ অসাধারণ বদ্ধ ও কৌশলের 

তা পাঁরচয় দিয়াছেন । মাটর প্রস্তুত ছোট ছোট পাখী বাঁশীর 

( *1):9619) ন্যায় বাজান চলিত । ইহা এভন্ব, 'িতর-ফাঁপা 

মাঁটর বলের মধ্যে ছোট ছোট পাথর পাঁরয়া ঝুনঝুনি তৈয়ার করা হইত। মাথা 

নাড়াইতে পারে এইর্‌প যাঁড়, হাত নাড়াইতে পারে এইরূপ বাঁদর প্রভাতি নানাপ্রকার 
ক্লীড়নক এ সময্লে প্রস্তুত হইত, ইহা আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই। 

মহেঞ্জোদরোতে দাঁড়যন্তঃ ঠোঁট-কামানো একটি মহুর্তর উপারভাগ পাওয়া গয়াছে। 


ছি ৪৪০০০০০৬ 18 15 60 06 50990960 (158 0006 ৬/105 55050 ০01 1135 08111980100) 5/23 801012115 
086 0:০0089% 01 901051028006 :7101৩ 10101915 0080 ০68০600] 150608000, 705, 00৩ 
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প্রাগোতহাসিক ষুগ ৩৫ 


এই ধরনের ম্যার্ত মহেঞ্জোদরোতেই 'নার্মত হইত, এইর্‌প মনে করা ভুল হইবে না। 
মেসোপটামিয়া, মিশর, কট প্রভাতি দেশে এইরূপ ম্যর্তি নিমাঁণের 
নি পারচয় পাওয়া যায়॥। সম্ভবত মেসোপটাময়া হইতে এইরূপ 
* মূর্তি নিমণি-পদ্ধাত ক্রমে 'সিম্ধ উপত্যকায় বস্তার লাভ 
করিয়াছিল। তবে মেসোপটাময়া অণ্চলের ম্যার্ত হইতে ইহার গড়ন সম্পূর্ণ 
পৃথক। 
সম্ধু সভ্যতার 'বাভন্ন কেন্দ্র হইতে মোট প্রায় দুই হাজারেরও বোঁশ সীলমোহর 
আবত্কৃত হইয়াছে । এগ্হালর উপরে আঁৎ্কত মানুষ ও পশুর মর্তগুলিও এ যুগের 
টিতে শিলপজ্ঞানের পরিচায়ক ॥। এই সকল সাঁলমোহরে কতকগুলি 
শচন্ত্র-।লাঁপও রাঁহয়াছে, কিন্তু এগরীলর পাঠোদম্ধার করা এখনও 
সম্ভব হয় নাই। 
অর্থনীতি £ মহেঞ্জোদরো ও হর্পা শহরের যে-সকল প্রত্বতাত্বক নিদর্শন 
আঁবজ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে 1সন্ধু সভ্যতা কালের অর্থনোতিক পারস্ছিতি সম্পকে 
একাঁটি সুস্পন্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হইয়াছে । সমসামায়ক কালের পৃথিবীর 
অপরাপর সভ/তার ন্যায় সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ছল কষ । যাঁদও 
বর্তমানে মহেঞ্জোদরো অঞ্চল শুদ্ক মরু অণ্চলে পাঁরণত হইয়াছে; 
তর [সম্ধূ সভ্যতা কালে সেই অঞ্চলে বৃষ্টপাতের অভাব ছিল না। 
শহরগুলির দালান-কোঠা নিমাঁণে যে-বিশাল পাঁরমাণ ইটের 
প্রয়োজন হইয়াছিল সেইজন্য প্রয়োজনীর জবালানী কাঠ 'সিম্ধু উপত্যকা অঞ্চলেই 
সংগ্রহ করা নশ্চয়ই সম্ভব হইয়াছিল। ইহা হইতে সেই সময়ে প্রচুর বক্ষ1ও বনজঙ্গল 
ছিল এবং তাহার ফলে বৃণ্টিপাত হইত বলা চলে । ইহা ভিন্ন, সিম্ধু, ইরাবত+, শতদ্রু 
ভোগভো প্রীত নদণ চাষের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ কারত। ফলে দুই প্রকার গম, 
বাল, মটরশট, কলা, তরমুজ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত । মহেঞ্জোদরোতে 
সূতীবস্ত্র আঁবকৃত হইবার ফলে ইহা অন:মত হয় যে, 'সিম্ধ; উপত্যকায় সেই যুগে 
তুলার চাষ আঁবাঁদত ছিল না। 
পশুপালন সেই ধুগের অর্থনৌতক জীবনের একাঁট গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে 
িবৌচত হইত মনে করা যাইতে পারে। গৃহপালিত পশুর 


হানি মধ্যে গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুরই 'ছিল প্রধান। ইহা 'ভন্ন, 
মৃৎপান্রবীনমণি, বয়ন-শিজ্প, অলঙ্কার-ীনমাণচ ভাস্ক্থ” ধাতু-শিজ্পাঁদও যথেষ্ট 
উৎকর্ষলাভ কারয়াছিল। 


[সন্ধু সভ্যতার যুগে তামা, ব্রোঞ্জ, রুপা ও সোনার ব্যবহার 1ছল। িম্ধ 
উপত্যকায় তামা আঁত সামান্য পাঁরমাণে পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু দাঁক্ষিণ-ভারত ও 
আফগ্সাঁনস্তান হইতে তামা আমদান করিয়া সম্ধু উপত্যকাবাসিগণ 

বাবসা-বাণিজ্য তামার প্রয়োজন িটাইত ধলয়া মনে করা হয়। অস্বশস্ত্, ছুরি, 
০০ ক্ষুর প্রভাতি তামা হ্থারা প্রস্তুত হইত। 'সিম্ধু সভ্যতা অণ্চলে 
টন পাওয়া যাইত না। বস্তুত ভারতবর্ষে গন আত অঙ্গ পাঁরমাণেই পাওয়া যায়। 


৩৬ ভারতের হাতহাসকথা 


সুতরাং সিদ্ধ; উপত্যকাবাসীরা 'টিন ও তামার সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ প্রস্তুত কাঁরত কি না, 
িডিলিতিত সৈ-বিষয়ে সাঠক কিছ বলা যায় না। নদশর বালি হইতে সোনা 
ঠা ৯১ সংগ্রহ কারয়া এবং দাক্ষণ-ভারত ও আফগানিস্তান হইতে 
আমগ্াল * আমদানি করিয়া অলংকার প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় সোনা 

যোগাড় করা হইত । অলৎকার ও পান্রাঁদ প্রস্তুতের জন্য রূপার 
প্রয়োজন হইত । সাঁসা হইতে রূপা পৃথক করিয়া লওয়া হইত। রাজপতানা, 
দাঁক্ষণ-ভারত, পারস্য ও আফগানিস্তান হইতে সশসা আমদানি 
করা হইত। এইভাবেই মূল্যবান পাথরও বিদেশ হইতে 
আমদানি করা হইত। চানহৃ-দরোতে অবশ্য কতক পাঁরমাণ 
মূল্যবান পাথর পাওয়া যাইত। 


নিস্তার ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিজ্পের প্রয়োজনীয় শ্বেতসার রাজপুতানা 

মধ্য-এাঁশয়া, আফ- হইতে আমদান করা হইত। 

গানন্তান, পারস্য, উপারি-উন্ত আলোচনা হইতে 'সম্ধু-উপত্যকাবাসীদের সাঁহত 

দাঁক্ষণ-ভারত, রাজ. মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান, পারস্য, দাক্ষণ-ভারত, প্লাজপূতানা, 

৪১দ৮০৯১১৭ গুজরাট ও বালহচিস্তানের সাঁহত বাঁণজ্যক যোগাযোগ ছল, 

যাঁপাজাক যোগাযোগ একথা স্পন্টই বুঝা যায়। ইহা 'ভিল্ন, মেসোপটামিয়ার সাঁহতও 
যে যোগাযোগ 'ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় । 


ব্যবসায়-বাঁণজ্য-সংকান্ত পারবহন স্ছলপথ বা জলপথে পারচাঁলত হইত, সে-বিষয়ে 
কোন 'নশ্চয়তা নাই। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত দুইটি সশলমোহরে আঁঞ্কত 
নৌকার প্রাতকাীতি হইতে নৌচালনা 'সম্ধু উপত্যকাবাসশদের যে জানা 'ছিল, সে-বিষয়ে 
[নঃসন্দেহ হওয়া যায় ॥ নৌকাগুলির গঠন-ভাঙ্গমা সুমার, ক্রীট: 
৪৬ স্থলপথে ও মিশরের নৌকার মত 'ছিল। চ্ছলপথে পারিবহনকার্য উটের 
পাঁরবহন-ব্যবস্থা সাহাযো চলিত । মহেঞ্জোদরোতে একটি ঘোড়ার কগ্কাল পাওয়া 
গিয়াছে, ইহা 'ভিন্ন, উত্তর-বাল:চিস্তানের রাণাঘুনদ্রাই নামক 
স্থানে ঘোড়া ও গাধার কওকাল পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতে এীতহাসিক হুইলার 
মনে করেন যে, সম্ভবত উট, ঘোড়া ও গাধা 'সিম্ধ; সভ্যতার যুগের প্রধান পাঁরবাহক 
গিল।* হাতগর সাহায্যে পরিবহন-কার্য চলিত কিনা সেই সম্পর্কে কোন কথা 
সঠিকভাবে বলা যায় নাঃ তবে সেকালে হাতীর দাঁতের অলঙকারাদি "নার্মত 
হইত। 
ধর্ম-জীীবন £ 'সি্ধু উপত্যকাবাসীরা গতনটি শব্গঘূত্ত এক পরম যোগন-পুরুষের 
পুজা করিত। এই যোগী-পুরুষের তিনটি মস্তক ছিল এবং তান 
নানাপ্রকার পশ. দ্বারা পাঁরবোষ্টত থাকিতেন। পরবতাঁ কালের 
পহদ্দু্দেবতা মহাদেব বা পুশপাঁতি শিবের পূর“নংস্করণ 


মুল্যবান পাথরের 


পরম যোগপ-পুরুষ 
শিবের পুব-সংগ্করণ 


ক “02511006217 50008) 0090 ০820615 100156 ৪00 859 5766) 10 8০৮ 811)  £817- 
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আমরা সিম্ধু সভ্যতার ষুগের ফোগী-পুরুষের মধ্যে দোখিতে পাই ॥। পরবতর্শ কালে 
আনি শিবের ভ্রিশল যোগী-পুরুষের তিনাটি শঙ্গের উন্নত সংস্করণ 
পরবতণ" শা- বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে । সম্ধু উপত্যকার আঁধবাসগণ 
উপাসলার পুবাভানদ এক মহা-মাতৃদেবীর পুজা কারত। ইহা পরবতরঁ কালের 
হন্দুধর্মের শান্ত-উপাসনার পৃবভাস বলা যাইতে পারে। গসম্ধূ 
সভ্যতা যে-সকল অঞ্চলে গাঁড়য়া উঠিয়াছল, সেগীলর নানা অংশে কয়েকটি প্রস্তরথস্ড 
কক পাওয়া গিয়াছে । এগুলি শিবাঁলঙ্গ বলিয়া অনেকে অনুমান 
ভীন্তবাদ ও পনর্জদ্মে করেন এবং এঁ সময়ে শিবালিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল বালয়া 
বাস মনে করা যাইতে পারে। 1সম্ধু উপত্যকাবাঁসগরণ ভান্তবাদ ও 
পুনর্জন্মে বিশ্বাসী 1ছল বালিয়া অনেকে মনে করেন। 


সিম্ধু সভ্যতার যুগের শহর-নগরের ধ্বংসাবশেষ, অর্থনোৌতিক জীবন, 1শিজ্প-জ্ঞান, 
বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহার, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভাতি সবাঁকছুর 
আলোচনা করিলে এ সময়ে ভারতবর্ষে এক আঁত উন্নত ধরনের 
প্রাক-আর্ সভ্যতা গাঁড়য়া উঠিয়াছল, সে-ীবষয়ে জানতে পারা 
যায়। শী সময়কার জনসাধারণ যে আত উন্নত ধরনের সুসভ্য ও কৃঁষ্ট-সম্পন্ন জীবন 
যাপন কাঁরত, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । 


1সম্ধু সভ্যতার সাঁহত অপরাপর সভ্যতার যোগাযোগ (76196107. 01 79 
হ71005 ড8119ড (15111786108 7161) 011)67 (0511178160189 ) £ সম্ধু সভ্যতার 
ানদর্শন আঁবম্কৃত হইবার অব্যবাহত পর হইতেই 'সিম্ধু সভ্যতা ও অপরাপর 
সভ্যতার যোগাযোগ সম্পকে বিভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশকারয়াছেন। 

সৃমার ও মেসোপটামিয়া অঞ্চলের প্রত্বতত্বীবদগণ 'পিন্ধু সভ্যতার 
সচ্ধু সভ্যতা ও & ট ছা রর 

সাহত প্রাচশন সুমার-মেসোপটাময়া অণ্লের সভ্যতার সামঞ্জস্য 
সমার-মেসোপটামণীয় রর ভি 
সভ্যতার যোগাযোগ. প্রদর্শন করেন । ফলে 'সিম্ধু সভ্যতার প্রথম নামকরণ হইয়াছিল 

ইন্দো-সুমারীয় (1000-98259:20 ) সভ্যতা । কিন্তু ক্রমে এই 
দৃই সভ্যতার সামঞ্জস্যগাঁলর উপর যে অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং 
দুইয়ের মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, উহা পাঁরস্ফুট হইয়া উঠে । 


যাহা হউক, বালচিন্তানের মধ্য দিয়া সুমারীয় অণ্ল ও শসম্ধু উপত্যকার 
পারস্পাঁরক বাঁণাঁজ্যক আদান-প্রদান চলিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 'সিম্ধু সভ্যতা 
ও সমার-মেসোপটামীয় সভ্যতার যোগসন্তর প্রমাণ হিসাবে বলা 
যায় যে, মৃৎকারের চক্র (0০৮৮০:৪ 7189] )১ পোড়া ইটের 
ব্যবহার, চিন্রমূলক লিখনভঙ্গী এবং সবেপিরি উন্নত ধরনের নাগাঁরক জীবন উভয় 
সভ্যতায়ই পাঁরলাক্ষত হয়। ইহা ভিন্ন, মহেঞ্জোদরোর কয়েকটি সাঁলমোহর ইলাম 
টিভির ( 1০) ও মেসোপটামিয়ায় পাওয়া "গিয়াছে । অপর 'দিকে, 
আর সুমারীয় ও মেসোপটামীর লীলমোহর মহেঞোদরোতে পাওয়া 
,. শিয়াছে। এই সকল সাদৃশ্য হইতে সুমার প্রত্রততববিদগণ 
€99059701082965 ) দিসম্ধু সভ্যতা ও সমার-মেসোপটামীয় সভ্যতাকে সমগোষ্ীয় 


আত উন্বত ধরনের 
সভ্যতা 


উভরন সভ্যতার সাদৃশ্য 


৩৬ ভারতের ইীতিহাসকথা 


বাঁলয়া মনে করেন। 'িম্তু এই। সব সাদৃশ্য সত্বেও সিম্ধু সভ্যতার কতকগুলি 
ৃ নিজস্ব বৌঁশিম্ট্য ছিল, যেগুলি সুমার-মেসোপটামীয় সভ্যতায় 
জনগন পরিলক্ষিত হয় না। যাহা হউক, এইরূপ কাতিপয় সাদৃশ্যের 
সভাতার যোগযোগ : উপর 'নভ“র কাঁরয়া সিম্ধু সভ্যতা ও সমার-মেসোপটামশয় 
সভ্যতার যে নিকট-সম্পক্ণ ছিল, এই 'সম্ধাম্তে পেশছান অনুচিত 
হইবে । অবশ্য এই দুই সভ্যতার মধ্যে বাঁণাজ্যক যোগাযোগ যে ছিল, সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই।* সুমারীয় একটি শ্বেতপাথরের সীলমোহর, পাথরে খোদাই-করা 
একটি পাত্র, লাল রঙের পাথর, মাটির পান্র প্রভাত 'সম্ধু উপত্যকায় পাওয়া 
গিয়াছে । সিন্ধু সভ্যতার প্রভাবও কতক পাঁরমাণে এ অণ্চলে বস্তার লাভ 
কারয়াছিল। সম্ধু উপত্যকার স্তীলোকদের কেশাঁবন্যাস-রাঁত যে স:মার অগ্চলে 
[বদ্তারলাভ করিয়াছিল, এ-বিষয়ে তাহা উল্লেখযোগা ।+ 
মিশরীয় সভ্যতার সাহত 'সিম্ধু সভ্যতার যোগাযোগ সম্পকে কোন প্রত্যক্ষ 
ও নির্ভরযোগ্য তথ্য নাই। কিন্তু মিশর ও 'সিম্ধু উপত্যকার মধ্যে যে বাঁণাঁজ্যক 
যোগাযোগ ছিল, তাহা গসম্ধু উপত্যকায় কতকগুলি 'মশরায় 
সনের দাহ [জাঁনসপন্রে যথা, ষাঁড়ের পায়ের অন.করণে নামত পা-যুস্ত টুল 
িপ্ঘ্‌ উপত্যকার 80575 ০ 
বাঁণাঁজাক যোগাযোগ স্তন্যপানরত শিশুসহ মাতৃম্র্ত? দীপাধার (০90019 86210 ) 
প্রভৃতির আঁবিচ্কার হইতেই অনুমান করা যায় । 
কেহ কেহ মনে করেন ষে, সিম্ধু সভ্যতার ও বোঁদক সভ্যতার মধ্যে নিকট-সম্বম্ধ 
রাহয়াছে এবং 'সম্ধু সভ্যতা বোদক সভাতার পরবতী । ডন্তর মজমদার, ডক্টর 
রায়চৌধুরী ও ডক্টর দত্ত প্রমুখ এঁতিহাসকগণ এই মত স্বীকার 
করেন না।. তাঁহাদের যুন্ত হইল এই যে প্রথমত, সিম্ধু সভ্যতা 
সংপক' ছল নগর-কোঁশ্দ্রিক ও বোঁদক সভ্যতা ছল গ্রাম-কেন্দ্রিক। উন্নত 
ধরনের নাগারক জীবন সিম্ধু সভ্যতার প্রধান বোঁশিষ্ট্য ছল, 
কিন্তু এইরূপ নাগারক সুযোগ-সুবিধা বোদক যুগে জানা ছিল না। সিম্ধু 
নী সভ্যতাকে বোঁদক যুগের পরবতাঁ বাঁলয়া যদ মনে করা হয় এবং 
ধসের নি [সম্ধু সভ্যতার নাগাঁরক জীবন যাঁদ বোদক সভ্যতারই উল্লত 
পরবতণ"? সংস্করণ বাঁলয়া বিবেচনা করা হয়+ তাহা হইলে পরবতাঁ কালে 
বৈদিক সভ্যতার অপরাপর বৌঁশম্ট্য হইতে নগর-কেন্দ্রিক 
জশষনযান্রার পদ্ধাত 'বলঃপ্ত হইল 1ক কারয়া 2 গসম্ধু সভ্যতা বৈদিক সভ্যতারই অংশ 
হুসাবে গাঁড়য়া উঠিয়া আকাস্মিকভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এইরুপ য্যান্ত গ্রহণযোগ্য 
নহে। দ্বিতীয়তঃ বৈপিক বুগে লোহার ব্যবহার জানা 'ছিল+ 'কিন্তু 'িম্ধু সভ্যতার 


শপ্প শপ 
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প্রাগেত্হাসিক যুগ ৩৯ 


বগে লোহার ধ্যবহার জান্য ছিল না। একমান্ত মহেঞ্জোদরোতে ঘোড়ার একটি 
কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা হইতে 'সিম্ধু সভ্যতার যুগে ঘোড়ার ব্যবহার একেবারে 
আঁবাদত 'ছিল বলা চলে না,* 'কিম্তু বোদক যুগে ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার পাঁরলাক্ষিত 
হয়। তৃতীয়ত, মাতৃদেবী ও পশপতির পূজা সম্ধু সভাতার ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ 
ছল, অথচ এই সকল প্‌জা-অর্চনা বৈদিক যুগে ছিল না। িবাঁলঙ্গের পূজা সিম্ধু 
সভ্যতার কালে প্রচালত ছিল, কিন্তু বৌদক যুগে এইরূপ পূজা 'নাষম্ধ 'ছিল। 
চতুর্থত, সিম্ধু সভ্যতার যুগে ষাঁড় পূজা পাইত, কিন্তু বোদক যুগে গাভন পূজিত 
হইত । এই সকল বৈষম্যের দিক হইতে বিচার কারলে 'সম্ধু সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার 
পরবতার্ণ এই মত গ্রহণ করা যায় না। 


ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি বোর্দক-সভ্যতা । এই ধারণা এষাবং 

সন এ অনেকেই পোষণ করিয়া আসিতেছেন, 'িম্তু সিম্ধু সভ্যতা ভারত- 
ও বৌদক সভ্যতা সভ্যতার অন্যতম ভীতি ছল, এই কথা অনস্বীকার্য ।ণ পরবতাঁ 
কালের 'হম্দুধর্মেও হরপ্পা-মহেজোদরো লভ্যতার প্রভাব 

পাঁরলাক্ষত হয় । পশ-পাঁত যোগী অথবা নত্য-ভঙ্গিমায় পশপাঁতি পরবতাঁ কালের 'শিব 
ও নটরাজেয় পুর্যভাস বলা বাহুল্য । অনুরূপ মাতৃমূর্তি পরব কালের পার্ধতীর 
আদ সংস্করণ বলা যাইতে পারে । ইহা ভিন্ন, পরবর্তাঁ কালের 'বাভন্ব প্রতীকচিহ্ছের 
ছাপ দেওয়া মূদ্রা সম্ধু সভাতা যুগের সীলমোহরেরই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে । 


সিন্ধু সভ্যভা রচয়িতাগণ (48010907901 619 [0088 (01511188600) £ সিম্ধু 
উপত্যকায় কোন: জাতি এইরূপ উন্নত ধরনের সভ্যতা গাঁড়য়া তুলিয়াছিল সে- 
[বষয়ে মতদ্বৈধ রাঁহয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে সম্ধ্ উপত্যকাবাসীরা 
গছিল সুমারীয় জাতর লোক। আবার অপর অনেকে ইহাদের 


রও প্লাবড় বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ আবার দ্রাবিড় ও 
কর্তৃক সন্ট সুমারীয়দের একই জাতি বলিয়া মনে করেন ' শেষোল্ত মতানৃযায়ী 


দ্রাবিড়গণ এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে বসত বিস্তারেলস পর ক্রমে 
মেসোপটামিয়া অঞ্চল পর্যন্ত বসতি বিস্তার করে । বাল:চিস্তানের ব্রাহুই জাতর 
লোকেরা এখনও দ্রাবিড় ভাষায় কথা বাঁলয়া থাকে, এই য্যান্ত এই মতবাদের সমর্থনে 
প্রদর্শন করা হয়। এতাঁষ্ভন্ন পাঁণ, অসুর, ব্রাত্য, দাস, নাগ এমন কিঃ আষগিণ এই 
সভ্যতা গাঁড়য়া তুলিয়াছিল বাঁলয়াও ভিন্ন ভিন্ন পাশ্ডিতগ্রণ মত পোষণ করিয়া থাকেন । 
আঁধকাংশ পাঁণ্ডতের মতে 'সিম্ধু উপত্যকাবাসিগণ ছিলেন দ্রাষিড় ভাষাভাষা । 
কিম্তু শব-সৎকার-ব্যবস্থার দিক দিয়া ধিচার করিলে 'সিম্ধু উপত্যকাবাসাঁদগকে 


+ ৬1৫৩, 726 17248 01111201107, ৬10৩561৩060. 
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8০ ভারতের হইতহাসকথা 


দ্রাষিড় জাতির লোক বলা চলে না। কারণ দ্রাষিড়গণ মতদেহকে প্রধানত কবর দিত । 
পাব খতবাদের . ইহা ভিন্ন, দাঁক্ষণ-ভারতে খননকার্ষের ফলে আঁক্কৃত এরীতহাসিক 
বরুদ্ছে ব্য সামগ্রীর মধ্যে সিম্ধ; সভ্যতার প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয় না। 
ব্রাহই জাতি ভ্রাঁধড় ভাষায় কথা বাঁললেও তাহারা তুক- 
ইরানশয় ভাতিসম্ভুত বাঁলয়া প্রমাণিত হইয়াছে । জাতিয় দিক হইতে বিচার কাঁরলে 
অপরাপর দ্রাবিড় ভাবাভাষী লোক হইতে তাহারা সম্পৃণ ভিন্ন, এই প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । সুতরাং ব্রাহুই জাতির লোক 'সম্ধু সভ্যতা গাঁড়য়া 
তুলিয়াছিল' এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। পাঁণ, ব্রাত্য, অসুর 
« প্রভাতি জাতির সহিত 'সিম্ধু সভ্যতার যোগাযোগ প্রমাণ করিবার কোন তথ্যাঁদ পাওয়া 
যাক্ন নাই। 
সার জন মার্শাল সম্ধু সভ্যতা যোঁদক সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ধ্ান্তসহ 
টরলাকেরে প্রমাণ করিবার চেষ্টা কারয়াছেন। তাঁহার মতে থাগেবদের রচনা 
মতবাদই সর্বজনগ্রাহযা কাল সিম্ধু সভ্যতা ধবংসের প্রায় হাজার বৎসর পর। সুতরাং 
আর্যদের সহত 'সিম্ধু সভ্যতা রচনার কোন সম্পর্ক নাই। 
বর্তমানে সার জন মা্শালের মতই প্রায় সর্ধজনগ্রাহ্য। সার জন মার্শালের 
মত প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হইলেও কোন কোন লেখক আর্ধ সভ্যতা 
আতহাসকের মতে. পিম্ধ সভ্যতার পর্ববতাঁ সভ্যতা বলিয়া মনে করেন এবং এই 
আর্ধগণ 'সিচ্ঘ: সভাতার কারণে খগেবদের আর্ধগণ 'সিম্ধ সভ্যতার রচাঁয়তা ইহা দ্বাভাবিক- 
ভাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে ॥ অবশ্য য্যান্তর খাতিরে ইহা বলা 
যাইতে পারে যে খাগেবদের আর্ধগণ বসম্ধু সভ্যতা রচনা করে 
নাই, এই বথা প্রমাণিত না হইলে ইহার 'বরুদ্ধাচরণ করাও সম্ভব নহে। 
উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে, সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের জাত নিরূপণ সম্পর্কে 
কোন স্থির 'লিদ্ধাম্তে উপনীত হইবার উপয্স্ত তথ্যাঁদ এখনও 
উপসংহার £ 1স্থর পাওয়া যায় নাই। আঁধকতর নিভ'রযোগ্য এ্ীতহািক 
হইবার অস্মাবষা£ প্রমাণের অভাবে এ-বিষয়ে কোন 'নার্দণ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব 
আধ-অনাধ' সভা্তার় নহে ।* ীসম্ধু সভ্যতার রচাঁয়তা কাহারা সে-বিষয়ে একমান 
সংমশ্রথ নৃতাতিএক উপাদানের উপর 'নিভ'র কাঁরয়া একটি মোটামুটি 
[সম্ধাম্তে উপনীত হওয়া সম্ভব । 'সিম্ধু সভ্যতার 'নিরদশনগুলির 
মধ্যে কতকগুলি নর-কঙকাল ও মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছে । এগুলির নতাত্বিক 
বিশ্লেষণের ফলে 'সিম্ধু সভ্যতাকালের আঁধবাসগণ মোট চাঁরাঁট জাতির লোক 'ছিল 
বাঁলয়া মনে করা হইয়া থাকে । এই চাঁরাট জ্বাতি হইল £ আস্ট্ক, ভূমধ্যসাগরায়, 
মোঙ্গলীয় ও এ্রলপাইন। অবশ্য মহেঞ্জোদরোর অধিবাসবন্দর প্রধানত ভুমধ্যসাগরায় 
জাতর লোক ছিল বালয়া অনধামত হয় । সাধারণভাবে একথা বলা চলে ষে, সিন্ধু 
সভ্যতাবানী 'ছিল 'বাভন্ন জাতিসম্ভুত এবং তাহাদের অনেকেই 'ছিল 'মাশ্রত জাতির 
লোক। 1সম্ধু সভ্যতার আমলের আস্টিক জাতির লোকের মাথার খুলির সাহত 
ক 1 15 1087995801৩, &% 005 05592068085 91 038 00099165086 60 90205 6০ ছি 66910 
০0001083010, 785 78410 4486) 0, 194. 


অপরাপর অতবাদ 


প্রাগোতহাসিক যুগ ৪১ 


মেসোপটাময়ার শত উর+ অলং-উবাইদ প্রভাত চ্ছানে আবিষ্কৃত মাথার খাঁলর 
সাদশ্য পারলাক্ষত হয়। আবার সেগ্ীলর সাঁহত দাক্ষণ-ভারতের আঁদত্যানালদর 
ও গসংহলের ভেম্দা সম্প্রদায়ের লোকের মাথার খুলির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 
ভূমধ্যসাগরীয় জাতির লোকের যে-সকল মাথার খাল 'সিম্ধু সভ্যতার ধবংসাবশেষে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলির সাঁহত বালহাঁচস্তান, মেসোপটাময়া এবং তুকাঁস্তানে 
প্রাপ্ত কয়েকটি মাথার খাঁলর সাদংশ্য লক্ষ্য করা গিয়াছে । মোঙ্গলীয় জাতির লোকের 
মাথার খ্যীল যে-করাঁট 1সম্ধু সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া "গিয়াছে, সেগ্যালর 
সহিত নাগা অণ্চলের মোঙগলীয় জাঁতর লোকের মাথার খুঁলির সাদশ্য আছে। 
আবার এলপাইন জাতির লোকের যে-সকল মাথার খুঁল 'সিম্ধু সভ্যতার 'নদর্শনগুঁলির 
মধ্যে পাওয়া গিয়াছে সেগুলির সাহত মেসোপটামিয়ার কিশ নামক স্থানে আবিষ্কৃত 
মাথার খুলর সামঞ্জস্য দেখা গিয়াছে । ইহা হইতে একথা অনুমান করা হয় ষে, 
1সম্ধ্‌-পাঞ্জাব সেই কালে বিভিন্ন জাতির এক 'িলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল । সুতরাং 
সম্ধু সভ্যতা কোন একটি বিশেষ জাতির লোক গাঁড়য়া তুিয়াছিল বলা হয়ত ঠিক 
হইবে না। নানা জাতির লোকের সমবেত চেষ্টায় এই সভ/তা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। 
আয" ও অনার্ধদর সভ্যতার সংামশ্রণেই সিম্ধু সভ্যতা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল এইর্‌প 
মনে করা অনুচিত হইবে না ।* 

দিন্ধ সভ্যতা ধ্বংসের কারণ ( 0881968 01 €1)6 10691780180) 01 0108 [780119 
01৮11198107) ) £ সিম্ধু সভ্যতার ধবংসের কারণ সম্পর্কে সাঁঠক কিছ; বলা সম্ভব 
1সম্ধ্‌ সভাতা ধসের নহে । সঠিক তথ্যাদির অভাবে স্বভাবতই পরোক্ষ প্রমাণের 


হার ঃ ভাত্ততে '্বাভন্ন কারণের উল্লেখ করা হইয়া থাকে । মোটামুটিভাবে 
সিম্ধু স্ভ্যতার অবসানের কারণ হসাবে সেই অগলের 
পাঁরবর্তনশবল ভূ-প্রকীতির উল্লেখ করা হইয়া থাকে । 


(১) অরেল স্টাইন (45291 9691. )-এর মতে তামযুঙ হইতেই সিম্ধু উপত্যকা 
অণ্ল ক্রমান্বয়ে শ্‌ম্ক হইতেছিল। কৃষিজামর উপরিভাগ 
অরেল স্টাইনের 
আভিমত সাদা, শুক এবং ভঙ্গুর (0026 0780. 01 624682 ) হইয়া 
পাঁড়তোছল। আলেকজান্ডারের আরুমণকালে কাঁষজমির এই 
শুহ্কতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং মকরাণ অণ্চলের মধ্য দিয়া বাইবার কালে 
তাঁহার সৈন্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ প্রয়োজনীয় জলাভাবে প্রাণ হারাইয়াছিল। 
এই ক্রমবর্ধমান শংষ্কতা 'সিম্ধু সভ্যতা বিনাশের কারণ হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
গ্রহণ করিয়াছল। 
(২) গসম্ধূনদের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে 1সম্ধৃ-আধিত্যকার সিদ্ধ 
সরান নদের এবং উহার শাখা-নদীর অববাহকা অঞ্চল ভিন্ন অপরাপর 
পরিবর্তন অংশ শৃঙ্ক মরু অঞ্চলে পাঁরণত হইয়াছে । কিন্তু সিদ্ধ সভ্যতার 
যুগে সেখানে জলাশয়, অরণ্য, বন্য জস্তু-জানোয়ারের বথা 
বাঘ, গস্ডার, হাতি, মীহষ প্রভীতির ষে অভাব ছিল না, তাহা 'সিম্ধু সভ্যতার 'বাভল্ন 


রণ ্ং ৪ £0171695008 0105 83100176518 0 (05 81980 800 000-/1591) ০016068, 466 
৬. 


৪২ ভারতের হাতহাসকথা 


নিদর্শন হইতে, বিশেষভাবে সীলমোহরগলি হইতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না। কিল্তু 
বন-যক্ষের ধৃংসসাধংন নগর সভ্যতার প্রয়োজনে, বনজঙ্গল, বৃক্ষাদ জবালানণ হিসাবে, 
বিশেষভাবে পোড়া ইট প্রস্তুত কাঁরতে 'গয়া অরণ্যের যে ধংসসাধন 
করা হইয়াছিল, উহার ফলে বৃষ্টিপাতের মান্রা হাস পাইয়া ক্রমে সেই অঞ্চল উষর মর: 
অঞ্চলে পাঁরণত হইতে থাকিলে প্রাচীন 'সম্ধু সভ্যতা টাকিয়া থাকিতে পারল না। 

(৩) ইহা ভিন্ন, রাজপুতানার মর: অণ্চলের ক্রম প্রসার 'সিম্ধু সভ্যতা 'বনাশের 
কারণগুঁলির অন্যতম হিসাবে 'িষেচ্য বাঁলয়া পাণ্ডিতগণ মনে করেন। ধীসম্ধু 
উপত্যকাকে আর্রতাহীন শুজ্ক মরু অঞ্চলে পাঁরণত কাঁরয়া সেই সভাতা ধ্ৰসের জন্য 
রাজপূতানার মরুভূমির সম্প্রসারণ অনেকটা দায় ছিল। 

(৪) অবশ্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পারবর্তনই 'সিম্ধু সভ্যতার ধৰংসের প্রধান 
কাঁধ ও অপরাপর . বা একমান্র কারণ একথা য্ুক্তিসিম্ঘ নহে। নগর-কেশ্দ্রি 
অর্থনোতক ব্যবস্ঘার সভ্যতায় ক্রমে কৃষির গুরুত্ব ও উৎকর্ষ হাস পাইতে থাকলে 
অবনাত অর্থনোতক কারণও এই সভ্যতার ধৰংসের পথ উল্মন্ত 

কাঁরয়াছল। 

(&) মহেঞ্জোদরো শহরটি পর পর সাতাঁট স্তরে একই হ্ছানে বারবার 'নার্মত 
হইয়াছিল । সিম্ধু-নদের জল-নকাশের শান্ত পাঁলমাটি জামবার ফলে ক্রমেই হাস 
পাইতে থাকলে মহেঞ্জোদরো শহরাঁট প্লাবনের কবলে পড়ে । এজন্য পর পর উহার 
উচ্চ হইতে উচ্চতর 'ভাত্বর উপর পুনাঁনমাঁণের প্রয়োজন হয় । অন্তত তনবার এই 
শহরাট গ্লাবনে সম্পূর্ণরূপে িধবস্ত হইয়াছিল, এই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । প্লাবন 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাঁধীনমা্ণ ও জল-নিন্কাশনের জন্য নর্দমা তৈয়ার করা 
হইয়াছিল বটে, 'কিম্তু এইগুলির বিশেষভাবে জল-নিকাশ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও 
সংস্কার ঠিকমত না কারবার ফলে প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ আর ছিল না। 
মহেজোদরো শহর হইতে লোকসংখ্যার বাস্তুত্যাগ প্লাবন হইতে আত্মরক্ষার জনই 
প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়া'ছল বলিয়া পাঁণ্ডতগণ মনে করেন । 

(৬) ইহা 'ভন্, সিম্ধু সভ্যতার শহর-নগরগঞ্লর পূর্ধেকার নাগারক উৎকধ 
ক্রমশই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতোছিল । লোকসংখ্যা বগ্ধর ফলে বড় বড় দালানের ঘরগ্ীলকে 
ছোট ছোট ঘরে ভাগ কাঁরয়া লওয়া হইয়াছিল । দাঁরদ্রদের বাসস্থান 'ঘিঞলী বস্তিতে 
রূপাম্তাঁরত হইয়াছিল । মহেঞ্জোদরো শহরাঁট ক্রমে উহার পূর্বেকার সৌম্ঠব হারাইয়া 
এক শ্রীহীন, শুঞ্খলাহণীন শহরে রুপান্তরিত হইয়াছিল । 

(৭) বর্তমানে বিদেশী গবেষকদের গবেষণার ফলে কতকগ্ছাল নূতন যুন্তর 
অবতারণা করা হইয়া থাকে । তান কোন পাণ্ডত একথা বাঁলয়া থাকেন যে, উপরে 
আলোচিত কারণগ্ল 'ম্ধু সভ্যতার ১৯৭ লস 
সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার ব্যাখ্যা 
বিনিটুনিারর। দিতে সম হয় নাই । এই সকল পাঁশ্ডতের মতে, বিশেষভাবে রুশ 
ভারত-ইতিহাসতভ্বাবদদের মতে 1সম্ধু সভ্যতার সামার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং সভ্যতা- 
সংস্কাতির সম্প্রসারণ এই দৃইয়ের মধ্যে কোন সামপ্াস্য বা সমতা 'ছিল না। অপেক্ষাকৃত 
পশ্চাংপদ অঞ্চল এই সভ্যতার অল্তভুন্ত হইয়া যাইবার ফলে 'সিম্ধু সভ্যতা-সুলভ 


প্রাগোতহাসিক যুগ ৪৩, 


নাগরিক দায়িত্ববোধ ও কর্মকুশলতা আর ছিল না। নাগারক [সম্ধু সভ্যতা অবক্ষয়ের 
ইহা অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচনার যোগ্য । 

(৮) িম্ধু সভ্যতার ধবংসাবশেষের মধ্যে বহুসংখ্যক কণ্কাল একই স্থানে স্তূপশ- 
কৃতভাবে পাওয়া 'গ্িয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির সম্মুখে অথবা রম্ধনশালায় 
রদ্ধনের বাসনপন্ত্রের সম্মুখে মৃতের কত্কালও পাওয়া 'গয়াছে | 
এগুলি হইতে অনেকে মনে করেন যে, 'সম্ধ্‌ সভ্যতা বন্যা, 
ভূমিকম্প প্রভীতি.কোন আকস্মিক দুদৈ'বের ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছল । 

(৯) সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের সবাঁধিক জনাঁপ্রয় আভমত হইল যেঃ আরধদের 
আক্রমণের ফলেই সমগ্র সিম্ধু সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । হরস্পা, মহেঞ্জোদরো 
প্রভৃতি স্থানে খননকার্ষের ফলে যে-সকল নরকত্কাল পাওয়া গগয়াছে সেগুলির মাথার 
খুঁলর উপর আঘাতের 'চহ্ন পাওয়া শৃগয়াছে । ইহা ভিন্নঃ একই স্থানে, যেমন রাস্তায়, 
1সশড়র উপর কথ্কালের অবস্থান এবং একাধক কতকাল একই স্থানে পাইবার ফলে. 

. বাহরাগত আকুমণ 'লিম্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হিসাবে অনেকে 
রে মা মনে করিয়া থাকেন। 'কম্তু আধাঁনক গবেষণায় এই কথার উপর 
জোর দেওয়া হইয়া থাকে যে, কগকালগুলি কেবলমান্্ আয বা 

অনার্ষজাতর লোকেরই এমন নহে । 'বাভন্ন জাঁতর লোকের কশুকাল দৃষ্টে এই অনুমান 
করা হইয়া থাকে ষে সিম্ধু সভ্যতাবাসধী একাধিক বাঁহরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে হুঁঝতে 
বাধ্য হইয়াছিল ॥। তাহাদের প্রতরোধ ব্যবস্থার নিদর্শন হইতেও এই কথাই সুস্পষ্ট 
হইয়া থাকে । বালুচিস্তানের এবং ইরানের কয়েকটি উপজাতির লোকের সাহত 
কতক আঁম্ঘ, কৎ্কালের সাদশ্য লক্ষ্য করা গিয়াছে । এই সকল বাহরাগত আক্রমণকারণ- 
1দগকে আর্য জাতি বাঁলয়া আখ্যায়িত করা অনুচিত বলিয়া পণ্ডিতগ্ণ মনে করেন ॥ 
অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ে ক্ষীয়মাণ 1সম্ধু সভ্যতা বাঁহরাক্রমণের আঘাত সহ্য কাঁরতে 
স্বভাবতই পারে নাই । মামার হুইলারের মতে ( 4০:617097 099197 ) ইন্দ্র যে- 
সকল নগর-দুর্গ ধহংস কাঁরয়াঁছলেন সেগ্ালর মধ্যে হরপ্পা অন্যতম ।* কিন্তু 
ইন্দ্রের আক্রমণের কাহিনন ইীতিহাস-সম্মত বাঁলয়া আধুনিক এতিহাসকগণ গ্রহণ করেন 
নাঃ যদিও আঁধকাংশ পাণ্ডিতই আর্ধদের আক্রমণের ফলে 'সিম্ধু সভ্যতা ধবংসপ্রা্ড 
হইয়াছিল--হুইলারের এই মত গ্রহণযোগ্য বাঁলয়া মনে করেন । যাহা হউক, 'সম্ধু 
যার সভ্যতা প্রকৃত ক কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সে-সম্পকে 
উপার-উত্ত মতবাদ কেহ কেহ গ্রহণ কাঁরলেও সেগ্দালকে সাঁঠিক 
কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যান্তযুন্ত হইবে না। িম্ধু সভ্যতা সম্পর্কে গবেষণা এখনও 
সম্পণ হইয়াছে বলা চলে না। নূতন গবেষণার ফলে নূতন তথ্য হয়ত এ-বিষয়ে: 


আরও আলোকপাত করবে । 


আযষ'দের আক্রমণ 
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ন্বিতীস্ত্র অশ্যান্র 
আর্ধদের আগমন £ বৈদিক সভ্যত। 
€(০01018 ০01 01)6 /192109 :1071)5 9010 (01111921101) ) 


আরধগণের আদি ঘাঙ্গস্থান (00611817006 01 76 ৮19 ) 2 
আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, সে-সম্পর্কে বিভিন্ন পরস্পর-ীবরোধী 
জিরার মতবাদ রহিয়াছে। এ-বিষয়ে এখনও কোন স্থিরাঁসম্ধান্তে 
ভি কী পেশছান সম্ভব হয় নাই। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, “আধ” 
মতানৈকা একটি ভাষার নাম, “আর্ধজাতি' বলিয়া কিছুই নাই ॥। আর্ধভাষায় 

যাহারা কথা বাঁলতেন তাঁহারাই “আধ্জাত' নামে সাধারণত 
আভীহত হইয়া থাকেন।* গ্রণক, ল্যাটিন, গাঁথক, জামনি, কেলটক- পারসণক, 
সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা আযভাষার অন্তর্গত । 


সংস্কৃত ভাষা ও ইওরোপাীয় আধভাষার প্রধান কয়েকাটর মধ্যে মৌলিক সামঞ্জস্য 
সংস্কৃত মূ আর্ধ-. সবপ্রথম ফলি্পো স্যাসেটি (দ1800 8598988) লক্ষ্য করেন। 
ভাষা হইতে উৎপন্ন ঃ অস্টাদশ শতাধ্দীর শেষভাগে (১৭৮৬ ঘ্রীঃ) সার উইলিয়াম 
ইওয়োপণীয় ভাষ। জোন (81: 71110 70099) গ্রীক, ল্যাটিন, পারসীক, 
গরক, ল্যাটিন প্রভাত সংস্কৃত প্রভৃতি 'বাভন্ন ভাষায় মূলগত সাদ-শ্য লক্ষ্য কাঁরয়া এগুল 
সাহত ঘৌলক সাদশ্য একই মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন, এইরূপ আঁভমত দান করেন । 
সংস্কৃত ভাষাভাষী আর্গণের সাঁহত ইওরোপাীয় অপরাপর আর্ধভাষাভাষীদের যে 
মলগত একা 'ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 


যাহা হউক, আর্ধদের আদ বাসস্থান সম্পর্কে আলোচনা কাঁরতে গিয়া কোন কোন 
পণ্ডিত বাঁলয়াছেন যে, ভারতবর্ষই আধদের মূল বাসস্থান । এই মতবাদ গণনাথ ঝা, 
বিবেদ প্রভৃতি পশ্ডিতগ্ণ কর্তৃক বিশেষভাবে সমাথত। তাঁহারা মনে করেন যে, 
মৃূলতানের দেবকী নদীর অববাহকা অঞ্চল [ছিল আধদের আদ 

শার্ধদের আদ ও ০ 
বাগস্থান ভারতে? বাসস্থান । বোদক যুগের আকর্ষণ 'সপ্ত সম্ধ' তাঁহাদের নিজ 
দেশ বাঁলয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা "ভন্নঃ তাঁহাদের রচনায় 
ভারতবর্ষ ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন আদি বাসস্থান সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। এক 
দেশ হইতে অপর দেশে বসাত-বস্তারের পর মানুষ সাধারণত বহুকাল ধাঁরয়া নিজ 
মূল বাসস্থানের কথা ভুলিয়া যায় না। ভারতের পাশণদের কথা এ-বিষয়ে উল্লেখ 
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আর্যদের আগমন $ যোদক সভ্যতা ৪. 


করা হইয়াছে । ভাষাতত্তেরর দিক দিয়া 'িবচার কাঁরলেও, তাঁহারা বলেন ষে, মূল, 
আর্ধভাষার সবাধিক শব্দসংখ্যা সংস্কৃত ভাষার সান্লাবস্ট রাঁহয়াছে, এরূপ অপর কোন 
যা আর্ধভাষায় নাই । বেদের ন্যায় গ্রন্থাদ রচনার প্রয়োজনণয় 
' মানাসক উৎকর্ষ আর্ধজাতর অপর কোন শাখার ছিল না; ইহা 
হইতেও তাঁহারা মনে করেন যে, ভারতবর্ষ হইতে উদ্বৃত্ত লোকসংখ্যাই দেশত্যাগ কাঁরয়া 
ইওরোপের 'দকে অগ্রসর হইয়াছিল । এই উদ্ব-ন্ত লোকসমাজের মধ্যে দ্বভাবতই শ্রেষ্ঠ 
মেধাযুস্ত আর্ধগণ ছিলেন না। এই কারণে ভারতীয় আযগগণই বেদের ন্যায় উচ্চস্তরের 
সাহিত্য রচনা কারতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিম্তু অপরাপর আর্গণপ তাহা পারেন 
নাই। খশ্বেদের ভৌগোলিক তথ্যাঁদ হইতেও স্পস্ট বুঝা যায় যে, পাঞ্জাব ও উহার 
পাঁরপাঁ্্বক অণ্চল-ই “খণ্বেদ ঘুগে” আর্ধদের বাসস্থান । অপর কোন দেশের উল্লেখ 
তাহাতে নাই । আর্ধভাষাগু'লির মধ্যে 'লিথুয়ানয়ার ভাষা-ই প্রাচীন আর্ধভাষার 
অনুরূপ । এ-বিষয়ে তাঁহারা বলেন ষে, অগ্রগ্াতির মম্থরতা বা অপরাপর জাতি ও 
ভাষার সাহত যোগাযোগের অভাবহেতুই লথুয়ানয়ার ভাষা মূল আর্ধভাষার সাঁহত 
নৈকট্য বজায় রাখিয়া চাঁলয়াছে। সর্বশেষে, আধর্দের বাসস্থান ভারতবর্ষে ছিল, 
এই য্ান্ত খণ্ডনের তেমন কোন বিরুদ্ধ যাান্ত নাই, এই কথাও তাঁহারা বাঁলয়া 
থাকেন। 
কিন্তু ড্র 'ব. কে ঘোষ* প্রধানত তিনটি যাান্তর উপর নিভব্র করিয়া আর্যদের 
আদ বাসস্থান ভারতবর্ষে ছিল না. এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । প্রথমত, 
ভাষাতত্বের 'দিক হইতে বিচার কাঁরলে দেখা যায় যে, ইওরোপশর় মহাদেশের 
তর ঘোষের আঁভমত অপেক্ষাকৃত স্বজ্প-পাঁরসর এলাকার মধ্যে আর্ধভাষার 'বাভন্ন 
শাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইওরোপের বাহিরে এই 
ভাষা ততটা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে নাই । এক সংকীর্ণ পণ ধারুয়া আর ভাষা 
ধগ্বেদের যুগে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব অণ্ল পধ্ত বস্তার লাভ ক।শয়াছল। ইহা 
হইতে মনে হয় যে, আরগণ ভারতবর্য হইতে ইওরোপের 'দকে অগ্রসর না হইয়া ঠিক 
[বপরীত গাঁত, অর্থাৎ ইওরোপ হইতে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন । 
বাত পদ্বতীয়ত, মূল আর্ধভাষার সাহত 'লিথুয়ানিয়ার ভাষার 
- 1নকটতম সম্পর্ক হইতেও উপার-উত্ত সিদ্ধান্তই সমাথ-ত হইয়া 
থাকে । লিথুয়ানয়ার ভাষা-ই আর্যভাষার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পাকতি, সংস্কৃত ভাষা 
নহে। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষই যাঁদ আর্ধ-সভ্যতার আদি নিবাস ছিল, তাহা হইলে 
ভারতবর্ষের 'বাঁভল্ন অগ্চলে এখনও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে । 
আর্যদের আঁদবাস এ-দেশে হইলে বাহিরে বিস্তারের পূব আরগণ নিশ্চয়ই 
ভারতবর্ষের সব্বন্ত 'ন্জ আঁধকার বিস্তার করিা:তন, কিন্তু ভারতের দক্ষিণ এবং 
উত্তরের কোন কোন অংশে অদ্যাবাীধ অনার্য বা দ্রাঁবড় ভাষার প্রচলন আর্যদের আঁদ- 
বাসস্থান ভারতবর্ষে এবং এই য্যাস্তর অসারতা প্রমাণ করে। ইহা ভিব, অপরাপর; 
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8৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


আর্ধভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার মূর্ধন্য বর্ণ ( 69:9725]9 )১ যথা, ধা+ খা টত ঠ3 
ও ণ রও ষ্‌ প্রভাতর প্রাধান্য ভারতীয় আর ভাষার উপর দ্রাবিড় প্রভাত অনার্ধ 
ভাষার প্রভাব নির্দেশ করে। যাহা হউক, মহেঞ্জোদরো বা 'সিম্ধু সভ্যতার ষূগের 
পুর্বে পৃথিবীর কোথাও আর্ধভাষার আঁস্তত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
সুতরাং মহেঞজোদরো সভ্যতাকে যাঁদ আর্য সভ্যতা বাঁলয়া প্রমাণ করা চলে, অথবা 
“এ সময়কার ভাষাকে যাঁদ সংস্কৃত ভাষার আদি সংস্করণ বাঁলয়া প্রমাণ করা যায়, 
একমাত্র তাহা হইলেই ভারতবর্ষ আরদের আঁদ বাসস্থান, এই 'সিম্ধাম্ত গ্রহণ করা 
চলিবে । এশাবিষয়ে 'সিম্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সঈলমোহরের পাঠোম্ধারের পৃববিধি 
কোন কিছ বলা সম্ভব নহে । 
চরিা লা এই সকল য7ন্তর উপর 'নভর কাঁরয়া ডস্তর ঘোষ বলেন যে, 
ই আর্ধগণ দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ কারয়াঁছলেনঃ সেই 
মত-ই আঁধকতর গ্রহণযোগ্য । 
আর্ধদের আদ বাসস্থান তাহা হইলে কোথায় ছিল-_এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিবে। 


আদের একশাধার আর্যদের অর্থাৎ ইন্দো-ইওরোপনয়দের (420 _ 100৩ 


প্রাচ্যের দিকে, 700701)980 ) যে-শাখা প্রাচ্যের দিকে বসাঁতবস্তার কারয়াছিল 
অপরাঁটর পাশ্চাত্যের উহা ইন্দো-ইরানীয় ([797০-178218% ) নামে পারাচিত । ইন্দো- 
দিকে অগ্রগাত ইরানীয় শাখা ইরান এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত 'িস্তার লাভ করে। 
আফ'দের আদ অপর এক শাখা ইওরোপের দিকে অগ্রসর হয় । কোন আদ 
বাসভুম সম্পর্কে স্থান হইতে আফণগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দিকে অগ্রসর 
ইউনি হইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে ?বাভল্ন পাঁশ্ডত বাঁভনন মত পোষণ করেন। 

08001001969 01906 17186০ম-তে বলা হইয়াছে যে, ইন্দো-ইরানশয় আর 
ক্যাপাডোসয়ার শাখার 'পূর্বপুরুষগণ চতুদশি (খ্রীঃ পৃঃ) শতাব্দী পযন্ত 


আধদের ইন্দো-ইরানশয় এশিয়া মাইনরের ক্যাপাডো সয়া (087%9০০1% ) চ্ঘানে অবস্থান 
শাখার পুব-পুরুষদের কাঁরয়াছলেন। কিন্তু এ সময় পর্যন্ত ক্যাপাডো1সয়ায় থাকলে 
সামরিক অবস্থিত. ১০০০ প্রীঃ পূর্বে খঙ্বেদয় আধর্ধাধগণ সম্পূণ ভারতীয় 
এই মত গ্রহণযোগ্য নহে ৫ 

1হসাবে খদ্বেদ রচনা কারলেন কিভাবে 2 ইহা ভিন্ন, খণ্বেদে যে- 
সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ উহা অন্তত পঞ্চদশ শতাধ্দীর সমসামায়ক। সুতরাং 
চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় ইরানীয় আধ্গণের পুর্বপুরদষগণ ক্যাপা- 
'ডো'সিয়ায় ছিলেন একথা গ্রহণযোগ্য নহে । 


আবার খ্রীঃ পৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৬০ গ্রঃ পঃ ) ক্যাসাইট.গণ 
হার-জফেন্ড ( [র551655 ) যখন ব্যাবিলন দখল করে, তখন তাহারা 'স্বারয়াস, 
খশেঃ পুঃ আনটাদপ (সূর্য) শব্দটি ব্যবহার কাঁরত, সেই প্রমাণ পাওয়া 'গয়াছে। ইহা 
শতকের শ্বিতীয়ভাগে হইতে প্রীঘহাসিক হারজফেল্ড (:75751919 ) এই সিদ্ধান্তে 
চিএ উপনণত হইয়াছেন যে, ক্যাসাইটগণ আর্ধদের 'নকট হইতে 
এ শন্দাট 'শীখয়াছিল এবং স্বভাবতই অক্টাদশ শতাদ্দীর 


আর্যদের আগমন £ বৈদিক সভ্যতা ৪৭ 


ধছতীয়ভাগে পশ্চিম-এশয়ার আরগণ বসবাস কারতেন। কিন্তু এইরূপ সামান্য 
পাদ্‌শ্যের উপর 'নিভ'র কাঁরয়া কোন 'স্থরাঁসম্ধান্তে পেশছান ধ্ন্তযুন্ত হইবে 
না। এতিহাসিক হার্ট (11176) পিয়াস শব্দের ব্যবহার ও 


হাট এর মতে ইওর়োেপ 'সাঁরয়ার রাজগণের আর্ধসূলভ নামকরণ হইতে এই সিম্ধান্তে 
হইতে আহযদের 


ককেশাস পরত উপনীত হইয়াছেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত পঞ্ছদশ শতাব্দী 
৫ 
আঁতক্রম করিয়া পূর্বে আর্ধগণের এক শাখা-ইন্দো-ইরানীয়গণ, ইওরোপ 


পবেদকে অগ্রগগাত হইতে ককেশাস পরত আঁতব্রম করিয়া প্রথমে ইরান এবং পরে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। কিন্তু এডোয়াড” মেয়ার (7107870 
81959: ) বলেন যে, আযর্গণ পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রাচ্যের 'দিকে অগ্রসর হইয়া পামণীর 
মালভূমিতে আসিয়া বসবাস কারতে থাকেন এবং সেখান হইতে তাঁহাদের এক শাখা 
ইরান ও ভারতের 'দকে অগ্রসর হয়ঃ অপর শাখা মেসোপটামিয়া 
সাপ প্রীতি পশ্চিম-ঞীশয়ার দেশগ্লিতে বসাতি-বিস্তার করে। 
ইদ্দো-ইরানশরদের ইন্দো-ইরানীয়দের পশ্চিম-এশিয়ায় বসাঁতশবদ্তারের মতবাদ 
সামরিক বাসভুি ওলডেন-বার্গ? কীথ, ফ্রেডরিক, ব্র্যান্ডেনতীস্টন: (828009286910) 
প্রভৃতি এীতিহাঁসকগণও সমর্থন করেন। সুতরাং ইহা বলা 
যাইতে পারে যে, ইন্দো-ইরানীয়গণ তাঁহাদের আঁদ বাসম্ছান পামশর মালভূমি 
(হার্জফেল্ড-এর মতে রঃশ-তুকান্তান) হইতে মোটামুটি 
উস ২০০০ খ্রীঃ পবাষ্দে ভারতের দিকে এবং পশ্চিম-এশিয়ার দিকে 
ভারতবর্ধ এবং পশ্িম- অগ্রসর হইয়াছলেন। সময়ের দিক দয়া এইরূপ হওয়াই 
এাঁশয়ায় [বস্তুত আঁধকতর যুক্তিযুত্তত কারণ ভারতীয় আযদের খণ্বেদীয় 
সভ্যতা ১৫০০ খ্রীঃ পবাব্দেই সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপ লাভ 
করিয়াছিল। 
কিন্তু আরবদের আদ নিবাস কোথায় ছিল, সেই প্রশ্নের জবাব ইন্দো-ইরানীয়দের 
ভারতবর্ষ ও পশ্চিম-এশয়ার দিকে বিস্তার হইতে পাওয়া যাইবে না। পূর্বাদকে 
অগ্রসর হওয়ার পথে পামীর মালভূমি বা ধিকজ্প মতে রুশ- 
তুকর্তানে ইন্দো-ইরানীয় আর্ধশাখা কিছুকাল অবস্থান 
কাঁরয়াছল বটে, 1কন্তু কোন: আদিস্থান হইতে তাহারা এবং ষে- 
শাখা ইওরোপের দিকে গিয়াছিল সেই শাখা প্রথমে বসাতি-বদ্তারের জন্য বাঁহর 
হইয়াছিল ? 


ভাষাতত্বের দিক হইতে বিচার কাঁরয়া এীতহাঁসিক হার্ট (1116) এই সিদ্ধান্তে 
ভস্টুলা নদখর উপনীত হইয়াছেন যে, আর্ধগণ তাঁহাদের বসাঁত-বিস্তারে বাহির 
অববাহকা অণ্চল হইবার পূবে ভিস্টুলা নদীর অববাহকা অঞ্চলে বাস করিতেন । 
[লথুয়ানিয়াবাসীদের ভাষার সাঁহত মূল আর্ধভাষাত্র নিকটতম সম্পক* লক্ষ্য করিয়া 
1লথুরানিয়ার কেহ কেহ আর্যদের আদি বাসস্থান 'িথ.য়ানিয়ার নিকটবতর” 
নিকটবতর্ঁকোন. কোন চ্ছানে ছিল বাঁলয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ 
স্থান? জামানঃ জামান আর্যদের আঁদ বাসম্ান বালিয়া দাঁব করেন। কিন্তু 


মার্ধদের আদ 
বাসস্থান কোথায় ? 


৪৮ ভারতের হীতহাসকথা 


র্যাশ্ডেন স্টিনের মতে প্রাচীনতম আধণভাষা আলোচনা কারিলে উহার শন্দগৃল 
৮০ হইতে আর্যদের আদি বাসভূঁমি পর্বতমালার পাদদেশে অবচ্ছিত 
১১৪১১ টেট, ছিল, এইর্‌প ধারণা জাম্ময়া থাকে । ব্র্যাশ্ডেন্স্টিন্‌ মনে 
দি বাত করেন যে, এই পর্বতসত্কুল দেশ হইল আরল সাগরের দাক্ষিণম্থ 
আরবদের দুই শাখার খরুঘিজ পাবত্য অণুল । এই আদ বাসস্থান হইতে ইন্দো- 
বিভন্ত £ ইন্দো- ইরানীয়গণ পূবাঁদকে এবং অপর এক শাখা পাশ্চমাদকে নতন 
ইরানী ও ইওরোপ- বাসস্থানের অন্বেষণে বাহর হইয়াছিল। পশ্চিমাদকে যে শাখা 


ভমৃখী 
ইওর আজি অগ্রসর হইয়াছিল উহা অজ্পকালের মধ্যেই দুই দলে 'িভন্ত 


শাখা নাক ও হইয়া পাঁড়য়াছিল। এই দুইয়ের এক দল উত্তর দিকে অগ্রসর 
ইউক্রেন এবং উহার হইয়া পরবততাঁ কালে নাঁড'ক (1০77105) নামে পাঁরচিত হয় 
৪১৮৩ এবং অপর দল ইউক্রেন এবং উহারও দক্ষিণ এবং পশ্চিমে বিস্তার 
দুই ভাগে 1বভন্ত লাভ করে। 


প্রাচীন আহ'দের বসাঁত-বিভ্ভার (7176 75 85917 966616186785 ) £ 


প্রাচীন আরদের উত্তর-ভারতে বসাত-বিস্তার সম্পর্কে সস্পন্ট ধারণা-লাভের 
প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক তথ্যাদ ধাক্বেদের স্তোন্রহইতে পাওয়া যায়। এই সকল 
স্তোন্রে আর্ধদের বাসভূঁমির ভোগোঁলিক নাম ও বর্ণনা হইতে 
১ উর প্রাচীন ভারতে আর্ধদের বসাঁত ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপের 
কেন্দ্রগ্াল সম্পর্কে অনেক কিছু জানা ঘায়। কম্তু ইহা মনে 
রাখা প্রয়োজন যে, খগ্বেদ ভূগোল-গ্রম্থ নহে, সতরাং খগ্বেদে যে-সকল স্থানের 
উল্লেখ নাই, সে-সকল স্থানে আর্যদের বসাঁত 'বস্তৃত হয় নাই, এইরুপ মনে করা 
যাান্তবুন্ত হইবে না। 
খাপ্েদে উা্লাথত ধাস্বেদে ডীল্লাখত পর্বত, নদী, জাতি, দেশ, রাজ্য প্রভাঁতির 
স্থানসমুছের সাঠক পাঁরচয় হইতে আর্যদের 'বসাতস্থান নির্ণয় করা সকল ক্ষেত্রেই 
পাঁরচর় পাওয়া সম্ভব সাঁঠক হওয়া সম্ভব নহেঃ বলা বাহুল্য । ইহা ভিন্ন, যেসকল 
নহে রি স্থানের উল্লেখ খগ্বেদে নাই, সে-সকল ম্থানেও যে আর্ধগণ 
আকসাতিঅসভব নহে বসাত-বস্তার করেন নাই, এইরূপ মনে করাও যয 
হইবে না। 
হিমালয় পব“তের উল্লেখ ধন্যেদে পাওয়া যায় । হিন্দুদের ধর্ম ও জীবনের উপর 
টি নদ-নদীর প্রভাব ষে অত্যাধক, তাহা বেদে মোট ৩১টি নদ-নদীর 
পর্যত ও নদনদ৭ . উল্লেখ হইতে অনমান করা যায়। এই ৩১টর মধ্যে ২৫টির 
নাম-ই খশ্বেদে পাওয়া যায়। খগ্বেদে উল্লাখিত নদ-নদীর মধ্যে 
অধিকাংশই 'সম্ধুনদের শাখা-উপশাখা । 1সম্ধু উপত্যকার নদ-নদী [ভল্ন গঙ্গা, যমুনা, 
পাজাবের পণ্ঠনদখ. সরস্বতা, সরফণ প্রস্াীত নামেরও উল্লেখ পাওয়া বায়। পাজাবের 
পণ নদীর উজ্জেখও বেদে পাওয়া যায় ॥ যথা £শততুদ্রী (শত ), 


আর্যদের আগমন £ যোদক সভ্যতা ৪৪ 


বিপাশ (বিপাশা )১ পক্শনী (রাভ? ), অসাকিনশ (চিনাব ) ও বিতস্তা (বিলাম )। 
এই সকল নদীর অববাঁহকা অপ্চলে আর্ধদের বসাঁত বিস্তৃত ছল, ইহা সহজেই অনুমান 
'সপ্তাসম্য' অল  করাযায়। খাশ্বেদে “সপ্তীসম্ধব' নামে যে-দেশের উল্লেখ 

রাহয়াছে, উহা পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী এবং সিন্ধু ও সরস্বতী 
অববাহিকা অণ্চল লইয়া গাঠত ছিল বাঁলয়া মনে করা হয়। লাড্‌উইগ- (15018 ১ 
ল্যাসেন (145899% )১ হুইটীল ( ঘমা516৩ ) প্রভৃতি এতিহাসিকগণ “সপ্তাসম্ধব'এর 
সাতাঁট নদীর মধ্যে সরস্বতীর স্থলে অজ্জূদারয়া নদী যোগ কাঁরযার পক্ষপাতী । 
খগ্বেদে উল্লিখিত কুভা (কাবুল ) গোমতী (গুমাল), ব্লুম (কুররম্‌) প্রভাতি 
হইতে আমুদারয়া নদীর পাঁরচয় বৌদক আর্ধদের যে জানা ছিল, তাহা বুঝিতে 
পারা যায় 


বৌদক যুগের আধদের বসাঁতর ও কার্যকলাপের প্রধান অণুল ছিল পাঞ্জাব । 
রা এ-বিষয়ে অবশ্য মতানৈক্য রাঁহয়াছে। বাংলাদেশে বযৌঁদক 
আসাম, দাঁক্ষিণাত্য আর্যগণ বসাতি-বস্তার করেন নাই বাঁয়াই অনুমান করা হয়। 
অগুলে আধদের কারণ খখ্বেদে সিংহের উল্লেখ রহিয়াছে, "কন্তু বাংলাদেশের 
বসাঁত বিস্তুভ হয় পাই ব্যাঘ্রের উল্লেখ তাহাতে নাই । বাংলাদেশ, আসাম, দাক্ষিণাত্য 
প্রভৃতি অণুলে আর্যদের বসাঁত-বিদ্তার পরবতাঁ যুগের ঘটনা, 


এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


খগ্বেদে দাস' বা দস্যদের সাহত আরদের আঁবশ্রাম যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া 
আর্ধ.অনার্ধদের যায়। এই যুদ্ধ-বিগ্রহে আযগণ দাস" বা দস্যগণ--অরাৎ 
সংঘর্ধ £ আর্যদের অনার্ধদের পরাজিত কাঁরয়া প্‌বদকে অগ্রসর হইতে থাকে । 
পর্বোদকে বিস্হীত ফলে, ক্রমে পাঞ্জাবের গুরুত্ব হাসপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব-ভারতীয় 
দেশসমূহের গুরুত্ব বাঁদ্ধর পাঁরচয় “বাঙ্গণ”গুঁলিতে পাওয়া যায়। ত্রাঙ্গণ-রচনার 
যুগে অথণ্ি ১৫০০ হইতে ৮০০ খ্রীঃ পৃবদ্দের মধ্যে মধ্যদেশ 

বাত? ২ অর্থাৎ সরস্বতী নদী হইতে গঙ্গার দোয়াব প্যম্ত সমতলখস্ড 
আর্যদের প্রধান বসাতস্থল হিসাবে বিবৌচত হয় । কুরুক্ষেন্র, 
মগধ, কোশল, কাশন, 'বিদেহ, অঙ্গ প্রভাতি রাজ্য এ সময়ে গুরুত্ব অন করে। ব্রাহ্মণ 
যুগে কুরু ও পাণ্চালগণ-ই ছিল সব্পেক্ষা শন্তিশালী আর্ধশাখা । 

প্রাচাদেশে, ত্রদ্দপৃত্র ও 1বদেহ বা উত্তর-ীবহার হইতে আরম্ভ করিষা দাক্ষণ-বিহার, 


ইরাবতাঁ তি পূরব-বহার, বঙ্গদেশ প্রভাতি স্থানে খ্রীঃ পৃঃ ৮০০ অন্দের পূর্ষে 
৪১৯ আর্যদের আঁধকার স্থাঁপত হয় নাই বাঁলয়া মনে করা হয়। এই 
বসাঁত-1বস্তার অঞ্চল প্রাচ্য বা প্রাচী নামে পাঁরচিত ছিল ॥ কালক্রমে এই অগ্চলে 


এবং রক্ষপূত্র ও ইরাবতী ল্দীর উপত্যকায়ও আর্ধদের বসাঁত 
ধবস্তৃত হয়। কায়াবাড় উপদ্ধীপের সৌরাম্ট্, অবন্তা অর্থাৎ ঘর্তমান মালব প্রদেশ 
এবং দসম্ধু-উপত্যকার 'নদ্নে অর্ধাস্থত সৌধাঁর রাজ্যে আষ আঁধকার বিস্তৃত হইতে 
আরও কিছুকাল [বিলম্ব হইয়াছিল । 


ক. বব. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ ১৪ 


না উরি 


তি 





আর্ধদের আগমন £ বোদক সভ্যতা &১ 


আনুমানিক খ্রীঃ পঃ ২০০ অন্দের মধ্যে হিমালয় হইতে বি্ধ্য এবং বঙ্গোপসাগর 
যি হইতে আরব সাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে আরদের আঁধকার 
নামে পরিচিত । 
কালক্রমে আর্ধগণ 'বন্ধ্যপর্বত আঁতিক্রম কাঁরয়া দাক্ষণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। 
অগন্ত্য মীঁনর কাহিনী এবং রামায়ণে বাঁণত রামচন্ধের কাঁহনী হইতে আধদের 
দাঁক্ষণ-ভারতে আভিযান সম্পর্কে জানিতে পারা যায় । অবশ্য আধগণ দাক্ষিণাত্যে 
সব আঁধকার বা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন নাই । দাক্ষিণাতো 
9 যে-সকল আর্য বসতি স্থাপিত হইয়াছিল, সেগুলির পাশাপাশি বহু 
আহদের বসাঁত অনার্যরাজ্যও 'টাঁকয়া ছিল। অস্প্র, পুলম্দ, িষাদ প্রভৃতি 
অনার্ধজাতির 'বাঁভন্ন শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, 
বন্ধ্যপর্বতের শবর নামে অপর একটি অনার্য শাখার উল্লেখ রাঁহয়াছে। একেবারে 
দাক্ষণ সীমায় তামিল, কানাড়া ও মালয়ালম- ভাষা-ভাষী দ্রাবিড়গণ বাস কাঁরত। 
আর্ধদের সাহিত্য 8 আর্যদের প্রাচঈনতম সাহিত্যের নাম বেদ। পণবদ" শব্দের 
অর্থ (জ্ঞান ) হইতেই “বেদ নামের উৎপাত্ত । বেদ চারা £ যথা £--খাখ্বেদ, সামবেদ, 
ধজর্ধেদ ও অথরব্ববেদ। এই চারটি বেদের মধ্যে খাগ্বেদই 
801৮8 ূ চিত হয়। ইহাতে এক ও বো 
চত্বেদ £ ধক সাম, সর্বপ্রথম রাঁচত হয়। হ্হা হাজারেরও বেশি স্তোন্ত 
যজ: ও অথব- আছে। প্রাকৃতিক বর্ণনা? প্রাকীতক দেবদেবীর স্তুতিগানই বেদের 
[বিষয়বস্তু । সামবেদের স্তোন্্গুলির আধিকাংশই খগ্বেদ হইতে - 
সঙ্কাঁলিত। যজ্জের সময় সামবেদের স্তোত্রগাঁল গানের ন্যায় সুর সহযোগে উচ্চাঁরত 
হইত। যজ্ষেদে যাগ-যজ্ঞের 'ক্রিয়াকলাপের মন্ত্রাদ রহিয়াছে । ধযোৌদক সাহিত্যের 
চতুর্থ গ্রন্থ হইল অথথরব্বেদ। ইহাতে সান্টরহস্য পথবা-স্তর, চিকিৎসার মন্ 
বেদ অপৌর ঘের এধং নানাপ্রকার রহস্যজনক সংকেত ও মন্ত্রাদ রাহয়াছে । প্রাচীন 
কাল হইতেই হম্দুরা ঠীবশ্বাস করেন যে, বেদ ভশবানের বাণশ ১ 
বেদের মন্ত্রগল মানুষের রচনা নহে। এজন্য বেদ গোঁড়া +হম্দুদের [নিকট 
“অপৌর.ষেয়” পনত্য”। ভগবানের নিকট হইতে শ্রুতবাক্য বাঁলয়া বেদের অপর নাম 
শ্রত' ॥। ?কন্তু পরবতর্ট কালে রাঁচত বেদাঙ্গ ভগবানের মুখাঁনঃসত বাণণ ছিল না। 
সেগাল এ্রীতহ্য হিসাবে স্মরণ করিয়া রাখা হইত বাঁলয়া “স্মৃতি” নামে পঁরিচিত। 
প্রত্যেকটি যেদ সংহিতা, ব্রাঙ্ছণ, আরণ্যক ও উপাঁনষদ, এই চার ভাগে 'বিভভ্ত ৷ 
সংহতা অংশ পদ্যে ?লখিত। দেবতাদের স্তুতিগ্রান লইয়া সংাহতা গাচত। চারাঁট 
বেদের চাঁরাঁট সংহিতা আছে। এইভাবে চারটি বেদের চারাট 
বেদের চারভাগ £ ব্রাঙ্ছণ আছে । ব্রাঙ্গণে যাগ-যজ্রের বাঁধ বার্ণত আছে। ব্রাহ্মণ 
সংহতা, ব্রাহ্মণ, ৫ 
জারগাক ও উপানিধদ প্রধানত গদ্যে লিখিত । পরবতাঁ যুগে আরণ্যক ও উপনিষদ-_ 
এই দুইটি ভাগ রচিত হয়। ধাঁদক রাত অনুসারে যাহারা 
বৃদ্ধ বয়সে অরণ্যে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যাগ-যজ্ঞের জটিল অনষ্ঠান 
পালন কাঁরতে সমথ“ হইতেন না । তাঁহাদের মানাসক উৎকর্ষের জন্যই আরণ্যক রচিত 
হইয়াছিল। আরণাকের সারাংশের উপর 'ভাত্ত কারয়া যেদার্শীনক চিন্তার উদ্ভব 


৬২ ভারতের ইাতহাসকথা 


হইয়াছিল, তাহাই উপানষদ নামে পাঁরচিত। উপাঁনষদ যোদক সাহত্যের শেষ ভাগ 
যাঁলয়া উহা বেদান্ত ( অর্থাৎ বেদের অন্ত ) নামেও পাঁরাচিত। 

িশুদ্ধভাবে যেদপাঠ ও বোদক যাগ-যজ্জের িয়মাবলশর সংক্ষপ্তসার 'হসাবে 
জিলাজলী পরবতাঁ কালে ছয়ট বেদাঙ্গ ও ছয়াট দর্শন ( বড়দর্শন ) রাঁচত 
হয়। বেদাঙ্গ ও ফযড়দর্শন একল্লে সত্র-সাহত্য নামে আভাহত 
হইয়া থাকে । 

বেদপাঠের জন্য যে-ছয়াট 'বদ্যার প্রয়োজন ছিল, তাহা বেদাঙ্গ নামে পাঁরচিত। 
এই ছয়টি যেদাঙ্গ হইল £ (১) শিক্ষা £ এই শাস্ত্র পাঠ কাঁরলে বোঁদক বণীলর 
বেদাঙ্গ £ (৯) শিক্ষা, বিশ.দ্ধ উচ্চারণ জানা যায়। (২) ছন্দ £ ইহাতে বোৌদক ফ্তোন্র- 
(২) ছন্দ, (৩) ব্যাকরণ, গুলির ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে । (৩) ব্যাকরণ £ 


(৪) নিরত, এই শাস্পাঠে বিশদ্ধভাষে ভাষা ব্যবহার কারবার 'নিয়ম জানা 
(৫) জ্যোতিব, যায়। (৪) নিরক্ত £ শব্দের উৎপাঁত্ত কিভাবে হইয়াছে তাহা 
৫৬) কল্প 

গনরত্তসূন্রে দেওয়া আছে । (৫) জ্যোতিষ £ এই শাস্ত্র হইতে 


গ্রহ-নক্ষন্রাদ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় । (৬) কজ্প £ কল্পসূত্র বোঁদক যাগ-বজ্ঞাদর 
অনষ্ঠান, গৃহস্থের কর্তব্য, আর্ধদের সমাজে পালনীয় নিয়মগ্ীল বার্ণত আছে। 
কল্প নানা অংশে 'িভভ্ত; যথা £ শ্রোতসন্র--এগুল যাগ-যজ্ঞের 1নয়মগুীলর 
সঙ্কলন। গৃহ্যসত্র-গৃহীর দৈনাম্দিন জশবনযাপনের প্রণালী, নামকরণ, উপনয়ন, 
বাহ প্রভাত অনুষ্ঠানের [নিয়মাবলী এগনুলিতে পাওয়া যায়। ধর্মসত্র- ইহাতে 
সমাজ ও রাষ্ট্রশাসন সম্পর্কে বর্ণনা রাহয়াছে । এই ধর্মসত্রের উপর ভীত্ত কাঁরয়াই 
পরবতরঁ কালে মন:সধাহতা প্রভৃতি গ্রন্থ রাঁচত হইয়াছিল । এই সকল ধর্মশাস্ত 'স্মাত' 
নামেও পারাঁচত। ধর্মশাস্ত্র ভিল্ন আরধগণ অর্থশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্তর, নাট্যশাস্তর, 
ধনূবেদ, হান্তিশাস্্, অশ্বসত্তর, স্থাপত্যাবদ্যা প্রভাত নানাপ্রকার 'বদ্যা ও জ্ঞানাবজ্ঞান 
সম্পর্কে বহ মূল্যধান গ্রম্থ রচনা কাঁরয়া 'গিয়াছিলেন ॥ শহলবসহত্রে যজ্জবেদী 'নিমাণের 
নর্দেশ রাহয়াছে । ইহা হইতেই শহন্দু-জ্যামাঁতর উদ্ভব হইয়াছে । 
যড়ার্শন ৪ (১) সাংখ্য, উপাঁনষদের গভীর তত্বগীলর ব্যাখ্যা ও আলোচনা হইতেই 
(২) যোগ, 0৩) ন্যার, ধহন্দু দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে । শহন্দু দর্শন ছয়টি ভাগে 
(৪) বৈশোষক, [িভন্ত, যথা--(১) কাঁপলের নাংখ্যদর্শন, (২) পতঞ্জলর যোগ- 
(&) লব টি ঘসা, শাস্ত্র, (৩) গৌতমের ন্যায়শাস্ত্ঃ (8) কণাদ-প্রণশীত বৈশেষিক দর্শন, 
হি লা... (৫) জোৌমনণীর পরর্ধ-মীমাংসা, (৬) বেদব্যাসের উত্তর-মশমাংসা বা 
যেদান্ত-দর্শন। 
প্রাচখন হিন্দুগণ বেদের শ্লোকগ্যাীল শ্বানয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ কাঁরতেন। তখন 
এগুলি 'লাখিতাকারে প্রকাশিত হয় নাই। যেদের ন্যায় বিশাল চারটি গ্রম্থ তাঁহারা 
বংশ-পরম্পরার কণ্ঠস্থ কাঁরয়া রাখতে পারয়াছিলেন, ইহা হইতেই 
শপ বেদের প্রাত তাঁহাদের অগ্যাধ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় । ভারতের 
হন্দুগণ আজও বোঁদক গ্রম্থগুলির প্রাত অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল । 
গহন্দুদের দৈনাম্দন জীষনের ক্রিয়া-কলাপ, যথা £ আহি, প্‌জা-পার্বণ, যাগ-যতঃ 
উপনয়ন, বিবাহ, শ্রা্ প্রভৃতির মন্্রাদি প্রায় সবই বোদক সাহিত্য হইতে গৃহণত। 


আধদের আগমন £ যোঁদক সভ্যতা ৫৩ 
খগ্বেদের যুগে আর্যদের ধর্ম) সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনশীতি, অর্থনীতি (76112107, 


90919655 08816079, [৯0116198) ৪9০60] 210 900780হ0 0071776 687 ০৫৫ 
7১৪০৫) 


ধর্ম £ তপোবনে ভারতীয় আর্ধ-সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল । স্বভাবতই প্রকৃতি ও 
প্রাকীতিক প্রভাব তাঁহাদের জীবনের সকল 'দিক প্রভাবিত করিয়াছিল । ধর্মের ক্ষেত্রে 
এই প্রভাব অত্যাধক পাঁরলাক্ষিত হয় । আর্ধগণ প্রাকীতিক শস্তি- 
গুঁলকে দেব-দেবীরূপে কল্পনা কাঁরয়া উপাসনা করিতেন । 
আলোর উৎস সূর্য বা "মন্ত্র, সর্ধালোকে উদ্ভাঁসত সুনীল আকাশের দেবতা দ্যোঃ, 
জলের দেবতা বরুণ, ধায়ুর দেবতা মরু, উষা, পৃথিবী, সরস্বতাঁ, আগ্র প্রভাতি ছিলেন 
আধযদের উপাস্য দেব-দেবী । দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইন্দ্র ও বরুণ । প্রাচদন 
রোমান ও গ্রধকদের সাহত আধদের ধর্ম-বিষয়ে কতক কতক মিল দেখিতে পাওয়া 
যায়। গ্রীক দেবতা এ্যাপোলো (4০০1০ ) ছিলেন সর্যদেবতা । তাঁহাদের আকাশের 
দেবতা ছিলেন গজউস (2953) । রোমানদেরও সেইরূপ আকাশের দেবতা ছিলেন, তাঁহার 
নাম ছিল “জীপটার+ (090169:)। 'বাভল দেব-দেবীর উপাসনা কাঁরলেও আর্ধরা 
গব*্বাস করিতেন যে, সকল দেবঙাই এক আঁদ্বতীয় মহাশান্তরই 'বাভন্ন প্রকাশ মানত । 


স্তব-স্তুতির সঙ্গে আগ্ঘতে আহতি দান ছিল আরদের ধমচিরণ প্রণালী । বেদীর 
উপর হোমাঁগ্ি জবালয়া স্তব-স্তুীতির পর মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঘৃত, দুষ্ধ, 'পিম্টক 
প্রভীতি আহত দেওয়া হইত । বাগ-বজ্ের সময় পশুবাঁল দেওয়া 
০ ধমাচিণ হইত এবং সোমলতার রস পান করা হইত। সোমরস ছিল এক- 
প্রকার মাদক পানীয় । যাগ-যজ্ঞাঁদর কালে পশুবাঁল দেওয়া 
এবং মর্তপুজা অনার্ধদের ধর্মাচার হইতেই ক্লমে আযসমাজে প্রবেশ কাঁরয়াছিল । আর্ধ- 
অনা ধমের সংামশ্রণেই হিন্দুধর্মের উৎপাত্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ক্রমে বোঁদক 
যাগ-যজ্ঞ ও মন্ত্রাদ এত দশর্ঘ এবং জাঁটল হইয় উঠে যে, পূজা 
ও যজ্ঞাদির জন্য 1বশেষজ্ঞদের প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ফলে আর্ধ- 
সমাজে পুরোহিত সমাজের উৎপাত্ত ঘটে। কালক্রমে ইহারা ধম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ 
প্রভৃতির নিদে'শক এবং ধর্মের রক্ষক হইয়া উঠিলেন। 
সমাজ £ বর্ণাশ্রম 8 আযগণ যখন প্রথমে এ-দেশে প্রবেশ করেন তখন তাহাদের 
মধ্যে কোনপ্রকার শ্রেণীভেদ ছিল না। তাঁহারা ছিলেন গোরকাণন্ত, দণর্ঘকায়, উন্নত 
নাঁসকাযুস্ত এবং দোখতে সূম্দর। ভারতের আদিম আঁধবাসীরা 'ছিল কৃষ্ণকায়। 
কৃষ্ণকায় আদম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া আর্য গণ খন ভারতে আঁধিকার হ্থাপন 
কাঁরতে সমর্থ হইলেন তখন আয" ও অনার্য এই দুই শ্রেণধর সৃষ্টি হইল। প্রথমে 
কেবলমাত্র বর্ণ অর্থাৎ দেহের রংনের 'ভাত্ততেই শ্রেণসীবভাগ হইয়া- 
ক ঢা ছিল। কিন্তু ক্রমে সমাজ-জীবন জাঁটল হইতে লাগিল এবং 
--ব্রাঙ্গণ, ক্ষান্ত, 
. বৈশ্য ও শর লোকসংখ্যা বৃদ্ধ পাইতে লাগল । ফলে কর্মক্ষমতা ও বাতি 
অথাৎ গুণ-কর্ম অনুসারে সমাজ চাঁরাট শ্রেণীতে বিভন্ত হইয়া 
পাঁড়ল। পজা-পার্বণ, যাগ-যজ্ঞ এবং শাস্ত্রপাঠে যাহারা পারদশা ছিলেন, তাহারা 


আযফ'দের দেবতা 


যজ্ঞ, পুরোহত 


&৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


হইলেন ত্রাঙ্মণ ; অস্বরশ্দের ব্যযহার, দেশরক্ষা ও দেশশাসনে যাঁহারা পারদর্শিতা অর্জন 
কারয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষপ্িয় নামে পাঁরাঁচিত হইলেন। যাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য, কাঁষ 
ও পশনপালন কাঁরতেন, তাঁহাদের নাম হইল বৈশ্য । এই তিন শ্রেণণর সেবার কার্ষে 
যাহারা রত 'ছিল তাহারা শদ্দ্র নামে পাঁরচিত হইল । এইভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শদ্দ্র এই চারি বর্ণের বা শ্রেণীর উদ্ভব হইলেও তাহাদের মধ্যে জাতিপ্রথার কোন 
কঠোরতা ছিল না। এক শ্রেণীর লোক নিজ বৃত্ত ত্যাগ কাঁরয়া 
রেপাধিভাগর বর. অপর শ্রেণীর বাৃতিগ্রহণ বা ধ্যাত শ্রেণীর মধ্যে 'বিষাহ্যাদ-সম্্ধ 
স্থাপনের কোন বাধা ছিল না। ক্ষন্তিয় ব*ষামন্্রের ব্রাঙ্মণত্ব লাভ, 
ক্ষান্য় কন্যা সুকন্যার চ্যবনের সাঁহত 'িবাহ জাত বা জন্মের উপর িিভ“রশীল 
ছিল না--কাজ ও কাজের প্রয়োজনীয় ক্ষমতার উপর নভ“র করিত, ইহা প্রমাণ 
করে। 
আর্ধদের সমাজ ঃ চতুরাশ্রম £ আর সমাজের উপরস্থ তিনটি বণ বা শ্রেণগর, 
যথা, ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য- জীবন চাঁরাঁট ভিন্ন ভিন্ন পযাঁয়ে বিভন্ত ছিল। এই 
চাঁরাঁট পযয়ি চতুরাশ্রম নামে পারিচিত। এগ্দালর প্রত্যেকাঁটর জন্যই কতকগাল বাঁধা- 
ধরা 'নয়ম-কানুন ও আচার-আচরণ ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয় ও বৈশ্যদের এই সকল 
মানয়া চলিতে হইত। প্রথম আশ্রম বা জীবনের প্রথম পর্যায়ের নাম ত্র্ষচর্য। এই 


জীবনের চার সময়ে প্রত্যেক পন্রন্ষকে উপনয়ন গ্রহণ কারিয়া গুরুগৃহে গুরুর 
পযায £ (৯) ব্র্ষচ্য, পাঁরবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের সাহত সমান অংশ গ্রহণ কাঁরয়া 
(২) গাহ থয ছান্রজীবন যাপন কারতে হইত। ব্ুদ্ষর্য আশ্রমে আঁত সাধারণ- 
(৩) বানপ্রন্থ ও 


ভাবে অনাড়ম্বর ও ভোগাঁবলাসহনীন পাবন্ত্র জীবন যাপন কারবার 
রীতি ছিল । এইভাবে থাঁকয়া গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত 
হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য পরাঁয় শেষ হইলে স্বগৃহে ফিরিয়া গাহন্থ্য আশ্রম অথাৎ গুহণীর 
জশবনে প্রবেশ কাঁরতে হইত | ববাহাদ কাঁরয়া স্ত্রী-পতভ্রাদসহ সংসারধর্ম পালন 
করাই ছিল এই সময়ের প্রধান কর্তব্য । প্রৌঢ় অবস্থায় তৃতীয় আশ্রম- বানপ্রস্থ 
অবলম্বন কাঁরতে হইত । এই সময়ে সাংসারক দাঁয়ত্ব হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরয়া বনে 
কুটীর বাঁধিয়া সংসার হইতে কতকটা 'নাল্তভাবে জীবন যাপন কাঁরতে হইত। ইহার 
পর চতুর্থ পর্যায় বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগী সম্নযাসীর ন্যায় জগ-তপে 
জশবন যাপন করিতে হইত। এইভাবে আর্ধসমাজের প্রথম 'তিনাঁট শ্রেণণ ধর্মকে বাস্তব 
জীবনে রূপদান করিতেন । 

আর্যদের অথনোতিক, জীবন £ বোদক-সভ্যতা, অথাৎ আর্য-সভ্যতা ছিল 


গ্রামকৌন্দ্ুক । খাদ্বেদে “পুর নামক সামারক প্রয়োজনের সংরক্ষিত স্থানের উল্লেখ 
পাওয়া গেলেও নগর ধা শহরের কোন উল্লেখ নাই। পরবতী 


(8) সম্যাস 


১৪৩ কালে অবশ্য আসম্ধিবত, কাম্পিল প্রভাত নগর গ্রাঁড়য়া 
০ উঠিয়াছল। বৈদিক যূগের শেষাংশে নগরাদি চ্ছাঁপিত হইলেও 


ধোদক-সভাতা গ্রামকে কেন্দ্র করিয্নাই গাঁড়য়া উঠিয়াছল। গ্রাম 'ছিল রাজনৈতিক, 


আর্যদের আগমন £ বোদক সভ্যতা ৫৫ 


সামাঁজক ও অর্থনৈতিক জীবনের মূল 'ভীত্তি। স্বভাবতই বোদক যুগের 
নারাজ অর্থনৌতক জীবনের 'ভাত্ত ছিল কাঁষ ও পশুপালন । প্রত্যেক 
জট পাঁরবারেরই একখণ্ড কৃষজাঁম ছিল। ইহা 'ভিন্ন, প্রত্যেক গ্রামের 
একাঁট কাঁরয়া “খল্য* অর্থাৎ পশ.চারণভুঁমি ছিল । ইহা 'ছল 
সকলের সাধারণ সম্পাত্ত ।॥ সকলেরই ইহাতে পশু চরাইযার সমান অধিকার ছিল। 
আর্ধগণ যব, গম, বালি” ধান, শিম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের চাষ করিত। ধোৌদক 
সাহত্যে কষি-জমিতে লাঙলের চাষ, বীজ বপন, ফসল মাড়াই প্রনৃতি কাজের এবং 
সেচের জন্য খাল ও বাঁধ-[দয়া-রাখা জলের উল্লেখ আছে । 
গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ঘোড়া, কুকুর? ছাগল, ভেড়া প্রভাতি 'বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । গাভশ হইতে দুখ্ধ পাওয়া যাইত । দুখ্ধ ছিল আরদের খাদ্যদ্রব্যের একটি 
অপাঁরহার্য অঙ্গ । যাঁড়ের সাহায্যে জাম চাষ করা হইত । যমুনা 
উপত্যকা গাভীর দ্ধের জন্য এবং গাম্ধার অণ্চল পশমের জন্য 
প্রাসম্ধ ছিল। বোঁদক সন্তগলির কয়েকাঁটিতে “গোধন' অর্থাৎ গবাদি পশু যাহাতে 
বৃদ্ধি পায় সেজনা প্রার্থনা করা হইয়াছে । যুদ্ধাবগ্রহে পরাজিত শত্রুর পশু আধকার 
করা একাঁট স্বীকৃত রীতি ছিল । 
প্রধানত কষ ও পশুপালন বৈদিক যুগের অথ-নৈতিক 'ভাত্ত হইলেও ব্যবনায়- 
বাঁণজ্য বৌদক ঘূ্‌গে যে ছিল না, এমন নহে । ধযোদক যুগের জনসমাজ নানাপ্রকার 
1শজ্প-দ্রুব্য প্রস্তুত কাঁরতে জাঁনত। অবশ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য 
ডে বাবসার,. প্রধানত অনার্ধদের হাতেই ছিল। ছিজ্পের মধ্যে বন্ত্রাশ্প, 
মৃখশন্প, কারুশিক্প, ধাতৃঁশিল্প এবং আরও নানাপ্রকার কারু- 
কারের দ্বারা প্রাচীন বৈদিক সমাজের বহু লোক জাঁধিকা অন করিত। এ সময়ে 
আধুনক কালের ন্যায় মদ্্রোর প্রচলন 'ছিল না। গরু এবং পনচ্ক' 
নামক একপ্রকার স্বর্ণখণ্ড "ছল বিনিময়ের মাধ্যম । খণ্বেদের 
যুগে “মনা” নামক একপ্রকার স্বণখস্ডের উল্লেখ পাওয়া বায় । কেহ কেহ উহাকে 
ব্যাবিলনের “মানা” এবং ল্যাঁটন “মনা*র ভারতীয় সংস্করণ বালিয়। অনুমান করেন । 
বোদক যুগের পারবহন-ব্যবস্থা ছিল রথ ও গরুর গাড়ী। ঘোড়ার সাহায্যে রথ 
টানা হইত । বোৌদক যুগে সমুদ্রপথে চলাচল বা ব্যবসায়-বাণিজ্য 
পারচালনা করা হইত 'ফিনা সে-বিষয়ে পশ্ডিতগ্রণ একমত 
নহেন। খাণ্বেদে সমুদ্রের উল্লেখ হইতে এবং “মনা” নামক স্বর্ণথশ্ডের সহিত 
ব্যাঁধলনের “মানা” ও ল্যাঁটন এমনা"র সাদৃশ্য হইতে অনেকে মনে করেন যে, সমদ্রপথে 
চলাচল এ সময়ে আঁবাদত ছল না। 
প্রাচণন আফগণ যব, গম প্রভৃতি শস্য+ দুস্ধ। ফলমূল? মৎস্য ও মাংস আহার 
কাঁরতেন॥। সূরা বা সোমরস নামক একপ্রকার মাদক পানায় 
রব তাঁহাদের আত প্রিয় ছিল। যাগ-যজ্দ্রের কালে বা উৎসবাদিতে 
বদ সোমরস পানের রাঁত 'ছিল। 
আর্যদের পোশাক-পাঁরচ্ছদ তূলা ও পশম উভয় প্রকারের 'জানস হইতে প্রস্তুত 
হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে চামড়ার পোশাকও ব্যবহারের রীত 'ছিল। আর্যদের 


গহপালিত পশু 


1বানময়ের-মাধ্যম 


পাঁরবহন ব্যবস্থা 


6 ভারতের ইতিহাসকথা 


পারচ্ছদ তিনটি সুস্পন্ট অংশে বিভন্ত ছিল। “নশীব' নামক এক থণ্ড কৌন জাতীয় 
পোশাক-পাঁরদ বস্তরথশ্ডের উপর “পাঁরধান” অথাৎ বস্ত্র এবং “আধিবাস+ উত্তরীয় 

আযণগণ পোশাক হিসাবে ব্যবহার করিতেন । আর্য নারী ও 
পুরুষ সকলেই অলংকার ব্যবহার কারতেন। অলতকার-নিমাণে প্রধানত স্বণ বাবহৃত 
হইত বটে, কিন্তু অন্যান্য ধাতুর অলত্কারের উল্লেখও পাওয়া যায় । 


আর্ধদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ আর্ধগণ লিখতে জানতেন না, ইহাই সাধারণত মনে 
করা হইয়া থাকে । এই কারণেই তাঁহারা বেদ বংশ-পরম্পরায় কণ্ঠন্থ করিয়া রাখিতেন। 
রা কিন্তু কাব্যসৃষ্টিতে বোদক আফ্গণ যে পারদর্শ+ ছিলেন, সে- 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খকসংহিতা আর্ধদের কাঁবত্বশান্তর 
চরম প্রকাশ সন্দেহ নাই। 
গৃহনিমণি শিল্পে আর্ধগণ যথেষ্ট উন্নত 'ছিলেন। সহত্্র স্তম্ভ ও দ্বারযুস্ত বিশাল 
টিনা প্রাসাদের উল্লেখ হইতে আর্ধগণের গৃহনিমণি অথাৎ স্থাপত্য- 
শিল্পজ্ঞানের উন্নাতি সম্পকে ধারণা করা যায়। 
চিকিৎসাশাস্ত্রও আর্ধদের জানা ছিল। নানাপ্রকার গ্রাছ-গাছড়া ওষধরূপে বাবহৃত 
২ হন হইত। ভেষজ বা চিকিৎসক রোগ দূর কারবার জন্য মন্ভ্রতন্বের 
সাহায্য গ্রহণ কারতেন। লোহ-নার্মত পদের উল্লেখ হইতে এ 
সময়ে শল্য বা অস্ত্চীকৎসাও যে আঁবাঁদত ছল না? তাহা অনুমান করা যায়। 


জ্যোতিষশাস্ত্রে আর্ধগণ পারদ ছিলেন । জ্যোতিষশাস্ত্র এ যুগে যথেষ্ট উন্নাতি 
জোযাতষ লাভ কাঁরয়াছিল। কোন কোন গ্রহ-নক্ষত্তাদির নামকরণ আয“গণই 
কাঁরয়াছিলেন। 
আর্যদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা £ আর্ধদের সামাজিক ও রাষ্ট্রনোতিক জীবনের ভাত 
পাঁরবার ও গহপাঁত ছিল পাঁরবার 1 প্রত্যেকটি পাঁরবার এক-একজন গৃহপাঁতির অধীনে 
থাঁকত। পাঁরবারের সবাঁপেক্ষা আধক বয়স্ক ব্ন্তি-ই "ছলেন 
গৃহপাতি। তাঁহার আদেশ পারধারের অপরাপর সকলেই মানিয়া চলিত। কয়েকটি 
পারধার লইয়া এক-একটি গ্রাম গাঠত ছল । গ্রামের শাসনকার্য যান পাঁরিচালনা 
টি জা কাঁরতেন তাঁহাকে “গ্রামণখ" বলা হইত । কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক- 
একটি বশ বা জন" গঠিত হইত। বিশ বা জনের সবেচ্চি 
শাসক ছিলেন ণবশ-পতি' বা রাজন অথাৎ রাজা । রাজা বা রাজন: রাজ্যের সবেচ্চি 
ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন । কিল্তু রাজ্যের সবেচ্চি ক্ষমতার আঁধকারাঁ হইলেও বোঁদক 
ূ যুগের প্রথম ভাগে রাজগণ রাজ্যের বয়োবদ্ধ ব্যান্তবর্গের পরামর্শ 
ও বিশপাঁতবা ও জনসাধারণের মতামত লইয়া শাসনকার্য পাঁরচালনা কারতেন। 
| রাজার সর্ধথপ্রধান কর্তব্য ছিল প্রজাবর্গকে বাঁহরাগত আক্রমণ 
ও অভ্যন্তরশণ বিবাদ হইতে রক্ষা করা এবং জাতি (০8৪9) ব্যবস্থা অপরিবার্তিত 
রাখা । প্রজাবর্গের পারস্পরিক বিবাদের বিচার, নাবালকের সম্পান্ত যাহাতে অপর 
কেহ আত্মসাৎ না কারতে পারে তাহা দেখা, পুরোহছিতঃ 'বিধবা, সৈনিকদের 'বিধবা 
স্্শদের স্যার্থরক্ষার দায়িত্বও ছিল রাজার উপর ন্যন্ত। রাজ্যের বয়োষৃদ্ধ আভিজ্ঞ 


আর্ধদের আগমন £ বোদিক সভ্যতা &৭ 


ব্যান্তবর্গকে লইয়া “সভা” গঠিত হইত। 'সাঁমিতি'তে রাজ-পাঁরবারের ব্যান্তগণ ও 
জানাও জনসাধারণ যোগদান কাঁরতেন। রাজা এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের 

মতামত উপেক্ষা করিয়া চাঁলতে পারতেন না। রাজপদ সাধারণত 
বংশানক্রীমিক ছিল, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজারা-ই রাজা নিবচিন করিত । এ সময়ে 
“গণ” অথাৎ প্রজাতান্তিক শাসনব্যবস্থাও চালু ছিল। গণরাজ্যগুলির কর্মকতাঁকে 
“গণপাঁতি' বা গণজ্যেষ্ঠ” বলা হইত। 


রাজার প্রধান কত'ব্য ছিল জাতির সম্পান্ত ও প্রাণ রক্ষা করা এবং সেজনা রাজ্য 
কোন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে শত্রুর বরুদ্ধে যুদ্ধে অবতাঁণ" হওয়া, 'বচারপ্রাথ্ঁদের 
আবেদন শোনা এবং যথাযথ বাবস্থা করাও রাজার অন্যতম কর্তব্য ছিল । অভ্যন্তরীণ 
শাসনকার্য যাহাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, সেজন্য রাজা 
নানাপ্রকারের রাজকমণচারগণের সাহায্য লইতেন। এই সকল 
কর্মচারী প্রথম তন শ্রেণী অথাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষীত্রয় ও বৈশ্য হইতে নযুত্ত হইত 
€ 4১196800007 যা )। কিন্তু সত্যবাদী, এবং সৎ প্রকীতির লোককেই রাজকমচারী 
পদেোনয়োগ করা চলিত । ইহাদের মধ্যে পুরোহিত ছিলেন সর্বপ্রধান। সেনানন 
শছলেন সৈন্য 'বও।দর প্রধান কর্চারী। আর্ধদের সামারক বাঁহনশীতে পদাতিক, 
অ*্বারোহশ ও রথারোহশী সৈন্য ছিল। তাঁর-ধনুক ছিল তখনকার যুদ্ধের প্রধান 
অস্ব। বশ? তরবারি, কুঠার প্রভীতও যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের 
সময় সামারক বাদ্য সঙ্গে লইয়া চালবার রাত ছিল । 


বোদিক যুগের রাজগণের রাজস্ব সম্পর্কে যে উল্লেখ পাওয়া যায় উহা হইতে জানা 
যায় যে, স্বাধীন প্রজাবগের নিকট হইতে রাজগণ “বাল” “শুক” 
ও “ভাগ”'--এই তিন প্রকারের কর আদায় কারতেন। রাজস্ব 
আদায় 'বভাগ প্রশাসনের অন্যতম প্রধান এবং গুরত্বপূর্ণ বভাগ বাঁলয়া এববোঁচত 
হইত। নানাবিধ করের যে-ববরণ পাওয়া যায় তাহ হইতে রাজস্ল 'বভাগ একটি 
উন্নত এবং সুদক্ষ বিভাগ 1হসাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, একথা বুঝতে পায়। যায় । 

আর্য সমাজে নারীর মঘাদা ঃ£ ভারতবর্ষে নারীজাতি 'চরকাশই শ্রদ্ধার আসন 
লাভ করিয়া আসতেছেন । বৌদক যুগেও 'হন্দু নারখরা সবেচ্চি সমাজের আধকারিণ 
ছিলেন। অন্তঃপুরের যাবতীয় কাজ নারীদের করিতে হইত, 
কিন্তু অন্তঃপরের বাহিরেও তাঁহারা পুরুষদের সাহাধ্য-সহায়তা 
দান করিতেন । স্ত্রীলোক কেবল পুরুষের সহকার্মণন-ই গছিলেন এমন নহে, 'ববাহের 
পর তাঁহারা স্বামীর সহধাঁমণণও হইতেন। 


স্ত্রী-শিক্ষা আহ সমাজের এক আত প্রশংসনীয় বৌশস্ট্য 'ছিল। অ্ববাহতা 
স্লীলোকাঁদগকে 'পিতৃৃহে সুশিক্ষা দানের রী গছিল। বেদপাঠেও স্ত্রীজাত 
অংশগ্রহণ কারতেন। বৈদিক যুগের আযঁনারীদের মধো মমতা, 'বিশ্ববারা, ঘোষা, 
রানি অপালা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । 
পরবতাঁ কালেও মৈন্রেয়?, গান প্রভাতি দর্শনশাস্দে ব্যংপাত্ত 


বাজকর্মচারিগণ 


রাজস্ব 


নারণর মযার্দা 


প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। 


6৮ ভারতের হীতহাসকথা 


বৈদিক যুগে নারীদের দৈহিক উৎকর্ষের জন্য নানাপ্রকার ব্যায়াম প্রীতির ব্যবচ্ছা 
কও ছিল। স্প্রীলোকেরা যষ্ধাবিদ্যা, অসিচালনা প্রভাতি শিক্ষা 
সামারক শিক্ষা করতেন, এইরুপ প্রমাণও পাওয়া যায়। বিবাহের উপযুক্ত 
বয়সের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হইত না। পিতামাতার 
ইচ্ছানুযায়ী অথবা িজ ইচ্ছামত মেয়েরা স্বামী নিবচিন কাঁরতে পাঁরিতেন। 
আবিধাহিতা থাকা দুষণণয় ছিল না। মেয়েরা অধ্যাপনার কাজ কাঁরিয়া জরখীবকা অন 
করিতেন, এরুপ প্রমাণও পাওয়া যায়। 
যুগে সমাজ ও সংস্কৃতি (80016958700 010076 01 1176 
1১8৩7 9080 486 ) 2 


যোদক যুগের প্রথম পায়ে অর্থাৎ খগ্বেদের যুগে আর্ধদের বরাত প্রধানত 
পাঞ্জাবের নদ-নদীর অববাহিকা অগুচলেই সামাবদ্ধ ছিল । অবশ্য গাঙ্গেয় উপত্কার 
কোন কোন হ্থানেও বিচ্ছিন্নভাবে আর্ধবসাত গাঁড়য়া ডীঠরাছিল। 'কিম্তু পরবতী 
বৈদিক যুগে অর্থ বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে হিমালয় হইতে [িষ্ধ্যপর্বত প্স্ত 
সমগ্র উত্তর-ভারতে আর্ধবসতি 'বস্তারলাভ করে। আয'দের আগমনের পূর্বেকার 
ভারতাঁয় অধিবাসীরা অনেকে ভারতের আরও দক্ষিণে চাঁলয়া যাইতে বাধ্য হয় আবার 
পরবতা* বৌদিক ব্গগে অনেকে আর্ধসমাজে শ্রদের স্থান আঁধকার কারিয়া ?ঠনজ নিজ 
আর্ধবসাঁত বিস্তার". অঞ্চলেই থাকিয়া যায়।* উত্তর-ভারতে আর্ধবসাত 'বস্তৃত হইলে 
পুবাঁংশে যে-সকল রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছল, সেগুলির মধ্যে কুরু 
পাণ্গাল, কাশী, কোশল ও বিদেহ রাজ্য ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 'বন্ধ্যপর্বতেরও 
দাঁ্ষণে আর্ধবসাতি কোন সময় শুরু হইয়াঁছল তাহা 'নশচিতভাবে বলা সম্ভব নহে, 
তবে খ্রাষ্টপূর্ব ১০০০ হইতে খ্রীষ্টপুর্ ৪০০ (চারিশত ) বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতে 
আর্ধবসাঁত বিস্তারলাভ করে ।, অবশ্য উত্তর-ভারতে আয'বসাঁত যেমন নিরবাচ্ছন্নভাবে 
বিস্তারলাভ কারয়াছল, সেরূপ "বস্তৃতি দাঁক্ষিণে সম্ভব হয় নাই। 
রাজনোতিক পাঁরবর্তন £ আর্যবসাঁতর বিস্তীতর আনযাঙ্গক কতকগুলি পাঁরবর্তন 
স্বাভাবিকভাবেই ঘাটয়াছল। প্রথমে যে দলশয় ও উপদলণয় ব্যবস্থা ছিল, উহার 
পরিবতে” শান্তশালী রাজ্য গাঁড়য়া উঠিল। রাজনৈতিক চেতনা 
রনি রর. বৃদ্ধ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাভন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজ্যবিস্তারের 
জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হইল। একচ্ছন্ রাজশান্ত গঠনের 'দিকে 
অর্থ রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পাঁরণত কারবার ?দকে শাল্তশালণ রাজগণ সচেষ্ট হইলেন। 
যে-সকল রাজা রাজ্যবিস্তার এবং রাজাকে সামাজ্যে পাঁরণত কাঁরতে উদ্যোগ 
হইতেন তাঁহারা অধ্বমেধ, রাজসয় যজ্ঞাদর অনুষ্ঠান কাঁরতেন । শতপথ ব্রাঙ্গণে 
ভরত. দোৌশম্তি ও শাতনানিক সান্রাঁজৎ নামে দুইজন রাজা 
এ অধ্বমেধ যজ্ঞের অনষ্ঠান করেন এবং গঙ্গা ও যম.না পর্যন্ত রাজ্য- 
বিস্তার করেন বাঁলয়া উল্লেখ আছে।ণ বস্তুত সেই সময়কার 
সাম্রাজ্যযাদী মনোবাত্ত অশ্বমেধ, রাজসং্র প্রভীতির মাধামেই প্রতীত হইত। এই 


* [২ 0১ 71970090987 2 4710127/ 17212, (১. 65. 
পণ ঢু. (০. 73180010087 2 44770867/ 17212 0, 63. 


আর্ধদের আগমন $ যোদক সভ্যতা &৯ 


সাম্রাজ্যবাদের যেস্ধারণা তখন জশ্ময়াছিল তাহার প্রকাশ সম্রাট, বিরাট, একরাট, 
নুতন নুতন রাজ- সার্বভৌম প্রভাতি নূতন উপাঁধ রাজগণ কর্তৃক গ্রহণের মধ্যে দ্ট 
কর্মচারী পদের সৃণ্টি হয়। রাজগণের সম্রাটে অর্থাৎ রাজ্যের সাম্রাজ্যে পাঁরণাতির 
অবশ্যম্ভাবী ফল হসাবে নূতন নতন পদস্থ রাজকর্মচারী পদের 
সৃস্ট করা প্রয়োজন হইয়াছিল, বলা বাহূল্য ॥ এগাঁলর মধ্যে কয়েকটি হইল সংগ্রাহন্রী 
( [:9985297 )১ ক্ষত্রী (07800092185 ) প্রভৃতি । পৃবঝেকোর পুরোহিত, সেনানী 
ও গ্রামণী পরবতাঁঁ বৌদক ঘৃগেও গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী পদ 'হসাবে 'বিবেচিত 
হইত । 
শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, রাজসূয় যজ্ঞের কালে রাজা কতকগুলি বিশেষ 
অনৃষ্ঠান পালন করিয়া দেশে প্রচলিত আইনের উপর কর্তৃত্ব কারতে পারতেন 
এবং ফলে আইন অনযায়শ তাহার বিচার করা সম্ভব হইত না। অর্থাং রাজা 
এই অনুষ্ঠানের ফলে আইনের উধের্ব স্থাপিত হইতেন (89 ৪১০₹৪ 823 [99 )। 
রাজশান্তর বৃদ্ধর অবশ্যম্ভাবী ফল হসাবে সভা ও সাঁমাতর ক্ষমতাও হাস পাইয়াছিল। 
রাজশান্ত বায কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা পরব বোদক গে রাজশক্তি 
ও রাজ্যবৃদ্ধর ফলে অনেকখান বৃদ্ধি পাইলেও জনসাধারণ 
কর্তৃক রাজাকে পদচু।ত করিবার দ্টাম্ত পাওয়া যায়। শ্্রীজ্ৰয় নামক জাত তাহাদের 
রাজা দস্টখাতু পৌংসায়নকে 'সংহাসন হইতে 'বিতাঁড়ত কাঁরয়াছল। এখানে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যজূর্বেদে রাজার আঁভষেক কালে 
রাজা স্বৈরাচার? লহে তাহাকে শপথ (00707286107 08৮) গ্রহণ কারতে হইত । 
এই শপথবাক্যে রাজা শান্তশালী ও দুর্বল, উচ্চ-নখ্চ সকলকেই সমানভাবে বিচার 
কাঁরবেন, নিরলসভাবে দেশের জনসাধারণের মঙ্গলের চেস্টা কারবেন এবং সকল প্রকার 
আপদ-বিপদ ও দুদৈ'ব হইতে দেশবাসীকে রক্ষা কাঁরবেন, এই অঙ্গীকার কাঁরতে হইত । 
মোট কথা, পরবতঁ বোঁদক ঘুগে রাজশান্ত বৃদ্ধি পাহলেও রাজতন্ত্র রগ্কুশ-স্বৈরাচার- 
তন্দে রূপাম্তাঁরত হয় নাই । 
সমাজের দক 'দিয়াও কতক গুরুত্বপণণ পাঁরবর্তন “রবতাঁ যোদক ধুগে 
ঘঁটয়াছিল। পূর্বেকার ব্রাঙ্ছণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য ও শদ্রের মধ্যে যেখানে জাঁতভেদের 
কঠোরতা 'ছিল না; এই চা'রাট শ্রেণী একই সমাজব্যবস্থার আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ 'হসাবে 
শ্রেপণীবভাগ জাতি... ীবদ্যমান ছল, পরব বোৌদক যুগে সেগ্দাল বহুলাংশে 
বিভাগে র-পান্তারত রক্ষণশীল পূথক জাতিতে রূপান্তাঁরত হইয়াছিল। শ্রম- 
দিাভাজনের ও কর্দক্ষতার উপর 'িভরশীল পূর্বেকার শ্রেণী- 
িভাগ এখন পৃথক জাতিতে পাঁরণত হইয়াছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ জাত সর্বাধক 
ক্ষমতাশালী ও মরযার্দার আঁধকারণ হইয়া উঠিয়াছ" ! "বাভন্ন শ্রেণীর মধ্যে পর্যেকার 
ব্যবহারিক উদারতা হাস পাইয়া এক শ্রেণীর লোকের সাঁহত অপর 
জাতিগত রক্ষদশীলত। শ্রেণীর বৈবাহিক সম্বন্ধ ক্রমে দনাষদ্ধ হইয়া পড়ে । এক শ্রেণপর 
অর্থাং এক জাঁতর লোক অপর জাতিতে প্রবেশের পথ বন্ধ হইয়া যায়। 


সমাজে গ্তীজাতর যে-স্বাধীনতা বোদক যুগের প্রথম পধাঁয়ে পারলাক্ষত হইত, 


৬০ ভারতের ইতিহাসকথা 


তাহা পরবতাঁ“ কালে আর রাঁহল না। পর্বে বোদক ক্রিয়াকাণ্ডের অনেক ?কছুই গ্রশ- 
জাতির উপর ন্যস্ত 'ছিল। স্ত্রীস্যামীর প্রকৃত অর্ধাগিনীর্‌পেই 
৬৪৩৯ স্নাতক মযারদালাভ কাঁরতেন। 'কন্তু পরবরতাঁ যোঁদক যুগে সেই মর্যাদা 
অনেকাংশে হাস পাইয়াছল। পূর্ধে ম্ত্রীজাতির রাজনোতক 
সাঁমাততে অংশগ্রহণে কোন বাধা 'ছিল না, শাস্্ালোচনায় অনেকেই পারদশি'তা অর্জন 
করিয়াছিলেন। 'কিম্তু পরবতাঁঁ বৌদিক যুগে গূহকর্ম সম্পাদনের মধ্যেই স্বজাতির 
গদ্রদত্ব সীমাবদ্ধ হইয়া গেল । অবশ্য নতত্য-গ্রীতাদিতে পারদশি'তা পরবত? বোদক 
গাগণ, সৈতে যুগে অনেকেই অর্জন কারয়াছিলেন। কেহ কেহ যেমন গার্গী, 
দিন মৈত্রেয়ী বিদ্যা অজনের ক্ষেত্রেই প্রাতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু সাধারণভাবে স্বজাতির সামাজিক মযা্দী পূর্বেকার তুলনায় বহুলাংশে হাস 
পাইয়াছল। ূ 
বেদ? ইতিহাস, পরাণ, রক্ষাবদ্যা অর্থাৎ দশ'ন ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদ ছিল সেই 
নী সময়কার পাঠ্যাবষয় । নাঁতশাস্ত, ভোৌতাবদ্যা, অতকশাম্্র প্রভীতিও 
ববরকন্থ  পাঠ্যবিষয় ছিল। গুরুগৃহে বসবাস কাঁরয়া ব্র্ষচযাণ্রম পালন 
এবং গুরুর জীবনের সাহত সম্পন্ত হইয়া তাঁহার উপদেশ ও আদর্শ অনুসরণ করা 
তখনও প্রচলিত 'ছল । 
পরবতাঁ বোদক যুগে উন্নত ধরনের বস্ত্রাদ বয়ন, নানাপ্রকার স্বণ* অলৎকার এবং 
খাতু-নির্মিত অস্ত্রাদি নিমর্ণ করা হইত। অশ্ব দ্বারা রথ টানান হইত । রথ চালাইবার 
অর্থনোতক জীবনঃ জন্য, গরর গাড়ীর জন্য এবং মান.ষের ব্যবহারের জন্য পৃথক 
বরাস্তাঘাট পৃথক ধরনের রাস্তা দীনমণ্ণি করা হইয়াছিল ধাঁলরা অথববেদে 
উল্লেখ পাওয়া যায় । নোৌঁবদ্যারও যথেষ্ট উন্নাত পরধর্তাঁ বোদক 
যুগে পারলাক্ষত হয়। 
কাঁষ, পশুপালন ছল পরবততঁ বোঁদক যুগের প্রধান উপজীীবকা। কোন 
পাঁরবারের নিজস্ব গাভী না থাকা অত্যন্ত দুভাগ্যের পাঁরচায়ক বাঁলয়া ?ববেচিত 
বান বাতি হইত। ব্যবসায়-বাঁণজ্য অথ নৈতিক জীবনের প্রধান উপজীবিকা 
* বাঁলয়া গববোচিত না হইলেও অভ্যন্তরীণ ও বাঁহরেশের সাহত 
স্থল ও জলপথে বাণিজ্য চালত। 'শিজ্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে মৃৎশিজপ, স্বণণশল্প, 
বাত 'শল্প লৌহশিল্প, বয়নাশজ্পঃ চম্ণাশল্প, নৌ ও রথ 'নমণি 1শল্প 
প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। চাঁকৎসকদের বাততও একটি 
1বশেষ স্থান আঁধকার কাঁরয়াছিল। 
উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'বাভল্নাংশের রাজ্যগুঁলির মধ্যে কতক কতক 


মৌঁলক এক্য পার্থক্য" বিদ্যমান থাকলেও মোটামুটিভাবে পরবততঁ লৌদক 
সভ্যতা-সমাজ-সংস্কাতি ও খগ্বেদ ষুগের সভ্যতা-সমাজ-সংস্কীতর 
মৌলিক এঁক্য সস্পস্ট ছিল। 


আর্য সমাজের উপর অনার্ধ প্রভাব $ আর্যগণ প্রথম যখন এ-দেশে আসেন, তখন 
তাঁহাঁদগকে আদিম আঁধবাসী অনার্ধ জাঁতর সাঁহত যুদ্ধ কাঁরয়া আঁধকার চ্ছাপন 
কাঁরতে হইয়াছিল । দীর্ঘকাল ম্যন্দেবর ফলে অনার্যগণ যখন আর্ধগণ কর্তৃক পদানত 


আর্দের আগমন £ যোদক সভ্যতা ৬১ 


হইল, তখন হইতে আয“ ও অনা্ধদের পরস্পর সংশশ্রণ ও আদান-প্রদান শুর হইল । 
ক্লমে অনার দের আচার-আচরণ, রীঁতি-নপাঁত ইত্যাদও কতক কতক আর্ধসমাজ গ্রহণ 
টিরিিনিা করিল। আধ ও অনার্ধদের সভ্যতার সংামশ্রণের ফলেই হিন্দু 
রপাঁত-নপাঁতর সংমশ্রণ পভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে । অনারগণ আর্যদের অপেক্ষা কম সভ্য 

হইলেও তাহারা অসভ্য ছিল মনে কারবার কোন কারণ নাই। 
উপরম্তু 'বাভন্ন অনার্যজাতির মধ্যে দ্রািড়গণের সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ছিল। আধণ্গণ 
কৃষ্ণকায় আদম আঁধবাসী'দিগকে 'অনায” নামে আভাহত করিতেন। 


হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আর্য ও অনার্যদের কোন: পক্ষের কতট:কু দান রাঁহয়াছে, 
বলা কঠিন। তথাঁপ কয়েকটি ?বষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


আবগণ যখন এ-দেশে আসেন তখন তাঁহাদের প্রধান উপজশীবকা ছিল পশ.- 
পালন। কিন্তু অনাষগণকে পরাজিত কাঁরয়া তাঁহারা যখন এ-দেশে স্থায়িভাবে 
বসবাস কারতে শুরু কাঁরলেন তখন তাঁহারা অনার্ধদের নিকট হইতে কাঁষকায” 
রিনি জলসেচ প্রভাত কীষর প্রয়োজনীয় যাবতীয় পন্থা শিখিয়া 

লইলেন। খাদ্যশস্য, ফলমূল, আখ প্রভৃতির চাষ অনা দের 

1নকট হইতেই তাঁহারা 'শিখিয়াছিলেন । গুড় প্রস্তুত প্রণালৰ, নৌচালনা, ঘরবাড়াঁ 
তৈয়ার করা, মাঁটর পান্লে নানাপ্রকার ছাঁব ও নকশা আঁকা, নানা ধরনের পোশাক তৈয়ার: 
করা, ইট ব্যবহার করা প্রভৃতি দ্রাবড়গণ হইতে আর্ধরা 'শাখয়া- 
1ছলেন বাঁলয়া মনে করা হয় । ঘোড়ার ব্যবহার, লোহার গ্বারা 
ধজানিসপত্র প্রস্তুত করা, দুগ্ধ ও মাদক পানীয় বাবহার করা? রথ-চালনা, সেলাই-এর 
কাজ প্রভাতি আর্যদের দান। 

আর্ধগণ প্রথমে কোন দেবম্র্তর পুজা কারিতেন না। বাভন্ন প্রাকৃতিক শান্তকে 
তাঁহারা দেবতাজ্ঞানে পূজা কাঁরতেন। িম্তু অনার্যদের মধ্যে মাঁতিপজা প্রচলিত 
গছিল। ক্রমে অনার্ধদের নিকট হইতেই মুর্তিপ্‌জার রীতি 'হন্দু 
সমাজে গৃহীত হইয়াছে । মশ।দেব, মহাদেব - মহামায়ার পূজা 
অনার্ধদের 'িনকট হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছিল বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। 

খাদ্যদ্রব্যর দিক 'দিয়াও অনার্ধদের প্রভূ পরিলক্ষিত হয়। আয'গণ মাংস ও. 

মাখন প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ক্রমে ভাত, 

রা খাদ্য ও অন্যান্য ডাল, ঘৃত, দাঁধ তৈল; মাছ প্রভীতর ব্যবহার অনার্ধদের 1নকট 
ব্যাদর বাবার. হইতেই গৃহপত হয় । দিবাহাঁদ অনুষ্ঠানে ?সম্দুর, নারিকেল, 
পান ও গন্ধ্য্রব্যের ব্যবহার অনার্ধদের সামাঁজক রীতির অনুকরণ মান্। 


এইভাবে আর্য ও অনার্ধদের পরস্পর আদান-প্রদানের ফলে যে-সভ্যতা ভারতে গাঁড়য়া 
উঠঠিয়াছল, তাহার মূল 'ভাত্ত ছিল পরস্পর সৌহার্দয, অহিংসা 
এ ও সাঁহফ্তা । আর্য ও অ' দের দানে 'হন্দু সভ্যতা এক আত 
ভারতপয় সভ্যতার মুল শীন্তশালী উন্নত ধরনের সভ্যতায় রূপলাভ কাঁরয়াছল । ভারতীয় 
কাঠামোর উৎপাত সভ্যতার মূল কাঠামো হইল আযঘ“-অনার্ধদের 'মশ্র-সংস্কীত। 


মহাকাব্য রচনা ((00101)99161018 01 016 120168) £ আর্যদের সাহত্য-রচনাক়, 


আর্ধদের দান 


মুর্তিপুজার প্রচলন 


২ ভারতের ইাতহাসকথা 


মহাকাব্যের সচনা পাঁরলাক্ষত হয় ॥। বৈদিক ধুগের শেষাঁদকে রচিত সূত্র সাহিত্যে 
বক মহাকায্)র উল্লেখ রাঁহয়াছে। গৃহ সূত্রে ভীল্লাথত “গাথা” ও 
মহাভারতের উল্লেখ. নারাশধাস' অর্থাৎ মানব গ্ণগাথা হইতেই ক্রমে মহাভারতের ন্যায় 
মহাকাব্যের উদ্ভব হইয়াছে । মহাভারত বা রামায়ণ কোন এক 
ব্যান্তর রচিত গ্রত্থ নহে ।* যুগ যুগ ধাঁরয়া গাথা-জাতীয় কাবতার সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে, অবশেষে এগ্দালি মহাকাব্য গ্রম্থাকারে রূপ লাভ করে। সুতরাং 
মহাভারত যা রামায়ণ কোন একটি বিশেষ যুগের বিবরণ নহে। 
সাধারণত “মহাকাব্যের ষূগ” নামে একটি যুগের নামকরণ করা হইয়া থাকে । 
বস্তুত মহাকাব্যের যুগ বাঁলরা কোন যুগের উল্লেখ করা অনুচিত হইবে। কারণ, 
ৃ প্রথমত, মহাভারত বা রামায়ণ কোন একাট 'না্দন্ট যুগের কাহিনী 
৬৯৬০ নহে, দ্বিতীয়ত, মহাভারত “যোঁদক সাহত্যের অংশ [বিশেষ ।*** 
বেদের ব্রা্ষণ রচনার যুগে মহাভারতে ডীল্লাখত- -জন্মেজয়, 
পরাঁক্ষিৎ প্রভীত রাজগণ রাজত্ব করতেন । সুতরাং রাখালদাস ধন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 
এীতিহাসিকগণ “মহাকাব্যের যুগ" নামকরণ ভ্রাম্তিমূলক বাঁলয়া মনে করেন। 
রামায়ণ-মহাভারতের রচনাকালের কোন সাঁঠিক ধারণা করা সম্ভব নহে । কিন্তু 
অহাভারত ও রামা়ণে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের কাঁধিতাগদাীলর অপকর্ষতা এবং 
কাল নিণরেরপ্রদ্না বৈদিক সত্তর সাহত্যে মহাভারতের মূল 'বিষরবস্তুর উদ্দেখ হইতে 
অনেকে মনে করেন যে, রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতই পূর্ধে রাঁচিত 
হইয়াছিল। মহাভারত ও রামায়ণে বার্ঁণত সামাজক ও অথনোতিক অবস্থার মধ্যে 
কোন পার্থক্য নাই ষটে, কিন্তু রামায়ণের বর্ণনায় যে-সংস্কৃতির পারচয় পাওয়া যায়, 
রামায়ণ অপেক্ষা উহ্যা মহাভারতের সংস্কাতি অপেক্ষা উন্নততর ।% :49921,686 
মহাভারত 172897% ০ 17952 গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, রামায়ণ ও মহাভারত 
প্রাচীনতর (2. এই দুইখাঁন মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণ-ই সম্ভবত প্রাচীনতর, 
কারণ মহাভারতে রামায়ণের উল্লেখ রাহয়াছে। কিন্তু অন্বলায়ন, পাঁণান প্রভৃতির 
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আর্যদের আগমন £ বৈদিক সভ্যতা ৬৩ 


রচনায় মহাভারত সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও রামায়ণের কোন উল্লেখ পাওয়া যার 
না।* এখানে বলা বাইতে পারে ষে, দীর্ঘকাল ধাঁরয়া প্রক্ষেপের ফলে যাঁদ মহাভারত 
3 রামায়ণ উভয় মহাকাবাই বতমান রূপে পারণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্তমান 
রূপে লিপিবধ্ধ হওয়ার পূর্বে এমন কিছুকাল গিয়াছে যখন উভয় মহাকাব্যই লোক- 
মুখে গীত হইয়াছে । ইহা হইতে মহাভারতে রামায়ণের উল্লেখ বা রামায়ণে মহাভারতের 
উল্লেখ দ্বারা কোনটি পূর্বে রাঁচত তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং বোদিক সাহিত্যের 
ন্যায় প্রাচীন গ্রম্থে উীজ্লাঁথত মহাভারতই রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতম, এই 'সিষ্ধাম্তে 
উপনীত হওয়া অধৌন্তক হইবে না। যাহা হউক, এ-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
পেশছান এখনও সম্ভব হয় নাই। 
ইীতহাস রচনার দক হইতে বিচার কাঁরলে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত আধকতর 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, ইহার বর্ণনার এীতহািক 'ভাত্ব রাহয়াছে, 
পপ ভব. কিন্ত রামায়ণ [নিছক কবির কম্পনা। মহাভারতে বা্ণত 
নায়কদের অনেকেই এীতিহাসিক ব্যান্ত ছিলেন। 


মহাভারত £ মহাভারতের মূল কথা হইল শ্রীকৃফ ও পাণ্তালরাজ্যের সাহায্যপন্ট 
পাস্ডবদের হস্তে ধৃতরাস্ট্রের প্রা, অথাৎ কুরুবংশের পরাজয় ॥ প্রাচীনকালে 
বর্তমান মীরাট জেলায় হাস্তনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। উহার রাজা ছিলেন 
পৃবাঁচন্রবীর্যঘ। 'বাচন্রবীর্ষের ধৃতরাদ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র ছিলেন। ধতরাণ্ট 
অগ্রজ হইলেও জন্মান্ধ ছিলেন ধালিয়া পাণ্ড; সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু পাণ্ডু 
ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশায়-ই যবাঁধান্ঠরঃ ভীম, অজহন, নকুল ও সহদেব__এই পাঁচ পত্র 
রাখিয়া মত্যুমূখে পাঁতিত হন। পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া য্দাধষ্ঠির প্রভাতি পাঁচ ভাই 
পণপাস্ডব নামে পারাচত। অপর দিকে, ধৃতরান্ট্রের দুষেধিন, 
শাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ছিলেন। পাশ্ডবগণ পাণ্চালরাজ 
প্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন ॥ অজর্ন মথুরা ও দ্বারকার 
যাদব রাষ্ট্রসংঘের নেতা শ্রীকৃষ্ণের ভাগনী স:ভদ্রাকেও বিবাহ করিয়া! লন। পাণ্ড্‌র 
মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ পৈতৃক সম্পাত্তর দাধি কারলে ধূতরাম্ট্র তাহাদিখকে কুরুরাজ্যের 
দাক্ষণে খাশ্ডব অরণ্য দান কাঁরয়া হাঁস্তনাপুর রাজ্য নিজ পূত্রদের জন্য রাখিয়া দেন। 
1নল্লেভ পাণ্ডবগণ খাস্ডব অরণ্য পাইয়াই খাঁশ হইলেন । তাঁহারা বর্তমান দিজ্লীর 
1নকটে ইন্দ্ুপ্রস্থ নামক স্থানে এক নূতন রাজধানী নিমাণ কারলেন। অজ্পকালের 
মধ্যেই পাস্ডবগণ মগধরাজ জরাসন্ধকে পরাজিত করিয়া এবং রাজ্যের চতুর্দিকে আধপত্য 
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সহাভারতের মুল 
কাঁহনণ 





৬৪ ভারতের ইীতিহাসকথা 


বিস্তার করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যকে চরম মযদার অধিকারণ করিয়া তুলিলেন। পাণ্ডবগণ 
তাঁহাদের 'দা্বিজয় সম্পন্ন কাঁরয়া সম্পদের মযদালাভের জন্য রাজসূয় যজ্ঞেরও- 
আয়োজন কাঁরলেন। তাঁহাদের প্রাতপাত্ত ও মযাদা বদ্ধ কৌরব অথাৎ ধতরান্ট্ের 
পনত্রদের ঈষরি কারণ হইল। তাঁহারা তাঁহাদের মাতুল শকুনির কুট পরামর্শে পণ 
রাখিয়া যাধণ্ঠিরকে পাশাখেলায় আমন্ত্রণ করিলেন। যাঁধান্ঠর পাশাখেলায় পরাজিত 
হইয়া দ্রোপদীসহ সর্ধস্ব হারাইলেন। ফলে কৌরবগণ দ্রৌপদণকে প্রকাশ্য সভায় 
অপমান কারতেও কুশ্ঠিত হইলেন না। পাশাখেলার শতনিসারে যুধাম্ঠির রাজ্য 
ত্যাগ করিয়া বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইতে বাধ্য হইলেন । 
যাহা হউক, ভ্রয়োদশ বংসর অতীত হইলে পাশ্ডবগণ নিজ 'নিজ রাজ্য দাবি কাঁরতে 
আপসিলেন। দুযোধনাঁদ ভ্রাতাগণ এই দাঁব অস্বীকার করিলে, কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে 
কুরু-পাশ্ডবের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হয় । ভঈচ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভাত বীরগণ কোরব- 
সৈন্য পারচালনার ভার লইলেন। আর পাশ্ডবপক্ষের নেতৃত্ব কাঁরলেন শ্রীকৃষ্ণ 'তাঁন 
হইলেন অজ“নের রথের সারাথ । আঠার দিন ধারয়া এই যুদ্ধ চাঁলল, অবশেষে 
কৌরবদের সম্পৃণ“ পরাজয়ে যুদ্ধের পারসমাপ্ত ঘটিল। 
রামাম্সণ £ বতমান অযোধ্যার ফৈজাবাদ জেলায় প্রাচীনকালে ইক্ষৰাকু বংশের রাজা 
দশরথ রাজত্ব কারতেন। তাঁহার জ্যেন্ঠ পনের নাম ছল রামচন্দ্র । উত্তর-বিহারের 
1িাদেহরাজ জনকের কন্যা জানকণ বা সীতাকে রামচন্দ্র ববাহ কাঁরয়াছলেন। 'বিমাতা 
কৈকেয়ীর চক্লাম্তে রামচন্দ্রকে চতুদশি বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস কাঁরতে হইয়াছিল । 
গোদাবরী নদশর তঈরস্থ পণচবটণ বনে বাস কারবার কালে লগ্কার 
রামায়ণের মুল কাঁহন! (1সংহল) দ্রাণীবড় রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করেন । 'কাঁক্কিম্ধ্যার 
( বত'মান বেলার জেলা) বানর-নেতা ও হনুমান ও অন্যান্য অনেক স্থানীয় নেতৃ- 
ব্‌দ্দের সহায়তায় রামচন্দ্র ভাতা লক্ষমণকে লইয়া রাবণের রাজ্যে উপস্থিত হন। যুদ্ধে 
রাক্ষসরাজ (দ্রাবিড় ) রাবণ পরাজিত ও সবংশে নহত হন। এইভাবে রাবণকে শাস্তি 
দান কাঁরয়া রামচদ্রু সীতাকে উদ্ধার করেন । রামচন্দ্রের বনবাসকালে তাঁহার বৈমান্রের 
ভ্রাতা ভরত তাঁহারই প্রাতানাধ হিসাবে অযোধ্যার শাসনকার্য পরিচালনা করেন, কারণ 
ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের বনবাসের শোকে বদ্ধ রাজা দশরথের মতত্যু ঘাঁটয়াছল। 
রাক্ষসের গৃহে বাঁন্দনী অবস্থায় থাকবার কারণে অযোধ্যার জনসাধারণ সীতাকে 
রাণণ 'হসাবে গ্রহণ কাঁরতে আপাতত জানাইলে প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ কাঁরয়া 
প্রজার ইচ্ছানুষায়ী রাজ্যশাসনে হিন্দ; আদর্শের পরাকাচ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। 
এীতহাসক দৃষ্টকোণ হইতে 'ীবচার কাঁরলে রামায়ণ হইতে তেমন কোন 
এীতহাঁসক উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব বাঁলয়া মনে হইবে না। অবশ্য মহাভারতে 
বহু এরাতহাসক তথ্যাঁদ'সাম্াবষ্ট রাহয়াছে, ইহা এীতহাসকগণ স্বীকার করেন। 
যাহা হউক, মহাভারত ও রামায়ণ-_-িশেষভাবে মহাভারত হইতে 
এঁতহাঁসিক তথ্য সমসামায়ক কালের রাজনোতক, সামাজিক প্রভৃতি নানাবিষয় 
সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় । প্রকৃত ইতিহাস হিসাবে 'ববোচত না হইলেও এই সকল 
তথ্য হইতে এঁ সময়কার রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনশীতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ 


আর্ধদের আগমন £ বোদক সভ্যতা ৬৫ 


করা সম্ভব হয়। ইহা 'ভিন্ন, রামচন্দ্রের গোদাবরী তারে বাস ও লঘ্কা আক্রমণ হইতে 
সদ,র দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত আয" আভষানের পারচয় পাওয়া যার। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাভারত ও রামায়ণের রাজতশ্ত্ের প্রচলন সব পারিলাক্ষিত 
হয়। মহাভারতের কালে রাজগ্ণ যে স্বৈরাচারধ ছিলেন না, তাহার পারচয় পাওয়া 
যায়। রাজকার্ পাঁরচালনার যোগ্যতাই ছল রাজপদলাভের প্রধান শত ॥। অনুপযদুস্ত 
রাজপান্তরকে 'সংহাসনলাভে বাত কারবার দ-্টাম্ত মহাভারতে 
আছে । যুদ্ধীবগ্রহের কালে উপজাতিগুলিকে গনবচিন হারা 
রাজা নিষুন্ত করিতেও দেখা যায় । রাজা রাজকাষে" তাঁহার স্বজাত ও মাম্ববর্গের 
সাহায্য লইতেন। রাজসভার উল্লেখও মহাভারতে পাওয়া যায় বটে, কম্তু মহাভারতের 
যুগে এ সভা সামাঁরক পরামর্শ সভায় পাঁরণত হইয়াছিল । রাজধানশ এবং রাজ্যের 
প্রধান নগরগ্াল প্রাচীর, পাঁরখা প্রভাত দ্বারা সুরাঁক্ষত 1ছল। এ যুগের সামারক 
বাহনী তীরন্দাজ, প্রস্তর-ীনক্ষেপক, রথারোহণী, হাস্তবাহিনী ও অন্ববাহিনণ প্রর্ভীত 
বাঁভল্ন পধাঁয়ে িভন্ত ছিল । যুদ্ধে যে-সকল সৈন্য প্রাণ হারাইত, 
তাহাদের পারবারকে ভাতা দেওয়া হইত ।॥ যুষ্ধ-বিগ্রহের কালে 
রাশ্ট্রজোট গঠনের রাত প্রচালত ছিল । দাদ্বজয়ী রাজগণ ব্রাজ্রসৃক্র ও অহ্বমেধ 
যজ্জাঁদর অন:ষ্ঞান কারতেন। 

রাজপ্রাসাদে ঠাবচারকক্ষ, পণ রাখয়া পাশা প্রভীত খেলার জন্য পৃথক কক্ষ এবং 
জস্তু-জানোয়ারের লড়াই-এর জন্য কক্ষ প্রভাতি থাঁকত। নর্তকী ও স্ত্রী-পরিচারিকা- 
বৃশ্দ সমাভব্যাহারে রাজা প্রাসাদের বাহিরে যাইতেন। 

মহাভারত ও রামায়ণে রাজনশীত ক্ষেত্রে ক্ষন্রিয়শ্রেণনর সবস্বিক প্রাধান্য পাঁরলাক্ষত 

হয়। গ্রামগ্ীলকে শাসন-পারচালনার স্বাধকার দেওয়া হইত । 
্ষার়েদের শ্রাধান। সামাঁজক ক্ষেত্লে তখন শ্রেণঞ্াবভাগের কঠোরতা পারলাক্ষত হয় । 
বোঁদক ঘুগের প্রারম্ভে চতুবর্ণের পরস্পর সম্প্রণীত ও অবাধ বৈবাহিক সম্যম্ধের স্থলে 

এখন জাতিভেদের কঠোরতা দস্ট হয়। আধণসম্ভুত ব্যস্তি- 
সামাঁজক অবস্থা গণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য--এই তিন শ্রেণীতে বিভস্ত ছিল ॥। অনাধ- 
এবং উপদলায় ব্যান্তগণ শব্দ শ্রেণীভুত্ত ছিল । 

এ যুগের কতকাংশ লোকের জীবনধারণের বাঁন্ত ছিল পশুপালন ও শিকার। 
অপর সকলেই কীঁষিকার্য দ্বারা জীবকা অন করিত। দুগ" প্রভাতি সরাক্ষত 
স্থানের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম গঠন কাঁরয়া সাধারণ লোক বসবাস করিত এবং 
1বদেশী আক্রমণ বা কোন বিপদ দেখা 'দিলে তাহারা এঁ সরাক্ষত 
স্থানের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিত। দেশের একাংশ হইতে 
অপরাংশে সামগ্রী লইয়া যাওয়া-আসার সময় "নাঁদ্্ট শুজ্ককেন্দ্রে শুক দিতে হইত । 
বাঁণকদের সঙ্ঘগুলি রাজনীত ক্ষেত্রে অত্যন্ত ""রুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত। 
বাঁণক-সঙ্ঘের নেতৃবূন্দের সাহায্য ও সহানুভূতি রাজগণের কাম্য ছিল। ব্যবসায়ীরা 
ওজনে কম দেওয়ার চেষ্টা করিত বাঁলয়া বাজার পরিদশনের সরকার ব্যবস্থা ছিল । 

সরকারণ কর জাঁমর ফসল ছারা ধা অপর যে-কোন উৎপন্ন সামগ্রণ ছারা দেওয়া 
চাঁলত, কন্তু জাঁরমানা প্রভাতি অপরাপর দেয় অথ" তান্্ মুদ্রা হারা গদতে হইত। 


ক. যব. (১ম খণ্ড $ ১ম ভাগ )--৫ 


রাজনোতক অবস্থ৷ 


সামারক সংগঠন 


অআথনোতঞ অবস্থ৷ 


৬৬ ভারতের হীত্হাসকথা 


মাংসভক্ষণ, মদ্যপান প্রভাত তখন প্রচাঁলত 'ছল। 'কম্তু সমাজ-জীবন তখন 
সহজ ও সরল 'ছিল। বয়ঃজ্যেন্তদের প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শন, 'পিতৃ-আজ্ঞা পালনের 
ক্যাভাঁষক প্রবৃত্তি, সত্যরক্ষার জন) বনবাস গমন প্রভাতি এ সময়ের সমাজ-জখবনের 
টনি উন্নত নোৌতিক চেতনার পাঁরচায়ক সন্দেহ নাই। দ্বীঁজাতির 
প্রাত সম্মান, বীর সম্তানের মাতা হিসাবে স্তীজাতর গৌরব 
প্রভৃতি সেই সময়ে সমাজের বৈশিস্ট্য ছিল। একই স্ত্রীর একাধিক স্বামণ গ্রহণ বা 
একই পুরুষের একাধিক স্ত্রী 'বিষাহ তখন সমাজে প্রচলিত ছিল। এই সকল প্রথা 
অনার্ধ প্রভাবের পরিচায়ক । স্ত্রীজাতির স্বয়দ্বরা হওয়ারও স্বাধীনতা ছিল। 
রি শ্রীকষকে ভগ্গবানরূপে আরাধনা, বর্ষা, 'বিষু্$ মহেম্বরের 
উপাসনা প্রভাত এ সময়ের ধর্মজণবনের প্রধান বোশস্ট্য ছিল । 


ধর্মশাস্ত £ পরবতর্ট কালে যখন ধর্মশাস্ত্র বা সংহতা রচনা শুরু হয় তখন আর্ধ 
সমাজব্যবস্থার অনেক পাঁরবর্তন দেখা দেয় । মন, বিষ, যাজ্ঞব্ক্য ও নারদ হইলেন 
সংহতার রচাঁর়তা । এ-সকল রচনার কাল 'নণ“য় করা সম্ভব নহে, তবে খানম্টীয় প্রথম 
ও পণ্টম শতকের মধ্যে এগ্যাল রাঁচিত হইয়াছিল বাঁলিয়া মনে করা হয়। 
সংহতা রচনার যুগে সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা অত্যাঁধক বাঁদ্ধ পায় । 
ধর্মশাস্তানূসারে কেবল ব্রাহ্মণদের পক্ষে ব্রত্র্য) গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই 
চাঁর আশ্রম পালন করা একান্ত প্রয়োজন হইত ৷ এই যুগে স্ী- 
রা জাঁতর স্বাধীনতা বহুল পাঁরমাণে হ্াসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । মনু 
সামাজিক পাঁরবর্তন  স্বীজাতিকে বাল্যাবস্থায় পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধান 
এবং বার্ধক্যে পুন্রের অধীন বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়া স্ত্রীজাতির 
স্বাতম্ম্যহশনতার হীঙ্গত 'দিয়াছেন । 'বিধবা-বিধাহ এবং স্খজাঁতর উত্তরাধিকারসত্রে 
সম্পাত্তলাভ ধর্মশাস্তের ফুগ হইতেই 'নাষদ্ধ হইয়াছিল । 
পুরাণ £ আর্বরাজগণের বংশ-পরম্পরায় রাজত্বের কাহিনী পুরাণে বার্ণত 
আছে । মোট আঠারাট পুরাণ এবং প্রায় পমসংখ্যক উপ-পুরাণ আছে । নিম্মালিখিত 
পাঁচাট 'বভাগধুন্ত রচনাকে পুরাণ বলা হয়, যথা ঃ সর্গ, প্রতিসগ্+? বংশ, মম্বস্তর ও 
বংশচারত ॥ পুরাণ আখ্যা-প্রাপ্তর জন্য রচনায় উপাঁর-উত্ত পাঁচাট বিভাগ থাকা 
একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু আঠারাটি পুরাণের মধ্যে কোনটিতেই 
জট বি উপার-উত্ত রীতি অনুসৃত হয় নাই। পরাণ হিন্দুদের নিকট 
অপোরুষেয় :বাঁলয়া 'িবোচত হয়। প্রথমে পুরাণগ্ীলতে কেবল 
বংশাবলীর বর্ণনা মানত ছিল, কিম্তু ক্রমে এইগ্ীলতে 'বঞ্ণুঃ শিব প্রভৃতি দেব-স্তোত ও 
পাঁষর্র হ্থানগ্ীল সম্পর্কে কাঁহনী-1কংবদন্তী সাম্বীবস্ট হয়। এইভাবে প্রত্যেকাঁট 
পূরাণেরই দুইটি অংশ+গাঁড়য়া উঠে- প্রথম অংশে এীতহাঁসক কাহিনী-কংবদস্তী ও 
রাজবংশাবলশ ও 'দিতীয় অংশে তীর্থ-মাহাত্থ্য বা হিন্দুদের পাঁবত্র স্থানগুুলির বর্ণনা । 
আঁধকাংশ পূরাণ-ই গৃপ্তষুগে - অথবা গ্ুপ্তষুগের অব্যবাহত পরে বর্তমান আকারে 
গলাঁপবদ্ধ হইয়াছিল বাঁলর়া অনুমান করা হয় ।* 


ওরে 
সঃ স্া105, কী 1১, 838106765৩, 00, 4951, 
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উপ-পদ্রাণগাল স্থানীয় কাহনী-কিংবদস্তী বা ম্ছানীয় কোন দেবদেধীর 
উপাসনার বর্ণনা মান্ত। 


পুরাণগল 'বাক্ষিপ্ত ও 'বাচ্ছল্লভাষে হইলেও ক্ষান্িয় রাজবংশ-সম্পাঁক্ত কাঁহনশ- 
কিংবদত্তী ও বংশাবলশীর পাঁরচয় দান করে । তবে অনেক ক্ষেত্রেই সমসামায়ক রাজ- 
গণকে পুরাণে বংশ-পরম্পরায় স্থাপন করা হইয়াছে । ইহা ভিন্ন, 'বাভল্ন পুরাণে 
একই বংশের রাজগণের বর্ণনায় অসামঞ্জস্য রাহয়াছে। তথাপি 
ইতিহাস রচনায় পুরাণ হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয় । 
মাৎস্যপুরাণ ও 'বঞ্ুপুরাণ এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ॥ বিষুপুরাণে 
মৌধ বংশের তালিকা এবং মংস্যপুরাণে অন্ধ্রাজগণের তালকার এীতহাসক মূল্য 
নেহাত কম নহে । বৌদ্ধ ও জৈন কাহনী-কংবদন্তীতে পুরাণে ডীল্লাখত নানা 
এীতহাসক তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় । 


পুরাণের এতিহা'সক 
গুরুত্ব 


জাতি-প্রথা (08565-3$566য. ) 8 মনূর ধর্মশাস্ত্ের আধ্নক ব্যাখ্যার উপর 
1নভর করিয়া অনেকে মনে কাঁরয়া থাকেন যে, প্রাচীনতম কাল হইতেই হিন্দু সমাজ 
চারটি জ্ঞাঁততে 'বিভন্ত 'ছিল, যথা £ ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য এবং শদদরু। কিন্তু সাধারণ্যে 
প্রচলিত এই ধারণা ডক্টর 'স্মথ প্রমূখ এীতহাঁসকগণ হতিহাস সম্মত নহে বালিয়া 
মনে করেন। বস্তুত প্রাচীনতম 'হন্দু লেখকগণ সমাজকে 
পেশাগতভাবে চারটি ভাগে (0199৮) বা বর্ণে (৮8208 ) 
বিভন্ত কাঁরয়াছেন। 'শাক্ষত, 'বিদ্ধান, যাজক অর্থাৎ ব্রাঙ্থণাঁদগকে প্রথম শ্রেণী বা 
বণ, রাজন্য বা ক্ষান্রয় যাহারা দেশ শাসন ও সামারক কাধার্দিতে রত থাকিত 
তাহাদিগকে 'দ্বতাঁয় বর্ণ বা শ্রেণস, কীঁষিকার্য এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে যাহারা নিয়োজিত 
ছিল তাহাঁদগকে বৈশ্য নামে তৃতীয় বর্ণ, এবং সাধারণ দিন মজ:র, শ্রামকঃ এবং 
যাহারা উপরের তন বর্ণকে সেবা কারিত তাহা'দগকে শাদ্রে বর্ণ অর্থাং চতুর্থ শ্রেণীতে 
ভাগ কারয়াছিলেন। প্রত্যেক জাতর লোকই পেশাগতভাখে 'টপারি-উন্ত চাঁর বর্ণের 
একটির অথবা অপরাঁটর অধীন স্থাপিত হইয়াছিল । ইহা ভিন্ন, অর্ধ-অসভ্য উপদলায় 
লোকেরা, ঝাড়ুদার প্রভাতি যাহাদের পেশা ছিল কতকা নিম ধরনের তাহারা 
সমাজের বাহরে বাঁলয়া বিবোচিত হইত । 


প্রকৃত পক্ষে ব্রাঙ্ষণ, ক্ষান্রিয়, বৈশ্য, শদ্র বালয়া কোন জাতি প্রথমে ছিল না। 
খাঞ্বেদের পুরূষ-সমন্ত নামক স্তোত্রে পৃ্টতত্ব ব্যাখ্যা করিয়া 

সি [ক টা বলা হইয়াছে যে, “পুরুষ (7710)85৪] 1391776 ) 1নজেকে 
বালয়াচাঁর জাত * 'বাভনন অংশে 'বাচ্ছন্ন কাঁরয়া মানুষ, চন্দ্র সর্্ষ প্রভাত সৃজন 
ছিল না করিয়াছেন । তাঁহার মুখ হইতে সম্টে হইয়াছে ব্রাঙ্ষণ, হস্ত 
হইতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয় উরদেশ হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে 


শুদ্দ। সংষ্টিতত্বের এই রূপক তথা কাল্পাঁনক ব্যাখ্যার কোন স্থানেই জাতির" 


উল্লেখ নাই। 
ড্র গমথের মতে মনূর ধর্মশাস্বের ডীল্লাখত “বণ” শব্দের অনুবাদ “জাতি, 


চাঁর বর্ণ 


৬৮ ভারতের হীতহাসকথা 


কারবার ফলেই জাতি সম্পর্কে বিভ্রান্তির সুষ্টি হইয়াছে । মনুর ভাষ্যকার “বণ” 
টির এবং 'জাতির' পার্থক্য সম্পর্কে সুষ্পন্ট উল্লেখ করিয়াছেন ॥ 
১৯৮৯১ তান পণ্চাশটি বাভন্ন জাতির উল্লেখ কাঁরয়াও মোট চারটি 
1হশ্রাচ্তি বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা হইতে একথা স্পম্ট বুঝিতে 
পারা যায় ষে, চারি বর্ণ অথাৎ রাম্থণ, ক্ষত্রিয়, যৈশ্য ও শদ্র-এর 
মধ্যে 'বাভ্ন জাতির লোক 'ছিল। 
গীতা হইতেও আমরা জানিতে পার ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে 
মানূষকে চারি বর্ণে 'বিভন্ত কাঁরয়।ছেন বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন-_ চাতুর্ণ“যং ময়া 
সৃষ্টং গৃণকমণীবভাগশঃ ( গতা, 9/১৩ )। 
যাহা হউক, বোৌদক যুগের প্রারম্ভে অথাৎ খগ্বেদের যুগে জাত-প্রথা ছিল না 
এবং এক বর্ণের লোক নজগুণের উৎকষ" সাধন কাঁরয়া উন্নততর বণে প্রবেশ কাঁরতে 
পাঁরত। কিন্তু যজবেদের সময়েই জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব 
উতর পারলাক্ষত হয়। স্থানীয় আদ আঁধবাসীদের সহত যুদ্ধ- 
গ্রহ, আর্দের রাজ্য বিস্তার এবং রাজতশ্তের শান্ত বাঁদ্ধ, 
পরাজিত ক্ষুদ্র দলপাঁতগণকে এই ক্লমবর্ধমান রান্ট্ীব্যবন্থার সাঁহত যুস্ত করা__ এই সকল 
বাস্তব পরিস্থিতি ও কারণের ফলে ব্রাঙ্গণ ভিন্ন রাজন্য বা 
হাত আতিগও ক্ষান্্য় শ্রেণি এবং আর্ধদের মধ্যে যাহারা সাধারণ জনসমাজ 
পার্থক্য শুরুহর ছিল তাহারা এইভাবে প্রাতচ্ঠিত আর্য রাজত্বে কীষ, শিপ, 
ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভাত কার্যে 'নযুস্ত হইল। ইহারা বৈশ্য 
অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণী নামে পাঁরাচত 1 স্থানীয় আদ আঁধবাসী ও পরাজিত ব্যান্ত 
যাহারা দাসত্বে পরিণত হইয়াছিল তাহারা শদ্দ শ্রেপীভুন্ত হইল । 
ও খা সুতরাং বৈদক যুগের প্রথম দিকে অর্থাৎ ধাশ্বেদের যুগে যেখানে 


রাজা বিস্তারকে ব্রা্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কোন পৃথক পৃথক জাত বুঝাইত না 
কেন্দ্র কারা বোদক বূগের শেষ 'দিকে যথা যজ্‌বেঁদের সময় হইতে এইগ্ল 


পৃথক পৃথক জাত 'হসাবে রূপাম্তারত হইতে লাগিল । 
এীতহাঁসক মুর (24৮ )-এর মন্তষ্য যে খশ্যেদের কালে ভ্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়বৈশ্য কোন 
পুথক জাত বা জাত (7৫৪ ০: 0%৪%৪ ) বুঝাইত না, এবং 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সন্তান পিতামাতার ন্যায় ব্রাহ্মণ, 
ক্ষান্ীয় বা বৈশ্য দাঁব কারতে পারিত না, ইহা এীতহাসিক মান্রেই 
গ্রহণযোগ্য বালয়া মনে করেন। 
জাতি-ভেদ অর্থাৎ জাতি সম্পর্কে সচেতনতা ও পার্থক্যবোধ পরবতাঁ বোঁদক যুগ 
হইতে$ শুরু করিয়া ধর্মশাস্তের যুগে অত্যাধক কঠোরতা 
পা লাভ করে। বস্তুত সূত্র সাহত্যের সময় হইতেই জাতি- 
গুরু কাঁররা ধর্ম 
শাদেরে যুগে জাতিগত প্রথা ব্রম পর্যাঁয়ে কঠোর হইতে থাকে। বস্তুত বোদক যুগের 
পার্ক শেষ 'দকেই চার বর্ণের মধ্যে জাতি-প্রথার প্রবণতা শুরু 
হয় এবং স্রোত সূত্র, গৃহ্য সত্র এবং ধম'-সত্রের ঘুগে জাতি- 
প্রথা যথেষ্ট কঠোর হইয়া পড়ে। 


মর ( 81017 )-এর 
ম্তব 


আর্ধদের আগমন £ যৌদক সভ্যতা ৬৯ 


জাতিগত পার্থক্যের প্রাচখনতার কথা উল্লেখ কাঁরতে গিয়া ডক্টর স্মিথ বাঁলয়াছেন, 
খেত পে চতুর". যে, গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে আমরা »পন্টভাবেই জানিতে 
শতকের শেষেরও কয়েক পার যে, শ্রীষ্টপূর্ধ চতুথ” শতকের শেষ ভাগেরও কয়েক শতাব্দী 
শতাব্দী পূর্বহইতে পূর্ব হইতে জাতিগত পার্থক্য যাহা আধুনিক কাল পর্যন্ত চাঁলয়া 
তে পার্থক্য আঁসয়াছে তাহা সমাজে প্রচলিত ছিল । বিবাহ এবং পারস্পাঁরক 
সামাঁজক আদান-প্রদান, খাওয়া-দাওয়া প্রভীততে পার্থক্য এবং 


স্পর্শ-দোষ প্রভাত ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয় বৈশ্য এবং শব্রদের মধ্যে সেই সময় হইতেই কঠোর- 
ভাবে মানয়া চলা হইত । 


বিশাল দেশ ভারতবর্ষের ভোগোলিক যোগাযোগের অস্াবধা অপেক্ষাকৃত 
রানার অভ্যন্তরীণ গ্রামাুলে আজাত-প্রথার কঠোরতা বাঁম্ধর যেমন 
ভাপ সাধ ও সুযোগ ঘটিয়াছিল তেমাঁন জাতিগত পার্থক্য টাকিয়া থাকবার 
জত-্প্রধার সহারক 
পক্ষে উপয্ত স্থান 'ছিল। 


মুসলমান আরুমণের ফলে 'হম্দু সমাজে জাত-প্রথার কঠোরতা ব্াঁদ্ধ কারয়া 
হিন্দু সমাজকে সুদঢ় এবং এক্যবদ্ধ রাখবার চেস্টা করা 
মএসলমান আরুমণ ফাল হইয়াদুল। মন্‌ যখন তাঁহার ধর্মশাস্ত্র রচনা কাঁরয়াছলেন 
হইতে হিন্দ সমাঞ্জের রঃ 
জাত-প্রথার কঠোরতা তখন পারাঁসক, দর্দ প্রন্ভীতি বিদেশী যাহারা 'হম্দু ধমীয় আচার- 
বৃদ্ধি অনুষ্ঠান, পালন কাঁরত না তাহাদিগকে শদ্র জাতির অন্তভূর্তি 
বাঁলয়া ধারয়াছিলেন । কিম্তু মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে 
শবদেশদের প্রাতি 1হদ্দু সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব অত্যাধকভাবে পাঁরলাক্ষত হয় । 


| বর্তমান কালে শিক্ষার প্রসার, 'বাভন্ন ধর্মের লোকের সাঁহত 
রর রা ঘানভ্ঠভাবে কার্ধবযপদেশে এবং সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে 

| যোগাযোগের ফলে ক্রমেই জাতিগত ছৎমার্গ বহুলাংশে দূরীভূত 
হইয়াছে । 


জাত-প্রথার কতকগনীল অন্তানণহত ন্ট হইল, ইহার ফলে প্রথমত, 'হন্দুসমাজের 
লোকাঁদগকে অন্যান্য সমাজ এবং বিদেশীদের হইতে 'বাচ্ছম্ব কাঁরয়া রাঁখয়াছিল। 
দদ্বতীয়ত, জাত-প্রথার কঠোরতার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অপর 
জাতির স্পশ" দোষ এমন ঘংণ্য হইয়া উঠঠিয়াছিল যে, শিক্ষা- 
দশক্ষায় অত্যন্ত উন্নত ব্যান্তর স্পর্শে খাদ্যদ্রব্যের পান্রতা নাশ পাইত এবং কোন কোন 
জাতির এই উৎকট ছত্মার্গ প্রবণতা হম্দু সমাজের 'বাঁচ্ছন্নতার কারণ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল। তৃতীয়ত, জাত-প্রথা সংক্তা্ত আচার-আচরণ, রীত-নীত এক একটি 
জাতির ব্যবহারিক ও সামাজিক সম্পর্কের স্বাধাঁনতা নানাভাষে হাস কাঁরয়াছিল। 
চতুর্থত, জাতি-প্রথা ধর্মীয়, অর্থনীতিক, সাম; ক এবং রাজনোৌতক সহযোগতা ও 
আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ কারয়াছিল। মালাবার অণুলে ভ্রাঙ্মণগণ নিম়নজাতির 
লোকের ছায়া স্পর্শ করাও জাতিগত পবিভ্রতানাশের কারণ বাঁলয়া মনে করে। এই 
সব কারণে হিম্দদের মধ্যেও পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাঁগবার সুযোগ স্বভাবতই 
ঘটে না। 


জাত-প্রথার তট 


৭০ ভারতের ইতহাসকথা 


কিন্তু জাতি-প্রথা হাজার হাজার বৎসর ধারয়া ভারতের সবশ্ঘ হিন্দু সমাজে 
টিকিয়া আছে, এবং নানা প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্বেও উহা যে বিলুপ্ত হয় নাই, 
জাত-প্রধার গন. তাহা হইতেই জাতি-প্রথার অন্তর্নিহিত গণের পারিচয় পাওয়া 
যায়। 'হন্দু সমাজের জাতি-প্রথা যাহা হাজার হাজার বৎসর 
যাবৎ প্রচালত আছে উহার ধংস সাধন বা পাঁরধর্তন কারতে হইলে সেই চ্ছলে অপর 
একাঁট সমাজব্যবন্থার উদ্ভব করা প্রয়োজন হইবে এবং তাহা না কাঁরতে পারলে প্রচলিত 
ব্যবস্থাকে আঘাত করা সমীচীন হইবে না, এই কথা সার: মাধব রাও বালয়াছেন। 
কেতকারের মতে জাত-প্রথা 'হন্দু ধর্ম ও সমাজের এক আবচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং 'হম্দু 
' দর্শনের কম” ও পুনজ-্মবাদের সাঁহত সম্পূন্ত । রজঃ সত্ব ও তমঃ গুণসএই ভ্রিগুণের 
রর সাহতও সংযুন্ত। কিন্তু এরীতহাঁসকগণ জাতি-প্রথার গণের 
মধ্যে সর্ধপ্রধান গুণ 'হসাবে উহার স্থিতিশীলতার কথা উল্লেখ 
কারয়াছেন। এই 'চ্ছাতশীলতাই জাতি-প্রথার সর্বাধক গুরুত্বপূর্ণ অবদান । 'হিম্দু 
নোতিকতা, 'হিন্দু ধর্ম? হিন্দু শিজ্পকলা সব-িছ বংশ-পরম্পরায় 
টকাইয়া রাখবার পশ্চাতে জাতি-প্রথার উল্লেখযোগ্য অবদান 
ছিল । আবে দুবোয়া (409০ 7001১019 ) 'হন্দ্‌-জাতি-প্রথা সামাজিক শৃঙ্খলা 
মাঁনরার উইীলয়ামের রক্ষার ব্যাপারে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছল তাহা অনুধাবন করিয়া 
অভিমত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছলেন। মাঁনয়ার উহীলয়াম (10219: 
ভব1111%7) )-এর মতে আত্মত্যাগ, সংগঠিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি 
ব্ন্তির আনুগত্য, দঃনশীত দমন এবং দাঁরপ্য দূরীকরণে জাতি-প্রথার অবদান 
স্মরণীয় ।* 


আবে দ,বোয়া'র মঙ্তব্য 
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ততীস্ত্র অস্যান্ত 


ফোড়শ মহাজনপদের যুগ 
(5105 486 01 00৩ 52566010 11818979178 009098 ) 


যোড়শ মহাজনপদ (1711 9156601) 117118191191)7089 ) £ 


ধীণ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের অর্থাৎ িদেহ রাজ্যের পতনকাল (প্রীঃ পূঃ 
ষণ্ঠ শতকের প্রথম 'দিকে ) হইতে এ শতকের মধ্যভাগে মগধরাজ্যের উত্থান পর্যন্ত 
ষোড়শ মহাজনপদের যুগ নামে আঁভাহত হইয়াছে। বৌম্ধ “অঙ্গুত্র নিকায়' 
বৌদ্ধ অঙ্-্তর নিকায় (40809/0 মক ) নামক গ্রম্থে এই যৃগের যোড়শ মহাজন- 
ও জৈন ভগবতণসুঘে পদের উল্লেখ রাহয়াছে। জৈন ভগবতীসন্রেও ষোড়শ মহাজন- 
টীল্লাখত যোড়ণ পদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থঘবয়ে প্রাপ্ত 
55 জনপদগীলর তাঁলকায় কতক অসামঞ্জস্য পরিলাক্ষিত হয়। 
কিন্তু প্রধান জনপদগ্ীলর নামের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই । এাঁতহাঁসক ডন্তর 
হেমচন্দ্র রায়চৌধ-রীর মতে অঙ্গত্বর 'নকায় এবং ভগবতীসত্রের 
মধ্যে অঙ্গত্তর 'নকায় গ্রম্থথাঁনই ষোড়শ মহাজনপদের যুগের 
[নকটবতর কালে রাচত। সুতরাং এই গ্রম্থে টীল্লাখত তালিকাই 
আঁধকতর নিভ“রযোগা বাঁলিয়া তান মনে করেন। ষোড়ষ মহাজনপদগুলির নাম 
ছিল £ (১) কাশী, (২) কোশল? (৩) অঙ্গ; (8) মগধ। (৫) 
বা্জ, বা ব্‌জিঃ (৬) মল্প বা মালব, (৭) চেদ, (৮) বংশ বা বৎস, 
(৯) কুরু, (১০) পাণ্চাল, (১১) মৎস্য, (১২) শরসেন, (১৩) অস্মক, (১৪) অবন্তা, 
(১৫) গান্ধার, (১৬) কম্বোজ । 
কাশী £ ষোড়শ মহাজনপদ যুগের প্রথম দিকে কাশণ সর্াপেন্স - শান্তশালী রাজ্য 
ছিল বাঁলয়া মনে করা হয়। ইহার রাজধানী বারাণসী সম:।মায়ক রাজ্যগলির 
রাজধানী অপেক্ষা আঁধকতর সমদ্ধিশালী ছিল! কাশীরাজ্য 'বদেহরাজোর প্রাধান্য 
নাশ করিয়াছিল বলিয়া ডক্টর রায়চৌধুরী অনুমান করেন। কাশীর রাজগণের 
রানী অনেকেই সমগ্র জম্বৃদ্বীপ অর্থৎ সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তারের 
রাজধানধ বারাণসগ স্বগন দোখতেন। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থেও কাশী-রাজোর প্রাধান্যের 
ও প্রাতপাত্তির উল্লেখ রাঁহয়াছে । একাধক কাশীরাজ কোশলরাজ্য 
অক্রমণ কাঁরয়াছলেন বাঁলয়। প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশীরাজ, মনোজ, কোশল+ অঙ্গ 
ও মগধ জয় করিয়াছিলেন বাঁলয়া জাতকে ডীল্লাখত আছে। পারব বত? রাজগণের 
[নিকট কাশীর সমম্ধি ঈর্ষার কারণ ছিল। একবার সাতাঁট রাজ্যের রাজগণ কাশশর 
রাজধানী বারাণসী অবরোধ করিয়াছলেন ।* 
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অঙ্গন্তর শিকার 
আধকতর নিভ'রযোগা 


যোড়গ মহাজনপদ 











৭২ ভারতের হীতহাসকথা 


কোশল £ গমাতি, সার্পকা ও সদানীরা এই তিনটি নদী ও নেপাল পাহাড় খারা 
পাঁরযেষ্টত কোশলরাজ্য কেশপুন্ন ও কাঁপিলাবস্তু রাজ্য লইয়া গঠিত 'ছিল। প্রীষ্টপ্্য 
ষ্ঠ শতকের তীয় ভাগে কপিলাষস্তু রাজ্যটি কোশল-রাজের অধীনতা দ্ঘকার 
ক করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অযোধ্যা, সাকেত, শ্রাবন্তী প্রভাত 
রাজধানণ প্রাবস্তণ নগরী কোশলরাজ্যের সমৃশ্ধির পারচায়ক ইক্ষবাকুবংশীয় 
রাজগণ কোশলে রাজত্ব কাঁরতেন। শ্রাবন্তী 'ছিল কোশলরাজ্ের 

রাজধানী । 


অঙ্গ ঃ রাজমহল পার্বত্য অণ্ুলের পাঁশ্চমে এবং মগধের পর্বে অঙ্গরাজ্য 
অবাস্থত ছিল ।॥ অঙ্গরাজ্য যে একদা খুব পরাক্রমশালী ছিল এবং নানা দেশ জয় কাঁরয়া 
1নজ প্রাতপাত্ত বাম্ধ কারয়াছিল তাহার পাঁরিচয় এতরেয় ব্রাঙ্গণে পাওয়া ধায়। গঙ্গা 
ডাঃ ও চম্পা ( বর্ত মান চন্দন ) নদীর সংযোগস্থলে চম্পা নগরা ছিল 
রাজধানখ চম্পা অঙ্গরাজ্যের রাজধানী । গৌতমবৃণ্ধের নিবাঁণলাভের কাল পষন্ত 
অঙ্গরাজ্য ভারতবর্ষের প্রধানতম ছয়টি রাজ্যের অন্যতম বলিয়া 
ববোৌচত হইত । অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বাণজ্য ও নানাবিধ সম্পদের জন্য বিখ্যাত 
ছিল। চম্পা হইতে নাবিকগণ সুবর্ণভুমিতে ব্যবসায়-বাণজ্যের জনা জলপথে 
যাতায়াত কারত। এই নগরের নামানুকরণেই পরবতা কালে 'হন্দ ওপনিবোশকগণ 
আনাম ও কোচিন-চীনের নাম চম্পা রাখয়াছল যালয়া অনুমান করা হয় । 


মগধ £ বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলা লইয়া মগ্ধ রাজ্য গঠিত 'ছিল। গঙ্গা ও 
মগধ প্রাচশন শোন নদীর দ্বারা মগধ রাজ্য পাঁরবোন্টত 'ছল। ইহার 
রাজধানশ গারজ ;. প্রাচীনতম রাজধানী ছিল 'গারব্রজ । পরধতণ" কালে পাটলিপৃন্ত 
পরবতী রাজধানী নগরে ইহার নৃতন রাজধানশ স্থাঁপত হয়। মগধে যে-সকল 
পাটালপর রাজবংশ রাজত্ব কারয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে শৈশৃনাগ বংশ-ই 
শেষ উল্লেখযোগ্য । গৌতমবুদ্ধের সময়ে 'বান্বসার ছলেন মগধের রাজা । 
বাম্যসার ছিলেন হর্ষ*্কবংশসম্ভূত। 

বিজ বা বাঁজ £ গঙ্গা নদীর উত্তর কুল হইতে, নপাল পর্বত পধন্ত বাঁচ্জ বা 
বাঞ্জঃ রাহধানী.: বাজ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বাঁছ্জ আটটি উপজাতির একটি যব্ত- 
বৈশালশ রাষ্ট্রীয় রাজ্য ছিল । এই আর্টাট উপজাতির মধ্যে 'বদেহ, 'লিচ্ছাঁব, 

যান্রক ও বৃজি বা বছ্জি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই রাজ্যের 
রাজধানশী ছিল বৈশালী । 


মল্ল বা মালবৰ $ মঞ্লরাজ্য দুইটি প্রধান ভাগে ধিভন্ত ছিল। এই দইয়ের একটির 
রাজধানী 'ছল কুশীনগর বা কুশীনারা, অপরটির রাজধানী ছিল পাবা । ফুশশীনগরে 
গোতর্মবৃদ্ধ দেহরক্ষা কাঁরয়াছিলেন । গোরক্ষপরের প্রায় ত্রিশ 

ই মাইল প্‌বে বর্তমান কাশিয়া গ্রামে কুশীনগর অবাস্থিত বাঁলয়া 
উইল.সন: কানিংহাম প্রভৃতি প্রত্বতাত্বকগণ মনে করেন । কুশশ- 

নগরের দশ মাইল পর্বাদকে পাধা অবাচ্ছিত ছিল । মালব বা 
মজ্লরাজ্ছা প্রথমে রাজতম্ঘের অধীন ছিল? 'কিম্তু পরবতাঁ কালে হহা প্রজ্ঞাতান্মিক 
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শাসনব্যবন্থা গ্রহণ করে। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণকালে মালবরাজ্য 
প্রজাতাম্ন্িক 'ছিল। 
চেদীঃ যমন! নদীর অনাতদুরে চেদীরাজ্য অবাস্থত ছিল। ইহার রাজধানপ 
রি ছিল শ:কতিমতী । খাখ্বেদে চেদী আঁধবাসাীদের উল্লেখ পাওয়া 
রাজধানণ শুকতমতখ যায়। মৎস্য বা কাশী রাজোর সাহত চেদী রাজ্যের ঘানণ্ঠ 
যোগাযোগ 'ছিল। চেদী হইতে বারাণসী পযন্ত একটি রাজপথ 
ছিল, 'কিম্তু এই পথে যাতায়াত নিরাপদ ছিল না। 
বংশ বাবৎস £ গঙ্গা নদীর দাক্ষণে অবাস্থিত বংশ বা বৎসরাজ্যের রাজধান" 'ছিল 
কোশাম্বী। বৎসরাজ্যের রাজগণ কাশনীর রাজবংশসম্ভূত ছিলেন বাঁলয়া মনে করা 
টা হয়। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন ভারতকুল নামক রাজবংশসম্ভূত 
ডং টি শাহ্ধা বাঁলয়া ভাস রচিত “্বনবাসবদত্তা' নামক নাটকে উজ্েখ পাওয়া 
যায়। উদয়ন গৌতমবুষ্ধ অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎ এবং মগধের 
বিম্বসার ও অজ্ঞাতশন্ুর সমসামায়ক ছিলেন । 
কুরু ৪ কুরুরাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপৎ বা ইন্দ্রপ্রস্থ। এই রাজধানী সাত 
যোজন বাঁগিল্লা গবস্তৃত ছিল ।* পাল গ্রম্থে উল্লেখ আছে যে, ধান্টপূর্ব ষ্ঠ শতকে 
] কুরুরাজ্যে ষুধান্ঠর-এর বংশধরগণ রাজত্ব কারতেন। ঘযোচ্ধ- 
ট চা জাতকে অবশ্য ধনঞ্জয় কৌরবা ও সতসোমা প্রভৃতি রাজগণের 
উল্লেখ আছে । যাহা হউক, এ-ীবষয়ে কোন স্থির 'সম্ধান্তে 
উপাম্থত হওয়া সম্ভব নহে। 
পাণ্াল £ মধা-ভারতের দোয়াব অণ্লের অংশ ও রোহলখণ্ড লইয্না পান্জালরাজ্য 
গঠিত ছিল । ভাগীরথন নদীর উত্তরস্থ অংশের পাগ্ালগণ উত্তর- 
জিবি ধু পান্াল এবং দক্ষিণতীরম্ছ পাণ্চালগণ দাঁক্ষিণ-পান্খাল নামে 
আঁভাহত হইত । উত্তর-পাণ্ালের আঁধকার লইয়া প্রাচীনকালে 
কুরুরাজ ও পাণ্চালরাজের মধ্যে যুদ্ধের সৃষ্ট হইয়াছল । উত্তর-* খালের রাজধানন 
[ছিল আঁহচ্ছন্র এবং দাক্ষিণ-পাণ্ডালের রাজধানী 1ছল কাম্পল্য। 
মৎস্য £ চম্যল ও সরস্বতী নদীর তীরচ্ছ অরণ্যের মধ/বতর বর্তমান জয়পুর 
রাজ্য লইয়া মৎস্যরাজ্য গাঁঠত 'ছিল। সামায়কভাবে মৎস্যরাজা চেদীরাজ কর্তৃক 
আধকৃত হইয়াছিল । অবশেষে মৎস্যরাজ্য মগধ সান্রাজাতুন্ত হইয়া 
মি ও শট. গিয়াছিল। মংস্যরাজ্ের মধাচ্ছলে পরবতাঁ কালে সম্ভাট 
অশোকের শিলা'লাঁপ আবিদ্কৃত হইয়াছে । 'বিরাট নগর বা বৈরাট 
ছিল মৎস্যরাজ্যের রাজধানী । 
শ্‌রসেন ৪ যমুনা নদীর তীরে শরসেনরাজ্য অবাস্থত ছিল। ইহার রাজধানী 
ছিল মথুরা । গ্রীক লেখকদেধ 'চনায় “সৌরসেনই" (905586701) 
শুরসেন £ 
রাজধানশ মথুরা এই রাজ্য ভিন্ন অপর কোন দেশ নহে । দু বা ষাদববংশ এই 
স্ছানে রাজত্ব করিত। 


ক. [06 151201776 ৫90835 ৪০০010108 6০ 7811 1570 051011260 60 05 18221118112 
£০0112, 008৫ 09 036 00115 01 5001019178178-” ৬10৩, 28290০1086001)0011, 0. 133. 
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অস্মক £ গোদাবরী নদীর তীরে অস্মকরাজ্য অবাচ্থিত ছিল। ইহার রাজধান? 
ছিল পোটাল, পোটান বা পোদান। বায়ূপ্রাণে অস্মকের 


অস্মক $ রাজধানী 

পোর্টাল, পোটানবা রাজগণ ইক্ষবাকুবংশসম্ভূত বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে । অস্মকজাতক 

পোদান হইতে জানা যায় যে, এককালে অস্মকরাজ্য কাশশরাজের অধীনতা 
স্বীকার কারিতে বাধ্য হইয়াছল। 


অনস্তী £ উদ্জয়িনী এবং নর্মদা উপত্যকার 'কিয়দংশ লইয়া অবস্তীরাজা গঠিত 
টার, ছিল। বিদ্ধ্যপর্ধত এই জনপদাঁটকে দুইভাগে 'িভন্ত কাঁরয়া 
উঞ্জায়নগ ও রাখিয়াছিল। উত্তরাংশের প্রধান নদী ছিল শিপ্রা এযং রাজধানী 


মাহস্মতশ ছিল উজ্জীয়নী। দাঁক্ষণাংশের প্রধান নদী ছিল নরদা এবং 
রাজধানন 'ছল মাহস্বতী বা মাহস্মতী পূরাণে অবস্তী-রাজগণকে 
যদবংশসম্ভূত বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । 


গান্ধার ঃ তক্ষশিলা ও কা*মশর উপত্যকা লইয়া গাম্ধাররাজ্য গঠিত ছল । প্রাঃ 
মিরার ৪ ষণ্ত শতকের মধ্যভাগে গান্ধাররাজ্যের রাজা ছিলেন 
তা পুক্সাঁত। তান মগধরাজ 'বাম্বিসারের নিকট দত প্রেরণ 
কারয়াছিলেন। অবভ্তীরাজ প্রদ্যোংকে তান যুদ্ধে পরাজিত 
কারয়াছলেন । বণ শতকের খ্রীঃ প্‌ঃ) শেষাংশে গাম্ধার পারস্রাজ কর্তৃক 
আঁধকৃত হইয়াছিল। পারস্য সম্রাট দরায়ুসের যোহস্তান 'িপিতে গাম্ধাররাজ্যাটকে 
পারাঁপক সাম্রাজ্যের অন্তুভুক্তি বাঁলয়া বণ“না করা হইয়াছে । গাম্ধাররাজ্যের রাজধানন 
ছিল তক্ষাঁশলা; বর্তমান রাওলাঁপাঁণ্ড। 
কন্বোজ  উত্তর-পাশ্চম সীমায় গান্ধারের অনীতদ্‌রে কম্বোজরাজা অবস্থত 
ছল । বোৌঁদক যুগ্োত্তর ভারতে কম্বোজ ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম-সংক্রান্ত, 
শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পাঁরণত হইয়াছিল। কম্বোজরাজ্যের সাঁহত 
গান্ধাররাজোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা হিউয়েন সাঙ বহু 
শতাষ্দীর পরও উল্লেখ করিয়া 'গিয়াছেন। ভারতবপ্ষব অন্তর্দেশেক মাযগণ হইতে 
কম্বোজদের আচার-আচরণ বহুলাংশে প:থক ছল । প্রথমে কম্বোজে *'জতগ্ত্র প্রচলিত 
ছল: কিন্তু পরবতরঁণ কালে রাজতন্ত্রের স্থলে কৃষক পশহপালক, ব্যবসায়ী ও সৌনক 
প্রভীত ?বাভিন্ন বাতিধারীদের এক সমবায় বা সথ্ব স্থাপিত হয়। কম্বোজের রাজধানন 
1ছল রাজপুর। 
উপারি-উত্ত রাজতান্ত্রক-প্রধান রাজ্যগুল ভিন্ন সম্পূণ” স্বায়ত্তশাসিত উপজাতির 
পাঁরচয়ও এ যুগে পাওয়া যায়। কপিলাবস্তুর শাক্যজাতি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ॥ 
ইহা ভিন্ন, রামগ্রামের কোঁলয়, িস্পালবনের মৌর্যজাতি প্রভীতও স্বায়তশাসিত 
উপজাতীয় দল ছিল । ভগগ নামে অপর এক জাতির উল্লেখও এতরেয় ত্রাঙ্মণঃ মহাভারত, 
ও হারবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে রহিয়াচ্চে । এই সকল জাত প্রথমে রাজ- 
ভিতর তন্বের অধীনে ছিল, কিন্তু গরবতর্গ কালে রাজতম্তের স্থলে 
উপজাতি 
আভজাততান্নিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজাতান্লিক সরকারের 
অধগনে আসিয়াছল । মেগাস্থিনিসও এই শাসনব্যবস্থার পাঁরবর্তনের কথা উল্লেখ 
কাঁরয়া 'গিয়াছেন। 


কদ্বোজ ঃ 
রাজধানশ রাজপুর 


ণ্৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রাচীন রোম বা গ্রীসে ষে-সকল কারণে রাজতশ্মের অবসান ঘটঁিয়া আঁভজাত- 
'তাশ্বিক ও প্রজাতাম্মিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল অনুরূপ কারণেই ভারতবর্ষে 
রাজতম্মের স্থলে 'বাভা রাজ্যে প্রজাতাম্মিক বা আঁভজাততাাম্মক 

রন রি শাসন স্থাপিত হইয়াছিল। রাজগণের শাসনকাষে অক্ষমতা 
এবং অত্যাচার এই শাসনতান্তক পরিবর্তনের কারণ ছিল সন্দেহ 

নাই। দীর্ঘকাল সমাজতান্ত্িক শাসনাধীনে থাকবার ফলেও জনসাধারণের আত্ম- 
রাজনোতিক ক্ষেত প্রাতষ্ঠার ক্ষমতা যেন বল-প্ত হয় নাই, ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় 
স্বাধীন চেতনা নহে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাধীনতা হেতু মানাঁসক 
আনাসিক স্বাধীনতার স্বাধীনতার সূত্রপাত হইয়াছিল। স্বায়ত্রশাঁসত রাজ্যগীল 


হি হইতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম-প্রবতকদের উতান হইতেই একথা 
'স্পম্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। 


যোড়শ মহাজনপদের যুগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। প্রাস্টপূর্ব পণ্থম শতকে 
যানি জাতি এই সকল মহাজনপদের মধো পরস্পর ষুষ্ধবিগ্রহ শুরু হয় এবং 
রি রুমে এগুলির স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইয়া এক-একাটি বিশাল সাম্রাজ্যের 
সূম্টি হয়। 
ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে কাশশীরাজ্যাটরই সবপ্রথম পতন ঘটে । কাশ ও কোশল 
_, রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধাঁরয়া ছন্ব চলিতোছল। প্রথমে 
এনা 'বদ+ঃ কাশীরাজ্য এই ঘম্ছে জয়যৃন্ত হইলেও শেষ পর্যন্ত কোশল-ই 
জয়ী হইয়াছিল। কোশলরাজ্যের পর মগগধরাজ্যের উত্থান ঘটে। 
কোশলরাজ মহাকোশলের সমসাময়িক ছিলেন মগধরাজ 'বাঁম্বসার । মগ্ধরাজ্যের 
রাজনৈতিক ব্রমাববর্তনের ইতিহাস পণ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে । 
ষোড়শ মহাজনপদ ধৃগের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধম মনোতিক ও অরথনোতিক অবস্থা £ 
ষোড়শ মহাজনপদের যুগে উত্তর-ভারত এবং দাঁক্ষিণাত্যের একাংশ যে রাজনোতক 
ক্ষেত্রে বাচ্ছন্ন ছিল তাহা ষোড়শ মহাজনপদ নামকরণ হইতে বুঝা যায়। ষোড়শ 
রাজনাতক অনৈকা মহাজনপদগ্দাল সম্পকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বেই করা 
হইয়াছে । এ যুগের রাজনোতিক, সামাঁজক, ধর্মনোতক ও 
অর্থনোতিক জীবন সম্পকে এীতহাসক তথ্যাদ তেমন পাওয়া যায় না। রামায়ণ, 
মহাভারত, বেদ. জাতক, পুরাণ জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাঁদ হইতে তথ্যাঁদ সংগ্রহ কাঁরয়া 
এই ষৃগের জাতীয় জীবন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা বায়। 


রাজনৈতিক £ এ সময়ের শাসনব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন ধরনের এবং এই 'বাভন্ন 
ধরনের শাসনব্যবস্থার সবেচ্চি রাষ্ট্রপারচালকগণের 'বাঁভল্ব নাম ছিল যথা £ সম্রাট 
গিরাট,, স্বরাট: প্রভৃর্ত। যে শাসক রাজসং় যজ্ঞ সম্পন্ন কাঁরয়া সিংহাসনে আরোহণ 
এজ কাঁরতেন তাঁহাকে বলা হইত রাজা । রাজা আবার রাজসংয় যজ্ঞ 
1... সম্পন্ন কারিয়া সম্ভাট হইতে পারিতেন। যান ইন্দের আভিষেক 

বাভ কারতেন তাঁহাকে 'বিরাট: বলা হইত। প্রত্যেক রাজাই 'নিজ রাঙ্ছ্য-সীমা ও 
প্রতিপাত্ত বৃদ্ধি কারয়া একচ্ছত্র আধপাঁত বা একরাট: হইবার চেষ্টা কাঁরতেন। রাজগণ 


ষোড়শ মহাজনপদের ধুগ ৭% 


সাধারণত বংশ-পরম্পরায় রাজত্ব করিতেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা জনসাধারণ 
কর্তৃক নিবচিত হইতেন। রাজগণ সাধারণত চারিজন পর্যন্ত রাণণ গ্রহণ করিতেন 
প্রধান রাণী রাজমহিষা নামে আঁভাহিত হইতেন। 


আইনত রাজক্ষমতা ছিল অসীম এবং স্বৈর। কিম্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাঙ্মণ-শ্রেণন 
মাম্ত্বর্গঃ রাজসভা ও গ্রামবাসীদের মতামত ভিন্ন রাজগণ শাসন- 

রাজক্ষমতা আইনত 
স্বৈর ও সামাহপন,. কার্য সম্পন্ন করিতে পারতেন না। প্রকাশ্য সভায় রাজগণণকে 
কার্যত 'নরানত [সিংহাসন হইতে অবতরণ কারিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম কারতে হইত । 


এ সময়ে ব্রাঙ্গণশ্রেণী বিদ্যা ও কৃষ্টর মৃত" প্রতীক বালয়া 
1ববেচিত হইতেন। 


রাজগণ ক্ষান্য়শ্রেণীভুন্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মান্নগণ ছিলেন ব্রা্মণ । শাসন 
সংক্লান্ত যাবতীয় সমস্যা-সমাধানে মন্ত্িদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। ব্রাঙ্মণশ্রেণী ও 
চলার মান্নুসভা ভিন্ন “সামাত' নামে জনসাধারণের সভার মতামতও 
সাজে এ রাজাকে গ্রহণ কাঁরতে হইত । রাজনোতক ক্ষেত্রে জনসাধারণের 
- সাঁমাতর মতামতের মূল্য ছিল অত্যধিক । কোন কোন ক্ষেত্রে 
জনসাধারণের “সাঁমাতি' অত্যাচার রাজাকে সংহাসনচ্যুত করিয়াছে, এমন কি তাঁহাকে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। 


রাজতশ্ম ভিন্ন প্রজাতান্ত্রক শাসনব্যবস্থাও যে এ সময়ে প্রচাঁলত 'ছিল সেই প্রমাণও 


প্রাতাদ্িক পাওয়া যায়। িলচ্ছাব, বুজি, ভোগ; কৌরফ, ইঙ্ষদাকু প্রভাতি 
শাসনব্যবন্থা বাভন্ন জাতি প্রজাতান্ব্রক শাসনাধীন ছিল। 

সামাঁজক £ ভারতবর্ষের সবর আধ গণের বসাঁত বিস্তৃত হইলে 'বাভন্ন অংশের 
দা উপভাফার আঁধবাসণদের মধ্যে 'বাঁভন্ন সামাজিক বাঁধ-বাস্ার সৃষ্টি হইতে 
সামাজিক বপাঁত- লাগিল । গঙ্গানদী অগ্চলের আঁধবাসীদের - াজিক আচার- 


নখাতির সাঁহত অন্যান্য আচরণ ও রীতি-নশীত উত্তর বা দক্ষিণ-ভারতের গ্রহণযোগ্য 
বহিনির [ছিল না। গঙ্গা-উপত্যকার স্বীজাতর স্যাধ'নতা 'ছিল না, 'কিম্তু 
ভারতবর্ষের অপরাপর অংশের স্বীজাতি যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ কারতেন। 


ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে সতীদাহ প্রথা প্রচালত 'ছিল+ 'কম্তু গঙ্গা-উপত্যকার 
এই প্রথা কোন কোন স্থানে পাঁরলক্ষিত হইলেন উহা শাস্তকার- 
গণের অনুমোদিত ছিল না। একই দ্ত্রীলোকের একাধিক স্বাম। 
গ্রহণের প্রথা মহাকাব্যের কোন কোন চ্ানে পারলাক্ষত হইলেও 
বৃম্ধদেবের পরূর্ববর্তা এবং সমসামায়ক কালে উহা অত্যন্ত ঘ'ণ) যালয়া 'বিযোচত 

হইত। স্বয়দ্বর প্রথার প্রচল* এঁ সময়ে 'ছল। স্ত্ীলোকেরা, 
ছি নিরর [নিজ ইচ্ছামত স্বামী নিবচিন কারবার স্বাধীনতা ভোগ করিতেন । 
কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে স্তীলোকাঁদগকে পাঁরবারক আওতার বাহরে যাইতে 
দেওয়া হইত না বটে, কিন্তু সাধারণত স্বীজাত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ. 
কাঁরতেন। 


উত্তর পাশ্চম ভারতে 
সঙতশ৭াহ প্রথার প্রচলন 


খ্ঠ ভারতের ইাতহাসকথা 


তখনকার সমাজ 'ছিল কৃষিপ্রধান সুতরাং জনসাধারণের প্রায় সকলেই গ্রামাঞ্চলে 
বসবাস করিত ॥ কেবলমান্র রাজগণ, রাজকর্মচারগণ ও সভা" 
সদগণ প্রাচীর-পরিবোণ্টত, সরাক্ষত শহরে বাস কাঁরতেন। 
শহরের প্রাচীরের স্থানে স্থানে উচ্চ 'রক্ষী-স্তম্ভ থাঁকত। 
বাহিরের নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, বলা বাহূল্য। 
রর শহরের অভ্যন্তরে প্রশস্ত রাস্তা, প্রমোদ-উদ্যানঃ গিচার-ভবন, দযুত- 
রা ক্লীড়া-ভবন, নত্যশালা প্রভাতি থাঁকিত। রাজপ্রাসাদ আঁধকাংশ 
স্রাঁক্ষত শহরে ক্ষেত্রেই কাচ্ঠান্নার্মত ছিল । রাজকন্যাগণ এবং আঁভজাত সম্প্রদায়ের 

কন্যাগণ 'কুণ্ডুক' নামক একপ্রকারের বল খোলতে ভালবাসতেন। 
যুবসম্প্রদায় কুপ্ডুক' (বল) এবং ধভটা" (হকি) খোঁলতে ভালবাসিত। ?শকার দ্‌ত- 
ক্ীড়া, অস্ত্রখেলা, যুদ্ধের কাহিনী শ্রবণ প্রভাতি আমোদ-প্রমোদ এঁ সময়ে প্রচলিত 'ছিল। 


পুরুষদের পোশাক প্রধানত 'তনটি অংশে 'বভন্ত ছিল, যথা £ আভরণ, ওড়না ও 
রিভিও শিরাভরণ। পদরুষরা দাড়ি রাখিতেন এবং গহনা পাঁরধান 
কারতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলারা হার, বলয় প্রভাতি গহনা পাঁরধান 

করিতেন । ছাতা ও জুতার ব্যবহারও এঁ সময়ে জানা ছিল। 


জাতভেদ তখনও শ্রেণীগত 'বিছেষ বা ঘ.ণায় পধবাঁসিত না হইলেও জাতিভেদ 

ডিন প্রথা ক্মেই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছিল। 'বাঁভন্ন 

শ্রেণীর মধ্যে বিধাহ-সম্ষম্ধ স্থাপনের কোন বাধা 'ছিল না বটে, 

'কিম্তু স্বজাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা তথন হইতেই প্রশস্ত বলিয়া িবোচত হইত। এই 

যুগের শেষাঁদকে অসবণ“ বাহ একেবারে 'নাষ্ধ হইয়াছিল । সমাজে ব্রাহ্মণদের 
প্রাধান্য এই যুগে কতকটা স্বৈরাচারিতায় পাঁরণত হইয়াছল । 


অর্থনীতিক £ অর্থনৌতিক জীবনের প্রধান গভীত্ত ছিল কাঁষ। জাঁমর উৎপন্নের 
তক জীবন£  দশমাংশ রাজদ্ব হসাবে দিতে হইত। জমি ক্ষুদ্র ক্ষতদ্র খণ্ডে 
_ শবভন্ত 'ছিল। কিন্তু সেচকাষ", কুঁষিকার্ধ ও জল সংরক্ষণের জন্য 
কঘপ্রধান 

সমবায়-্যযস্থা অবলম্বন করা হইত। দ:ভিক্ষ একেবারে 
আবাঁদত ছল না বটে, তথাঁপ উহা খুব কদাচিৎ ঘাঁটত। কৃীঁষকার্য ভিন্ন পশপালনও 
তখনকার অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ ছিল। হাতির 
দাঁতের কাজ, পাথরের কাজ, দেওয়ালাঁচত্র এ সময়ে থেন্ট উৎকর্ষ 
লাভ কাঁরয়াছিল। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সমবায় প্রাতষ্ঠানের প্রমাণও আমরা পাইয়া 
থাকি। ভার.চ: বা ভূগুকচ্ছ তাণ্রীলাপ্ত, সোপারা প্রভাতি তখনকার 
প্রধান বন্দর ছিল। বাঁণকগণ জলপথে ব্রহ্মদেশ, 'সংহল, মালয় 
ফ্যাঁবলন প্রভীত দেশের সহিত বাণিজ্য কাঁরত। রেশম, মোনা, সুচের কাজ প্রভাত 
বাণজ্োর প্রধান সামগ্রী ছিল। তামা ও রূপা-ীনার্মত “কার্শপণ" নামক মুদ্রা 
মা বানময়ের মাধ্যম ছিল। রূপার “কার্শপণ" ধরণ” নামে পারচিত 
ছিল। বৌদক যুগের মনদ্রা ধনম্ক'"এর দশমাংশ মূল্য ছিল 

রোপ্যানার্মত কার পণের। 


খলসাধারণের বসবাস 
গ্রামাচলে 


পশস্পাজন 


য্যবসায়-বাণজ্য 


যোড়শ মহাজনপদের ধ্গ ৭৯ 


ধমনোতিক $ ধর্মনোতক ক্ষেত্রে এ সময়ে সদরপ্রসারা পারবর্তন ঘটয়াছিল। 
নূতন দেবদোর উপাসনা, ভন্তিবাদ প্রভাত এ সময়ে প্রাধান্য লাভ করে। কোন 
কোন দেবদেধীর নিকট পশবাঁল দেওয়া হইত বটে, কিন্তু বহু 
যোগী পুরুষ পশবাঁলর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য কারতেন। এই 
সময়কার ধর্মনোতিক জশীবনের প্রধান বৌশল্ট্য ছিল কর্মফল ও 
জন্মান্তরধাদে বিশবাস। ব্রদ্ধা, বধু মহে*্বর--এই রিমার্তর উপাসনা এ সময়ে 
আনুষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ কারতোছল। এ সময়ের ব্রা্মণ্যধর্ম 
০০০ জাঁটল 'ব্লিয়াকাণ্ডে পর্যবসিত হইয়াছিল ব্রাহ্মণদের স্বৈরাচারিতা 
ধমমনৌতক ও সামাজক ক্ষেত্রে এক সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার কাঁরয়া- 
[ছল। ফলে? সহজ ও সরল ধর জীবনের আকাঙ্্ষা 'চন্তাশনীল ব্যান্তুগণের মনকে 
গ্বভাবতই আলো'ড়ত কারতোঁছল। 


ন-তন দেবদেবা ও 
ভীঁন্তবাদ 


চকুত্থ অপ্যাস্ত 
বৈদিক যুগোত্তর ধর্ম ও রাজনীতির বিবর্তন 
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বোঁদিক ভ্রাঙ্গপ্যধর্মের বির্ন্ধে প্রতিক্রিয়া £ জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপাত (16806108 
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যোদক যুগের শেষভাগে বিশেষত বোৌদক সাহত্যের '্রাঙ্ষণ'গীলর রচনাকাল 

হইতে যৌদক ব্রাঙ্মণ্যধর্ম কতকগাঁল প্রাণহীন জাঁটল যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডে পর্যবসিত 

হইয়াছিল । আস্তারক ভান্ত, সততা ও ধর্মবৃদ্ধির উধের্ব চ্ছান পাইয়াছিল ধর্মের 

বাহ্যক অনুষ্ঠান । ধর্মনিষ্ঠানে পরোহিতগণ ধর্মীধাধ অনুযায়ী 

4 কতকগুলি মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ সম্পাদন কাঁরলেই 'গৃহস্থের পাপক্ষয় 

রক্গত্রেণার প্রাধানা এবং পুণ্যলাভ হইতে পারে, এই ধারণা সমাজের উপর 

পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণদের এক সর্যাত্ক প্রাধান্যের সষ্টি 

করিয়াছিল। যোদক সাহত্যের ব্রাঙ্গণগৃলিতে ব্রাঙ্মণশ্রেণীর এই প্রাধান্যের পারিচয় 

পাওয়া যায়। 

বরা্মণত্রেণীর প্রাধান্য স্বীকার, যাগষজ্ঞ, বাঁলদান প্রভাত যেমন শ্রেষ্ঠ ধর্মকার্য 

বালয়া ববোচত হইত, তেমান 'নম্নশ্রেণীর প্রাত উচ্চশ্রেণীর ঘণাপ্রদর্শন অন্যায় 

বাঁলয়া মনে করা হইত না। জীবাহংসা এবং মানুষের প্রাত, 

সবই মানুষের ঘ্‌ণা ধর্মের অংশে পারণত হইয়াছিল। 'কিম্তু মানুষের 

| ধর্মন্ঞান, ধিচারব্াম্ধ ও মানবাহতৈষণা স্বভাবতই ব্রাঙ্মণ্যধর্মের 

প্রত তাহাঁদগকে অসম্তুষ্ট কারয়া তুলিল। পশৃবাঁল যাগযজ্ঞের ছারা ব্রহ্ষজ্ঞান লাত, 

হয় এই যান্ত তাহারা মাঁনল না। উপাঁনষদে খাঁষগণ যে স্বাধীন ধর্মচিন্তা জাগাইয়া 

তুঁলিয়াছিলেন, তাহা অনুসরণ কাঁরয়াই পরবতাঁ কালে ব্রাঙ্ধাণ্য- 

সি ধর্মের বিরদ্ধে প্রাতবাদ দেখা দিল। ইওরোপে রেনেসাঁস 

*.... (89081888209)-এর ফলে যে গ্বাধীন চিন্তার নচনা হইয়াছিল 

ভাহার ফলেই ক্যার্থালক ধর্মাধঘ্ঠান ও ধর্মযাজকশ্রেণর অনোতিকতা ও সর্যা্বক 

প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্ম (:০69980690 ) দেখা 

সপ এপ দিয়াছিল। ভারতবর্ষে আরণ্যক বিশেষত উপানষদে ধর্মীবষয়ে 

ক ম্নেস্বাধীন 'চদ্তার সূচনা হইয়াছিলঃ তাহারই ফলপ্যরূপ হু 

প্রীতযাদী ধর্ম দেখা 'দিয়াছিল। এগ্ীলর মধ্যে জৈনধর্ম ও 

বৌদন্ধধর্মই প্রধান । প্রাতবাদী ধর্মের নেতৃত্ব পুরোহতশ্রেণীর হস্তে ছিল না, ক্ষতিয়- 

শ্রেণী হইতেই এগুলির নেতৃবর্গের উদ্ভব হইয়াছিল । ইহা 'ভন্ব, শ্রমণ ও পারব্রাজকগণ 

ব্রান্থণ্ধর্মের পশুবধের নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে গ্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন এবং পাঁর্থঝ 
সম্পদের গ্রাত অনাপান্তর প্রয়োজনীয়তার উপরও গুর্ত্ব আরোপ কারয়াছিলেন। 


বৈদিক বঃগোত্তর ধর্ম ও রাজনশীতর বিবর্তন ৮১ 


উল্দন ও ভবাঞ্ধধর্মকে সাধারণত “বেদ-বিরোধা” ধর্ম নামে আঁভাহভ করা হইদ্লা 
থাকে বঙ্টে, 'কিস্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের কোনাটিকেই বেদ-বিরোধণ বলা বায় না। 
লা এই উভয় ধর্মেরই স্না উপ্পানষদের দারশশীনক চন্াধারায় 
টি ও পারলক্ষিত হয়। জৈন এবং .বৌম্ধধর্মকে বোঁদক ধর্মের অনুবাত্ত 
বলা উচিত হইবে, যাঁদও কালক্রমে এই দুই ধমের আদশ") 
উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদর অনেক 'কছুই যোদক আদশ", অনুষ্ঠান ও উপাসনা হইতে 
পৃথক রুপ ধারণ কারয়াছে ।* 
তক্জর 1সমথ্‌ বলেন যে, মহাবীর ও গৌতম উভয়েই 1তম্বতপয়, গুখ ও ভূটিয়াদের 
হি হত ন্যায় মঙ্গোল জাতির লোক ছিলেন । হিন্দুধর্ম ও মঙ্গোলণয় 
তি ধমেরি মধ্যে বৈষম্য ছিল বাঁলয়াই মহাবীর ও গৌতম ব্রাঙ্মণ্যধর্মের 
এীতহাঁসকঙ্গণ বর্তক বিরোধতা কাঁরতে অগ্রসর হইয়াছিলেন॥। স্মিথের এই মতবাদ 
অচ্থণকৃ্ত আধ্ীনক এাতহাসিক মাত্রেই অস্বীকার কাঁরয়াছেন । কারণ জৈন 
ও বৌদ্ধধর্ম উপনিষদের ধর্মচন্তার স্যাধীনতার পরোক্ষ ফল 
[হসাষ্কবই উদ্ভুত হইয়াছিল । 
মহাবীর ও ৈনধর্ম £ জৈনদের মতে মহাবীর জৈনধর্মের প্রবর্তক নহেন। জৈন 
1কংবদস্তী অনুসারে পর পর চন্বশজন তীর্থৎ্কর বা মনুস্তর পরথানমাতা (1০79 
[98579 ) উজ্জনধর্মের প্রবর্তক ও প্রচার কাঁরয়া 'গিয়াছিলেন। সবরপ্রথম ভার্ঘৎ্কর 
ছিলেন খষভদেব । মহাবীর ছিলেন সবশেষ তাঁথন্কর॥। 'তাঁন 
চব্বিপজন ভীথক্কর জৈন ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন না, তানি উহার পরিবর্ধন সাধন 
মূল প্রবর্তক কাঁরয়াছিলেন যাঁদও জৈনধম' তাঁহার নামাননসারেই সাধারণ্যে 
পারাচিত। 'কিম্তু জৈনধর্মের প্রকৃত স্থাপায়তা বা প্রবর্তক 
1ছলেন ভ্রয়োবংশ তখথণ্কর পার্বনাথ। ইনি ছিলেন এাতহানিক ব্যন্তি ॥ কিন্তু 
পূর্বষতাঁ তীর্থৎ্করগণ প্রকৃত এতহাসিক ঘ্যন্তি ছিলেন বাঁলয়া এ্রীতহাসিকগ্গণ মনে 
করেন না। 
মহাবীর কৃম্দপুর নামক হ্থ্ানের ক্ঞান্রক দলপাতর পনত্র ছিলেন। ভাঁহার 'পতা 
1ছলেন গসম্ধার্থ এবং মাতা গছলেন 'ধনতরশলা ॥ সিম্ধাথ" জাতিতে ছিলেন ক্ষতিয়। আর 
ন্রশলা মগধ ও বৈশালশর রাজপাঁরবারের সাহত আত্মীয়তাসত্রে 
পারের 
জাড়ত ছিলেন । জৈন 'কংবদন্তী অনুসারে মহাবীরের জন্মকাল 
হইল ৫১৬ প্রশঃ পূর্ব । কিন্তু মহাবীরের জম্মকাল সম্পর্কে সঠিক কিছ? জানা যায় 
নাই, তবে তান যে খ্রীঃ পুঃ ষ্ঠ শতকে জাম্মিয়াছিলেন এবং গৌতমবুদ্ধের সমসামায়ক 
ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
মহাবখরের বাল্যজীবন সম্পকে" 'িবশদ্দ কোন বিধরণ পাওয়া যায় না। গ্বেতাম্বর 
জৈনদের কিংদশ্তাতে টীল্লাখত হইয়াছে যে, মশাধীর যশোদা নান এক রাজকন্যার 
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ক. 1. (১ম খণ্ড ৪ ১ম ভাগ )-৬ 


৮২ ভারতের ইতহাসকথা 


পাঁশিগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। 'কিম্তু কয়েক বংসর গৃহীর জীবন যাপন কারয়া ন্রিশ বৎসর 
নিহিটান বয়সে তান সংসারত্যাগী সম্যাসী হইয়াছিলেন। প্রথমে 'তাঁন 
রান দীর্ঘ বারো বৎসর 'দিগম্ষধর সন্্যাসীর তপশ্চষয়ি আতবাহত 
গহত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি গোসাল নামে একজন সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিয়া দণর্ঘ ছয় বংসর তাঁহার সাঁহত কঠোর ৩ুপশ্চরণে 
কাটাইয়াছিলেন। 'িম্তু বারো বৎসর কঠোর তপস্যার পরও 'তাঁন কোন দিব্যজ্ঞান 
লাভে সমর্থ হন নাই। কিম্তু পর বৎসর--অথধি তাঁহার সন্যাসের ভ্রয়োদশ বংসরে 
তাঁন পূর্ব-ভারতের খজহপালিকা নদীর তারে তপশ্চরণে প্রবাস্ত 
হন। এই স্থানেই 'তনি ৈধল্য” অথাৎ চরম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ 
করেন। তান “কেবলীন” অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও 'জতোৌদ্দ্রয় হন। 
ইীন্দ্রয় জয় কাঁরয়াছিলেন বলিয়া 1তাঁন "জন" নামে পাঁরাঁচত হন। তান পীনগ্রম্থ' 
( অর্থাৎ গ্রাম্থহীন, সম্পূর্ণ মুক্ত ) নামে এক ধমের প্রচার করেন। িম্তু পরবতী 
রে কালে এই ধর্মের নাম তাঁহার ণজন' উপাধর অনুসরণে জৈনধর্ম 
পু নামে পারচিত হয়। মগধরাজ 'বাম্বসারের সাহত তাঁহার 
ব্যান্তগত পারচয় ছিল বালয়া কাঁথত আছে। দীর্ঘ "ন্রশ বংসর কাল মগধ, 'মাঁথলা, 
অঙ্গ, কোশল প্রভাতি 'বাভন্ন স্থানে জৈনধর্ম প্রচার করিয়া মহাবীর ৭২ বৎসর বয়সে 
পাবাপরীতে দেহরক্ষা করেন। 
পৃবেই বলা হইয়াছে যে, মহাবীর জৈনধর্মের মূল প্রবর্তক নহেন। এই ধমের 
মূল প্রবর্তক 'ছলেন পার্্বনাথ । পার্্বনাথ এই ধর্মের মূল নীতি নিধরিণ কাঁরয়া 
গিয়াছিলেনঃ যথা £ “আহিংসা” সত্যবাদিতা, চুরি না-করা এবং 
এ ১৮১৮ অনার্সান্ত' ॥। মহাবীর উপাঁর-উন্ত চারাট নাঁতর সাহত ব্রঙ্মর্য- 
চরনাকর,... নীতি যোগ করেন। মহাবীর পার্থব সব কিছ, ত্যাগ কাঁরয়া 
অনাসাত ও-রচষ.ং এমন কি পাঁরধানের বস্ত্র পর্যস্ত ত্যাগ করিয়া চরম অনাপান্ত 
প্রদর্শনের পক্ষপাতী 'ছিলেন। এই কারণে তাঁহার ধর্মমত যাহারা 
গ্রহণ কারর়াছিল তাহারা “দগম্বর” নামে পারাচত । পরে (শ্রীঃ প্‌ঃ তৃতীয় শতকে ) 
শ্বেতাম্ধর নামে জৈনদের মধ্যেই অপর এক শাখার উদ্ভব হয়। 
জৈনদের চরম উদ্দেশ্য হইল পসম্ধশলা” বা ধনবাঁণ' লাভ করিয়া আত্মার পুন- 
.  জর্ন্মের কষ্ট হইতে 'নম্কাঁতি পাওয়া। জৈন ধর্মমত অনুসারে 
রর পন দসপ্ধশীলা প্রাপ্তর তিনটি পন্থা রাহয়াছে, যথা £ সৎকর্ম, 
সতজ্ঞান ও সৎব্যবহার । জৈনরা বেদকে ভগবানের বাণী বলিয়া 
[ম্বাস করে না। জাবাহংসা ও যাগযজ্ঞার্দি অনৃষ্ঠান জৈনধমনিহসারে সম্পূর্ণভাবে 
নাষজ্ধ। এগ্যাল তাহাদের নিকট মহাপাপ বাঁলয়া 'ববোঁচত হইঙ্লা থাকে। তাহাদের 
মতে বস্তুমান্রেরই প্রাণ রাঁহয়াছে ৷ ধাতু, পাথর, গ্রাছপালা প্রভতিরও প্রাণ আছে 
নি বাঁলয়া তাহারা মনে করে । জৈনরা 'বিশ্বন্্ন্টার আঁস্ততৰ 'ববাস 
করে না, জাতিভেদও মানে না। তাহাদের মতে শুদ্থ এবং পর্ণ 
বিকশিত মানব-আত্মাই হইল দেবতা । পুনর্জন্ম ও কর্মবাদে জৈনরা 'হন্দ:দের 
ন্যায়ই বিন্যাস । সৎকর্ম, কৃচ্ছসাধন ও কঠোর সংযমের মধ্য "দয়া আত্মার 


“কৈবল্য' জ্ঞান লাভ ঃ 
“জন' নাম গ্রহণ 


ধযৈদিক যুগোত্তর ধর্ম ও রাজনখাতির বিবর্তন ৮৩ 


উন্নতিবিধান এবং অবশেষে আত্মার পুনর্জন্ম হইতে 'নক্কৃতি অর্থাং 'নবাঁণলাভ-ই 
হইল জৈনধর্মের আদর্শ ।. 


শ্বেতাম্বর জৈনদের কংবদম্তী হইতে জানা যায় যে, মহাবীরের মল ধমোঁপদেশ 
চোদ্দাট খণ্ডে সংরক্ষিত হয় । এগুলি “পূব” (7১0৮৪) নামে পাঁরাচিত। প্রীষ্টর্্ব 
চতুর্থ শতকে দাঁক্ষণ-বহারে এক ভীষণ দুভি“ক্ষ দেখা দিলে বহহসংখ্যক জৈনধমবিলম্বী 
ভদ্রুবাহ্‌ নামক একজন নেতার নেতৃত্বে মহীশুর অগুলে চলিয়া যায় । এ সময়ে বিহারে 
জৈনধর্ম লপ্প্রায় হইয়া গেলে জৈনগণ পাটালপতত্র নগরীতে এক 
জৈন ধর্মসভা আহবান করে । এই সভার উদ্দেশ্য ছিল জৈনধর্মের 
পুনঃপ্রবর্তন করা। এই সভার ?সম্ধান্ত দ্বাদশখণ্ডে সগ্কাঁলিত 
হয়। এগুলি “অঙ্গ নামে পাঁরাচত। আরও কয়েক শত বংসর পর আনুমানিক 
ধরীষ্টীয় পম বা ষণ্ঠ শতকে গুজরাটে অপর একটি জৈন ধর্মসভা আহত হয়। এই 
সভার সম্কলন অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল, সাব্র প্রভতি 'বাঁভনন অংশে 1বভন্ত । খাণ্টীয় পঞ্চম 
হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজবংশ যথা £ গঙ্গ, কদম্ব, চাল.কা, 
রাষ্ট্রক;ট প্রভতত জৈনধর্মের পৃন্ঠপোষকতা কাঁরয়াছিলেন। রাশ্ট্রকুট রাজগণের প্ঠ- 
পোষকতায় জৈন সাহত্য ও [শিল্পের উদ্ভব হইয়াছল। বাীরসেন, জীনসেন, গ্‌ণ- 
নুদ্র প্রভাতর নাম এ-বষয়ে উল্লেখযোগ্য । 


গ্ৈন গ্রচ্থাঁদ £ অল, 
উপাঙ্গ, মূল, সত 


জৈনধর্ম প্রথমে দক্ষিণ-বিহারে বিস্তার লাভ করে বটে, কিন্তু ক্লমে উহা পশ্চিম 
ও দক্ষিণ-ভারতে প্রচারিত হয়। মৌর্ সম্রাট: চন্দ্রগ:প্ত জৈনধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া শেষ 
বয়সে শ্রবণবেলগোলা চাঁলপা যান এবং কৃচ্ছুসাধনে দেহত্যাগ 
করেন বাঁলয়া “রাজাবলীকথে' নামক জৈন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। 
ভদ্রবাহ্‌র নেতৃত্বে একদল জৈন সন্ন্যাসী দক্ষিণ-ভারতে জৈনধমের প্রবত'ন করেন। 
মহণশরের শ্রবণবেলগোলা ছিল তাঁহাদের প্রচারকেন্দ্র । চন্দ্রগুপ্তের নামান:সারে একাট 
পাবত্যগ্হা 'নার্মত হয় । উহা চন্দ্রাার নামে এখনও বিদ্যম'ন। 


জৈনধর্মের 'বিস্তাতি 


গৌতমবৃদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম £ কাঁপলাবস্তুর শাক্জাতির নক শনদ্ধোদনের পন্ত 
ছিলেন গোতম। কাঁপলাবস্তু নেপালের তরাই অঞ্চলে অশাস্থত ?ছল। গোতমের 
আদি নাম ছিল পিদ্ধাথ। শুদগ্ধোদনের আসম্প্রসবা পত্কী 

৬ জদ্মও  মায়াদেবীর 'পতৃগ্‌হে যাইবার পথে লাম্বিনী গ্রামে সিদ্ধাথথের 
| জন্ম হয়। [সম্ধাথের জম্মের অব্যবাহত পরে মায়াদেবীর মৃত্যু 
ঘঁটিলে তাঁহার িমাতা ও মাতৃষ্বসা গৌতমণ তাঁহাকে লালন-পাপন করেন । গোৌতমাী 
কর্তৃক পালিত হইয়াছিল্েন বাঁলয়া তাঁহার অপর নাম গৌঁতম। রাজপদ্ত্রসংলভ 1বলাস 
ও এ্রশ্বর্য ভোগের সুযোগ পাইয়াও গৌতম বাল্যকাল হইতেই কতকটা অন্তমখী 
হইয়া পাঁড়লেন। যাহা হউক, ষোল বৎসর -সসে গোপা? বম্বাঃ শোধরা, সভদ্রুকা 
প্রভাত 1বাভন্ন নামে পাঁরাঁচতা এক রাজকন্যার সাঁহত গোৌতমের বিবাহ হইল। 
[িবাহের . পর কিছুকাল রাজপ্রাসাদের ভোগাঁবলাসের মধ্যেই কাটিল। কিন্তু জরা, 
ব্যাধি, বার্ধক্য ও মতযু প্রভৃতি মরণশীল মন[ষ্য-জীবনের দ:খ-কপ্ট গৌতমকে বিহবল 


৮৪ ভারতের হীতহাসকথা 


কারা ভুলিল। প্রাসাদ-জীষনের আড়ম্যর ও এন্য্ গোৌতমের মনে শান্তি আনতে 
পারল না। ইহলোৌকিক জীবনের দুঃখ-্দুর্দশার চিন্তা তাঁহার হাদয়কে ভারাক্রাম্ত 
করলা তুলল । 'তাঁন জাঁবাত্বার মৃন্তর পথ খ'াজতে লাগলেন । ২১৯ বৎসর বয়সে 
তাঁহার এক পন্রসন্তান জান্মল। এই পুত্রের নাম রাখা হইল 
রাহুল । প7ন্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের মায়া বৃদ্ধি পাইতেছে 
মনে করিয়া গৌতম গৃহত্যাগ কাঁরয়া সন্যাসীর জীবন গ্রহণ কারলেন । স্ত্রী-পত্র 
পারযার-পারজন বা রাজ্যের মায়া তশাহাকে সংসারে বশাধিয়া রাখিতে পারল না। 
গৌতমের বয়স তখন মাত্র ২৯ বৎসর । 
গ্ৃহত্যাগের পর গৌতম সত্যের সম্ধানে একাধিক সন্াসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, 
নানাভাবে আত্মপণড়ন যোগাভ্যাস ও কৃচ্ছুসাধন কারলেন এবং সত্যের সম্ধানে নানা- 
রি জাতে পর্যটনও কাঁরলেন, কিম্তু তাহাতেও তিনি 'দিষ্যজ্ঞান লাভ 
কাঁরতে পাঁরিলেন না। নানাম্ছানে পয্টনের কালে 'তাঁন রাজ- 
গৃহে ও উর্ীবজ্য নামক স্ানেও গিয়াছিলেন। গয়ার 'নকট উরুবিজ্ব নামক শ্ছানে 
গৌতম সৃকঠোর কৃচ্ছুসাধন কারিয়া নিজ দেহকে আস্ছিচ্'সার কাঁরয়া তুলিলেন। 
কিন্তু ভাহাতেও কোন ফল হইল না দোঁখয়া 'তাঁন নৈরঞ্জনা নদীতে (বর্তমান 
লীলাজান ) অবগাহন কাঁরয়া বর্তমান বোধগয়ার এক বৃহৎ অম্বখথ বৃক্ষের নীচে 
উপাসনায় নিমগ্ন হইলেন । এখানে তখহার 'দধ্যজ্ঞান জম্মিল। 'তাঁন প্রকৃত জ্ঞান 
জান ঝ কব প্রাপ্ত বা বদ্ধত্ব লাভ কাঁরলেন ; যে অন্বখমূলে বাঁসয়া 'তান প্রকৃত 
জান লাভ কাঁরয়াছলেন উহা যোধদ্রূম নামে পাঁরাঁচত হয় এবং 
এ স্থানাঁটর নামকরণ করা হয় যোধগয়া। অতঃপর বুদ্ধ সারনাথের নিকটবত মৃগ- 
?শখাবনে তাঁহার ধমপ্রচার আরম্ভ করেন । পরবতাঁ" দীর্ঘ ৪৫ বংসরকাল 'তানি 
বদের প্রচার: বিহার ও. অযোধ্যার তাঁহার বাণী প্রচার করেন এবং বোঘ্ধ-স্ৰ 
স্থাপন করেন । ধর্মপ্রচার উপলক্ষে মগধরাজ 'বাঁম্বসার, কোশল- 
রাজ প্রসেনাজৎ প্রীতির সাঁহত তাঁহার পাঁরচয় ঘটে । ৮০ বৎসর বয়সে গৌতমবুদ্ধ 
কুশগনগর নামক স্থানে দেহরক্ষা করেন । তাঁহার 'ীতরোধান সম্ভবত থ্রাঃ পডঃ ৪৮৬ অন্দে 
ঘঁটিয়াছল। 'সিংহলে প্রাপ্ত বোদ্ধগ্রম্পণে বৃদ্ধের তরোধানের 


গুহ 


না কাল ৫৪৪ শ্রীঃ পন বলা হইয়াছে । কিন্তু এ-বিষয়ে যথেষ্ট 
মতানৈক) রাহয়াছে। বৃদ্ধের তিরোধানকে বোম্ধগণ “মহাপারানিবণি' নামে অভিহিত 
করেন। 


গৌতম বৃদ্ধের ধমমত ছিল আত সূন্দর, সরল এবং নীতিআশ্রয়ী। যেমন, অন্যায় 
ফার্ধ হইতে বিরত থাকা, মনকে পাঁষন্র রাখা এবং যাহা 'কিছদ ভাল তাহা অন্তরে স্চয় 
করা। গৌতম বৃদ্ধের ধর্মমত চারাট মহান সত্যের বা আর্ধসত্যের উপর প্রাতিষ্ঠিত। 
যথা, দুঃখ-কষ্ট, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু মানুষ মান্রেরই ভোগ করিতে হয়। প্রত্যেক 

দঃখেরই কোন*নাকোন কারণ আছে, এই দ7ঃখ-কম্ট মোচন 
বৌদ্যর্মের মলে 'ভাঁত করা প্রয়োজন এবং সেজন্য উপয্যস্ত পন্থা উদ্ভাবন করা দরকার । 
যুষল্ধদেষের মতে মানুষের দ:ঃখ-ক্টের মূল কারণ হইল অজ্ঞতা ও আসান্ত ॥ অজ্ঞতা বা 


যোদক যৃগোতর ধর্ম ও রাজনশাতর বিবর্তন ৮৫ 


জ্ঞানের অতাবহেতুই মানুষের পুনর্জম্ম ঘাটয়া থাকে এবং সংকমের হারা জ্ঞান আর্ঘন 

কারতে পারলেই আত্মার পুনর্জশ্ম রোধ করা সম্ভব হয় | ঘুষ্ধদেৰ 
রোজি হম্পৃদের ন্যায় কর্মবাদ ও পুনর্জশ্মে িদ্বাপী ছিলেন । মানুব 
নিজ কর্মফল অনুসারে বার ধার পৃথিবীতে জন্মলাভ ফ্ষারিন্না 
থাকে এবং কৃতকর্মের ফল ভোগ কাঁরয়া থাকে । সৎকর্মের দ্বারা আত্মার উন্নাত লাধন 
কারয়া 'নিবাঁণলাভ বা পৃনজ্ম হইতে ন্কাতি লাভ করা সম্ভব। এই তিনাঁট 
শববয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন £ সম্ব্যবহার (শশল ট, একাগ্রতা (সমাধি) ও 
অভ্তদর্যম্টি (প্রজ্ঞা )। 


[নবাঁণলাভের একটি মধ্য-পন্থা বুদ্ধদেব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শহন্দৃদেন আঁটল 
যাগষজ্ঞ, উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেমন শাম্তিলাভ করা সম্ভব নহে, তেমান জৈনদের 
ন্যায় কৃচ্ছুনাধন এবং আত্মপশড়নের দ্বারাও মুন্তলাভ করা যায় না--এই 'ছিল তাহার 
[বশ্যাস। 'হম্দদের পশুবাঁল প্রভাতি নিষ্ঠুর প্রথা ও জবাহংসা তানি যেমন লমর্থন 
কাঁরতেন নাঃ তেমাঁন পাথর, ধাতু প্রভীতর মধ্যে প্রাণ আছে, এইরূপ 
িশ্বাসও তাঁহার ছিল না। গৃহীর পক্ষে অত্যাধক কৃচ্ছুসাধন বা 
ধাতু, পাথর প্রভীতর প্রাণ আছে মনে কাঁরয়া দৈনাম্দন জীবনে চলা সম্ভব নহে ভাবিয়া 
বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মকে বহুল পাঁরমাণে বাস্তববাদী করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই 
কারণেই 'তাঁন মধ্য-পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী শছিলেন। তান কোন কিছুরই 
আ'তশব্য পছন্দ কারতেন না। 


1নবাণলাভের প্রকৃষ্ট উপায় 'হসাবে বুদ্ধদেব অষ্টাঙ্গক মার্গের অথাঁথ আটটি পন্থা 
অন:সরণের 'নদেশ 'দিয়াছলেন । এই আটটি পথ হইল £ সং-বাকা, সৎ-দুস্টিঃ সং- 
চিন্তা, সৎ শ্রম, সং-মনোবূত্তিঃ সৎ-আদশণ সং-ব্যবহার ও সৎ-জীবন॥। এই “অস্টা্গিক 
মার্গ' অনুসরণ কারলে যে-কোন ব্যান্ত প্রকৃত জ্ঞানলাভ কাঁরিতে সক্ষম হইবে এবং ফলে 
পুনজর্মম হইতে নিত্কাত পাইয়া নব প্রাপ্ত হইযে। 'নিবাঁণ লাভ - -ই বৌদ্ধ ধর্ম- 
হিরা মতের চরম উদ্দেশ্য । অগ্টাঁঙ্গক মার্গ ভিন্ন অপর কতকগ্াজ নাত 
অন:সরণের উপদেশও বুদ্ধদেব 'দয়াছিলেনঃ যথা-হংসা ত্যাগ 
করা, চৃরি না-করা, মিথ্যা না-বলা, এ*্বর্য পরিত্যাগ কর। পরনিন্দা ত্যাগ করা? ্ক্ষচর্য 
পালন করা, পশুবাঁল ত্যাগ করা, অথ্থীলগসা ত্যাগ করা প্রভৃতি । 'তাঁন এ ফথাও 
বলিয়াছেন ষে, প্রকৃত জ্ঞানলাভ কারয়া অবশেষে 'নিবণি-প্রাপ্তির জন্য গভীর ধ্যানেরও 
ক প্রয়োজন আছে । গভীর ধ্যানের ফলেই প্রজ্ঞা লাভ করা সম্ভব হয়, 
প্রজ্ঞালাভের পর প্রকৃত জ্ঞান এবং সর্বশেষে 'নিবণি প্রাপ্তি ঘটে । 
যোৌম্ধধর্ষে ভগবান ও দেবদেবীর আস্তত্ব স্বীকার করা হয় না। বেদ ভগলানের ধাণা 
রা এ কথাও বৌদ্ধধর্মে বিম্বাস «* * হয় না। যৌম্ধধর্মে জৈনধর্মের 
ন্যায় আতিভেদ নাই । বুক্ধদেষ যোদ্ধধমবিলদ্বীদের লইয়া একাঁট 

সম্ঘ স্থাপন করেন । রুমে “সগ্ব' যোদ্ধধর্মের অপাঁরহার্য অঙ্গে পাঁরিণত হয় । 


যুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মনীতিগৃলি 'লীপবদ্ধ করিয়া বান নাই। তান তাঁছাস্থ শিব্য- 
পাণকে শোঁখখক উপদেশ দিতেন । তখনকার কথ্য ভাষা ছিল পালি। তাঁহার উপদেশ- 


অধ্য-পদ্থা 


৮৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


গুলি যাহাতে লোকে 'বিস্মত না হয়, সেজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার 'শিষ্যগণ রাজ- 
বৌদ্ধ ধর্মসাঁহ্ত্য ৪. গৃহ নামক স্থানে সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্মের উপদেশাবলী 'লাঁপ- 
ধ্রাপটক বদ্ধ করেন। এই স্ভা প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীত (0০০9:081) নামে 
পারিচিত। এই সভায় বোদ্ধ ধমনীতগুলি 'তিনাটি “পটক' 
(88566 )-এ 'বিভন্ত করা হয়। এই তিনটি টক হইল £ (১) সূত্র পিটক-_ইহাতে 
বৃদ্ধের বাণ ও তাঁহার কাযাবলীর 'ববরণ রাহয়াছে। (২) বিষয় 'পিটক-_ ইহাতে 
বোদ্ধ ভিক্ষ- ও িক্ষুণধদের পালনীয় নিয়মাবলী 'লাপবম্ধ আছে । (৩) আভিধর্ম 
পিটক--ইহাতে বৌদ্ধধর্মের দাশশীনক তত্তবাদির আলোচনা রাহয়াছে। 
পরব কালে বুদ্ধের বাণশ সম্পকে মতভেদ দেখা দিলে তাহা দূর কারবার জন্য 
বডি পর পর আরও তিনাঁটি বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহবান করা হয়। ব:দ্ধের 
মৃত্যুর প্রায় একশত বংসর পরে বৈশালতে "দ্বিতীয় সঙ্গীতি 
আহ্বান করা হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে পাটালপনত্র নগরীতে তৃতীয় এবং 
কুষাণরাজ কাঁণিম্কের কালে কাশ্মীরে ( মতান্তরে জলম্ধরে )* চতুর্থ বোদ্ধ সঙ্গীত 
আহত হইয়াছিল । 
বৌদ্ধ, ট্জন ও হিন্দু ধর্মমতের পার্থক্য £ জৈন ও যৌদ্ধধর্ম উভয়-ই হিন্দুধর্মের 
যন জারি প্রতিবাদী (7£06985976 ) ধর্ম। উভয়ই ভগবানের আস্তত্ে 
সাদুশা 1বম্বাসী নহে । জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতে বেদের অপৌরঃষেয়তা 
স্বখকৃত হয় না। কিম্তু উভয় ধর্মমতে কর্মফল ও জদ্মাস্তরবাদ 
স্বীকার করা হয়। উভয় ধর্মেরই চরম উদ্দেশ্য হইল বণ বা মোক্ষলাভ। আঁহংসা 
নীতি উভয় ধর্মেরই মূল 'ভাত্ত। 


উপার-উত্ত সাদ-শ্য থাকলেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতের পার্থক্য নেহাত কম নহে । 
জৈনধর্ম মতে তপশ্চষ ও কৃচ্ছহুসাধনের উপর অত/ধিক গুরৃতব আরোপ করা হয়। 
ফলে গহীর পক্ষে মূলে জৈনধর্ম পালন করা সম্ভব নহে। একমান্ গৃহত্যাগন 
সন্যাসীর পক্ষেই প্রকৃত জেন ধর্মমত পালন করা চলিতে পারে । কম্তু বৌদ্ধধর্ম 
অনেকটা বাস্তববাদী । গৃহীর পক্ষেও বৃদ্ধদেব-প্রবাতিতি অণ্টাঙ্গক মাগ্ অনুসরণ 
করা ও অপরাপর নীতি পালন করা দ:ঃসাধ্য নহে। ইহা ভিল্ন, জৈনগণ আহংসা 
ভিনরয রর ন)তকে অত্যাধক সম্প্রসারিত করিয়া ধাতু, পাথর প্রভাতিতে প্রাণ 
রে আছে বাঁলয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু বোদ্ধগণ আঁহংসা-নীতিতে 

] [ি*্যাসী হইলেও অচেতন পদাথের প্রাণ আছে, "বাস করেন না। 
বৌম্ধগণ 'হন্দুধর্মের সাহত বৌদ্ধধর্মের কোন যোগাযোগ স্বীকার করেন না বা 
মাঁনয়া চলেন না। 'হন্খদের দেব-দেবী বৌদ্ধধর্মে সম্পূর্ণভাবে অস্বাকৃত, কিন্তু 
জৈনধমধিলম্বিগণ লক্ষ, গণেশ প্রভ:ত হিন্দু দেব-দেবীর পূজা কাঁরয়া থাকেন ॥ 
“সঞ্ঘ* বোৌদ্ধধমের অপাঁরহায অঙ্গ, 'কিম্তু জৈনধর্মে সগ্ঘ বাঁলয়া কোন প্রাতন্ঠান 
নাই। 
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চ), 390061060, 77671510710 44707671৫17 17216, 2. 128. | 


বোদক যুগোত্তর ধর্ম ও রাজনশাতর বিবর্তন ৮৭. 


জৈন ও বৌদ্ধধর্মমতে হিন্দুধর্মের জন্মান্তরযাদ ও কর্মফল ববাস করা হয়। 
ইহা ভিন্ন, আঁহংসা-নশীতি কেবলমান্ন জৈন ও বৌদ্ধধর্মেরই বোশষ্ট্য 

জৈন, বৌদ্ধ ও ৫ 
হন্দুধমের সাদশ্য. নহে। [হন্দুধর্মেও আহংসা-নীতির স্থান আছে। হিম্দুগণ 
গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরকে অবতার বাঁলয়া স্বীকার করেন। 
অবশ্য বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈনধর্মের সাহত হিন্দুধর্মের আঁধকতর সাদশশ্য বিদ্যমান । 
কারণ কোন কোন দেব-দেবন, বথা- লক্ষন? গণেশ প্রভৃতি জৈন ও 'হম্দুধমবিলম্বী 

উভয়েই পুজা করিয়া থাকেন। 


কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধধর্মের সাঁহত হিন্দুধর্মের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্যও আছে । জৈন ও 
জৈন, বৌদ্ধ ও হন্দ- বোদ্ধগণ ব্রাহ্মণের শ্রেন্ঠত বেদের অপৌরদযেয়তা স্বাঁকার করেন 
ধর্মের বৈসাদ'শা " না, কিম্তু ইহা হিন্দুধর্মের একটি মূল নীতি বলা যাইতে পারে । 

| হন্দুগণ ভগবানের আস্তত্বে বিশাস, কিন্তু জৈন বা বৌম্ধগণ 
ভগবানের আস্তত্বে বি*বাস করেন না। হিন্দুগণ জাতিভেদ মানেন, কিন্তু জৈন বা 
বোদ্ধগণ জাতিভেদ মানেন না। 


টজন ও বৌদ্ধধর্ম সংগঠন £ জৈনধর্মে যৌদ্ধধমের ন্যায় পষ্ঘ' একটি অপাঁরহার্ষ 
অঙ্গ না হইলেও জৈনদেরও অসংখ্য মঠ» 'বহার প্রভাতি যে 'ছিল সে-বিষয়ে 'দ্বিমত নাই। 
জৈনধর্ম মূলত গৃহত্যাগী সন্্যাসীদের ধম” | গৃহীর পক্ষে জৈনধর্মের কঠোর অনঃশাসন 
মাঁনয়া চলা সম্ভব ছিল না। এই কারণে গৃহত্যাগ জৈন সম্্যাসীদের বসবাসের জন্য 
বহু মঠ, বিহার, সম্ঘারাম প্রভাতি স্থাঁপত হইয়াছল। এই সকল 
মঠ, বিহার বা সত্ঘারামে যাস কাঁরয়া জৈন 'ভিক্ষুগণ চতুযমি 
অর্থাং চার প্রকারের সংযম পালন কারতেন । আহংসা? সত্যবাঁদিতা, 
চার না-করা ও অনাসান্ত--এই চাঁরাট ব্লতকেই চতুর্যমি বলা হয় । মহাবীর এই চারিটির 
সাহত ব্রক্ষচয" ব্লতটি যোগ কাঁরয়াছিলেন । এই মোট পাঁচটি সংষমনশীতি জৈন ভিক্ষু 
ও ভক্ষুণপরা তাঁহাদের চিন্তা, আলাপ-আলোচনা ও কার্ষে মাঁনয়া িতেন। 

বৌদ্ধধমে  “সঞ্ঘ* হইল একটি অপাঁরহার্য অঙ্গ । সংসার-ত্যাগী যোম্ধ ভিক্ষা; ও 
1ভক্ষুণরা সঞ্ঘে বাস কারতেন। বৌদ্ধ-সংখ্ঘভুন্ড হইবার কতবগুলি 'নিয়ম 'ছিল। 
প্রথমে মস্তক মূস্ডন কাঁরয়া গুরুর ?নকট দীক্ষা গ্রহণ করতে হইত এবং পাতবন্ত ও 
উত্তরণয় ধারণ করিয়া দণক্ষাপ্রাপ্ত ব্যান্তকে তাহার ব্যবহার, আলাপ- 
আলোচনা ও কাষকলাপ দ্বারা 'ভিক্ষ শ্রেণণভূক্ত হইবার যোগ্যতা 
অর্জন কাঁরতে হইত । এইভাবে যোগাতার প্রমাণ 'দিতে পারিলেই ভধ্বতন ভিক্ষদদের 
আম্ছাভাজন হওয়া চালিত এবং সগ্ঘের সভ্যশ্রেণণভুন্ত অথাৎ ভিক্ষু বা 'ভিক্ষুণস বাঁলয়া 
আঁভাঁহত হওয়া যাইত। দীক্ষাপ্রাপ্ত বৌদ্ধগণ ও ভিক্ষু বা ভিক্ষুণশদের বৌদ্ধ বিহার 
বা মঠে বাস করা বাধ্যতামূলক ছিল। দৈনাম্দন 'দীবনের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, 
পাঁরচ্ছদ, ওষধ প্রভাতি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণশরা তাঁহাদের গৃহী 'শব্য-শিষ্যার নিকট 
হইতে গ্রহণ করিতে পারতেন । রাজগণও ভিক্ষু ও 'ভিক্ষণখদের প্রয়োজনগয় খাদ্য, 
বন্্ প্রভীতি যোগাইতেন। 

যৌম্ধ স্ঘে অত্যাধক কঠোর নিয়ম-শ্খলা মানিয়া চলতে হইত। প্রাত পক্ষে 


জৈন মঠ, বিছার 
প্রভূতি 


বৌধ্ধ-সম্ঘ 


৬৮ ভারতেন্স ইীত্হাসকথা 


একবার অর্থাৎ মাসে দৃই্যার কাঁরয়া ভিক্ষুগণ একর সমবেত হইয়া ফেহ ফোন জন্যার 
বা অপরাধ কারয়া থাকিলে উহার বিচার করিতেন । অন্যায় আচনখ ধা অপরাধের 
গুরুত্ব বাকিরা অপরাধীকে ক্ষমা করা হইত বা শান্ত দেওয়া হইত। যোগ্ধ-সঙ্ঘ 

শী পরিচালনায় গণতাম্লিক নীত অনুসরণ করা ঘাধাতাষ্জক ছিল । 
লে রি ট সমগ্র ভিক্ষুসমাজের মতামত গ্রহণ কারয়া কোন [সিম্ধাস্তে উপনীভ 
" হইতে হইত । এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে ষে, একেবারে 
প্রথঙ্নে যোঁদ্ধ 'ভিক্ষুণীদের সথ্ঘে প্রবেশ করা 'নাষম্ধ ছিল, কিম্তু পরে তাহাদিগকে সেই 
অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল । যোদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দবন্ত অসংখ্য 
বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও চৈত্য 'নার্মত হইয়াছিল । 


জৈন ও বৌদ্ধ শিল্প-কলা £ প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ কাঁরয়া মুদলঙ্কান আমলের 
প্রারুণ্ভ পর্বত ভারতের নানাস্ছানে বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত শি্প-কলা গাঁড়রা উঠয়াছল। 
স্থাপত্য? ভাস্কর চিন্রীশল্পে বোদ্ধর্মের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল ॥ বোধগয়া, সাঁচী, 
বৌ ম্যাপ ৪ অই: ভারহনত সারনাথ, অমরাধতণী ও আরও বহন্ছানে যৌধ্ধ স্ছাপত্য- 
অপ, তোরণ, লং ' শিজ্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । বৌদ্ধ হ্থাপত্যশিজ্পের উল্লেখ- 
যোগ্য বৌশম্টয হইল মঠ, ্তৃপ, স্তুপের রোলং ধা আবেষ্টন', 

তোর প্রীতি ॥ সাঁচীর স্তূপ উহার রোলং ও তোরণ যৌদ্ধ চ্থাপত্যের রক অপূর্ব 'িদর্শন 
হিসাযে অদ্যাঁপ টিকিয়া আছে । বৌদ্ধ-ভাস্কষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই ষে, রোলং, 
তোরণ” স্তৃপ ও মঠের প্রাচীরগ্াল্রে খোদিত চিত্রগ্বল বুদ্ধদেবের জবীবনেক্ 'বাভিত ঘটনা 
বিশেষভাবে জাতকের কাহিনশ অফলম্বনে আতকত । গাণ্ধার, মথুরা+ অমপ্লাবতণ প্রভৃতি 
অগ্চলে বৃদ্ধদেবের 'নিখংত মৃতি' নার্মত হইয়াছিল । গ্রীক, রোমান ও যৌদ্ধ [শক্প- 
রখাতর সংমশ্রণ গাম্ধারের বোদ্ধ-ভাস্কর্ষে পারিলাক্ষিত হইয়াছিল । বৌদ্ধ নত্রসাহত্যে 
বহু নগরের বর্ণনা হইতে সে-বুগে বৌদ্ধ চ্ছাপত্য রশীত সেই মকজ বগর-নিমণে 
কী অনুসৃত হইয়াছিল, সেকথা অনেকে অনুমান ফারয্া থাকেন। 
বৌদ্ধ স্থাপত্যাঁশিঙ্গেপ ইট, কাঠ, পাথর প্রভীতিস্র বাবহারের নিদর্শন 

পাওয়া যার । পর্মালম্দ পঞ্হো” “মেগাস্থিনসের বিবরণ" প্রভৃতিতে যোদ্ধ শিজ্প- 
রাত প্রভাবিত স্থাপত্যের বর্ণনা রাহযাছ্ে। কুষাণরাজ কঁণিচ্কের' রাজধান? 
পেশোরার বা পৃুর্ষপুরে ৪০০ ফিট উচ্চ ফ্ষান্ড নার্মত চৈত্যাটর ধর্থনা চোনক 
মতন পারব্রাজকদের বিবরণে পাওয়া বায়। পাথরের পাহাড় কাটিয়া 
গহনার গুহা নিম্মণি বৌদ্ধ শিজ্প-কৌশলের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
বরাবর পাহাড় ও নাগাজ৫ন পর্বতের বোদ্য গৃহাগ্ছাল এ-বিষয়ে 

উল্লেখযোগ্য । বোদ্ধ-ভাস্কর্ষে স্তম্ভ নিমশি শিজ্প-কৌশলের ক আঁত সূম্পর 
আভিব্যন্তি। খত শত বংসরৈর পর আজও সেই সকল স্তন দর্শকের 'বিদ্দয় উৎপাদন করে। 
চিন্র-শ্িজ্পেও বোদ্ধ শিজ্প-রুশীতর প্রকাশ পাইরাছল । রাজা প্রঙ্গেনজিতের প্মোদ- 
শি কক্ষ নানাপ্রকার চিন্রাহ্কন খারা সুসক্জিত ছিল, সে-কথা বোদ্ধ- 
ধর্ম-সাহিত্য বিনয়-পটকে ডীল্লাথত আছে ॥ নে-বুগে 'লেপ্য- 

চিন? “জেখ্যণচন্র' ও 'ধুলি-চন্র্এই তিন প্রকার চিদ্র-শিজ্পের উল্লেখ পাওয়া বায়। 


বোদক গোত্র ধর্ম ও রাজনশীতর 1ববর্তন ৬৯ 


জৈনধর্ম-প্রভাবত স্জুপ, মঠ, বিহার প্রভাত 'নার্মত হইয়াছিল বচে, 'কিচ্তু 
বোদ্ধধর্মের ন্যায় রাজানবগ্রহ লাভে সমর্থ হয় নাই ধাঁজয়া জৈন- 
৬৯ ধর্মের শি্প-কলা বৌদ্ধ 'শি্প-কলার ন্যায় ততটা উন্লেত ছইতে 
পারে নাই। তথাঁপ উীঁড়ষ্যার উদয়া্গার ও খণ্ডাগ্ৰার পাহাড়ের 
জৈন গুহাগুলি, ইলোরার জৈন মান্দর, জুনাগড়ের জৈন মাম্দরগুলি, আবু পর্বতের 
বিয়ার জৈন ম্দির, জৈন স্থাপতা ও ভাস্কর্য-শিল্পের নির্র্শন হিসাবে 
বশেষ উল্লেখযোগ্য । কাগজের উপর চিন্রান্কনে জৈনগণ-ই ভারতে 
সর্বপ্রথম পারদার্শতা অর্জন কাঁরয়াছলেন। 
এখানে উজ্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীনকালে আফগানিস্তান, মধ্য-এশিক্বা, চশীন, 
ইন্দো-চখন, যবদ্বীপ, সমান্রা, মালয় প্রভৃতি হবীপপুজের লাহত 
মধ্য-এাশয়া, চন, রহ 
সংবর্ণভাি ্ধদেশ. ভারতের যে বাঁণাজ্যক ও সাংস্কতিক যোগাযোগ স্থাপিত 
ও 1সংহলে বৌদ্ধ হইয়া?ছল, সেই সূত্রে ভারতীয় £শজ্প-রশীত-- বিশেষত বৌদ্ধ 
1শল্প-রাতর বস্তাঁত শিজ্প-রখাঁত সেই সকল অঞ্চলে 'বিস্তারলাভ করিয়াছিল । মধ্য- 
এশয়ার কাশগড়, খোটান, ইয়ারখম্দ, কুচি (বর্তমান কুচা ), 
তুরফান প্রন্ভীতি জ্যলে প্রত্বতাত্রক খননকাযে'র ফলে বহু মান্দর, দেব-দেষীর ম্যাত” 
প্রাচীর-চন্ত প্রীতি আঁবতকৃত হইয়াছে । এগুলি যে বৌদ্ধ শি্প-রশীতির অনুসরণে 
1নামমত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোন মতছ্ৈধ নাই । এই সকল অণ্থলের স্তূপ, ধিহার 
প্রভীতও বোদ্ধ শভ্প-রীতির অনুকরণে 'নার্মত হইয়াছল । খোটানের গোমাত 
[বহার ছিল মধ্য-এাঁশয়ার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ বিহার ॥ চীন 'তিবত, 'সিংহল+ ইন্দো-চীন, 
সবর্ণভুঁম প্রভৃতি অগ্চলেও বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ? মঠ প্রভৃ'ত 'নার্মত হই্লাছিল। 
চীনদেশে বোম্ধধম- প্রচারের জনা বোদ্ধধর্ম প্রচারক কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধমরস্ক চীনদেশে 
আমাম্তত হইয়া গেলে তাঁহাদের জন্য “ম্বেত অশ্ব বিহার" নামক একাট বোম্ধ বহার 
নমণি করা হইয়াছিল। নানাঁকং-এর বৌদ্ধমশ্দির ও বৃষ্ধমৃর্ত 
রি বত ভারতীয় বোৌদ্ধ-শিজ্পের অনুকরণে নামত হই: ছল। উন্মুকিনে 
মোট কুঁড়ীট বৌদ্ধ [বহার নির্মিত হইয়াছিল, সেহ প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । সিংহলে বোদ্ধধম প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্ন।ট অশোকের পুন € মতাক্তরে জ্বাতা ) 
মহেন্দ্র প্রোরত হইরাছিলেন। সেই সূল্লে ভারতীয় ?ি৮শ-রীতিও 'সংহলে প্রবাতত 
হইয়াছিল । তথ্বত, বরঙ্ধদেশ, সুমাত্রা, যবদ্ধবীপ, বোঁও অর্থাৎ সুবর্ণভূমিতে বৌম্ধ- 
?শিল্গপের অনুকরণে 'নার্থত মান্দর, মৃত প্রভৃতি অদ্যাঁপ দোখতে পাওয়া যাস । 
ভারত-ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধধমের গুরুতৰ £ সামাজিক জীবনে প্রম্নোজ্নাীয় লহঙ্জ 
ও সরল জশবনাদর্শ জৈন ও বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত হইয়াছে । নোতিক চারম্্র-গঠন, ক্ষমা, 
সহজ রঙ্গ পীবনার্শ মৈত্রী ও করংণার ভাত্বতে পরস্পর ব্যবহার ও আচরণ [নিয়ন্ত্রণ 
করাই হইল, এই দুই ধমেত মূল কথা । জাতভেম্ব-প্রথার 
কঠোরতা, ধোঁদ্ক ক্রিয়া-কান্ডের জাঁটলতার স্থলে সহজবোধ্য ভাষায় জাতিভেদশন্য 
সর্বজনধন ধর্মমত প্রচার করিয়া মহাষীর জৈন ও গৌতম বদ্ধ ধর্মের ক্েত্রে মানুষ 
মান্রকেই দমআঁধকার দান কারয়াঁছলেন। রাজা, মহারাজগণের পচ্ঠপোষকভাপন্ট 
যোদ্ধধর্ম স্বভাবতই জৈনধর্ম অপেক্ষা আঁধকতর গুরুত্ব অর্জন কারয়াছিল, 'ক্ষম্ভূ মল 


৯০ ভারতের হীতহাসকথা 


সত্যের দিক দিয়া বিচার কারলে উভয় ধম উদার জাবনাদর্শের প্রচার করিয়াছিল । 
মানবধমণ' আদল" বোদ্ধধর্ম শ্রেণীবভেদ ভাঙ্গয়া দয়া এবং সকল শ্রেণপর লোক 
লইয়া গাঠত বৌদ্ধসত্ঘ হ্থাপন কাঁরয়া সকলকে সমানভাবে বৃকে 
টানিয়া লইতে চাহয়াছিল। মগধরাজ 'বিম্বসার, কোশলরাজ প্রসেনাজৎ, 'বাম্বসারের 
প.ত্র অজাতশন্র:, মধ্যাবিত্ত সম্প্রদায়ভুন্ত বাঁণক সারিপূত্ত মোগ্গলান ও অনার্থাপস্ডদ- 
এবং আনন্দ ও উপালর ন্যায় বহু সাধারণ শ্রেণীর লোকও এই উদার ধর্ম গ্রহণ 
কারয়াছিলেন । 
ইতিহাসের গাঁতপথ ধাঁরয়া চালতে গিয়া, বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর 
ক্ষমা, করুণা ও হইতে হইতে আজ বৌদ্ধধর্মের উৎপাত্বস্থল ভারতবষের 
মৈত1-_ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘকাল পে প্রাধান্য হারাইয়াছে বটে, 'কিম্তু 
জাবনাদর্শে পারত. গৌতম বুদ্ধের মূল বাশী-_ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণা ভারতীয় 
জীবনের চিরন্তন আদর্শ হইয়া আছে। 


টৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তাঁত ও বিলবাপ্ত £ গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের পরষতণ" 
কয়েক শতাম্দী ধাঁরয়া বৌদ্ধধম“ একাঁট চ্ানীয় ধর্ম হিসাবেই প্রচালিত 'ছিল। মৌয* 
সম্রাট অশোকের ( খ্রীষ্টপূূর্ব তৃতীয় শতক ) পন্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধম" ভারতবর্ষ এবং 
ভারতের বাহিরে রঙ্গদেশ, 'সিংহল, সুবর্ণ ভূঁমি, মিশর, ম্যাসিডনিয়া, সশীরিয়া, কাহীরান, 
ইপাইরাস প্রভাত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগ্যালতে 'বিস্তারলাভ করিয়াছিল । তাঁহারই 
এঁকাম্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের একাঁট স্থানীয় ধম" 
যৌদ্ধধমে'র প্রসার 
হইতে একটি .জগৎ-ধর্মে পাঁরণত হইয়াছিল । পরবতাঁ কালে 
কুষাণরাজ কাঁণম্কের (খ্রাণ্টয় 'দ্বতীয় শতক ) পচ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধম" চন, 'তিষ্বত 
প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। ইহা ভিন্ন, ভারতেও যৌদ্ধধমের ব্যাপক প্রসার 
সাধিত হয়। চোঁনক পাঁরব্রাজক ফা-হয়েনের বিবরণ হইতে জানা যার যে, গুপ্তযুগে 
ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম-জশীবন বৌদ্ধধমের প্রভাবে প্রভাবিত 'ছিল। শ্রীম্টীয় সপ্তম 
শতকে সম্রাট হর বর্ধনের প্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধমেরি প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 
বাংলার পালবংশের শাসনাধীনে বৌদম্ধধম" রাজান:গ্রহ লাভ কাঁরয়াছিল। সেই যুগেই 
বাঙালী মনশষী অতাইশ দীপতকর বৌদ্ধধর্মের সংস্কার-সাধনের জন্য আমান্ত্রত হইয়া, 
1তথ্বতে 'গ্িয়াছিলেন । 


পরবতর্ কাল হইতে ব্লমে ভারতবষের অভ/ম্তরে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য লোপ পাইতে 
ভারতে বৌদ্ধধর্ম থাকে। ইহার কতকগীল 1বশেষ কারণ ছিল। প্রথমতঃ যোদ্ধ- 
বিজদাপ্তর কারণ £ ধের [বস্তাতি রাজান:গ্রহের উপর নভ“রশীল ছিল। পরব্তা 
রাজানংগ্রহ হইতে বাগিত কালে বৌদ্ধধর্ম রাজান:গ্রহ হইতে বণ্চিত হইলে স্বভাবতই জন- 
সাধারণের উপর উহার প্রভাব হাস পাইতে থাকে । 

দ্বিতীয়ত, পরবর্তাঁ কালে _যোদ্ধধর্মে তাঁম্কতা প্রবেশ করিলে এবং যোম্খগণ 
গহন্দুধমের উপাসনা-পদ্ধাত অনুসরণে বৃদ্ধের মূর্তিপুজা 
প্রীতি শুর কাঁরলে হিন্দুধর্মের পক্ষে বৌম্ধধমবিলাম্বগণকে 
হন্দুধর্মের গঁণডতে ফিরাইয়া আনা সহজতর হইয়াছল। 


বৌদ্খধমে' তাঁল্লকতা 


বোদক যুগোত্তর ধর ও রাজনখীতর [বিবর্তন ৯১, 


তৃতাঁয়ত, শঙ্করাচার্ষ, কুমারল ভর প্রভীতির হিন্দুধর্ম প্রচারের ফলে, হন্দ-ধর্মের 
হন্দৃধমের যে পুনরত্জজীবন ঘাটয়াছিল, উহা সহজেই ক্ষয় বৌদ্ধধর্মের 
প্দনরজ্জবন [বলোপ সাধনে সমর্থ হইল। 

চতুত, ক্ষয়িফণ বৌদ্ধধর্মের উপর চরম আঘাত আসল তক” আকুমণকারীদের 
নিকট হইতে । তুকাঁ আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ট্‌কুও লোপ পাইল । 
তুকণ আরুমণ এইভাবে বৌদ্ধধর্মের আঁদ তীর্থ ভারত হইতে বৌম্ধধ্ লোপ 

পাইলেও চাঁন, জাপান, কোরিয়া, 'সিংহল, ব্রঙ্গদেশ প্রভাত দেশে 

অদ্যাঁপ বৌদ্ধধর্ম বিদ্যমান আছে। অন্যাপ পাথবীর জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ! 
গৌতম বুদ্ধের শরণাগত। 

জৈনধর্ম রাজান.গ্রহলাভে সমথ“ হয় নাই বাঁলয়াই কোন কালে ভারতে উহা প্রাধান্য 
বিস্তার করে নাই। কিম্তু বৌদ্ধধর্মের যেমন ব্যাপক প্রসার সাগধত হইয়াছিল, তেমান 
উহার বিল:প্তও ভারতের অভ্যন্তরে পর্ণমান্রায় ঘটয়াছিল। কিন্তু জৈনধর্ম অদ্যাপি 
ভারতে বিদ্যমান আছে। হিন্দুধমে'র সাহত সামঞ্জস্য 'বিধান 
কাঁরয়া চাঁলবার এবং কোন কোন হম্দু দেব-দেবী জৈনগণ কর্তৃক 
স্ববণকৃত হইধার ফলে 'হন্দু ও জৈনদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ বা 
বিরোধের স-ষ্টি হয় নাই। শহন্দুধর্মের পাশাপাঁশ জৈনধর্ম এখনও ভারতের নানা 
অংশে 'টিকিয়া থাঁকধার ইহাই হইল প্রধান কারণ । বতমান ভারতে জৈনদের সংখ্যা 
বোদ্ধদের সংখ্যা অপেক্ষা সহম্রগুণে বোঁশ। 


জৈনধমে'র প্রসারের 
কারণ 


স্পা সস্তা 


*শহওস্ম অ্বশ্্যান্ 
সাম্রাজ্যের পথে মগধ 
€ 1২156 01 1৮188901791) [1780991191197) ) 


যোড়শ মহাজনপদের যুগে ( ধীঃ প্‌ঃ য্ঠ শতক ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাম্ট্রগৃজির মধ্যে 
ক্ধ-বিগ্রহ ষে হইত না, এমন নহে । কাশী-কোশলের হুন্ঘ এ-বিবরে উল্লেখঘোগ্য । 
টির কিম্তু একমান্র মগধ রাজ্য-ই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে শ্রক অখণ্ড 
উরে ৬ সাম্রাজ্য চ্ছাপনের প্রয়াস পায়। এই কথা প্রাচীন হিন্দু, জৈন ও 
বোদ্ধ গ্রম্থাঁদতে সমভাবে সমার্থত। পুরাণে মগ্রধরাজ্য এবং 
মগধের রাজবংশগুলি সম্পকে বিশদ বিবরণ রাঁহয়াছে। 'কম্তু পুরাণ অপেক্ষা 
1সংহলের বোম্ধগ্রশ্থ মহাবংশে প্রদত্ত মগধরাজগণের তালিকা আঁধকতর বর্ভরযোগ্য 
যাঁলয়া আধুনিক এীতহাঁসক মাত্রেই মনে করেন। 


বাদ্বিসার (73177191587 )£ পুরাণে মগধরাজ িশম্বিসারকে শৈশুনাগ বংশের 
পণ্চম ন-পাঁত বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । পুরাণের মতে মগধে বাহর্দুথ বংশের পর 
প্রদ্যোৎ বংশ এবং উহার পর শৈশুনাগ বংশ রাজত্ব কারয়াছিলেন। কিন্তু আধুঁনক 
এীতিহাসিকগণ প্রমাণ কাঁরয়াছেন ষে, প্রদ্যোৎ বংশ মগধের রাজবংশ নহে, এই বংশ 
হিট অবস্তীরাজ্যে রাজত্ব করতেন । ইহা ভিন্ন, তাঁহারা বলেন যে, 
1বাম্বসার বাহর্্ুথ বংশের শেষে নংপাঁত 'রপঞজয়ের পরই 'সংহাসনে 
আরোহণ কারয়াছিলেন। সতরাং শৈশুনাগ বংশ 'বাম্বসারের পূর্ষে রাজত্ব শুরু 
কাঁরয়াছিলেন, অথাৎ বিম্বসার শৈশুনাগ বংশের পঞ্চম নপাতি একথা গ্রহণযোগ্য নহে। 
হয কুজসম্ভতে শিশৃুনাগ 'বিন্বিলারের পরবতাঁ রাজা 'ছিলেন। “বৃঙ্ধ-চারত' 
রচয়িতা অশ্বঘোষ বিম্বসারকে হর্ধগক-কুলসন্ভূদ্ভ বাঁলয়া বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন । ভর রায়চৌধুরী প্রমুখ আধুনিক এীতহাসিকগণ পুরা অপেক্ষা 
বোদ্ধ-গ্রশ্থের তথ্যাঞ্ছ আধকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন। হর্ষ ৎ্ক-কুলের 
উত্থান দ্দম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না। 


সংহলে বোম্ধগ্রশ্থ মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, 'বাম্বসার মাত্র পনর ধখসর বয়সে 
1পতৃ-পারচর নিজ পিতা কর্তৃক রাজপদে আভবিন্ত হন। 'বাম্বসারের পতার 
নাম ছিল ভয় বা মহাপদ্ম।* বান্বসারের 'গিতা অঙ্গরাজ্যের 

অধিপাঁভ ব্রদ্ধদতত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। 'বাঁম্বসার তাঁহার ?পতার পরাজয়ের 
গ্রানি দূর ফরিবার জন্য মগধের সেনাবাহিনশর সংগঠনে এক 'বপ্রবাত্মক পাঁরিবর্তন সাধন 
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সান্মাজ্যের পথে মগধ ৯৩ 


করেন। পর্ষে বাঁভল্ব উপদল হইতে সৌনক নিয়োগ করা হইভ। স্বভাবতই 
বি রাজক্ষমতার উপর সেই সকল উপদলের প্রভাব-প্রাতপাত্ত নেহাত 
38৬৪ ডিল কম ছিল না। নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতার পক্ষে এই ধরনের সোনক 
নিয়োগে সীমাবদ্ধতা মোটেই সহায়ক ছিল না। এজন্য বিম্বিসার 
রাজার প্রাত অখন্ড আনুগত্যের 'ভীত্ততে সাধারণ লোক হইতে সৈনা নিয়োগের ব্যবস্থা 
করিলেন। বংশান[ক্রমিক রাজতন্দ্রের পক্ষে এই ব্যবস্থা অপাঁরহার্য ছিল। ইহা ভিন্ন, 
যুবরাজকে প্রধান সেনাপাঁতপদে নিয়োগের বাবস্থা কারয়া রাজতন্তের তথা রাজবংশের 
ক্ষমতা ছিনি সুদঢ় করিয়াছলেন।* তারপর তান অঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়া 
সিরাজী অঙ্গরাজা নিজ অধিকারভুন্ত করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ এবং 
বৈবাহক সূত্রে কাশী রাজোর একাংশ লাভের পর হইতেই 
মগধরাজ্য সাম্রাঙ্ছ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হয় এবং পরবতর্শ কালে মৌর্ধসম্রাট অশোক 
কালঙ্গ-বিজয়ের পর ষুদ্ধ-নীতি ত্যাগ কাঁরলে মগধের সাগ্রাজ্য-িস্তাতির ইতিহাসের 
পাঁরসমাপ্তি ঘটে । অঙ্গরাজ্যের রাজধানী এ সময়ে ভারতবষের শ্রেষ্ট ছয়াঁট নগরের 
অন্যতম 'ছিল। 'বিম্বসার তাঁহার পাত্র কুঁণক বা অজাতশন্রুকে নবাবাঁজত রাজ্যের 
শাসনকতা 'নষুন্ত করেন। 


যাম্যসার একাধক ববাহ কাঁরয়াঁছলেন।+ কাশীরাজ প্রসেনাঁজং-এর ভাগনন 
কোশলদেবশী ছিলেন তাহার প্রথমা পত্বী। এই 'বিধাহের যৌতুকস্বরূপ তান কাশ? 
বৈবাহিক স্যর. রাজোর 1বরাট একটি গ্রাম লাভ কাঁরয়াছিলেন । এই গ্রামের মোট 
মাধামে রাজনোতঝ রাজস্ব ছিল বাৎসারক এক লক্ষ মুদ্রা। তাহার 'ছিতীয় পত্রী 
প্রাতপাঁন্ত বাধ ছিলেন লচ্ছবি দলপাত চেতকের কন্যা চেল্লনা ; তৃতীয় পত্বী 
গছলেন াবদেহ রাজকন্যা বৈদেহ বানবী এবং তাঁহার চতুথাঁ পত্বী 

ছিলেন মধ্য-পাঞ্জাবের অন্তর্গত মদ্ররাজ্যের রাজকনযা খেমা। বাঁম্বসারের যৈবাঁহক 
সম্বম্ধ যে তাঁহার রাজনোতিক প্রভাব-প্রাতপাঁত্ব বৃদ্ধ কাঁরয়া?ছল, তাহা সহজেই 
অনুমেয় । মধ্য-পঞ্জাব, কাশী প্রভৃতি 'বাভন্ন অণুলে তিনি আত্মীয়ত তরে নিজ প্রভাব 
[বিস্তার করিয়া মগধের শান্তবৃদ্ধর প্রয়াস পাইয়াছলেন । 
মির বৈবাহিক সম্পক" ভিন্ন তাঁহার রাজনোৌতিক দুরদৃম্টিও মগধের 
অবন্তণরাজের সাহভ সাম্রাজ্য বিস্তৃতিতে সাহাযা কাঁরয়াহিল। তান সদর গান্ধার 
মিততা রাজ্যের রাজা পূৃকুসাতির ?নকট প্রশ্গীত ও মৈত্রীর নিদর্শনস্বর্‌প 
দূত প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের সাঁহতও 


তাঁহার মিশ্রতা ছিল। একবার 'বাম্বসার অসুস্থ হইলে তাঁহার 'চাকৎসার জন্য প্রদ্যোৎ 


[নিজ চিকিৎসক জাীবক-কে মগধে প্রেরণ কাঁরয়া ছিলেন । 
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১ 3৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


বিম্ষিসারের সাম্রাজ্য তিনশত যোজন ব্যাঁপয়া বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্যে 
ববাদ্যসারের সামা). অসংখ্য সম্ধ গ্রাম ছিল। এই সকল গ্রামের মধ্যে সেনানীগ্রাম, 
একনালা; খানমাতা, নালকগ্রাম প্রভাত 'বশেষ উল্লেখযোগ্য । 
নালকগ্রামে বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য সারপন্ত বৌম্ধধর্ম প্রচার কাঁরয়াছলেন। 
বোদ্ধপগ্রম্থাদিতে বিম্বিসারের শাসনব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় । গ্রামগূি স্বায়ত্ত- 
শাসন ভোগ কারত। গ্রামের প্রধান ব্যান্তগণকে "গ্রামক” বলা 
হইত। গ্রামকগণ গ্রাম্য সভায় সমবেত হইয়া গ্রামের শাসনকার্য 
'পারচালনা কাঁরতেন। কেন্দ্রীয় শাসনকাযাঁদি 'তন ভাগে 'বভন্ত ছিল, যথা £ 
(৯) “সবর্থিক'--অর্াথ কারনিবহিক বিভাগঃ (২) “ভোহারক'-- অথাৎ বিচার 
ণবভাগ? (৩) “সেনানায়ক'--অর্থাৎ সামারক 'বভাগ ॥ 'বাম্বসার 
উপারি-উন্ত তন বিভাগের উপরই ব্যান্তগত দৃষ্টি রাঁখতেন। 
তখনকার শাস্ত ছিল কারাদণ্ড? হস্তপদ-ছেদন প্রভৃতি । 
পবাম্বসার জৈন ও যোদ্ধ উভয় ধর্মের প্রতিই সমভাবে শ্রদ্ধাশশল ছিলেন । জৈন 
উত্তরাধ্যয়ন সত্তর বা*্বসার ও মহাবীরের সাক্ষাৎকারের বণ“না রাঁহয়াছে। ইহাতে 
বাজার বাম্বসারকে জৈনধরাবলম্ষী বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
বৌদ্ধ ধমপ্রণাঁত বৌদ্ধগ্রন্থে গৌতম বৃদ্ধের ব্বদ্ধত্বপ্রাপ্তির সাত বংসর পূর্ষে 
গিরিব্রজে বিম্বসার ও গোৌতমের সাক্ষাৎকার এবং পরে বৃদ্ধত্বপ্রাপ্তির 
পর 'ছ্িতীয়বারের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বর্ণনা রাঁহয়াছে। যোদ্ধগ্রন্থে 'বাদ্বসারের 
'বৌধ্ধধর্ম অবলম্বনের কথা ডীল্লাখত আছে । শবাম্বসার চিকিৎসক জীবক-কে বোদ্ধ- 
সঞ্ঘ এবং বুদ্ধদেবের চিকিৎসার ভার 'দয়াছিলেন । 
ধবাম্বসারের মৃত্যু সম্পর্কেও জৈন এবং বোদ্ধগ্রম্থে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী রাহিয়াছে । 
_যোম্ধগ্রম্থে বলা হইয়াছে যে, গৌতম বুদ্ধের সম্পাকত ভ্রাতা দেবদত্তের কুমন্ত্রণায় 
অজ্জাতশন্রু নিজ 'পতা 'বাম্বসারকে হত্যা করিয়াছিলেন । জৈনগ্রম্থে 
বার্ঁণত আছে যে, অজাতশন্রু পিতাকে বন্দ কাঁরয়া রাঁথয়াছিলেন 
এবং এঁ সময়ে রাণদ চেল্লনার পরিচষয়ি 'বাম্বসারের অঙ্গ,লির ক্ষত নিরাময় হইয়াছিল । 
এই দণ্টাম্ত দেখিয়া অজাতশন্্র তাকে শঙ্খলম্স্ত করিতে স্বয়ং অগ্রসর হইলে 
শবাঁম্যসার মনে কাঁরলেন ষে, অজাতশন্ন তাঁহাকে হত্যা করিতে আিতেছেন, এই ভাবিয়া 
1তাঁন আত্মহত্যা করেন । যাহা হউক, 'ধাদ্বসারের মতত্যুর ব্যাপারে অজাতশন্ দায়ী 
শছলেন, এই কথা মনে করা অনুচিত হইবে না। 
অজাতশঘ্র (4.186581%5 ) £ অজাতশন্রু একজন ক্ষমতাশালী রাজা 1ছলেন। 
সংহাসন-লাভের পর 'তাঁন পতার পদাত্ক অনুসরণ কারয়া মগধের লাগ্রাজ্য বিস্তারে 
মনোষোগ হইলেন । প্রথমেই তাঁহাকে কোশলরাজ প্রসেনাজতের সাঁহত যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইতে হইল । 'বিঞ্ষিসার প্রসেনাজতের ভাগনী কোশলদেবীকে 'িববাহ করিয়াছিলেন । 
অজাতশন্রু ?বা*্বসারকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে 
কেনার ্দব.. কোশলনেব স্বামীর শোকে মত্যুমঃখে পাঁতিত হন।. প্রসেনাজৎ 
1নজ ভাগনী ও ভগ্নীপাঁতর এইরূপ মৃত্যুর জন্য অজাতশন্রদকে 
উপয্যন্ত শান্তি বিধান কাঁরতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে অজাতশতর; জয় হইলেও শেষ পধ্ত 


“গ্রামের শাসনব্যবন্ছা 


“কেন্দ্রীয় শাসনব্যবগ্থা 


শবাম্বসারের মৃত্যু 


সাম্রাজ্যের পথে মগধ ৭১৫ 


প্রসেনাজ অজাতশত্রকে সৈন্যসহ আত্মসমর্পণে বাধ্য কাঁরলেন। অবশ্য 

কোশলরাজের সাঁহত এক শান্তিচুত্তর ফলে দুইপক্ষের মধ্যে সোহা্য স্থাপিত হইল 

মতা পনস্থাপন এবং অজাতশন্র; প্রসেনজিতের কন্যা ভাঁজরা-কে বিবাহ 
কারলেন। 

অতঃপর অজাতশন্রু পৃব-ভারতের শক্তিশাল? প্রজাতাশন্ব্িক রাষ্ট্রসঙ্ঘ জয় করিবার 

জন্য অগ্রসর হইলেন । এই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ৯টি মজ্সক, ৯টি িচ্ছবি 


টল এবং ১৮টি কাশী ও কোশলের গণরাজ্য লইয়া গঠিত ছিল । বোম্ধ- 
সাঁহত বন্ধ গ্রন্থে এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিরুদ্ধে অজাতশত্রুর যুদ্ধের কারণ 1হসাবে 


বলা হইয়াছে যে, গঙ্গা নদীর তারে একট মূল্যবান পাথরের খাঁন 
আঁবক্কৃত হইয়াছিল । ?লচ্ছাব প্রজাতন্ত্র ও মগধরাজোর মধ্যে এই খাঁন হইতে উৎপন্ন 
মূল্যবান পাথর সমভাবে বশ্টিত হইবে স্থির হয় ॥ কিন্তু লিচ্ছাবগণ এই শর্ত ভঙ্গ 
করিলে যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল। কিন্তু জৈনগ্রম্থে অন্যরূপ কাহনন রাহয়াছে। ইহাতে 
রত বলা হইয়াছে যে, বাম্বসার “সেথৎক' নামে একাঁট হাতী এবং একাঁট 
আত মূল্যবান মাঁণ-হার তাঁহার পৃন্রদ্য় হজ্ল ও যেহল্লকে 
দিয়াছিলেন। অজাতশল্র ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতী, মণি-হার আত্মসাৎ কারিতে চাহিলে হলল ও 
বেহল্ল িচ্ছাবরাজ চেতকের অশরয় গ্রহণ করিলেন। চেতক ছিলেন হল্ল ও বেহল্লের 
মাতামহ । অজাতশন্রু চেতকের 'নিকট হল্ল ও বেহল্লের সমর্পণ দাবি করিয়া অকৃতকার্য 
হইলেন এবং প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধঘোষণা কাঁরলেন । কিন্তু চেতক-কে পরাঁজও 
করা সহজ হইল না। গণরাজ্যগ্ঠাল তাঁহার পক্ষ অবলম্বন কারল॥। এমতাবন্থায় 
অজাতশন্রু নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি কাঁরতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কউকোশলে 
গণরাজ্যগীলর একতা বিনষ্ট কাঁরতে মনোযোগী হইলেন । তান 
তে ধনজ রাজধানণ রাজগ[হের দুগ্গগহীলকে দ'ঢুতর কাঁরলেন এবং গঙ্গা ও 
টি টা 7 শোন নদীর সঙ্গমচ্ছলে পাটলিপনন্তর নগরীতে এক বিকজ্প রাজধানী 
স্থাপন কারলেন। গণরাজ্যগল্র একতা বণ”: কারযার উদ্দেশ্যে 
1তাঁন তাঁহার মন্ত্রী বর্ধকা বা ভস্মকার-কে প্রেরণ কারলেন। ভস্মক।.. লিচ্ছাঁবদের মধ্যে 
বর্ষকা বা ভস্মকারের বিভেদের সৃষ্টি করিয়া গণরাজ্যগদাঁলকে দূব'ল করিয়া দিলেন। 
কুট-কৌশল ইহার পর স্বভাবতই অজাতশন্রুর পক্ষে গণরাজ্যগ্ীলকে পদানত 
মহাশীলাক্টক ও করা সম্ভব হইল । এই যঘ্ধ দীর্ঘ ষোল বৎসর ধাঁরয়া চাঁলয়াছিল 
রথমশলের ব্যবহার বাঁলয়া জৈনগ্রন্থে উল্লেখ রাঁহয়াছে। অজাতশত্ এই যুদ্ধে 
“মহাশশলাকণ্টক' ও 'রথমুশল" নামক দুইটি নূতন মারণাস্ত্ের ব্যবহ।র করিয়াছিলেন । 
অজাতশন্রু মগধের সাম্রাজ্য আরও দুই শত যোজন বিস্তৃত করিয়াছিলেন তাঁহার 
সাম্রাজ্য ও প্রাতিপাত্ত বৃদ্ধিতে অবন্তশীরাজ চণ্ড প্রদ্যোৎ ঈর্যাম্বিত 
অজাতশত্, কতৃক হইয়া রাজগূহ আক্রমণের জন; প্রস্তুত হইতে লাগলে", কিন্তু 'শেষ 
988 পধনম্ত গতাঁন নিজ পাঁরকজপন। কার্ধকরী কারতে সমর্থ হইলেন না । 
অজাতশন্নু যৈশালদ ও কাশরাজ্যের একাংশ দখল কাঁরয়া এবং কোশলরাজের 
_ সাঁহত ঘানষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত স্থাপন 
কারলেন। 


৯৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ঈক্ষন ও বোদ্ধগ্রম্থে অজাতশঘ্রুকেও জৈন এবং বোদ্ধ'বাঁলয়া বর্ণনা বরা হইম্নাছে॥ 
জৈনগ্রদ্থাদতে বলা হইয়াছে যে, অজাতশন্র নিজে পরিবার-পরিজন সহ মহাবীরের 
সাহস প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতেন। বৌধ্ধধর্মের প্রত অজাতশন্রু প্রথমে শন্রুভাবাপন্ন 
1ছলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে, 'কিম্তু পিতা 'বাদ্বসারকে হত্যা কারয়া 
তাঁহার অন্তরে ষে অনুশোচনা দেখা দেয় তাহা হইতে শাম্তলাভের 
জন্য তান শেষ পধন্ত বৃদ্ধের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বুম্ধের সাহত অজাতশপুর 
সাক্ষাৎকারের একটি খোদাই করা চিন্র ভারহত নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে । বৃদ্ধের 
সাত সাক্ষাৎকারের ফলে তাহার ধর্মজঈীবনের বিশেষ পাঁরবত'ন দেখা 'দয়াছিল। 
যুজষ্ধর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তান কুশবনারা বা কুশীনগরে দ্রুত উপাাস্থত হইয়া বৃদ্ধের 
দেহাবশেষের আঁধকাংশ উপধনুন্তভাবে সমাধস্থ কারবার জন্য লইয়া 
তি আসিয়াছিলেন। তিনি রাজগৃহের চতুর্কে বহসংখ/ক ধাতু- 
নার্মত চৈত্য “নির্মাণ করাইয়াছলেন । ইহা ভিন্ন, তান রাজগৃহের 
১৮ মহাবিহারের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন । বুদ্ধের মৃতুযুর পর রাজগহে ফে 
প্রথম [বোম্ধ-সঙ্গীতি আহৃত হইয়াছিল, উহাতে অজাতশন্ু গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। মোট পাঁচ শত প্রধান ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে যোগদান কারয়াছিলেন। 
তজাতশন্রু তাঁহাদের জন্য খাদা, পানীয়, ওষধ, বস্তাদির যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ॥ 
বোদ্ধ ধর্মগ্রম্থাঁদর মতে অজাতশত্রুর পর উদয়ভদ্রু এবং তাঁহার পর অনুরুদ্ধ, মুণ্ড 
অজাতশ্যর প্রবণ. ও নাগদাসক 1সংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । উদয়ভদ্র পুরাণে 
রাজগল-_ উদয়. উীল্লাখত উদাঁয়ন ভিন্ন অপর কেহ নহেন বাঁলয়া-ই মনে করা হয় । 
অনুরুদ্ধ, হস্ত, উদয়ভদ্রুও অজাতশন্রুকে হত্যা কাঁরয়া ঠসংহাসন লাভ কাঁরয়াছিলেন 
নাগদাসক বালয়া বোষ্ধ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে। বোদ্ধ ধর্মগ্র্থমতে 
অজাতশন্র, হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক রাজাই 'পিতৃহস্তা ছিলেন। এই কারণে 
উদয়ভদ্ু হইতে নাগদাসক পরধন্ত রাজগণের মোট &৬ বংসর 
আট পধহাসন রাজত্বের পর জনগণ 'পিতৃহন্তা রাজবংশের 'িলোপ সাধন কাঁরতে 
বদ্ধপারকর হইয়া মন্ত্রী 'শিশুনাগকে রাজপদে 'নিবচিত করেন। 
এই বর্ণনা 'সিংহলের বোদ্ধগ্রশ্থ মহাবংশে পাওয়া যায় । 
শৈশৃনাগবংশ (176 98915878699 ) £ শিশুনাগ মগধের প্রাচীন রাজধানী 
গাঁরব্রজ বা রাজগৃহের সমবাদ্ধ রক্ষা কাঁরয়া চালয়াছিলেন । অবন্তী, কাশী ও কোশল, 
রাঙ্জ্ের আক্রমণ হইতে তানি মগধ সাম্রাজ্যকে রক্ষা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার 
টিটি হস্তে অবন্তীর প্রদেযোৎ বংশ সম্পূর্ণভাষে পরাজিত হইয়াছিল এবং 
অবন্তীরাজ্য মগধ সাম্রাজ্যভুন্ত হইয়াছিল । বস ও কোশল রাজ্যও 
সম্ভবত ভাঁহার আমন্র্ব মগধ সাম্রাজ্তুন্ত হইয়াছিল । এইভাবে 'শিশুনাগ মগধকে 
উত্তর-ভারতের শ্রেম্ঠ রাষ্ট্রে পারণত করিয়াছিলেন ।৯ 
?শশুনাগের পর তীহার পত্র কালাশোক বা কাকবর্ণ রাজা হইলেন। তাঁহার 
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অজাতশুর ধন'মত 


পাশ্রাজ্যের পথে মগধ ১৯৭ 


রাজত্বকাঙ্দে খিতার বোদ্ধ-সন্গ/ীত আহত হইয়াছিল । বাণের হর্ষচারত, গ্রক লেখক 
অনিতা কুইশ্টাস: কার্টি'য়াস: প্রভৃতির রচনায় কাকবর্ণকে ছুরিকাঘাতে 
1পশনাগ বংশের পল্তদ হত্যা করা হইয়াছিল যাঁলয়া উল্লেখ আছে। কার্ট'য়াসের মতে 
নন্দবংশের প্রাতষ্ঠা কাকবণের হত্যাকারী ছিল একজন ক্ষৌরকার। এই ক্ষৌরকার-ই 
নন্দবংশের স্থাপায়তা ॥ নন্দদ্শের স্থাপয়িতা ক্ষৌরকার 
কালাশোক কাকবণের দশ পুত্রকে হত্যা কাঁরয়া স্বয়ং সিংহাসন আঁধকার করিয়াছিলেন । 
কালান্পাক-কাকবণের রাণী এই ষড়যন্ত্রের সহায়তা কারয়াছিলেন। 
শন্দবংশ (7116 [871089 ) ৫ জৈন পরিশিন্টপাবণণ, পুরাণ ও যোম্ধ গ্রন্থ 
মহাবংশাঁটকা হইতে জানা যায় যে, নম্দবংশের স্থাপায়তা মহাপন্মনন্দ দিলেন নণচকুল- 
সম্ভুত। কিম্তু বিভিন্ন গ্রদ্থে নম্দবংশের স্থাপ্পায়তার 'বাভন্ন নাম 


নন্দবংশের লি উল্লেখ করা হইয়াছে । মহাপদ্মনম্দ এবং মহাবোধিবংশে উগ্রসেনের 
ইউ রী নাম এবিষয়ে উল্লেখ করা আছে। গ্রীক লেখকগণ আলেকজাশ্ডারের 


ভারত আক্রমণকালে মগধের রাজার নাম এগ্রামিস (48785000089) 
বাঁলয়া ভজ্জেখ কাঁরয়াছেন। উগ্রসেনের পত্র ওগ্রসেন্য হইতে হয়ত /7200798 
নর করা হইল্লছে বালয়া আধুনিক এীতিহাঁসকদের |কেহ কেহ মনে 

করেন । নম্দপবংশের মোট নয়জন রাজা* পর পর রাজস্ব করিয়া- 
ছিলেন এ-বিষয়ে পাঁণডতদের মধ্যে কোন মতানৈক্া নাই । এই কারণে সবশেষ 
নম্দরাজ ধমনন্দকে নবম নন্দ বলা হয় । 


পুরাণে নম্দবংণের স্থাপাঁয়তা 'হিসাধে মহাপন্ম নন্দের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে 
এফং ভাঁহাকে 'পহ্ৃতীয় পরশুরাম” ধাঁলয়া আভাহত করা হইয়াছে । কারণ 'তাঁন বহু 
ক্ষান্য় রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন কাঁরয়াছিলেন ॥ ইক্ষবাকুঃ পাণ্চাল, 
টে কাশ, কলিঙ্গ, অশ্মক, হৈহয়, কুরু্‌, 'মাথলা, শুরসেন, 
| ষীতহোষ্র প্রভীত 'বাভন্ন ক্ষাত্রব্ংশকে পরা কাঁরয়া মহাপদ্ম 
নম্ম এক বিশাল সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন। কথাসারৎ'।গরে নন্দবংশকে 
অআধোধ্যার রাজা বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ইহা হইতে মনে হয় কোশল রাজ্যও 
মধ সাম্রাজ্যের অম্তভূন্ত ছিল । খারবেলের হাতিগম্ফা লাপতে নন্দরাজের কাঁলঙ্গ 
বিজয়ের কথা ভাঁল্লাখত আছে । গোদাবরী নদীর তারে “নবনন্দ ডেরা' নামক স্থানের 
উল্েখ কাঁরয়া কোন কোন এতিহাসক নন্দরাজত্ব দাক্ষণাত্যের 
কতক স্থান পর্যন্ত বস্তার লাভ কাঁরয়াঁছল, একথা মনে করেন। 
ইহা 1ভন্ব, মহীশরে প্রাপ্ত কতকগ্াীল প্রাচীন 'শলালাঁপ হইতে মহাশরের কুন্তল 
নামক স্থান পযন্ত নন্দরাজত্ব বিস্তৃত ছিল, এই প্রমাণ পাওয়া যায়। 


মহাপন্স নন্দ এক 1বশাল সাম্রাজ্যের আঁধন্চারী "ছিলেন, কিম্তু উহা কেবল 


“লকসাগ হেয় 
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৯১৮ ভারতের হীতিহাসকথা 


আয়তনের দক দিয়াই বিশাল 'ছিল না, উহার সংহাতি, অভ্যন্তরীণ দ-ঢতাও 'ছিল 
বিশালতার সমপোযোগী । বাম্বসার ও অজাতশন্ত্রু স্থাপিত 
সাম্রাজ্যের 'ভাত্তর উপর নন্দরাজ মহাপদ্ম এক বিশাল, সুদ 
সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়াছলেন। মহাপদ্ম নশ্দ ছিলেন উত্তর- 
ভারতের সর্বপ্রথম এীতহাসিক সম্রাট অথাৎ ভারত-ইতিহাসের এীতহাসিক যুগের 

প্রথমেই 'যাঁন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছলেন। 
প্রীণ্টপূর্ব ষণ্ঠ ও পণ্ম শতকে ভারতবর্ষের রাজনোতিক ও ধমনোৌতিক হীতহাসে 
2 আভনবত্ব পরিলাক্ষিত হয় । ক্ষন্তিয় রাজগণ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট 
নিউ হইয়া পড়েন এবং ধর্ম-প্রবর্তকের ভামকা গ্রহণ করেন। অপর 
রাজগণের সান্তাজ্য বদ্ধ দিকে শুর রাজগরণ+ যেমন+ মহাপদ্ম নন্দ ক্ষান্রিয় রাজবংশগালকে 
সহজে পরাজিত কাঁরয়া রাজনীতক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারে 


বশাল নাম্রাজ্য-- 
সুসংহত ও গুদ 


সমথ" হন। 
মহাপদ্ম নন্দের পরবর্তী রাজগণের রাজত্ব বা ব্যান্তগত বৈশিষ্ট্য সম্পকে বিশেষ 


কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য নবম নন্দরাজ ধননন্দ সম্পকে গ্রীক লেখকগণ, 
কথাসারংসাগর প্রভাত হইতে তথ্াঁদ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। ধননন্দ 
আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণকালে রাজত্ব কাঁরতোঁছলেন, এই কারণে গ্রতনকদের 
1ববরণে তাঁহার সামারক শান্তি, ক্ষমতা, জনাপ্রয়তা প্রভাতি সম্পকে কতক পাঁরমাণ 
তথ্য রাখিয়া 'গিয়াছেন। শেষ অর্থাৎ নবম নন্দরাজ ধননন্দ 
যি ?ছলেন অত্যন্ত ধনাঁল”স?, এজন্যই ?তাঁন ধননন্দ নামে পাঁরাঁচাতি 
লাভ করেন ॥ গ্রীক লেখক জেনোফোন (592001707) ) তাঁহার “সাইরোপাঁডয়া' 
(05701089919 ) গ্রন্থে ভারতবর্ষের রাজাকে ধনশালন ব্যাস্ত ঝালয়া বণনা 
কারয্াছেন। জেনোফোন 'ধননন্দের সমসামায়ক ছলেন। ইহা ভন্ন” সংস্কৃত, 
তামিল, িংহলী, এবং চীনা লেখকদের রচনা হইতেও ধননন্দের অগাধ ধন-সম্পাত্তর 
কথা জানা যায়। তাঁহার সামাজ্য পাঞ্জাবের সীমা পর্যন্ত 'বস্তৃত ছিল। কুইণ্টাস 
কার্টয্লাস-এর বর্ণনায় ধননন্দের (ওগ্রসেন্য 8 48%00059 ) মোট বিশ হাজার 
অম্বারোহণ, দুই লক্ষ পদাতকঃ দুই হাজার রথ ও তন হাজার যুদ্ধ হাতী 1ছল। 
অন্যান্য গ্রীক লেখকগণ তাঁহার যুদ্ধের হাতঈর সংখ্যা চার হাজার হইতে ছয় হাজার 
পর্ম্ত ছিল বাঁলয়াছেন। গ্রীক লেখকগণ তাঁহাকে এক শান্তশালী জনসমাজের 
রাজা বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজধানী পাটালপন্্র এই কথার উল্লেখ 
করিয়াছেন । শাল্তশালী জনসমাজ, বিশাল সাম্রাজ্য, সেনাধাহন+, প্রচুর ধনসম্পদ থাকা 
সত্তেও ধননম্দ জনসাধারণের শ্রদ্ধা বা আনুগত্য লাভে সমর্থ হন নাই। এই জন- 
সমর্থনের অভাব হেতুই তান ছিলেন বাস্তব ক্ষেত্রে দুর্বল । 
তাঁহার 'বশাল সাম্রাজ্য ও 'বশাল সেনাবাহনী জনসাধারণের শ্রদ্ধা বা 
আনুগতে)র অর্থহীন হইয়া "গয়াছিল। তাঁহার অত্যাধিক 
লিপ অথশলগ্সা, প্রজাবর্গের উপর অত্যধিক করের চাপ এবং সবোঁপাঁর 
নীচ-বংশোদ্ভব বাঁলয়া তান প্রজাবর্গের ঘণার পানর 
ছিলেন॥ এশবষয়ে আলেকজাণ্ডারের অন:চরবর্গের নিকট মৌরধবংশের চ্ছাপায়িতা 


পাম্ীজোর পথে মগধ ১৬ 


চন্দ্রগপ্ঠের ডীন্ত স্মরণ করা যাইতে পারে। চন্দ্রগপ্ত গ্রণকাঁদগকে জানাইয়াছিলেন 
রঃ ষেঃ আলেকজাণ্ডারের পক্ষে নন্দরাজকে পরাজিত করা খুবই 
নন্দবংশের উচ্ছেদ. সহজ হইবে, কারণ নন্দরাজ শাসক হসাবে ছিলেন অপদার্থ এবং 
নচ-বংশসম্ভূত বাঁলয়া প্রজাবর্গের ঘৃণার পান্র। পুরুরাজও 
ধননন্দ সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য কারয়াছিলেন। পননন্দ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ 
হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু চাণক্য ন'মক এক তীক্ষবদ্ধি ত্রাণ ও 
চন্দ্রগুপ্তের হস্তে তাঁহার পরাজয় ও পতন ঘাঁটগনাছল। 
ন্দবংশের ধ্বংসের পশ্চাতে নানাবিধ দুর্বলতা এবং অক্ষমতা 'ছিল, (১) তথাপি 
উত্তর-ভারতে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনের কাতত্ব শবাঁম্বসার এবং তাঁহার পত্র 
উগ্সেনের প্রাপ্য*ঃ ইহা অনস্বীকার্য । নন্দবংশ যে বিশাল 
(১ দন দরের পাস সাম্রাজ্য গঠন কারয়াছিলেন তাহা এই বংশের পতনের পরও 
একাবদ্ধ সাম্াজোর মৌর্য সম্রাটদের হস্তে ক্লমে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপণ বস্তার লাভ 
ণভীন্তস্বর:প কাঁরয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য বাম্বসারাীয় সাম্রাজ্যেরই ?বস্তৃতি, 
বলা বাহুল্য । নন্দ সাম্রাজ্য অর্থাৎ 'বাঁম্বসারায় সাম্রাজ্য এবং 
মোর্য স্ামু।শোর মধ্াবতাঁ স্থলে কোন শুন্যতা ছিল না। মোর্যপাম্রাজা অথাৎ 
বিচ্বিসারীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় পাঁচ শতক পর সেই স্থলে অনুরূপ আরও 
একটি অথাৎ দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (গুপ্ত সাম্রাজ্য ) অভ্যখান ঘিয়াছিল। 
বাম্বসারের আমল হইতে মোর বংশের পতন অবাধ দীর্ঘকাল ধাঁরয়া মুগ্ধ সাম্রাজ্য 
1টাকয়া থাকবার কতকগহীল বিশেষ কারণ ছিল সন্দেহ নাই। 
শন্দবংশের গদরদ্বঃ (২) মগধের ভোৌগোলিক অবস্থান এজন্য বহুলাংশে সহায়ক 


মগ পারোর॥.. ছিল। গঙ্গা ও শোননদীর সঙ্গমস্থলে অবাস্থত পাটালপন্ত 
(২) ভৌগোলিক নগরণ উত্তরে গোগ্‌রা ও গণ্ডক নদ? স.রক্ষিত ছিল এবং দাক্ষিণে 
অবস্থান শোননদ উহার পীমা সরক্ষার বাবস্থা কাঁদ্যাছল। ইহা লন? 


এই সকল নদী উত্তর-ভারত ও সমুদ্রে. সাহত জলপথে 

যোগাযোগের পক্ষেও সাবধাজনক ছিল। পুরাতন রাজধানী রাজগূহও সাতাঁট 

পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এইরূপ ভোগে!লিক অবস্থান স্বভাবতই রাজধানীর 

ণনরাপত্তা যেমন বাদ্ধ করিয়াছল পামারক দক: দয়া উহার অবস্থানের গঃরত্ও 
বহুগুণে বৃদ্ধি কারয়াছল। 

(৩) মগধ নানা জাতি, ধর্ম ও সংস্কাতর এক মিলনাক্ষত্র স্বরূপ হিল। 

অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় বোঁদক কৃণ্টির প্রভাব এইখানে ততখান 

সস ও বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। রব্রাহ্মণ্যঃ জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের 

তা মি মলনক্ষেত্র মগধ স্বভাবতই রাজনোৌতিক ও সাংংকাতিক ক্ষেত্রে 

উদারতা সষ্টর উপযতন্ত 'িবেশের সষ্টি কাঁরয়াছল। এই 

রাজনোতিক উদারতা সাম্রাজ্যের গবশালতার যেমন কারণ হইয়াছিল তেমনি সাগ্রাজোর 


স্থাঁয়ত্রেও সহায়ক হইয়াছিল, ধলা বাহদল্য । 


জব অন্যান 


বৈদেশিক আক্রমণ 
(77016160 11)%9,510109 ) 


পারাঁসক আক্রমণ (796 1১678187 হাত 88101। ) 8 ইরানীয় আযগণ ও ভারতীয় 
আর্ধগণ আঁত প্রাচীনকালে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বটে, তথাপি এই দুইয়ের পরস্পর 
সম্পক' বহ্‌কাল ধারয়া অক্ষ্ন ছিল। ইরানীয় অর্থাৎ পারস্যের আর্য গণ আফগ্যানিস্তান 
সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল না। এঁ সময়ে পারস্য ও ভারতবষে'র 
জট মধ্যে কোন সংস্পষ্ট সীমারেখা ছল না। সুতরাং দুই দেশের 
ডি সগমাম্তবতর্শ অণ্চলে ইরানীয় ও ভারতীয় যৌশন্ট্ের ও ভাষার 
আস্তত্ব পাঁরলাক্ষত হয়। ষোড়শ মহাজনপদের যুগে কচ্যোজ 
যোড়শ জনপদের অন্যতম 'ছিল। কম্বোজবাসীরা ইরানীয় আর্ধদের ন্যায় কথা 
বাঁলত ॥ ইহা ভিন্ন, অক্ষ; নদীর (19 080৪) অববাহিকা অণ্চল প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহত্যে ভারতবর্ষের অংশ বালয়া বা্ণত আছেঃ আবার প্রাচীন পারাঁসক সাহত্যে এ 
অগ্চলই পারস্যের অস্তভুন্ত বালয়া বার্ণত হইয়াছে । সুতরাং পারস্য ও ভারতের 
মধ্যে সুদূর অতীতে কোন 'নার্দন্ট সীমারেখা ছিল না। 
প্রীন্টপ্‌ব" ষ্ঠ শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তভূর্ত ) 
অপ্ল ক্ষন ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে 'বিভন্ত ছিল। এগ্যালর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র ছিল 
গাম্ধার। কম্ধোজ ও মন্র। মগ্ধ যখন একটি ক্ষদ্দ্র রাজ্য হইতে 
আট বাণ্বসার ও তাঁহার অন্বতাঁ রাজগণের অধীনে ক্রমশ এক 
রাজনোতক বাচ্ছল্লতা শীন্তশালী সাম্রাজ্যে পাঁরণভ হইতোঁছল তখনও উত্তর-পাঁশচম অণ্চল 
( উত্তরাপথ ) রাজনোতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 'বাচ্ছ্ন 'ছিল। পারাঁসক 
( গ্রথক একেমৌনয়ান £ ০১৪৪০.9০৪2 ) সম্পাটদের পক্ষে এই 'বাচ্ছন্ল ক্ষ রাজ্যগৃলি 
জয় করা সহজ 'ছিল সন্দেহ নাই। পারাঁসক মহাকাব্য জেন্দাভেস্তার় নাক উল্লেখ 
আছে যে, যণ্ঠ শতকের (খ্রীঃ পঃ) বহু প্বেইি উত্তর-ভারতের 
উজ রাজগণের . কোন কোন অগ্ুলে পারাঁসক আঁধপত্য স্থাঁপত হইয়াছিল। কিন্তু 
হি কেবলমান্র এই তথ্যের উপর 'নিভ'র কাঁরয়া উত্তর-ভারভে পারাসক 
ভািপভ্য-শীবস্তারের কাহন+ সত্য বালয়া গ্রহণ করা অনুচিত হইবে বাঁলয়া আধুনিক 
এীভহাসিকগণ মনে করেন। 
যাহা হউক, গ্রঘক এ্রাতহাসিক ও লেখক, যথা, হেরোডোটাস, টেসিয়াস, 
জেনোক্োন্‌ প্রভীতর রচনা হইতে জানা যার যে, পারিক সম্মাটগণ পশ্চিম-এশিয়ায় 
সাইরাস ঘন গাধার একচ্ছন্ত আঁধপত্য স্থাপন কাঁরয়া ভারতব্ষে'র 'দিকে অগ্রসর হন ॥ 
আঁধার ৫) কুরুস্‌ সাইরাস (05:5৪)* গাম্ধাররাজয জয় কাঁরয়া উহা পারাঁসক 
সাম্াজ্যভুন্ত করেন। টেসিয়াসের মতে একজন ভারতীয় সৈন্য 
কক সাইরাস যম্ধে আহত হুইয়াছলেন এবং এই ক্ষতের ফলেই শেব পর 


চিট ০৯8 
ক (0৪: 5587530 8. €. 


বৈদেশিক আব্লমণ ১০১ 


তাঁহার মৃত্যু ঘটয়াছিল। জেনোফোন:--এর রচনায় উল্লেখ আছে যে, একজন ভারতণয় 
রাজা সাইরাসের সভায় এক দূতের মারফত অথ" প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন । আলেকজাশ্ডারের 
নোসেনা-নায়ক নয়ারকাস: ( ৪৯:৩1) )-এর রচনায় উল্লেখ আছে ষে, সাইরাসের 
ভারত-আক্রমণ নর হইয়াছল। মেগাস্থনিস লাইরাস কর্তৃক ভারত-আক্রমণের 
লেখ করেন নাই । কিন্তু রোমান লেখক 'প্রান সাইরাস ফাঁপস 
ক লেখকের মধ্যে. (গাম্ধার) জয় করিয়াছিলেন বাঁলয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
কারয়াছেন। এইরূপ বিরুদ্ধ মন্তব্য হইতে ইহাই মনে হয় ষে, 
1সন্ধু ও কাবুলের মধ্যবত স্থলে সাইরাস নজ আঁধপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। 
গ্রীকগণ সাধারণত সম্ধু নদকে ভারতের সীমা বাঁলয়া মনে কারত এবং এই 
কারণেই হয়ত 'নিয়ারকাস প্রভাতি সাইরাসের ভারত-আক্রমণের এরূপ ব্যাখ্যা 
কাঁরয়াছেন। 
যাহা হউক, সাইরাসের পোন্র ডারিয়াসের ( দরায়াস ) সময়ে ( ৫২২-৪২৬ শ্রাঃ পঃ) 
পারাঁসক আক্রমণের সম্পূৃণণ নিভরিযোগ্য উপাদান আমরা পাইয়া থাক । ড্যরিয়াসের 
যোৌহস্তান, পার্সেপোঁলস ও নাকশ--ই-রুস্তম শিলালাপ হইতে উত্তর-পাঞ্জাব প্ন্ত 
পারাঁসক সাম্নাজ্য িস্তৃত ছিল, এই কথা ধাঁলতে পারা যায়। ইহা হইতে মনে হয় 
সাইরাস গাম্ধাররাজা দখল করিয়াছিলেন এবং ড্/রিয়াস পারাঁসক 
সাম্রাজ্যের সধমা উত্তর-পাঞ্জাব পযন্ত বিস্তার কাঁরয়াছিলেন। 
গ্রীক এ্রীতহাসক হেরোডোটাসের রচনা হইতে জানিতে পারা যায় 
যে, ভারতবর্য ( অণ।৫ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ ) পারাসিক সাগ্রাজ্যের বিংশাঁতিতম 
প্রদেশ ছিল । এই প্রদেশ হইতে দশ লক্ষ পাউন্ড স্টা্লিং এর সমান 
৮15 মূল্যের স্বর্ণরেণু ( (০13-459 ) বাৎসাঁরক কর হিসাবে আদায় 
পাউন্ড স্টালং-এর হইত। সমগ্র পারাঁসক সাম্রাজ্য হইতে পারাঁসক সম্রাট যে 
সমমুলোর ম্বর্থরেণ রাজস্ব পাইতেন উহার এক-তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষ হইতে আসিত। 
হেরোডোটাসের বর্ণনা হইত জানা ঘধ।” যে" ড্যারয়াস 
স্কাইলাক্ম নামে এক বান্তকে 'সম্ধু নদের গাঁত সম্পর্কে ধারণা ৮ভের জন্য নিযন্ত 
কাঁরয়াছিলেন। 
ড্যারয়াসের পুত্র জারৌক্সস- (50679 )-এর* আমলেই পারমিক সাম্রাজ্য 
ভারতবষে'র উত্তর-পাশ্চম অংশ পরন্ত বিস্তৃত ছিল। জারেক্সিস গ্রীসের বিরুদ্ধে 
আভষানের কালে ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
রে অধীনে ভারতীয় সৈন্যাদগের “গাম্ধার ও ভারতের সৈন্য” নামে আভাঁহিত 
৪81: করা হংয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় ষে, পারাঁসক আঁধকারভুন্ত 
আভধান গাম্ধার প্রদেশ ছাড়াও ভারতের অপরাংশ হইতেও বহু সৈন্য 
জারোক্সসের সৈন্যবাহনগতে যোগদান কারয়াছিল। ভারতীয় 
সৈন্যদের সমরকুশলতার পাঁরচয় পাইয়া পরধতাঁ কালেও পারাঁসক সম্রাট ভারতীয় 


সৈন্যের সাহাষ্য গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। তৃতীয় ড্যারয়াস আলেকজা"ভারকে বাধাদান 


১০58: 468-465 ৪. ০. 


ভ্যারয়া সেয় ভায়তখয় 
সামাজ্য 


১০২ ভারতের ইাতহাসকথা 


কারবার জন্য ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ কাঁরয়াছিলেন। এ্যাঁরয়ানের বর্ণনায় ভারতগয় 
সৈন্য গৌগমেলার যুদ্ধে পারস্য-সম্্াট তৃতীয় ড্যারয়াসের পক্ষে 


সিডি আলেবজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারয়াছিল যাঁলয়া জানা যায় । 

যুদ্ধে ভারতীয়দের  আলেকজাণ্ডারের হস্তে ড্যরিয়াসের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 

অংশগ্রহণ (৩৩০ খ্রীঃ পৃঃ) ভারতের উপর পারাসক আ'ধপত্য লোপ 
পাইয়াছিল। 


আলেকজাগারের ভারত আক্রমণ 
( /£৯16%21)0615 [085101) ০ ঢা)0129,) 


আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা 
(7১০01101081 00177016801) 01 (176 1২07117-৮596211 177018 ০0711 1176 ৪৮০ ০1 
16287100758 [00588101 ) £ আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের অব্যবাহত পূবে 
উত্তর-প'*্চম ভারতে (উত্তরাপথ ) এক রাজনোতিক অনৈক্যের ত্র দোখতে পাওয়া 
যায়। কোন সার্বভোম শান্তর উত্থান সেই অঞ্চলে তখনও ঘটে নাই। িঝলাম ও 
[বিপাশা নদশর মধ্যবত+" অঞ্চলে সাতাঁট ভিন্ন ভিন্ন জাঁতর বাস ছিল।* এ-অগ্ুল তখন 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে িভন্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের কতকগাীলতে রাজতাম্বিক 
আবার কতকগলতে প্রজাতান্ত্িক শাসন প্রচলিত 'ছল। গ্রীক লেখকদের বর্ণনায় 
এই সকল রাজতান্ন্িক ও প্রজাতাঁন্তক রাজ্যগ্ুলির অধিবাসীদের পারচয় পাওয়া যায়, 
যথা £ (১) কাবুল নদখর উত্তরস্থ পর্বতসংকুল দেশের অশ্বায়ন জাত (45105517005 0১ 
(২) কাবুল ও 'িম্ধ নদের মধ্যবতাঁ অণুলস্থ নিয়া বা নিকাইয়া (018, ০. 
1ব10%9% )১ (৩) গোর বা পাঞ্জকোরা নদশর তরবর্তঁ গোরীয়গণ (0007'92129 ) 
(8) সোয়াট বা বুনার অণ্ুলের অন্ধকায়ন অশ্বক রাজ্য (45980:07005 ), 
বলা রদ্নার (৫) বর্তমান পেশওয়ার জেলার পুহ্করাবতা (০০2০1৯০05 ) 
(উত্তরাপথ) রাজ-.: ৬৬) বর্তমান রাওয়ালাপণ্ডি জেলার তক্ষাশলা (1110 ), 
নৌঁতক অনৈকোর (৭) হাজরা জেলার উরশা (4198065 )১ (৮) তক্ষশিলার 
উত্তরস্থ পবতসংকুল রাজ্য আভিসার (41)01551% )১ (৯) ঝিলাম, 
ও চনাব নদীর মধ্যবত পৌর অর্থাৎ পুরুর রাজ্য (10108000. 
0 [৯০:০৪ )১ (১০) প্রাচীন গাম্ধার মহাজনপদের প্‌বংশি_ গান্ধার ( 29008019 ) 
(১১) কঠ (708608101), (১২) িলাম নদশর তঁরস্থ সৌভূতির রাজ্য (11080010 
06901115699 ) এবং ক্ষুদ্রক. (0550287%1 )১ মালব ( 0051101), শদদ্র (9০৫11) 
প্রভৃতি আরও বহু রাজ্য ছিল। 
নন্দবংশধয় সম্রাটগণ মগধকে কেন্দ্র কাঁরয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়া ছলেন 


1৫5: 91010155007 171951070০1 17216, 0, 91 (8৬135 310 200.) 
ণ গ্রীক বিবরণে প্রাপ্ত নামগংলি বঙ্ধনীর মধ্যে ইংরেজণতে দেওয়া হুইয়াছে। 


বৈদেশিক আক্রমণ ১০৩ 


সত্য, কিন্তু উত্তরাপথ অর্থাৎ উত্তর-পাঁশ্চম ভারতের রাজ্যগলিকে জয় কারবার চেষ্টা 
শ্রক-যবন আতযান তাঁহারা করিয়াছিলেন এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
এই সকল রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতাম্ত্ক রাজ্যগদাল জয় কাঁরধার 
সুযোগ আলেকজান্ডার গ্রহণ করিয়াছিলেন । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
আলেকজাণ্ডারের বিজয় আভযান এ্যারিয়ান, কুইণ্টাস কা'ট'য়াসঃ ডাইওডোরাস, প্রুটাক? 
জাণস্টন প্রভীত লেখকের মতে একাঁট শক-যবন আঁভধান 'ছিল। কারণ আলেকজাশ্ডারের 
সেনাবাহনশতে গ্রীকদের সাহত শকগণও প্রচুর সংখ্যায় 1ছিল ।* 
রাজনৈতিক িবভেদের অবশ্যম্ভাবী ফল হসাবে এই সকল রাজ্যের মধ্যে ধিবাদ- 
ণবসংবাদের 'বরাম ছিল না। স্বভাবতই বদেশশ শত্রুর আক্রমণ প্রাতহত করিবার 
জন্য সত্ঘবদ্ধ শান্ত লইয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন এই সকল 'ববদমান রাজ্য উপলাখ্খ 
কাঁরল না। তক্ষাঁশলার রাজা আম্ভ, পুর ও আভসার রাজ্য প্রভৃতির সাঁহত সব্দা 
যুদ্ধে গলপ্ত থাকতেন । আঁম্ভ পাশ্ববতর্ট ক্ষুদ্রুক, মালব প্রভৃতি প্রজাতাম্নিক 
গোগ্ঠখগুালর সহিতও দ্বন্দে প্রবত্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় 
গ্রকবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রাতহত করিবার সামর্থ 
বা মনোবত্ত তাঁহার স্বভাবতই ছিল না। পোরব রাজ্যের 
পুরু (1210671১১০৪) ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্তর এবং গাম্ধার রাজ্যের পুরু (0101 
[৯০7০5 )-এর মধ্যেও কোন সদ্ভাব ছিল না। ইহা 1ভন্নঃ অপরাপর ক্ষদ্র রাজ্যগুলির 
মধ্যেও কোন একতা ছিল না। 
আলেকজান্ডারের ভারত-আভযান ( [110191) 081117)816779 01 41638171067" ) 2 
এ্যাঁরয়ানঃ কাট'য়,এ. ডায়োডোরাসত, প্রুটাকঁ জাস্টিন: প্রীতি এ্লরীতহাসিকদের রচনায় 
আলেকজাণারের ভারত-আক্রমণের গবশদ বরণ পাওয়া যার । ৩৩০ খ্রীঃ পবাষ্দে 
পারস্য-সম্রাটকে চূড়ান্তভাবে পরাজত কাঁরয়া আলেকজান্ডার 
ভারতআাওবাদের পারস্য সাগ্রাজ্যের পর্ব ও উত্তর-পর্ব দিকের প্রদেশ জয় করিতে 
উন অগ্রসর হইলেন। তন বৎসরের মধ্যে তান 'হন্দুকুশ পর্বতের 
ঃ পাশ্চমস্থ পুব ইরানীয় অণ্চল জয় কাঁরলেন। "৭ খ্রীম্টপবাষ্দের 
প্রথম দিকে ব্যাকদ্রয়া, বোখারা ও শিরংদারয়া অণুল ও 'িনকাইয়। জয় কাঁরয়া তান 
ভারতব অভিমখে যান্রা কারলেন। তানি 'নকাইয়া নামক স্পান হইতে তক্ষাশলার 
রাজার ?নকট দূত প্রেরণ করিয়া ভারত-আঁভধানের কভপ্রায় জানাইলেন এবং 'বিনা 
যুদ্ধে ভারতীয় রাজগণের আনহগত্য লাভ করা সম্ভব হইবে কিনা সে-বিষয়ে 
আলোচনার জন্য তাহাকে ?নমন্ত্রণ কারলেন। কন্তু এই দূত তক্ষাশলায় পেশীছবার 
পূর্বেই আম্ভ আলেকজাণ্ডারের 'ানকট সংব।দ পাঠাইয়াছিলেন 
যে, তক্খীশলা রাজ্য আক্রমণ করা হইযে না, এই শতে" তিনি 
আলেকজাণ্ডারকে সাহায্যদানে প্রস্তুত আছেন। ইহা 'ভন্ন, 
আম্ভ আলেকজাণ্ডারকে ৬৫টি হাতী, বহু সংহ"ন্ধ ভেড়া ও ৩,০০০ ষ'ড উপঢোকন*' 


পরস্পর 1ববাদ- 
1বসংবাদ 


তক্ষাখলায়াজ আম্ভর 
দেশদ্রোছিতা 


£291116021 1315107) ০1447101274 17019, 0. 230, নে" 0 8২০9০19810018001, 
ঁ .« [0015 13 056 9191 1500160 10309100501 21 1100191) 16176 210%1708 ৪. (781600£ 00 
1915 ০901707% ; 086 19 0155, 019 05801067592 11890189050 09 ৪. 76১, 80811 01 
10091 1)05011105 10 1019 7005/01601 10618179081 70105.” 7712 4482 72 171767121 0811), 0, 4৭, 


১০৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন। এইভাবে আঁন্ভ ভারত-ছইীতিহাসে সর্বপ্রথম কফাপদল্সয 
দেশদ্রোহী ভূমিকা গ্রহণ ফাঁরলেন। প্ুরুরাজের প্রতি ঈষবিশতই "ছানি এইর.প 
ন"চতার আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তানি নিজে পৃর্কে মন কাঁরতে 
অক্ষম ছিলেন, সৃতরাং বিদেশী আব্রমণকারীকে সাহাষা দান করিয়া (তান পুরুর 
প্রাধানা ও প্রাতপাত্ত নাশে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কেবল আঁচ্ভল্ল 'নিকউ ছইতেই 
নহে, আলেকজান্ডার কোফউস (0০28505), নগর 
রা চি ( 8505958 )১ অশ্বাঁজৎ ( 858589698 ), চাশীগপ্ত ( 81518085০৪ ) 
প্রভাতর জান্ক্ষত।  প্রভীত রাজগণের নিকট হইতেও সহায়তা লাভ কারম্রাছলেন। 
এইভাবে আলেকজাশ্ডারের অগ্রগ্গাতর পথে কোন বাধা না থাকার 
[তি তাঁহার শ্লিশ হাজার সৈন্যসহ অনায়াসে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ ফারিজেন । 
1কষ্তু জালেকজাণ্ডার ঘাধা পাইলেন ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণ ও 
গোষ্ঠীগ্ুলির জনসাধারণ হইতে । পৃক্করাবতীর রাজা অন্টক (49৮৩৪) তাঁহার 
বর ক্ষুদ্র শান্ত লইয়াই িদেশশ আক্লমণকারীর পথরোধ কাঁরলেন। 
দশ্ঘ ভ্রিশাদিন গ্রকবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ অফস্ছায় ঘুদ্ঘ কাঁরয়া 
অবশেষে তান ধুদ্ধে প্রাণবান করলেন । 
অশ্যারন ও অন্বকায়ন (:8805810 ৪0৫ 8988109010 ) জাতি জালেকজান্ডারের 
অগ্রর্গাত রোধ করিবার জন্য আপ্রাণ চেস্টা করিয্লাছল। মশকাবতী 
অপার, অন্যকারন,  (1159958৪ ) ও অন্ডক (494৯০ ) এই দুইটি দুরাক্ষিত নগর 
প্রভার প্রাতরোধ জয় কাঁরতে আলেকজাণডারের হথেন্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল । 
শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের পর একমান্ত অম্যকায়ন প্রজাতন্বের মোট 
৭,০০০ সৈন্যকে আলেবজাশ্ডারের আদেশে হত্যা করা হইয়াছিল । এই হত্যাকান্ড 
আলেবজান্ডারের চীরন্রকে ফতকটা মসণীলপ্ত কাঁরয়াছিল সন্দেহ নাই । 


অতঃপর ণনসা* (টস )'নামক নগর-রাষ্, পিম্ধ; ও পদ্ক্ষম়াবর্তীর মধ্যবতা 
নিসা, ক ও যাবতপর শহর এবং “বরণ' (8০209 ) নামক পার্বত্য দ্গ জয় 
পচ্কেরাবতণর ফারয়া ৩২৬ খ্ৰান্টপ্বার্দে আলেকজান্ডার লব প্রথম প্রকৃত 
মধ্যবতাঁ শহর ও ভারতীয় রাজ্যে প্রযেশ কাঁরলেন।* তক্ষশিলারাজ-প্রদত্ত পাঁচ 
বরণ দুর্গ হেয় হাজার সৈন্যসহ িশাল গ্রক সেনাবাহিনী সম্খুনদ আঁতক্রম 
আলেকভাশ্ডারের কারলে তক্ষাঁশলায় আলেকজান্ডার এক ধরযারের আয়োজন 
তক্ষাঁশলার আঙ্গষন কাঁরলেন এবং পার্ববতাঁঁ চ্ছানীয় দলপাঁতগণ সেই দরবারে 
উপস্থিত হইব্লা তাঁহার আনুগত্য গ্বীকার কারলেন। 


কম্তু বিলাম ও চশনাব নদণীর মধ্যবর্তাঁ অঞলেয রাজা পর ছজেন ভিন্ন ধাতুতে 
গড়া । তান অপরাপর ভারতীর রাজগণের দেশাত্মবোধ ও আত্মসম্মানবোধের অভাব 
দেখিয়া হুগ্পপৎ ভীত ও আশ্চর্ধাশ্বিত হইলেন। আভিসারের রাজাও পদ পক্ষ অবল-বনে 
হিরা পূর্ব-প্রাতশ্রাত বিল্মত হুইয্লা তক্ষাশলার আনেকজা*ভারের 
নিকট নিজ্জ ভ্রাতাকে দত হিসাবে প্রেরণ কারলেন। 'কিম্তু ছানচেতা, 
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১০৬ ভারতের ইীতহাসকথা 


দেশদ্রোহী রাজগণের সাহায্য-সহায়তার অপেক্ষা না রাখিয়া দেশপ্রোমক বীর রাজা 
পুরু নিজ রাজ্য রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন । অগ্রে, পশ্চাতে, চতুর্দিকে দেশন্রোহধ 
রাজগণের রাজ্য দ্বারা পরিবেন্টিত অবস্থায় পুরুর এই সকলপ, দেশাত্মবোধ ও প্রকৃত 
বারত্বের এক উত্জবল দন্টান্ত সন্দেহ নাই। পুর নিজ সার্বভৌমত্ব এতট:কুও ক্ষুপ্ন 
বীর হইতে দিলেন না। আলেকজাণ্ডার তাঁহার নিকট দত প্রেরণ 
আজে কারয়া তাঁহাকে তক্ষাশলার দরবারে উপাঁস্থত হইতে জানাইলে 
আমল্তণ প্রত্যাধ্যান পুরু সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কাঁরয়া অসিহস্তে 'নজ রাজ্যের 
সীমায় আলেকজান্ডারের আক্রমণ প্রতিহত কাঁরবেনু 
বলিয়া জানাইলেন। 'বনা যুদ্ধে পুরুরাজা দখল করা সম্ভব হইবে না দোৌঁখয়া 
আলেকজান্ডার য.দ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলেন । পুরু এ-বিষয়ে পশ্চাৎপদ 
রাহলেন না। 
প্রকে মিত্র সংগ্রহের সময় ও সুযোগ না দিবার উদ্দেশ্যে আলেকজাণ্ডার 'ঝিলাম 
নদীর তারে 'শাধর স্থাপন কাঁরলেন (মে, ৩২৬ খ্রীঃ প?ঃ)। নদীর অপর তীরে 
পুর; তাঁহার সৈন্য সমাবেশ কাঁরলেন । পুরুর ?নভগ“ক সৈন্যগণের িবর:দ্ধে সম্মুখ 
সমরে অবতাণ“ হইতে সাহস না পাইয়া আলেকজাণ্ডার রান্রর অন্ধকারে 'ঝিলাম নদ 
আঁতক্রম করিতে মনস্থ কারলেন। প্রাতিপক্ষকে বিভ্রান্ত কারবার উদ্দেশ্যে আলেকজাণ্ডার 
ক্‌ট-কৌশলের আশ্রয় লইলেন। 'তাঁন 'ীানজ 'শাঁবরে আলো জবালাইয়া রাঁখয়া গোপনে 
রহ রান্রর অন্ধকারে সসৈন্যে ঝিলাম নদীর গাঁতপথ ধাঁরয়া সতর 
টব মাইল অগ্রসর হইলেন এবং প্রত্যষে একস্থানে গোপনে িলাম 
লামারেগ নদী আতিক্রম কারিয়া পুরুকে আক্রমণ কাঁরলেন। পুর এইরূপ 
অতাঁকতি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আলেকজাণ্ডারকে 
বাধাদানের জন্য তিনি নিজ, পরপ্রকে দুই হাজার সৈন্য ও ১২০ট রথসহ প্রেরণ 
কাঁরলেন। পুরুর পত্র আলেকজাণ্ডারের সাহত যুদ্ধ কাঁরয়া প্রাণ হারাইলেন। 
ইতিমধ্যে পুর পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, চার হাজার অ*্বারোহ+” 
লা 1িনশত রথ এবং দুইশত হাত+সহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । 
আঁতক্রম সামারক শান্তর দিক হইতে ববেচনা কারলে পুরর জয় 
অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু দুভগ্যিবশত পূ" রাঁন্রর বন্টপাতে 
িঝলাম নদীতীরের যদ্ধক্ষেত্র পাচ্ছিল ও কদণমান্ত হইয়া পাঁড়য়াছল। এমতাবস্থায় 
পুরুর অশ্বারোহী তীরম্দাজগণ তাহাদের সুদীর্ঘ ধনুকের অগ্রভাগ মাটিতে রাখিয়া 
কমান্ড ও পাল. তাঁর সংযোজন কাঁরতে পারল না। রথের চাকাগণলও কাদায় 
যৃষ্ধক্ষেত্রে অসবীবধা. আটকাইয়া গিয়া অচল হইয়া পাঁড়ল। সেই সুযোগে আলেক- 
জাণ্ডারের অ*্বারোহী সৈন্যগণ দ্রুতবেগে পুরুর সৈন্যের উপর 
ঝাপাইয়া পাঁড়ল। এই প্রবল আক্রমণ প্রাতিহত করিতে না পাঁরিয়া পুরুর সৈন্যগণ 
ছন্্রভঙ্গ হইয়া গেল। প্রুটার্কের. িষরণ হইতে জানা যায় যে, পুরুর সৈন্যগণ এইরূপ 
অবস্থায়ও সদীর্ঘ আট ঘণ্টা যুদ্ধ চালাইয়াছল। পুরু পারস্যসম্রাট ড্যরিয়াস-এর 
ন্যায় যুদ্ধক্ষেন্র হইতে পলায়ন করেন নাই, 'তাঁন নিজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়য়াছে 


বৈদেশিক আক্রমণ ১০৭ 


দেখয়াও 'নিজে বারাবিক্মে যুদ্ধ কাঁরয়া চালিলেন। তাঁহার শরীরের নয়াট স্থান 
ূ . হইতে শত্রুর অস্ব্াঘাতে রন্তধারা বাহতেছে, এই অবস্থায় তাঁহাকে 
পৃরু-আলেবজান্ডারের ্ টি 
তাকাও বন্দী করা সম্ভব হইয়াছিল। পুরূকে আলেকজাণ্ডারের 
সম্মুখে উপাষ্থত করা হইলে আলেকজাণ্ডার পুরুকে কিরূপ 
ব্যবহার প্রত্যাশা করেন জিজ্ঞাসা কারলে পুরু রাজোচিত সম্মান দাবী কারলেন।* 
আলেকজাণ্ডার ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পুরুকে তাঁহার বাজ্য 1ফরাইয়া দিলেন এবং 
টিটি তদ:পাঁর পর্বদকে অবাস্থত আরও পনরটি প্রজাতাম্বিক রাজ্য 
পুরা প্রতাপ. পুরুকে দান করিলেন। ইহার পর আলেকজাপ্ডার *লাদুকানাক 
এবং অপরাপর ( 01898801191 ) নামক প্রজাতান্ত্রক দেশটি জয় কাঁরয়া পুরূর 
বাঁজত রাজ্য দান রাজ্যের সহত যোগ করিয়া দিলেন। অতঃপর 'তাঁন ঝিলাম ও 
চনাব নদীর মধ্যবতরট অঞ্চলের পুর্‌ (২য়) (বীর যোদ্ধা 
পূুরুরাজের ভ্রাতুষ্পূত্র ) রাজ্য বনা যুদ্ধেই দখল কাঁরলে পুরু (২য়) নজ রাজ্য 
ত্যাগ কাঁরয়া নন্দরাজের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন। এই রাজাটিও আলেকজান্ডার 
পুরুকে দান কারলেন। 
অতঃপর আলেকজান্ডার রাভধ নদশ পর্যস্ত অগ্রসর হইয়া পার্ববতাঁ প্রজাতানন্ব্িক 
হিরা রাজাগ্লি আক্রমণ করলেন । সামারক ক্ষেত্রে দূর্বল কণ্ঠ 
পাশ্ববতণ প্রভাত (1599%101 ) প্রভীত গুজাতান্ত্ক রাজ্যগনলি আলেকজাণডারের 
গাঁলর আলঞগত্য লাভ আন:গ্রত্য স্বীকার কাঁরতে বাধা হইল। ইহার পর আলেকজাণডার 
সৌভূতি ও ভাগলা (701)11565 7100 [11900125 ) নামক: 
রাজগণের আনুগত্য ৭.ভ করিলেন । 
পর পর যুদ্ধ জয় কারয়া আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধজয়ের স্পৃহা বাঁদ্ধি পাইয়াই 
চলিল। তান সসৈন্যে বিপাশা নদণর তারে উপাস্থত হইলেন। কিন্তু তাঁহার 
চারা সৈন্গণ আর আঁধক দর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল না। 
বগলা লতার প্লুটাকেরি বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পুরুর সাহত যণদ্ধের 
পষণ্ত ভগ্রগাঁত অভিজ্ঞতা আলেকজাণ্ডারের সেনাবাণহনীর উ“ -উদ্দীপনা নাশ। 
কাঁরয়াছিল। তাহারা ভারতবরের অভ্যন্ত্ন দেশে অগ্রসর 
হইতে রাজশ হইল না।+ আলেকজ্জান্ডারের অনুরোধ-উপব্রাধ কোন কিছুই 
তাহাদগকে আর অগ্রসর হইতে রাজী করাইতে পারল না। তাহারা বিদ্রোহী 
হইয়া উাঁঠল (জুলাই, ৩২৬ ঘ্রীঃ প:ঃ)% বাধ্য হইয়াই 
আলেকজাণ্ডার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা "স্থির কাঁরলেন। 


০০76 ৪5 00100010050 (0 /১163:2110617 170 89160 1010 110৩/ 106 51101010 1115 (০ ৮9 
(58650. 175 (7901093) হ)৪0৩ (1২৩৬ 1৪07010516719 91710111123 090010)6 0185510 : 44১০৫ ৪5 2 10106. 
ড/1)61) 48165811061 85160. 10110 00 66 17015 10160155, 00০16101150: “51560 ]:59)0 8৯ ৪ 
10108, ০৮০1500106 983 60100811000 11. 1180. ৬1৫৩, 2116 4186 ০/ 11717767161 00711), 0. 49. 

ণ" 0910121018 10100105 05 0056 005 08105 101 ০0109 06109105550 0106 ০[11165 01 020৩ 
[19050010190 8170 10800 (0600 10054111106 10 80৮৪17-5 [8111151 17000 [10019. £0118102£ 
17151017) ০0744701671 1701৫, 0. 231. 0২95018100171001 

€ 444১1811054 001081555 85 019081060০0 21181 65 0116 10810105০01 1013 (70003, 
1০ 2800560 10 010০660 10101)67 ( 600 01001) 326 73, 0০) * 716 4869 11711767198 
(77717, 1, 50. 


প্রত্যাবত'ন 


১০৮ ভারতের ইাতহাসকথা 


৩২৬ খান্টপ্বার্দের নভেম্যর মাসে তিনি ঝিলাম নদধ ধাঁরয়া জলপথে অগ্রসর হইতে 
'লাগিলেন। চীনাব ও বিলামের লঙ্গমস্থলে মালব '(1451101)১ ক্ষুদ্র 
( 055৫:810 )১ অজর্ধনায়ন ( &8৪188৪৫) ) প্রভৃতি প্রজাতা্ত্িক গোম্ঠশ দলবদ্ধভাবে 
আলেকজাস্ডারকে আক্লমণ করিল। কিম্তু শেষ পর্যশ্ত তাহারা আলেকক্জাস্ডায়ের 
'আলব, অজ€নায়ন বশ্যতা স্যাকার কারিতে বাধ্য হইল ॥ শা (8159 ) প্রজাতন্ত্র 
প্রভাত প্রজাতচ্গের অবশ্য যম্ধ না কাঁরয়াই আলেকজাণ্ডারের বশ্যভা ছ্বণকার 
প্রাতিরোধ কারয়াছিল। 


৩২৫ হাস্টপূ্বান্দের প্রথম দিকে আলেকজ্াপ্ডার সিম্ধু নদ অঞ্চলের শদ্দ্র 
(9০856 )১ মৃষক ( 8109505005 )১ পার্থ ( 0০009 07 

হরর ০:6162059 ) প্রভীতি উপজ্জাতি কর্তৃক আক্রাস্ত হইলেন। 
পুলে রক্োরবত্তাঃ' আলেকজাপ্ডারের, সহিত যুদ্ধে অবশ্য সকলেই পরাহ্িত হইল। 
আলেকজান্ডার ইহার পর পটুল নামক রাজ্যাটির বশ্যতা গ্রহণ কাঁরয়া আলেকজাণ্ডার 
ভারত ত্যাগ ৩২৫ থ্রান্টপূবাদ্দের সেপ্টেম্বর মাসে গেড্রোসয়ার (বেলচিন্তান) 
মধ্য দিয়া ব্যাবলনের পথে রওয়ানা হইলেন । ৩২৩ শ্রীষ্ট- 


প.বা্দে বযাবিলনে তাঁহার মততযু হয়। 


আলেকজান্ডারের ভারত-আঁভিষানের বর্ণনায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হইল 
শাতশালণ রাজগ্ষণেয্রা এই যে, একমান্র পুর ভিন্ন অপর কোন শান্তশাল রাজা তাঁহার 
জ্যাধীন চেতনার অভাষ বরোধিতা করেন নাই । পুর; ভিন্ন অপর যাহারা আলেকজাশ্ডারের 
প্্রবরাজ ও বরৃদ্ধে দাঁড়ীইতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাঁহারা 1ছিলেন ক্ষদ্্র 
অনার শুদাতল্মর ক্ষ প্রজাতাশ্বিক রাজ্যের জনসমাজ। মল্ল বা মালক, ক্ষম্্রক 
ক, অজর্ধনায়ন, মূষিক, পার্থ প্রভীত জনসমাজের নাম এ-বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য । এ 
উত্তরাপথ অর্থাৎ উত্তর-পাশ্চম ভারতের নৃপাতিগণ যখন নিজ 'নঙ্জ স্বাধীনতা 
উপঢোকন 'দিম়া, সামারক সাহাব্য দান কাঁরয়া আলেকজাপ্ডারের অনযগ্রহ ভিক্ষা 'কারিতে 
ব্যস্ত 'ছলেন তথন জীবন-মরণ পণ করিয়া স্বাধীনচেতা রাজা 
পুরু আলেকজাস্ডারকে বাধা দানে অগ্রসর হইয়াছিলেন ॥ যুদ্ধে 
পরাজয় বরণ ফারতে হইবে, একথা 'তানও হয়ত জানিতেন, 'কিম্তু জয়-পরাজয় 
অপেক্ষাও 'িদেশশী আক্রমণকারীকে প্রাতিহত কারবার এক অতুযচ্চ মনোবাত্ত পুরুর 
মধ্যে দৌথতে পাওয়া যায় । তক্ষাঁশলার রাজা আঁম্ভির নচ দেশদ্রোহতার পাণ্ষে 
পরের কাত পুর্র দেশাত্মযোধ তাহাকে বহৃগ্‌ণে সম্মানার্হ করিয়াছে। 
সম্মুখে, পণ্চাতে, চতুর্দকে আলেকজাণ্ডারের অনন্গ্রহপ্রাথী 
দেশদ্রোহী ন:পাঁতর দ্বারপাঁরযোন্টত থ্যাকয়াও পরুর নিভাঁকতা তাঁহাকে এক অত্যুচ্চ 
সম্মান ও শ্রদ্ধার আঁধকারণ কারয়াছে। দেশপ্রেমিক নংপাঁত 'হসাবে পুরু ভারত- 
ইাতহাসে অমর হইয়া থাকবেন. সন্দেহ নাই । 
পুরু ভিন্ন উত্তরাপথের ক্ষুদ্র ক্ষদ্র প্রজাতম্ঘের জনগণও ভারতের গ্বাধানতা রক্ষার 
জন্য যে আত্মত্যাগের দণ্টাম্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভারত-ইতিহাসে কৃতজ্ঞতার 


পুযর দেশপ্রেম 





আর বৰ 


(৮০ ্ 


১১০ ভারতের ইতিহাসকথা 


সাহত স্মরণযোগ্য। রঃ লস শত্রুর 'বিরম্ধে দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান 
বার কালে সামারক শান্ত বা সামর্থা অপেক্ষা দেশাত্বোধ ও 
পু আত্মমযাদাবোধই যে অধিকতর প্রয়োজনীয়, একথা এই সকল 
ক্ষুদ্র প্রজাতম্ত্রের আলেকজ্াপ্ডারকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টায় 

প্রাতফাঁলত হইয়াছে । 
আলেকজান্ডানের ভারত"আক্লনণের ফলাফল ( 7688168 01 41659710975 
[1/89102।) £ আলেকজাণ্ডারের ভারত-আঁভযান সম্পর্কে পাশ্চাত্য এরীতহাসকগণ 
অহেতুক উচ্চ ধারণা পোষণ কাঁরয়া থাকেন। নিরপেক্ষ বিচারে আলেকজাণ্ডারের 
ভারত-আক্লমণ ও ভারতের উত্তর-পাঁশ্চমাংশ জয় সামারিক কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে, 
ইহা স্বীকার কারতে হইবে ॥। পস্মথ: প্রমুখ এতহাপসিকগণ 


না আলেকজাণ্ডারের ভারত-বজয়ের মধ্যে এীশয়ার সামারক শান্তর 
সম্পকে অহেতুক তুলনায় ইওরোপাঁয় সামারক শস্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পান। 1কদ্তু 
উচ্চ ধারণা তাঁহারা একথা ভাষেন না যে, আলেকজান্ডার ভারতবযষে'র কোন 


প্রথম পযয়ের নপাঁতির সাঁহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই। 

সুতরাং ইওরোপায় সামরিক শান্তর বিরুদ্ধে এশীয় তথা ভারতীয় সামারক শান্তর কোন 
প্রকৃত পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার সুযোগ আলেকজাণ্ডারের আক্ুমণ-আভিষানে ঘটে 
নাই । চন্দ্ুগপ্ত মৌর্য এবং পুরুর নিকট হইতে নম্দরাজের অকর্মণ্যতার সংবাদ পাওয়ার 
পরেও আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহনখর অগ্রসর হওয়ার আনিচ্ছার অন্যতম কারণ ছল 
মগধের সামারক শান্ত সম্পর্কে তাহাদের ভীতি । আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনী 
মগধরাজের সামারক শান্তর সংবাদাবপাশা পর্যন্ত অগ্রসর হইবার পুযেই পাইয়াছিল ।* 
ফলাফলের দক দিয়া বিচার করিলে উল্লেখ কাঁরতে হয় ষে' প্রথমত, 
আলেকজাণ্ডারের আঁভযানের, কোন রাজনোতিক গুরুত্ব ছিল না। আলেকজাণ্ডার 
শধাঁজত রাঙ্জযগ্ণালকে সাতাঁটণ' প্রদেশে (9%:80199 ) ভাগ কাঁরয়াছিলেন। এগুলির 
মধ্যে পাঁচটিকে প্রকৃত ভারতীয় বলা যাইতে পারে, এবং দুইটি 

৩ গল ভারতের বাহরে ! পাঞ্জাঘ ও 'সম্ধূতে আলেকজাণ্ডার 
গিক গবর্ণর 'নষ্ত কাঁরয়াছিলেন' আর অপর 'তনাঁটতে ভারতীয় রাজগরণকে স্থাপন 
কাঁরয়াছলেন, যথা, উত্তর-পাঞ্জাবের আম্ভ, 'ঝলাম অণুলে পুর, 

রি আঁভসার ও পাশ্ববর্তী অণ্ুলে আভসাররাজ । ইহা যে স্থায়ী 
নি সাম্রাজ্য স্থাপনের পক্ষে উপযনন্ত ব্যবস্থা নহেঃ সেকথা 
আলেকজাণ্ডার নিশ্চয়ই অবাঁহত গছলেন। আলেকজাণ্ডারের অনুপাষ্থাততে ভারতীয় 
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বৈদেশিক আব্লমণ ১১১ 


প্রদেশপালগণ স্বাধীন হইয়া ধাইবেন, ইহা অনুমান কারতে আঁধক দ্‌রদূষ্টির প্রয়োজন 
ছল না। ফলেও তাহাই হইয়াছল। আলেকজাশ্ডারের মৃত্যুর (৩২৩ শ্ীঃ$ পঃ) 


সংবাদ ভারতবষে পেশছান মান্তই চন্দ্রগৃপ্ত মৌর্য এদেশে গ্রীক আধিপত্যের চিহু লোপ 
কারয়াছিলেন। 


দ্বিতীয়ত, আলেকজাণ্ডার যে পাঁরমাণ সামারক সাধল্য ভারতবর্ষে লাভ কারিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা প্রধানত তদানীস্তন উত্তর-পশ্চিম 


উত্তর-পাঁশ্চম ভারতের 

রাজনৌতিক অনৈকা ভারতের রাজনোতিক বাঁচ্ছন্নতা এবং [িশেষভাবে সেই অঞ্চলের 
ও রাজগণের অপেক্ষাকৃত শাল্তশালী স্থানীয় রাজগণের িববাসঘাতকতার 
খৃবশ্বাসঘাতকতা ফলেই সম্ভব হইয়াছিল । এ সকল রাজগণ এবং প্রজাতা"ম্ত্রক 


উপদলগ্াল সং্ঘবদ্ধভাবে দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইলে 
আলেকজাণ্ডারের আভযান কতদূর সফল হইত বলা সম্ভব নহে । একমাত্র পূরু এবং 
প্রজাতাঁন্তক উপদলগ্দীল তাঁহার 'বরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়াছল। মালব ও 
্ষুদ্রুকদের সঙ্ঘবদ্ধতার 'বিলম্বহেতু উহা তেমন কার্যকর হয় নাই। 


তৃতীঁয়তঃ ৯।ল্কজাণ্ডাহেরন আভিযান ভারতশয় সমাজ-জীবন, সাহত) ধা 
রাজনীতকে স্পর্শ করে নাই। ভারতীয় সমাজ, সংস্কীত প্রভাতির উপর 
আলেকজাণ্ডারের আঁভযানের কোন প্রভাবই 1ছল না। আচার- 
রে বহার, সমাজ, ধর্ম বা স্মাহত্য দূরের কথা, রক্ষণশীল, 
সামারক ক্ষেত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ভারতীয় সমাজ আলেকজাণ্ডারের সামারক 
প্রভাবহীনতা পদ্ধাত পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই। আলেকজাণ্ডারের আঁভযানে 
উত্তরাপথের ভারতীয়দের উপর এক অবণণননীয় অত্যাচার, হত্যা 
ও লুণ্ঠন অনু্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতান্দক দেশগ্ালর জনলমাজের 
উপর আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহনঈীর শীনর্মম অত্যাচার অজবন। "দর শিশুগণসহ 
স্লীলোকদের আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনীর অত্যাচার হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য অথ্নকুণ্ডে বাঁপ,* মালবদেশের শহরগীলর 
স্ত্রীলোক ও শিশুদের ঠনমম হত্যাণ” পরবতী কালের সুলতান 
মামুদ তৈমুর ও নাঁদর শাহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । 


(২) আলেকজ।ণ্ডারের 
নম অত্যাচার 


চতুর্থত, আলেকজাণ্ডারের আভিষানের মাত্র তনটি প্রত্যক্ষ ফল পারলাক্ষত হয় 
যথাঃ (১) উত্তরাপথে কয়েকাঁট বন উপনিবেশ স্থাপন £ আলেকজান্ডার যে- 





সং এশা 006 01 00611 00৬03 1196 ০1012509 1001700611106 20006 20,000, 8121 ৪ 018০ 
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১১২ ভারতের ইীতিহাসকথা 


স্থানে 'কিলাম নদী আতক্রম করিয়াছলেন সেখানে বুকিফালা (3০590৮৯)), পূরূর 
(৯) কবল উপানবেশ$ সাঁহত যে প্রান্তরে যুদ্ধ হইয়াছিল সেখানে 'নাকয়া বা নিকাইয়া 
হাঁকফালা, দিকাইয়া, (ব1081% ), লিম্ধু ও চীনাব নদীর সঙ্গমস্থলে আলেকজান্দ্িয়া 
- আলেকজাঁল্রিরা, (81950889) এবং পাঞ্জাবের নদীগুলির সঙ্গমস্থলে সোগ্াডয়ান 
সোগ্গাভয়ান আলেকজান্দ্ুয়া (9০£91%1 41955700719) এই কয়াট ওপানবোশক 
শহর স্থাপন কাঁরয়াছলেন। 'কম্তু এগুিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় 
নাই। এই সকল উপাঁনবেশকে আলেকজাশ্ডার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 'িলনক্ষেন্রস্বরূপ 
কাঁরতে চাঁহয়াছলেন। এই কারণে তান গ্রীকগণকে এই সকল উপাঁনবেশে বসবাসের 
জন্য রাঁখয়া 'গয়াছলেন। দেশ হইতে বহুদূরে অবাঁস্থত 
এ স্থল" উপাঁনবেশগুলতে স্বভাবতই গ্রথকগণ বসবাস করিতে ইচ্ছুক ছিল 
না। ফলে, শ্রগুলি অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ 
(২) আলেকজাশ্ডারের আভযানের স্থায়ী ফল 'হসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
. , ইহার ফলে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে তিনটি স্থলপথ 
ভ/ভারতবর্ষ সম্পকে ও একাঁট জলপথ আঁবক্কৃত হইয়াছিল। এই সকল পথ ধাঁরয়া 
প্াণ্চাতো ভৌগোলিক 
ও অন্যান জান বাঁণ্ধ পরবতাঁ কালে যোগাযোগের সুযোগ হইয়াছল। (৩) 
আলেকজান্ডারের অনুচরবৃন্দের বিবরণ হইতে ভারতবর্ষ তথা 
প্রাচ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক ও অপরাপর জ্ঞান পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার লাভ 
কারয়াছিল। 


আলেকজ্ঞা'্ডারের অভিযানের পরোক্ষ ফল প্রত্যক্ষ ফল অপেক্ষা অধিকতর 
গুরুজ্থপূর্ণ। (১) আলেকজাশ্ডারের আভযষানে ভারতীয়দের মনে রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
িতিজরিতা একতার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল । রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা 
(৯) রাজইনাঁতক একা বাঁহরাগ্গত শুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার পাঁরপম্থী, এই ধারণা 
ভারতীয়দের মধ্যে রাজনোতিক এঁক্যের পথ প্রশস্ত কাঁরয়াছিল। 

ইহা ভিন্ন, পুরু, অম্ভি, আঁভসার প্রভাত রাজগণকে আলেকজাণ্ডার তাঁহার 'বাঁজত 
রাজ্যের অপরাপরগালও দান করায় উত্তরাপথের রাজনৈতিক এঁক্য যহদুর অগ্রসর 
হইয়াছিল। ইহার ফলে অক্পকালের মধ্যেই মৌর্যরাজ চন্দ্রগৃপ্ড প্রায় সমগ্র 
ভারতব্যাপ সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছলেন। (২) আলেকজাশ্ডারের 
আঁভযানের ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যে যোগাযোগের লুষ্টি হইয়াছল সেই সত্র ধাঁরয়াই 
(২) ?শল্পের উপর পরবর্তী কালে ভারতায় শিল্পের উপর গ্রীক ও রোমান শিল্পের 
গ্রীক প্রভাব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। গাম্ধার শিপ এ-বিষনে 
উল্লেখযোগ্য ॥ ইহা 'ভিন্ন, গ্রীক ও ভারতীয় কৃণ্টির মধ্যেও পরস্পর 

প্রভাব বিস্তারের পাঁরচয় পাওয়া যায়। (৬) আলেকজাণ্ডারের আভধান প্রাচ্য ও 
(6) খ:টধর্দের উপর প্রতীচ্যের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর ভাঁ্গয়া 'দিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য 
বাদ্য প্রভাব ও কৃষ্টর আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল । 00058 
বা তপশ্চষয়ি বিন্যাস শ্রীষ্টধর্ম পম্ধাতর উপর যোম্ধধর্মের 

স্পষ্ট প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয়। (৪) আলেকজাণ্ডারের আঁভযানের ফলে 


স্থাঁপত যোগাযোগের মাধ্যমে পরবরতাঁ কালে ভারতীয় শিজ্পকলা, বিজ্ঞান, মুদ্রানীতি 
রী এ পদ গ্রীক প্রভাব 'বস্তত হইয়াছল। ভারতীয় 
রি 9 তর গতশাস্ত, জ্যোতীর্ধদ্যা প্রভৃতির জ্ঞানও এ সন্লেই পাশ্চত্য 
উপর গ্রীক প্রভাব. দেশে বস্তার লাভ কাঁরয়াছল। স-তরাং প্রত্যক্ষ ফলাফলের 
দিক 'দিয়া বিচার কারলে আলেকজাণ্ডারের আভধষান গারাস্বপূণ 

না হইলেও উহার পরোক্ষ ফল নেহাত কম গুরুত্বপূর্ণ 1হল না।* 
কিন্তু সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উপাঁর-উত্ত ফলাফল, ভাল-মন্দ যাহা কিছ. 
বেন বহৃসংখ্যক ভারতবাসীর প্রাণনাশ; সম্পাত্ত লংশ্ঠন এবং অশেষ 
দুঃখ-দুর্দশার 'বানময়ে উদ্ভুত হইয়াছিল। আলেবজাণ্ডার 
ঞঞ্ কালে আব্রমণকারী সুলতান মাম, তৈমুর এবং না'দির শাহের পথপ্রদর্শক 

॥ণ" 
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ক. দব. (১ম খণ্ড ৪:১ন ভাগ )-৮ 


হনপ্তষ্ম অন্যান 


মৌর্ধ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন 
(236 & 6811 01 016 718015818100116 ) 


চন্দ নৌর্ঘ) ৩২৪৩০০ প্রণঃ পু (07090095806 28575৪ ) $ 
প্রষ্টপূ্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের উতান ভারত-ইতিহাসের এক যুগ্াশ্তকারণ 
ঘটনা । এই সান্নাজ্যোর জ্থাপায়তা ছিলেন চন্দ্রগৃপ্ত মৌর্য। আল্গেকজ্বাস্ডার ঘখন 
উর উত্তরাপথে রাজ্যের পর রাজা জয় করিতোছলেন, তখন মগধের 
সিংহাসনে ধননম্্ (গ্রীক ঠ8:805085 ) আঁধান্ঠিত ছিলেন। 
ধননন্দের প্রাত প্রজাবর্গের ঘূণা ও আনগত্যহণীনতার কথা চন্দুগৃপ্ত আলেকজাণ্ডারের 
ধর্শগোচর কাঁরয়াছিলেন। ধননন্দকে [সংহাসনচ্যত করা-ই ছিল চন্দুগ্ত্টের উদ্দেশ্য, 
িশ্তু সেই উদ্দেশ্য তান গ্রীক সহায়তালাভে সমর্থ হন নাই। কিন্তু চাথকা নামে 
তক্ষশিলার এক তাঁক্ষুবাদ্ধসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সহায়তায় এক সেনাধাছিনী গঠন কাঁরয়া 
চন্্রগৃপ্ত নম্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। 
চন্দুগৃণ্ভের বংশ-পাঁরচয় সম্পকে পাশ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য রাহম্াছে। গ্রীক 
এাতহাসিক জাপ্টিনের বর্ণনায় চন্দরগৃপ্তকে নীচবংশসম্ভুত বলা হইয়াছে । প্রাচীন 
হন্দ্‌ গ্রদ্থাদিতে সাম্নাঘষ্ট কাহনী-কিংষদক্তীতে চন্দ্ুগৃপ্তকে 
গপএরী নপ্দবংশের দল্তান বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্তু পৃরাণে 
কোটিল্য (চাণক্য ) নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিরা চচ্দ্ুগ:প্তকে 
মগধের নিংহাসনে আভাষন্ত কারয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। চন্দুগ্ৃপ্তের বংশের 
নীচতা বা আঁভঙ্ঞাত্য সম্পর্কে পুরাণে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু 'ষিঞুপুরাণের 
রন ভাষ্যকার চদ্দুগুপ্ত নীচবংশসম্ভুত এই তথ্য সংযোগ করিয়াছেন। 
কিকেক্তা [তান চন্দ্রগৃপ্তের মাতা মূরা নম্দরাজের গ্ঘী ছিলেন বালয়া উল্লেখ 
কারয়াছেন। পরবতাঁ 'হিম্দু কাহন-কংবদশ্তীতে মূরা শত্রাণী 
ছিলেন এবং তিনি নন্দরাজের উপপত্বী 'ছিলেন প্রভাত 'বিভ্ব পরিচয় যোগ করা 
হইয়াছে। 
মধাবৃগের কতকগুলি 'শলালাঁপতে মৌর্যরাজগণকে সর্যবংশীয় ক্ষান্রয় বালয়া 
র শলালাপ বর্ণনা করা হইয়াছে । জৈন পারশিষ্টপার্বণে চদ্দুগগ্তকে ময়র- 
পোষকদের এক প্রজাতাম্মিক গোষ্ঠীর দলপাঁতর সম্ভান বলা 
হইয়াছে। মহাবংশ, দিধ্যাবদান প্রভাতি বোদ্ধ-গাম্থাদিতেও তাঁহাকে ক্ষত্িয়বংশের 
বাদ্ধ ও জৈন সন্তান বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । ইহা ভি, মহাপাঁরানবাঁণ 
রন্থাদির সাক্ষা সন্রে নামক প্রাচীন যোদ্ঘগ্রদ্থে মৌর্ধদিগকে 'পিপ্পলিবনের ক্ষান্ত 
শাসকগোষ্ঠী বাঁজয়া পারয় দেওয়া হইয়াছে । 


মোষ সাম্রাজ্যের উত্যান ও পতন ১১৫ 


পরধতণ” কালের বশাখদত-প্রণণত মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্ুগপ্তকে বশল ও কুলহান 
বলা হইয়াছে । “যশল' কথার অর্থ কেহ কেহ “শর মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু এই 
কথাটির অপর অর্থ হইল 'রাজগণের মধ্যে প্রধান' । চম্দ্রগুপ্ত 


রত মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্াট হিসাবে “বশল* উপাধিলাভের যোগ্য 
ছিলেন, বলা বাহুল্য । “কুলহণীন' বাঁলতে আঁভঙ্কাতাহীনতা 
বুঝাইলেও জন্মের কোন অগোৌরব বুঝায় না। 


উপাঁর-উন্ত তথ্যাদর পারপ্রোক্ষতে আধ্ানক এীতহাসকগণ বোষ্ধগ্রম্থা্দর 
বর্ণনা-ই আধকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন এবং চন্দুগপ্ত 
০৮৯ পএঠাদর মৌর্যবংশকে ক্ষান্রয়-কুলোচ্ভুত বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরয়া 
বোম্ধ কাহনী-িংবদস্তী হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের পিতা পার্্ববতঁ 
রাজ্যের সাহত দ্বশ্দে প্রাণ হারাইলে তাঁহার মাতা দদশাগ্রন্ত হইয়া অস্তঃসত্তবা 
চপ্তের বালাজীবন অবস্থায় মগধের রাজধানী পাটালিপদত্র নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
সেখানে চন্দ্রগপ্ের জন্ম হয়। প্রথমে এক রাখাল চন্দ্রগৃপ্তকে 
পোষাপুত্তর ছিসাবে গ্রহণ কাঁরয়া নিকটবতাঁ এক গ্রামে লইয়া যায় । বালক 
চন্দ্রগুঞ্জের রাজসদহশ চিহ্াঁদ দোখয়া চাণক্য বা কোটিল্য নামে তক্ষশিলার এক ব্রাহ্মণ 
তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বান এবং তাঁহাকে রাজনোতিক, সামারক প্রভৃতি সর্ধপ্রকার শিক্ষা 
দান কাঁরয়া ভাবষ্যতে রাজশান্ত লাভের উপযুস্ত করিয়া তোলেন । কোটিল্য (চাণক্য 
বা বিষুগপ্ত ) বিদেশী আধকার হইতে দেশের স্বাধীনতা অর্জন 
এবং উদ্ধত, অকর্মণ্য নন্দবংশের শাসন হইতে প্রজাবর্গের 
নি্কীতর জন্য কৃতসংকঙ্প ছিলেন। নন্দরাজের বিরুদ্ধে 
কোঁটিল্যের ব্যান্তগত আক্লোশও ছিল, কারণ নন্দরাজ কোন এক সময়ে চাণক্যকে 
প্রকাশ্য সভায় অপমান কারয়াছলেন। 
1নজ উদ্দেশ্য 'সিদ্ধির জন্য চন্দ্ুগণপ্ত প্রথমে পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের শরণাপন্ন 
পাঞ্জাবে হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গ্রীক সাহায্যে নম্দবংশের উচ্ছেদ 
আলেকজান্ডারের সাধন কারয়া উপধুন্ত সুযোগে তানি গ্লীকদের বতাড়নের আশা 
সাঁহত চ্্গ:প্রের পোষণ কাঁরতোছলেন ॥। কল্তু রণমদে মত্ত 'দিশ্বিজয়শ 
বারতা আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে চন্দগপ্তের িভীঁক আচরণ স্বভাবতই 
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চাণক্য কতক 





১১৬ ভারতের ইীতহাসকথা 


ওষ্ধত্) বাঁলয়া বিবেচিত হইল। আলেকজাস্ডার চন্দুগগ্তকে হত্যা কারবার আদেশ 
দিলেন। চগ্দ্ুগুপ্ত দ্রুত পলায়ন কারয়া প্রাণে বাঁচলেন । 
অতঃপর চন্দ্গপ্তে ও চাণক্য উভয়ে সৈন্যসংগ্রহে মনোযোগী হইলেন । ক্ষদুদ্রক, 
মালব, অ*মক প্রভাত প্রজাতাম্্রক গোষ্ঠীগুির আলেকজাপ্ডারের 'বিরুদ্ধে বারদর্পে 
যূম্ধ করিবার সাহস দেখিয়া চশ্দ্রগৃপ্ত তাহাদিগকে একই শুখ্খলাধীনে সংগঠিত 
করিয়াছিলেন । চন্দ্গৃপ্তের সেনাবাহনী প্রধানত এই সকল প্রজাতাম্তিক বীর 
যোম্ধাদের লইয়াই গাঠত ছিল।* পাঞ্জাব ও তাহার পার্্ববতাঁ প্রজাতাশ্তিক 
গোম্ঠশগ্ীল হইতেই চাণক্য ও চন্দুগ্প্ত এক সেনাবাহনী গঠন 
এত করতে সমথ* হইলেন | চন্দ্রগপ্ত গহমালয় অণ্চলের জনৈক 
রাজা পর্বত-এর সাঁহত 'মন্রতা স্থাপন কারয়া নিজ 'নজ 
সেনাবাহনী গঠনে সাহায্য লাভ. কারয়াছিলেন । চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহনী শক, 
যবনঃ কিরাত, বাহক, কম্বোজ প্ররীত 'বাঁভন্ন জাতির সৈন্য লইয়া গাঁঠত 'ছিল। 
কোৌঁটল্যের অর্থশাস্ত নামক গ্রম্থে চোর; ডাকাত, আটাবক, কিরাত প্রভীত জাতীয় 
লোক এবং শস্রোপজীবী অথাঁথ যাহারা যুষ্ধবাত্ত বারা জাীবকা অন করে__ 
এইরূপ 'বাভন্ব শ্রেণী হইতে সৈনিক নিয়োগ কারবার নিদেশ আছে ।% ইহা হইতে 
একথা মনে করা যাইতে পারে যে, চম্দ্রগ্‌প্ত তাহার সেনাবাহনীতে চোর, ডাকাত 
প্রভীত দূর্ধষ ব্যান্তদেরও 'নষ,ন্ত কারয়াছিলেন । 


সৈন্য সংগ্রহ কাঁরয়া চশ্দ্রগণপ্ত প্রথমে নম্দবংশের উচ্ছেদ সাধন কারয়াছিলেন অথবা 
গ্রাক আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন, সে-'বষয়ে পাশ্ডতগ্ণ একমত নহেন। গ্রীক 
এীতহাঁসক জাস্টনের বর্ণনায়" পাওয়া যায় ষেঃ আলেকজাণ্ডারের শাবির হইতে পলায়ন 
কারবার অঙ্পকালের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত 'নজেকে সার্বভোম ক্ষমতার 
প্রতিষ্ঠত করেন এবং তারপর গ্রীক আ'ধপত্য নাশে অগ্রসর হন ॥ 
1কম্তু আধুৃঁনিক এীতহািকগণ নম্দবংশের পতন প্রথমে সংঘাঁটত কাঁরয়া পরে চম্দ্রুগুপ্ত 
গ্রীক প্রাধান্য নাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বাঁলয়া মনে করেন 1%% এ্ীতহাসক রাধাকুমূদ 


নম্দবংশের উচ্ছেদ 
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মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১১৭ 


মুখোপাধ্যায় অবশ্য বিপরীত্র-মত পোবণ করেন। তাঁহার মতে চন্দ্গপ্ত প্রথমেই 

পাঞ্জাবের গ্রীক শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতাণ” হন এবং পরে 
রাধাকুম্দ মখো- . মগধরাজ ধননন্দকে িংহাসনচ্যুত কাঁরতে অগ্রসর হন।* কিন্তু 
পাধ্যায়ের আভমত 

এখানে উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে না বে, রাধাকুমন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের যুক্তি একাধক চ্ছানে পরস্পর-বিরোধী । যাহা হউক; চন্দ্রগ্প্ত মৌ 
প্রথমে নন্দরাজকে িংহাসনচ্যুত করেন এবং পরে গ্রীক শাসকদের উৎখাত করেন, এই 
মতই গ্রহণযোগ্য । 


নম্দরা"জর সাহত চন্দ্রুগ্প্তের সংঘষের কাহনশ মদ্রারাক্ষসঃ 'মাঁলশ্দ-পঞ্হো, 
পুরাণ, মহাবংশ টগকা প্র্ভীততে পাওয়া যায় ; নম্দরাজের সেনাপাঁত ভদ্রশাল চন্দ্রগ্প্তের 
হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন । নন্দবংশ ধহংসের ব্যাপারে কোটিল্য 
যে গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 


আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ কারবার অধ্যবাহত পর হইতেই গ্রীক-আঁধকৃত 
অণ্চলে বিদ্রোহ শুরু হইয়াছিল । কাম্দাহার জনৈক ভারতীয় নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহ 
ঘোষণা কারযানছল্‌। অম্মক নামক দ্থানের আধবাসবন্দ তাহাদের গ্রীক গবণর 
[নিকানোর (1৫87০: )-কে এবং 'সম্ধদ উপত্যকার আধিবাসীরা 


নন্দবংশের উচ্ছেদ 


১ গ্রক গবর্ণর ফিলিগ্পোস (০110০)-কে হত্যা কায়া স্বাধীনতা 
শাসনের অবসান আন্দোলনের মুচনা কারয়াছল। ৩২৩ প্রান্টপৃবর্দে আলেক- 


জাপ্ডারের ম-ত্যু ঘাটিলে এবং সেই সংবাদ ভারতষর্ষে পেশীছিবার 
সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগৃপ্ত মৌধ অবাঁশি্ট গ্রথক গবর্ণরদের পরাজিত ও নিহত কারিয়া বিদেশী 
আধকার হইতে ভারতীয়দের মুস্ত করেন। এই যুদ্ধ কয়েক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল 
এবং ৩১৭ খ্রাণ্টপবাষ্দে ইউাডমস (1569709 ) নামক গ্রীক সেনাপাঁতির সসৈন্যে 
ভারত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক শাসনের অবসান ঘাঁটয়াছল। এইখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, ভারতে আলেকজান্ডার আঁধকৃত রাঞ্টংশের অর্থাৎ 
পাঞ্জাবের উপর আঁধকার সুদ ছিল না। কর্মে সেই অগ্চলে গ্রাক শাসন 'শাথল 
হইয়া পাঁড়তেছিল। ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যেঃ আলেকজাণ্ডারের অনণ্চরগণ 
দরষত* দেশ ভারতবষে“ সাম্রাজ্য 'বিস্তারে তাঁহার মত ততটা উৎসাহী ছিল না এবং 
বিপাশা নদীর তীরে আসিয়া তাহারা আর অগ্রসর হইতে চাহে নাই। এই মনোভাব 
পাঞ্জাবে যে-সকল গ্রীক শাসক 'ছলেন তাহাদের মধ্যেও ছিল । ফলে তাহাদের বিরুদ্ধে 
ভারতায়দের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ সহজেই সাফল্য লাভ করিয়াছিল। চন্দ্রগ্প্তের 
পক্ষে গ্রীকদের বিতাড়ন একই কারণে অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল । 
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১১৮ ভারতের ইীতিহাসকথা 


লদোঁজউকঙের আরুজণ (17158510101 968980509 ) $ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর 
পর তাঁহার বাঁজত সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপাতদের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। সোলউকস 
সশীরির়া প্রভাত সাম্রাজ্যের পূবংশ লাভ করিলেন । ইতিমধ্যে ভারতীয় গ্রীক সাম্রাজ্যের 
কোন চিহুই অবাশিষ্ট ছিল না । সেলিউকস স্বভাবতই পুনরায় ভারতবর্ষে গ্রীক আধিপত্য 
রর স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। আলেবজাশ্ডারের সহচর হিসাবে 
৭5৫ সোৌলউকস ভারতের রাজনোৌতক অনৈক্যের বিষয় অবগত ছিলেন । 
ইাতমধ্যে যে এঁক্যবম্ধ শান্তশালশ ভারত সাম্রাজ্যের সষ্টি হইয়াছিল 
সেই সংবাদ তাঁহার নিকট সম্ভবত পেশছায় নাই। যাহা হউক, আন:মানিক ৩০৫ 
গ্রীষ্টপ্বাঁন্দে সেলিউকস ব্যাবিলন ও ব্যাকট্রিয়া জয় করিয়া সিম্ধ] অন্চলে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । কিন্তু এইবার তাঁহাকে এক অতি সুকঠিন শন্তির বিরদ্ধে যুঝিতে 
হইল। এই শান্তির প্রম্টা ছিলেন চম্দ্রগ্‌ও মোর । সেলিউকস ও চন্দ্রগ্দপ্তের মধ্যে 
হৃব্ষের ফলাফল ৃম্ধের কোন বিশদ বিষরণ গ্রটক এীতিহাসিকগণ লাঁপিবদ্থ করেন 
নাই। এবিষয়ে গ্রধক লেখকদের নণরবতা সৌলউকসের শোচনাঁয় 
পরাজয়েরই হীঙ্গত করে । ধাহা হউক, গ্রীক বীর সোৌলউকস ও চন্দ্ুগহপ্তের মধ্যে 
যুদ্ধের ফলাফলের বিবরণ গ্রীক এতহাসিকদের রচনায় পাওয়া যায়। সেলিউকস 
চন্দ্রগৃপ্তকে হিরাট, কাবুল, কাদ্দাহার ও মকরাণ-- এই চাঁরাট প্রদেশ দান করিয়া 
সম্ধি-স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন । চন্দ্রগুপ্ত পাঁচশত হস্তীঁ সেলিউকসকে দান করিয়া 
তাঁহার মবাদা রক্ষা কারয়াছিলেন । ইহা ছাড়া, সেলিউকস ও চন্দ্ুগ-প্তের মধ্যে এক 
[ব্বাহ-সম্বম্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বাঁলয়া উল্লেখ আছে । সাধারণতঃ 
রি কস-চ্রগএত্ের মনে করা বায় যে? চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসের কন্যার পাঁণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, 'কিম্তু এ-ীবষয়ে কোথাও কোন সংস্পন্ট উল্লেখ 
নাই। এই যুদ্ধের পর হইতেই" ভারতবর্ষ ও গ্রীক দেশগুলির মধ্যে এক মন্্রতা স্থাপিত 
হয়। সৌলউকস মেগাঁস্থনিস নামে একজন দৃতকে চম্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরণ 
করিয়াছিলেন ৷ মেগাস্থানস কিছুকাল চন্দ্ুগুপ্তের সভায় অবস্থান কাঁরয়া তৎকালীন 
ভারতবষে'র রাজনোতিক, সামাজিক ও অর্থনোতিক অবস্থা সম্পকে" এক বিশদ বিবরণ 
লাঁথয়াছিলেন। কিন্তু এই িববরণের আঁধকাংশই উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই । 
চল্দরগর্তের পাগ্রাজ্োর বিস্তৃতি ( 21677 01 00381701805719)8 190110176 ) 2 
চন্দ্রগৃপ্তের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে আমাদিগকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ তথ্যাঁদর উপর 
নিভর কাঁরতে হইবে । (১) চন্দ্রগপ্ত নম্দবংশের উচ্ছেদ সাধন কাঁরয়া নন্দরাজ ধননম্দের 
সমগ্র রাজ্য আঁধকার করিয়াছিলেন । (২) তান গ্রীক শাসকগণকে 
ৃ না | পরাজিত ও বতা'ড়িত করিয়া পাঞ্জাব অণ্চল দখল করিয়াছিলেন । 
(৫) ফাষুল, কাচ্দাহার, (৩) (ীলউকসের নিকট হইতে 'তাঁন কাধুল' কাম্দাহার, মকরাপ 
হিরাট ও মকরোশ ও ধৃহরাট লাভ কাঁরয়াছিলেন । উত্তর-পশ্চিম 'দিকে চন্দুগ্ণ্ডের 
রাজত্ব স্বভাবতই পারস্য দেশের সীমা পর্যস্ত বিস্তার লাভ 
কারয়াছিল। (৪) তামিল কাঁধ মামূলার-এর রচনায় মৌর্য সাম্রাজ্য 'তিনেভেলি জেলা 
(৪) ?তনেভোঁল জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বাঁলয়া উল্লেখ আছে। “ভম্ভ মোরিয়ার' অর্থাৎ 
মৌর্য ভূ'ইফোঁড় ( 87869: ) শহ্দাটর উল্লেখ হইতে মনে হয় যে? 


মোর্ধ সান্তাজ্যের উত্থান ও পতন ১১৪ 


চন্দ্রগ্‌প্ত মোর্ষের কথাই বলা হইয়াছে । কারণ চম্প্গপ্ত মোর্যই আকাঁস্মকভাবষে সাধারণ 
অবস্থা হইতে সম্াট-পদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাঁশররে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলা- 
লাপতে চগ্ষ্তের সাম্রাজ্য উত্তর-মহণশুর পর্ধযশ্ত বস্তুত ছিল বাঁলয়া উল্লেখ 
এলি রাহয়াছে । (৫) মহাক্ষল্রপ রহ্রদ্দামন-এর জুনাগড় লিপি হইতে 
জানা যাক্স যে, সৌরাণ্্র চন্দ্ুগ্প্ত মোর্ষের একটি প্রদেশ 'ছিল। 
পুষ্যগ্প্ত এই প্রদেশের প্রদেশপাল বা গবরর্ণর ছিলেন । চম্দুগ্প্তের পৃ 'কিজুসারের 
আমলে মোর্য সাম্রাজ্যে এক ব্যাপক দ্রোহ দেখা 'দিয়াছল। খীঁ সময়ে 
অশোক তক্ষশিলার গবদ্রোহ দমন কাঁরয্াছিলেন । কিন্তু বদ্দুসারের আমলে 
কোন নূতন ব্রা) মৌর্য সাম্রাজ্যতুন্ত হইয়াছিল, এইর্‌প কোন প্রমাণ পাওয়া যাক 
না। পরবতভা সম্পাট অশোকের আমলে একমান্র কঁলঙ্গ 'বাঁজত হইয়াছিল। 
সুতরাং অশোকের সাম্রাজ্য হইতে কেধলমান্র কলিঙ্গ গ্রদে্শটি বাদ দিলে চম্দ্রগণ্ডের 
সাম্রাজ্যের সীমা কতদুর্র বিস্তৃত ছিল বুঝিতে পারা যাইবে ॥ 
(৬) অশোকের 'শিলালাপর একটি সংস্করণ সোপান্রা ( কর্তমান 
থান জেলা ) শামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে, ইহা হইতে মনে হয় সোপারা চশ্দ্গণ্ডের 
রাজত্বকালেও মোর্ষ সাণ্রাছ্ঘাতৃন্ত 'ছিল। (৭) অশোকের 
জজ রাজ্ছত্বকালে উত্তরাপথ, অবম্তই. দাক্ষণাপথ, কাঁলঙ্গ ও প্রাচ্-_এই 
প্রা) ওকাঁলদ ' পাঁচ প্রদেশের আস্তত্বের পাঁরচয় পাওয়া ঘায়। অশোক কাঁলঙ্গ 
রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। কাঙ্গ ভিন্ন অপর চারটি প্রদেশ 
চচ্দ্ুগুপণ্ত মৌর্ষের সাম্রাজাভুন্ত ছিল মনে করা ভূল হইবে না। 
প্লুটার্ক ও জাস্টনের বর্ণনায় চম্দ্রগ্প্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন 
বাঁলয়া জানতে পারা যায় । প্লুটার্ষের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে চগ্দ্রগুস্ত ৬০০,০০০ 
সৈন্যসহ সমগ্র ভারত জন্ন কাঁরয়া নিজ আঁধকারভুখ: করিয়াছিলেন। 
রনি জাস্টিনের রচনায় বলা হইয়াছে ষে, চম্দ্রগূপ্ত “ভারতবর্ষ অধিকার 
কারয়াছিলেন'। এইরু্‌প বর্ণনা হইতে ভান্তবর্ষের প্রায় সকল 
জংশই অর্থাৎ পারস্য হইতে সুদূর দক্ষিণ-ভারত পর্যস্ত সমগ্র ভুখন্ভ চন্ঘগুষ্তের 
আঁধকৃত ছল, এই কথা অনুমান করা ভুল হইবে লা।* সাম্রাজ্যের অস্তনভুন্ত ্থান- 
সমূহের উপার-উত্ত তাঁলকার সাঁহত এই বর্ণনার পামজসা রাহয়াছে। 


চন্দ্রগুপ্তের তথা মোঘ' শাসনব্যবস্থা ( 0087507965198815 3.6, হও তোস্াত 
401117218885000 ) 2 মোর্য শাসন সম্পর্কে ধীতহাসিক তথ্যের প্রাচ্য মৌর্য শাসন- 
চগ্রগৃত্তের শাসন- বাবস্থা ও উহার প্রকৃতি সম্পর্কে স্স্পন্ট ধারণা লাছে সাহায্য 


18) পসোপার। 


ব্যবস্থা সম্পকে করে । এই সকল এীতহ্াসক তথ্য তিন ভাগে ভাগ করা চলে £ 
আতহাঁসক (১) মেগাস্থানসের রচনার উপর 'ভাতি কাঁরয়া গ্রণক ও রোমান 
ভথ্যা় উৎস. লেখক যথা স্ট্রযাযো, গ্যারিকান, জাস্টিন, ভায়োভোরাস, প্লান 


প্রভীতির রচনা । (২) কোৌটল্যের অর্থশাস্র এবং (৩) অশোকের শিলা ও স্তম্ভ । 


সং 10৩2 4 (0০251776767856 18107) ০ 17216, 0. 10. 


৯২০ ' ভারতের ইতিহাসকথা 


অশোকের আমলে মোষ শাসনব্যবস্থায় কতক উন্নয়নমূলক পারবর্তন করা হইয়াছিল, 
[কিম্তু চন্দুগৃপ্ত মৌর্য কর্তৃক প্রবার্তত শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো অপারবার্তত 
ছিন। সৃতরাং অশোকের 'ীলাপ হইতেও চন্দ্রগ্প্তের শাসন সম্পর্কে ধারণা লাভ 
করা বায়। 


: রর চন্দ্রগুগ্তের আমলে মৌ শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রয় ও 

ইট৩৪/: ই ও. প্রাদেশিক এই দুই ভাগে 'বিভন্ত 'ছল। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় 
তিনটি অংশ ছিল; যথা, রাজা, অমাত্য ও সচিব এবং 
মান্তপারষদ । 


রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের সবোচ্চ শাসক । রাজা ভগবান-প্রদত্ত শাসন-ক্ষমতায় 'ব*বাসী 
ধছলেন না। মৌর্য রাজগণ 'নজেদের “দেষতাগণের প্রিয় বলিয়া আঁভাহত কারতেন। 
রাজা, রাজক্ষমজ ও প্রাচীনকালে ব্যাঁবলনের রাজগণও অনুরূপ উপাঁধ গ্রহণ কাঁরতেন 


কারাদ $ বিচার- বাঁলয়া প্রমাণ পাওয়া ঘায়। রাজা দেশের সবেচ্চি কার্ষ-ীনবাহক 
সামারক (6৪৫5 ৮/৮৪), প্রধান 'বিচারপাতি, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান আইন- 
কামার লও  প্রণেতার কাজ কারতেন। মেগাস্থিনসের বিবরণ হইতেও শাসন- 


ব্যাপারে মোর্যরাজের ব্যান্তগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের কথা 
জানা যার । বিচারকার্য এবং অন্যান্য শাসন-সংক্রা্ত কাষ" সম্পাদনে চন্দ্রগৃপ্ড অকান্ত 
পারশ্রম কারতেন, এমন 'কি 'দিবা-নিদ্রা বা ব্যান্তগত সুখ-সুবিধার জন্য তানি সময় নষ্ট 
কাঁরতেন না ।* ষুগ্ধ, শিকার, পুজা-পার্বণে বাঁলদান ও বিচার এই চাঁরপ্রকার কাষে'র 
বার কালে মোর্যরাজ জনসাধারণের সম্মুখে বাহির হইতেন । প্রাসাদের 

অভ্যন্তরে মোর্যরাজ সাধারণ স্ত্রীরক্ীদের প্রহারাধীন থাকিতেন।৭* 
এ-বিষয়ে চন্দ্ুগ্‌প্ত কোৌটিল্যের নীতি পালন কাঁরয়া চাঁলতেন। অর্থশাদ্দ্ে কৌটিল্য 
আইন-প্রথয়ন বাঁলয়াছেন ষে 'চারপ্রার্থকে রাজা কখনও অপেক্ষমান রাখবেন 

না। রাজা জনসাধারণ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক কাঁরয়া 
রাখলে এবং কেবলমান্ন রাজকর্মচারা দ্বারা সকল কার্য সম্পন্ন করাইলে দেশের শাসন- 


+য05 1106 0069 001 91690 8৫85 (1075 ৮ 16170811010 (1)6 ০0011 আ1)01৩ ৫29 101 
20090985 ০1 1502108 0813559 8100 01105. 00810110 00510595 ড/01010 13 1100 11202700160 6৬610 
50515 055 1১001 811160 101 1009,55281198 1019 0০9৫9. 72৬50 91160 00৩ 11798 1085 173 01911 
০0100060. &0৫ 01655350176 1789 110 75501011010 1900110 0310635. 4১% 0086 0005 15 
81৮69 880150০5 (০0 1019 81009392001. 1৬26589511161058, ৬106: 716 4126 61 17710577101 

রী. 
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মৌর্য সান্রাজ্যের উত্থান ও "পতন ১২১ 


বাবস্থায় বিশঞ্খলা উপস্থিত হইযে।* আইন-প্রণয়নে তান 'পুরাণ-প্রকাতি' অর্থাং 
পথ্রাতন রাঁত-নীতি মানিয়া চালতেন। তানি রাজ-অনুশাসন (2০351 29705) 
সামারক প্রবর্তন কারয়া আইন-প্রণয়নের কার্য কারিতেন। কোঁটিলোর 
অর্থশাচ্তে রাজাকে ধির্মপ্রবর্তক' বাঁলয়া আখ্যায়িত করা 
হইয়াছে। আইন-প্রবর্তন কারয়া রাজধর্ম অথাৎ রাজার কর্তব্য পালন করা ছিল 
ধর্ম প্রবর্তক হিসাবে রাজার দায়িত্ব । রাজার আদেশও আইনের ন্যায় বলব হইত। 
প্রধান সামারক নেতা 'হসাবে তান সেনাপাঁতির যুদ্ধ পারকষ্পনা প্রভৃতি 1বচার কাঁরয়া 
দেখিতেন। য:দ্ধের সময় তানি যুদ্ধক্ষেত্রেও উপাস্থত থাঁকতেন। শাসক হিসাবে 
টির রী [তিনি হিসাব-পরাক্ষক, মন্ত্রী, পুরোহিত, পাঁরদর্শক এবং প্রহরণ 
প্রভৃতি 'নিষ্যন্ত কাঁরতেন এবং মান্ব্রপারষদের সাহত যোগাযোগ 
রক্ষা কারতেন। মৌর্যরাজ চন্দ্রগ্প্ত বহ্‌ সংখ্যক গুপ্তচর 'নয্য্ত কারয়াছিলেন। 
এই সকল কর্মচারীর একমান্ত কাজ ছিল গোপনে সেনাবাহনী ও 
রাজধানী সম্পর্কে যাবতীয় গুরুত্বপৃণ“ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর 
করা। 'বি"বস্ত ও বিচক্ষণ ব্যত্তিদের মধা হইতে গুস্তচর নিয়োগ করা হইত । 
সাঁচব বা অমাত্যগণের মধ্যে সবপেক্ষা উচ্চপদস্থ ছিলেন মহামশ্বিগণ (7161) 14101- 
মহামা্রগণ ৪68:৪ )। অশোকের শিলালাপিতে উী্লাথত মহামান্রগণই সম্ভবত 
চন্্রগৃপ্তের আমলে '“মান্্নন- বা মহামন্ত্রী নামে আঁভাহত হুইতেন । 
মহামন্তিগণের অধীনে 'বাভন্ন দাঁয়ত্বপ্রাপ্ত বহুসংখ্যক রাজকর্মচার ছিল। 
গ্রীক লেখক স্ট্রাবো ইহাঁদগকে "ম্যাজিস্ট্রেট, নামে আঁভহিত কাঁরয়াছেন। ইহারা 
জল সরবরাহ, রাস্তার দূরত্ব নিদেশক চিহ-স্থাপন, রাস্তা 
৩ রক্ষণাবেক্ষণ, কাঁষ, অরণ্য, খাঁন, ধাতুশিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রভাতি 
বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিল। নগর ও শহরের দায়ত্বপ্রাস্ত 
ম্যা জপ্ট্রেটগণকে “নগরাধ্যক্ষ” এবং সেনাবভাগের ভারপ্রাপ্ত ম্যাঁজস্টেটগণকে “বলাধ্যক্ষ 
নামে কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে । সবাপেক্ষা 'ম্বস্ত ও সং 
কর্মচারীদের মধ্য হইতে বিচারক 'নযুন্ত করা হইত । 
মশ্ত্িপারষদ নামে একটি মম্প্রণাসভার পরামশ" জরুরী পারস্থাতি ও শাসন-সংক্বাস্ত 
জাঁটল কাযাঁদির ক্ষেত্রে রাজা গ্রহণ করিতেন। মাঁম্পারষদের মতামত গ্রহণ করা 
রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক 'ছিল না। 'কন্তু কোটিল্যের ন্যায় 
মান্মিপারিষদ-_ 
আনভাঙ নারি ক্ষমতাশালী মন্ত্র উপাঁস্থাঁতিতে গৃহদত 1সম্ধাম্ত রাঙ্জা অবহেলা 
কাঁরতে পারিতেন বাঁলয়া মনে হয় না। মাল্তিপারষদের সদসাগণ 
মন্ত্রী নামে পারচিত ছিলেন বটে, 'কিম্তু মহামান্ত্রগণ অপেক্ষা তাঁহারা নিম্পপায়ের 
1ছলেন। মাম্তপরিষদের অধিষেশনে মহামান্গণও উপাস্থত থাঁকতেন। ভায়োডোরাস; 
স্ট্রযাবো এ্যারিয়ান: প্রভৃতি এঁতিহাসকগণের রচনা এবং মেগাস্থনিসের বর্ণনায় 
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গ*প্চর 


৯২২ ভারতের ইতিহাসকথা 


মন্প্িসতার গর্বের ধিষয় উল্লিখিত আছে। এরই সভা বা পরিষদ শাসনকাধে 
রাজাকে সাহাযা দান কারিত॥। গবর্ণর বা প্রদেশপাল, উপরাজ্যপাল, কোষাধ্যক্ষ, 
সেনাপাতি, নৌ-সেনাপাঁতি, 'িচারক, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি নিয়োগে মন্তিপরিষদ 
গুর-স্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত । 


মেগাস্থিণিসের বর্ণনা হইতে চন্দুগ্ষ্তের সামরিক বাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞাত 
হওয়া যায়। চম্দ্রগুস্ত মোর্য এক বিশাল সামারক যাঁহনী গঠন করিয়াছিলেন । নব 
প্রাতিদ্ঠভ সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে সামারক শন্তির একান্ত প্রয়োজন ছিল । চন্দ্রগ্ষ্তের 
পদাতিক বাহনশতে ৬০০,০০০ সৈন্য ছিল। পদাতিক ভি অন্যারোহশ, রথারোহণ, 
চিরানাক হস্তী-আর্োহণী সৈন্যও চম্দ্রগৃগ্তের সেনাবাহিনীতে ছিল । ইহা 
বটি ভিন্ন, নোৌ-বাহিনীও মৌর্য সামরিক সংগঠনের গৃরুত্বপূর্ণ অঙ্গ 
ছিল। মেগাস্থিনসের 'ববরণ হইতে জানা যায় ষে, ভ্রিশজন সভা 
লইয়া গঠিত একটি পাঁরষদের উপর সামারক বভাগের পারচালনার ভার ছিল । এই 
পারধদ আবার পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত ছয়াটি যোর্ডে ধিভন্ত ছিল ॥ এ্রক-একি 
বোর্ড এক-একটি বিশেষ 'বভাগের দাঁত্বপ্রাপ্ত ছিল ॥ যথা £ (১) পদাতিক, (২) অম্বা- 
রোহান, (৩) যুষ্থ-রথ, (8) হস্তীবাহিনন, (৫) খাদ্যসরবরাহ ও পারিষহন। (৬) নো- 
বাছনী। সৈনিকদের বেতন তাহাদের সুথে-দ্বচ্ছদ্দে থাকবার পক্ষে বথেন্ট 
ছিল৷ 


রাজধানী পাটালপবত্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সামরিক পারিষদের ন্যায় 
ন্রশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি নগর-পারিষদ 'ছিল । এই সকল সদস্োর প্রাত পচিজন 
লইয়া মোট ছুয়াঁট যোড গাঁঠিত হইয়াছিল । এই বোভগ্ালর 

আদ প্রতিটি এক-একাঁটি 'িশেষ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। প্রথম 
যোড বা সামাত 'ছিল শিল্পোৎপাদন-সংক্লাস্ত যাবতীয় কাধের 

দায়তবপ্রাপ্ত। উৎপাদনকারগণ লামগ্রী উৎপাদনে প্রথম পধাঁয়ের কাঁচামাল ব্যবহার 
কারতেছে কিনা, উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য 'ি হওয়া উচিত এবং 'বক্রয়ের উপয্স্ত বালয়া 
সামগ্রশর উপর সরকারণ ছাপ দেওয়া প্রভাতি এই বোর্ডের কাজ 

অত ও ছিল । "দ্বিতীয় যোর্ড 'বদেশণয়দের অভার্থনা, তত্বাবধান, অসংস্থ 
বা বোষ্ঠেয ভিন হইলে তাঁহাদের যথাযথ 'চাকৎসার বাবস্থা, কাহারো মত্যু ঘাটলে 
চার তাঁহার সম্পাত্ত উত্তব্রাধিকারীকে পোছাইয়া দেওয়া প্রভাতির 
দায়ত্বপ্রাপ্ত ছিল। তৃতীয় বোর্ডের কাজ ছিল পাটলিপন্্র 

নগরীতে জস্ম-মৃত্যুর 'হসাব রাখা । চতুর্থ যোর্ড বিক্রয়ার্থ সামগ্রীর ওজন, মাপ প্রভাতি 
ঠিক আছে 'কিনা এবং নার্দন্ট সময়ের মধ্যে অথাৎ সামগ্রীর দ্রব্যগুণ হাস পাইবার পূর্বেই 
যাহাতে উহা বিক্রয় করা হয় সে-বিষরে নজর রাখত । পণ্চম বোর্ড শিষ্পোৎপন্ধ সামগ্র 
বক্রয়ের তদারক কারিত । পুরাতন সামগ্রীর সাহত নতন সামগ্রী কেহ যাহাতে 'শাইতে 
না পারে, সে-বষয়ে এই যোর্ড লক্ষ্য রাখত । যষ্ঠ যোর্ড ছিল 'িক্লীত জানসের মুল্যের 
দশমাংশ কর হিসাষে আদায়ের ভারপ্রাপ্ত । করদানে কোনপ্রকার প্রতারণা-্প্রবঙনার 


মোষ সামাজোর উত্থান ও পতন ১২৩ 


আশ্রয় লইলে বিচারে প্রাণদশ্ডের ব্যবস্থা ছিল। চন্দ্রগৃপ্তের রাজত্বকালে মেগা্থানস 
নিসা তাত পাটলিপু্র নগরীর শাসনব্যবস্থা-স*্পকে বর্ণনা রাখর়া 

[গয়াছেন বটে 'কিম্তু ইহা কেবল পাটালপত্র নগরণর ক্ষেব্রে 
প্রযোজ্য ছিল, এমন নহে । তক্ষশিলা, উজ্জ্রয়িনী, কোশাহ্বী, পুশ্্রনগর প্রভাতি 
চন্দুগ-প্তের সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগর ছিল। এগ্লতেও পাটালপুন্ত নগরীর 
অন:রূপ পৌরসভা 'ছিল বাঁলয়া মনে করা ভুল হইবে না। 


রাজস্ব প্রধানত “বাল” ও “ভাগ' এই দুই পায়ে বিভন্ত ছিল। জাঁমর ফসলের 

রাজদ্ব 2 বাল, ভাগ, এক-যষ্ঠাংশ রাজার অংশ ( ভাগ ) হিসাষে দিতে হইত । বাল” 

টি দশমাংল, উৎপন্ন দ্রযোর এক-চতুর্থাংশ হইতে এক-অস্টমাংশ পর্যন্ত গ্রহণ 

বে করা হইত । ইহা ভিবে, 'ষক্রীত দ্রবোর মূল্যের এক-দশমাংশ কর, 

| জম্ম ও মৃত্যু কর, জরিমানা এবং যন, খান প্রন্ীত হইলে সরকারী 

আয় হইত । মৌর্য শাসনব্যবস্থায়। বন, খাঁন, লবণ, উৎপাদন ও বন্টন প্রভাত 
রাষ্ট্রায়ত ছিল । 


অপরাপীর শ্যাস্ত ছিল অত্যন্ত কঠোর । শিরচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, জরিমানা প্রভাতি 
শাঁতর কঠোরতা 'যাঁভন্ন প্রকারের শান্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। অপরাধীর নিকট 
হইতে স্বীকারোন্তি গ্রহণের জন্য নানাপ্রকার অমানযীষক অত্যাচার 

করা হইত । 


চ্দ্রশুপ্তের আমলে উত্তরাপথ, দাক্ষণাপথ, প্রাচ্য ও অধন্তী__এই চাঁরাঁট প্রদেশ 
প্রাদোশক শাসনব্যবন্থা, ছিল বাঁলয়া মনে করা হয় । এই সকল প্রদেশ ভিন্ন গ্যারিয়ান্‌ 
একক আঁধনায়কত্ব ও ও কোটিল্যের গ্র্থাঁদিতে স্থায়তশাসিত নগর ও গোষ্ঠী চন্দ্রগ্‌প্তের 
স্বারত্তশাসলের সাম্রাজ্যের অন্তভূন্ত ছিল বলিয়া উল্লেখ রাহয়াছে । সুতরাং 
স্ামশ্রণ মৌর্য শাসনব্যবস্থায় একক আধনায়কত্ব ও চ্বায়ত্রশাসনের এক 
অপব সংমশ্রণ পারলাক্ষত হয় । 


প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সবেচ্চি কর্মচারী 'ছলেন গবর্ণর বা প্রদেশপাল। 
প্রদেশপালগণ সাধারণত রাজপারবারভুন্ত ব্যান্তর্গ হইতে 'নয়োগ করা হইত ? 
প্রদেশসমূহ কতকগুলি জনপদে বিভন্ত ছিল । জনপদের শাসনভার 
০ প্রদেশাষ্ট্র” নামক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমণচারীর সহায়তায় 
শোপ গ্রামক '  “সমাহরাত্' কর্তৃক পাঁরচালিত হইত । জনপদের এক-চতুরথধিশের 
শাসনভার ছিল “্থাঁনিক' নামক কর্মচারীর উপর । প্রাতি পাঁচ 
হইতে দশটি গ্রামের শাসনভার “গোপা নামক কর্মচারীর উপর ন্যন্ত ছিল। প্রতি 
গ্রামের আধবাসীদের বারা নিবচিত একজন গ্রামিক' নামক কমণচারণী গ্রামের শাসন 
পাঁরচালনা কারতেন । মোর্ধষূগে গ্রামের শাসন অত্যন্ত উন্নত ধরনের 'ছিল। 
রত লাগিত অনল প্রদেশ 'ভল্রৎ মৌর্য সাম্রাজ্যে কতকগ্াল স্বায়ভশাসত 
অঞ্চলও ছিল। এই সকল অগ্ুল শাসন-ব্যাপারে কতক পারমাণ 
স্বাধীনতা ভোগ করিত । কম্যোজ, সোরাম্ট্র--এই দুইটি নাম উদাহরণস্বরূপ বল 
ধাইতে পারে। 


১২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


জৈন 'কংবদম্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈনধর্ম অবলম্বন করেন। 

তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে এক ভীষণ দক্ষ দেখা দিলে তিনি 'নজ্জ পত্রের 

চততের মৃত্য অন:্কলে সিংহাসন ত্যাগ কারিয়া মহশুরে গমন করেন। 

আনুমানিক ৩০০ গ্রীঃ প্‌বার্দদে জৈন শাস্ত্ানুসরণে তান অনশনে 

মৃত্যুবরণ কাঁরয়াছিলেন বলিয়া কাঁথতি আছে । [অশোক কর্তৃক শাসনব্যবচ্ছার 
পারিবর্তন “অশোকের রাজ্যশাসন* শবে দণ্টব্য। ] 


মেগাপ্ধিনিসের বিবরণ (1866851016098+ 4860077%) $ সৌলউকস কর্তৃক 
, 'মেগাস্থানসের বিবরণ প্রেরিত গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্ছিনিস চন্দুগুপ্তের রাজসভায় অবচ্থান 
ডেইমেকস ও ভারো- কালে ভারতবষণ মৌধশাসন, ভারতীয় জৈন-সমাজ প্রভাতি 
নিসাস, কর্তৃক সমার্থত নানাঁকছ; সম্পকে“ এক বশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
তাঁহার বর্ণনা ডেইমেকস্‌ ও ডায়োনসাস্‌ নামে অপর দুইজন গ্রীক দূত কর্তৃক 
যোনির জরে সমাথত হইয়াছল। কিন্তু মেগাঁস্থনিসের সম্পূর্ণ বিবরণ 
এযারয়ান্‌ প্রভাতি রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। 'বাঁভন্ন গ্রীক এ্রীতহাসিক, যথা, 
এীতহাঁসকদের রচনা ডায়োডোরাস, স্ট্রযাবোঃ এ্যারিয়ান মেগাক্ছিনসের বরণের 
হইতে মেগাঁপ্থানসের 'বাভন্ন অংশ তাঁহাদের প.স্তকে সন্লিধিষ্ট কাঁরয়াছিলেন। এই 
বিবরণ সংগৃহণীত সকল 'বাভন্ন প.স্তক হইতে মেগাঁচ্ছিনসের বর্ণনার কতকাংশ 
'উদ্ধার করা হইয়াছে । কিন্তু সম্পৃণ্ বিবরণ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। 


ারেডিক তব মেগাঁন্ছানসের বিবরণ হইতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা? 
উৎপন্ন শস্য ও উৎপন্ন শস্য ও 'সামগ্রগ, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠান, 
সামগ্রী, সামাজিক, পাটালপতত্র নগর প্রভাতি সম্বম্ধে বহু কিছ? তথ্য জানা যায়। 
রাজনোতিক প্রাতষ্ঠান চন্দ্ুগ-প্ত মোর্যের আমলে ভারতবর্ষের হইতহাস রচনায় 
প্রতাতির বিকাদ মেগাস্থানসের বিবরণ আতশয় গুরুত্বপ্‌ণ উপাদান সন্দেহ নাই। 


শাসনব্যবস্থার বর্ণনা কাঁরতে গিয়া মেগাঁস্থাঁনস বাঁলয়াছেন যে, রাজা বচারকাষ+, 
সমর-পাঁরচালনা, শিকার ও প্‌জা-_ এই চারপ্রকার কাষে'র জন্য 
সপ সম্পকে প্রাসাদের বাহরে যাইতেন । রাজপ্রাসাদে স্-রক্ষপ থাকিত। 
| অমাতা ও সাঁচব (0001001110758 810. 495989018 ) নামক 
রাজকর্মচাঁরগণের সহায়তা ও পরামশ্ক্রমে রাজা শাসনকার্ধ পাঁরচালনা 
কাঁরতেন। 
মৌষ" সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমর-পারষদ ভ্রিশজন সভ্য লইয়া গঠিত ছিল ইহাদের 
প্রীতি পাঁচজন এক-একটি 'বভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন । পাটিপান্র নগরের পরিচালনার 
সমর-পাঁরষদ ও ভার শ্রিশজন সদস্য লইয়া গাঠত এক পৌরসভার উপর নাস্ত 
পৌরসজ ছিল। প্রাত পাঁচজন সদস্য লইয়া ছয়াট বোড গঠন করা 
হইয়াছল। এক-একাঁট বোর্ডের উপর এক-এক প্রকার কার্ষের ভার 'ছল। 


। পাটলিপূত্র নগর ও রাজপ্রাসাদের সান্দর বর্ণনা মেগাশ্ছিনিসের বিবরণে 
পাওয়া যায়। প্্যাঁলমবোথতা' (5110১0600%) অথাৎ পাটালপনত্র নগরকে 


মো সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১২৬ 


মেগ্রাস্থনিস 'ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর বালয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। ইহা দৈঘে 
পাটালপত নগর ও ১২ মাইল (80 89918 ) ও প্র্থে ১২ মাইল (15 ৪5৭৪) ছিল 1 
রাজপ্রাসাদের বসা পাটলিপুত নগরের চতুর্দকে প্রশস্ত ও ৪ ফিট গভীর একটি, 
পাঁরখা ছিল। ইহা ভিন্ন, নগরটি প্রাচীর দ্বারা ঝোঁষ্টত ছিল । এই প্রাচীরের স্থানে 
সী স্থানে মোট ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি গম্বুজ ছিল। সমদ্রের 
পালা ওপর অথবা নদীর তীরবতন“ গৃহাঁদি কাণ্ঠানার্মত ।ছিল। প্লাবন হইতে 

রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিম্তু দেশের' 
অভ্যন্তরে ইট ও সুরাক দ্বারা গৃহাদি নমাণ করা হইত। 


চন্দ্রগৃণ্তের প্রাসাদ সম্পর্কে বণনা কাঁরতে 'গয়া মেগাঁস্থানস বলিয়াছেন যে, 

দেশের সবশশ্রেন্ঠ রাজা এই প্রাসাদে বাস করিতেন । পারস্য সম্রাউদের রাজধান? সুসা 

বা ইকবাটানা ও চন্দ্ুগুষ্তের প্রাসাদের সাহত তুলনার যোগ্য ছিল না। রাজপ্রাসাদের 

রাজপ্রাসাদের সৌন্দব সম্ম:খে সংসাত্জত উদ্যান এবং উহাতে ময়ুর প্রভাতি নানাপ্রকারের 

পোষা পাখী ছল । উদ্যানের নানাস্থানে কাম পজ্কারণ্ 

প্রস্তুত কাঁরয়া তাহাতে নানাপ্রকারের মাছ পোষণ করা হইত । পাটনা জেলার বত'মান 
কূম্রাহার গ্রামের নিকটে মৌর্য রাজপ্রাসাদ অবাস্থত ছিল বিয়া মনে হয়। 


মেগাঁস্থানস কেবলমান্র পাটালপন্ত নগরীর বিশদ বর্ণনা রাখিয়া 'গিয়াছেন, কিন্তু 
কোশাম্বী, উদ্জয়িনী, তক্ষশিলা, পুগ্দ্রনগর প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ নগরগদলির 
নিমাণ-কোশল ও সৌম্ঠব এবং পাঁরচালনার কাজ মোটামুটিভাবে পাটালপ,ন্ত নগরের' 
অনুরূপ 'ছিল একথা মনে করা অন:চত হইবে না। 


মৌর্যরাজ চন্দ্রগুস্ত বহুসংখ্যক গুষ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন । এই সকল কমণচারী 
গুটর নগর, গ্রামাণল ও সেনাবাহনী সম্পকে গরুত্বপর্ণ সংবাদ 
গোপনে রাজার কর্ণগোচর করিত । 

মেগাষ্থানসের বিবরণ হইতে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমল জনসাধারণ এক 
সমৃম্ধ ও শাম্তিপূর্ণ জীবন যাপন কাঁরত বলিয়া জানা যায়। ধদ্য্রব্যের প্রাচ্যহেতু 
জনসাধারণ যাঁলষ্ঠ ও সুস্থ দেহবাশিস্ট ছিল। স্বাষ্থ্যপ্রদ আবহাওয়ায় বসবাসের 
ফলে তাহারা কেবল সুস্থ ও সবল ছিল এমন নহে, নানাপ্রকার শিজ্পকাষে” পার- 

দ্শিতা দেখাইয়া তাহারা সূস্থ মনেরও পরিচয় দিত। কৃষি” 

ইনার খাঁনজ সম্পদ সব দিক 'দিয়াই ভারতবর্ষ তখন সমূম্ধ 'ছিল ॥' 
রিতা নদশমাতৃক দেশ বলিয়া জামির উর্বরতা ছিল অত্যাধক । বৎসরে 
ভারতবাসী দুইবার ফসল তুলিত। খাদ্য্রয্যের প্রাচুর্য দৌঁখয়া মেগাস্থিনিস ভারতবষে' 
দুভরক্ষ কখনও ঘটে নাই, এই উীন্তি কাঁরয়াছেন। য্যদ্ধবিগ্রহের কালেও কীষকাষ" বা 
কৃষকের বাত্তর কোনপ্রকার ব্যাঘাত করার রীতি ছিল না। অবশ্য দভক্ষ সম্পকে 
মেগাস্থানসের মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে, কারণ ভারতবর্ষে প্রাচীনকালেও, 
দুভক্ষ দেখা দিত বাঁলিয়া প্রাচীন সাহত্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। চস্দ্রগদ্ত মোর্ষে 
রান্মত্বকালের শেষভাগেও এক দারুণ দীভ্ষি দেখা দিয়াছিল। / 


২৬ ভারতের হাতহাসকথা 


মোৌধ আমলে কাঁষাশল্প অত্যন্ত উদ্েত থাকায় জনসাধারণের মধ্যে কাঁষিজশবীর 
প্রামাওল ও শহর সংখ্যাই ছিল সর্বাধক । স্যভাবতই তাহারা গ্রামা্চলে বসবাস 
এলাকার লোকবসাঁত করিত। 1কম্তু শহর এলাকায়ও যে বহুসংখ্যক লোক বাস করিত, 
তাহা অসংখ্য শহর-নগরের উল্লেখ হইতেই অনুমান করা যায় ।* 


জনসাধারণের জীবনযান্রা ছিল সহজ ও স্বচ্ছন্দ । চুরি-ডাকাতি সাধারণত ঘাঁটত 
বিন্হিরেত। না। মিতব্যয়ী জীবন যাপন করিলেও জনসাধারণ অলচ্কার 
নন প্রীতির জন্য খরচ করিতে কৃশ্ঠিত ছিল না। বণিক ও সওদাগ্ধরদের 
সংখ্যাও 'ছিল যথেন্ট। ইহা হইতে তখনকার অর্থনোতিক অবস্থা 

উন্নত ছিল, বাঁঝতে পারা যায়। 


__.. মেগ্াস্থনিস ভারতায়দের সাতাঁটি জাতিতে (9955 08699 ) ভাগ্ম করিয়াছেন । 
বস্তুত, 'তানি ভারতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শর 
৬৯ এই চারি বিভাগের প্রতি মনোযোগ না দিয়া বৃত্বি হিসাৰে 
(5০৬5০ 0:85665) জনসাধারণকে সাতটি জ্বাতিতে 1বভস্ত কাঁরয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন । 
যথা, দার্শানক, কৃষক, পশুপালক, শিষ্পকার, সৈোনিক, 


পারদর্ক ও সভাসদ-।৭ 


ভারতবর্ষে তখন দাস-প্রথার প্রচলন ছিল না--মেগাস্থিনিসের এই উীন্তর কোন 
এীতিহাসিক সত্যতা নাই, কিন্তু ইহা হইতে অন্তত এইটুকু 
মেগ্সান্খানসেরউান্ব: বুঝিতে পারা যার যে, ভারতবর্ষে দাসদের প্রাতি যথেষ্ট উদার 

ব্যবহার করা হইত ॥ এইরূপ উদারতা সমসামারক গ্রীসে দাসদের 
প্রতি প্রদর্শন করা হইত না বাঁলয়াই 'হয়ত মেগাস্থানস ভারতবর্ষে দাস-প্রথার আস্ত 
উপলাধ্ধ কাঁরতে পারেন নাই। 


কোৌঁটিল্যের অ্থশাস্ত (709010138+9 45709889178 ) 8 মৌর্য ঘগের এীতিহাসিক 
অধশাস্ম মৌ উপাদান গ্রীক ও রোমান লেখক, বিশেষত মেগাস্থিনিসের বিবরণ 
হাঁতহাসের অন্ত. ও অশোকের শিলালাপ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এগুলি 
উপাদান ভিন্ন শাসন-সংক্রাম্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কোটিল্যের “অর্থশাস্র' 
€ 9০1697065০৫ 7০11ঠ5 ) হইতেও নানাবিধ তথ্য পাওয়া গিয়াছে । 


অর্থশাম্ত্র নামক গ্রন্থথানির আন্তত্বের উল্লেখ প্রাচীনকালের রচনায় পাওয়া গেলেও 
1বংশ শতাধ্দশর প্রথম ভাগে এ গ্রদ্থথানি সর্বপ্রথম আবিল্কৃত হইয়াছে ॥ গ্রম্থখানির 
রচাঁরতা ও রচনাকাল সম্পকে” পশ্ডিতগণ একমত নহেন। এই সম্পর্কে জামনি পশ্ডিতগণ 
গাব্ষেণা কারয়া গ্রশ্থখানি মোর্য যুগের নিভ'রযোগ্য রচনা, এই সিম্ধাম্তে উপনীত 


ক 405 0 0006৩1 01 01055 938 ৪০ 87৩৪8 00818 ০8107806 ০ 90850: 91100 [9:5015801).”, 
8858586006069 009006৫0, ৬1৩: 27641418€ ০) /71767801 0773/7, 2, 63. 


শু ৬1৫৩: 7276 48৩5 6 17671810817 ০,549, 


মোর্য সান্ত্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১২৭ 


হইয়াছেন । অধ্যাপক কীথ্‌ ( 918৮) অবশ্য কোটিল্য এই গ্রম্থের রচন্িতা কিনা 
জথ'শাগ্ের রাঁরতা সে-সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । ভন্র স্মিথ অর্থশাম্ম্রকে 
ও রচনাকাল লস্পকে' প্রাক-মোর্য যুগের রাষ্ট্রনৈতিক বর্ণনা বলিয়া অভিমত প্রকাশ 
মতানৈক্য ৪ জামান করিয়াছেন । যাহা হউক, এই গ্রম্থে মৌর্য বৃগ্গ অপেক্ষাও 
পান্ডতঙ্গণের আঁভমত প্রাচপনতম সময়ের রাজনশীতি সম্পকে বর্ণনা রাহয়াছে। ইহা 
যে আমাদের নিকট পেশছিয়াছে, তাহাতে পরধর্তা আকারে কালের ঘটনাও যে প্রাক্ষ”্ত 
হইয়াছে, মনে করা ভুল হইবে না। 


অর্থশাদ্রে প্রধানত রাজতাম্ক শাসন-নীতি সম্পকে আলোচনা করা হইয়াছে । 
অবশ্য হ্ছানে স্থানে স্যায়তুশাসিত উপজ্বাঁত যথা, লিচ্ছাব প্রভৃতির উল্লেখ ব্রাহয়াছে। 
অর্থশাস্ত্রে মৌকয়াভেলির ( 249০1959111 ) রাষ্ট্রনগাঁতর সমর্থন রাহয়াছে । শীল্তশালশ 
রাষ্ট্রের পক্ষে পার্ত্ববতাঁ দুর্বল রাণ্ট্রগুলি জয় করা যুুক্তিষুস্তঃ কার পাম্ববত 
রি রাষ্ট্রমাই প্রচ্ছন্ন শন্তু। এইজন্যই শান্তশালী রাষ্ট্রের পক্ষে 
আস্তজতিক চুন্ত ভঙ্গ করা দ্‌ষণীয় নহে । রাষ্ট্রের ব্যবহারে লাম, 
দান, ভেদ, ছ্বশ্ড এই চাঁরাঁট 'ভন্র ভিন্ন নাত অনুসরণ প্রয়োজনীয় বাঁলয়া অর্থশাস্ত্ে 
নির্দেশে ব্াহয়ান্ছে । রাম্ট্রনীতিতে কোনপ্রকার নৌতিকতার স্থান নাই, এই কথাই 
অর্থশাস্তের মূল নীতি। 


অর্থশাস্তে উল্লিখত আছে যে, শাসন-ব্যাপারে রাজা কাহাকেও 'বি"বাস কারবেন না 
রাত্মশাসন লগত এবং সকল 'বিষয়ে অবগত থাকবার জন্য গৃপুচর 'নিক্লোগ করিবেন । 
1কম্তু রাজা শাসনকার্ষে অবহেলা প্রদর্শন করিবেন না বা 'ধিচার- 

প্রার্থীদের অপেক্ষমান রাখবেন না । রান্ট্রের প্রয়োজন অন:সারে রাজা অল্প অথবা 
আদিল আঁধক সংখ্যক সদস্যের মাম্ত্রপারষদ (চ:%্ড 0০9001] ) গঠন 
কাঁরযেন। প্রত্যেকাঁট বিভাগের কাজ যাহাতে সদ্টুভাবে পারচালত 

হয়, সেজন্য কোটিল্য নানাপ্রকার অধ্যক্ষের নামকরণ করিয়াছেন । *শমরের পাঁরিচালনার 
রিজাল দায়িত্ব “নগরাধ্যক্ষ” এবং সৈন্যাবভাগের পারচালনার ভার 
“বলাধ্যক্ষ'-এর উপর ন্যস্ত থাঁকবে, একথা বলা হইয়াছে । আর্থিক 

সচ্ছলতাই রাষ্ট্রের প্রকৃত শীস্ত। এইজন্য রাজকোষের উপর তীক্ষ* দৃন্টি রাখা 
প্রয়োজন । রাজস্ব, জলকর, স্বেচ্ছাকৃত দান, উপাঁধ-বিক্য়ল্খ অর্থ, বিব্লয়-কর 
প্রভীত সরকারণ আয়ের পন্থা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । অপরাধাঁর শাস্তর 
কঠোরতা, অপরাধীর নিকট হইতে অপরাধের স্বীকাতিলাভের জন্য অত্যাচার প্রভাত 
অবলম্বনের 'নদেশও রাহয়াছে। রাণ্ট্রশাসনের জন্য নানা 

তে পযয়ের কর্মচারীর নাম, বথাঃ রাজনক, স্ছানিক, সমাহরান্র, 
সাল্নধান্ি প্রীতি কয়েকাঁট নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে স্বী-রক্ষণ ?নয়োগ্ের উল্লেখ কোটিল্যের অর্থশাস্মে 


রাহয়াছে। 


১২৮ ' ভারতের ইতিহাসকথা 


কোঁটিল্যের অর্থশাস্ে বর্ণিত শ্াসনব্যবস্থার বহদ কিছুই মেগা্ছিনিসের 
এ বিষরণে সমর্থিত হইয়াছে। জনসাধারণের অবস্থা; সামাজিক 
রাঁতি-নাঁতি, ক্লাড়া-কোতুক প্রভাতি নানা বিষয় সম্পকে অর্থশাস্ত্ 
ডে হইতে জানা যায়। ৃ্‌ 
চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব (00507866 01 07)911078851)15 1180158) £ প্রজাহিতৈষা, 
দেশপ্রোমক রাজা হিসাবে চন্দগপ্ত মৌ ভারত-ইতিহাসে স্মরণায়। কেবল অত্যাচার? 
নম্দরাজবংশের অত্যাচার হইতে 'তাঁনি দেশবাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি 
আলেকজাণডারের গ্রীক প্রদেশপালদের অধানতা হইতেও পাঞ্জাবের স্বাধীনতা 'ফিরাইয়া 
আনিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিদের অন্যতম সেলিউ- 
হিতেষী সহ. কসের আরুমণ হইতেও তান দেশরক্ষা করিয়াছিলেন ॥ 
আলেকজান্ডার কক একদা বিজিত ভারতীয় প্রদেশগুলি 
প*নরদপ্ধারকজ্পে য.্ধ করিতে আসিয়া সোঁলিউকস চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, কান্দাহার, 
হিরাট ও মক্রাণ দান কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে আলেকজাণ্ডারের 
ভারত-বজয়ের উপযন্ত প্রত্যুত্তর চন্দ্রগৃপ্ত মৌষে'র হাতে সেলিউকস পাইয়াছিলেন। 
চম্দুগ্নপ্তের এই বাঁরত্ব গ্রীকদের নিকট তথা বাঁহজগতে তাঁহার মযদা বহু পারমাণে 
বদ্ধ কারয়াছল। সেলিউকস কর্তৃক চন্দ্গৃপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিসের রাষ্ট্রদূত 
হিসাবে প্রেরণ হইতে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয় । 


শব্ধ? দেশরক্ষক হসাবে-ই নহে সংগঠক হিস্যবেও চম্দ্রগুপ্ত নিজ ক্ষমতার পরিচয় 

দান করিয়াছিলেন । তাঁহার শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা গ্রীকদ্‌ত করিয়া গিয়াছেন। 

জনসাধারণের কল্যাণ ছিল তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি । দূত বিচারকার্য সম্পাদন, 

শাসনকাষে'র প্রত্যেক বিষয়ে ব্যান্তগত দৃষ্টি-রাখা, আইন-প্রণয়ন প্রভাতি বিবিধ কাষে 

তান 'নিজ ক্ষমতার পাঁরিচয় দান, কারয়াছিলেন। তাঁহার আমলের সামারক সংগঠন, 

নগর পারিচালনা প্রভীত আজও আমাদের প্রশংসা অর্জন করিয়া 

৬পকাজ্এাী থাকে। বিজেতা হিসাবে তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্য নিত 

সাম্রাজ্যতুত্ত করিয়াছিলেন । সাধারণ অবস্থা হইতে 'নিজ প্রাতভাবলে 

চম্্রগপ্ত এক বিশাল সামাজ্য গঠন কারিয়া উহার পরিচালনার জন্য 

এক সুসংহত ও প্রজাহিতৈষা শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন । ভারত-ইতিহাসের 
শ্রেম্ত রাজবংশের স্থাপয়িতা ছিলেন চন্দ্রগপ্ত মোষ । 


বিন্দুসার, ৩০০*--২৭৩ গ্রান্ড পদবব্দি ( 7810088879 ) £ চন্দ্রগ্প্তের পুত 
বিদ্দুসার আমন্রঘাত ( 99989 41116000898 )-এর রাজত্বকাল স্ত্পর্কে আঁধক কিছু 
কখসার কর্তৃক জানা বার লা। হেমচন্দ্র ও তারনাথের বর্ণনা হইতে জানা যার 
বনে দমন যে, চাণক্য (কছনকাল বিদ্দুসারের মন্ত্র ছিলেন। বিদ্দুসারের 
রাজত্বকালে এক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। চাণক্যের সাহায্যে 


* 229 23,6০৮ ৪০০০৫৫/০৪ 6০ 4 ০০776167517 2215107) ০0 87216, 0, 19. 





মোর সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১২৯ 


বিদ্দুসার এই বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যুবরাজ অশোক তক্ষশিলার বিদ্রোহ 
দমন করিয়াছলেন। . 


রাজা 'হসাবে 'িন্দুপার 'পতার ন্যায় পরাক্রমশালী না হইলেও তান মৌষ 
সাম্রাজ্যের সীমা রক্ষা করিতে পাঁরয়াছিলেন । উত্তরাধিকারসত্রে 
প্রাপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য তাঁহার আমলে এতটুকুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই । 
গ্রীকরাজগণের সাঁহত তাঁহার সৌহার্দ্য অটুট ছিল । মেগাস্থানসের 
পর সরয়ার রাজসভা হইতে ডেইমেকস: (10917290105 )-কে বিন্দুসারের রাজসভায় 
প্রেরণ করা হইয়াছিল । তাঁহার বর্ণনায় মেগাস্থিনিসের 'বিবরণের 
বহুকছুর সমর্থন পাওয়া গিয়াছে । পপ্রীনর বর্ণনা হইতে জানা 
যায় যে মশরের রাজা টোলোৌম িফলাডেলফসং (78০1975 7১171188617,09 ) 
মিশররাজ টোলো, . ডায়োনসাস্‌ (731920595) নামে এক রাষ্ট্রদূতকে মোর 
1িলাডেল-ফস- ও রাজসভায় প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন । ডায়োনসাসং 'বিন্দুসার বা 
সরয়ার রাজা অশোকের রাজসভায় উপাস্থিত হইয়াছিলেন, সে-বিষয়ে কোন 
এ্টিকোয়াসের সাঁহত উল্লেখ নাই । গ্ররক এীতহাসক হেগেসেণ্ডার (09899929০" )-এর 
আঙ্গাল-প্রদ।ন 
বণ“না হইতে জানা যায় যে, সশীরয়ার রাজা প্রথম এাণ্টয়োকাস- 

(4৮701061555 $007) ও শবন্দসারের মধো মিল্রতাপ্ণ পন্নালাপ হইয়াছিল । 
ণবন্দ:সার এ্টয়োকাস--এর নিকট মিষ্ট মদ, শুষ্ক ডুমুর ও একজন অধ্যাপক প্রেরণ 
কারতে অনুরোধ জানাইয়া পত্র 'লিখিয়াছিলেন। এ্টিয়োকাসং মদ ও ডুম-র প্রেরণ 
কাঁরয়াছলেন বটে, কিন্তু গ্রক আইন অনুসারে কোন অধ্যাপককে দেশ হইতে বিদেশে 
প্রেরণ করা নাঁষদ্ধঃ এই কারণে অধ্যাপক প্রেরণে অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন। 
বন্দ:সারের পংঘাদ £ বিশ্দুসার তাঁহার পুত্র অশোককে অবশ্তীর শাসক নয 
অশোক, সুসধম ও কাঁরয়াছিলেন। তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহাকে প্রেরণ 
1বগতাশোক করা হইয়াছিল । 'দব্যাবদান হইতে জানা যায় ষে? "বন্দুসারের 
সুসণম ও িগতাশোক নামে আরও দুইটি পনর ছিল। 

মহারাজ অশোক, ২৭৩-_-২৩৬ খ্রশম্উটপবব্দি ( 87007670780 5) ৪ বদ্দুসারের 
মৃত্যুর পর তাঁহার পুন্ন অশোকের সংহাসন লাভ ভারত তথা 
জগং-ইশৃতহাসের এক অবিস্মরণণয় ঘটনা । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
এীতহাপসিকগণ মৌর্য সম্রাট অশোককে পাথবার শ্রেন্ঠ রাজা বলিয়া ।একবাক্যে স্বীকার 
কারয়াছেন। 

বৌদ্ধ িংবদ্তীতে উল্লেখ আছে যে, বন্দসারের মৃত্যুর পর অশোক ও তাঁহার 
ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক তীব্র উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত ছদ্দের সস্টি হইয়াছিল এবং সেই 
দ্বন্দে অশোক তাঁহার ভ্রাতাদের প্রাণনাশ কাঁরয়া সিংহাসন 'নিম্কপ্টক 
করিয়াছিলেন । অশোকের 'পিংহাসনলাভ (২৭৩ শ্রীষ্টপূবান্দি ) ও 
তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়ার ( ২৬৯ ধ্রীণ্টপবেদ্দি ) মধ্যে চারি বংসরের ব্যবধান ভ্রাতবিরোধে 
আতবাহত হইয়াছল যাঁলয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই বিলম্বের কারণ সম্পকে: 
এীতহাসকগণ একমত নহেন। বোদ্ধ গ্রদ্থে ভীল্লাখত, ভ্রাতীবরোধের বীভৎসতা 


ক. 'ব. (১ম খণ্ড ই ৯ম ভাগ )--৯ 


গ্রাণকরাজগণের সাঁহত 
সৌহাদণ্য ধজায় 


ডেইমেকসের বণনা 


সিংহাসন লাভ 


ভ্রাতুবরোধ (2) 


১৩০ ভারতের হীতিহানকথা 


সম্পূর্ণভাবে 'বিশ্যাসযোগ্য না হইলেও বিদ্দুসারের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া 
ছন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, একথা সত্য বলিরা গ্রহণ করা অচ্‌চিত হইবে না। 
অশোকের রাজত্বকাল সম্পর্কে তাহারই আদেশে খোঁদিত 'লাঁপ হইতে যাবতণয় তথা 
সংগ্রহ করা হইয়াছে । পরবতাঁ কালে এই সকল 'লাপিতে কোনপ্রকার ঘটনা প্রক্ষেপের 
সুযোগ ছিল না। সুতরাং অশোকের রাজত্ব সম্পকে সমসামায়িক 'নভভ'রযোগ্য 
নিত রতী। এতিহাসক তথ্যাদ পাওয়া সম্ভব হইব্াছে। অশোকের 
শলাঁলাপ, ক্ষত. শিলালাপগ্খালকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে, 
শিলাঙাপ, ্তনভাঁলাপ যথা, (১) পর্বতগান্রে খোদিত শিলালাঁপ (2:০০ 7803069 )-_ 
ও অপরাপরলাঁপ এগুলির চোনদ্দীট সংস্করণ 'বাভন্ব স্থানে পাওয়া 'গিয়াছে। 
(২) পর্বতগালে খোদিত ক্ষুদ্র শিলালাঁপ (811007 18000. 1701688) 
_এগৃলির দুইটি সংস্করণ আছে, একাট সংস্করণের 'লাঁপ দশাটি জি 'ভিন্ন স্থানে 
পাওয়া গিয়াছে । (৩) ভ্তম্ভলীপ (1119৮ 1819 )- এগুলি সাতটি শ্তন্ভগান্ে 
খোঁদত হুইয়াছল। ইহা 'ভন্ব, গৃহার দেওয়ালগান্রে, সাধারণ ভ্তম্ভগ্গাত্রে খোদিত 
আরও বহু 'লাঁপ পাওয়া গিয়াছে । 
অশোকের গলাপ হইতেও তাঁহার জশীবনশ ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আঁভি মূল্যবান 
তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলিতে অশোকের বাল্যজীবন 
সপে াতাযাদত সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই । এ-দকল 'লাঁপতে অশোক নিজেকে 
তথ্যের অভাব “দেবানাম পিয় 'পিয়দসী" অথাঁধ “দেষতাগণের প্রিয় প্রিয়দশী” 
নামে আঁভাঁহত করিয়াছেন ॥ কেবলমান্ত একটি 'লাঁপি (10208 
81৮81 ড৩৪:০ ) ভিন্ন অন্যান্য সকল লাঁপতে অশোক “দেবানাম 'পিয় 'পিয়দসণ, 
টি এই আখ্যা কোন বিশেষ অর্থে বাবহার করিতেন বাঁলয়া মনে হয় 
০ ঠা না। তাঁহার পোন্র দশরথও “পয়দসন' (প্রয়দর্শন ) আখ্যা 
ব্যবহার করিতেন ॥ ইহা হইতে মনে হয় মৌর্য রাজবংশ “দেবানাম: 
পিয় পিয়দস+' প্রভীতি আখ্যা বা উপাধি ণহজ: ম্যাজেপ্ট” (7715 8৯৩০0 ) প্রভৃতির 
ন্যায় মযদা-নরদশক উপাঁধ 'হসাবেই ব্যবহার করিতেন । 
ধিন্দুসারের রাজত্বকালে ধুবরাজজ অশোক উদ্জায়নীর শাসনকর্তা নষ্ত 
উজ্জারনণ ও তক্ষ- : হইয়াছিলেন। পরে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা 'দিলে তাঁহাকে 
শিলার শাসক ছদাবে তখনকার শাসনকতা 'হিসাষে প্রেরণ করা হয় ॥ অশোক অনায়াসে 
ফৃবরা্দ অশোক সেই বিদ্রোহ দমন কাঁরতে সক্ষম হইয়।ছিলেন। 
সম্রাট চন্দ্ুগৃপ্ত মোষের পোল এবং 'বন্দসারের পত্র অশোক প্রাসাদের আবহাওয়ায় 
মানুষ হইয়াছলেন। যুবরাজ-সৃলভ আমোদ-প্রমোদ, ম.গয়া, দযাতক্রীড়া বুক্ধাবগ্রহাদি 


নাট সত 1তানস্্ধভাবতই ভালবাসতেন । সুতরাং সিংহাসনে আরোহণের 
রা পর মৌর্য সন্তরাট-সহলভ সাম্রাজ্যজয়ের মনোবৃত্ত যে তাহাকে 


পাইয়া যাঁসবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই ॥। যোম্ধগ্র্থ দিব্যাবদানে উল্লেখ 
ক ও ০ 0008730808১ 78887 ৮ 11110 20৩8 150866৮৮৪৮৮ 271752 840. 


মৌর্য সাম্রাজোর উত্থান ও পতন ১৩১ 


আছে যে, অশোক স্বশ (95৪৪ ) নামক দেশ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অনোকের 
শিলালাপতে এই যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার শিলালাঁপতে একমান্ত 
কলিঙ্গ যৃম্ধেরই উল্লেখ পাওয়া যায় । 


প্লয়োদশ 'লীপতে (20 সু) কঁলিঙ্গ বুদ্ধের ফলাফলের সংস্পন্ট বণনা পাওয়া 
ঘায়। কিন্তু যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ইহাতে 'কছৃই উল্লেখ নাই। নম্দ-্লাজত্বকালে 
৫ কাঁলঙ্গের কতকাংশ মগধ সাম্রাজ্যের অধীন 'ছিল বটে, 'কিম্তু প্লিনির 
৪৬০৮৭ বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় ষে, চম্দরগ্ৃপ্তের শাসনকালে কিঙ্গ 
রাজ্য স্বাধীন 'ছিল। এই রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা ছিল অত্যধিক । 
বাট হাজার পদাতিক, এক হাজার অম্বারোহ?, সাত শত হাতা লইয়া গঠিত কাঁলঙ্গ 
রাজ্যের সেনাবাহিনী মোর্ সাম্রাজ্যের পক্ষে উপেক্ষার বস্তু ছিল না। তদপাঁর 
কাঁলক্ষষৃদ্ধে হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা হইতে স্পম্টই বুঝা যায় যে, অশোকের আমলে 
কাঁলঙ্ব রাজ্যের সেনাবাহনী বহুগুণ বাষ্ধ পাইয়াছল। সুতরাং অশোক কাঁলঙ্গ 
রা রাজ্যের গর্ব খব কারিতে অগ্রসর হইলেন। এরই ষৃজ্থ অশোকের 
আভিষেকের নয় বৎসর পরে সংঘাঁটত হইয়াছিল । থধৃদ্ধে কালঙ্গ 
রাজ্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল এবং উহা মৌ সাম্রাজ্যের একট প্রদেশে পাঁরণত 
হইল॥ এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক অশোকের সেনাবাহনণর হস্তে বন্দ হইয়াছিল, 
এক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের আনূযাঁঙগক 
লুউ-তরাজ+ আ্নকান্ড প্রদ্থীতর ফলে মারা গয়াছিল ।* 


কাঁলঙ্গ যুদ্ধের এই মমাস্তিকতা ও বাঁভংসতা অশোকের মনে এক বিরাট পারবর্তন 
ঘটাইল & অশোকের মধ্যে যে মহামানব সপ্ত ছিলেন 'তাঁন যেন জ্ঞাগয়া উাঠলেন। 
অশোক সাম্য, মৈত্রী ও আহংসার মূর্ত প্রতীক ভগবান বৃদ্ধের ধমে” দশীক্ষত হইলেন । 
বৌদ্ধগ্রশ্থ মতে অশোক উপগনপ্ত নামক এক বোদ্ধ 'ভিক্ষুর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ কারয়াছিলেন। কাঁলঙ্গ যুদ্ধে অশোকের প্রাণে যে 
আঘাত লাগয়াছল তাহা ভ্রয়োদশ শিলালাপতে (809 যো] ) পাঁঞকারভাষে লেখা 
আছে। দারুণ অনুশোচনায় তাঁহার মনপ্রাণ যে ভারয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই শিলালাপি- 
পাঠে আজও অন:ভব করা যায়। কাঁলঙ্গ বৃদ্ধে মানুষের যে প।ণহান ও দুঃখকন্ট 
ঘাঁটয়াছল ভাঁবষ্যতে তাহার শতাংশও “দেবানাম পিক” অশোকের 


শোকের অনংশোচণা 


জি নিকট আতশয় দ2ঃখের কারণ বাঁলয়া বিবোঁচত হইবে । অশোকের 
ভারত মনের এই পাঁরবর্তন তাঁহার ধর্মমতের পাঁরবর্তনেই পাঁরলাক্ষিত 

হইল নাঃ মৌষ" সাম্মাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও পররাণ্ট্র-নীভিতেও ইহার 
প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রাতিফাঁলত হইল। 


অশোক তাঁহার সীমাম্তবতরট দেশগ্দলকে এই বালর়া আম্বাস দিলেন বে, তাহারা 


ক ,০০১০১৪/০৫ হাত 9001) 2 91008]1 100৬10059৪3 15911088, 99 2881 &8 100,000 61৩ 
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90৫ 88010108, 8100 91086 1৪ 10016, 00 1533 (00800 150,000 জ৩1৩ 858260 85 818৩8,” 41806 : 
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১৩২, ভারতের ইতিহাঙ্গকথা 


যেন মৌর্য, সাম্রাজ্যের সামরিক শান্তকে ভয় না করে; কারণ অশোক হইতে তাহাদের 
আর কোন আনিষ্ট ঘাঁটবে না, এখন হইতে অশোক তাহাদের 
পররাষ্ট্র নগাঁতর 
পাঁরবত'ন £ ধমশবজর় দুঃখের কারণ না হইয়া সুখের কারণ হইধেন। কাঁলঙ্গ বিজয়ের 
রন্তপাতের কথা স্মরণ কাঁরয়া অশোক ঘোষণা করিলেন যে, 
ধমণবজয় অথাৎ সৌহার্দ্য, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়া অপরের প্রণীত অজঁন করাই 
শ্রেষ্ঠ বিজয় । 'দ্বাশ্বজয় পাঁরত্যাগ কাঁরয়া তান ধর্মীবজয় জীবনের আদশ* হিসাবে 
গ্রহণ কাঁরলেন। সামারক 'ধিজয়কেই তান প্রকৃত বিজয় বলিয়া আর মনে না করিয়া, 
ধর্মীবজয়কেই প্রকৃত বিজয় বাঁলয়া মনেপ্রাণে গ্রহণ কাঁরলেন।* স্বভাবতই তাঁন মোর 
সম্রাটের চরঅনুল-ত 'দিঁগ্বজয়-নশীত পাঁরত্যাগ করলেন । শুধু তাহাই নহে, তাঁহার 
পত্র, পৌন্র বা প্রপৌন্র কেহ যাহাতে 'দীগ্বজয়ের পথে আর অগ্রসর না হয় সেজন্য ?তাঁন 
ঘোষণা কাঁরলেন, “অপ পান্ত্র প্রপোন্র মে নবম: বিজয়ম মা 'বিজেতব্যম--এখন হইতে 
আমার পনত্র. প্রপৌন্ত কেহই নূতন কোন সামারক 'ধজয়ে অগ্রসর 
ভেরী-ঘোষফে যম হইবে না (আরাম ৬])। তান যুদ্ধের “ভেরী-ঘোষ'কে 
ঘোষ-এ পাঁরণত রিকি 
ধর্ম-ঘোষ" বা ধমের নিনাদে পারণত কাঁরলেন এবং সকল শ্রেণীর 
লোকের প্রাত 'িনতরতাপূর্ণ ব্যবহারের নশীত গ্রহণ কারলেন। 


প্রথমেই 'িনজ দেশের প্রজাবর্গ ও 'বদেশনয়দের নকটে 'তাঁন তাহার ধর্মনীতি 
প্রচারের সংকল্প গ্রহণ কারলেন । আঁহংসা, সংবম, সাম্য, বিনয় 

না প্রভৃতি গুণ যাহাতে সকলের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়, সকলেই যাহাতে 
মৈরশ-নশাঁত গ্রহণ এই সকল গণ-প্রসূত মানাসক আনম্দ ভোগ কারতে পারে, 
সেইজন্য তানি ধর্মপ্রুচারে প্রবৃত্ত হইলেন । 'তাঁন তাঁহার মৈন্রী- 

নত দ্যারা কেরল, চোল, পাণ্ড্, সত্যপনুনত্র, কেরলপন্ন্র প্রভীতি তামিল রাজ্াগাঁলর 
সৌহার্দ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এমন নহে, সীরিয়ার রাজা এ্টয়োকাস- 
মশরের রাজা টোলোম, কাহইীরানর রাজা ম্যাগাস, ম্যাঁসডোঁনয়ার রাজা 


এপ্টিগোনাসং এবং ইপাইরাসের রাজা আলেকজাণ্ডারের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা অর্জন 


কাঁরয়াছলেন। 

অশোকের আমলে চন্দ্রগ্প্ত মৌর্য যে শাসনব্যবস্থার প্রচলন কাঁরয়াছলেন তাহা 
মোটামুটিভাবে অপাঁরবার্তত ছিল। তান অবশ্য কতকগদালি উন্নয়নমূলক পাঁরবত'ন 
প্রবর্তন কাঁরয়াছিলেন ৷ মম্মরপারষদ, মহামন্ত্রী ও মন্ত্র প্রভীতি 
উচ্চ রাজকর্মচারী-পদ তখনও 'ছল। শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদোশক এই দৃই ভাগে আগেকার মতই 'বিভন্ত ছিল। প্রাদদোশক শাসনভার “কুমার, 
এবং “আর্ধপন্র' নামে আভাঁহত রাজ-পারবারের সাঁহত সম্পন্ত ব্যক্তিদের উপর নান্ত 
ছল বাঁলর্লা অশোকের ক্মিপ হইতে জানা যায়। 

রাজা হসাবে অশোক নজ কর্তব্য সম্পকে এক নূতন আদর্শ অনুসরণ কারলেন । 


অভ্ন্তরণণ শাসন 
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রাজ-কর্তব্য সম্পর্কে তাঁহার এই আদশ" রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়াঃছল। 
[তিনি ঘোষণা কারলেন, “সকল মানুষই আমার সম্তান ; আমি যাহা কিছ; কারতোছ 
উহার একমান্র উদ্দেশ্য হইল তাহা'ঁদগকে ইহজগং ও পরজগতে সুখী করা । এই কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়া আমি জীবের প্রাত আমার খণ শোধ করিতে চাই ।”* সুতরাং অশোক 
রর রব [নিজ প্রজাদের প্রাত কর্তব্য সম্পন্ন কাঁরয়াই ষাম্ত ছিলেন 
হাটিন 8 না, মান:ষ মান্রেরই উন্নাতাবধান ছল তাঁহার আদর্শ । এই 
(1481 011008- উন্নতি শুধু ইহজগতের উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরলোকেরও 
91719 ) উন্নাতসাধন তাঁহার কর্তব্যের অন্তভূন্তি ছিল। ইহা 'ভন্নঃ রাজা 
হিসাবে তান 'ানজেকে জীবজগতের নিকট খণন বালয়া মনে 
কাঁরতেন। অপরাপর সমসামায়ক রাজগণ রাজপদকে ?নজ স্বাথণসাঁদ্ধ ও চরম.ভোগের 
সুযোগ বলিয়া মনে কাঁরতেন, 'কন্তু অশোকের রাজ-কর্তব্যের আদর্শ রাজতন্দ্নে 
আদর্শের ইতিহাসে এক বিপ্লব আঁনয়াছল বলা যাইতে পারে। তাঁহার আমলে 
মৌর্য কেন্দ্রীয় শাসন পিতৃ-সংলভ দায়ত্ববোধসম্পন্ন শাসনে রূপান্তাঁরত হইয়াছল। 
অশোক নিজ কর্তব্য সম্পর্কে কেবলমান্র উচ্চ আদর্শ পোষণ কারয়াই ক্ষান্ত 
আদর ও বাস্তব [ছিলেন 51, নিজের জীবনে ?তাঁন সেই আদরশ “কে কার্যকর? কাঁরয়া 
জীবনের কার্ষের মধ্যে তুলিয়াছিলেন। আদর্শ ও বাস্তব জশবনের কাষািলীর মধ্যে 
সামজসা বিধান সাম্জসা বিধানের উদ্দেশ্যে অশোক নানাবিধ পন্থা অনুসরণ 
করিয়াছলেন। 
প্রজাবর্গের ইহলোৌকক মঙ্গলের জন্য তান শাসনব্যবস্থার কতকগুলি সংস্কার সাধন 
করেন। তান প্রাতি তিন এবং পাঁচ বসর অন্তর “রাজুক' বা 
রঙ্জুক, “যত” প্রভাত রাজকমণচারীদিগকে রাজ্য-পারক্রমায় 
পাঠাইতেন। দেশে শান্ত, শৃঙ্খলা, সুবিচার প্রভৃতির কোন 
ব্াযাতক্রম হইতেছে 'িনা সেদিকে দণন্টি রাখবার এবং প্রয়োজনণর ব্যবস্থা অবলম্বনের 
প্ৈবাঁধ'ক ও দায়ত্ব তাহাদের উপর ছিল । অশোক “রাজুং১ নামক রাজকর্ম- 
পণ্বাঁধক পারুমা চারখাদগকে নজ বিচার-বিবেচনা অন-যায়শ উপাস্থত সমস্যা 
সমাধানের স্বাধীনতা দান কারয়াছলেন। উপারস্ছ কমণ্চারীদের হস্তক্ষেপের ভয় 
হইতে মুত্তভাবে কর্তব্য সম্পাদনের সুযোগলাভ কারবার ফলে 
শাসনকার্যে অযথা 1ধলম্ব হওয়ার পথ দূর হইয়াছিল । মৃত্যুদণ্ড- 
প্রাপ্ত ব্যান্তমান্রেই যাহাতে তিন দিনের অবকাশ পায় সেই ব্যবস্থা অশোক করিয়া ছলেন। 
মৃতুদণ্ডপ্রাপ্ত বান. পূর্বে এ-ীবষয়ে বাভল নয়ম ছল। কোন কোন প্রদেশে 
1দগকে প্রাণাঁভক্ষার  মতত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যান্তকে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম চারীর ?নকট প্রাণভিক্ষার 
জন্য তন দিনের সময় দেওয়া হইত, কোন প্রদেশে আবার এই সৃযোগও দেওয়া 
55598 হইত না। কিন্তু অশোক এজন্য সবন্তই এক 'নয়ম প্রবর্তন 


ইহলো'কক মঙ্গল 
সাধন 
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কাঁরয়াছিলেন ॥ আইনের চক্ষে সকলে-ই সমান এবং সম-অপরাধের জনা সম- 
দশ্ত-সমতা ও পরিমাণ শান্তিদান-_ এই দুইটি নশীত প্রবর্তন কারিয়া অশোক 
ব্যবহার-সমতা “বাবহার-সমতা"* ও “দণ্ড-সমতা” জ্ছাপন ক'রয়াছিলেন ॥ 
জীব মান্লেরই ইহলোৌকিক ও পারলোিক উন্নতাবধান করা ছিল অশোকের রাজ্ব- 
কর্তব্যের আদর্শ ॥ এইজন্য তানি শুধু মানূষের নহে, পশুর জন্য চিকিৎসালয় চ্াপন 
কারয়াছিলেন “দেবানাং 'প্রয়ম: 'প্রয়দার্শন রাজ্ঞো দ্বে চিকিৎসাকতা 
সত ৮ মানুষ চিকিসা চ পশু চাকসা চ" (2 7) । মানষ ও পশুর 
স্থাপন, কপ-খননও স্মবিধার জন্য তান রাস্তার পাশে কূপ-খনন ও বৃক্ষরোপণ 
বক্ষরোগণ করাইয়াছিলেন । “পংথেসু কৃপা চ খানাপিতা ব্রছা চ রোপাপিতা 
পাঁরভোগায় পসৃমনৃশানাম (8 7) সীমান্তবত+ দেশগীলতেও 
তিনি দাতব্য; প্রাতষ্ঠান চ্থাপন করিয়াছিলেন। মানুষ ও পশহর উপকারে আসিতে 
পারে এর্‌প ওঁষাঁধ রোপণের বাবস্থাও 'তান কারয়াছলেন । 
রাজকর্মচারিবর্গ তাহাদের কর্তব্য সম্পাদনে যাহাতে অবহেলা না দেখায় সেইজন্য 
রি 1তাঁন তাহাঁদগকে সতর্ক কাঁরয়া 'দিতেন। তাহার 'লাঁপতে 
তা প্রত তিনি ন্যায়-বিচার, ব্যবহারিক শালশনতা বজায় রাখা, ক্রোধ, 
'নিদেশ দান আলস্য, অধৈর্য প্রভীত ত্যাগ করা প্রভাতির প্রাত রাজকর্মচারীদের 
দুষ্ট আকর্ষণ কাঁরয়াছিলেন। পপ্রাতবেদক' নামক রাজকীয় 
বাতাঁবহগণকে ব্বাজোর যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তথ্যাদি জানাইবার জন্য যে- 
কোন স্থানে, যেকোন সময়ে তাঁহার সাহত সাক্ষাতের অনুমাতি তিনি দান করিয়াছিলেন । 
উদ্যানে ভ্রমণরত অবস্থায় আহারকালে, আরাধনারত অবস্থার, 
জলি বত. এমন কি অন্তঃপুরেও প্রাতযেদকগণ তাঁহার সাহত সাক্ষাৎ কারতে 
পারত । প্রজাবর্গের প্রাতি ব্রাজ-কর্তব্য সম্পকে অশোকের 
এইরূপ দায়িত্ববোধ গল ।* 
প্রজাবর্গের ইহলোকিক উন্নতি বিধান করিয়াই অশোক সন্তু 'ছলেন না। তাহার 
আদর্শ ছিল মানুষ মান্রেরই ইহ-জ্ঞাগ্গাতক এবং পর-জাগাতিক 
১৪ উন্নাতাঁধধান ॥ পরজগতের মানুষ যাহাতে সুখী হইতে পারে 
সেজন্য তাহাদের ধর্মভাব ও ধমনিশীলন বাম্ধর জন্য তিনি 
“র্মমহামান্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী 'নয্লোগ কারয়াছিলেন । সমাজের প্রাতিস্তরের 
ধমহামাত নিয়োগ. লোকের মধ্যে 'ধর্মমহামান্র” নিয়োগ করা হইয্লাছল ॥ স্বজাতির 
আধ্যাত্মিক উন্নাতর জন্যও “স্ী-মহামান্ত্' নিযুস্ত করা হুইয়াছিল। 
সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্মভাব জাগাইবার উদ্দেশ্যে অশোক ম্বয়ং নানাপ্রকার অলৌকিক 
ঘম'যারা, র্মমজ,. দ-শ্যাঁদ দেখাইতেন । ধর্মযান্রা, ধর্মমঙ্্রল, ধর্মসমাজ প্রভাতি যাহা 
ধম'সমাজ বাম্ধর সহায়ক ষলিয়া তাপ মনে কারতেন, সেই সকল, প্রতিষ্ঠান 
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১৩৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ও প্রথাকে 'তনি উৎসাহত করিতেন । দিশ্বিজয়, বিহার-যান্ত্রা আমোদ-প্রমোদের জন্য 
“সমাজ” প্রভাতি যাহা কিছু আহংস-নশীত বা নৈতিকতার পারিপষ্থখ তাহাই 'তাঁন 

নাষদ্ধ কারয়াছলেন । যাহাতে রাজ্যে জীবহত্যা না হইতে 
আহংস-নগাতির প্র রর 
রে পারে সেজন্য 'তাঁন নানাপ্রকার নয়ম-কানহনের প্রবর্তন 

| 

কারয়াছিলেন» এমন দি নিজেও, মাংসাদ আহার ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । শুধু দেশের প্রজাবগ্ের ধর্মভাব বুদ্ধি কারয়া-ই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন 
টার না, গবদেশে দত পাঠাইয়া ধর্ম প্রচার কারয়াছিলেন । জনসাধারণের 
রদ ত: “হনে ধর্মভাব জাগাইবার জন্য তান রাজ্যের সীমায় শিলালাপ, 
সাহফুতা বৃদ্ধি স্তস্ালাপ প্রীত উৎকীণ“ করাইয়াছিলেন । "বাঁভন্ন ধম্বিলম্বীদের 

মধ্যে ভ্রাতৃভাব, সমবায় ও সাঁহফ্ণুতা ব:দ্ধির জন্য ?1তাঁন চেষ্টা 
কারতেন। 'নজে বোদ্ধ-ধমবিলম্বণশ হইয়াও তান ব্রাক্ষণ, শ্রমণ, জৈন-নর্গন্থ ও 
আজাবিক সম্প্রদায়কে নানাপ্রকার দানে সম্মানিত করতেন । 


সম্রাট অশোক মানুষের সেবার জন্য স্বণণসংহাসন ত্যাগ কারিয়া পথের ধৃঁলিতে 
নাময়া আপিয়াছিলেন। রাজা হইয়াও তানি ছিলেন খাঁষ। প্াাথবীর রাজতন্ত্রের 
কাকি ইতিহাসে রাজ-করতবোর এত বড় মহান আদ আর কেহ স্থাপন 
করেন নাই, অথবা আদর্শ ও বাস্তব জীবনের মধ্যে এত সম্পূর্ণ- 

ভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চাঁলতে পারেন নাই । 


অশোকের সাম্রাজ্যের [বিস্তাঁতি (17677 01 890159+5 [701])176 ) £ অশোক 
1সংহাসনে আরোহণের পর স্বশ (9৪৪৪) নামক দেশ ও কাঁলঙ্গ রাজ্য জয় কাঁরয়াছলেন। 
সা্াজোর 1বস্তীতি উত্তরাধিকারসমৃ্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্যের সহিত নবাবাঁজিত রাজ্য সংযণান্তর 
সম্পকে জানিবার পর তাঁহার সাশ্রাজ্য প্রায় সর্বভারত ব্যাঁপয়া বিস্তারলাভ 
দ.ইাঁট উপায়ঃ করিয়াছিল। অশোকের আমলে মৌর্য সাম্রাজোর বিস্তৃতি সম্পর্কে 
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জানবার আমাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুইটি উপায় আছে। 
(৯) পরোক্ষ উপায়ঃ অশোকের 'িলালাপর প্রাপ্তিস্থান; (২) প্রতাক্ষ তথা 
অশোকের 'লাঁপ, দেশীয় ও 'বিদেশীয় লেখকদের রচনায় সাম্রাজ্যের বাঁভন্ন অংশের 
উল্লেখ । 


(১) শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান £ অশোকের চৌদ্দাট শিলালাপর 'বাভন্ন সংস্করণ 
তাঁহার রাজ্যের সীমার 'বাভন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে । নিজ 
'লাঁপর প্রা্িম্থান প্রজাবর্গ যাহাতে তাঁহার ধর্মীলাঁপ” পাঠ কাঁরয়া সেই নিশি 

অন:সারে জীবন যাপন কাঁরতে পারে, সেইজন্য তিনি শিলালাপ 
উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন ॥। স্যভাবতই এগুলি 'তাঁন নিজ রাজ্যের অভান্তরে স্থাপন 
করিয়াছিলেন। পররান্টে তান শিলালাপ চ্ছাপন কাঁরয়াছিলেন, এরূপ মনে কারবার 
কোন য্যান্তবূন্ত কারণ নাই। সুতরাং শিলালাপর প্রাপ্তন্ছান হইতে অশোকের 
সাম্রাজ্যের 'বিস্তাত নিরূপণ কাঁরলে ভুল হইবে না। 


এই সকল শিলালাঁপর একটি সংস্করণ পদকে বতর্মান পুরা জেলায় ভুবনেম্যর 


মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১৩৭ 


নামক স্থান হইতে কয়েক মাইল'দ্‌রে পাওয়া গিয়াছে । দক্ষিণ-পূর্ব 'দিকে বর্তমান 
উঁড়ষ্যার গঞ্জাম জেলার জৌগড়, দক্ষিণে মাদ্রাজের কারনূল জেলার জেরাগুদি এবং 
টানি মহীশ্‌রের চিতলদুগ্গ জেলার মাস্ক, দক্ষিণ-পাশ্চমে বোম্বাই 
দাক্ষিণ, দাক্ষণ-পণ্চিম, রাজ্যের থান জেলার সোপারা ও সৌরাম্ট্রের গির্‌নার, উত্তর- 
উত্তর-পাঁশ্চম ও উত্তরে পশ্চিমে বর্তমান পাকস্তানের অন্তগ ত মানসেরা ও শাবাজগড়ী 
প্রাপ্ত শিলা'লা'প এবং উত্তরে দেরাদুন জেলার কালী নামক স্থানে অশোকের 

শলালিপির ?বাভন্ন সংস্করণ আবচ্কত হইয়াছে । শলা'লাঁপর 
এই সকল প্রাপ্তিস্থান অশোকের সাম্রাজ্যভূন্ত ছিল মনে করাই সমীচীন হইবে । সুতরাং 
ইহা হইতে স্পম্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব দিকে কামরূপ বা আসাম এবং দাক্ষণে 
তামল রাজ্যগ্ল ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ অশোকের সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল। 


(২) অশোকের শিলালিপি ও অপরাপর লেখকদের রচনায় উল্লিখিত স্থানসমহ £ 
শিলালাঁপর প্রাপ্তিস্থান হইতে অশোকের সাম্রাজ্যর 'বিস্তীতি সম্পর্কে আমরা ধারণা 
পাইয়া থাক, অশোকের শিলালাঁপ, দেশনয় ও বিদেশীয় লেখকের রচনায় উহার সমর্থন 
দার পাওয়া গ্িয়াছে। অশোক তাঁহার শলালাপতে |] 17 ৬ ২71) 
সধমাল্তবতঙ্শ দেশ. তাঁহার সাম্মাজ্যের সীমান্তবতর্ঁ দেশগুলির উল্লেখ কারতে গিয়া 
সখ'রয়া, চোল,পাণ্ড্, সরয়ার রাজা এ্টয়োকাস-এর* রাজ্য, এবং দাঁক্ষণ-ভারতের 
সতাপত, কেরলপ-ঘ চোল, পাণ্ড্য, সত্যপনুত্তঃ কেরলপনুত্র প্রভীত তাঁমল রাজ্য ও তাম্র- 
ও তান পণ পণ+র উল্লেখ করিয়াছেন পূবে উল্লিখিত হইয়াছে যে সৌলউকস 
চন্দ্রগূপ্তকে কাবুল, কান্দাহার. মকংরাণ ও হিরাট প্রদেশ দান কাঁরয়াছলেন। অশোকের 
আমলেও এই সকল প্রদেশ মৌষ সাম্রাজ্যভুন্ত ছিলঃ তাহা সাীমাম্তবতৰ্ রাজা হিসাবে 
এশ্টিয়োকাসের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়। 


ইহা ভিন্ন, অশোক তাঁহার  শলালাপতে মগ্ধধ, খলটিক পরত, কৌশাম্বী, লহাম্বনী 
সাম্রাজাভ.্ত গ্রাম, কলিঙ্গ, অটাব, সবর্ণীগাঁর ইসিল+ উজ্জায়ি*,- ও তক্ষাঁশলা 
স্ছানগধালর উল্লেখ তাঁহার রাজ্যের অংশ বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 


গ্রিক লেখকগণ “ঙ্গারদে' অথাৎ বাংলাদেশ অশোকের সাম্রাজ্যভুন্ত বালয়া বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন। কল:হণের রাজতরাঙ্গঈণ7 ও হউয়েন সাঙ-এর ববরণ 
হইতে কাম্মীর রাজ্য যে মৌ সাম্রাজ/ভুক্ত 1ছল. তাহা 
জানতে পারা যায়। 


উপার-উত্ত স্থানগীলর উল্লেখ হইতে আসাম বা কামরূপ ও তামিল রাজাগঠাল ভিন্ন 
সমগ্র ভারতবর্ষের উপর অশোকের আধিপত্য বিস্তৃত 'ছিল+ তাহা 
ও সে সহজেই অনূমান করা যায়। পরাক্ষ উপাদান অর্থাৎ শিলালির 
সংস্প্ট ধারণা প্রাপ্তিস্থান ও প্রত্যক্ষ বর্ণনা অর্থাৎ স্থানগুলির উল্লেখ এই 
দুইয়ের সামঞ্জস্য হইতে অশোকের সাগ্রাজ্যের 'বস্তাঁত সম্পর্কে 

. সুস্পন্ট ধারণা লাভ করা সহজ হইয়াছে, বলা বাহুল্য । 


বাংলাদেশ ও ফা্মশর 





শত শ্িশ  শ্ 


*:80090503 (11) 15509 (261-264 8. 0.) 8106 ০1 99715. 





১৩৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


জশোকের হম ও €(850109+5 7৪116107 [70118777719] 200. 161161008 
৮১100101599 8 কালঙ্গ বৃদ্ধে যে রুস্ত-গঙ্গা ধাহয়া গিয়াছল তাহা অশোকের অন্তরে 
| গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার অন্তরে সপ্ত 
উট মহামানব যুদ্ধের মমাম্তিকতার রূঢ় স্পর্শে যেন জাগিয়া 
ধমে" হশক্ষারহদ উঠিয়াছিলেন । এক গভীর মনন্তাপ তাঁহার অন্তরকে যখন সম্পর্প 

ধিহহল কারিয়া তূ'লিরাছে, ঘখন কৃতকর্মের অনুশোচনায় তিন 
মৃহামান, তখন শাম্ত ও মৈত্রীর প্রতশক গোৌতমবৃণ্ধের ধর্মে তান দণক্ষা গ্রহণ 
কারলেন। 


অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কাঁরলেও তাঁহার ধমনশীত বৌদ্ধ ও অপরাপর ধর্মের শ্রেষ্ঠ 
নগীতগ্ীলর এক অভুতপূর্ব সমন্বয় ছিল । এই কারণে উইলসন: প্রমূখ এরীতহাসিকগণ 
টিনন্ অশোকের ধর্ম যৌদ্ধধর্ম 'ছিল কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ 
নে করিয়াছেন ॥ ডঙ্টর ক্লীট্‌ ()£ ঘ1০০) অশোকের ধর্মকে ধ্নষ্ঠ 
বাজগণের কতণব্যকর্মের নখতি বাঁলয়া মনে করিয়াছেন । কিম্তু 

ভাশ্ডারকর, ধি. এম. বড়ুয়া প্রমুখ এীতহাসিকগণ অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে 
কোন সন্দেহ পোষণ করেন নাই । অশোকের 'শিলালাঁপতে (2 ] ) উল্লেখ আছে 
টাল যে 'ণতাঁন দুই বৎসরের আঁধককাল যাবৎ উপাসক হইয়াছেন, কিন্তু 
এক বৎসর তান ধর্মব্যাপারে যেমন উদ্যম প্রদর্শন করেন নাই, 

কিন্তু সংঘের সাঁহত জাঁড়ত হওয়ার পর হইতে প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তান যথেষ্ট উদ্যমের 
সাহত ধর্মপালন করিতেছেন।” সংঘ অবশ্যই বৌদ্ধসংঘ এ-বষয়ে সন্দেহ নাই ।* এই 
চিরাযালাত শিলালাপ (14ায়া॥ ] ) অশোকের আঁভষেক-ক্রয়ার দ্বাদশ বৎসরে 
বর্ষে বৌদ্যম! গ্রহণ. উৎকীর্ণ'করা হইয়াছল। সৃতরাং ইহার দুই বৎসরের পূ্েই 
অর্থং নবম-দশম বৎসরে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কীরয়াছিলেন। 

রোমিলা থাপর তাঁহার 45076 ০10. 06 7020155 ০% 0,6 21521%05 নামক গ্রন্থে 
অশোকের ধন্ম' (0)8007৯)-কে তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন বাঁলয়া বণনা করিয়াছেন। 
জিরার তাঁহার ধম্ম বোগ্ধধমেরি নামাম্তর বলিয়া মনে করেন না। [তান 
বাতির অবশ্য একথা স্বীকার করেন যে, অশোকের ধর্মের উপর বৌদ্ধধর্ম 
ও হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল, িম্তু অশোক তাঁহার ধন্মকে এমন 


পপ সপপপা | পপ 


৯ ০৫]৫18 701৩ 01)81) ৬০ 5819 2100 & 10811 0080 | 817) 185 ড/0191)100৩17 00 080 29০৫ 
5761% 0238611 0" 006 9৩৪৫. 700, 118066৫ 6০7 00016 091) 005 9521 1108 হ 108৬৩ 0০৩12 
15108 11) 09০ 9917808 [ 159৮০ 576715৫ '177979511 90190011519. (8২8 যু) ৬106: 
[19810081881 45082) 0. 81. 
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মৌর্য সাম্রাজোর উত্থান ও পতন ১৩৯ 


একটি নৈতিক ও কার্যকরী জীবনাদর্শে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন যাহা শনহসরপ 
করা তদানশস্তন সমাজের পক্ষে সহজ ছিল । 


যাহা ছুউক, সার্বজনণনত্ব-ই হইল অশোকের ধর্মের মূলনীতি । তাঁহার ধম 
আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা আঁধকতর উদার ও মানবধম“ছিল। সংসারত্যাগী 
অশোকের ধর্মমত. গৃহণীর ধর হইতে ইহার মূলগত পার্থক্য ছিল। তন গহীর 
সার্বজনপনদ্ব ও জন্যই ধর্মপ্রচার কাঁরয়াছিলেন, সুতরাং পারযার ও পারবারিক 
উদারতা জ্বনই ছিল তাঁহার ধর্মের মূল 'ভাত্ত। স্বভাবতই অশোকের 
ধর্মনীতিষ্ঠে (পতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বয়োজ্োষ্ঠদের প্রাত শ্রদ্ধাশীল হওয়ার 
রজ্ধা, বিনয়, ধা, [নরেশ রাহয়াছে । দাস-দাসীর প্রাত দয়াধান, আত্মীয়-্বজনের 
সত্যবাঁদতা, ইন্দ্র প্রাত বিনয়? ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের প্রাতি ভান্তান হইতে তান 
সে 'নদেশ 'দিয়াছেন। সত্যকথন, পাঁধিন্রতা, ইীন্দ্িয়-দমন, কৃতজ্ৰতা” 
8 অচলাভীন্ত প্রভীতি সদ্‌গণের উপর অশোক গুরুত্ব আরোপ 
কারয়াছেন । 1দ্বতশয় ভ্তভতালাপতে (র 7] ) অশোক তাঁহার ধর্মনশাতি ধ্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বথাসম্ভব ধম শাপ- ধালয়াছেন যে, পাপ যতই কম করা যায়ঃ ততই ভাল। কিম্তু 
কার্ধকরণ, সংকাহ্,। সংসারধমর্ঁকে আনচ্ছাসত্তেও হয়ত অনেক সময় অধর্মের কাজ 
ধান প্রভণত কাঁরতে হয় । এজনা সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজ, দয়া, দান? সত্যবাদতা ও 
সদগপের অন্থ্ঠার পাঁবশ্রতা প্রভাতি সদগ্গুণের অনুশীলন করা প্রয়োজন (অপাসননভে” 
বহুকয়ানে, দয়া ঘ্বানে, সাচে, শোচয়ে )। 


আত্মপরুশক্ষা, মিতব্য়িতা, সামানা সণ্য়ঃ অন্তদশন্ট প্রভৃতির প্রয়োজন আছে? একথা 
অশোক ঝাঁলয়াছেন। আঁহংসা ছিল অশোকের ধমের মূলনশীতি। পরধর্মের প্রাত 
পরধর্মসাহফৃতঃ শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিভিল্র ধমাবলদ্বীদের মধ্যে সমবায় ও সহযোগ 
প্রভীতর ব:দ্ধির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন । অপ্বরর ধর্মের উপর 
আঘাত হাঁদিলে নিজধর্মের উন্নাতর শ্ছলে অবনতি ঘঁটিবে, একথা 1..।ন বাঁলয়াছেন। 
[তান সব্ধর্মের সার অর্থাং সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ নীতিগ্াীলর বহুল প্রচার ও বৃদ্ধির 
(ধম্মানৃসাতি, ধম্মবৃদ্ধি) জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তান পরধর্ম সম্পকে: 
সমালোচনা না-করা, অপরাপর ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা প্রভীতর নির্দেশ 
দয়াছিলেন ॥ এইভাবে তিন সমসামায়ক বহ ধর্ম-সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন ! 
তান নিজেও বিভব ধমবিলম্বীদিগকে নানাপ্রকার দানে তুষ্ট কারতেন। বরাবর 
পর্বতের গৃহাগুলি তিনি আজাীবিক সম্প্রদায়কে দান করিয়াছিলেন । 
অশোকের ধমণপ্রচার (01155807275 80161516165 ০1 5018 ) £ সম্রাটের পক্ষে 
ধর্মপ্রচারক হওয়া সহজসাধ্য নহে । র্রাজক্ষমতার 5.'হত ধর্মপ্রচারকদের দায়িত্ব মিলিত 
টি হইলে স্বভাবতই তরবারির প্রাধান্য ঘটে। রোমান সম্রাট 
রর কনস্টানটাইন, পবিব্ রোমান সম্রাট (17015 7807280 20019920: ) 
. শালেম্যান-এর দস্টান্ত এবিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'কিষ্তু 
মৌর্ধ সন্াট শোক 'ছিলেন রাজার্ধ । তাঁহার ধর্মপ্রচারে সামারিক শান্তর প্রয়োগ বা 


+১৪০ ভারতের ইীতিহাসকথা 


প্রয়োজন ছিল না। পশশান্তকে দমন কাঁরয়া মানবতার প্রাধান্য স্থাগনই ছিল এই 
হধমণপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য । ৰ 


অশোক ধর্মপ্রচারের জন্য নানাবিধ পন্থা অবলম্বন কাঁরয়াছলেন । সাধারণ 
মানুষের মনে ধমানূরাগ স:ন্টি কারবার উদ্দেশ্যে অশোক স্বয়ং 
অপেদতপাদ. নানাপ্রকার অলৌকক দৃশ্য (হস্ত দশনা, বিমান দশনা, 
প্রার্শন আগখথণ্ডানি ) দেখাইতেন । যে-সকল সমাজ অর্থাং সংঘের উদ্দেশ্য 
ছিল পশীশকার ও অন্যরূপ 'হংসাত্মক কাযাঁদি, সেগুলি তান 
নিষিদ্ধ করিয়া তংচ্ছলে ধর্ম-সমাজ স্থাপন কারয়াছিলেন। ম্ত্রগলোকেরা অর্থহখন যে- 
সকল মঙ্গলানুষ্ঞঠান কাঁরতেন, সেগুীলর পাঁরবর্তে ধম“মঙ্গলের 
প্রবর্তন করা হইয়াছিল । পূর্বে রাজপূরূষগণ 'বহার-যান্রা অর্থাৎ 
আমোদ-প্রমোদের জন্য (7057৪ ০0171985076 ) নানাচ্ছানে গমন 
করতেন । অশোক বহার-যান্রার পাঁরবতে" ধর্মযান্রার প্রবর্তন কারলেন্ন। ধর্মস্থান 
পাঁরভ্রমণ, ধর্ম-প্রচার প্রভীতি ধর্মযান্রার উদ্দেশ্য ছিল ॥ অশোক 
স্বয়ং বুদ্ধের জন্মস্থানে এবং তাহার জীবনের সাঁহত জাঁডুত 'বাঁভন্ন 
স্থানে ধর্মযান্রায় গিয়াছিলেন এবং সে-সকল স্থানে নানাপ্রকার দান-দাক্ষিণার বাবস্থা 
কারয়াছিলেন। বুদ্ধের জন্মস্থানে তিনি একটি স্মাতস্তন্ত স্থাপন 
কারয়াছিলেন । ধর্মপ্রচার ও ধর্মের অনুশখলনের প্রবাত্ত জন্মাইবার 
জন্য অশোক সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ধরমমমহা্ান্র' নামক 
এক শ্রেণীর কমণারণ 'নযন্ত করিপ্লাছিলেন । ধর্মপ্রচারের জন্য ?তাঁন ধর্মীলাঁপ উৎকণীণ" 
| করাইয়াছিলেন, ধমন্তন্ত স্থাপন কাঁরয়াছলেন এবং ধর্মশ্রবণের 
রা ব্যবস্থ। কাঁরয়াছিলেন। পথের পাশ্বে তান বটবৃক্ষ রোপণ, 
শঢাকৎসালর স্ধপন কপ-খনন, সরাইখানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া মানুষ 
ও পশুর স্াবধা কাঁরয়া 'দিয়াছলেন। তৃতীয় 1শলা'লাপতে 
অশোক বাঁলয়াছিলেন যে, তিনি রাজ.ক, যৃত বা যুক্ত ও গ্রাদোঁশকদের তন এবং পাঁচ 
বৎসর অন্তর দেশ-পরিবক্রমায় বাহির হইয়া তাঁহাদের রাজকাঁয় 
কর্তব্য 'ভিন্ন ধমেপিদেশও দান কারবার আদেশ দিয়াছেন । বোদ্ধ- 
সংঘ যাহাতে 'বিনন্ট না হইতে পারে, সেশীবষয়ে অশোক অত্যন্ত 
মনোযোগী ছিলেন। বৌদ্ধমতাবলম্বীদের মধ্যে 'পরস্পর-ীবরোধন দলের স:ন্ট হইলে 
অশোক পাট্রলিপূত্তর নগরে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীত আহবান 
8 বৌদ্যসঙ্গীত, কাঁরয়াছলেন। এই সভার সভাপাঁত ছিলেন মেগগাঁলপূত্ত। 
বেশে প্রচারক ৫ 
এপ এইঃসভার সিদ্ধান্ত সারনাথ স্তাঁলিতে উৎকীণ“ করা হইয়াছিল । 
রর এই সভা 'বাভন্ন দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণের ব্যবস্থা কাঁরয়াছল। 
কা*্মীর ও গান্ধারে মত্জশ্তিক নামক ধর্মপ্রচারককে প্রেরণ করা হইয়াছল। ইহা 
গভন্ন, মহারক্ষিত নামে একজন ধর্মপ্রচারক সপীরয়া, মিশর, কাই রিনি) ম্যাপিডানিয়া, 
ইপাইরাস; প্রভৃতি গ্রীকদেশে প্রোরত হইয়াছলেন। হিমালয়ের পার্বত্য দেশগযালতে_ 
নেপাল প্রভৃতিতে গিয়াছিলেন মাঁক্ফমম। ধর্মরাক্ষত নামে একজন বন (গ্রীক) 


খম-সমাজ, ধর্যাল্তা, 
ধমমঙল 


গশে।কের ধমযাঘ্রা 


খম“মছামাঘ, ধমণলাপি, 
ধম-স্তম্ভ, ধম-শ্রবণ 


ব্রৈবাধক ও পণবার্ধক 
'রাজ্য-পারক্রমা 


মোষ সাম্াজ্যের উত্থান ও পতন ১৪১৯ 


ধর্মপ্রচারককে প্রত্যন্ত ন:পতিদের রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল । মহাধর্মরাক্ষতকে 
মহারাণ্ট্রে, মহাদেবকে মাঁহষমণ্ডলে অথাৎ মহীশ:রে, উত্তর-কানাড়ায় রক্ষিতকে, স্বর্ণ" 
মহারাক্ষত, ধর্মরক্ষিত, ভূমি অথাৎ ব্র্মদেশ ও উহার দাঁক্ষণ-পূর্ব অঞ্চলে সোণ ও উত্তর 
মহাধম'রাঁক্ষত, মহাদেব, নামে দুইজন ধর্মপ্রচারককে এবং মহেন্দ্র ও সম্ঘামন্ত্রকে সিংহলে, 
চি রা ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল । 'সিংহলের রাজা তস্য 
মহেন্ত্ ও সপ্ঘামা সম্রাট অশোকের 'িন্তর ছিলেন এবং তাঁহারই ইচ্ছারুমে মহেন্দ্র ও 
সম্ঘামব্রার নেতৃত্বে একদল ধর্মপ্রচারক 'সিংহলে গমন কাঁরিয়াছিলেন। জে- কে. স্যাণ্ডার্স 

(. ঢু 90709%৭) নামে একজন খ্যাতনামা ইংরেজ এীতহাপসিকের 
রি ০ মতে অশোকের ধমপ্রচারকগণ পহীথবীর হীতিহাসে সবাপেক্ষা 
কক ০ম আঁধক কৃণ্টিমূলক প্রভাব-1বস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা 
ধমণপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতণয় সভ্যতা ও কীণ্ট ভারতের বাহিরে বিস্তার কারয়াছলেন। 
অশোকের আমলে মৌর্য ভাস্কর ও স্থাপত্য-রীত সিংহলে অশোকের ধর্মদত মহেচ্ছু 
কর্তৃক প্রবার্তত হইয়া?ছল। 


অশোক তাঁহার [নীজের জীবনের কাষকিলাপ* উন্নত ধরনের ধর্মনীত পালন ও 

প্রবত্ন গবদেশে কর্মদৃত প্রেরণ প্রভৃতির দ্বারা একাট স্থানীয় ধর্মকে জগদধর্ে 

এ. এ পারণত করতে সক্ষম হইয়াঁছলেন । তাহার চেষ্টার ফলেই বৌদ্ধ- 

ও ধর্ম জগদধমে ধর্ ভারতের সীমা আতব্রম কাররা অপরাপর দেশে বিস্তারলাভ 

কাঁরয়াছল। বোদ্ধধমের উৎপাক্িস্থান ভারতবষে' আজ বোদ্ধ- 

ধমের প্রাধানা না খাঁকলেও জগতের এক বশাল লোকসংখ্যা বুদ্ধের শরণাগত ! 
ইহাতে রাজার্ধ অশোকের দান অপাঁরমেয় । 


অশোকের রাজ্যশাসন (407017115681107) 01 850]. ) £ সম্রাট অশোকের 
আমলে মোষ-শাসনবাবস্থা স্বৈরতান্ত্রক ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'কম্তু অশোকের 
রাজ-কর্তবোযোর আদর্শ, প্রজাসাধারণের প্রাত তাঁহার িতৃসুলভ 
দাঁয়ত্ববোধ এবং সবেপার মান্ত্রপারষদের সংখ্যাগারচ্ঠের 
মতের প্রা তাঁহার শ্রদ্ধাশীলতা তাঁহার শাসনবে সর্বতোভাবে প্রজাহতৈষা কাঁরয়া 


তুালরাছিল। 


প্রজাহতেষণ শাগন 


শাসনধ্যবস্থার মল কাঠামো চন্দ্রগণগ্ত মৌযের আমলে যেরূপ ছিল (চম্দ্রগপ্তের 
শাসনব্যবস্থা দ্ুষ্টব্য ) উহার কোন বশেষ পাঁরবর্তন অশোকের 


প্রদেশগীল £ উত্তরা- . এ 

পথ, দাক্ষণাপথ, আমলে সংঘাটত হয় নাই । ডত্তরাপথ, দীক্ষণাপথ, অবস্তী, প্রাচ্য 
অবন্তণ, প্রচচ্য ও ও কাঁলঙ্গ এই কয়'ট প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছল । প্রদেশগ্দাীলর 
রানি শাসনকতাঁদের পপ্রাদোশক' বলা হইত । যবন তুষাস্ক অশোকের 


কালে সৌরাপ্ট্রের প্রাদোশক ছিলেন। উপরাজ' নামে এক শ্রেণর সহকারী রাজা 
প্রাদোশক, উপরজ, অশোকের আমলে ছিলেন বাঁলয়া মনে করা হয়। উপরাজ 1ভন্ব 
যুবরাজ; মান্মপারষদ. বুবরাজ অগ্রামাত্য বা প্রধানমন্ত্রীর সহায়তাও 'তাঁন গ্রহণ কারতেন 
বাঁলয়া মনে হয়। মাম্মপাঁরষদের সংখ্যা্গারষ্ঠর্দের মতামতের উপযবন্ত মুল্য অশোক 


১৪২ ভারতের ইাতহাসকথা 


দতেন এবং এজন্য তান প্রাতবেদকগণকে মান্পারষদের সংখ্যাগারস্ঠের মতামত 
তাঁহাকে অনাতাবলঘ্বে জানাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। 


অশোকের অনুশাসনসমূহে তিনশ্রেণীর রাজবর্মচারধর উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা £ 
রাজক, বত ও মহামান্্। রাজুকগণকে অশোক কয়েক লক্ষাধক ( চর 1500290 
61000898770” ) প্রজাবগের শাসনভার 'দয়াছিলেন। প্রজ্বাবর্গের 

সব নার যত সাংসারিক ও নোতিক উন্নীতসাধনই ছিল রাজ্‌কদের দায়ন্ধ ॥ 
আধুনিক কালের জেলা ম্যাজস্টেটের দায়ত্ের সাহত রাজৃকদের 

গারত্ব তুলনা করা ঘাইতে পারে । যৃতগণ রাজকীয় সম্পাঁত্ত রক্ষণাবেঙ্গশ, রাজ্মস্ব-আদার 
ও ব্যয় এবং 'হসাবরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত 1ছলেন। মহামান্রগণ 'বাভন্ন বিভাগ্গের ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচারী 'ছিলেন। রাজ্]াভিষেকের চতুর্দশ বৎসরে অশোক “ধমমহামান্র' নামে এক 
রা শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন । ইহাদের কাজ ছিল 
ধমনিংশীলন ও ধর্মবাষ্ধর সহায়তা করা । সর্বজা(ত ও সবশ্রেণর 

লোকের মধো অশোক ধর্মমহামান্ত নিয়োগ কাঁরয়াছলেন । স্ভ্রীজাতর তত্বাবধানের 
জন্য স্্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত নামে কমণচারশর উল্লেখ পাওয়া যায় । 


হত সরল ও [চার ব্যাপারে তান দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা প্রবতন কারয়া- 
ব্যবছার-গমতা 

ছিলেন এবং মতত্যুদশ্ডাদেশ-প্র।প ব্যন্তদিগকে প্রণাভিক্ষার জন্য 
তন দিনের অবকাশ দানের ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। 


পৌরশাসনের ভার 'ছিল “নগর-ব্যবহারিক' নামক কমণচারীর উপর ॥& পদমধাদার 
বিহিত দিক দিয়া তিনি মন্ত্রী বা মহামান্রদের পর্যায় [ছলেন। 
অশোক প্রতিবেদক নামে বাতবিহদের উপর অতাগধক 'নভ'র 
কাঁরতেন। প্রজাবগের অবস্থা সম্পকে জানাইবার জন্য তাহারা যেকোন সময়ে, 
টিন যে-কোন স্থানে এমন 'কি অস্তঃপুরেও অশোকের সাঁহুত সাক্ষাৎ 
কাঁরতে পারতেন ॥ অশোক তাহাদিগকে এই ম্যাধশনতা দান 
কারয়াছিলেন, কারণ প্রজার কাজে [তিনি স্থান-কালের ধিচার কাঁরতেন না ।* '্রজভুমিক' 
উজভ্পানক নামে একজন রাজকর্মচারীর উল্লেখ অশোকের শিল্ালাপতে 
(2 207) পাওয়া যায় । কপ-খনন, বৃক্ষরোপণ» শীষাঁধ-রোপণ 

প্রভীত জলকল্যাণকর কারের ভার ব্রজভমকের উপর দেওয়া ছিল। 


আঁবাঁজত-অস্ত অতি লীমাম্তষতাঁ রাজ্যের যেগ্যাল মৌর্য সম্রাট কর্তৃক 'বাঁজিত 
আধাছত-অচ্ত হয় নাই, সেগুলির উপজাতিদের প্রাতও অশোক উদার নীভ 
অবলম্ধন কারয়াছিলেন । 


অশোক প্রাত তিন ঝংসর ও পাঁচ বসর অন্তর প্রাদেশিক, রাজূক, বৃত, সছানান্র 
ব্রৈবাষ'ক ও প্রভাতি রাজকর্মচারীদের দেশের 'বাঁভন্ন অংশ পায়রমণে 
পণ্চযাধ'ক পার্িমপ  (অনুসংযান) প্রেরণ কাঁরতেন। এ সময়ে তাঁহারা নি্ধ ?নজ 
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কর্তব্যকর্ম ভিন্ন ধর্মপ্রচারের কাজ কারতেন। বিচারের নামে কোনপ্রকার অন্যার বা 
অত্যাচার সংঘটিত হইতেছে কিনা, এ-াবষয়ে লক্ষ্য রাখাও মহামান্রদের দায়িত্ব ছিল। 
প্রাদদোশক শাসন প্রাদোশক শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুরূপ 
কেন্দ্র শাসনের [ছল । প্রার্দেশিক কর্মচারিবর্গকেও রাজ্য-পারক্রমণে বাঁহর হইতে 
অনংরুপ হইত। 
অশোকের শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রজাবগের ইহ-জাগাঁতক ও নোতক 
উন্নাত সাধন করা । বলা বাহুল্য, রাজকতঁব্যের এইরু্‌প ব্যাপকতা প্রাচীনকালে কেন 
আধুঁনক কালেও পারলাক্ষত হয় না। 
ইতিহাসে অশোকের স্থান (721806 ০01:890155 17) ন59107 ) 3 ঘানুব ও শাসক 
হিসাবে অশোক পাঁথিবীর সর্বকালের রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন আঁধকার কারিয়া 
রাঁহয়াছেন॥। 'বাভন্ন দেশ ও জাতির রাজগণের সাঁহত তুলনায় সকলেই একবাক্যে 
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাজা অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কারয়াছেন । এইচ. জি. ওয়েলস বলেন, 
“সহস্র সহল্্ নূপাঁত যাঁহারা ইতিহাসের পৃন্ঠায় ভিড় কারক্লা আছেন 
তাঁহাদের মধ্যে একমান্ত্র সম্রাট অশোকের নামই তারকার ন্যায় গৌরবোজ্জবল 1৮ 
অশোকের চারন্রে নানা বৌশিষ্ট্ের এক অভুতপূর্ব সংমিশ্রণ অনেকেই লক্ষ্য 
কাঁরয়াছেন। 'তনি হলেন এক 'দিপ্বিজয়ী যান 'বজয়ের কালে ভাবষ্যতে বিজয়ের পথ 
ত্যাগ কাঁররাছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকজন খাঁষ এযং রাজার সংামশ্রণ, এক 
রাজনৌতক অনন্য প্রাতভাশালী ব্যান্ত যিনি তাঁহার মানবতার মাধ্যমে মানুষকে 
দোঁথয়াছিলেন । 
জনহিতকর কার্ষের মোট পাঁরমাপের দ্বারা যাঁদ রাজা বা সম্রাটের প্রেন্ঠত্ব নিণ'র় 
করা হয়, তাহা হইলে অশোকের কাযাদি অপরাপর রাজগণের 
058 তুলনায় যে সহন্ত্র গুণ অঁধিক ছল, তাহা স্বীকার কাঁরতেই হইবে৷ 
কেবলমান্ন মুখের কথায়-ই নহে? বাস্তব ক্ষেত্রেও অশোক রাজ- 
কর্তব্যের শ্রেষ্ঠ আদশ" অনুসরণ করিয়াছিলেন । স্বীয় নাত ও আদশ-কে 1তাঁন 'নজ 
জীবনে বর্ণে বর্ণে কাকরণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
সমর অশোক নিজেই ছিলেন মৃত" বিপ্লব । কাঁলঙ্গ-যৃণ্ধের মমম্তিকতা তাঁহার 
অন্তরে যে বপ্লব আঁনয়াছিল তাহার প্রভাব অশোকের অভ্যম্তরখণ ও পররাষ্্- 
নগ1ততে প্রাতফলিত হইয়াছিল । তাঁহার অস্তরের বিপ্রব রাজ- 
৯ ছি কত“ব্যের এক নূতন আদর্শের স-ষ্টি করিয়া রাজতশ্ের ইাতহাসে 
নীত পারব্তান এক বিপ্লবের সচনা করিয়াছিল। তিনি মৌর্য সম্রাট-সৃলভ 
মনোবৃত্তি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । আমোদ- 
প্রমোদ, শিকার, যুদ্ধাবগ্রহ, রাজকাঁয় আড়ম্বর 'তাঁন স্বভাবতই ভালবাপিতেন 
+ ৯0010১10106 15103 01 01808138209 01 1081765 ০01 1770008101)9 1128 00৬/৫ 095 001331208 
01 1013800155 11917 2090591158 210৫ ঠা 8০100917658 810 56151010165 200 10981 1818 171755968 810৫ 
6 11059 1105 12881770501 90108 9116765 8100 91011568, 81111036 810116 89 ৪ 3181. £10105 
৬০185 0০0 38108781013 1081185 19 81111 19010001650. (0191089 11৮60, 8100 ৩৮৩0 11018, 00008 
1 1888 151 0013 000010৩, 016550৮৩016 17901010101 1019 665207538,  7৮07৩ 18106 1262 


9106188) 1005 07617019 60৫89 01081) 1185 185810 0105 12982069 01 (00518208876 ০ 
01815008805, 7, 3. ৩1515: 276 08//5৩ ০/271967)) 0. 402. 


১৪৪ ভারতের ইীতিহাসকথা 


এইরূপ সাম্রাজ্যবাদী সম্রাটের পক্ষে আহংসা-নশীত অবলম্বন করিয়া জনহিতকর 
তত রি কাষে' সমগ্র জীবন উৎসর্গ করা রাজতন্তের ইতিহাসে যেমন 
পানাহার অভূতপূর্ব তেমাঁন 'বস্ময়কর। কাঁলঙ্গ যুদ্ধের রন্তপাত মন্দের 
পারণাঁত ন্যায় অশোকের অন্তরকে সম্পূর্ণভাবে পাঁরবাঁতত কাঁরয়া 

'দয়াছল। 'দাগ্বজয়ণ, সাম্রাজ্লোলুপ অশোকের যেন মৃত্যু 
ঘাটয়া রাজার্ধ অশোকের জন্ম হইয়াছিল । কিঙ্গ যুদ্ধ মৌর্য সম্রাট অশোকের পূব 
পরিচয়ের উপর যবানিকা টানিয়া 'দিয়া নব পাঁরচয়ে অশোককে 
প্রকাশ কারয়াছল। অশোকের জীবনের এই পাঁরবর্তন শুধু 
 ব্যান্তগত জীবনের পাঁরবর্তন নয়, ইহা ভারতের জাতীয় জীবনের 
ও ইতিহাসের এক বিরাট পারবর্তন। 


সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরখণ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন শাসনতন্দের সংস্কার, প্রজাবগের 
সুখ-স্ীবধা বৃদ্ধিতে পরিলক্ষিত হয়। প্রজাদের পার্থব উন্নাতাবধানের জন্য 
অশোক নানাবধ পন্থা অবলম্বন কাঁরলেন। রাস্তার পাশে 
কূপখনন, বক্ষরোপণ, সরাইখানা স্থাপন প্রভীতি পশু ও মানুষের 
উভয়েরই উপকারার্ে করা হইল । মানূষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য অশোক দুই 
প্রকারের দাতধ্য িকিৎসালয় স্থাপন কাঁরলেন । প্রাতবেদকগণকে রাজ্যের সকল স্থান 
হইতে সংবাদ সংগ্রহ কাঁরয়া সকল সময় সকল অবস্থায় সম্রাট অশোককে জানাইবার 
আদেশ দেওয়া হইয়াছিল । 
শোক রাজপদকে এম্বর্য উপভোগ ও 'নজ স্বার্থাসাঁদ্ধর উপায় বাঁলয়া মনে 
কাঁরতেন না। তি ইহাকে জনসেবার বিরাট সুষোগ বলিয়া বিবেচনা করিতেন । 
প্রজাবর্গের হিতসাধনে- এমন কি মানুষ মান্রেরই হতসাধনে তান রাজক্ষমতা প্রয়োগ 
কারতেন। তান ঘোষণা করিয়াছিলেন, “সব মুীনসে পজা মমা” 
--সকল মানুষই আমার সন্তান । মানুষ মান্রেরই+ এমন কঃ জীব 
মান্রেরই কল্যাণসাধন ছিল তাঁহার জঈবনের ব্রত॥ 'তাঁন 'নজেকে প্রজাবঞ্গের নিকট 
ধাণণ মনে কাঁরতেন এবং 'দিবারান্ত্র তাহাদের উন্নাতিসাধনের কথা চিন্তা কাঁরয়া এবং 
তাহাদের জন্য শ্রম কাঁরয়া এই ধণের ভার লাঘব কারবার চেষ্টা কারতেন। ইহজগতে 
প্রজাবর্গের সুখ-্পাঁবধা বহদ্ধর জন্য তিনি শাসনব্যবস্থার কতক পাঁরবর্তন সাধন 
কাঁরয়াছলেন । 
পারলৌিক উন্নাতাবধানের জন্য অশোক "নিজ প্রজাবগ্ঠ, এমন 'কিঃ 'বদেশগয়দেরও 
ধর্মভাবাপন্ন কারতে চাণহয়াছিলেন। এজন্য তান রাজ্যের সীমান্তে তাহার ধর্মীলপি 
উৎকণর্ণ করাইয়া রাখয়াছিলেন। ধর্মসমাজ, ধর্মযান্রা; ধর্ম মঙ্গল, ধর্মীবজয় প্রভীতি 
[তান উৎসাহিত করতেন, অপর পক্ষে 'বহার-যান্তা, 'দাঁক্বজয় প্রভৃতি 'নাষ্্ধ 
কা কাঁরয়া দিয়াছলেন। জনসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নাতর জন্য তান 
বর টস ধর্মমহামান্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ কাঁরয়াছিলেন। 
আঁহংলা 'ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র এবং জীবমান্রই যে পবিশ্ঃ একথা 
[তান ঘোষণা করিয়াছিলেন । জাতীয় জীবনের প্রাঁত স্তরে অশোকের পরধমসাহফ-তা* 


ভারত-ইতহাসের 
পাঁরবত'ন 


অভ্যম্তরখণ কার কলাপ 


রাজ-কত“ব্যের আদশ" 


মৌর্য সান্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১৪৫ 


আহংসা ও মৈত্রীর বাণ?র প্রভাব বিস্তারলাভ কারয়াছিল। 'বাভন্ন ধর্মের লোকদের 
মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃভাব প্রভাত মানবতার মূলনীতির উপর অশোক গ্র-স্ব আরোপ 
কাঁরয়াছিলেন। 

পররাণ্ট্র ক্ষেত্রে অশোকের মহান নশীত ও মানবতার আদশ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ 
পাইয়াছিল। 'ছা্বিজয় ত্যাগ করিয়া অশোক ধমশবিজয়ের পন্থা অবলম্ষন করিয়াছিলেন 
ধর্মীবছর এবং সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের মাধ্যমে গ্রীক ও তামিল রাজ্যগ্যল 

ও সংহলের সহিত প্রাঁতিপ্‌ণ* সম্বন্ধ ম্থাপনে সমথ" হইয়াছিলেন । 
শাম্তি, মৈত্রী ও আহংসার বাণণ গতাঁন পররাস্ট্রেও প্রচার কারয়াছলেন। 

“সব মুনসে পজা মমা'_ সকল মানুষই আমার সম্তান, অশোকের এই উীন্ত 
রাজ.করয্যের এক নূতন এবং মহান আদর্শ স্থাপন কারয়াছিল সন্দেহ নাই। 
পৃথিবীর অপর কোন রাজা এইরূপ আদর্শ পালন করিয়া চলা দুরের কথা, এইরুপ 

আদর্শের কঙ্পনাও করেন নাই ॥ অষ্টাদশ শতান্দীর ইওরোপায় 
সি শ্রেষ্ঠ ইতিহাসে প্রজাহতৈষী স্ষৈরতন্বের (7397095০19776 70997006157) ) 

উদ্ভব দেখা যায় ॥ কিম্তু আজ হইতে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর 
পূর্ষে ভারত-সম্ভাট অশোক প্রজাহতৈষণার শ্রেষ্ঠ দন্টাম্ত রাখিয়া 'গিয়াছেন। মোর্ষ 
সম্রাট-সুলভ জীবনযাপন ত্যাগ কাঁরয়া তান পথের ধাঁলতে নামিয়া আসিয়া জনসেবা 
আত্মানয়োগ কাঁরয়াছিলেন॥। কাহারো কাহারো মতে অশোক সমসামায়ক ধ্যান- 
ধারণার উধের্ব উাঠয়া 'িয়াছিলেন ॥ 'কিম্তু রাঁমলা থাপারের মতে এই ধারণা সম্পূর্ণ 
ভূল ।॥ বস্তুত, অশোকের মহত্বের এবং প্রাতভার সবপ্রধান প্রমাণই ছিল তাঁহার 
সমসামায়ক কালের মানুষকে বৃঝিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা 1* 

পাথিবীর ইতিহাসে বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের উত্বান-পতনের দ.্টাম্তের অভাব নাই । 
বহু [বিশাল সাম্রাজ্য ধবংসপ্রাপ্ত হইয়া ধূঁলেতে বিলীন হইয়া গ্িয়াছে+ বহু স্বর্ণ 
পরনের ই 1সংহাসন কালের নির্মম আঘাতে 'নাশ্চহু হইয়াছে ॥ বহু স্পার্ধত 

স্যৈরাচারধর রাজদণ্ড ধূলায় লৃশ্ঠিত হইয়াছে ১ কিম্তু ভারত- 
সম্মাট অশোক জ্ঞানের রত্বরাজিতে যে ভাণ্ডার পূর্ণ কাঁরয়া 'গ্িয়াছিলেন, তাহা পরস্পর- 
অসাঁহফু, যুদ্ধ-বিক্ষুদ্ধ, হিংসাপরায়ণ পৃথবীকে [তান আঁহংলসা, মৈন্রী, সোন্রাতৃত্ব 

ও সাহফণতার পশ্থা প্রদর্শন কাঁরয়। 'গিয়াছেন ॥ তাহার প্রদর্শিত 
টি হা েবিত পম্থাই আধৃনক ভারতে গাম্ধবীজীর রাজনৈতিক, ধর্মনৌতক এবং 
মানবিক জীবনাদশে চরম আভব্যন্তি লাভ কাঁরয়াছিল ॥ ধর্মের ক্ষেত্রে চরম সাহিফতা, 
পররাণ্ট্র ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, মানুষের প্রাত রাজনোতিক এবং 
সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্যের নীতি অনসরণ স্বাধীন ভারতের আদর্শরূপে অনুসৃত 
হইতেছে । 'তাঁন যে পথের হীঙ্গত রাখিয়া 'গিয়াছেন, একমান্ত উহার অনুসরণেই 
বর্তমান জগতের শান্ত ও 'নরাপতা রক্ষা করা সম্ভব । 


অশোক, কনস্টান্টাইন্‌, শাল্লেম্যান ও আকবর (88015, (00709651760, 
(07797197788719 2100 487098৮ )£ সম্রাট অশোককে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইনের 
» 41902 0712 182 20656177507 476 74014706235, [,010081671108083 0, 4, 
ক. ?ব. (১ম খণ্ড $ ১ম ভাগ )--১০ 


৯৪৬ ভারতের ছাতহাসকথা 


সহত তুলনা করা হইয়া থাকে। সাম্রাজোর 1বন্ভৃতির দিক দিয়া কনস্টান্টাইন ও 
অশোক তুলনীয় হইলেও ধর্মপ্রচারক 'হিসাষে এই দুইয়ের মধ্যে বথেন্ট পার্থক্য 
রাহয়াছে। রোমান সাম্রাজ্যে বখন শ্রীন্টধর্ম-প্রচার রোধ করা অসম্ভব হইয়াছিল তখনই 
চির কনস্টান্টাইন: এই ধমের প্ঠপোষকতা কাঁরয়াছলেন । অপর 
০৭ পক্ষে অশোক নিজ চেষ্টায় সামান) একট স্থানশয় ধর্মকে জগদধর্মে 
পাঁরণত করিয়াছিলেন। কনস্টান:টাইনের প্রন্টধর্ম-প্রশীতর পশ্চাতে 
রাজনোতিক উদ্দেশ্য নিহত ছিল। এ সময় গ্রান্টধর্মের বিরোধিতা কারয়া রোমান 
সাম্রাঙ্জ্যকে টিকাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না। কিম্তু অশোক রাজনৈতিক বা অপর কোন 
উদ্দেশ্য 'সাম্ধর জন্য বৌদ্ধধর্মের প্ঠপোষকতা করেন নাই। জনকল্যাণই 'ছিল 
তাঁহার একমান্র উদ্দেশ্য । শ্রীন্টর্মের পৃষ্ঠপোষকতা (কারতে গিয়া অপরাপর 
ধমাবলম্যীদের বরুদ্ধে কনস্টানটাইন অস্ত্র ধারণ করিয়াছলেন, কিম্তু অশোকের 
ক্ষেত্রে সাঁহফৃতা ও সৌহাদের্টর মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম প্রচারলাভ কারিয়াছল। সুতরাং 
1নরপেক্ষ 1বচারে সম্ভাট অশোকের সাহত সম্রাট কন্টান্টাইনংকে তুলনা করা চলেনা । 
তাঁহার ধর্ম প্রচারের জন্য প্রোরত দৃতগণ 'বাভল্ব দেশে এক গভীর সাংস্কীতিক 
প্রভাবও বস্তার কারতে সমথ" হইয়াছিলেন। জনৈক ইওরোপশয় লেখক মম্তব্য 
কারয়াছেন যে, অশোক ধর্মদোত্যের মাধ্যমে সাংস্কাতিক দিক: দিয়া পৃথিষীর 
ইতহাসে এক শান্তশালণ প্রভাষ বিস্তার করিয়াছিলেন ।* 
পাষর রোমান সম্রাট শাল্লেম্যানের সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্মাট অশোকের সাম্রাজোর 
িশালতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু শার্লে- 
ম্যানের অপর ধমে-র প্রাত সাঁহফতা, অন্প্রপম্টানদের প্রতি নম'ম 
| অত্যাচার, বলপূর্ধক খ্রীন্ট্মে দণীক্ষত করা প্রভাতি অশোকের 
নিকট নাঁতাঁবরদ্ধ ছিল। . 
ভারতল্ইাীতহাসের রাজগণের মধ্যে অশোক ও আকবরের নাম সর্ধপ্রথম উল্লেখযোগ্য 
সন্দেহ নাই, ফিম্তু এই দুইয়ের মধ্যে সাদুশ্য অপেক্ষা যৈসাদ'শ্যই আধক। একাঁট যৃদ্ধের 
মর্মাম্তিকতা অশোকের মনের সম্পূর্ণ পাঁরধর্তন সাধন কারয়াছিল, 'কিম্তু আকবর 
অথবা শালেম্যান বহু যুদ্ধ জয় কারয়া অসংখ্য লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। 
আকবর পাব রোমান সম্রাট শাল্লেম্যানের ন্যায় বৃদ্ধের জ্বারা 
০নিজীতী রাজ্য জয় কারযাছিলেন। 'কিম্তু সম্াট অশোক ধমশীবজয়ের মাধ্যমে 
" গবদেশশর রাজগণের মনোরাজ্য জয় কারয়াছলেন। উভয়েই 
সশাসক ও পরধর্মসাহফ ছিলেন বটে, কিন্তু অশোক যোম্ধধর্ম প্রচারে সম্পূর্ণ সাফল্য- 
লাভ কারতে পারয়াঁছলেন, কিম্তু আকবর 'দীন-ইলাহুণ' নামে নূতন ধর্ম প্রবর্তন কারিতে 
গিয়া অকৃতকার্য হুইয়্যুছিলেন। উভয়েই ভারত-ইীতিহাসে অমর হইয়া রাঁহয়াছেন 
বচে তথাপি জনকল্যাণের আদর্শ ও মোট কাযাঁদির দিক হইতে বিচার কাঁরলে 
তশোককেই ভারতের, এমন ক পথিবার প্রেম্ঠ সম্্াট বাঁলয়া স্বীকার করিতে হইবে । 


৯/[শ56 10318580209 01 508 85079 815 810017951 056 61588586 0151118108 107001705 00 1805 
06010 10880:5,৮ 7৫৩, 275 02997221519 ০) 17016 409 200.) ০, 12295 520810, 


মোর্ধ সাম্রাজ্যের উখান ও পতন ১৪৭ 


মৌর্য শাসনের প্রকৃতি (৪৮57০ 01 (06 11979 4:010110181786101) ) 2 
ভারতায় শাসনতন্ত্র ইতিহাসে মৌ শাসনব্যবন্ছা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা 
মৌ শাসনের করিয়াছিল । শাসনের 'নিপৃণতা, আমলা শ্রেণীর কর্মকৃশলতা, 
1নপৃণতা, আমলা রাষ্ট্রকর্তব্যের সংষ্ঠু বস্টন-ব্যবচ্থা প্রভৃতির ।দক দিয়া 'বিচার 
শ্রেণীর কর্মক,শলতা, কাঁরলে মৌ শাসনপদ্ধাতকে যে-কোন আধ্দানক শাসনব্যবস্থার 
সি ব্ের সম্ট, সাঁহত তুলনায় এক শ্রেষ্ঠ হ্থান দান কাঁরতে হইযে, বলা বাহূল্য। 

ড্র 'স্মিথ্‌-এর মতে মৌর্য শাসনব্যবস্থা আবুল ফজল বার্ণত 
মৃঘল সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থাকেও হার মানাইয়াছে। শ্রীষ্টের জম্মের পর্ষে 
চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে এত উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থার দম্টাম্ত আমাদের বিস্ময়ের 
সৃন্টি করে। এই 'বস্ময়-উৎপাদনকারী শাসনয্যবস্থার স্বরূপ ক 'ছিল- এই প্রশ্ন 
গ্বভাবতই মনে জাগিষে । 

স্তর 'স্মথ- ও তাঁহার অনুগামশ এীতহাসিকদের মতে মৌর্য শাসনব্যবস্থা ছিল 
“স্বৈরাচার” । এই স্যৈরাচার একমাত্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রভাবে যত্াকাণ9ৎ 'নিয়াম্মত 'ছিল। 

এই মতবাদের সমর্থনে উত্তর 'স্মথং বলেন যে; মৌর্য রাজগণ 
০ চারিপ্রকার ক্ষমতার আধকারী ছিলেন । যথা £ প্রধান 'যিচারক, 
স্বৈরাচারী প্রধান সেনাপাতি, প্রধান পুরোহত ও প্রধান আইনপ্রণেতা । 

শাসনকার্ষের প্রাতি স্তরে মৌ সম্রাটের ব্যন্তিত্ব প্রাতফাঁলেত 
হইত । গ.প্তচরের সাহায্যে মৌর্য সম্রাটগণ সাম্রাজোর সবশবধ সংবাদ গ্রহণ করতেন 

এবং গনজ ক্ষমতা যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন কারতেন। মৌর্য 
আমলে দণ্ডাঁবাধ ছিল অত্যন্ত কঠোর ॥। অপরাধীকে অমানীষক দৌহক অত্যাচার 
ভর স্মিথের বাতা সহ্য কাঁরতে হইত । স্বীকারোন্ত আদায়ের জন্য অপরাধীকে 
'িষধতিন করা হইত। গ্রীক এাতহাসিকগণের বর্ণনায় মৌর্য 

দণ্ডাঁবাধর কঠোরতার উল্লেখ রাঁহয়াছে । তাঁহাদের মতে মৌর্য 'সম্্রাটগণ কঠোর 
দণ্ডাঁবাধর সাহায্যে রাজস্ব আদায় ও রাজ-অ।দেশ কার্যকর কাঁদ্তন। এই সকল 
তথ্যের উপর নিভ'র কাঁরয়া ড্র 'স্মথ মৌর্য শাসনকে “সমাহীন স্বৈরাচার 
( 9:01151690. 8০6০০:%0ড ) বালয়া আঁভাহত করিয়াছেন । কমান্ত ব্রাঙ্গণ শ্রেণী এই 
স্বৈরাচারের অধীন ছিলেন না। মাম্মপরিষদ ও মাম্ত্গণের পরামশ লইয়া মৌধ" 
সম্াটগণ শাসন পাঁরচালনা কাঁরতেন বটে, কিন্তু সম্রাটের কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
তাঁহাদের ছল না। 

মৌর্য শাসনব্যবস্থার সব দক যাঁদ আমরা নরপেক্ষভাবে 'বচার কাঁরয়া দোখ, 

তাহা হইলে মৌর্য-শাসন সম্পকে ডন্তর 'স্মথের মতধাদ আমাদের 
এ পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। প্রকৃতপক্ষে মৌর্য সম্রাটদের 
কার্যকলাপ ও ক্ষমতা “পুরাণ প্রকৃতি” অর্থাৎ প্রাচীন রশীত-ন?াত, 
মাশ্রপারষদ, মহামাম্ন্রগণ ও সম্রাটদের প্রজাহতৈষণার ছারা বহুল পাঁরমাণে নিয়াশ্ত্রত 


হইত । 
মৌর্য সম্রটগণ ছিলেন ধর্ম-প্রবর্তক', সৃতরাং আইন-প্রণয়ন ব্যাপারেও যাহাতে 
অধম" না হইতে পারে, সেশবষয়ে মৌর্য সম্ভাটগণ যে সতর্ক থাঁকিতেন তাহা অনুমান 


১৪৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


করা যায়। রাজার অনুশাসন বা আদেশ*ই ছিল আইন। ধর্মপ্রবর্তক হিসাষে 
আইন-প্রণয়ন কাঁরতে গিয়া মৌ সম্্টগণ “পুরাণ প্রকৃতি' 
৯৬ কী পু অর্থাৎ প্রাচীন রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অবশ্যই যাইতে পারতেন 


প্রণয়ন না। সুতরাং আইন-্প্রণয়ন-ব্যাপারে তাঁহাদের 'নিরৎ্ক্‌শ ক্ষমতা 
থাকলেও কাধষকক্ষেত্রে তাঁহারা প্রচলিত রশীত-নশীত এবং নোতিকতা 
উপেক্ষা কারয়া চলিতে পারিতেন না। 


আইনত মৌর্য সম্রাটগণ যুদ্ধ, সাঁম্ধ ও সৈন্য-পারচালনার ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার 
আঁধকারী ছিলেন, কিন্তু মৌর্য শাসনব্যবস্থায় “সেনাপাতি 
সামারক কারাদতে, নামে সেনাষভাচ চি কমণচারণর পা 
উঠ রি গর সযেচি কমণচারীর সাঁহত আলোচনাক্মে 
গ্রহণ সকল বিষয়ে তাঁহারা অগ্রসর হইতেন, এইরূপ প্রমাণ আছে। 
বলা বাহুল্য: চড়াম্ত মতামত দেওয়ার ক্ষমতা একমান্র 
রাজারই ছিল। 


পুরোহিত, বাভল্ন বিভাগের দায়ত্প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, মন্ত্র প্রভৃতি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত 
হইতেন, কিম্তু দায়ত্পালনে তাঁহারা জনস্যাথের দ্যারা 
একি পরিচালিত হইযেন, এইরূপ নিদেশ স্বয়ং সম্রাট তাঁহাদিগকে 
প্রধান দায় দিতেন। অশোকের কাঁজঙ্গ 'শিলালাপ এ-বিষয়ে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । সম্রাট মানম্্রপরিষদের সহিত যোগাযোগ রাখতেন 
এষং সম্রাট অশোক এই পাঁরিষদের আঁধকাংশ সদস্যের মতামত জানবার জন্য উদগ্রপব 
থাঁকতেন। এইজন্য 'তাঁন প্রাতিবেদকাঁদগ্কে সংখ্যাগার্ঠের মত অনাতিধিলম্ষে 
তাঁহাকে জানাইবার আদেশ 'দিয়াছিলেন। আইনগত কোন বাধ্য- 
১৮০ বাধকতা না থাকিলেও সাধারণত মশ্ত্রিপারষদের সংখ্যাগারষ্ঠের 
মতামত সম্রাট মাঁনয়া চলিতেন। কৌটল্যের ন্যায় ক্ষমতাশালী 
মন্তীর মতামত অথবা তাঁহার উপাচ্ছাতিতে গৃহীত মাম্ত্ি- 
পাঁরষদের সংখ্যাগারচ্ঠের মতামত চন্দ্ুগ্প্ত অবহেলা কাঁরতে পারিতেন বাঁলয়া মনে 
হয় না। 
ধিচার-বভাগেও সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মদক্ষতা ও বিচারবৃষ্ধিস্পন্ন 
কর্মচারীদিগকে নষুন্ত করা হইত । গ্রীক: দত মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে আমরা 
জানতে পার যে, চন্দ্রগুপ্ত ব্যান্তগত সুখ-সীবধা উপেক্ষা কাঁরয়াও বচারপ্রার্থীদের 
বিচার সম্পন্ন করিতেন । অশোকের আমলে 'বিচারকার্ধে কোন- 
৪৩৬ প্রকার অবহেলা যাহাতে না হইতে পারে, সে-বিষয়ে সতর্ক দষ্টি 
রাখবার ভার ধর্মমহামান্রদের উপর দেওয়া হইয়াছিল । রাজা ও 
প্রজার মধ্যে কোন মামলামোকদ্দমায় রাজার স্বপক্ষে অনায়ভাষে বিচার-নিম্পাত্তর 
কোন দন্টাম্ত মৌর্যযুূগে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় মৌধ" সগ্রাটগণও 
ছিলেন ধচার-ক্ষমতার উৎসস্বরূপ (8০906810-17680. ০0 0586109)। কিন্তু 
ইংলন্ডের টিউডর ও স্টুয়াট" রাজগণের ন্যায় রাজার নিজ দ্বার্থাসাঁদ্ধর জন্য বিচারালর 
স্থাপন ও ব্যবহারের দন্টান্ত মোর্য আমলে পাওয়া যায় না। 


মৌর্য সাম্নাজোর উত্থান ও পতন ১৪৯ 


কোঁটিলা ও এযারিয়ানের মতে মৌর্য সাম্রাজোর অধীনে স্বায়তশাসত উপজাতি 

বাস করিত। ইহা ভিন্ন, অর্থনৈতিক, রাজনোতিক ও সামারক 

ও "বারতশানর। . দ্যায়ত্রশাসিত প্রাতণ্ঠানও ছিল। এই সকল তথ্য হইতে আমরা 

অভুতপবে সংনশ্রণ  ্পন্টই বুঝিতে পার যে, মৌর্য সাম্রাজ্য একক আধনায়কত্ব ও 
গ্বায়তশাসনের এক অভুতপূর্ সংমশ্রণ 'ছিল। 


মৌর্য শাসনব্যবস্থার মূলনীতি ছিল জনকল্যাণসাধন । মেগাস্থিনিসের বর্ণনা 

হইতেও ইহা আমরা বাঁঝতে পার । মৌষ শাসনব্যবস্থা একক আঁধনায়কত্ব হইলেও 

পান উহা অপ্রতিহত বা সীমাহীন স্বৈরাচার ছিল, তাহা বলা চলে না। 

মদ্তিপরিষদ, মহামাম্ত্রগণ, প্রাচীন রীত-নশীতি, সেনাপাতি, জন- 

কল্যাণের ইচ্ছা মৌর্যশাসন নিয়াম্মিত কাঁরয়াছিল। সম্রাট অশোকের আমলে এই 
প্রজাহিতেষণা বহুগুণে বাদ্ধি পাইয়াছিল। 


মৌর্য সম্াটগণ গণতাম্তিক পদ্ধাততে জনসাধারণের প্রাতানাধগণকে শাসনকাষে 
অংশ দান করেন নাই বটে, 'কিম্তু গ্রামের দ্বায়ত্রশাসনব্যবস্থা, প্রজাতাম্প্িক উপজাতিদের 
নিজস্ব শাসনবাবস্থাধীনে থাকিবার অনমাত প্রভাতি মৌর্য শাসনকে জনমতগ্রাহ্য 
পত-সংলভ দাঁরত্ববোধ কারয়া তুলিয়াছিল, বলা বাহুল্য । মৌর্য শাসনের 'পিতৃসুলভ 
দাঁয়ত্ববোধ জনসাধারণকে মৌর্য শাসনের প্রাত শ্রদ্ধাশীল 
কারয়াছিল। উনাঁবংশ শতাম্দীর ইওরোপবয় “প্রজাহিতৈবী স্বৈরাচার” (39709019776 
1)98900150০ ) অপেক্ষা মৌর্য শাসন বহুগুণে বেশা প্রজাহিতৈষাী 'ছিল, বলা বাহূল্য। 
সম্রাট অশোকের আমলে এই প্রজাহতৈষণার আদর্শ চরমে পেশীছিয়াছিল। 


মোর্ধ শিল্পকলা ও স্থাপত্য (11901752471 2120 /10170169065875 ) 5 মোর 
আমলে শিল্পকলা ও স্থাপত্যের উৎকষ সাধত হইয়াছল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
মেগাস্থানল, স্টযাবো ও এ্যারয়ানের গববরণ হইতে রাজপ্রাস।দেন যে বর্ণনা পাওয়া 
যার এবং কয়েকশত বৎসর পরে ফা-াহয়েন মৌর্ধ সম্রাটদের প্রাসা? দোঁখয়া যে বিস্ময় 
প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন তাহা হইতে মৌ" স্থাপত্য-শিজ্প যে বথেম্ট উন্নত ধরনের ছিল, 
ইহা আমরা 'নঃসদ্দেহে মনে কারতে পার । মেগাস্থনিসের বর্ণনা হইতে জানা বায়, 
নদ এবং সমূদ্রতখরের শহর-নগরের ঘর-বাড়ী কাঠ "দয়া নিমাণ করা হইত।॥ দেশের 
রর অভ্যন্তরে ইটের ব্যবহার প্রচালত 'ছিল। ওয়াডেল ও স্পীনার-এর 
প্রত্বতাত্বক খননকার্ের ফলে প্রাচীন পাটালপন্ত্র নগরের ধবংসা- 
বশেষ হইতে মোর্ধ রাজপ্রাসাদের কতকাংশ আধবন্কৃত হইয়াছে । এই ধ্বংসাবশেষ 
দ-ম্টে মনে হয় যে, চন্দ্রগুগ্তের আমলের মূল প্রাসাদের ছু ছু পাঁরবর্তন ও 
পাঁরষধ'ন বিদ্দৃসার ও অশোকের আমলে নাধিত হইয়াছিল । প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ 
হইতে যে স্তম্ভযস্ত কক্ষাটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ৬হার 'নিমণি-কৌশল দেখিয়া অনেকে 
মনে করেন ষে, উহা অশোকের আমলেই 'নার্মত হইয়াছল। স্থাপত্য-শিজ্গের 
অপরাপর নদর্শন অশোক এষং দশরথ কর্তৃক আজশীবষিক সম্প্রদায়ের জন্য নামত 
গুহাগীলতে দোখতে পাওয়া যায় । পাথরের পাহাড় কাটিয়া এই সকল গৃহা নির্মাণ 
করা হইয়াছল, কিন্তু সেগুলির দেওয়ালগান্ত্র কাচের ন্যায় মস:ণ 'ছিল। 


১৫০ ভারতের ইতিহাসকথা 


ভাম্কর্ষ-শল্পের মধ্যে স্তম্ভ ও স্তম্ভশণর্ষের সিংহ; যাঁড় প্রভাতি পশুমর্তি ও 
ভাক্কর্য শিল্প অপরাপর আলছকারিক কারুকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ধোৌলির 
খো'ঁদিত হাতীর বিশাল মূতি“ও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
স্তচ্ভ ও স্তম্ভশীর্য নিমাঁণে ভাস্কর্যাশজ্পের উন্নতির পারচয় পাওয়া যায় ॥ 
টানি । স্তম্ভশীর্ষের পশৃমূর্তির নিখংত গড়ন এবং সেগুলির মসূণতা 
সি ভাস্কয-শিল্পের চমৎকার 'নদর্শন সন্দেহ নাই । বারাণসার 
িকটবতঁ” সারনাথের স্তম্ভ অশোকের আমলের ভাস্কষ-"শিজ্পের 
শ্রেন্ঠত্ব প্রমাণ করে। সারনাথের স্তম্ভশশর্ষের সংহম্যাতগল এ যুগের শিজ্পীদের 
অনুপাতজ্জান ও 'শিল্প-কৌশলের সাক্ষ্য বহন কাঁরতেছে।* একখস্ড পাথর হইতে 
৪০-৫০ 'ফিট উচ্চ স্তম্ভ নীচ হইতে উপর ?দকে ক্রমণ সর: কাঁরয়া অবশেষে পশম্র্ততে 
সমাপ্ত করা শক্প-কৌশলের অপর নিদর্শন সন্দেহ নাই । স্তম্ভগ্ান্রের মস্‌ণতাও 
আমাদের 'বস্ময় উৎপাদন করে। সম্ভবত চুনারের পাথর-খাঁন হইতে এই সকল স্তম্ভ 
প্রস্তুত করিয়া 'বাভন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল । এইরূপ বিশালাকীতি স্তম্ভগ্যালকে 
একস্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণের প্রয়োজনণয় যাশ্ত্িক (01081066178 ) কৌশলও 
নিশ্চয়ই সে-কালে জানা 'ছিল। 
কাহন+-কংবদম্তী হইতে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক মোট ৮৪ হাজার স্তূপ 
ণনমাণি করাইয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে সাঁচ-স্তূপ অন্যতম 
শ্রে্ঠ হিসাবে আজও 'টিকিয়া আছে । 
পাটালপুত্ত নগর ও অপরাপর স্থানে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগ্যাল 'বাভন্ন 
ডি আকারের. পাথরের মর্ত আঁবন্কৃত হইয়াছে । এগুঁল মৌর্য 
- যুগে 'নার্মত হইয়াছিল বাঁলয়া মাশাল চন্দ, ক্লামারশ: 
( ঘ8028801) ) প্রভৃতি পণ্ডিত মনে করেন ।৭' 
উপ্পারি-উন্ত আলোচনা হইতে মৌয য্‌গে ভাস্কষ" ও স্থাপত্য- 
১৪ কোশল যে যথেম্ট উন্নাতিলাভ কাঁরয়াছিল, তাহা 'নিঃসশ্দেহে বলা 
যাইতে পারে। 
মৌর্য যুগ অপেক্ষা পূর্বেকার শিল্প নিদর্শন পারখাম-এ প্রাপ্ত পাথরের মূতি'র 
সাহত মৌর্য ষুগের ভাস্কর্যের তুলনা করলে এ-বিষয়ে মোর্ষ 
এ ও গ্রীক যুগে কতদূর উন্নীত ঘঁটয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা 
যায়। মৌর্য ষগে এই উন্নতির মূলে পারসিক ও গ্রীক প্রভাব 
পারলাক্ষত হয়।% সারনাথের স্তম্ভ নিমণে পাঁরকজ্পনা সম্পূর্ণ ভারতীয় হইলেও 
উহার মসহণতা পারাঁসক িজ্পধদের শিজ্প-কৌশলের পাঁরচায়ক ॥ অশোকের 'শিজ্পিগণ 
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সাঁচী স্ত-প 


মোষ সাম্রাজ্যের উান ও পতন ১৫৬ 


পারসিক শিল্পীদের নিকট, হইতে এ-বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । সারনাথের 
স্তম্ভশীর্ষে গ্রণক ভাস্কর্ষে'র প্রভাব রহিয়াছে বাঁলয়া মনে করা হয় 1৯ 
অশোকের পরবতাঁ মো রাজগণ (89596658079 ০01 4880108 ) £ অশোকের 
মৃত্যুর পর ভারতাঁয় ইতিহাসের এক অঞ্ধকারময় যৃগের সূচনা হইয়াছিল ।॥ য্যান্তত 
ও কর্মক্ষমতার 'দিক দয়া অশোকের উত্তরাধিকারগণ মৌর্ সাম্রাজ্য রক্ষার অযোগ্য 
চরিত ছিলেন। অশোকের পন্তরদের সংখ্যা ও নাম সম্পকে বিভিন্ন 
টন সূত্রে বাভল্র বর্ণনা পাওয়া যায় । অশোকের শিলালাপ হইতে 
আনিশ্চরতা একমান্র তিবর-এর নাম পাওয়া যায়। বায়ুপ্‌রাণ, মাৎস্যপরাণ, 
বিষুপহরাণে ীল্লাখত অশোকের উত্তরাধকারীদের নাম একত্রে 
যোগ করিলে 'নিম্ালাখত তালিকা প্রস্তুত হইবে £ দশরথ, সম্প্রাতি, কুণাল, বৃহদুখ, 
শতধন্য, শালীশুক । বোধ্ধগ্রন্থ 'দিব্যাবদানে পষ্যমিন্ত নামে অপর একজন উত্তরা- 
ধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায় । কল্‌হণ জলৌক নামক অপর একজনের উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। এমতাবস্থায় অশোকের পরবতখ“ রাজ্জগণের রাজত্বকালের সময্লানুরম 
স্থির করা সম্ভব নহে । প্রাচীন সাহিত্যে সাল্নাস্ট কাঁহিনী-কিংবদস্তীতে মহেন্দ্র 
দি জলোৌত--এই 'তনজনকে অশোকের পূত্রদের মধ্যে প্রধান যাঁলয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 
অশোকের পোষ দশরথ যে মৌর্য সিংহাসনে আহোরণ কারয়াছিলেন সে-বিষয়ে 
জশোকের পো কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ তাঁহার রাজত্বকালের 
দশরথ তিনটি লিপি নাগাজ্ন পবতগৃহার দেওয়ালগান্রে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । 
পুরাণ ও বাণভট্র-রচিত হর্ষচরিত হইতে জানিতে পারা যার 
লা রা যে" বৃহদ্রখ ছিলেন মৌষবংশের সর্ষশেষ সম্রাট । হীন নিজ 
পু সেনাপাঁত পযষ্যামন্্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। আনৃমানিক 
১৮৭ প্রীষ্টপ্বা্দে বৃহদ্রথের মত্যু হইয়াছিল । 
মৌর্য শাসনের অবসান আকাঁষ্মকভাবে ঘটে নাই । কল হণের 'রাজতয়াঙগণণ' হইতে 
জানা যায় যে, অশোকের পুত্র জলৌক কাম্মীরে স্বাধীন রাজা হিসাবে রাজত্ব করিতেন 
এবং তান কনৌজ পর্যশ্ত 'নিজ রাজ্য 'বস্তাব্র কাঁরয়াছিলেন । 
ডর অংশের । তিনি ব্যাক গ্রীক-আরমণ সামায়কভাবে প্রাতিহত করিয়াছিলেন 
৪ বাঁলয়া উল্লেখ আছে । কাশ্মীর ভিন্ন বীরসেন-এর অধীনে খাম্ধার, 
সুভাগসেনের অধীনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অণল স্বাধীন হইয়া 
গয়াছল । এইভাবে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য যখন 'ছন্বাভম্ব হইয়া পাঁড়তোছল, তখন 
দেশীয় আক্রমণ পতনোম্মুখ সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া উহাকে ধংস 
করিয়াছল। 
মৌর্য আমলে সমাজ, অথ-নশীতি, শিল্প ও সংস্কাতি (9০61665 1:007000, 4 
2710 001876 08097 0১6 18987ড৪8 )  মেগাঁস্থানস তথা গ্রীক লেখক, 
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১৫২ ভারতের ইতিহাসকথা 


কোটিল্যের অর্থশাদ্দ্র এবং অশোকের শিলালাঁপ ছইতে মৌর্ধযুগ সম্পর্কে এক সম্পর্ণ 
ঘোষ হুগের গমাজ, হীতহাস জানা সম্ভব হইয়াছে । জনসাধারণের জীবনযাত্রা, 
অর্থনীতি প্রভ্্তি তাহাদের আচার-আচরণ, শ্রেণণীধভাগ, অর্থনোতিক জীবন, শিষ্প 
সম্পকে তথ উৎস সব কিছুরই বিষরণ আমরা পাইয়াছি। 


মেগাস্থানস বাঁলরাছেন ষে, ভারতবাসী প্রচুর পারমাণ ভোগ্য সামগ্রী ব্যবহার কারত 
বৈগাক্ছন জীবনবাতার বলিয়া তাহাদের দেহের কাঠামো অপরাপর দেশের লোক অপেক্ষা 
সাবর্লালতা ও খন্য ও সাধারণত দীর্ঘতর 'ছিল । দেশে জমি হইতে যাহা গছ সাধারণত 
অপরাপর সামগ্রীর. উৎপাদ্ধন করা যায়, তাহা সবই মৌ যুগে উৎপন্ন হইত। খাদা- 
রচ্য শস্য ভিন্ন নানাপ্রকার ফলও তখন উৎপন্ন হইত । জমির উববরা 
শান্ত অত্যাধিক থাকায় উৎপন্ন খাদ্যের প্রাচ্য ছিল। ফলে ভারতবাসা দুভক্ষ কাহাকে 
বলে জানিত না। কিম্তু অপরাপর এঁতিহাসিক তথ্য হইতে সে-ষুগে দাভক্ষ সম্পূর্ণ 
টিতিদাতেত অজানা ছিল একথা ভুল প্রমাঁণত হয় । মেগাস্থধানসের ভারত 
টি ত্যাগের কয়েক বৎসরের মধ্যে এক দারুণ দুভি্ষি দেখা 'দিয়াছিল। 
প্রান্ত ধারণা যাহা হউক, সে-যুগে লোকের খাদ্যের অভাব ছিল না বলা যাইতে 
পারে। যৃম্ধের কালেও কৃষিকার্ধ ব্যাহত হইত না। কৃষকগণকে 
পান এবং সেহেতু অবধ্য বাঁলয়া মনে করা হইত। কৃীঁষর উন্নাতর অবশ্যম্ভাবী ফল 
হসাষে সমাজের সধাধিক সংখ্যক লোকই কীবজীব? ছিল । 


মোর্য বুগে শহরেরও অভাব ছিল না॥। অনেকেই শহরের জাবনযান্লার সুযোগ 
গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে বসবাস কারিত। মৌর্য যুগে মোট কত সংখ্যক শহর 
ছিল, সে-বধয়ে অবশ্য ঠিক কিছু বলা যায় না। এ্যারিয়ান উল্লেখ কারয়াছেন যে, 
মোর্ষ যুগে শহর-নগরের সংখ্যা এত যোঁশ ছল যে, তাহার সংখ্যা নিণয় করা সম্ভব 
নহে। মেগাঁস্থানস অবশ্য এ-বষয়ে কিছ উল্লেখ করেন নাই। তবে সাগর বা 
নদশতীরের শহরগৃি কাণ্ঠ দ্বারা তৈয়ার করা হইত, কিন্তু যেখানে গ্লাবনের আশৎকা 
শহরের প্রাচ্য থাকিত না, সেখানের শহর-নগরে কাদা বা ইট ব্যযহার করা হইত। 
তক্ষাশিলা, উত্জয়িনী, পাটিপন্প্ কোশাম্বী, পাস্্রনগর প্রভীত 
ছিল তথনকার প্রাসম্থ নগর । জাবনের নিরাপত্তা হইল; অথনৈতিক উন্নয়নের প্রধান 
শর্ত। মৌর্য বুগে জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তা পূর্ণমান্ত্রায় বজায় ছিল। ফলে 
সন্ভো্বপর্থ জীবন জনসাধারণের আক অবস্থা অত্যন্ত সমূষ্থ ছিল। অর্থনোৌতক 
- সম্তুষ্ট থাকার ফলে চুরি, ডাকাতি একপ্রকার অজানাই ছিল 
সেই সময়ে বহ্‌ জাত ও অস্তর্ধতর্ঁ জাতির পারচয় পাওয়া যায় ॥ উচ্চবর্ণের লোকেদের 
চতুরাশ্রমের যাবতীর কর্তব্য পালন কাঁরতে হইত বাঁলয়া কোৌটল্যের অর্থশাচ্দে 
উাল্লীখত আছে। রব 
মেগান্ছিনিস ডীল্লাথত সাতাঁট জাতির কথা সে-বৃগের ভারতাঁয়দের “জাতি সম্পর্কে 
মেগাল্ধানিদের সাতাটি তাঁহার ভ্বাণ্ত ধারণার ফল ছল, বলা বাহুল্য । তাঁহার বাঁণত 
জাতির উল্লেখ সাতাঁট শ্রেণণ ছিল সমাজের লোকেদের পেশাগত িভাগ্গ। সেই 
আান্তিমলে ক সময়কার (বাড পেশা বা বৃত্ির মধ্যে সরকারণ কর্মচারণী পদ, 


মোষ সাম্রাজ্যর উত্থান ও পতন ১৫৩ 


সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীর 'বাভনন পদ, নৌবািজা, পরিবহনের কাজ, যাদ্ধাস্তর নিমণি, 
বান বান্ত বা পেশা অলৎকার নিমাণি, বয়নাঁশজ্প এবং আরও নানাপ্রকার শিজ্প ছল 
উল্লেখযোগ্য ॥ কৃঁষিকার্য ছিল সর্ধাধক ব্যাপক বাঁত্ত। পশুপালন, 
পশু-পক্ষী শিকার প্রভীতও বৃত্ত হিসাযে চালু ছিল। শহর-নগরের সম্ঠু 
পারচালনার জন্য এক-একাঁট পষ'দ 'ছিল। সামীরক কাধ 


ক পাঁরচালনার জন্য একটি পর্যদ 'ছিল। দেশের লোকের অবস্থা, 
মুল লক্ষ সবধা-অসুবিধা সম্পর্কে সবদা সংবাদ সংগ্রহের জন্য অশোক 


ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোকের আমলে প্রজাবর্গের 

এঁহিক মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে পারলোৌকিক মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে ধম'মহামাত্র নামে এক 
শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল । 

খাঁনাশল্পের মধ্যে সোনা, রুপা? তামা, লোহা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ॥ সৈম্ধব 

লবণের খাঁন তখন দেশের লবণের চাহদা বহুলাংশে িটাইত॥ খাঁন মাত্রেই 

বাত শিল্প সরকারের মালিকানাধীন 'ছিল। নিয়ারকাসের (95:0199) 

বিবরণ হইতে জানা যায় ষে, সে-যুগে স্ত্রীলোকেরা 'বিদ্যার্জন 

কারতেন এবং দশ নশাস্তের আলোচনা কারতেন। একাধক ববাহ প্রথা তখন চালু 

ছিল। গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায় যে, স্বামীর মত্যুর পর স্বী সহমতা 

হইতেন। ম:তদেহ দাহ করা হইত । কোন কোন ক্ষেত্রে শকাঁন দ্বারা খাওয়ানো হইত ।* 


মোর যুগে স্থাপতাশিজ্পের যথেন্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । কাণ্ঠানার্মত 
পাটলিপুত্র শহর দেঁখয়া গ্রক লেখক হইলয়ান (49110 ) গলাখয়াছেন যে, পারাঁসক 
সাম্রাজের রাজধানশ সুসা (95 ) বা একবাটানা (11099) সেই তুলনায় কিছুই 
টির নহে । স্বাভাঁবকভাবেই বলা যাইতে পারে যে, মৌর্য ষুগে 
স্থাপত্যশিজ্প ষথেষ্ট উন্নত হইয়াছল ॥ অশোন্দ স্থাপত্যশিল্পে 
পাথরের ব্যবহার চাল; করেন। তাঁহার স্তম্ভ ও [সংহের প্রাতক'. -শগ্যক স্তম্ভ 
আজও আমাদের 'বস্ময় উৎপাদন করে; মোর্য শিল্প ও স্থাপত্য সম্পরকে বিশ্দ 
আলোচনা প্‌যেই করা হইয়াছে । 


ধম ধর্মের দক দয়া সেই যুগে ব্রঙ্গণ্য ধর্ম ভিন্ন জৈনধর্ম ও 
বোদ্ধধমের প্রচলন ছিল । সম্রাট অশোকের আমলে বোদ্ধধমের 
ব্যাপক বিস্তাতি ঘাঁটয়াছিল। 
মোর্ধ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ( 090999 01 016 1005৮711911 01 (106 78911155 
চ7170176 ) $ উত্থান ও পতন প্রকাতির নিয়ম । কোৌটিল) ও চন্দুগুপ্তের চেষ্টায় যে 
[বশাল মোষ সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছল এবং সম্মাট অশোকের মানবতা, নৌতিকতা ও 
নিিনিরত প্রজাহিতৈষণায় যাহা শ্রেষ্ঠত্ব গর্জন কারয়াছিল, সেই মোর্য 
প্রাকীতফ নিরম সাম্াজোর ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক 'নয়মের ব্যাতক্রম ঘটিল না। 
অশোকের মৃত্যুর মান পণ্চাশ বৎসরের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্য 
খুলিসাৎ হইয়া গেল। 


* এ 7785101 ০ 17717, 01708০6] 2৫৬81059, ০, 57, 


১৪৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


মৌর্ধ সাম্রাজোর পতনের কারণ খংজিতে 'গিয়াকোন কোন পাশ্ডিত--যেমন পণ্ডিত 
হরপ্রসাদ শাস্ী ভ্রা্ষণশ্রেণীর অসম্ত্ষ্টি-প্রসত-প্রাতিক্রিয়ার মতবাদ উদ্ভাবন 
করিযাছেন। তাঁহাদের মতে ক্ষান্রয় রাজা অশোকের পক্ষে পশুবলি প্রভাত ব্রাঙ্থণ্য 
ধর্মনিত্ঠান নিষিদ্খকরণ ব্রাঙ্মণশ্রেণর অসম্তষ্টর কারণ হইয়াছিল । অশোকের 
ব্যবহার-সমতা ও দণ্ড-সমতা প্রবর্তনের ফলে ব্রাহ্মণশ্রেণণর প্রাত যে বিশেষ ব্যবহারের 
রশাত প্রচলিত ছিল তাহা পারিত্যন্ত হইয়াছল । তদুপরি অশোকের বোদ্ধধমনিরাগ 
এবং তাঁহার উত্তরাধকারাদের জৈনধমনিুরাগ মোষ সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা শান্ত হাস 
করিয়াছিল। এই সব কারণে ব্রাঙ্মণ প.ষ্যামন্লের নেতৃত্বে মৌর্য বংশের পতন সংঘাঁটত 
হইয়াছিল। কিন্তু ডঙ্টর রায়চৌধুরী প্রমুখ আধাঁনক 
্ নিলা কি এঁতিহাসিকগণ ব্রাক্ষণশ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার মতবাদ অস্বীকার 
মতবাদ অচ্যশকৃত কারয়াছেন, কারণ অশোক রাহ্ণদের প্রাত নিজে যেমন শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন, তেমান প্রজাবর্গকে ব্রাহ্মণদের প্রত শ্রম্ধাশশল হইতে 
উপদেশ 'দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, পৃষ্যমিত্র ব্রাঙ্ণ ছিলেন বটে, কিম্তু ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের 
নেতা হিসাবে তানি বৃহদ্রুথকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 
পৃষ্যমিত্র মৌর্য সম্রাটের সেনাপাঁত 'ছিলেন। পামারক বাহিনশই ছিল তাঁছানর শান্তর 
উৎস, ব্রাহ্মণশ্রেণণর সাহাবা নহে । 
অশোকের ধর্মীবজয়-নশীতি মৌষ সাম্রাজ্যের সামারক শান্ত ক্ষীণ কারিয়া উহার পতন 
ঘটাইয়াছিল বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । অত্যাধক ধমণপরায়ণতা, “ভেরী-ঘোষে'র 
কাজিন স্থলে ধর্ম-ঘোষে'র প্রবর্তন, পার-প্রপোব্রদের নূতন বিজয় না 
দুবজিতা কারবার উপদেশ দান প্রভাঁতির সমান্টগত ফল ?হসাবে মৌয" 
সাম্রাজ্যের ষে সামরিক দূর্বলতা ঘাঁটয়াছিল, সেই কারণেই উহার 
পতন অনিবাষ হইয়া উঠিয়াছিল। এই মতে আপাতদন্টিতে যুন্তিষুন্ত বালয়া মনে 
হওয়া স্বাভাবিক। 'কিষ্তু ইহাই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের একমান্র কারণ বলা যায় 
না। কেবলমাত্র সামারক শান্ত বজায় রাখলেই যাঁপ সাম্রাজ্যের 
পতন রোধ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে শাল্তশালী বহু 
সাম্্রাজোর পতন ঘাঁটিত না। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি অভ্যন্তরীণ কারণে যখন 
সাম্রাজ্যের ভাত দুর্বল হইয়া যার, তখন উহার পতন অবশ্যভ্তাবী হইয়া উঠে । 
মোষ সাম্রাজ্যের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণসমহের মধ্যে অশোকের মত্যুর পর 
সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ অনেকাংশে দায়শ ছিল। এঁক্যব্ধ এক-কোৌন্দ্রুক শাসনের 
সায়াজোর ব্যবচ্ছেদ. পর যখন সাম্রাজ্যের পবাংশ দশরথের অধীনে এবং 
পাশ্চমাংশ কুণালের অধীনে চলিয়া গেল তখন স্বভাবতই মোর্ 
সাগ্নাজ্যের পর্কেকার ক্রীক্যযদ্ধ সুসংহত শান্ত আর রাহল না। সাম্রাজ্যের এই 
ব্যযচ্ছেদ প্রশাসনের সংগ্ঠনকেও 'ছ্বিধা 'বভন্ত কাঁরয়া দিল । রাজকর্মচারিবজ্দ দুই 
অংশে বিভন্ত হইয়া গেল। . চন্দ্রগুপ্ত, 'বদ্দুসার ও অশোকের আমলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের পরিদর্শনের অধীনে থাঁকয়া সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ষে এঁক্য এবং 
সামঞ্জস্য বজায় ছিল তাহা বিনস্ট হইল। সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের ফলে প.বাঁংশে 
পাটলিপৃত্র নগরণ সংযন্ত ছিল বলিরা শাসন ব্যাপারে পবাংশের অনেকটা সুবিধা 


অভাল্তরণণ 


মৌর্ধ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ১৫৫ 


হইয়াছিল। পক্ষান্তরে পশ্চিম্াংশের রাজধানী তক্ষশপলাকে সাম্রাজ্যের উপযোগণ 
রিতার প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত করিয়া তুলিতে গিয়া সেই সময়ে 
রা উত্তর-পশ্চিম 'দিক হইতে যে গ্রীক আক্রমণ শুরু হইয়াছিল উহার 
[বিরুদ্ধে প্রয়োজন"য় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গাঁড়য়া তোলা সম্ভব হইল 
না। গ্রীকদের আব্রমণ সেই হেতু মৌষ" সাম্রাজ্য ধ্বংসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ 
হইয়া দাঁড়াইল ।* 
মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার মধ্যে প্রাদেশিক শাসকবর্গের স্বার্থপরতা 
হিরা ও দ্ুরবতাঁ প্রদেশগুলির, যথা--বিশ্দুসারের আমলে তক্ষশিলার__ 
সি88 নদের  ক্বায়ত্রশাসনের ইচ্ছা সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে ; 
ক্যাধীনতাস্পৃহা _ অশোকের কাঁলঙ্গ অনুশাসন ইহার সাক্ষ্য বহন করে। বিশাল 
সাম্রাজ্যের দুরষতাঁ অংশগুলির উপর এ যুগে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নরত্কুশ প্রাধান্য বজায় রাখবার একমান্ত উপায় 'ছিল রাজা বা লম্রাটের ব্যন্তিত্ব। 
অশোকের পরবতা রাজগণের সেই ব্যান্তত্ব 'ছিল না, বলা 
বাহ্‌ল্য । বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার বহন করিবার মত শান্তও 
তাঁহাদের ছিল ন।? উপরম্তু রাজপাঁরধারভুত্ত যুবরাজ মাত্রেই সিংহাসন আঁধিকার 
কারবার জন্য, অথবা প্রাদোশক শাসনকার্ষে 'নিষন্ত থাকিলে স্বাধীন হইয়া যাইতে 
আগ্রহী ছিলেন। 
রাজসভায় উচ্চপদস্থ কমণচারীদের অর্থাৎ আমলা শ্রেণীর (১0798001808 ) মধ্যে 
স্বার্থের সংঘাতও সাম্রাজ্যের দর্বশতার কারণ 'ছিল | এমতাবন্ায় 
আমারা. সেনাপাত পৃষ্যমিত্র ভিন্ন অন্যান্য মান্বিগণ যে নিজ নিজ 
স্যার্থাম্বেষণে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা বাদশা ও বদভ“ নামক স্থানে 
দুইজন মন্ত্রীর দই পুনের রাজ্যপাল (গভর্ণর ) নিযন্ত হওয়ার মধ্যেই দেখা যায় । 
ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধূরীর মতে অশোকের অত্যাঁধক শাম্তীপ্রয়, আঁংস নশীতি এবং 
উহার কঠোর প্রয়োগ মৌর্য সাম্রাজ্যকে সামরিক 1 “: দিয়া, দুর্বল 
26৯ এবং অকর্মণ্য করিয়া ফৌলয়াছল। ইহার ফলে গ্রকগণ যখন 
নধাত মৌ" সামাজা মৌর্য সামাজ্য আক্রমণ করে তখন মৌর্য সন্তাচদের সাম্রাজ্য রক্ষা 
পতনের জনঃ দায়ী কারবার সামথ/ আর ছিল না। ডন্র রায়চোধুরী অশোকের 
আহিংস নীতিকে অশোকের পরবতাঁ কালে মৌর্য সামাজ্যের দ্রুত 
ধংস ও পতনের জন্য সরাসারভাবে দায়ণ করিয়াছেন । 
1কম্তু রোমিলা থাপারের মতে অশোক যাঁদ আহংসা নীতির পূ্মান্ত্রা় সমর্থক 
হইতেন তাহা হইলে 'তাঁন পশুহত্যার সংখ্যা হাস কাঁরলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে 
নিষি'ধ করেন নাই কেন 2 ইহা ভিন্ন, আহিংসা নীতির চরম সমর্থক হইলে মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়াও তান গনশ্চয়ই নাষম্ধ কারতেন। আঁংপা নীতি অশোক একেবারে 
আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ কাঁরতেন এইরূপ ভাষার কোন কারণ নাই। তাঁহার 
, ৯196, 450/6. 04116 70201186 ০ 186 7৫877৫3, 1২0120102 7108০81, ০. 108. 
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অকর্মণ! বংশধর্গণ 


৯০৬ ভারতের হীতহাসকথা 


শলাঁপতেও এই ধরনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অশোকের শাস্ত নীতি, 
চিরিছারির রোমিলা থাপারের মতে নিশ্চয়ই সমসামায়ক কালে তাঁহার 
আঁতমত সীমাস্তবত রাজ্যগঁল হইতে কোন প্রকার আক্রমণের ভীতি না 
থাঁকবারই ফলশ্রাত। একমান্ত দেশ যাহা হইতে আক্রমণের, 
সম্ভাবনা ছিল উহা 'ছিল কাঁলঙ্গ রাজ্য । অশোক কাঁলঙ্গ জয় কাঁরয়া সেই সম্ভাবনা 
পর কারয়াছিলেন। অশোক য-প্ধ-বিজয়ের স্থলে ধর্ম বিজয়ে মনোযোগ হইয়াছিলেন 
এবং গ্রণক রাজ্যগীল এবং সীমান্তবতী রাজ্যগৃজিতে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ কাঁরয়া 
সেগ্লির উপর মৌর্ সাম্্রাজোর সাংস্কীতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । সুতরাং 
[তিনি স্পৃণ“ সাম্রাজা প্রসার বিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন বলা চলে না। 
মৌধ'দের পতনের অপর একটি কারণ হিসাযে বলা হয় ষে, মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন 
প্রজাবর্গকে উচ্চ হারে জামর খাজনা 'দিতে হইত। গ্রীক লেখকগণের তে জানা 
যায় ষে, মৌষ আমলে উৎপন্নের এক-চতুর্থংশ ভূমি রাজস্ব 'হসাষে 'দিতে হইত। 
কেহ কেহ মনে করেন যে, এজন্য প্রজাবর্গ বিদ্রোহ হইয়া উঠিয়াছিল এবং মৌ 
ভা বো এই উচ্চ রাজস্য হার অন্যতম কারণ 
জনসাধারণের বিপ্লোেহ হিসাবে বিবেচ)। কিম্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
অর্থশাগ্তে বলা আছে ষে, কোন বিশেষ পাঁরাম্থাতিতে সরকার 
ভুম-রাজঞ্ব এক-যষ্ঠাংশের স্থলে এক-চতৃর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ ধার্য করিতে 
পাঁরতেন। ইহা ভিন্ন, মৌর্য আমলে ভূমি-রাজস্য জাঁমর উর্বরতা, অবীল্ছাত 
প্রভৃতির ভাঁত্বতে 'বাঁভব্ব হারে নির্ধারিত হইত। মেগাস্থানস পাটালপ,ত নগরার 
উপকণ্ঠের অত্যাঁধক উর্বর প্রাস্তরের সহিত পাঁরচিত ছিলেন। এই অঞ্চলের উৎপন্ষের 
প্রাচূর্য হেতু হয়ত রাজস্য এক-চতৃর্থাংশে 'নধাীরত হইয়াছিল । সুতরাং ভাম-রাজস্বের 
উচ5 হার মৌষ" সাগ্রাজোর*পতনের খুব গ্‌রুত্বপূর্ণ কারণ 'হিসাষে বিবেচ্য নহে। 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অর্থনৌতক কারণ হিসাবে আরও দুইটি বিষয়ের উল্লেখ 
করা হইয়া থাকে। (১) পরধতাঁ মৌ সম্াটদের আমলে 
গাঁণকা ও আঁভনেতাদের উপর কর চ্ছাপন করা হইয়াছিল । কিন্তু 
অর্থশাচ্মে দেখা যায় যে, মৌর্য আমলে এই দুই প্রকার কর হ্থাপন করা হইত। 
স্বভাবতই এইগ্ীল অবৈধ বা নূতন কর বলা ঠিক নহে। (২) অধ্যাপক কোশাম্বীর 
মতে পরধতর্শ মৌর্য সম্রাটদের আমলের ছাপ দেওয়া রুপার 
রপোর মন্্ায়॥পোয় মন্্রা় রূপার পাঁরমাণ হ্থাস করা হইয়াছিল। ইহা হইতে সেই 
হীন সময়কার দেশের অর্থনশীতর দর্যলতা সহজেই অন:মান করা 
যায়। কল্তু প্রশাসানক দ্ধলতার ফলে পাঁরদশ ন ও নিয়ম্ঘরণের অভাব হেতু এইরপ 
খাঁটগ্লা থাকতে পারে রোমিলা থাপার-এর মতে রৎপার মন্্রার অত্যাধক চাহিদা 
1মটাইযার জনাও এরুপ ঘাটয়া থাকিতে পারে। বাহা হউক, কেধল মনদ্রার রুপার 
পাঁরমাণ হ্রাস পাওয়াই সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলা চলে না। সেই সময়ের 
অর্থাৎ অশোকের পরবতর্ট মৌষ শাসনকালে অর্থনীতির দূর্ব লতা বা অর্থনীতর উপর 
চাপের কোন প্রমাণ ছিল না তাহা সেই সময়কার মৃৎপা্ মৌর্য বনগের প্রথম দিকের 
মংপান্তের তুলার বহুগণে উন্নতমানের ছিল ইহা হইতে অনযামত হয় । 


নন কর হ্থাপন 


মোর্য সাম্রাজোর উত্থান ও পতন ১৫০ 


অভ্যন্তরীণ কারণ ভিন্ন বাঁহরাগত কারণ মৌ" সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায় 


চিনারিল ছিল। মৌ সাম্রাজ্য যখন অভ্যম্তরণণ দুর্বলতা হেতু বিদেশশ 
্যাক-্রশির আক্রমণ ও আক্রমণ প্রাতহত কাঁরতে অক্ষম, তখন ব্যাকত্ৌয় গ্রীকগণের 
পূুয্যাপ্রেরবদ্রোছে আক্রমণ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের আসন্ন কারণ হিসাবে দেখা 


দিল। বিদেশী আক্রমণের সুযোগ লইয়াই পুষ্যামন্ন শেষ মৌষ' 
সম্্রাটকে হত্যা কাঁরিয়া শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন । 


মৌর্য সম্রাট অশোক যাঁদ 'দাপ্বিজয়ী নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে 


সামায়ক কালের জন্য দেশীয় আক্রমণ হইতে মৌর্য সাম্রাজা হয়ত রক্ষা পাইত।* 
1কল্তু প্রকীতর নিয়মেই শেষ পর্যস্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। 


ডিও হাক ধর্মবিজয়, শাস্তি-মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের হারা পৃথিবীর এক 
সাংস্কাতক প্রাধান্য: বিশাল অংশের উপর ভারতবর্ষের যে নৌতক ও সাংস্কৃতিক 

প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আঙ্গও সম্পূর্ণভাবে 
1বনষ্ট হয় নাই । আজ [বংশ শতাম্দীর শেষ ভাগে অশোকের নখাতর উপর নিভ'র 
কাঁরয়াই স্বাধীন ভারতের পররাস্দ্রীয় নীত 'নিয়াম্মত হইতেছে । অশোকের ধর্মচক্রণ 
স্বাধীন ভারতের জাতায় পতাকার শোভা বর্ধন করিতেছে । 
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ণ ধর্মচক্র £ সারনাথের অশোক স্তম্ভের শীর্ষদেশে চারাঁট সিংহের উপরে অশোকের ধর্মচক্ত নার্ষত 
হইয়াছিল । এই ধর্মচক্রাট স্তদ্ভশীষ ছইতে ভায়া পাড়া গিয়াছে। উহার ভগ্নাবশেষ বারাণসণর 
সারনাথ 15 টজিয়ামে রাখ হইয়াছে! এই ধর্মচক্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বশেষ কোন ৩৭: পাওয়া যায় না। 
িকল্তু উহার 1নম্-ভাঁগমা হইতে উহার সংকেত সম্পর্কে ধারণা করা যাইতে পান্ধে প্রথমত, চারটি 
?গংহের উপর ধরমণ্চিক্রাটর 'িমাণ হইতে অনুমান করা বায় যে, পশুশান্ত হইতে ধম" বা নোতিকতার শান্ত 
আধকতবর। 1"বতীর়ত,. পশ.শান্তকে ধর্মের বা নৌতিকতার চ্বারা দমন কাঁরয়া রাথতে ছইবে। পশশীস্তকে 
সম্প-ণ'রপে তাগ করা ব্যাস্ত বা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে, কিল্তু উহাকে নোতকতার গ্বার। 
নিয়ান্ঘত কাঁরতে হইবে, নতুবা পশংশান্তরই প্রাধান্য ঘাঁটবে। সারনাথের নিকটে মগদাবে গৌতম বুদ্ধ 
তাঁহার বাণ সর্বপ্রথম প্রচার করেন। ইহার বিষয়বস্তু ছিল অস্টাঁঙ্গক মাগ" বা মধ্যপল্থা। বৌদ্থগ্রন্থে 
ধধমণিক্র প্রবত'ন সুত্রে অল্টাঙ্গক মার্গের ব্যাখ্যা সাম্বাবন্ট করা হুইয়াছে। সারনাথ স্তম্ভের ধম“চকরাট 
ধর্মচক্র-প্রথত'ন-এর প্রতক হিসাবে 'নার্মত হইয়াছিল । অন্টা'ঙ্গক মার্গের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল 
বৌদম্ধধম'কে বাম্তববাদশ করা। অত্যাধক কচ্ছুসাধন বা অত্যাঁধক দেহ-তু্টির কোনটাই বুদ্ধদেব পছল্দ 
কাঁরতেন না সুতরাং দেহ ও ধর্ম দুইরের মধ্যে সামঞ্জস্য (বিধান কর ছিল তাঁহার মধ্যপল্থার উদ্দেশ্য । 
অশোকও ₹হার টপর জোর 'দিয়াছিলেন। ধমণচক্ প্রবর্তন-এর প্রতণক বাস্তব-ভ্রীবন ও আধ্যাখক জীবন 
' অথাৎ পশুশান্ত ও ধর্মের মধ্যে সামঞ্সোর হী্গিত কাঁরয়াছে। ্‌ 

তৃতীয়ত, পশ.শান্ত চ্ছাণ। অগ্রগাতর পথে পশ.ংশান্ত অথাৎ কেবল দৈ'হক বল কাষ কর হয় না। 
অগ্রগাঁতর প্রতীক “চক্র হইতে ইহাই প্রাতপন্ন হয় যে, ধর্মের সাঁহত দৌঁছক শান্তর সামঞ্জস! বিধান কাঁরতে 
পারলেই অগ্রগাঁত সম্ভব হইবে । চতুথণত, গীতার শবনাশার চ দুঙ্কৃতাম-এর জন্য সুদশ'ন চক্রের 
প্রয়োজন 'ছিল। ধমণক্রের দুনণণত, পশশান্ত প্রভাত বিনাশ কায়া ধর্মের প্রাধানয চ্থাপন কারবারই হী্গত- 
জ্বর মনে করা ভূল হইবে না। 


অবনিস অন্যান 


গুঙ্গ, কা, ঘবন' শক, পহুলব শাসন 
(06 901082-081058-85209-9818-791)19$2, 2২016) 


শ-জাবংশ। ১৮৭-৭৫ প্রন্উপবধ্দি (1106 9817£89) £ পৃষ্যমিন্র ( 1০591,510108 )$ 
সর্বশেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তাঁহারই সেনাপাঁত পৃষ্যামন্র মগধের 
[সংহাসন আঁধকার করেন। বাণভট্রের হর্ষচারতে এই ঘটনার 
৪১০০ বিস্তারিত বর্ণনা রাঁহয়াছে। পামারক পরিদর্শনের অজুহাতে 
সমষেত সেনাযাহিনীর সম্মুখে সমাটকে লইয়া গিয়া পষ্যমিত্র 
তাঁহাকে হত্যা কারয়াছলেন। সেনাবাহিনীর সম্মুখে এই হত্যাকান্ড হইতে সহজেই 
অনুমান করা যাইতে পারে যে, পষ্যামত্র পূর্য হইতেই সেনাবাহনীকে সপক্ষে 
আনতে সক্ষম হইয়াছলেন। 


পৃষ্যমঘ্নলের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে মতহ্বেধ আছে। পুরাণে পৃষ্যামন্রকে শু 
বংশসম্ছুত বালিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । শহঙ্গবংশ ভরছ্বাজ 
পপ গোত্রীয় ব্রাঙ্ণ ছিলেন বালয়া পানি উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
জগ রা কালিদাসের মালাধকাখ্নামত্রম্‌ নাটকে পষ্যামন্রকে বৈদ্বকবংশ- 
সচ্ভুত 'কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাঙ্ছণ বলা হইয়াছে । যাহা হউক, 

আর্ধকাংশ পশ্ডিতই পৃষ্যমিন্রকে শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ বালিয়া স্বীকার কাঁরয়া থাকেন। 


পুযামিন্নের রাজা দক্ষিণে নমর্দা নদী এবং উত্তর-পশ্চিমে জলম্ধর ও শিয়ালকোট 
পর্ন বিস্তৃত 'ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার রাজধানী পাটালপন্তর 
প্যোমতের রাজাসীম। নগরেই অবস্থিত 'ছিল। পংব্যামতরের প্র যুবরাজ আঁদনামত 
বাদশার (বর্তমান যেসনগর ) শাসক 'ছিলেন। আঁ্নীমন্ত 

বদ ( যেরার ) রাজ্যের সাহত যে জয়ণী হইয়া 'বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনকে শহঙ্গবংশের 
আনুগত্য স্বীকার কাঁরতে বাধ্য কারয়াছলেন। পৃষ্যমিত্রের জীবদ্দশায় সাঁরয়ার 
রাজা এাণ্টয়োকাস (দি গ্লেট) কাবুল উপত্যকা পর্যস্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া 
সৃভাগসেন নামক ভারতীয় রাজার নিকট হইতে কতকগ্যাঁল হস্তী আদায় করিয়াছিলেন। 
'স্টয়োকাসের দণ্টান্ত অনুসরণ কাঁরয়া তাঁহারই জামাতা ব্যাকাট্রিয়ার রাজা ডেমোইয়স 
(1097096205) পাঞ্জাব ও 'সিম্ধু উপত্যকার কতকাংশ জয় 

টা উ কাঁরয়াছলেন। ইহার পর 'মনাশ্ডার নামক গ্রীকর।জা সাকেত 
ভেগিয়স ও 1মনান্ডার ( অযোধ্যা ) এবং চিতোরের নিকটবতাঁ মধ্যমিকা নামক শহরাট 
জয় কারয়াছলেন। এমন ক, পাটালিপত্র নগরও গ্রীক বা 

'যবনগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইতে চাঁলয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন যে, পায্যমিত 
শুঙ্গের সংহাসন-লাভের পূর্যেই এই ঘবন আরুমণ ঘটিয়াছিল। ককিম্তু তাঁহার 


চাদ? কাণব ববন, শক, পহলব শাসন ১৫৯ 


সিংহাসনারোহণের পরও যে বন অথধি গ্রীকদের সাহত তাঁহার সংঘর্ধ ঘটিয়াছিল, 
তাহার প্রমাণ কাঁলদাসের “মালাবকাশ্নামত্রমণ্ নাটকে পাওয়া যায়। 
পুষ্যমিন্ ছিলেন 'বশ্যাসঘাতক, রাজ-হস্তা। কোন কোন এতিহাসিক তাঁহার 
টিজার এই 'ব'বাসঘাতকতা ও হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে একথা বাঁলয়া 
উর ই: থাকেন যে, দেশরক্ষার প্রয়োজনে তাঁহাকে এই কাজ করিতে 
সীম প্রসার হইয়াছিল। 'তাঁন নিজের রাজাকে হত্যা কাঁরয়া যে পাপ 
করিয়াছিলেন, রাজ্যের শান্ত ও শৃঙ্খলা 'ফিরাইয়া আনিয়া এবং 
মগধ সাম্রাজ্যের সীমা 'পিম্ধুনদের তাঁর অবাঁধ প্রসারিত করিয়া সেই পাপের অনেকাংশ 
স্থালন কারিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


পুষ্যমিত্রের পোন্র বস্যীমন্ত (আশ্নামন্রের পুত্র) যবন আক্রমণ হইতে আবির 
রক্ষা কারিয়াছলেন। 'সম্ধুনদের দক্ষিণ তরে 'তাঁন যষনদের সম্পূর্ণভাবে পরাজত 
কীট বিনা কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালিদাসের বণনা হইতে জানা 
যঙ্ $ বসবাসের হত্তে যায় যে, পহষ্যমন্রের অশ্যমেধ যজ্ঞের ঘোড়া 'সিম্ধূলদের দাক্ষিণ 
যবন (গ্রীক)দের  তাঁরস্থ গ্রীকগণ কর্তৃক ধৃত হইলে বস্মামন্ত্র তাহাদিগকে পরাজত 
পরাজয় কাঁরয়া যজ্জঞেক ঘোড়া মুত্ত কাঁরয়াছিলেন। পুষ্যমিনত্র শুঙ্গ দুইাট 
অগ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কাঁরয়াছিলেন । একটি যজ্ঞের দ্বারা শহুঙ্গবংশের 
সিংহাসনাধিকার এবং অপরাটর হ্বারা পৌল্ল বসুমিত্র কর্তৃক যষন বিজয় আন.ষ্ঠাঁনক- 
ভাবে উদযাপিত হইয়াছল। কোন কোন গ্রাঁতহাসিকের মতে প.ষ্যামত্রের রাজত্বকালেই 
কাঁলঙ্গরাজ খারবেল মগধ ও উত্তর-ভারতের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন ।* 


দিব্যাবদান ও তিষ্যতশয় এীতহাসিক তারনাথের রচনায় পযয্যামন্রকে বোম্ধধর্মের 
এক ছ়প্রাতজ্ঞ শত্রু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । তিনি পাটলিপূত্ত, সাকল 
জি ( শিয়ালকোট ) প্রভাতি স্থানে বহু সংখ্যক যোচ্ধ মঠ ভস্মীভূত 
বোধ, িদেরতা কারিয়াছিলেন। তিনি যে পাঁরমাণে বৌম্ধ ধরণ 1+যী ছিলেন, 
_ সমালোচনা ঠিক সেই পাঁরমাণে 'হস্দ্‌, ধর্মের সমর্থক 'ছিলেন। কিন্তু 
আমরা জানি যে, সুঙ্গ আমলে সাঁচী, ভাবহূত ও অন্যান্য 
বাভিব স্থানে বোত্ধ মঠ নামত হইয়াছল এবং বোগ্ধ সঙ্ঘগৃলিতে বাঁণক সম্প্রদায়, 
বাণিজ) প্রাতন্ঠান প্রভাতি প্রভুত পাঁরমাণ অর্থ দান করিয়াছিল । বোদ্ধ ধর্মের 
বিরোধিতা 'যাঁদ পষ্যামঘ্র শুঙ্গ নীতি হিসাবে গ্রহণ কাঁরয়া থাকিতেন তাহা 
হইলে শুঙ্গ আমলে যোম্ধ ধর্মাধিন্ঠানের এই প্রকার উল্নাত সম্ভব ইইত বাঁলয়া মনে 
হযরলা। 
দ্লীঘ" ছত্তিশ বৎসর রাজত্ব কারয়া পৃষ্যমিন্র মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলে তাঁহার পত্র 
আশম্নামল্র সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইনিই কাঁলিদাস-রচিত 
এপ স্দজ৮্ঠ। মালাধকাষ্নিমিনরম নাটকের নায়ক অধ্নামঘন। আঁশ্নামত্রের পর 
হইতে শঙ্গবংশের রাজত্বের ইীতহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা 
যায় না। পরবতণ" রাজগণ যে ক্রমেই দূর্বল হইতে দর্ধলতর হুইয়া পাড়য়াছিলেন দে- 


ক 7686 ১ হই, 2), 05106216৩, 776-85510126 41701671072 22872 87212, ট. 804. 


১৬০ ভারতের হীতহাসকথা 


1ববরে সন্দেহ নাই ॥। শুঙগবংশীযর় মোট দশজন রাজা রাজদ্ব কারয়াছিলেন। আর্গামনত্রের 
পৃহযান্রের বংশধরগ্ণথ $ পর সহজ্যেন্ঠ এবং তারপর বসমিত রাজস্ব কারয়াছিলেন। ?পতামহ 
মল্মণী বসুদেব কর্তৃক পন্যযমিন্রের রাজত্বকালে বসুমিন্রই ববনদের পরাজিত করিয়াছিলেন । 
দেবভতাতর হত্যা. এই বংশের দশম রাজা দেবভূতি বা দেবভুমিকে তাঁহারই ব্রাহ্মণ 
শহঙ্গবংশের পতন মন্ত্রী বসৃদেব একজন ক্রীতদাস বালকার সাহায্যে হত্যা কাঁরয়া 
সিংহাসন অধিকার কাঁরয়াছিলেন ।* 
শুঙ্গবংশের শাসনকালে অশ্বমেধ বজ্জের অনুষ্ঠান হইতে হিন্দুধমের পুনরজ্জীবনের 
সান্রপাত হয় এবং গৃগ্তষগে ইহার চরম আভব্যত্তি পরিলাক্ষত হয় । এ ধুগেই ভাগবত 
ধর্মের প্রাধান্যের সন্তপাত হয় । বহু গ্রীক এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল । কাঁলঙ্গ 
বুস্ধের পর হইতে যে সামারিক নক্ক্িয়তা মগধরাজগণকে, পাইয়া বাঁসয়াছিল, তাহা 
শক শাসনের গর্ব পন্ষ্যামত্রের আমলে কতক পাঁরমাণে দ.রীভূত হইয়াছিল । যবনদের 
বিরুদ্ধে বসুমিঘের সামরিক সাফল্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় ॥ 
1সম্ধুনদের দাক্ষণ তীরে ষবনদের পরাজিত করিয়া বসুমিন্র আধাবির্তের স্বাধীনতা রক্ষা 
কারয্ল়াছিলেন ॥ বিখ্যাত বৈয়াকরণ পঙ্ঞ্জলি পষ্যামন্রের সমসামায়ক ছিলেন বাঁলয়া 
অনেকে মনে করেন ॥। ভারহত স্তূপ এবং সাঁচী স্তৃপের তোরণ ও রোলং শুঙ্গ যুগের 
স্থাপত্া-শিজ্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 


কাঁজিক্র-রাজ্য (1708117768 ) £ প্রাচীনকালে কাঙ্গ রাজ্য বত'মান উীঁড়ষ্যার পুরী 

এবং গরঞ্জাম জেলা এবং কটক জেলার একাংশ লইয়া গঠিত ছিল । কোন কোন সময়ে 

দাঁক্ষণ-ভারতের তেলেগু ভাষাভাষী অণ্চলও কলিঙ্গ রাজ্যভুন্ত 

জগখতীর হইয়াছিল। মগধের নন্দ বংশ কাঁলঙ্গ নন্দ সাম্রাজ্যতুন্ত 

কাঁরয়াছিলেন বটে, 'কম্তু মোর্ধ বংশের অভ্যুত্থানের প্বেই কাঁলঙ্গ 

নন্দ সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন হইয়া যায় । সম্পাট অশোক কাঁলঙ্গ জয় কারয়া উহাকে 

দুই তাগ্রে ভাগ করেন। এক অংশের রাজধানী করা হয় তোশালী, অপরাংশের 
সমাপা। 


চোদ রাজবংশের মহামেঘবাহন 'ছিলেন ধ্রাষ্টপূর্ব প্রথম শতকের সবীধক শাস্তশালণ 
রাজা । মৌর্য শাসনের পরবতী কালে কিঙ্গের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ জানা যায় 
না। ডীঁড়ষ্যার উদয়াগাঁর পাহাড়ের হাতিগুম্ফা 'লিপিতে চোদ 

বংশীয় রাজা খারবেল-এর কৃতিত্বের বিবরণ পাওয়া যার ॥ এই 
প্রশাঞ্ততে খারবেলকে চেদি রাজবংশসফ্ভুত বাঁলয়া বর্ণনা করা 

হইয়াছে । এই বংশের রাজগণ “আর” “মহামেঘবাহন” প্রভাতি উপাধি গ্রহণ 
কাঁরতেন। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, মহামেঘবাহন হয়ত এই বংশের 
স্থাপাঁয়তা ছিলেন । ক্রাতি গৃম্ফা প্রশ'স্তর পাঁরপ্রেক্ষিতে খারবেলকে মহামেঘবাহনের 
সর পোল্র বলা অনুচিত হইবে নাঃ একথা পাঁণ্ডতগণ মনে করেন। 
ইহা ভিন্ন, উদয়ার্থার পাহাড়ের মণপুরী গুহার দুইটি স্তর আছে। 

1নচের স্তরাঁটর নিমতা ছিলেন মহামেঘবাহন বংশনয় রাজা বক্রদেব এবং উপরের, 


* পারাঁশন্টে শু-বংশাবলাী ঘষ্টব্য। 


শধ্গ কাণ্যঃ যবন? শক, পহ্‌লব শাসন ৯৬১ 


স্তরটির নির্মতা 'ছিলেন খারবেলের প্রধান রাজমহিষী । ইহা হইতে ব্রদেষ মহামেঘ- 
বাহনের 'ছ্বিতীয় পুরুষ বাঁলয়া অনেকে অনুমান করেন। স্বভাবতই 'তাঁনই খুব 
সম্ভবত খারযেলের পিতা ছিলেন । 


খারবেল্‌ কখন সিংহাসন আরোহণ কাঁরয়াছিলেন সেই সম্পকে মতানৈক্য রাহয়াছে। 
স্টেন কনো, কে. পি. জয়সোয়াল, প্রভৃতি খারবেলকে প্রীণ্টপূ্ব দ্বিতীয় শতকে 
খারবেলের রাজন্বকাল স্থাপন করেন । পক্ষাম্তরে আর. পি. চন্দ, এইচ..সি. রায়চৌধুরণ, 
বি. এম. বড়ুয়া প্রমূখ এঁতিহাসিকগণ তাঁহাকে ২৫ শ্রার্টপূবে 

স্থাপন করেন অথাৎ শ্রীণ্টপূব” প্রথম শতকের শেষ দিকে । কম্তু হাঁতগুম্ফা 
প্রশাস্ততে কোন তারিখের উল্লেখ নাই । যাহা হউক, সমসামায়ক ঘটনা এবং হাতিগু্ফা 
প্রান্তর লাপ-বিশারদদের গবেষণা হইতে এই কথা মনে করা হয়যে, এই 'লাপ 
বেসনগর 'লাপির পরবর্তী কালে খোঁদত হইয়াছে । বেসনগর 

টক তে ইশ লাঁপ খ্রীঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে খোঁদত। সুতরাং 


প্রথম ভাগ হইতে হাতিগৃম্ফা লিপি উহার পরবতাঁ কালের হইলে খ্রীঃ পঃ প্রথম 
খীঃ পনঃ ৯ম শতকের শতকে খোদিত হইয়াছিল ॥ ইহা ভিন্ন, খারবেল প্রথম সাতকণণণর 
টি সি ৪ রাজ্য আব্রমণ কাঁরয়াছিলেন। প্রথম সাতকণর্ঁ খ্রীঃ পঃ প্রথম 


শতকের শেষ 'দিকে রাজত্ব করেন। ইহা হইতেও খারযেল 

খ্রীঃ প্‌ঃ প্রথম শতকের শেষ 'দিকে রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন বালয়া পাশ্ডিতগণ মনে 

করেন। সুতরাং খারবেলের রাজত্বকাল প্রীঃ প্‌ঃ দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ হইতে 
শ্রীঃ পঃ প্রথম শতকের শেষ ভাগের মধ্যে কোন সময়ে ছিল বলিয়া মনে করা হয়। 

কলিঙ্র-রাজ থারবেলের কমনজীবন ও কাতিত্ব ( 087667. 2710 5018195 67867115 01 

70797591801 108117768 )£ কাঁলঙ্গের (ডীঁড়য্যার ) রাজা খারযেল ছিলেন 

মৌযেতির বুগের প্রাতপাত্বশালী রাজগণের অনাতম । হাতিগ:ম্ফা 


৯58 প্রশান্ততে তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘট: সমূহের 'বিধরণ 
জখদবন ও 'শিক্ষা-_ 

ডিন পাওয়া যায়। মহামেঘবাহন বংশের তৃতীন্ঈ রাজা ছিলেন 
যুবরাজ-সুলভ খারবেল। চোঁদ বংশের 'তাঁন ছলেন সফ্শ্রেন্ঠ নপাঁত, সমর 


আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে 'বিজেতা এবং সুদক্ষ শাসক । তাঁহাকে প্রাচীন ভারত-ইতহাসের 
অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যন্তি হিসাবে পাঁশ্ডতগ্রণ মনে করেন। 
খারবেলের হাতিগষ্ফা প্রশস্তি হইতে জানা যায় ষে, প্রথম পনর 
বখসর তিনি ষুবরাজ-সুলভ আমোদ-প্রমোদ, শিকার প্রভতিতে আতবাহত কাঁরয়া- 
ছিলেন? 'কিম্তু সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্যার্জন শাসন সংক্রাম্ত যাবতীয় শিক্ষা বথা আইন-কানুন, 
রাষ্ট্রের অর্থনীতি, 'হসাবরক্ষন, মুদ্রা ব্যবস্থার প্রশাসন, রাজকীয় পন্তালাপ প্রভৃতি 
সব কিছু সম্পর্কে 'তাঁন প্রাশক্ষণ গ্রহণ কারয়া নিন্যেকে ভবিষ্যং রাজপদ লাভের যোগ্য 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। পনর অথবা ষোল বৎসর বয়সে 'তাঁন যৌবরাজ্যে আভষিন্ত হন 
এবং চাঁখ্বশ বৎসর বয়সে কাঁলঙ্গের সিংহাসনে “মহারাজা' উপাধি ধারণ করিয়া আঁধাম্ঠিত 
, হন। তান কলিঙ্গাঁধপাত, ক'লিঙ্গ-চক্রবতশী উপাধিও গ্রহণ করেন । জৈন ধমবিলম্বশ 
মহারাজ খারবেল সম্রাট অশোকের ন্যায়ই সর্বজনশ্রত্ধেয় ছিলেন । 


ক. ধর. (১ম খস্ড £ ৯ম ভাগ )--১১ 


৯৬২ ভারতের ইীতহাসকথা 


1সংহাসন আরোহণ কারবার অধ্যবাহত পরেই খারবেল 'দিপ্বজয়ে অগ্রসর হইলেন । 
ধকম্তু সাতকর্ণী, বা কৃষ্ণা নদীর তারধতণ খাঁষক নগরের রাজাকে তান পরাজিত 
টাউন রি কারয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই দুই 
রাজ্যের সাহত তান 'মন্রতাব্ধ হইয়াছিলেন একথাই 
এ্রীতহাসিকগণ মনে করেন ॥ যেরার অঞ্চলের রা্ট্রক ও ভোজক নামক জনসমাণ্টিকে 
[তান পরাজিত করেন এবং গোরথাগারি নামক এক 'গারিদুগ্গ গবধবস্ত কারিয়া বিহারের 
রাজগৃহ শহর আক্রমণ করেন । রাজগহের যবনরাজা ডেমোদ্রিয়াস 
2 ক. এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইযার জন্য পলায়ন করেন এবং 
টিক মথ-রার় 'আশ্রয় গ্রহণ করেন। মান্রাজের প্রিথুর নামক চ্ছান দখল 
করিয়া তান মগধের 'দিকে অগ্রসর হন। হাতিগৃম্ফা প্রশাস্ততে 
খারবেল মগধরাজ বহসাঁতাঁমিত অর্থাৎ বৃহম্যাতামন্ত্র অ্থাং পৃষ্যামন্র শুঙ্গকে পরাজিত 
কারয়াছিলেন, উল্লেখ আছে । কিন্তু খারবেল পৃষ্যামন্র শুঙ্গকে পরাজিত কারয়াছিলেন, 
এই মতবাদ অনেক এীতিহাসিকই গ্রহণ করেন না। বহসাতাঁমত বা বৃহম্যাতিমন্্রকে 
পৃষ্যমন্র শুঙ্গ বাঁলয়া গ্রহণ করা অনেকেই য্যান্তযুস্ত মনে করেন না। 
ই নন্দবংশের রাজত্বকালে একবার এবং অশোকের রাজত্বকালে 
প্াডিলোর রন 1হতীয়বার কাঁলঙ্গ মগধের হুচ্তে পরান্দিত হুইয়াছল। সেই 
পরাজয়ের প্রাতশোধ গ্রহণ করিষার উদ্দেশ্যে খারযেল মগধ ও অঙ্গ 
রাজ্য হইতে বহ সম্পদ লইয়া 'গিয়াছিলেন এবং যে কয়েকাঁট জৈন মাত" নন্দরাজ কাঁলঙ্গ 
হইতে লইয়া 'গিয়াছিলেন তাহা পুনরুদ্ধার করেন॥ এ বংসরই তিনি পাণ্ড্যরাজ্য 
আক্ুমণ কাঁরয়া উহা কিঙ্গরাজ্যভদন্ত করেন। 
' কঁলিঙ্গরাজ খারবেল কেধলমান্র একজন বিজেতাই ছিলেন না। তান একজন 
সুদক্ষ প্রজাহিতৈষী শাসকও. ছিলেন । তাঁহার রাজ্য ঠিক কতদ্‌র বিস্তৃত 'ছিল সেই 
সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাতিগৃম্ফা প্রশাষ্তিতে 
৩৯৬৩ তাঁহার রাজ্যাবস্তারের কাঁহনণী কতক পাঁরমাণে অতিরঞ্জিত 
থাকাও অসম্ভব লহে॥। তথাপি, একথা সত্য যে, তিনি একজন 
দুধণ্য সৈনিক এবং সমর-ীবজয়ী সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন। তিনি কলিঙ্গ 'ব্রাজ্যকে 
যথেষ্ট "বিস্তৃত কারয়াছিলেন। 
প্রজার মঙ্গলার্থে তিনি তিন শতক পূর্বে নন্দরাজ যে বিশাল জলাধার খনন 
কারয়াছলেন তাহার সংস্কার সাধন করেন । ইহার ফলে কৃষির সেচ ব্যবস্থার উন্বাতি 
ঘটিলে কাঁষর উন্নয়ন ঘটে॥ 'তাঁন তানাশলি নামক চ্ছান হইতে 
২৯০০৪ একটি খাল খনন করাইয়া নিজ রাজধানণ পর্যশ্ত জল আনাইযার 
বাবস্থা করিয়াছিলেন। 'নিজ প্রজার মঙ্গলের জন্য তান 
অকাতরে অথ" ব্যয় কাঁরতে কুশ্ঠিত ছিলেন না। 'নিজে তান একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। 
জনসাধারণকে আনন্দ্দানের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার সঙ্গীতানুষ্ঠান, নূত্য-গীত প্রভৃতির 
আয়োজন তান করাইতেন। 
খারবেল স্থাপত্য শিল্পেরও পণ্ঠেপোষক ছিলেন। তান “মহাধিজয় প্রাসাদ 


শত? কাস্ব, ববন, শক, পহলব শাপণ ৬১৬০৩ 


নামে এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া উত্তর-ভারতে তাঁহার সামারক বিজয়ের স্মাত 
্বাপতোর অন্ংরাগী রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। [তিনি সিংহাসন আরোহণ কারবার 

অধ্যবাহত পরই কাঁলঙ্গ নগরের প্রাচীর, দালান? তোরণ সব 
শীকছ; যাহা এক দারুণ ঘুণন“ঝড়ে ক্ষািগ্রস্ত হইয়া ?গয়াছিল, সেগলির সংস্কার সাধন 
কারয়া নগরীর সৌন্দর্য 'িরাইয়া আ'নয়াছলেন। 


খারষেল জৈনধমবিলম্ষী ছিলেন। 'কম্তু অপরাপর ধর্মের প্রাত তান চরম 

সহিফুতার নীতি অনুসরণ কাঁরতেন। খারবেলের রাণী জৈনদের ভরণ-পোষণ ও 

বসবাসের জন্য ব্যবস্থা কাঁরয়া 'দিয়াছলেন। খারযেল অশোকের 

জী ৯ দষ্টাম্ত অন্সরণ কাঁরয়া সকল ধর্মের প্রাতি সমব্যবহার এবং সকল 

দেবদেবীর মান্দর মণি করিবার জন্য অথের ব্যবস্থা কাঁরয়া 

ধদয়াছলেন। হাঁতিগৃম্ফা প্রশীস্ততে উদয়গার পর্বতে জৈনদের জন্য বসবাসের 

ব্যকথা এবং তাহাদের ধর্মনভার জন্য এক বিশাল সভাগহ বা হল যে নম করাইয়া 

গ্দয়াছিলেন তাহার ববরণ 'লাপবদ্ধ আছে। এই সভাগ্‌হ+ বহ* স্তম্ভ এবং মোট 
৬০ট ভাস্কর্যের প্যানেল দ্বারা শোভিত। 


প্রীতিহা?নক জয়সোয়ালে; মতে হাতগ্্ফা 1লাঁপর শেষ লাইন হইতে খারবেল 
ঈজনদের একটি ধর্মসভা আহ্বান করিয়াছলেন বাঁলয়া প্রমাণ পাওয়া যায়॥। এই 
ভরা ধর্মসভা জৈন ধর্ম-নীতিগ্ুলির সংকলন কাঁরয়াছিল। ডন্ঈর 
দগনেশ সরকারের মতে জৈন ধমমবিলদ্বী খারবেল “কুমারী পর্বত" 
অর্থাৎ খণ্ডাার পর্বতে বহ? জৈন গুহা [নমণি করাইয়াছিলেন। ইহা ভল্ন, উদয়াগাঁর 
পর্বতের সাল্নকটে পবহর নামে একাট জৈন মঠ 'নমাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। 
খারষেলের উান যেমন ছল চমকপ্রদ, তাঁহার কার্ধকলাপও 'ছিল তেমাঁন 
গবপ্ময়কর॥। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দব ধিছুই 'নমেষেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া 
গগয়াছিল।* 


কাণ্ববংশ, ৭৬--৩০ গ্রণস্টপূবব্দি (1106 2:87) 89 )$ শুঙ্গবংশের দশম রাজা 
ক্বভতকে হত্যা কাঁরয়া মন্ত্রী বস;দেব সংহাসন আঁধকার ক।রয়াছিলেন ॥ শন্গ- 
বংশধরগণ অবশ্য আরও 'কিছ_কাল ক্ষমতাহীনভাবে নিজ রাজ্যের 
টিউন টু একাংশে রাজা নাম ধারণ কাঁরয়া টাকয়াছিলেন। প্রকৃত রাজক্ষমতা 
উনি কাশ্ববংশের হস্তেই চালয়া গিয়া ছল । কাণ্ববংশের চারজন রাজার 
পাঁরচয় আমরা পাইয়া থাঁক % ই'হারা হইলেন--বসহদেষ, ভ্যামামন্ত্র, নারায়ণ এবং 
সুশর্মণ। শ্রীন্টপূর্ব ৪০ হইতে ৩০ অন্দের মধ্যে শুঞ্গ-কাণ্য উভয় বংশই দাঁক্ষণাতোর 
সাতবাহন বংশ কর্তৃক ক্ষমতান্তত হইয়াছল। (দাক্ষিণাত্যের 'বাভন্ন বাজবংশের 
ইতিহাস আলোচনাকালে সাতবাহনদের 1বশেষ বিবঃ " দুষ্টব্য |) 
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১৪৬৪ ভারতের ছাতহাসকথা 


ববন শান ( £858778 7016) $ প্রাচীনকালে “ঘষন' বলিতে কেবলমান্ন গ্রীকদের 
বৃঝাইত। যখন" শব্দটি পারসিক “যোন" ( 5৪5: ) শব্দের অপভ্রংশ। অশোকের 
চি শিলালাঁপতে “অংতিয়োকে যোনরাজ” গ্রীকরাজ এ্টয়োকাসূকে 
১ বৃঝাইত ॥ পরবর্তী কালে অবশ্য “বন” এবং “চ্লেচ্ছ' এই দুইটি 
পু শব্দের একটি অপরাটর 'বিকম্প হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং অ-হিম্দু 
1বদেশীয়দের বুঝাইত। 
পার্থিয়া (29:67% ) অথাৎ খোরাসান ও ইহার সংলগ্ন অণ্চল এবং ব্যাকীট্টিয়া বা 
বাঁহলক দেশ (9968) অথাৎ আফগানিস্তানের উত্তরাণুল সেলিউকসের বংশধরগ্রণের 
অধীনে ছিল। কিন্তু এ্টিয়োকাস: থিওসের রাজত্বকালে (২৬১- 
পাথরাও বাকারার ৪৬ প্রঃ পঃ) এই উভয় অণ্লই স্বাধীন হইয়া পড়ে । তৃতখয় 
এ্টয়োকাস- (দি গ্রেটঃ ২২৩-১৮৭ শ্রীঃ প্‌ঃ) এই দুই দেশকে 
আনুগত্যাধানে আবার চেষ্টা কারয়াও অকৃতকাধ" হইয়াছিলেন এবং অবশেষে এই দুই 
দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
বাঁহিনক* গ্রণক রাজগণ (88017187) 07196]. 10776 ) ৪ 
প্রথম ভায়োডোটাসং (01080£55 1) £ ব্যাকাট্রয়ার স্বাধীন গ্রীক-রাজ্যের স্থাপাঁয়তা 
ছিলেন ডায়োডোটাস- (101990605 )। তাঁহার রাজ্য ব্যাকট্রিয়া ভিন্ন সোগ-ডয়ানা 
উর়োজোটাস- (9০80180% ) পর্যস্ত বিস্তৃত '্ছিল। প্রথম জীবনে তান 
সৌলউকসের বংশধরদের অধীন ব্যাকীর্রয়ার গ্রীক গভর্ণর 'ছিলেন, 
কিম্তু পরে 'তাঁন নিজেকে দ্বাধীন রাজা বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরয়াছলেন ৷ ভায়োডোটাসং 
পার্থয়ার প্রথম স্বাধীন রাজা অর্সসেসখ* (4:95699)-এর প্রাত মিল্রভাবাপন্ন ছিলেন 
না। অর্সসেস- সেজন্য ডায়োডোটাসের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য 
সৈন্যবাহনী রাখতে বাধ্য হইয়াছলেন। 
ছ্বিতণয়, ডায়োডোটাস: ()1০00689 ]]) £ পরবতর্ণ রাজা ছিতায় ডায়োডোটাসের 
আমলে ব্যাকাট্রয়া ও পাঁথ/য়ার মধ্যে সম্ভাব হ্া'পত হইয়াছিল । 
ইউীথডেমাস্‌ কতৃক কিন্তু অজ্পকালের মধ্যেই ডায়োডোটাসং ইউাথডেমাস্‌ ( ঘ্8:১- 
১০০০০৪০১ 897089) নামে তাঁহারই একজন আত্মীয় কর্তৃক 'লিংহাসনচ্যুত 
হইয়াছিলেন। 
ইউখিডেমাস (05 085 067858) £ ইউাথডেমাসের রাজত্বকালে তৃতীয় এপ্টয়োকাস- 
ব্যাকা্রয়া পুনদ'খল কারিতে অগ্রসর হইয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। 
ততায উন ইউথিডেমাস: নিজ পুত্র ডেমৌট্রিয়াস্‌কে এাপ্টয়োকাসের 'শাধিরে 
্ব্ানত ল্যণকৃত রর ৯০৭ প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। ডেমৌট্রয়াসের মযদাপর্ণ 
ও রাজসদশ চেহারা দেখিয়া অত্যন্ত প্রগত হইয়া 
এস্টিয়োকাস্‌ তাহার ১৯০ এক 'মন্ত্রতা-চুন্তি স্বাক্ষর কারলেন। ডেমৌট্রয়াস্‌কে তান 


* 138002589. বাঁহলক গ্রীক । 28:008809- পহ-জব । 
খ.81881069 2০০09101086 ৫০ ৬, 4১ 900805 1052 72771) 25979 ০1 17216, 
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শদসঃ কাব? ষবন, শক, পহলব শাসন ১৬৫ 


রাজা উপাধি গ্রহণের অধিকার দান কারিলেন এবং তাঁহার সাঁহত 'নিজ কন্যার বিবাহ 
দয়া ব্যাকট্িয়ার স্বাধীনতা ও সাবভোম মধাদা স্বীকার কারয়া লইলেন। 


ডেমোন্রিয়াস- (10972)6188 ) ইউক্রেটাইডিস- ( 708০7811068 ) £ ইউাথডেমাসের 
পদ্ত্র ডেমেট্রিয়াস আফগানিস্তানের এক িবশাল অংশ, পাঞ্জাব ও 'সিম্ধু অঞ্চলে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন সাহিত্যিক এবং প্রত্রতাত্বিক 
উপাদান হইতে ডেমেট্রিয়াসের ভারত অধিকার সম্পকে" অবগত 
হওয়া যায়। ডেমেট্রিয়াস- ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যখন রাজ]জয়ে 
ব্যস্ত ছিলেন, তখন স্বভাবতই ব্যাকাট্রয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার প্রাত আনুগত্য 
হাসপ্রাপ্ত হয় । এই সুযোগে ইউক্রেটাইডস- (5০:56168) ব্যাকাট্রয়ার সিংহাসন দখল 
কারবালার করিয়া লইয়াছিলেন €১৭১ শ্রীঃ পঃ)। জাস্টিনের রচনায় 
ভাসি ইউক্লেটাইডিস: “ভারতবধণ” দখল করিয়াছলেন বাঁলয়া বার্ণত 
আঁধকার আছে। সম্ভবত ১৬৫ ধ্ীষ্ট প্বাষ্দে ডেমৌদ্রয়াসের মততযুর পর 
তাঁহার রাজ্য ইউক্রেটাইডিস্‌ কর্তৃক আঁধকৃত হইয়াছিল। ইহার 
অল্পকাল পরেই ব্যাকীট্রয়ার একাংশ পহ্‌লধ বা পার্থয়ানগণ কর্তক এবং অপরাংশ 
উত্তরাণুল হইতে আগত কতকগুলি যাযাবর উপজা'তি* কর্তৃক 
আঁধকৃত হইয়াছল। ফলে কেবলমান্র উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
কতকাংশ বাকক্রীয় বা বাহনক গ্রীকদের আঁধকারে রহিল। 


[মনাণ্ডার (11671971067) £ ব্যাকাট্রয়ার উপর আঁধকার হারাইয়া বাহক 
গ্রঘকরাজগণ সম্পূর্ণ ভারতাঁয় রাজগণে পরিণত হইয়াছিলেন। এই ভারতীয় গ্রীক- 
বাজগণের মধো মিনান্ডার ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

1মনাণ্ডার ডেমোট্য়াসের পারবারসম্ভুত ছিলেন। পাঞ্জাবের সাকল (বতর্মান 
ধিয়ালকোট ) নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী 1ছল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাজাউর 
অণ্চলে মনাণ্ডারের একটি [লিপি (1080. 61০০) পাওয়া 
ধগয়াছে। ইহা হইতে বাজাউর অণ্চল পধ-স্ত তাহার রাজ্য 1বস্তৃত 
দল বলিয়া মনে হয়। [তিনি বিপাশা নদী আতব্রম কাঁরয়া নি রাজ্যসীমা বিস্তার 
কাঁরয়াছিলেন বিয়া কাথত আছে । তাঁহার আমলের নুদ্রা কাবৃলঃ সিম্ধু-উপত্যকা 
এবং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পশ্চমাংশে পাওয়া 'গিয়াছে। 
গ্রীকরাজগণের মধ্যে মিনাপ্ডার ভারতীয় কাঁহনন-কংবদস্তীতে 
সর্বাঁধক প্রার্সাম্ধ লাভ করিয়াছেন। নাগসেনের “মলিম্দ-পঞ্হহো” (14111008- 
80০ ) বা পমালন্দের প্র্ন” নামক গ্রন্থের 'মিলিম্দ, 'মিনাণ্ডার ভন্ন অপর কেহ 

নহেন বাঁলয়া পশ্ডিতগণ মনে করেন। 'মালম্দ অর্থৎ 1মনাপ্ডার 
হাঃ ন্যারপরারণতা ধর্মস্পকে" নানাপ্রকার জল প্রম্ন 'জজ্ঞাসা করিয়া যোম্ধ 
09 ভক্ষুদের ব্যাঁতব্স্ত কাঁরতেন। নাগসেন 'মাঁলন্দের সকল 
প্রথ্নেরই যথাযোগ্য সমাধান কাঁরতে পারিয়াছলেন। প্রন্টারকের বর্ণনা হইতে 
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ডেমবোন্রয়াসের রাজা- 


ব্যাকা্রয়ার গ্রীক 
শাসনের অবলান 


শমনান্ডারের রাজ]াবস্তার 


শমালন্দ-পঞ. হো 


১৬৬ ভারতের হীতহাসকথা 


জানতে পারা যায় যে, মিনাশ্ডার একজন পরাক্রমশালী, ন্যায়পরায়ণ সুশাসক 
ছিলেন । মত্যুর পর তাঁহার দেহভগ্ম স্মৃতিহসাবে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার 
রাজোর 'বাঁভন্ন শহরের মধ্যে রীতিমত গ্রাতিযোগিতা শুরু হইয়াছিল । 
এ্যান্টালাকভাস (17181010898 ) ৫ বেস:নগরের প্রাপ্ত লিপিতে (20807778795 ) 
1মনাশ্ডার ভি এ্যাশ্টালাকডাসং নামে অপর একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় । 
তক্ষশিলার হেলিওডোরাস নামে একজন গ্রক ভাগবত ধম" ( বৈফব) গ্রহণ কারু 
চির বেসনগরের গরুড়ধবজ অথাৎ গরুড়ের মৃর্তিসংবলিত একটি স্তম্ভ 
পরে জ্তন্ত বাসদেবের (ধিফুণ) সম্মানার্থে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ 
হোঁলওডোরাস মহারাজ অংতাঁলাকতের অর্থাৎ গ্যাশ্টালাকডাসের 
দূত হিসাবে 'বাঁদশার রাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় আঁসয়াছলেন । বেসনগর 'লাপিতে 
এই কথা 'তাঁন উৎকণণ* করাইয়াছিলেন । 
ভারতীয় ব্যাকট্র'য় রাজগণের মূদ্রা হইতে মোট ভ্রশজনেরও অধিক রাজার পরিচয় 
মার পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকেই একই সঙ্গে ভিন্ন ভাব অংশে 
শাসনের অবসান রাজত্ব করতেন বলিয়া মনে হয় । শক, পহজষ, ইউ-চি প্রভীত 
বাভন্ন জাতির আক্রমণে ব্যাকন্রীয় গ্রীক শাসনের অবসান 
ঘাঁটয়াছিল। 


শক শাসন (111০ 98188 7818 ) £ শকগণ ছিল মূলত মধ্য-এাশয়ার এক যাযাবর 
জাতি। ইউ-চি নামে অপর এক জাতি শকদিগকে মধ্য-এশিয়া হইতে তাড়িত করে । 
মধ্য-এাশয়া হইতে ধিতাঁড়ত হইয়া শকগণ দক্ষিণদকে অগ্রসর হইয়া কাঁপন, অথাৎ 
কাবুল নদীর উপত্যকায় বসাত স্থাপন করে। শক-আঁধকৃত স্থান শকন্তান (বর্তমান 
সিস্তান ) নামে পারচত ছিল । কেহ কেহ মনে করেন যে, শকগণ 
ওত কাবূলের-গ্রীক রাজ্যগুলির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম দিকে 
আগমন গহরাট হইয়া তারপর দক্ষিণে সস্তান ( ইরান ) অঞ্চলে উপস্থিত 
হইয়াছিল ॥ গ্রকগণ শকাঁদগকে সাহীদয়ান (9৫5075509 ) এবং 
শকদের বাসভ্মকে সাহীদয়া (8০567) নামে আঁভহিত কাঁরত। ক্রমে সিস্তানে 
শকগণ ?সিম্ধ্‌ উপত্যকায় এবং পাঁশ্চম-ভারতে বসতি বিস্তার করে। শ্রীন্টীয় প্রথঙ 
শতাব্দীতে শক-আঁধকৃত অণ্চলের একাংশ পা্থয়ান বা পহ্‌লবগণের অধিকারভুন্ 
হইয়াছিল । 
উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ভারতের শকগণ (71706 9580059 ০01 [07৮06] & 07118- 
জা99০1০) 211019 ) 2 ময়েস বা মোগ ( 0180655 7108. 07 71088 ) 8 শাকরাজগণের 
মধ্য প্রথমেই মোগ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তক্ষশিলার নকটবতাঁ চুক্ষ (0090978 
নামঞ্কস্থানের শাসকগণ মোগ-এর আনুগত্য স্বীকার করিতেন 
বাঁলয়া জানা যায়। মোগ পশ্চিম-ভারতের এক বিশাল অংশ 
আঁধকার করিতে সক্ষম হইয়াছলেন। মোগ গাম্ধার আঁধকান্র 
কাঁরয়া কাবূল উপত্যকার গ্রীকরাজ্য এবং পুব -পাঞ্জাষের গ্রণক-আধকৃত স্থানসমহের 
সংযোগ-পথ রুদ্ধ কাঁরয়াছিলেন। তিনি মহারাজ, রাজাধিরাজ প্রভাত উপাধি ধারণ 
কাঁরয়াছিলেন। 


মোগনএর রাজোর 


শব, কাশ্ব ধবন, শক, পহলব শাসন ১৬৭ 


জজেন: বা প্রথম জয় (4265 ০: 458 2)$ মোগ-এর পর রাজা হইয়াছিলেন 
অল্ল। 'তনি সম্ভবত মোগের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া উত্তরাধিকারসন্রে শক সিংহাসন 
ল্মভ কারয়াছিলেন । প্রথম অয় সম্ভবত পূর্ব-পাঞ্জাব অধিকার কাঁরতে সক্ষম 
টিিনিরিদার হইয়াছলেন । গ্রক-মুদ্রার অনুকরণে তান নিজ মুদ্রা তৈয়ার 
উজ করাইয়াছিলেন । শক শাসন-পদ্ধাজ্র একটি যৈশিষ্ট্য ছিল এই 
যা প্রস্তৃতকরণ যে, একই সঙ্গে দুইজন রাজা রাজত্ব কারতেন। এই দুইয়ের 
একজন উপরাজ্জ হিসাবে কাজ কাঁরতেন এবং প্রধান রাজার মতত্যুরর 
পর অপরজন সিংহাসনে আরোহণ কারতেন ॥ আঁজালস বা আঁয়লিস- (4 5111898 ০07 
&511191% ) অয়-এর উপরাজ 'ছিলেন। উত্তর-পাঁশ্চম ভারতের শক শাসন-পম্ধাততে 
পারাঁসক এষং গ্রীক শাসনব্যবস্থার প্রভাব পারিলাক্ষত হয় । 
পহলবরাজ গশ্ডোফা- অজালস- ও দ্বিতীয় অয় (42111865 & &5% [) ৪ প্রথম 
নস কতু'ক উত্তর. অয়-এর পর আঁজলিস্‌ এবং তাঁহার পর 'ছিতীয় অয় শক 
পাঁণ্চম ভারতের শক সিংহাসন লাভ করেন ॥ দ্বিতীয় অয়-এর রাজত্বকালেই ভারত- 
0888 সখমাস্তবতণ* শক-আঁধকৃত স্থানসমূহের আধকাংশ পহৃলবরাজ 
গণ্ডোফাঁনপের আঁখকারে চলিয়: যায় । 


পশ্চিম ও দক্ষিপ্-ভারভে শক শাসন (176 8910 7819 |) ড/9৪৫৩7শ5 & 
8০০011)91শ 19019) ৪ ক্ষহরত শাথা £ শক-জাতির শক শাখা খহরত” 8.8080515) 
নামে পাঁরাচিত ছিল । ক্ষহরতগণ পাশ্চম এবং দ্াক্ষণ-ভারত পধস্ত রাজ্য বিস্তার 
হিরন করিয়াছিলেন । শক শাসকগণ “ক্ষন্র্প” “মহাক্ষপল্ত” প্রভৃতি উপাধ 
সা £ ভুমক,.. গ্রহণ কারতেন। সৌরাশ্ট্র বা কাঁথয়াবাড়ের শকক্ষত্রপ 'ছিলেন 
ভূমক । 'কম্তু ক্ষহরত বংশের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রপ ছিলেন নহপান । তিনি 
সাতবাহনদের নিকট হইতে মহারান্ট্রের আধকাংশ জয় করিয়াছিলেন । মহারাশ্দ্র এবং 
ভকাঙ্কণের উত্তরাংশ, কা'থয়াবাড়ঃ মালব, আজমীর পধন্ত তাঁহার রা" 1বস্তৃত ছিল । 
নহ্‌পান ১১৯ -১২৪ শ্রাস্টাথ্দ পর্যন্ত রাজত্ব কারয়াছিলেন বালয়া অনেক মনে করেন । 
নহপানের রাজনোতিক প্রাধান্য অবশ্য দনর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই । 
দি সাহত সাতবাহনরাজ গৌতমীপু্র সাতকর্ণ" নহপানকে পরাজিত কারিয়া 
সাহবাহন শান্ত পুনরজ্জীীবত কাঁরয়াঁছলেন । মহারাম্্র ও উহার 

পাশ্ববতর্ধ অণ্চল তান নহপানের আধকার হইতে উদ্ধার কাঁরয়াছিলেন । 
উচ্জা়িনধর শকক্ষত্রপগণ £ শক জাতির কার্দ'মক শাখার ক্ষত্রপখণ উজ্জায়নীতে 
রাজত্ব কারতেন। এই পাঁরধারের সর্ধপ্রথম ক্ষত্রপের নাম ছিল চস্টন: । চস্টন 
প্রষ্টগয় 'ছিতীয় শতান্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব কারতেন বাঁলয়া জানা 
যায় ॥ সম্ভবত তান কুষাণ বাজগণের প্রাতানধিস্যরূপ রাজত্ব 
করিতেন । চস্টন- এবং তাঁহার পোন্ত রূদ্রদামন ঘুস্মভাষে রাজত্ব করিতেন, একথা অদ্ধো 
ধাপ (308080505, ) হইতে জানিতে পারা যায়।* চস্টন্‌ ও রদদ্রুদামন ছিলেন 
উজ্জীয়নপর ক্ষল্রপগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । রূদ্রদামনের জুনাগড় শিলালাঁপ হইতে 


চস্টন: ও রুদ্রদামন 


»। 1062 21850108001) 7০/11/7691 15607) ৩/4701676 £72/65 2০, 4+86-88. 


১৬৮ ভারতের ইত্হাসকথা 


তাহার শাসন সপে অনেক তথ্য জানা যায়। এই শিলালাপতে উল্লেখ আছে যে, 
রূদ্রদামন নিজ ক্ষমতাবলে 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই উত্তি হইতে 
অনুমান করা হইয়া থাকে যে, পাতবাহনরাজ গোতমাঁপূতর সাতকণণ'র হস্তে উজ্জয়িনণর 
ক্ষতরপদের প্রাধান্য কতকটা বিনষ্ট হইলেও রূদ্রদামন তাহা পুনরৃষ্ধার করিয়া নিজেকে 
“মহাক্ষল্রপ' উপাধিতে ভূষিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রদ্রদামন মালব, কাথিয়াবাড়, 
উত্তর-গুজরাট, কচ্ছ, মাড়বার, 'সিম্ধু উপত্যকার 'নম্নাংশ এবং কোত্কণের উত্তরাংশ 
প্রভৃতি 'বিস্তীণ” ভূখণ্ডের উপর নিজ প্রাধান্য [বস্তার করিতে সমথ' হইয়াছিলেন, সে- 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু এই সকল অগুলের কোন কোন 
স্থানও সাতবাহনদের আধকারভুন্ত ছিল। গোতমীপত্র সাতকণর্ধ বা 
তাঁহারই পরবতর্ট রাজার নিকট হইতে রূদদ্রুদামন সেগুলি জয় 
করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । সম্ধ্‌ উপত্যকার নিদ্নাংশ কুষাণরাজ কণিত্কের দবল 
বংশধরগণের নিকট হইতে 'তাঁনি আঁধকার করিয়াছিলেন। শতদ্র নদীর অবধাহকা অণ্চল 
এবং রাজস্থানের ভরতপুর অন্চলের যৌধেয়গণকেও তিনি পরাজত করিয়াছিলেন । 
রদ্রদামন একাধারে সমরকুশলী সেনাপাঁত, প্রজাহতৈষী সুশাসক এবং বাধ 
তাঁহার চাঁরত শাস্ে পারদশাী পণ্ডিত ছিলেন । ন্যায়শাস্্, রাজনীতি, ব্যাকরণ, 
সঙ্গীত প্রভাতি নানা বিষয়ে তান যথেন্ট ব্যৎপাত্ত লাভ 
কাঁরয়াছিলেন। প্রজাগণের মঙ্গলার্থে সবশাখ নামে তাঁহারই একজন পহ্‌লব বংশণয় 
(৮8:60150) অমাত্য সম্পূর্ণ সরকারী খরচে সুদর্শন হদের পাম্বে 
রত একটি নৃতন বাঁধ তৈয়ারি কারয়াছিলেন। সবিশাখ আনত" ও 
সুরাষ্দ্র- এই দুইট প্রদেশের শাসক 'নিযুন্ত হইয়াছলেন । 
সুদর্শন হুদের পা্মে বাঁধ-প্রস্তুতের ব্যয়-সহ্কুলানের জন্য প্রজাবগের নিকট হইতে 
কোনপ্রকার কর, শ্রম, সাহাষ্য বা স্বেচ্ছামূলক দান আদায় করা হয় নাই । 
রদ্রদামন ধর্মভীরু রাজা 'ছিলেন। অবথা প্রাণনাশ তান পছন্দ করিতেন না 
অর্থাৎ একমান্র যৃষ্ধক্ষেত্র ভিন্ন অন্য কোথাও কাহারও প্রাণনাশ 
তাহার ধর্মভঘত। হউক, তিনি ইহা চাহিতেন না। 
রদ্রদদামনের বংশধরগণ সম্পর্কে কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। 'লাঁপ এবং 
মুদ্রায় 'বাভল্ন নামের উল্লেখ হইতে বদ্রদামনের পরবতাঁঁ কালে উত্তরাধকার-সংক্রান্ত 
দ্বন্দের আভাস পাওয়া যায় । এইরুপ অভ্যভ্তরীণ 'বিবাদ-1বসংবাদ এবং বিদ্রোহের 
ফলে উদ্জায়নীর ক্ষত্রপ বংশের দুর্বলতা বদ্ধ পাইলে সাতবাহন 
বংশ রুদ্রুদামনের একদা-াবস্তীর্ণ রাজ্যের 'বাঁভল্ন অংশ আধকার 
কারয়া লইয়াছল । চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে উজ্জয়িনীর ক্ষম্রপগণ 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি 
ধারণের যোগ্যতা হারাইয়া ক্কেষেলমান্ন ক্ষন্রপ' উপাঁধ গ্রহণ কাঁরয়াই সম্তুষ্ট হইতেন॥ 
পারস্যের স্যাসানীয় সম্রাটদের আমলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারাঁসক প্রাধান্য ্থাঁপত 
হইয়াছল। স্যাসানশয় আক্রমণের ফুলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক আধকার হাসপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল। িম্তু স্যাসানধয় বংশের দুর্বলতার সুযোগে তৃতীয় রূদ্রসেন আনুমানিক 
চতুর্থ শতকের শেষভাগে পাশ্চিম-ভারতের শক আধিপত্য পুনরুজ্জশীবত কাঁরয়াছিলেন? 
1কম্তু গৃপ্তবংশের উত্থানের অন্পকালের মধ্যেই হিতীয় চম্দুগপ্ত বিকরমাঁদত্যের হস্তে 


* বহদদামনের রাজা- 
বস্তার 


শক শাসনের অবসান 


শদঈঃ কাণ্য বন, শক, পহন্লব শাসন ১৬৬ 


পশ্চিম-ভারতের শক শাসনের অবসান ঘটে। ইহার ফলে কাথিয়াবাড় ও মালব গৃপ্ত 
সাম্রাজাভুক্ত হয়। 


মথদরা অঞ্চলেও শকক্ষত্রপগণ কিছুকাল রাজস্ব কাঁরয়াছিলেন। এই বংশের 
মথ-রার ক্ষত্রপবংশ প্রধান ক্ষত্রপদের নাম ছিল রাজ.ল বা রাজুতুল, ষোড়শ ও 
খরাতৃস্ট। 


পহলব*্ রাজগণ (1716 7১৪11195507" (18০ 1১871186871 107168 ) £ কাস্পয়ান 
সাগরের দাঁক্ষণ-পূর্ব তরে পহ্‌লব জাতির বাসভামি ছিল। পহলবগণ পারস্য-সম্রাট 
ড্যারয়াস বা দরায়াসের আমলে পারাঁসক সাম্রাজ্যের ষোড়শ প্রদেশের (16, ৪৪৮5) 
অন্তভপন্ত ছিল। আলেকজাণডারের 'দিশ্বিজয়ের পর তাহারা পারাসক সাম্রাজে)র 
অপরাপর অংশের ন্যায় আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজাভুন্ত 'হয়। 
আলেকজাশ্ডারের মত্যুর পর সে'লিউকসের ভাগে ম্যাঁসডনীয় 
সাম্রাজ্যের যে অংশ পাঁড়য়াছল পহলবগণ উহার অন্তভন্ত হয়। !কন্তু সৌলউকসের 
বংশধরদের আমলে অর্সসেসং বা অর্সকেস-এর নেতৃত্বে পহলবগণ স্বাধীন হইয়া পড়ে। 
গ্রষ্টপূর্ব ত৩৭য় শতকের মধ্যভ।ণ হইতে থ্রীণ্টয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ পযন্ত 
পহংলবগণ অসেসিস বংশের অধীন থাকে । এই বংশের সুযোগ্য রাজা প্রথম 
মাথুডেটিস (1415071059৪ [)-এর আমলে (১৭১--১৩১ খাঃ পুঃ) পহুলব আধকার 
ৃ 1সম্ধৃ-উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । !শ্লনির বর্ণনা হইতে 
বসত চিরে: জানতে পারা যায় যে, প্রীষ্টপুব প্রথম শতকের শেষ 1দকে 
পহ্‌লব রাজ্য 'হরাট, হামুন ও হেলমন্দ: নদখর মধ্যবতাঁ অগল 
এবং কান্দাহার পযন্ত 1বস্তৃত ছিল। কাবুল বা ?সম্ধৃ-উপত)কা পহূলব রাজ্যভুক্ত 
ছিল এইরূপ কোন উল্লেখ অবশ্য স্লিনির রচনায় পাওয়া যায় না। 
যাহা হউক, থ্রাম্টয় প্রথম শতকে গাম্ধারের একাংশ শক ত". ধপত্য হইতে 
পহলবদের অধীনে চাঁলয়া গিয়াছিল। এ সময়ে পহলবরাজ 
টড ফ্রাওাটসং (1১017806969) তক্ষশলায় রাজধান্পী স্থাপন করিয়া 
গপহ.লব রাজা 
রাজত্ব কারতোঁছলেন বাঁলয়া জানা যাস ।৭ ফ্রাও'টস: ব্যাবিলন ও 
পাঁথ/য়া (কাস্পয়ান সাগরের দাঁক্ষণ-পুরবব তার )-এর মূল পহৃলব রাজা ভাডাঁনেস 
€ ৬8708098 ) হইতে সম্পূণ“ স্বাধীন 'ছিলেন। 
গণ্ডোফানিস্‌ (09770071670168 ) £ যে-সকল পহ্‌ূলব রাজা ভারতবষের 
উত্তর-পশ্চিমাংশে রাজত্ব কারয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন গণ্ডোফানিস:। 
কাওাটসের সাহত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না। গশ্ঠোফানিসং 


পছজবদের পারচয় 


গ* 7911188, 01 1১91001217 7 পহলব (পজহব নহে )। 

পণ [7 43-44 £৮ 1), 91061) /৯1010011010015 ০0125210819 100৩0 €0 1195 18160 83118. 
€0৩ 00006 5189 ০0০0000150 ৮9 £10180169, 6৬1050010 ৪ 2810171810- 505 88508001001, 
42011116621 1778107) ০0447016771 17416) ০. 45. 


১০ ভারতের ইতহাসকথা 


প্রথমে আরাকোসিয়া (4:542০৪1৯ ) অঞ্চলের পহলয প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন । 
& ভুমে তিনি নিজ অধিকার চতুর্দিকে ধিল্তৃত করিয়া মন্জাট উপাধি 
8৬ ৬০০ গ্রহণ করেন। তান পহ্‌লব সান্নাজ্োর 'কয়দংশ জয় ধারয়াছলেন 
এবং উত্তরাঁদকে তাহার রাজ্য ধাব্‌ল উপত্যকা পর্যন্ত ধিস্তারলাভ 
কাঁরয়াছিল। তিনি এ অণ্চলের হ্যাকদ্রীয় গ্রীকরাজ ছার্মেউসং (195018609 )-কে 
পরাজিত কাঁরয়্া গ্রীক শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন । কিন্তু অঞ্পকালের মধ্যেই 
ক্ষাপ-রাজ কুজুল কদ্‌ফিসসৃ-এর নিকট কাধূল অঞ্চল তাঁহাকে হারাইতে হইয়াছিল । 
গঞ্ডোফার্নস: পেশোয়ার জেলা, তক্ষাশলা এবং 'সিদ্ধু-উপত্যকার 'নিম্বাংশে অবস্থিত 
শক রাজধানী 'মন্লগর জয় কারয়াছিলেন। 
গ্লশ্ডোফার্নসের রাজত্বকালে (প্রান্টীয় প্রথম শতকেয় মধ্যভাগে ) সেপ্ট টমাস নাঙ্গে 
গণ্যোফান'সের জনৈক শ্রীন্টধর্মযাঙ্ক তাঁহার রাজ্যে আসিয়াছিলেন গ্রবং গণ্ডো- 
খক্টধর্ম গ্রদ॥ ফার্নসও তাঁহার ভ্রাতা গাড্‌ বা গুনকে ধান্টধর্মে ধীক্ষিত 
৪স্ট টমাস কাঁরয়াছিলেন বালম্া কাথত আছে। 
কুষাণ বংশের হচ্ছে গণ্ডোফার্নিসের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য কু ক্র অংশে 
পহলব শাসনের [বভন্ত হইয়া পড়ে । 'লাপ এধং মুদ্রার সাক্ষা হইতে জানিতে 
আবনান পারা যায় ষে আফগ্যানস্তান, পম্ধ ও পাঞ্জাব অঞ্চলের পহলব 
প্রাধান্য কৃষাণ বংশ কর্তৃক 'বিনন্ট হইয়াছল। 


ম্ন্বহম আধ্যাজ্ 


চেদি বা চেত, সাতবাহন শাসন 
(61860) 02 0105609) 99695818815 [টি ড1০ ) 


কঁলিজের চোঁদ ঘা চেতবংশ ( ৭116 0019015 ০: 006659 01 7691165 ] ৫ মোর্ 
সম্লাট অশোক ফালঙ্গ অর কাঁরয়াছিলেন, কিম্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কলিঙ্গ রাজ্যের 
ইতিহাস সম্পর্কে কিছ; ছানা ঘায় না। দদ্ভবত অশোকের মৃত্যুর পর কিঙ্গ স্বাধীন 
হা্তীগক্ষা দাঁপতে হইয়া গিয়াছিল। ঘাহা হউক, প্রীষ্টপর্ব প্রথম শতান্দ্ীতে চেতবংশের 
খারবেল-এর উল্লেখ থারবেল নামক একজন শান্তশালী কাঁলঙ্গরাজের পাঁরচয় পাওয়া 
ঘার়। ছাতীগৃম্ফা লাপতে উল্লেখ আছে যেঃ সাতবাহনরাহ্ছ 
সাতকণশর রাজত্বকালে (গ্রীঃ প্‌ঃ প্রথম শতকে ) কাঁলঙ্গরাজ খারবেল নিজ বাহবনে 
খারবেল-এর নানা উত্তর-ভারতের কতফাংশ ভয় কারয়াছলেন এবং রাজগৃহের (মগধ) 
শাস্মে বাংপান্ত জাভ রাজাকে পরাজিত কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হাতীগনম্ফা 
'লাঁপতে খারবেলকে চেতবংশের তৃতাঁয় নরপাঁতি বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে, কিন্তু প্রথম দ্‌ইজন নরপাতিক্স নামের কোন উল্লেখ তাহাতে নাই । খারবযেল 
সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে গণিত, আইন, অর্থশাস্থ প্রভৃতি বাভন্ন বষয়ে যথেষ্ঠ 
বন়ৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 


খারবেল পাতবাহনরাজ লাতকর্ণীকে পরাজিত কারয়াছিলেন ৷ ইহার পর তান রাঁথক, 
জচাজক নামে উপজাতিগৃলিকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার কাঁরিতে বাধা করিয়াছিলেন । 
দাক্ষিপাত্য অয়লাভে উৎসাহিত হইয়া 'তাঁন উত্তর-ভারতের দিকে সস, অগ্রসর হইয়া 
গয়ার নিকটবর্তাঁ বরাবর পার্বত্য অনল জয় করিয়াছিলেন এবং রাজগ্ুহের রাজাকে 
তাঁহার সামরিক পরাজিত কাঁরয়াছিল। অতঃপর তান অঙ্গরাজ) আক্রমণ কাঁরয়া 
আঁভযান ঃ উত্তর-ভারত বিধবস্ত কাঁরয়াছিলেন। উত্তর-ভারতে অভিযান শেষ কারয়া তিনি 
ও দ্বাক্ষিঘ-ভারত 'দ্বতীয়বার দাঁক্ষিণ-ভাব্রতের 'দিকে অগ্রসর হন এবং 'িষ্‌ড় নামক 
নগরাঁট সম্পূর্ণভাবে ধংস করেন । ইহার পর তান পাণ্ড্য রাজ্যের 
রাজাকে তাঁহার আনুগত্য জ্বীকার কারতে বাধ্য কারয়া ছলেন । তাঁহার রাজত্বের ্য়োদক্ধ 
বর্ষে তান কুমারী পাহাড় (উীঁড়ষ্যার উদয়িরি) অণ্লে কতকগুলি স্তম্ভ চ্ছাপন কারয়া- 
ছিলেন। নম্ভবত এগুলি 'ছিল তাঁহার গামরিক আঁভযানের সাফল্যসূচক স্তম্ভ। 
খারবেল-এর পৃর্ববতঁ রাজগণ সম্পর্কে ঘেমন কোন “কছু জানা যায় নাঃ সেরূপ 
তাঁহার পরবর্তী কালের চেতবংশের হীত্হাস সম্পরকে আমরা কিছুই অবগত 
নাঁহ। 
নাতবাহুন বংশ (.176 88625 81)87189 ) ? মহারাষ্ট্রের সাতবাহন বংশ দীর্ঘ চার 
শতাব্দী ধাঁরয়া রাজত্ব করিয়াছিল । সাতবাহন বংশ ঠিক কোন্‌ সময়ে শাসন শুরু 


৯৭২ ভারতের হীতহাসকথা 


কারয়াঁছল, সে-বিষয়ে পশ্ডিতগণ একমত নহেন। সাতবাহনগণ অন্প্র বা অঞ্ধ-ভৃত্য 
সাতবাহন শ্রাসনকাল নামেও অভিহিত হইতেন । আধদানক এঁতহা 'সকগণ সাতবাহনগণকে 
সম্পর্কে মতানৈকা অস্ধ-বংশসম্ভ্ত ঘালিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে পরবতাঁ 

কালে সাতবাহনগণের প্রাধান্য যখন অন্ধ্র অঞ্চল অর্থাৎ কৃষ্কা নদীর 
মোহনায় সীমাবদ্ধ হইয়া পাঁড়য়াছল, তখন হইতে সম্ভবত সাতবাহনগণ “অন্ধ নামে 
পারাচাত লাভ করেন ।* সাতধাহনগণ ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ । 


সিমক ও সাতকর্ণী£ সমুক শুঙ্গ-কাশব শাসনের অবসান ঘটাইয়া সাতধাহন 
বংশের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন । সিমুকের পরবতঁ” রাজা ছিলেন কৃষ্ণ বা কণহ। 
সাতবাহন বংশের এই বংশের তৃতীয় রাজা সাতকরণ্ণ রাজ্য [বস্তার করিয়া সাতবাহন 
খ্হাপারতা সম্ক বংশের প্রতিপাত্ত ও সম্মান বুদ্ধি কাঁরয়াছিলেন। সাতকর্ণ 
মালবের পৃৰ্ংশও জয় করিয়াছিলেন। নজ সামারক সাফল্যের 
স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি অম্বমেধ যজ্ঞ কাঁরয়াছিলেন। অবশ্য কালিঙ্গরাজ খারবেল-এর 
হস্তে সাতকর্ণাঁ পরাজয় স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন । কোন কোন এ্রাতহা'সক 
হাতাগষ্ফা প্রশস্তর দাঁব ঠিক নহে বালিয়া মনে করেন এবং খারবেল সাতকণধর 
সাহত 'মন্রতাবণ্ধ হইয়াছিলেন বাঁলয়া থাকেন। তাঁহার রাজধানপ ছিল প্রাতস্থান, 
বর্তমান পৈথান। 
সাতকর্ণাঁর মৃত্যুর পর সাতবাহন বংশের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ 'কছু জানা 
রানির বায় না। শ্রীম্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে সাতবাহন শন্তি দুর্বল 
সাতবাহম বংশের হইয়া পাঁড়লে পাঁশ্চম-ভারতের ক্ষহরত নামক শকজাতির এক শাখা 
পরাজয় সাতবাহনদের 'নকট হইতে মহারাঘ্ট্রের উত্তরাংশ জয় করিয়া 
লইয়াছিল। ফলে, সাতবাহনগণ স্বভাবতই মহারাণ্ট্রের দক্ষিণাংশে 
নাশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন । 


গোঁতমীপৃত্র সাতকর্থা£ ্রীষন্টীর দ্বিতীয় শতান্দীর প্রথমভাগে গৌতমধপনত্র 
সাতকণ+ সাতবাহন শান্ত পুনরুজ্জীবিত কারয়া নিজ ক্ষমতার পারিচয় দয়া ছলেন। 
শক-যবন-পহলবদের পরাজিত কারতেও 'ত'নি সক্ষম হইয়। ছিলেন। 
ক্ষহরত বংশের শ্রেষ্ঠ শকরাজ নহপানকে পরাজত কাঁরয়া [তান 
্ষহরত বংশের উচ্ছেদে সাধন কারয়াছিলেন। গোতমীপন্গ্ 
সাতকণ+র রাজ্য মহারাষ্ট্র, পৈথান বা প্রতিস্থানের চতুষ্পার্রের রাজ)সমনহ* কোৎকণের 
উত্তরাংশ, সৌরাশ্ট্র, ষেরার, মালব প্রত্ভীতি বিভিন্ন দেশ লইয়া গ্াঠত ছিল। সাতকণাঁর 
কাঁতিত্বের কাহনা তাঁহার মাতা রাণী গোৌতমী বলশ্রীর 'লাঁপ হইতে জানা যায় যে, 
গৌতমণপন্্ সাতকণ* ছিলেন একজন 'নষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ৷ তান ক্ষহরত বংশকে সমূলে 
উৎপাটিত কাঁরয়াছলেনগ শক, ধবন (গ্রীক ) পহ্‌লব, প্রভাত শাসনকে সম্পূর্ণভাবে 


গোৌঁতমশপর সাতকণণ'র 
রাজ্যাবস্তার 


গ প85 08215 41772172 01008615 08225 0০ ৮৩ 81160 (০ 1105 10065 10 18067 
70555 70৩ 865 199 0861 ০1100510820 ড/5806110 1 0098955810109 ৪00 0০০8107৩ & 
০৩15 28001 700%৩61 8০0৮৩70808 1005 121116019৪8 11১৩ 00600) 91 00৩ 11৬৩1 
8008709. 25588000088) 05, 412-85. 


চোঁদ বা চেত, সাতবাহুন শাসন ৬১০৩, 


উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। তাহার রাজ্য উত্তর কোথ্কণ, কাঁথয়াবাড়, পূর্য ও পাঁশ্চম 
মাবলব+ এবং সেগ্যালির নিকটবতাঁ অঞ্চল অনুপ, কুকুর প্রভাতি এক বিশাল অঞ্চলের 
উপর বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। মহারাণ্ট 'তান পুনরুদ্ধার কাঁরয়া সাতষাহন রাজোর 
হৃতরাজ্যাংশে নিজ আঁধকার স্থাপন কাঁরয়াছিলেন। সেই অণ্চলে পুনরায় নিজ 
নামাগ্কিত সাতবাহন মূদ্রা চালু করিয়াছিলেন। দাক্ষণাত্যে তিনি তাঁহার 
প্‌বপিহরুষের রাজ্য পুনরুদ্ধারই কাঁরয়াছলেন এমন নহে। তিনি গুজরাট এবং 
রাজপতানার এক 'বরাট অংশ জয় কাঁরতে সমথ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে 'ষিম্ধা- 
আধপাত বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন ষে, অম্ধদেশ 
তাঁহার সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল। কিন্তু এাঁবষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ কোন 
সস্পষ্ট প্রমাণ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহার সাম্রাজ্য কলিঙ্গ রাজ্যের সগমা 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বাঁলয়া মনে করা হইয়া থাকে ।* কোন কোন এঁতিহাসিকের 
মতে গৌতমীপূত্র সাতকর্ণঁ ১০৬ শ্রীস্টা্দ হইতে ১৩০ প্রাণ্টাম্দ পর্যম্ত রাজস্ব 
কারয়াছিলেন। 
গোৌতমীপন্ত্র সাতকণন ছিলেন নিভীক, সুদর্শন, জনসাধারণের মঙ্গলকামণ রাজা । 
[তিনি তাঁহার মাতরে প্রতি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাশীল । পরম শন্রকেও তিনি মাতৃ-আদেশে 
ম্ান্ত দিতে দ্বিধা করিতেন না। দেশের ন্যায়পরায়ণ সং লোক 
শানক হিসাবে মাত্রেই তাঁহার সাহাধ্য-সহায়তা লাভ কাঁরত। পার্্ধবতাঁ 
গোৌঁতমশপত্র সাগ্তকণণ* পু 087 
প্রজার মঙ্গল সাধন. সকলেই তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া চঁলিতেন। প্রজার মঙ্গলসাধন, 
তাহাদের দুঃখ-দুদশায় সমবেদনা প্রদর্শন, ন্যায়বিচার করা এবং 
কর আদায়ে কোনপ্রকার অন্যায় যাহাতে না হয় সৌদকে নজর রাখা তিনি নিজ কর্তব্য, 
বালয়া মনে কারতেন। 
সাতবাহনগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বাঁলয়া গোতমীপন্র সাতকণ?” ব্রাঙ্গণদের 
প্রাধান্য বজায় রাঁখষার উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয়দের সম্পূর্ণভাষে দমল্‌ করিয়াছিলেন । 
ানগণশ্রেণর প্রাধান্য সমাজের ত্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রয়, বৈশ্য ও শদ্রদের পরস্পরের :শ্য কোনপ্রকার. 
গ্থাপন বৈবাহক সম্বন্ধ াহাতে স্থাঁপত না হয়, সেই ব্যবস্থা কাঁরয়া 
তান জাতিগত বৈষম্য বজায় রাখয়াছিলেন । 1নজে ব্রাহ্মণ ছিলেন 
বাঁলিয়া ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য তান সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়। চঁলিতেন। 'িম্তু তিনি. 
সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এইরূপ মনে কারবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 


বশিষ্টীপত্র পুলমাক্লী £ গোতমীপুত্র সাতকণণর পর বাঁশম্ঠীপুত পুলমায়ী 
1নংহাসনে আরোহণ কাঁরয়া সাতবাহন প্রাধান্য অন্ধ, মধ্যপ্রদেশের 
বাশাপরের রাজা, কতকাংশ এবং করমণ্ডল উপকূল পর্যন্ত বিস্তার করেন। ক্ষ্প 
হস্তে পরাজয় রুদ্রদামনের হস্তে তান পর পর দুইবার পরাজয় স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছলেন। ফলে, উউ৭-কোঙ্কণ পালমায়ীর আঁধকার' 

হইতে রূদ্রুদামনের প্রাধান্যাধীনে চলিয়া যায় । 


+ [1361৩ 19 100 65105100501 1919 2015 1) 4১000118-0588, 05008) 1 1088096 1085৩: 
(০0006 1:811088.৮ 42707052 275197) ০ 17215) ০ 146, 588011 & 92101588801)811, 


১৭৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


ঘজশ্রী লাতকণণীঃ বশিষ্ঠীপৃত পূলমারীর পর যজজ্রী লাতকণঁ রাজা 
বজ্র সাতকণ'  হইয়াছিলেন। ইনি সাতবাহন বংশের সর্য শেষ শান্তশালী নরপাঁত। 
সাতবাহন বংশের. তাঁহার রাজ্য মহারাষ্ট্র ও অম্্র এবং উত্তর-কোঙ্কণ পর্যস্ত বিস্তৃত 
লর্বশেব ক্ষমতাশালী ছিল। সহারাস্ট্রের একাংশ এবং উত্তর'কোদ্কণ তানি রূদ্রদামনের 
দরগা গরযভাঁ শকক্ষত্রপদের নিকট হইতে গুনরূষ্ধার কাঁরয়াছলেন। 
তাঁহার আমলে সাতবাহনগণ যে নো-বাণিঙ্গোে অংশ গ্রহণ করিত) একথা তাঁহার মুর 
হইতে প্রমাণিত হয়। 
যক্্গ্রী সাতবণর্শর পর হইতে সাভবাহন বংশের পতন শুরু 
সাতবাহন শের পতন হয়। শেষ প্যস্ত আভির জাতি, ইন্ষাকুষংশ এবং পল্লবদের 
আক্রমণে সাতযাহন রাজত্বের অবসান ঘটে। 





দ্স্শহন আঅধ্যাস্ 


কুষাণ সাত্রাজয 
(2106 8881700700৩ ) 


ইউ-চি জাতির দেশত্যাগ £ কূঘাণদের পাঁরচয় € %০৪-08 10167501010 ৪ ভা 

দা০75 (06 108191)878 ?) £ যে-সক্ল বিদেশশয় জাতি ভারতবর্ষে 

ডি রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া।ছল, তাহাদের মধ্যে কুষাণ 

গরদ্বপুণ' অধশ গ্রহণ বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক 

চিনি ইাঁতহাসে কুষাণ বংশ এক আঁতশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
॥ 


চীনদেশশয্ এীতহাসকদের রচনায় কুষাশ জাতির পাঁরচয় জানিতে পারা যায । 
কলার চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে ইউ-চি (৪৪-08) নামে এক যাযাবর 
ধত-ওইউ?9জাও জাতির বাস ছিল। প্রীন্টপুব' স্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে হিউং-নহ 
| (815706-05) নামে এক তভুকাঁ যাযাবর জারি ইউ-চিদিগকে 
উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে 'বতাঁড়ত কারয়া এ অগুল দখল কাঁরয়া 
লইয়াছল । বঙ।'ড়িত ইউ-চি জাতি নূতন চারণভুমির সম্ধানে পাশ্চিম কে অগ্রসর 
হইয়া টাকৃলামাকান মরুভূমির উত্তরের পথ ধারয়া চালতে লাগিল । শেষ পর্যম্ত 
বরাত তাহারা ইল নদীর উপত্যকার উপাস্থত হইয়া থাকার উ-সুন্‌ 
উ-সুল্দের পরাজর  ( ড৮০-9০ ) নামক অপর এক যাযাবর জাতিকে পরাজিত কাঁরয় 
পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগল । উ-স্ন জাতির নেতা 
ইউ-চিদের সাঁহত সংঘর্ষে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। উ-সুন্‌ জাভিকে পরাজিত কাররয়া 
ক ও বৃহছ ইউ পশ্চিম 'দিকে অগ্রসর হইবার কালে ইউ-চিদের ক্ষুদ্র একদল তিথ্বতের 
শাখা দিকে চলিয়া 'গিয়াছিল। 'ভিষ্যতের সীমান্ত অঞ্চলে এই দল 
ক্ষুদ্র ইউ-চি শাখা" (1১9 755৪]৩ সুম৩-0) ; নাম পাঁরচিত। 
“বুহখ ইউ-চি শাখা" (115৩ 07988 স০6-0৮১) উপযত্ত চারণভূমির অম্যেষণে ক্রমে 
| সরদারয়া নদীর অববাহকা অগ্চলের শকজ্জাতির সাহত যুদ্ধে 
কান অবতীর্ণ হইল। শকগণ পরাজত হইন্লা ভারতবষে প্রবেশ 
করিল। ইউ-চিগণ কিছুকাল সর্দরিয়া (1859799 ) অপ্ুলে 
শাস্তিতে বাস কারল বটে, কিম্তু উ-সুন্‌ জাতির ষে দলপাঁতকে তাহারা হত্যা করিয়াছিল 
ভাঁহারই এক পন্ত্র হিউং-নহ জাতির সাহাব্য লইয়া ইউ-চ জাতিকে আন্রমণ কারা 
উসুল দলপাঁতর পপ পিতৃহত্যার প্রাতশোধ গ্রহণ কাঁরল। ইউ-চি জাতি 'সিরংঘরিয়া 
কতক ইউ+6 জাতি অগ্চল ত্যাগ কারয়া আমুদরিয়া অঞ্চলে (0598 ৬৯155 ) আশ্রয় 
1বতাঁড়ত 8 আমদাররা লইল । আমুদরিয়া অঞ্চলে ফসবাসকালেই ইউ-চি জাতি তাহাদের 
অপ্চলে বসাঁত, যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কু'বকার্য গ্রহণ কাঁরয়াছিল। ক্রমে 
১ তাহারা পাঁচটি 'ভিন্ন ভিন্ন অংশে 'বিভন্ত হইয়া পাঁচাট পৃথক অঞলে 
হত বসবাস কারতে লাগল । এই পাঁচটি শাখার মধ্যে কুষাণ শাখা-ই 
রুমে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। 


১৭৬ ভারতের ইাতহাসকথা 


প্রথম কদৃফাসিস:ও চীনা এীতিহাসিক ফানু-ই (ঘ৮-০)-এর বিবরণ হইতে 
জানিতে পারা যায় যে, কুজুল বা কুসুলক কদাঁফাঁসস: (70587771999 7) অপর 
চারটি ইউ-চি শাখার দলপাঁতগণকে পরাজিত কাঁরয়া *য়াং” 
বাতি অর্থাং রাজা উপাঁধ ধারণ করিয়াছিলেন। তান পহজব রাজ্য 
| আক্রমণ কাঁরয়া কাবুূলঃ কাবুলের অনাতদ্‌রে অবাস্থত পোশ্টা 
(০-৮৯ ) কাঁপন: (কাফারস্তান ও পার্ধববতর্ঁ অগুলসমূহ ) দখল কারয়াছিলেন। 
ডক্টর 'স্মিথ কাঁপন: নামক স্থানটিকে গাম্ধার অঞ্চল বাঁলয়া মনে করেন । তাঁহার মতে 
রা তি কদ:ফাঁসস-এর রাজ্য পারস্য দেশের সীমা হইতে আরম্ভ 
রাজোর 1স্তাতি : কাঁরয়া সম্ধ উপত্যকা পর্যন্ত বস্তৃত ছিল। িম্তু আধানক 
এীতহাঁসকগণ 'কাঁপন:এর প্রকৃত সীমা 'কি ছিল, তাহা 'নরুপত 
হয় নাই বাঁলয়া প্রথম কদ:ফাসস-এর রাজ্য সিম্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল কিনা 
সে-বষয়ে সন্দেহ প্রকাশ কারয়া থাকেন। প্রথম কদফসিস- বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
কারয়াছিলেন বাঁলয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। 


তীয় কদ:ফাঁপস্‌ £ প্রথম কদ:ফাসিস-এএর পত্র বীম কদাফাসস: (২য়) 
ক্রমবর্ধমান কুষাণ জাতির বাসস্থানের ব্যবস্থা কারতে "গিয়া ভারতবর্ষের অভ্যস্তরদেশ 
্যিতীয় কদফাঁদস- পযন্ত রাজা বিস্তার করেন। 'তাঁন 'সিম্ধুনদ-বিধৌত পাঞ্জাব 
এর রাজ] বস্তার অঞ্চল পর্যন্ত তাঁহার রাজ বিস্তার করেন। সম্ভবত তিনি তাঁহার 
রাজ্য গঙ্গা-উপত্যকায় বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। 'সিম্ধৃ-উপত্যকায় যে-সকল ক্ষদ্্ে ক্ষুদ্র পহ্লব রাজ্য তখনও 'টিকিয়াছিল 
সেগুলিকে 'তাঁন সম্পূর্ণভাষে জয় কাঁরয়া পহ্লব শাসনের অবসান ঘটাইয়া- 
গছলেন। 
প্রাণ্টয় প্রথম শতকের শেষভাগে চীনা সেনাপাঁত প্যান-চাও (08০7-0108০ ) 
খোটান প্রভাতি অঞ্চল জয় কারয়া রোমান সাম্রাজযর পূর্ব সীমা পধ-স্ত চীন-সাম্রাজঢ 
বস্তার কারয়াছিলেন। চীনা সেনাপতির ন্বামারক বিজয়ে সন্বন্ত হইয়া ছ্িতীয় 
কদফাঁসস চীনের সম্রাটের লাঁহত মিন্রতা-চ্ছাপনে প্রয়াপী হইলেন। আনুমানিক 
নর ৯০ গ্রীন্টাত্দে তান প্যান-চাও-এর 'নিকট চীন-সম্রাটের কন্যাকে 
এন ধববাহ কারবার প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। চীনা সেনাপাত 
টন কদফাসস্‌-এর প্রস্তাবকে ওঁদ্ধত্য বলিয়া মনে কাঁরলেন এবং 
তাঁহার দৃতকে বদ্দী কাঁরয়া চীঁনদেশে প্রেরণ কাঁরলেন। 'ছ্িতীঁয় কদফসিস: এই 
অপমানের প্রাতশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেনাপাঁতি সি (91)-এর অধীনে এক বিশাল 
অধ্বারোহা ীর"-4২৮০৮৮ বিরুম্ধে প্রেরণ কাঁরলেন। কাসগড় বা 
-এর প্রাশ্তরে দুই পক্ষে যুম্ধ।হইল। এই যৃণ্ধে ছিতীয় 
রিনি কদফাসিসংএর শোচনপয় পরাজয় ঘাঁটল এবং তাঁহাকে চীন- 
সম্রাটের নিকট বাৎসারক কর প্রেরণের শর্ত মানিয়া লইতে হইল । 


ক [71500 (81 00-010 01 096 02010656 10151021808, 
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হ্বতীয় কদ্‌ফাসিস: রোমান সম্রাট ট্রাজান (18187 )-এর সভায় দত প্রেরণ 
কারয়াছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের সহিত কুষাণ সাম্রাজ্যের 
রোমান লম্াট প্রাজান- 
এর সভায় দূত প্রেরণ যোগাযোগ প্রথম কদূফাসিস-এর আমল হইতেই শুরু হইয়াছিল । 
প্রথম কদাঁফাঁসস:-এর মুদ্রায় রোমান মহদ্রার অন:করণ স্পন্টভাবে 
লক্ষ্য করা বায়। 'দ্বিতীর কদ্ঁফাসস কতকগাল স:বর্ণ মরা গ্রণক মুদ্রার অনুকরণে 
প্রস্তৃত কাঁরয়াছলেন। 


দ্বিতীয় কদাঁফাঁসস্‌ স্বীয় মুদ্রায় নিজেকে মহশর বা মাহণশ্বর বলিয়া অভিহিত 
টিন রিনার কাঁরয়াছেন। মহেশ অর্থাৎ শিবের উপাসক হিসাবে 'তাঁন নিজেকে 
শৈবধমাবল্ধী (7)  “মাহীম্যর' উপাধিতে ভ্াষত করিয়াছিলেন বালয়া অনেকে মনে 


করেন। এইজন্য 'ছ্বিতীয় কদ-ফাসিস- শৈবধমধিলম্বী ছিলেন, 
একথা বলা যাইতে পারে । 


কৃষাশশ্রেম্ঠ কিক (187718185 1119 07986951% 170058188) ) £ দ্বিতণয় 
কদ-ফাঁসস--ধর শত্যর পর কাঁণন্ক কুষাণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'হিতীয় 
কদএফাঁসস--এর সাঁহুত কাঁণম্কের "ক সম্পর্ক ছিল সে-বষয়ে কোন 'কছ জানা যায় 
না। কাঁণচ্কের সিংহাসন আরোহণের কাল সম্পকেও সঠিক 'কিছ জানতে পারা 
যায় না। কাঁণম্কের রাজত্বকাল সম্পর্কে এরীতহাসকদের মধ্যে ঘোরতর মতানৈক্য 
রাহয়াছে । কানিংহাম সর্বপ্রথম এক মতবাদ প্রচলন করেন যে, কাঁণ্ক ৫৮ খ্রীণ্ট 
প্বাদ্দে রাজত্ব শুরু করিয়াছিলেন এবং এ বৎসর হইতেই বিক্রম সম্বৎ নামে একাঁট 
অদ্দের প্রচলন হয় । পরধর্তা কালে অবশ্য কানংহাম অপরাপর 
ইউস তথ্যাঁদর পাঁরপ্রোক্ষতে এই মতবাদ পাঁরত্যাগ করেন, কিন্তু 
ডন্তর ফনীট ও কেনোঁড কাঁনংহাপমর মত অত) দুঢ়তার সাহত 
ধারয়া রাখেন এবং কাঁণদ্ক কদএফিসিসদের পূবেই রাজত্ করিয়াছিলেন খালয়া 'সিম্ধান্তে 
উপনশত হন। 'কিষ্তু প্রত্রতাত্বক এবং মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে পাঁশ্ডিতগণ ফনীট ও 
কাঁনংহামের মত ভ্রাম্ত বাঁলয়া মনে কাঁরয়া থাকেন। কারণ 
রর 'হসাবে তাঁহারা বালয়াছেন যে, শক-পহ্লব আমল হইতে শুরু 
চি ৯ কাঁরয়া দিতণয় কদ-ফাঁসসের রাজত্বকাল পর্যস্ত মুদ্রা একই' ধরনের 
মনে করেন [ছিল এবং সেইগ্‌লিতে গ্রীকদের অনুকরণে 'ছি-আষায় সেই সকল 
মুদ্রায় রাজার নাম ইত্যাঁদর ছাপ দেওয়া থাকিত। কিন্তু 
কাঁণক্কের আমল হইতে এই রখীতির পাঁরবর্তন দেখা যায় এবং পরবর্তী কালে ও 
কণিম্কের কালে প্রচালত শুধ; এক ভাষায় ছাপ দেপ্যা মনূ্রা প্রচলনের রাত অব্যাহত 
থাকে। এই সকল যান্ত হইতে ফনীট ও কানংহামের মত যে ভ্রান্ত সে কথা 
প্রমাঁণত হইয়াছে । এই দুইটি রশীতর ধারাবাহিকতা 'বিচার কাঁরলে কাঁণন্ক ও 
হাঁধস্ক, বাশিক্ক প্রভীতিকে কদ্ীফাঁসসদের পরে ভ্থাপন করা হইীতিহাস-সম্মত 
হইবে। 
ক. ধব. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )--১২ 
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সার জন মাশলি, স্টেন কনো, ভিন: সেপ্ট: স্মিথ: ভ্যান উইজক- এবং অন্যান্য 
মাশলি, স্টেন কনো, পশ্ডিতগণ মনে করেন যে, কণিচ্ক শ্রান্টীয় ফিতার 
স্মথ প্রভাতর মতে শতকের ১২৫ হইতে ১২৮ শ্রীন্টাব্দেরে মধ্যে কোন এক 
কাঁণছ্ছের রাজন্ব থক্টীর সময়ে রাজত্ব শুরু করেন। কিম্তু এীতহাসিক ফার্গৃসন 
৯৭৭ বহ; পর্েই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কাঁণম্ক ৭৮ 
প্রীষ্টাত্দে তাঁহার শাসন শুরু করেন। এই বৎসর হইতেই 

শকাম্দ শুরু হইয়াছল। ওল্ডেনযার্গ, টমাস, র্যাপসন) আর. ভি. ব্যানাজশ”, 
ডন্তর রায়চৌধুরী এবং আরও অনেক পশ্ডিত ফার্গুসনের 


রা ডি মতই যুন্তিষ,স্ত বালয়া মনে করেন ॥ বতমানে সা 1,0101587- 
প্রভাতর মতে ৭৮ * ৩ 1:99ঘস্দ নামক পাণ্ডিতও কণিচ্কের শাসনকাল ৭৮ শ্রান্টাব্দে 


খণেটাঙ শুরু হইয়াছিল এবং এঁ বৎসর হইতেই একাঁট অন্দের গণনা 
করা হইয়া থাকে বাঁলয়া অভিমত প্রকাশ কাঁরয়াছেন । 
কৃষাণ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারত-হইীতিহাসে কুষাণ বংশের গুরুত্ব একমাত্র কাঁণচ্কের 
কার্যকলাপের দ্বারাই আজর্ত হইয়াছল। চীনা, তথ্বতীর 
এবং মোঙ্গলীয় কাহন+-কিংবদক্তীতেও কাঁণচ্কের নাম শ্রম্থার 
আসন লাভ কাঁরয়াছল। 
1সংহাসন আরোহণ কালে কঁণিক্কের সাম্রাজ্য আফগানিস্তান, [সম্ধ; দেশের 
আধকাংশ, পার্থয়ার কতকাংশ এবং পাঞ্জাব লইয়। গঠিত ছিল। তারপর তাহার 
সাম্রাজ্য গঙ্তারের জন্য যুদ্ধের ফলে আরও বহু স্থান তাহার সাম্রাজ)ভুম্ত হয়। 
মধ্যদেশ, উত্তরাপথ এবং অপরাস্ত দেশ তাঁহার সামাজাভুন্ত হয়। তাঁহার সাম্রাজ্য 
পাশ্চমে খোরাসান অঞ্চল হইতে পর্ধে বিহার পর্যস্ত, উত্তরে খোটান হইতে দাক্ষণে 
্কাত্কণ পর্যন্ত 'িস্তৃত ছিল ধাঁলয়া আধুনিক এীতহা'সিকগণ মন কাঁরয়া থাকেন। 
কণম্কের আমলের ভাপ (10807106109 ) হুইতেও জানিতে পার; যায় যে, তাঁহার 
সাম্রাজ্য বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং ভাওয়ালপুর রাজ্য 
লইয়া গাঠত 'ছিল। মথুরা ও ভাওয়ালপুরে প্রাপ্ত কণিচ্কের 'লাঁপ এবং মধ্য- 
ভারতে '্যাদশার অনাতিদ্‌রে লাঁচীতে প্রাপ্ত কাঁণচ্কের অব্যবাঁহত পরধত?” কুষাণরাজের 
গলাঁপ হইতে রাজপতানা, মালব, কাথিয়াবাড় প্রভাতি স্থানও কঁণচ্কের আনহগত্যাধীন 
ছিল বলিয়া অনামিত হইয়া থাকে । কোন কোন পণ্ডিতের মতে 
কাঁপচ্ছের সায়াজোর  কাঁিচ্ক চষ্টনকে পরাজিত করিয়া মালবের একাংশ নিজ সাম্রাজ্যের 
০০ সাহত সংযুত্ত কাঁরয়াছিলেন । আলাষরূণীর বর্ণনা এবং 
কাঁণম্কের জনৈক উত্তরাধকারীর 'লাঁপ হইতে কাবুল কাঁণচ্কের সান্রাজাভুন্ত ছিল বলিয়া 
জানা যায় ॥ চনা গ্রাতহাঁসিক গ্রন্থে কাঁণন্ক স':কত ( অযোধ্যা ) এবং পাটলিপন্র 
( মগধ ) পর্যস্ত সামরিক আভযানে সাফল্য লাভ কারয়া'ছলেন বাঁলয়া বার্ণত আছে। 
কল্‌হণের রাজতরাঙ্গণণ এবং যোদ্ধ কাহিনী-কিংবদত্তী হইতে জানিতে পারা বায় যে, 
কাম্মণর কণিচ্কের সাম্াজ্যভুন্ত ছিল। 'হউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ হইতে আমরা জানিতে 
পার ষে, গাম্ধার কণিচ্কের সাম্্রাজ্যতুন্ত ছিল এযং তাঁহার রাজধানী ছিল পনরুষপুর 
যা পেশওয়ার। কাঁণচ্কের সামারক সাফলে)র অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল তাঁহার 


কুষাণশ্রেম্ঠ কাঁণৎ্ক 


১৮০ ভারতের ইতিহাসকথা 


কাসগড়, ইয়ারকম্দ ও খোটান অঞ্চল জয়। কণিচ্কের আমলে এই সকল অঞ্চল চীনা 
সামাজ্যের অধীন ছিল । দ্বিতাঁয় কদূফিসিস- প্যান.-চাও-এর হম্তে পরাজিত হইয়া 
চীন-সম্রাটকে কর দিধার যে অপমানজনক শর্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেনঃ 
কণিত্ক সেই অপমানের প্রাতশোধ গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন । চীঁনাসাণ্রাজ্যভুন্ত কাসগড় 
অগ্চলে অধাষ্থত করদ রাজে)র জনৈক চৈনিক রাজার এক প্রকে কণিচ্ক প্রাতভূস্বরূপ 
নাজ রাজসভায় লইয়া আ'সয়াছিলেন । 'হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণেও এই চোৌনক 
প্রতিভূর উল্লেখ রাঁহয়াছে। কাঁণম্ক উত্জীয়নীর ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারয়াছিলেন 
বাঁলয়া অনুমান করা হইয়া থাকে । 


কাঁণচ্কের সাম্রাজ্য 'বিস্তারনীতির ফলে কুষাণ সাম্রাজ্য আফগানিস্তান, খোটান* 
ইয়ারখন্দ, কাসগড় প্রভৃতি মধ্য-এশীয় অঞ্চল হইতে বারাণস+, এবং সম্ভবত বাংলাদেশের 
একাংশ অবাধ বিস্তার লাভ করিয়াছিল । কাঁণন্ক কর্তৃক পেশওয়ার বা পুরুষপুর 
রাজধানণ 'হিসাবে 'নবচিন হইতে তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিম ও উত্তরে 
বুক উন বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল একথা অন:মান করা যায়। ৭৮ 
গ্রশম্টাহ্দ হইতে যে শকাব্দ গণনা করা হইয়া থাকে কাঁণচ্কই উহার 
স্ছাপাঁরিতা ছিলেন মনে করা ভুল হইবে না। কাঁণছ্ক শ্রাম্টয় প্রথম শতাব্দীর 
শেষভাগে সিংহাসন লাভ কাঁরয়াছিলেন, 'তাঁন নিজে একটি অন্দের প্রচলন করিয়াছিলেন 
এবং শ্রান্টীয় প্রথম শতাব্দীর ৭৮ বৎসর হইতে শকাব্দ নামে একাঁট অন্দের গণনা করা 
হয়__এই তিনটি তথ্য একত্রে. বিচার কাঁরলে কিৎ্ক শরকান্দের প্রবর্তক এই 'সিষ্ান্তে 
উপনীত হওয়া অযৌন্তক বাঁলয়া মনে হইবে না। 


এীতহাসিকদের কেহ :কেহ কাঁণম্ককে শ্রীষ্টীয় 'ছিতীয় শতকের প্রথমভাগে 
রানা ক (১১৯ প্রাঃ) স্থাপন করিবার পক্ষপাতী । কিশতু শকাধ্দ হইতে 
এাতহাঁসক কতক 'হসাব করলে এ বংসর কিম্ক নামক কুষাণরাজের পত্র কাণিম্ক 
কাঁপ্ককে এীজ্টায় সংহাসনে আরোহণ কারিয়াছলেন বাঁলয়া জানিতে পারা যায় । 
দ্বিতীয় শতকে স্থাপন যাহা হউক, কাঁণছ্কের সিংহাসন আরোহণের কাল সম্পকে" কোন 


স্থির সম্ধাম্তে উপনশত হওয়া সম্ভব নহে । 


কাঁণচ্ক একজন দুধর্থ এবং সুদক্ষ সমর-বিজয়শ রাজা 'ছলেন, কিন্তু শাসক 
[হিসাবে এবং প্রজার মঙ্গল সাধন ও শাস্তি নশীত অনুসরণে তিনি অধিকতর দক্ষ 
ছিলেন । শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য তিনি ক্ষত্রপ, মহাক্ষন্নপ নামে পদস্থ ৬ 
সম্াজযর 'বাঁভন্বাংশে নিষুন্ত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের ংশ 
৯ মহাক্ষপ্নপ লাল এবং ক্ষত্রপ বাসপঁসি ও লাইকার শাসনাধাঁন 
সমপারমাগে সফল স্থাপন কাঁরয়াছিলেন । কেন্দ্ুশয় সরকারের কর্মস্থল 'ছিল 
পেশওয়ার ঘা পুরুষপুর ॥ ক্ষল্রপ ও মহাক্ষত্রপদের মাধ্যমে 

প্রাদেশিক শাসন পাঁরচালনার পম্ধাত ছিল শক ও পহ্‌্লবদের শাসনপম্ধাতর 
অনুকরণ । কণিচ্ক শাহনসশাহ: উপাধি গ্রহণ কাঁরয়াছলেন, একথা তাহার মদদ্রা 


হইতে প্রমাণিত হয়। 


কুষাণ প্াগ্রাজা ১৮৯ 


ভারতের অভ্যস্তর এবং বাঁহর্দেশে অশোক বোদ্ধ ধর্ম প্রচারের যে পদ্ধতি 
অনুসরণ কাঁরয়াছলেন কিন্ক' তাহা অনুকরণ করিয়া চীন, ?তদ্বত, মধ্য-এশিয়া, 
এবং রোমের সাঁহত ধমীঁয়, সাংস্কীতক এবং 'বাঁণাজ্যক যোগাযোগ স্থাপন 
বাঁহজ'গতের সাত করিয়াছিলেন। এই সমন্রে বিশেষভাবে চীন এবং রোম হইতে 
ধর্ম, সাংস্কীঁতক ও সেই সময়ে ভারতবষে প্রচুর পাঁরমাণে সোনার আমদানি 
বাঁণাঞজ্যক যোগাযোগ হইয়াছল। পোরপ্লাস হইতে আমরা জানিতে পার ফে, 
ভূগুকচ্ছে প্রচুর পারমাণে সোনা ও রপ। সেই সময়ে আমদানি করা 
হইত । প্রথম পাঁচজন রোমান সম্রাটের স্বণণমদ্দ্রা মাদ্রাজের নানা স্থানে আঁবক্কৃত 
হইয়াছে । 
কাঁণন্ক রাজ্য-বিজেতা 'হসাবে নিজ পারচয় রাখিয়া 'গিয়াছেন সত্য, কিম্তু বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্ঠপোষকতা এবং সাংস্কীতিক কার্ধকলাপের পণ্ঠপোষকতার জন্য তানি 
সমাঁধক প্রাসাদ্ধ অন কারয়াছেন। তাঁহার আমলের 'লাঁপ (10800176107. ) হইতে 
জানতে পারা যায় যে, তিনি বোৌম্ধধমধিলম্বী 'িলেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বে 
কা ররিযা কণিৎক পারাসক, গ্রীক, হিন্দ: প্রভাতি নানা ধর্ম ও দেব-দেবীতে 
1ব*্বাস কারতেন। বৌদ্ধ শাস্তজ্ঞ অন্ষঘোষের সাঁহত তাহার 
ঘানষ্ঠতা জাঁমবার পর 'তাঁন ল্দ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন । আল:বিরুণণ এবং 'হউয়েন- 
সাঙ., উভয়ের বর্ণনা হইতেই জানা যায় যে, কাঁণি্ক পুরুষপর বা পেশওয়ারে একাঁট 
আত সং্দর এবং বিশাল বৌদ্ধ মঠ বা চৈত্য নমাণ করাইয়াঁছলেন । এই মঠ সম- 
সামায়ক ভারতের সবশ্রণ্ঠ বোদ্ধ-সংস্কাঁতর কেন্দ্ুস্বরূপ 'ছিল। কাঁণচ্কের সময়ে বৌদ্ধ 
ধর্মমত “মহাযান' এবং “হখনযান'_-এই দুই মতে 'বিভন্ত হইয়া 
রা পাঁড়য়াছল। প্‌বে বুদ্ধের কোন মাত বা প্রাতকাতি প্রস্তুত 
করা 'নাঁষম্ধ ছিল। বৃদ্ধের নিরাকার উপাসনাকে “হীনযান' 
(10195897 +9151019 ) অথাৎ “সক্ষম ধমণপথ” নামে আঁভাহত করা হইত । আধ্যাত্মক 
উন্নতির মাধ্যমেই এই পন্থা অনুসরণ কাঁরয়া মোক্ষলাভের চেম্টা ক: চলিত। 'কিম্তু 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বদেশীয় আক্রমণের ফলে গ্রীক-পারপ্ ্রীষ্টান প্রভৃতি 
গবাভন্ন ধমের ষে প্রভাব বোৌদ্ধধমের উপর প্রাতফিত হইয়াছিল, উহার ফল “মহাষান? 
(098৮ ০1০1০ ) উপাসনা-পম্ধাততে পারলক্ষিত হয়। এই 
উপাসনা-পদ্ধাততে বুদ্ধের মর্ত ঈনমাণ করিয়া বৃষ্ধকে দেবতার 
পায়ে স্থাপন করা হইয়াছিল । বৌদ্ধ ধর্মমতের এই 'ববত'ন 
(িদেশখয়দের বৌদ্ধধমে দণীক্ষত করিধার পক্ষে সহায়ক ছিল । সক্ষা হীনযান-পদ্ধাত 
[দেশধয়দের পক্ষে অনুসরণ করা স্বভাবতই সহজসাধ্য 'ছিল না। কাঁণম্ক সম্রাট 
অশোকের পদাত্ক অনুসরণ করিয়া িশেষত পার্থ নামে জনৈক বৌদ্ধ ধমবিলম্ধীর 
পরামশ* অনৃযায়ণ কাশ্মণরে এক যোদ্ধ সঙ্গীত আহবান কাঁরয়াছিলেন। কোন কোন 
বৌন্ধসঙগাঁত কাহনধ-কিংযদন্তী অনুসাঞ্জে এই বোম্ধসঙ্গীতি গাম্ধার বা 
জলম্ধরে আহ্‌ৃত হইয্াছিল। এই সঙ্গীত প্রধানত বোদ্ধধ্ম- 
সংক্কাস্ত যাবতধর পাশ্ডালাপ সংগ্রহ করিয়া সেগ্যালর বথাবথ ব্যাখ্যা ও টাকা প্রস্তুত 
করিবার কাজেরই দাযিস্বপ্রাপ্ত ছিল । বসান এই সঙ্গীতর সভাপাঁত এবং অম্যঘোষ 


হুশনযষান' ও 
“মহাধান' ধর্মমত 


১৮২ ভারতের ইতিহাসকথা 


উহার সহ-সভাপাঁত 'নিষুন্ত হইয়াছিলেন । এই সঙ্গীতর যাবতীয় সিদ্ধান্ত একাঁট 
তান্ত্রণাসনে 'লাঁপবম্ধ করিয়া কাম্মীরের একটি স্তূপে রাক্ষিত হইয়াছিল । 
কাঁণন্ক যোম্ধধমবিলম্ষশ ছিলেন বটে, বিম্তু তিনি যে গ্রক, পারাসিক ভারতীয়- 
সুমারীয় দেবতাদের প্রাত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার মনূ্রায় অধ্কিত দেব-দেষার 
ক 2 £ হইতেই অন:ীমত হয় । কাঁণম্ক অবশ্য যোগ্ধধমেরি পচ্চে- 
পোষক হিসাষেই সবধিধিক খ্যাতি অর্জন কাঁরয়াছিলেন । বোদ্ধ- 
সঙ্গীত আহবান করা ভিন্ন 'তাঁন বুণ্ধের বহু প্রন্তরমযার্ত নিমা্ণ 
করাইয়াছিলেন । ইহা হইতে মনে হয় যে, 'তাঁন নিজে “মহাযান* বৌদ্ধ উপাসনা-পদ্ধাত 
, অনুসরণ কারিতেন এবং তাঁহার আমলে এই ধর্মমতই ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ 
কাক্পিয়াছল। 
শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য প্রভীতর প্ঠপোষক হিসাবেও কাঁণিম্ক ভারত-হীতহাসে 
বানান প্রাসাম্ধ অঞ্জন কাঁরয়াছিলেন। বস্দামত, নাগাজ4ন, অ*্বঘোষ 
বে প্রভৃতি বোদ্ধগ্র্থ রচায়তাগ্ণ কিচ্কের রাজসভা অলংকৃত 
পোষক কাঁণজ্ষ কারতেন। অ*বঘোষ কেবলমান্্ বৌদ্ধশাস্ব্রবিশারদই ছিলেন নাঃ 
[তাঁন একজন প্রথম পর্যায়ের কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, 'িদ্যান এবং তাঁকিক 
ছিলেন। 'তাঁন “বুম্ধচাঁরত' ও “সত্রালকার” নামক দুইখাঁন প্রাসপ্ধ গ্রন্থ প্রণরন 
কারয়্াছিলেন। নাগাজ€ন মহাযান ধর্মপদ্ধাতর ব্যাখ্যামলক 
দাশশীনক রচনার জন্য প্রসিপ্ধ ছিলেন । বস্হামন্তর 'মহাঁবভাষা' 
নামক দাশনক গ্রম্থ রচনা কাঁরক্লাছিলেন । আয়ুর্বেদ-শাপ্ত- 
1বশারদ চরক কণিচ্কের 'াকৎনক 'ছলেন। 
মৌ আমল হইতে গ্রদক তথা পাশ্চাত্য দেশসমূহের সাহত যে যোগাযোগ ম্থাপিত 
হইয়াছিল, উহার পরোক্ষ ফল হিসাবে গাম্ধার অঞ্চলে গ্রীক-রোমান-বৌদ্ধ শিল্পের এক 
অপূর্ব সধামশ্রণ ঘটিয়াছিল। ইহাই “গাম্ধার-শিজ্পঁ” নামে আঁভাহত। বোদ্ধ 
রা ভাঙ্কর্ষ-শিজ্পের উপর গ্রক ও রোমান শল্পের প্রভাব প্রাতফালত 
হওয়ায় আঁত সুদর্শন বৌদ্ধমর্ত নার্মত হইয়াছিল। গাম্ধার- 
ধশজ্প কণিচ্কের যুগে যথেষ্ট উন্নাতি লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কম্তু ইহার চরম 
অভিধ্যান্ত কাঁণম্কের পরবতর" কালেই পাঁরলাক্ষিত হয় । গাম্ধার শিজ্পিগণ গ্রাকদেবতা 
এাপলো (7০11০), জিউস (7958) প্রভৃতির প্রাতকাঁতর অনুকরণে বদ্ধমাত 
নিমণি করিয়াছিলেন । 
গাম্ধার-হিক্প এ সময়ে শিল্পক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ চ্ছান আঁধকার করিয়াছিল সম্দেহ নাই, 
ধিম্তু আধুনিক এীতহাসিকগণ মনে করেন যে, গাম্ধার-শঙ্গের উৎকর্ষ সম্পকে যে 
ধারণার স:ষ্ট হইয়াছে, তাহা বহূল পাঁরমাণে আতরাজিত। গ্রীক ও রোমান শিচ্গের 
প্রভাব গাদ্ধার-শিজ্পে পারলাঁক্ষত হয়, ইহা অনস্বীকার্য । 'কিদ্তু 
পপ এই শিল্পের মূল নশীত ছিল সম্পর্্ণ ভারতায়। জনৈক এীতহাঁসক 
বাঁলয়াছেন--“গাম্ধারের শাঁজ্পিগণ গ্রীক শিল্পীদের ন্যায়ই দক্ষতা 
অর্জন কাঁরব্লাছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের মন ছিল সম্পূর্ণ ভারতাঁর ।” 
গ্াম্থার-শিষ্পের সর্যাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হইল বাষ্ধমার্ত গঠন-ভাঙ্গমার নতনত্ব। 


বসবামত, নাগাজ+ন, 
অধ্বঘোষ, চরক 


কুষাণ পান্নাজ্য ১৮৩ 


পূর্ষেকার বৃত্ধমতগ্লতে শিষ্প-কোৌশলের তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 
কিস্তু গাম্ধার শিজ্পণদের হল্তে বৃষ্ধমৃ্তগুলি সংন্দর ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
গাম্ধার-শিজ্পের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ভারতায় শিজ্পের সৌন্দর্যকে মান করিতে সঙ্গ 
হয় নাই। ভারতধর্ষের 'নিজদ্ব ভাম্কর্য শিঞ্প গাম্ধাল্স ঘারা 
১৩১০৬ ৩০ মোটেই প্রভাবিত হয় নাই। দাক্ষণ-ভারতের অময়াবতণ, কৃষ্ণা 
প্রান্ত প্রস্তর-পদ্ প্রীত নদীর উপত্যকা-অগ্চলে যে শি্প ও ভাচ্কথের লম- 
সামায়ক নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা ভারতী শিষ্পকলার 
অন্যতম শ্রেঘ্ঠ আভব্যান্ত সন্দেহ নাই। অমরাহতীভে প্রাপ্ত 
রান ্রস্তরে খোদাই করা বৃহং পদক এ সময়কার সম্পূর্ণ ভারতাঁয় 
ভাগ্কয শিজ্পের চমৎকার 'নদর্শন। মথুরা অন্চলেও ভাস্কর্য 
শিল্পের চা ছিল। এখানে কাঁণিক্ফের একটি মন্তকহীন প্রস্তর প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । 
নিমাতা 'হিসাবেও কাঁণত্কের উল্লেখযোগ্য দান রাহয়াছে । তাঁহার প্ঠাপোবকতার 
স্থাপত্য-শিজ্পের উত্বেতি সাধিত হইয়াছিঙগ । তান যমুনা নদীর তারে বহু সংখ্যক 
স্তপ 'নিমাণ করাহয়াছলেন । ভাহার রাজত্বকালে মথুরা এক (বিশাল নগরশতে পাঁরণত 
হইয়াছিল । গ্রশক পূর্ত-শি্পীদের সাহায্যে তিনি মথুল্লা নগরী 
০ নম্ণ করাইয়াছিলেন বাঁলয়া কেহ কেহ মনে করেন । পদ্মবপুরে 
বা পেশওয়ারে 'তিনি গৌতমবুণ্ধের দেহাংশের উপর যে বিশাল 
চৈত্য 'নমাঁণ করাইয়াছিলেন তাহা পরত কালেও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন 
কারয়াছিল। সমগ্র এশিয়ায় এই চৈত্যের সৌন্দয' ও বিশালতার প্রশংসা বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই চৈত্যের ভিতি 
পর পর পাঁচ স্তরে মোট ১৫০ ফিট উচ্চ ছিল । উহার উপর তেরতল-ধিশিষ্ট ৪০০ 
গফট উচ্চ কাম্ঠানার্মত চৈত্য [নার্মত 'ছিল। সযোাব একটি লোহ।র স্তন্ত ছিল এবং 
উহাতে অনেকগ্লি সোনার পাতে মোড়া তামার ।ছাতা ছিল। চৈতে পল মোট উচ্চতা 
1ছল ৬৩৮ ফিট ।* চোনিক পারন্রাজক হউয়েন-সাঙ্ড যখন পুর্ষপুরে ধান ভখন 
চৈত্যট ভগ্রস্তূপে পাঁরণত হইয়া গিয়াছে । 
কাণিক্কের রাজত্বকাল ভারত ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় । যে সকল বিদেশশ 
1বজেতাগণ সাম্রাজ্য জয় কারবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আ'সিরাছিলেন এবং পামীরক 
শন্তির সাহায্যে সাম্রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিম্তু ভারতীয় ধর্ম ও সংক্কাতি 
যাহাদিগকে জয় করিয়া ভারতীয় সম্্াটে রূপাস্তরিত করিয়াছিল, কাঁণত্ক 'ছিলেন 
তাহাদের অন্যতম । কাঁণিত্ক একাধারে 'বিজয়ী বীর, বোম্ধধর্মের পন্ঠেপোষক, 'শিঙ্প, 
সাঁহত্য, ভাস্কর্ প্রভৃতির উৎসাহদাতা ছিলেন । তাঁহার রাজসভা নাগাজএন' বস্হামন্, 
মিরিলিন অম্যঘোষ প্রভৃতি যৌম্ধ দার্শনিঞগণ ছারা অলঙ্কৃত ছিল । চরক 
“ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ষেদশাস্মাবদ: । যোদ্ধধর্মের পন্ঠে- 
পোবক হিসাবে কাঁণচ্ক মৌষ" সম্রাট শোকের পদাগ্ক অন7সরণে প্রয়াসী 'ছিলেন। 


+ পুত) 4486 61 17167701 08887524950, 


১৮৪ ভারতের ইাতহাসকথা 


তাঁহার আমলে বৌদ্ধ ধর্মমতে হাীনযান ও মহাযান এই দুই পরষ্পর-বিরোধশ মত দেখা 
দিলে তাঁন পরপর অর্থাৎ পেশওয়ারে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীত আহরান কারয়া এই 
ধর্ম বিরোধের মীমাংসার ব্যবচ্ছা করেন । এই সঙ্গীতিতে মহাযান ধর্মমত সমার্থত হয়। 
তিনি কেবলমাত্র কৃষাণ বংশেরই সবশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন না, ভারত-ইতিহাসের শ্রেম্ঠ 
রাজগণের অন্যতম হিসাষেও তান সম্মানিত ছিলেন। মৌধ বংশের পতনের পর 
ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আপসয়াছিল কাঁণদ্ক উহা দূর 
করিয়া ভারত-ইতিহাসের এক উজ্জল অধ্যায় রচনা কাঁরয়াছিলেন। প্রাচণন ভারতের 
ইীতহাসের রাজগণের মধ্যে কণিম্ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ, ইহা অনপ্ষীকা্। 
কণিত্কের পরবতণ রাজগণ (71195 1,865 10087188789 )£ কাণচ্কের উত্তরা" 
ধিকারিগণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সমসামায়ক [লাঁপ হইতে জানা 
বাঁশত্ক যায় যে, কণিন্কের পর বাশিম্ক কুষাণ সিংহাসনে আরোহণ 
কারয়াছলেন। তাঁহার রাজধানণ ছিল মথুরা নগরী । আরা 
শিলালাঁপতে বাঁজিত্ক নামে একজন কুষাণ রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি তীর 
বাঁজজ্ক, বাঁশত্ক, জুৎ্ক কণিচ্কের 'পতা বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন। কলহণের রাজ- 
একই ব্যান্ত (2) তরাঙ্গণীতে জ্ক নামে অপর একজন সমসামাঁয়ক রাজার উল্লেখ 
রা পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, বাঁশজ্কঃ বাঁজম্ক এবং 
০ জুত্ক এই 'তনজন একই ব্যান্ত।* বাঁশিত্ক এবং তাঁহার ভ্রাতা 
হবি ুণ্মভাবে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বাঁলয়া অনুমিত হয়। বাশিক্কের 
পর হুবিজ্ক সমগ্র কুষাণ সামাজ্যের আঁধপাঁত হইয়াছিলেন। 
কাবুলের অনাতদরে প্রাপ্ত শিলালাঁপ হইতে আফগাঁনপ্তান হীবচ্কের সাম্রাজ্য- 
ভুন্ত ছিল বাঁলয়া জানতে পারা যায়। হৃবিচ্ক “মহারাজ রাজাধরাজ দেষপাত্র” উপাঁধ 
ধারণ করিয়াছিলেন। কণিচ্কের ন্যায় তিনিও বৌদ্ধধর্মের পণ্ঠপোষক ছিলেন। 
হযাবক্ মথরায় প্রাপ্ত শিলালাঁপ হইতে জানতে পারা যায় যে, তান 
এক যোম্ধাবহার 'নিমাণ করাইয়াছিলেন। হ্াাবচ্কের মুদ্রার 
উপরও পারাসিক, ভারতীয় প্রভৃতি 'বাভন্ব দেশীয় দেবমূর্তির ছাপ 'ছিল। এ-বিষর়ে 
তান কাঁণিম্কের অনুসরণ কাঁরয়াছিলেন সন্দেহ নাই । তান নিজে বিষুর উপাসক 
ছিলেন, 'কিম্তু অপরাপর দেবতার প্রাতিও যে তান শ্রজ্ধাশীল 'ছিলেন, এ কথা তাঁহার 
মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয় । 
পরবতর্ঁ রাজা ছিতীয় কাঁণিন্ক ছিলেন বাশিচ্কের পৃন্তর। 
০০৮ অজ্পকালের জন্য তান হুবচ্কের সহিত (য;প্মভাবে রাজদ্ব 
॥ 'ন্বতীয় কাঁণন্ক “কাইজার' (51597 1.9. 
08988: ) উপাধধ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ইহাতে রোমান প্রভাব পাঁরলাক্ষিত হয়। 
পরধতা কুষাণ রাজা ছিলেন বাসদেষ । কদ:ফিসিস হইতে শুরু করিয়া বাসুদেব 


উছমান 
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কুধাণ সাম্রাজ্য ূ ১৮৬ 


পর্যন্ত কুষাণরাজগণের নামকরণের বিবর্তন লক্ষ্য কাঁরিলে দেখা যায় যে, ক্রমেই তাঁহারা 
বাসহদেব ভারতীয় হইয়া পাঁড়তেছিলেন। বাসদেব নামাট সম্পূর্ণ 

ভারতীয়, সন্দেহ নাই। কিপ্তু নাম “বাসুদেব হইলেও তানি 
বৈষফধধর্মাবলম্বী ছিলেন না, তান ছিলেন শিবের উপাসক। 


বাসংদেবের পরবত কালে কুষাণ প্রাধান্য লো” পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের 
অভ্যন্তরচ্ছ কুষাণ সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অংশ স্থানীয় শাসকগণের অধীনে চাঁলয়া 
গিয়াছিল। পাঁশ্চম-ভারতের শকক্ষন্রপগণও স্বাধশন হইয়া গিক্লাছিলেন। মথুরায় 
কুষাণ-প্রাধান্য নাগবংশ কর্তৃক বিধবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণ 
রাজত্ব আরও কিছুকাল 1টাকয়াঁছল। সামায়কভাষে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় অর্থাৎ 
উত্তরাপথের কুষাণ রাজগণ পারস্যের স্যাসানখয় বংশের প্রভাবাধধন হইয়া 
পাঁড়য়াছিলেন। গুপ্ত আমলে (৪ শতক ) উত্তরাপথে “দৈবপন্ত 
শাহ শাহান:শাহ৭' উপাঁধধারী একজন কুযষাণ রাজার পারচয় 
পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় উত্তরাপথে তখনও কৃষাণগণ 
প্রাতপাঁত্তিশালী ছিলেন । শ্রীম্টীয় পণ্চম শতকে উত্তরাপথের কুষাণদিগকে হণ 
আক্রমণের বিরুদ্ধে ধীঝতে হংয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আরধ আক্রমণ পষন্ত 
ক.ষাণ বংশের কোন কোন শাখা উত্তরাপথের বাভন্ন অণ্চলে রাজত্ব কারয়াছিল। 


কৃষাণ আমলের গৃরত্ব ও বৈদেশিক সম্পরক (1116 17077907081766 01 8180 10768611 
2819610789 217067. (189 1005118109 )£ কৃষাণ যুগ ভারতীয় ইাতহাসের এক 
গুরুত্বপণ অধ্যার রচনা কারয়াছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারত-ই'তিহাসে 
যে অন্ধকারময় যুগের সূচনা হইয়াছিল এবং যে রাজনৈতিক অব্যবচ্ছা ভারতবষের 
টিতানা সতী সবর দেখা 'দিয়াছিল, তাহা দুর কারিয়া কষাণ রাজবংশ উত্তর- 

ভারতের আঁধকাংশ শাসনাধীনে আনয়াছিলেন। শুধু তাহাই 
নহে, মধ্য-এশিয়া পধণস্ত তাঁহার সাম্রাজা 1বস্তার কারয়াছলেন। ৮ দেশের উত্তর- 
পশ্চিম অংশ হইতে আগত কুবাণগণ স্বভাবতই চখনদেশের এবং মধ্য-এঁশয়ার কাসগড়, 

খোটান, ইয়ারকম্দ প্রভাতি অগণ্ুলের সাহত পারাচিত 'ছিল। 
নি [সরদাঁরয়া ও আমুদারয়া নদশর উপত্যকায় বসবাসকালে তাহারা 
গাচ্ধার- শিল্প গ্রীক, পহজব প্রভাতি জাঁতর সংস্পশে আ'সয়াছল। এই সকল 

যোগাযোগের ফল কুষাণ গে গান্ধারশশজেপ প্রাতিফলিত 
হইয়াছল ॥ অমরাবতী ও কৃষ্ণানদীর উপত্যকায় সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাস্কষ" শিল্পের 
বহু চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যঘায়। শাসনব্যবন্ছায় 'ক্ষত্রপ+ '্ট্রাটিগোস” “মৌরডাকঁ” 
প্রভীতি নাম প্রাদোশক গবর্ণর, সামারক গবর্ণর, জেলা শাসকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার 
এবং সেই সঙ্গে মহাসেনাপাঁতঃ অমাত্য প্রভাতি ন্গারতাীয় কমণচারীপদের নামের 
ব্যবহার কৃষাণ শাসনব্যযস্থায় দেশীয় এবং 'বিদেশীয় শাসনব্)বস্থার সংমিশ্রণ 
পারলাক্ষিত হয় । 

কুষাণ আমলে স্মাজ পূর্বেকার মতই ব্রাঙ্গণ, ক্ষ্িয় বৈশ্য ও শদ্র--এই চার- 
ভাগে বিভন্ত ছল, 'কিম্তু জাতভেদের কঠোরতা সেই সময়ে তেমন "ছল না। 


কুষাণ সাম্রাজ্যের 
পতন 


১৮৬ ভারতের ইঁতিহাসকথা 
কারণ, কঘাণদের মত 'বিদেশীয় জাতিকে 'হন্দু সমাজ সম্পূর্ণ ভাষে গ্রহণ কাঁিয়া 


নিক 'হন্দু ধর্ম ও সংগ্কাতির প্রভাবে আনিতে সম" হইয়াছিল । 
ইহা হইতে সেই সময়কার 'হম্দু ধর্ম ও সমাজের পরকে আপন 
করিবার শান্তর পরিচয় পাওয়া যায় । 


কৃষাণ বুগ সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভাতর উন্লাতর জনও প্রাসাম্ধ লাভ কাঁরয়াছিল। 
নাগ্াজএন, অধ্বঘোব, বসুমিন্ত প্রভৃতির রচনা সাহত্যক্ষেত্রে এক যুগাম্তর আনিয়াছিল। 
সাহিতোর উকি. কৃষাণরাজ কাঁণক্কের পৃষ্ঠপোষকতার সাঁহত্যের উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছিল । রাজশেখরের “কাব্য-মীমাংসা” নামক গ্রম্থে কৃযাণরাজ 
বাসংদেষকে কাঁব ও সাহাত্যকদের প্ঠপোষক বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । 
ধমের ক্ষেতে এ সময়ে 'হীনযান” যোগ্ধমত “মহাযান” মতে রূপান্তরিত হইয়াছিল । 
ইহা ভিন্ন, শিব, বাসুদেব, কৃ প্রভীতর উপাসনাও এ যূগে প্রসারলাভ কাঁরয়াছিল। 
কুষাণ গে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাঁহরে নানা দেশে প্রচারিত হইয়াছিল । কৃষাণগণ 
মধ্য-এশিয়ার কাসগড়, খোটান প্রভৃতি অগ্চলের উপর আঁধপত্য বস্তার করিয়াছিলেন । 
টাক তা চীনদেশের সাঁহতও তাঁহাদের 'নিকট-সম্ব্ধ ছিল। কৃযাণ 
মধাএঁশরা ও টানা. আমলেই মহাযান বোম্ধর্মমত মধ্য-এশিয়ায় বস্তারলাভ করে। 
এই অগ্চলে সেই সময়ে ভারতীয় উপ্পানবেশ স্থাঁপত হইয়াঁছল। 
সার অরেল স্টাইন: কর্তৃক প্রত্বতাঁত্বক খনন-কার্ষের ফলে এখানে ভারতণয় সংস্কীতর 
চহ্চাদ আঁবম্কৃত হইয়াছে । সম্ভবত এই পথেই বৌদ্ধধর্ম চীনে বিস্তারলাভ 
করিয়াছল। চানদেশের সাহত ভারতের যোগাযোগ সুদূর অতাঁত হইতেই 'যদামান 
ছিল, কিশ্তু ঠিক কোন: সময়ে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে 
মতানৈক্য আছে। শ্রীষ্টীয় প্রথম শতান্দীতে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ নামে দুইজন 
ভারতীয় বোক্ধধর্ম প্রচারক চীনদেশে বোদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য 'গিয়াছিলেন । 
রোজি বসমিত্ত অশ্বঘোষ ও নাগাজ+ন তাঁহাদের রচনায় বৌদ্ধ- 
দর্শনের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা কাঁরয়া 'গিয়াছেন। 


কুষাণ আমলে ভারতবর্ষের সাঁহত বাঁহজগতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হ্থাঁপত 
হইয়াছিল। কুষাণদের মূল শাখা ইউ-চিগণ যখন অক্ষু নদী বা আমুদারিয়া অঞ্চলে বাস 
কারিতেছিল তখন হইতেই চশনদেশের সাহত তাহাদের আদান-প্রদান চাঁলত । শ্রান্টর্প্ব 
১২৫-১১৫ অন্দর পর্যন্ত চাং-কয়েন নামক জনৈক চৌনিক দূত ইউ-চিদের রাজ্যে 
অবস্থান কারয়াছিলেন। ইহার পর হইতে এক শতান্দী পর্যন্ত অবশ্য চীনদেশের 
সাহুত “কুষাণ' ধা ইউ-চি জাতির কোন যোগাযোগ যা সৌহার্দ্য বজায় 'ছল না। 
বিরালারা এমন এঁর, চনা সেনাপতি প্যান-্চাও দ্বিতীয় কদৃফাসিসূকে 
১ ধৃদ্ধে পরাজিত করিয়া সাময়িকভাষে তাঁহাকে করদানে 

যাধ্য কারয়াছিলেন। কাঁণদ্ক এই অপমানের প্রাতশোধ গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন এবং চণনা সেনাপাঁতকে পরাজিত করিয়া খোটান, ইয়ারকন্দ প্রভাতি 
অগ্চল 'নজ রাজাভুন্ত করিয়াছিলেন । 'তাঁন এ অঞ্চলের চাঁনা রাজার এক প্রকে 
প্রাতিভূস্যরূপ লইয্লা আসিয়াছিলেন। 


কুষাণ সামাজ্য ৯৬৩ 


৯৯ গ্রান্টাত্দে কুষাণ রাজস্ভা হইতে রোমান সম্তাট প্রাজানের নিকট একজন দূত 
প্রেরণ করা হইয়াছিল। রোমান সম্রাট 'দাপ্যিজয় হইতে রোম নগরণতে 'ফাঁরয়া 
আসিলে নানা দেশ হইতে দূতগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণীত ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কুষাণ রাজসভা (ধ্ঘতীয় কদণফসিস্‌ 2) হইতে 
আগত একজন ঘতও ছিলেন।* দ্রাজান কর্তৃক মেসোপটামিয়া জয়ের ফলে রোমান: 
তা সাম্রাজযোর পুব্সীমা কুষাণ সাম্রাজোর সীমা পর্যস্ত 'বিজ্তার- 
সাঁহত যোগ্জাযোগ লাভ করয়াছল। ফলে, রোম ও ভারতবর্ষের মধ্যে জল 

এবং দ্থলপথে বাণাঁজ্যক ও সাংগ্কাতক যোগাযোগ স্থাপিত 
হইয়াছিল। এই যুগে ভারতণয় রাজগণ রোমান সম্রাট হাদ্রয়ান এস্টোনিয়াস পায়াস, 
কনস্টানটাইন প্রভীতির রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । প্‌বে" 'ছিতশর় কদফসিস- 
তামা ও ব্রোঞ্জ নার্মত মুদ্রার প্রচলন কাঁরয়াছিলেন, ধিম্তু রোমান সাম্রাজ্যের সহিত 
বিনতে আদান-প্রদানের ফলে তান রোমান সম্রাটদের অনুকরণে স্বর্ণমনদ্রা 
প্রভাতর সাত প্রদ্তুত করাইতে আরম্ভ করেন । ভারতবষ" হইতে এঁ ধৃগে রেশম” 
যোগাযোগ মসলা, মণিমুস্তা, রং প্রভৃতি বিভিন্ন সামগ্রী রোমে রপ্তানি করা হইত 

বং তাহার 'বাঁনময়ে রোম হইতে প্রচুর পাঁরমাণে সোনা ভারতযষে 
আসিত। শোখীন সামগ্রী ক্রয় করিধার ফলে রোম হইতে ভারতবর্ষ, আরব ও চশনে 
প্রচুর সোনা চলিয়া যাইতেছে বাঁলয়া রোমের লেখক প্রানি দূঃখ প্রকাশ কারিয়াছলেন। 
রোমের সহত বাণিজ্যক ও রাজনোতিক যোগাযোগের সূত্র ধারয়া ভারতীয় বাঁণকদের 
অনেকে আলেকজান্দ্রির়া নামক স্থানে বসাত হ্ছাপন কাকয়াছিলেন । 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই 'মশর এবং পাঁশ্চম-এশিয়াস্থ দেশগুলির সহিত ভারতবষে র 
বাঁণাজ্যক সম্পর্ক ছিল। প্রণন্টপূর্ব প্রথম শতকে মাইয়স: হোরমস: নামক মিশরার 
বন্দর হইতে কয়েকমাসের মধ্যে ১২০ খাঁন বাঁণিজ্যপোত ভারত আঁভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া ধায় । এইভাবে প্রতি বংসরই যে বহু বাণিজ্যপোত 
বি ভারতবষে বাণজ্যের জন্য আসা-যাওয়া করিত, ০ বিষয়ে সন্দেহ 
ার সাঁহত যোগাযোগ  নাই। ভারতীয় বাঁণকগণও মিশরের বন্দরগলতে বাশিজ্যপোত 

প্রেরণ করিতেন । একবার একজন ভারতীয় না'ষক পথ হারাইয়া 
জাম্মীনিতে উপ্পাস্থত হইয়াছলেন। অপর একজন এইভাবে পথ হারাইয়া আরব 
উপসাগরে চলিয়া 'গিয়াছিলেন। 

কুষাণ আমলে যে শাস্তি ও শৃখ্খলা বিরাজত ছিল তাহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
স্বভাবতই বৃদ্ধ পাইয়াছিল। প্রাচা ও পাশ্চাত্য দেশসমহু হইতে ধিশেষভাবে চন, 
ও রোম হইতে প্রচুর পরিমাণে সোনা ভারতবর্ষে বাণিজ্য ব্পদেশে আসবার ফলে দেশ 
অত্যন্ত সম্‌স্ধ হুইয়া উঠিয়াছল। রোমান এীতহাঁসিক প্লান রোম হইতে প্রভূত 
ডি পাঁরমাণ সোনা ভারতবর্ষের রেশ* মশলা? মাঁণমূত্তা গ্রভীতর মূল্য 
হিসাবে রপ্তাঁন হইতেছে দেখিয়া দ:ঃখ প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন ॥ 


. *”/800100 হতোহাও 205 1080 27550 10 2২010050106 0800৩ ৪ 61586 08810) 
51000858169 8010 08198118০00, 2100 876০3911/ [000 (036 1100982128,” 0100 (:110015, 
86৩ 109০900016, 4) 910881)%5 22717 1715107) ৫/ 17216, চট, 269-70. 


১৬৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রখ্যাত এীতহাঁসক মোমসেন (2105:892 )-ও সেই ধূগে এক বিশাল পাঁরমাণ সোনা 
ভারতীয় ছ্ুব্যাদদ আমদানির মূল্য হিসাবে রোম হইতে ভারতবষে" রপ্তাঁন হইত, একথার 
উল্লেখ কারয়াছেন। শেষ পযস্ত অবশ্য রোমান সরকার ভারতে সোনা রপ্তানি ব্ধ 
কারবার উপায় হিসাবে ভারতীয় দুধ্যাদ আমদানি ধনাষদ্ধ করিয়া দিয়াছলেন। 
সামুদ্রিক বাণিজ্য ভারতের পশ্চিম এবং দাঁক্ষণ উপকূলের ন্দরগ্ীলর মাধ্যমেই চাঁলত, 
বিশেষভাবে ভূগুকচ্ছ বন্দরের মধ্য 'দিয়া। প্রচুর পরিমাণ সোনা ভারতে আমদানি 
হইবার ফলে কুষাণ ঘুগে মনদ্রা প্রধানত সোনার এবং সামান্য পাঁরমাণে তামার 'ছিল। 
মুদ্রায় বদেশশ প্রভাব সংস্পন্ট ছিল । 

কুষাণগণ ব্যাকদ্রীয় গ্রীক, শক, পহজব প্রভৃতি 'বাভন্ন জাতির সংস্পর্শেও 
আসিয়াছিলেন। কুষাণ যৃগের শাসনব্যবস্থাঃ 'শিলপঃ ভাস্কঘ" 
প্রভীততে শক ও গ্রীক প্রভাব কতক পাঁরমাণে পারিলক্ষিত হয়। 
কুষাণ ষূগ সাংস্কৃতিক দিক: দয়া এক জাগূতি বা রেনেসাঁসের সচনা কারয়াছল । 
এই রেনেসাঁস গুপ্তযুগে পারপূর্ণতা লাভ করে। 

কথ্যাণ সাম্রাজ্যের পতন (1)07819]] 01 €]86 10089179119. [9010176 ) £ কুষাণ 
সাম্রাজ্য অপরাপর সাম্রাজ্যের ন্যায়-ই প্রকীতির অমোঘ বিধানে বস্মতীতির তলে তলাইয়া 
গেল। কাঁণচ্কের শাসনকালে কুষাণ সাম্রাজ্যের গৌরব রাঁব মধ্যাহ্ন গগনে পেশীছিয়া ছল, 
শকম্তু তাহার উত্তরাধকারীদের হস্তে সেই গৌরব রাঁব অস্তাঁমত হইতে 'বলম্ব হইল 
না। হুবিষ্কের শাসন কাল পর্যম্ত কুষাণ সাম্রাজ্য অটুট ছিল, 
িম্তু বাস:দেষের আমল হইতে সাম্রাজ্য পতনের 'দিকে ধাবিত 
হইতে লাগিল। কেন্দ্রয় শাসনের দুবলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকতাঁগণ 
স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরতে লাগিলেন। সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাঁগল। 
1বদেশখ আরুমণকারগণ স্বাভাঁবক কারণেই এই অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার সুযোগ 
গ্রহণ কারতে লাগিল। পারাস্থতি যখন এইরূপ তখন ব্যাবিলনে প্লেগ রোগ 
মহামারীরূপে দেখা দেয় এবং ক্রমে রোমান সাম্রাজ্য, পার্থয়া হইয়া ভারতবর্ষে 
বিস্তৃত হয় ।* 

বাস্‌দেবের পরবতী দুর্বলতর রাজগণের আমলে কুষাণ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ রুপে 
শবধবস্ত হইয়া যায়। কুষাণগণ যাঁদও হন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি পূর্ণমান্রায় গ্রহণ করিয়া 

হম্দৃতে পাঁরিণত হইয়াছলেন তথাপ ভারতের তদানীন্তন রাজ- 
ডি পারবারগ্যাঁল তাঁহাদের শাসন সহজ মনে গ্রহণ কারতে পারে নাই। 
যখনই কুশান শাসনে দূর্বলতা দেখা দিল তখনই তাহারা কুশানদের 

আনুগত্য অস্বীকার কাঁরয়া [বিদ্রোহী হইয়া উাঠল। দাঁক্ষণ পূব পাঞ্জাবে যৌধেয়, 
শতদ্রু উপত্যকায় কুনিশ্দ, রাঁভ ও 'চিনাষের মধ্যর্ত' অগলে মদ্রুক, বিষ্ধ্য মালভূিতে 
মালব, অভ্ত্রনায়ন £ মথুরায় নাগ» গোয়ালিয়র, পদ্মাবতাঁ, আহচ্ছন্তঃ কাম্তিপনুরণ, এবং 
কৌশাম্বীতে মাঘ প্রভৃতি স্থানীয় রাজবংশ যেগ্ল কুষাণ সাম্্াজ্যাধীন ছিল তাহারা 
সেই সাম্াজ্যকে 'ছাবাভিধ কাঁরয়া স্ব স্য প্রধান হইয়া উঠিল। 


"10৩: 2271 21860) ০1 12216) 9১. 288-89. ৬ 4১, 900800, 


পেনেসাঁসের সুচনা 


পতলের কারণ 


কুষাণ পান্রাজ্য ১৮৯ 


কুষান বংশের দুল রাজগণ অবশ্য তখনও উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং আফ- 
গ্রানিম্তানের একাংশের উপর রাজত্ব বজায় রাখিতে সম হইয়াছিলেন। বিন্তু 
নিনয্রার ইরাণের সাসানীয় বংশের সম্রাট প্রথম আদেশশর খোরাসানের দিকে 
আবাতে নুষাদ বিজয় অভিযানে অগ্রসর হইলে কুষাণরাজ তাঁহার আনুগত্য ম্বাকার 
সায়াজোর পন কাঁরয়া দূত প্রেরণ করেন 'কিম্তু পরত" কালে আদেীশর উত্তর- 
পাঁণ্চম ভারত এমন ক, মধ্/-ভারত পর্যশ্ত তাঁহার আধিকার' 
বস্তার করেন। সমগ্র উত্তর-পাশ্ম ভারত সাসানীয় সাম্রাজোর [প্রদেশে পরিণত 
হয়। এইভাবে কুষাণ সাগ্রাজা বিধস্ত হইয়া গেল। অবশ্য পাঞ্জাব, কাণ্মীর ও 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন কোন আত ক্ষ্রু গুলে কুষাণ বংশের কেহ কেহ কোনব্রমে 
টাকয়াছিল। 


এন্গাদ্‌সশ আধ্যান্ত 
গুপ্ত লায্রাজ্য 
(2156 00962 121001011৩6 ) 


কৃঘাথ আমলের পরবভর কালে বিচ্ছিঘয ভারত (1)15176687811018 01 [77015 
81692 186 10081781899 ) $ কুষাণ ও অন্প্রদের পতনের পর প্রায় এক শতাব্দী ধারয়া 
সারতে এক রাজনৌতক অনৈক্যের 'চিন্ত দেখা যায়। শ্রাম্টয় তৃতীয় শতক এবং চতুর্থ 
শতকের কয়েক বংসর একমান্র পাঞ্জাষে যে কয়েকাট হ্থানগয় 
২২০ বা ২৩০ খুণনটাব্দ রাজবংশ রাজত্ব. করিতোছিল সেগ্যাল ভিন্ন উত্তর-ভারতের অপর 
কোন রাজা বা শাসন সম্পর্কে 'বিশেষ কিছু জানা যায় না। 
পাটলিপাত্র নগর অবশ্য সেই সময়েও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নগর 
শহসাবে পারচিত ছিল। যাঁদও কোন্‌ রাজবংশ সেখানে রাজত্ব কারিত সেই সম্পকে 
আমাদের সুস্পন্ট ধারণা নাই। ড্র 'স্মিথ-এর মতে কুষাণ ও অম্প্র বংশের পতনকাল 
২২০ বা ২৩০ শ্রীন্টাত্দ হইতে প্রায় এক শতাব্দীর পর গুপ্ত বংশের অভ্যুানের 
গন্তবতাঁ কালকে ভারত-ইীতিহাসের অস্ধকার যুগের অন্যতম বলিয়া 'বিবেচ্য।* 
1বাভনন চ্ছানশয় রাজ- পূর্কেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নাগ, যৌধেয়, মালব, 
বংশ কর্ত ক কুষাণ কুশ্ডিন প্রভৃতি 'বাঁভন্ন চ্থানীয় রাজবংশ কুষাণ সাম্রাজ্যকে 'িধবন্ত 
সান্াজ]ব্ব্ত করিয়া এক. রাজনৌতক অনৈক্যের যুগের সনা কারয়াছিল। 
এই অনৈক্যের অবসান ঘটাইয়া গৃপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ভারত-ইতহাসের অপর 
এক বৃগাস্তকারী ঘটনা। . 
গৃতবংশের প্রাঁতষ্ঠা (70900860070 01 €118 0009 10577895 ) 8 গৃণ্ত 
বংশের ইীহাস রচনার উপাদান যেমন নানাবিধ, তেমান প্রচুর পঁরমাণ। 'লাঁপ 
ভিন্ন, ণখ্দ্রা, দেশীয় নাহত্যঃ চীন দেশীয় পারবাজকদের বিবরণ 
ক প্রীত নানা ধরনের এীতহাসিক উপাদান হইতে গুপ্ত বংশের 
জ্জ্ভালাপ বা শাসনকালের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হুইয়াছে। 'লাঁপর মধ্যে 
পরলাহাবাদ প্রশান্ত হুরিষেণের এলাহাবাদ ্তম্ভালাঁপ গুপ্ত সম্রাট সমমদ্রগৃপ্তের 
রাজ্য জয় সম্পকে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এরাণ ও 
ভিটার 'লাঁপ হইতে সমদদ্ুগ্প্ত কর্তৃক 'হতীয় চন্দ্ুগুপ্তকে তাঁহার উত্তরাধিকারী 
মনোনয়নের ঘটনার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । উতর ক্লীটের 0০712 17507417507 
কট কটেরলাপ: 172560151% নামক গ্রদ্থে গ্দপ্ত যুগের ৩৬০ প্রঃ হইতে ৪৬৬ প্রাঃ 
সংকযান এবং 8৮৪ শ্রীঃ হইতে ৫১০ গ্রীন্টাব্দের মধ্যে গুপ্ত রাজগণের 
লিপ একন্রিত কারয়া প্রকাশ করিবার ফলে গপ্ত যুগ সম্পর্কে 
আমরা অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছ। 


* [85 0610৫ ৮৩৩৩০ (006 ৩0089000001 035. 1509108108, 8100 4১00128 19919830558 
৪১০০৫ 8.1), 220 95 230, 80৫ 005 1195 01 006 10006729) 90909 1097893$0, 05811% & 030001 
18067 05 005 91 005 ৫811586 20 006 15015 19085 01 11008819 13180017,৮, 2211) 219 
৮৪ 4726, টি), 291-92) না 48৩ 910010)0, 


গণ্ঠ পান্রাজ্য ১৬১ 


সমন্্রগৎ্তের রাজত্বকালে খোদিত এরাণ প্রস্তরালাপ (২নং) তাহার ক্ষমতা ও 
কাঁতত্বের এক সুন্দর বিবরণ। ভিটা লাঁপতে স্কন্দগৃপ্তের হণ এবং পুব্যাস্রদের 
সাঁহত ধৃণ্ধের বর্ণনা পাওয়া বায়। উদয়ার গুহা লিপি, 
এরাশ, টার, উদয়. সাঁচী? মথুরা, এবং গাম্ধার প্রস্তরালাপ ছ্িতণয় চন্দ্রগ্প্তের আমলে 
গার, সাঁচী, মথুরা, এ 
০১৮৭০ উৎকাঁণ করা হইয়াছিল। এগুলি হইতে তাঁহার এবং অপরাপর 
ও 1শলালাপ এবং. গদপ্তরাজগণের ধর্ম নীতি সম্পকে সংস্পন্ট ধারণা লাভ করা যায়। 
ইচ্দোর তান়ালাপ জুনাগড় শিলালাঁপ, ইন্দোর তাম্্রীলাপ, স্কন্দগ-প্তের রাজত্বকাল 
সম্পর্কে নানা এঁতহাঁসক তথ্যে পণ“ । এতাষ্ভিন্ন, আরও যহু 
ক্ষ ক্ষু্ু প্রস্তর 'লাঁপ কোন না কোন গুপ্ত রাজা সম্পকে তথ্য সরবরাহ করিয়া 
থাকে। 


এলানের 0০40107%8 ০ 89 00873 01 £7%6 040 10%/%05% গুপ্ত সম্রাটদের 
মনদ্রাদলির সময়ানুক্রম, বিভিন্ন গবপ্তসম্ভাট বা দেব-দেবার প্রাতিকৃতি প্রীতির আলোচনা 
কালা কাঁরয়া বিভিন্ন সম্রাটের ধর্ম-মত, তাহাদের চারিতিক বৈশিষ্ট 
সালমোহর সম্পকে *নরুত্বপণর্ণ সম্ধান্তে, উপনশত হইয়াছেন । সমদ্্রগৃপ্তের 
ধনবর্ধর 'সিংহ-হস্তা, বাণা-বাদক প্রভাত 'বাভন্ন প্রতিকি তাঁহার 
ব্যান্তগত বৌশন্ট্যের পারচায়ক বলা বাহুল্য । 'বাভন্ন পদন্ছ রাজকমণচারী, রাণণ 
প্রভ়ীতর সীলমোহর ধা পাঞ্জা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল পাঞ্জা দণ্টে 
রাজকর্মচারীবর্গের কাহার কিরূপ পদমবাদা ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। 


গুপ্ত যুগের সৌধ, দালান, প্রাসাদ, মঠ, বিহার প্রন্ীতির নিদর্শন হইতে সেই 

সময়ের শিজ্প, স্থাপত্য, শিক্ষা ও সংস্কাতির উৎকর্ষ সম্পকে" ধারণা লাভ করা যায়। 

সাধ, দালান, প্রাসাদ, মথনরা+ বারাণসী ও নালন্দা শিল্প, শিল্চা ও সংগ্কাতর 

সাদর প্রভাত গুরুত্বপুর্ণ কেন্দ্র 'ছিল। গদগুষগের মান্দরের নদর্শন সে যুগে 

ধর্মমত এবং সেই সঙ্গে স্থাপত্য শিজ্পের উৎকর্ষ সম্পকে" আমাদের 

ধারণা দিয়া থাকে । [বধু শিব, দুর্গা বুদ্ধ, জীন, বোধিসত্তৰ £ভাঁতর মূর্' হইতে 
শ্বাঁভব ধর্মমত যে অবাধে সেই সময়ে প্রচাঁলত 'ছিল সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। 


সাহিত্য হইতেও গৃগ্তযুগের এ্রীতহাসিক উপাদান পাওয়া যায় । আঠারাঁট 
পুরাণের মধ্যে বায়ু পুরাণ, মাৎস্য পুরাণঃ ভাগবত পুরাণ, বিফুপুরাণ ও 
ব্রহমাশ্ড পুরাণ, এই পাঁচাট পুরাণে গপ্ত রাজগণের বংশতালিকা 
সিটি পাওয়া যায়। কারফেল (21:61) পারজটার (799:8169: ) 
'জয়সোয়াল গুপ্ত রাজবংশাবলীর ক্ষেত্রে প্রাণের সত্যতা সম্পর্কে বুন্তি দেখাইয়াছেন ॥ 
পুরাণ ভিল্র, ধর্মশাস্র, স্মৃতি প্রভৃতি হইতেও .প্তফঃগের এরীতহাসিক তথ্য সংগ্রহ 
করাযায়। কামম্দক নগাত শাস্তও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । সেতুকাব্য, দেবীচন্দ্- 
গুপ্তম মুদ্রারাক্ষসত কৌমুদী মহোৎসব প্রভাত গ্রম্থাদি হইতেও এীতহাসিক তথ্য 
পাওয়া যায়। 
চৌনক পর্যটক ফা-হিয়েন 'ন্ঘতীযর় চন্দগৃপ্তের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে 


৯৯২ ভারতের ইতিহাসকথা 


আ'ঁসর্াছলেন। তিনি যে বিবরণ লাপবদ্ধ করিয়াছিলেন উহার নাম দিয়াছিলেন 
উরি “ফো-কুও-কি'” (70-2০-2৫19. 2860072 0 82275456 
/7020%9 )। ইহা হইতে সেই সময়কার রাজনৈতিক; সামাজিক 
ও অথনৈতিক পারাস্থাীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ই-সিং নামে অপর একজন 
চৈনিক পারব্লাজকও ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে শ্রীগ্প্ত নামে 
এক গুপ্ত সম্রাটের কথা জানতে পারা যায়। পাঁণ্ডতগণ শ্রীগুপ্তকে গুপ্ত বংশের 
স্থাপায়তা বাঁলয়া মনে করেন। 

গৃপ্তবংশের প্রাধান্যলাভ (7189 01 £6 901)689 €০ ৮০৮] )& গাুপ্তবংশের 
আদ পাঁরচয় জানা সম্ভব হয় নাই। শক-াবজয়ী সাতবাহন রাজগণের কমণচারীদের 
মধ্যে গৃপ্ত নামধারী বহ: ধ্যন্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'কম্তু 
ইহাদের সাহত গ্ত রাজবংশের কোন সম্পর্ক ছিল কনা সে- 
ণবষয়ে কোন কছ7? জানা যায় না। শ্রীম্টয় সপ্তম শতাধ্দীতে চৌনক পারব্রাজক 
ই-সিং( 1-79178 ) ভারতবর্ষে আঁপয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে মহারাজ শ্রীগপ্তে 
নামে জনৈক রাজা ম-গীশখাবনের 'নিকট একাট মাম্দর 'নমণি 
করিয়াছিলেন যাঁলয়া উল্লেখ আছে । ই-সং-এর 'ববরণ অন:সারে 
মহারাজ শ্রীগণপ্ত ১৭৫ প্রীণ্টাত্দের 'নিকটউবতরঁ কোন সময়ে রাজত্ব কারিতেন । কিম্তু 
শ্রীগৃপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে পশ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য রাঁহয়াছে । 

সমসামায়ক 'লীপ (208000600) হইতে জানতে পারা যায় যে, মগধে 
নিত মহারাজগতপ্ত নামে এক রাজা রাজত্ব কারিতেন। নম্ভবত তান 
ঘটোবকচগ-গ মগধের কোন অংশের এক ক্ষতূ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন। মহারাজ- 

গুপ্তের পর ঘটোৎকচগপ্ত রাজা হন। ঘটোৎকচগৃপ্ত পযন্ত 

পাপ্তরাজগণ সম্পৃণ" স্বাধীন 'ছিলেন কনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, লম্ভবত তাঁহারা 
সামন্ত রাজা ছিলেন । 


প্রথম চন্দ্গৃপ্ত (07091007880) 1) £ প্রথম চন্দ্রগ্প্ত ছিলেন সম্ভবত ঘটোৎকচের 
পুন্ন। 'তাঁন ৩২০ প্রীন্টাব্দে সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছলেন। গদগতবংশের 
রাজগণের মধ্যে প্রথম চন্দ্ুগ্‌প্ত ছিলেন লর্বপ্রথম স্বাধীন রাজা । 

বে যাজকনা গুহ [তিনি মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ কারিয়াছিলেন। এঁতিহাসিক 
ডষ্তর রায়চৌধুরখ, ড্র 'স্মথ প্রভৃতি চন্দুগযপ্তের সাঁহত 'লিচ্ছাব 
রাজকন্যা কুমারদেবীর 1ববাহের উপর অত্যধিক রাজনোতিক গুরুত্ব আরোপ 
কাঁরয়াছেন। ডন্র রায়চৌধুরীর মতে মগধের রাজা 'বিদ্ষিসার 

টা যেমন ধৈধাহিক সম্পকেরি মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও 
ঃ প্রতিপাত্তি বদ্ধ কারয়াছিলেন, অনুরূপ প্রথম চ্দ্ুগৃপ্ত 'বিবাহ 
সম্বম্ধ-লসূতরে নিজ শান্ত ও মধদা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট ছিলেন । বৈশালশর 'লিচ্ছাষ 
রাজকন্যা কুমারদেষীকে বিবাহ করিয়া প্রথম চন্দুগপ্ত সম্মান ও প্রাতপাত্ত উভয়ই অর্জন 
কারয়াছিলেন। 'লিচ্ছবিগণ এ সময়ে সম্ভবত পাটলিপনুরে কুষাণদের সামস্তরাজ হিসাবে 
রাজত্ব কাঁরতোছিলেন। যাহা হউক, 'পিচ্ছবি রাজকন্যা বিবাহের ফলে প্রথম চদ্দ্ুগ্যপ্তের ফে 


গুপগ্তবংশের পারচর 


মহারাজ শ্রাগপ্ত 


পাদপ্ত পান্রাজ্য ৯৪৯৩ 


ভাগ্যোদয় হইয়াছিল তাহা তাঁহার মদদ্রায় লক্ষণর ছাপয্ত্ত মৃর্তর নীচে ণলচ্ছবায়ঃ' 
কথাটি হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন, সমদূ্রগুপ্তও লিচ্ছবি বংশশয়া 
রাজকন্যার সন্তান যালয়া নিজের পাঁরচয় দিতে গোরব বোধ করিতেন। ডন্ঈর আর. ি. 
ব্যানাজী+ ভন্গর রায়চৌধুরী এবং ডভ্তর 'স্মথের মতধাদ মোটামুটি সমর্থন করেন । 
কিন্তু এলান ও ড্র মজুমদার এই মতধাদ অর্থাৎ 'লচ্ছবি রাজকন্যা বিবাহের 
রাজনৈতিক সফলের কথা সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে িচ্ছব রাজবংশ ছিল আতি 
রি প্রাচীন রাজবংশ । সামাজিক মযাদা 'ভিল্ন অন্য কোন সুবিধা এই 
কানন 1ববাহের ফলে পাওয়া যায় নাই । প্রথম চন্দ্ুগযুপ্তের সাম্তরা্য তাহার 
মৃত্যুকালে তিরহৃতঃ এলাহাবাদ, অযোধ্যা, দক্ষিণ-বিহারঞ্ এবং 
উত্তর বঙ্গ পস্ত 'বস্তারলাভ কাঁরয়াছিল বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । প্রথম চম্দুগ্প্ত 
গুপ্ত সম্রাট বংশের ম্থাপাঁয়তা ছিলেন । তান ৩১৯ প্রথঃ, মতান্তরে ৩২৫ শ্রণঃ হইতে 
একাঁট অন্দের (9:৪ ) প্রচলন কারিয়াছিলেন, বাঁলয়া মনে করা হয়। মৃত্যু পূর্বে 
চন্দ্রগুপ্ত এক আতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কত'ব্য সম্পাদন কাঁরয়া 'গিয়াছিলেন ॥ তান রাজ- 
পারবারের সদস্য এবং সভাসদগণের এক যুপ্ম আঁধযেশন আহবান কাঁরয়া সকলের 
সাহত এঁক্যমত হইয়া তাঁহার পনত্রদের মধ্যে সবাপেক্ষা ক্ষমতাবান ও শ্রেম্ঠ সমনদ্রগ্গ্তকে 
নজ উত্তরাধিকারী মনোনীত কাঁরয়া গুপ্ত সাম্রাজ্াকে সদ ভাত্তর উপর স্থাপন 
কাঁরয়াছিলেন । 
সমৃদ্রগৃপ্ত (52775078590769 ) £ প্রথম চন্দুগপ্ত 'লিচ্ছাঁব রাজকন্যার সাঁহত 
িবাহ-জাত পত্র সমদ্ুগ্গতকে তাহার 'সংহাসনের উত্তরাধিকারণ মনোনীত করিয়া 
গিয়াছলেন । সমদ্রগুপ্ত 'পিতার এই মনোনয়নের মযার্দা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা 
কারয়াছলেন। কোন কোন পাঁণ্ডতের মতে সমহগপ্ত প্রথম চন্দ্রগহপ্তের জ্োষ্ঠ পত্র 
ছিলেন না। এই কারণেই চম্দুগ্প্ত সভাসদগণ ও রাজপাঁরিবারের সদস্যদের সংযুক্ত 
সভায় সমদ্রগৃ্প্তকে মনোনগত কাঁরয়াছলেন । ক্যেষ্ঠপননত্র এবং “সংহাসনের প্রকৃত 
উত্তরাধকারী ছিলেন কাচ। অপরাপর পাঁণ্ডত মনে করেন কা ও সমনদ্গ্প্ত এক 
এযং আভন্ন । 


মৌর্য সাম্রাঙ্ধ্যের পতনের প্রায় পাঁচ শতাম্দশ পর ভাপ্পতবর্ষে পুনরায় এক এক্যব্ধ 

ভারত-সাম্রাজের সূচনা গুগ্তবংশের স্থাপায়তা প্রথম চন্দ্রগৃপ্তের 

প্রথম চল্দগৃপ্তের আহলে 'সংহাসন আরোহণের সময় (৩২০ শ্রীঃ) হইতে ধরা হইয়া থাকে । 

গবপ্ত সামাজযর সচনা ॥ তাঁহার সুযোগ্য পত্র সমদ্রগুপ্ত সিংহাসন আরোহণের লঙ্গে সঙ্গে 
সমধ্দ্রগংগ্ কত ক 

একাবদ্ধ ভারতে বুহত্তর পাঁরক্পনা লইয্লা পিতা চম্দ্রগ:ুপ্ত কর্তৃক স.চাঁত সাম্রাজ্যকে 

রুপাল্তরের চেষ্টা এক প্রক্যবম্ধ ভারত সাম্রাজ্যে (ধরণশ-বজ্ধ ) পাঁরণত কাঁরতে 

চাঁহিলেন । আর তান স্বয়ং “ই এক্যবঙ্ধ বা ধরণীবদ্ধ সাম্রাজ্যের 

ধএকরাট' অর্থাৎ একচ্ছত্র আঁধপাতি হইতে চাঁহলেন। এজন্য প্রয়োজন ছিল অক্লান্ত 


যুদ্ধ প্রচেষ্টার। 





* “অনহশঙ্গা প্র়্াগং চ সাকেতং মগধংস্তথা, 
এতান- জনপদ্ধান- নবনি- ভোক্ষয়ন্তে গৎগুবংশজা ।”-- পুরাণ । 
706: 7৪$০198180190015% ০91141621 22851070 ০/4701671 12416, 0, 531, 


ক. বি. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )--১৩ 


৯৯৪ ভারতের ইঁত্হাসকথা 


সেই সময়ে আযবির্ত বহু খণ্ড রাজ্যে বিভন্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের রাজগণের 
যাহারা প্রধান এবং শান্তশালী ছিলেন তাহাদের সকলকে উচ্ছেদ না কাঁরতে পাঁরিলে 
আধযাবর্ত নিজ আয়ত্াধীন আনা সম্ভব 'ছিল না। এই কারণে আযাবের রাজগণের 
আযাবিতের গর্ব ক্ষেত্রে তানি “দর্বরাজোচ্ছেতা” অর্থৎ সকল রাজার উচ্ছেদকারণর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন । আধাঁধতের উপর প্রাধান্য বস্তার 
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য হ্ছাপনের জন্য সর্ব প্রধান এবং প্রার্থীমক কর্তব্য ছিল । 'িম্ধু- 
গঙ্গা-্রক্ষপূত্র বিধৌত বশাল সমভুঁম যাহা 'সম্ধু এবং রাজপূতানা হইতে গঙ্গা-যমনার 
উর্বর সমতলভুম পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যাহা প্রাচীনকালে যেমন আর্যদের আকৃষ্ট 
করিয়াছিল এবং ভারত-ইতিহাসের "যাঁভল্ন পায়ে 'বাভিন্ন বাঁহরাগত জাতকে এবং 
ভারতায় রাজগণকে এই অঞ্চলে সাম্রাজ্য গঠনে উচ্ুুদ্ধ কাঁরয়াছল সেই আরাঁবতের 
সামারক, অর্থনোতক এবং রাজনোতক গূরুত্ব চিরকালই ছিল অত্যাধক । 
স্বভাবতই সমদদ্রগ্প্ত আযবিতের রাজগণকে উচ্ছেদ কাঁরয়া তাহাদের সাম্রাজ্য নিজ 
সাম্রাজ্যভুস্ত করা তাহার সামারক আঁভষান এবং সাম্রাজ্য প্রসার 
নীতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ কারলেন। তান আযবিতের 
রূদ্রদেব, মাতিলঃ চন্দ্রবর্মন, নাগসেনঃ নাগদত্ত, গগপাঁত নাগ, বলবম“ন, অচ্যুতঃ নন্দ, 
এবং আরও বহু রাজগণকে উৎখাত কাঁরয়া ?তাঁন এই 
১১০০৬৯৭ ॥ অঞ্চলে “সর্ধরাজোচ্ছেতা্র ভূমিকা পালন কাঁরলেন। এই 
নিজ সামাজযভন্ত রাজ্যগুঁলে তিনি নিজ শাসনাধাীনে হ্থছাপন করেন। এই সকল 
রাজার রাজ্য কোথায় ছিল তাহা সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে "স্থারকৃত 
এধাবং সম্ভব হয় নাই। কন্তু সমদ্রগুপ্তের সীমান্তে অধাঁস্থত রাজ্য এবং উপদলায় 
রাজ্যগুলির পরিচয় হইতে উপারউন্ত রাজগণের রাজ্যের সামীগ্রক পারাধ সম্পর্কে 
ধারণা করা যায়। যেমন সমতট, কামরূপ ও নেপাল, দাভক, 
কান্রপুর, প্রভাতি । সমতট তখন দাঁক্ষণ-পূর্ধ বাংলা, কামরূপ, 
উত্তর-আসাম এবং নেপাল হিমালয়ের পাদদেশের পার্ধত্য রাজ্য, কন্তিপুর জলম্দর 
জেলা এবং কোন কোন পাঁণ্ডতের মতে কুমায়ূন, গাঢ়ওয়াল ও 
০ রাহলখণ্ড বুঝাইত। এই সকল সখমাম্ত রাজ্য সমদ্রগুপ্তের 
করদ রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্যের রাজগণ নিয়ামত করদান, 
সমদ্রগৃপ্তের আদেশ পালন এবং ব্যান্তগতভাবে সমুদ্রগুপ্তের রাজসভায় উপাচ্ছঘিত হইয়া 
তাঁহার আদেশ কার্ধকর করিতে প্রদ্তুত থাকিতেন। 
উপাঁরউত্ত রাজ্য 'ভন্ব নয়টি উপদলীয় রাজ্য সমদ্রগৃপ্তের সাম্রাজ্যের সীমাম্তে 
অধূস্থত ছিল । এইগাল হইল মালব, অজএনায়নঃ যৌধেয়, মদ্রক, 
সা সনকানক, আভর, প্রাজ;ন, কাক, খরবারিক প্রভীত। এই 
সকল উপদলায় রাজ্যের কতকগ্যালর অবস্থান ছল বর্তমান মেবার, 
টঞ্ক, কোটা, শতদ্রু নদীর তারবতাঁ অণ্চল, রাঁভি ও চীনাব নদীর মধ্যবত অণ্ুল 
1শিয়ালকোটসহ, জয়পুর শ্রভঁতি ॥ অন্যান্যগ্ুলির ছিল ভিলসা আহরবারা । কাক, 
প্রানে, খরপাঁরক রাজ্য কোন: অণ্চলে ছিল সঠিক বলা সম্ভব হয় নাই। এই সকল 
উপদলাযর় রাজ্যও 'ছিল সমন্্রগুপ্তের সামন্ত রাজ্য্বর্প। সমদদুগ্প্ত অটাষ-রাজ্য 


সমদুগ-্ের দাত্বজয় 


সাম্রাজ্যের সীমা নিধারণ 


গদগ পান্রাজ্য ১৪১৬ 


অথাৎ অরণ্য রাজ্য জয় কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া উল্লেখ আছে । জধ্যলপুর হইতে পূর্ব 
কে পার্ধত্য অঞ্জলই এই অটাধক রাজ্য ধাঁলয়া পশ্ডিতগণ মনে করেন। 

দাক্ষণ ভারতে সমদ্রগ্‌প্ত সম্পূর্ণ পৃথক নশীতি অনুসরণ কাঁরয়াছিলেন। দাক্ষিণ 
ভারতে ন্য্যনপক্ষে তান বারজন রাজাকে পরাজিত কাঁরিয়াছিলেন । সমদুদ্রুগ:প্ত 'ছিলেন 
দুরদর্শ রাজনশীতক। দাঁক্ষণাত্য জয় করা তাঁহার রাজনোতক আদর্শ অথাৎ এক্যবদ্ধ 
ভারত-সাম্রাজ্য গঠন, পূরণের পক্ষে প্রয়োজন 'ছিল, কিন্তু দুরবত৭ দক্ষিণ ভারতের 

রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত কাঁরতে পারলেও তাহাদিগকে 
দাক্ষণ ভারতের ৫ 
রানের রিও সম্পূর্ণভাবে আঁধিকারচ্যুত কাঁরলে সেই অঞ্চলে অধিকার বা 
ধমণবজয়ণয় সম্পক€: আধপত্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে না ববেচনা করিয়া সমদ্রগৃপ্ত 
“ধমণবজয়ঈ'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তান যে সকল 

রাজাকে পরাজিত করিয়াছলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কোশলের মহেন্দ্র, 
মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, 'পষ্ঠপুরের মহেন্দ্রুঃ ভেঙ্গীর হস্তীবর্মন, পালকের উগ্রসেন, 
কার 'বিষ্গোপ, এরপডপলের দমন, দেবরাস্ট্রের কুবের, কুস্তলপরের ধনঞ্জয়, কোরালের 
মন্বরাজ, অবম;ন্তের নীলরাজ, এবং কট্ুবের স্বামনীদত্ত। এই সকল রাজাকে পরাজিত 
কাঁরয়া তাঁহাদের আন-গত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াই সমদদ্রগুপ্ত ক্ষান্ত 'ছিলেন। 
ইহা তাঁহার দুরদশি“তার পাঁরচায়ক বাঁলয়া মনে করা হয়। 

উপাঁরউত্ত রাজ্য ভিন্ন সমুদ্রগ্প্ত আরও রাজ্য জয় কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া মনে করা 
হইয়া থাকে । অবশ্য এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই যে, সমদদ্রগুপ্ত ভারতবর্ষের পাশ্চম 
এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শন্তিশালী রাজগণের আন:গত্য আদায় কাঁরয়াছলেন। 
যেমন, পাশ্চম মালবের শক শাসকগণ, পাশ্চম পাঞ্জাষের কুষাণ রাজগণ, দৈবপূত্র শাহ- 
শাহানুশাহণ প্রভীতি। এই সকল রাজার সাহত সমূদ্রগুপ্তের কিরূপ সম্পক ছিল 
তাহা 'িাপিতে উৎকীর্ণ বন্তধ্য হইতে সংস্পন্ট হয় নাই। তবে সেই সকল রাজা 
সমদদ্রগুপ্তের মনস্তুণ্টির জন্য সচেম্ট ছিলেন, গহারা রাজসভায় 


৮১ উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদের কন্যাদের সমদ্্রগ্যপ্তের পারবারে 
রাজগণের সাঁহত' 1ববাহ দিতে সচেম্ট থাঁকিতেন, সমদদ্রগুপ্ডের মযুদ্রা তাঁহাদের রাজ্যে 


সম্পক চালু রাখবার এবং নিজ 'নজ রাজা ভোগদখলের জন্য সমদদ্রুগুপ্তের 
সম্মাতস্চক সনন্দ লইযার জন্য সচে্ট থাঁকতেন। যুষ্ধে 
পরাজয়ের ফলে তাঁহারা এইরূপ কারতেন কিংবা সমদ্রগপ্তের আভযান হইতে 
আত্মরক্ষার উপায় গহসাবে কাঁরতেন তাহা সাঠিক বলা সম্ভব হয় নাই। সমদ্রগপ্তের 
নামাত্িকত কিছ; মুদ্রা উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ ও শকরাজ্যে আঁবন্কৃত হইবার ফলে 
একথা মনে করা হয় যে, শক ও কুযাণ রাজগণ সমূুদ্রগুপ্তের অনুগত রাজা 'ছিলেন। 
সমদ্রগুপ্তের সামাজ্য ও শান্তবৃদ্ধিতে মালব, স:রাষ্ট্র, 'সিংহল প্রন্ভীত দেশের 
রাজগণের পক্ষেও উদাসীন থাকা সম্ভব হইল না। মালব ও সংরাষ্ট্রের রাজগণ 
(শকমুরূন্দগণ ) সময় ও সযোগমত সমহদ্ুগৃপ্তের নিকট নানা- 
প্রকার উপচৌকন প্রেরণ কাঁরয়া নিজ 'নজ রাজ্যের 'নিরাপতার 
. ব্যবন্থা কারলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশের কুযাণ বংশের 
ইদবপননত্র শাহী শাহানুশাহীও সমযদ্রগৃপ্তের সাহত কউনোতিক সম্পক হ্ছাপন 


বৈদোঁশক রাজগণের 
'সাঁছত সন্ভাষ 


১৯৬ ভারতের ইীতহাসকথা 


কাঁরয়াছলেন। দাক্ষণের সংহলরাজ মেঘবর্ণ বা মেঘবর্মন- সমছ্গপ্তের নিকট নানা- 
দ্রব্যাদি উপঢোকন প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে 
বোদ্ধগয়ায় 'সিংহলের তার্-যান্লীদের সাীষধার জন্য একাঁট 
বোৌদ্ধমঠ নিমাণ কারয়াছিলেন । বোঁধবক্ষের উত্তর দিকে এই মঠাটি নামত হইয়াছল । 
ইহার উচ্চতা ছিল ৩০ হুইতে ৪০ ফট, ইহাতে একাঁট 1বরাট হলঘর এযং 'তনাঁট উচ্চ 
গম্বুজ 'ছিল। সোনা ও রূপার দ্বারা 'নার্মত এষং বহু মাণ- 
ম্‌ন্তাখাঁচত একাঁট আত অপূর্ব বুদ্ধমৃর্ত এই মঠে স্থাপন করা 
হইয়াছিল । শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পাঁরন্রাজক 'হিউয়েন-সাঙং এই মঠাঁট 
যখন পাঁরদর্শনে 'গিয়াছলেন তখন সেখানে এক হাজার মহাযান যৌম্ধভিক্ষু বাস 
কাঁরতেন। . 
দ্বাক্ষণাত্য বিজয় সম্পন্ন করিয়া সমদ্রগ্প্ত এক অশ্ষমেধ যজ্ঞের অন-জ্ঠান 
কাঁরয়াছিলেন। পষ্যমন্ত শুঙ্গের পর অন্ষমেধ যজ্ঞান্চ্ঠানের ব্যবস্থা সমদ্রগুপ্তই 
কারয়াছিলেন বাঁলয়া মনে হয়। এই যজ্ঞের স্মাতরক্ষার্থে তিনি 
৬ “অম্বমেধ পারক্রমা” মদ্র্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সমদ্রগ্প্তের 
নিজ আঁধকৃত রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয়, দাক্ষিণে নর্মদা, পূর্ষে 
বক্ষপুত্র এবং পশ্চিমে ঘমূনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল। 
দিগ্বজয় সম্পন্ন কারয়া সমদ্দ্রগযপ্ত তাঁহার সভাকাঁব হরিষেণকে এক প্রশাস্ত রচনা 
কারতে আদেশ দেন। হরিষেণ সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডিত এবং কাঁব 
ছিলেন। 'তাঁন সমহদ্রগ-প্তের ষে প্রশস্তি রচনা কাঁরয়াছিলেন তাহা মৌর্য সম্রাট 
টানা অশোকের একাঁট স্তম্ভগান্রে উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 
৯ প্রাপ্ত. এই প্রশীন্তটি (এলাহাবাদ প্রশাস্ত ) এখনও প্রায় নিখটতভাবেই 
রাঁহয়ারে। হারষেণের প্রশস্ত হইতে সমদূ্রগঃপ্তের ব্যান্তগত 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। সমদদ্রগৃপ্ত কেবলমাণ্র একজন 'দশ্ষিজয়ী ধীর-ই 
গছলেন না, তান একজন তীক্ষবাম্ধ, সুদক্ষ রাম্ট্রশাসক এবং একজন দূ্‌রদর্শ কট- 
নীতিকও 'ছিলেন। রাজধানী হইতে দুরবতাঁ দাক্ষিণ-ভারতের বিজিত রাজ্যগুলি 
সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করা হইলে সেগুলির উপর 'নিয়ম্্রণ লম্ভব হইবে না বিবেচনা 
কাঁরয়া তান দাক্ষিণ-ভারতের বিজিত রাজ্যগহীলর ক্ষেত্রে ধরবিজয়শর নীতি অনুসরণ 
কাঁরয়াছিলেন। তন সেই সকল রাজার আনুগত্য লাভ করিয়াই সম্তুণ্ট রাহলেন। 
ইহা তাঁহার রাজনোতিক ব্যাম্ধমতার পারচায়ক সন্দেহ নাই। তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, 
সমগ্র চার কাঁব-প্রাতিভাসম্পন্ন ব্যন্তি। তানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া 
কাবিরাজ' (7008 ০৫ 6৪ 7996৪ ) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এই সকল গ্রন্থ অবশ্য শীবনন্ট হইয়া গিয়াছে । সমদ্্ুগুপ্তের বীণাবাদনরত ম্রো 
ভিতরের হইতে তাঁহার সঙ্গীতাপ্রয়তা সম্পকে হারষেণের উত্তি সমার্থত 
হইয়াছে । " 'বিজেতা 'হিসাবে তাঁহাকে “ভারতীয় নেপোলিয়ন' 
আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, 'কিম্তু 'বিদ্বজ্জন সমাজে সমদ্রগ-প্ত তাঁহার লাহত্যসেবা 
দ্বারা ষে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপাঁটিও সে 
খ্যাত অর্জন ফাঁরতে লমথ হন নাই। ধর্মের দিক 'দিয়াও লমদদ্রগপ্তের উদারতা 


1সংহলের রাজা মেঘবণ" 


বোধগরায় মঠ 1নমাণ 


গুপ্ত সাম্রাজ্য ১১৪ 


শবশেষ উল্লেখযোগ্য । তান ব্রাঙ্মণাধমধিলম্ধী ছিলেন বটে? কিন্তু পরধর্মসাহফুতা 
ছিল তাঁহার ধর্মনপীতর মূল 'ভীত্তি। মেঘবর্ণকে বোধগয়া বা বুষ্ধগয়ায় মঠ 'নমাণ 
কারবার জন্য উপযূন্ত পাঁরমাণ ভুমি ব্যবছারের অনুমাতি দান কাঁরয়া সমদদ্রগ্প্ত ধর্ম” 
ক্ষেত্রে নিজ উদারতার পরিচয় দিয়াঁছলেন সন্দেহ নাই । বোদ্ধ 
গ্রন্থকার বসুবস্ধৃকে তিনি নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান 
কারয়াছলেন ৷ সৃতরাং কেবলমাল্ন 'িজেতা বা সুশাসক 'হসাবেই 
নহেঃ 'বিদ্যোৎসাহণী এবং মানবাহতৈষণ হিসাবেও সমদ্রগুপ্ত ভারত-ইতিহাসে শ্রদ্ধার 
আাসন লাভ কারয়াছেন। 
সমূদ্রগৃপ্ত সম্ভবত ৩৭৫-৩৮০ শ্রীষ্টাত্দের মধ্যে কোন সময় মৃত্যুমুখে পাঁতিত 
হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে এতিহাসিকদের মধ্যে 
মতানৈক্য রাহয়াছে ।* যাহা হউক, মৃত্যুর পে 'পিতা প্রথম 
চন্দ্রগৃষ্তের নীতি অনুসরণ কাঁরিয়া তান 'ছ্িতীয় চন্দ্ুগ্‌স্তকে নিজ 
উত্তরাধকারী মনোনীত কাঁরয়া 'গিয়াছিলেন । 
সমদ্রগৃপ্তের পররাম্্ী সম্পর্ক ( 5০76167 1২619670718 01 98100007918) £ 
সমুদ্রগ্‌প্ত ছিলেন দর্ধর্য সৈনিক, সুদক্ষ সেনাপাঁত এবং 'দিশ্ষিজয়ী বীর। সামারক 
দক্ষতা, রাজনৌতিক দূরদাশ'তা এবং অনন্যসাধারণ ব্যাক্তত্বের বলে 'তাঁন এক বিশাল 
সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন এবং সীমান্তবতর্ণ রাজগণের মনে 
সামানতবত রাগণের ভীতির সপ্টার কায়াছলেন। আফগাানস্তান ও উত্তর-পাশ্চম 
- ভারতের কৃষাণ রাজগণ সমদ্রগপ্তের প্রাতি আনন্গত্য প্রদর্শনই 
করেন নাই, তাঁহার রাজসভায় ব্যান্তগতভাবে উপাচ্থিত হইতেও কৃণ্ঠাবোধ করিতেন 
ইরাক না। তাঁহারা সমূদ্রগৃগ্তের সাহত বৈষাহক লম্পর্ক হ্ছাপনে 
লাস আগ্রহ ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে নিজ 'নিজ রাজ্য ভোগ- 
আন-শাত্য দখল কারবার জন্য প্রয়োজনীয় সনন্দ গ্রহণ করিতেন । উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের শক দলপাতিগণ সমদ্রুগ্ত্তের মনগত রাজ্যে 
পাঁরণত হইয়াছিল । ইরাণের সাসানণয় সম্রাটের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় 
পৃহসাবেই এরুপ তাহারা কাঁরয়াছল বাঁলয়া অনুমিত হয় । 
[সংহলের এতিহাসক উপাদান হইতে জানা যায় যে. িংহলের রাজা শ্রীমেঘধণ 
সমদ্রগুপ্তের সমসামায়ক 'ছিলেন। 'তান দুই জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে যোধগয়ায় 
1 পাঠাইয়াছিলেন। ই'হাদের একজন 'ছিলেন তাঁহার ভাতা । কিন্তু 
লংহলের রাজা ৫ 
মেঘবর্ের সাঁহত এই দুই ভিক্ষু ভারতবর্ষে তথা বোধগয়ায় কোন প্রকার সৌজন্য- 
সম্পক'_বোধগরার মূলক ব্যবহার পাওয়া দূরের কথা, তাঁহারা কয়েক দিন থাকিবার 
সংহলের বৌদ্ধ- মত ভাল কোন জায়গাও পান নাই। মেঘব্ণ এই সংবাদ পাইয়া 
তাঁথ'বাহীদের জন্য. সমদ্রগপ্তের [নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। নানা প্রকার 
মঠ নম চি 
মূল্যবান মাঁণমূন্তা ও অপরাপর 'জানসপন্র লইয়া সেই দূত 


ক্বভিত575 0815 05:0. 330--375) 1০91 98700018 90068 19 00015000181 
48৪ (05 6811759 1000 ৫866, 01 06 057 5০5180 29 4১ 79. 330--815 16 18000 
1009:908015 (08 019 8006 8100 1915০০58501 0150 80900618056 ৪6তৈ2 4১৭ 5), 3275” 


তাঁহার পরধর্ম- 
সাঁহফৃতা 


উত্তরাধিকারণ 
মনোনয়ন 


ন্জ 


১৯৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


সমদ্রগৃগ্তের নিকট সিংহলের বৌদ্ধ পর্যটক ও তণর্থ যাপ্রপরা থাকিবার জন্য একটি 
মঠ নিমাণের অনুমতি চাহিয়া মেঘবর্ণের আবেদন উপচ্ছাপন করেন। লমদ্রগগ্ত 
মেঘবর্ণ প্রোরত মাণিমূন্তা ও অপরাপর সামগ্রী উপঢোৌকন মনে কাঁরয়া তাঁহার আবেদন 
মঞ্জুর করেন। মেঘবর্ণ যোধগয়ায় যোধিবূক্ষের উত্তরে এক মনোরম মঠ সিংহলের 
বোম্ধ তীর্থযান্রীদের জন্য নিম্ণি করেন । 


দাক্ষণ-পুব ভারতশর মালয়-এ প্রাপ্ত লাঁপ হইতে জানা যায় যে, দক্ষিণ-পর্য 
উপানবেশগ্াীলর সাহত ভারতে হিন্দ; উপাঁনষেশ যথা চম্পা, কম্বোজ, যবদ্ধীপ, 
সম্রগ€প্তের সৌহার্দ প্রভৃতি সমহদ্রগৃষ্তের সাঁহত সৌহার্দ বজায় রাখিয়া চলিত। 


সমুদ্ুগহণ্তের কাতিত্ব বিচার (17811719815 01 9810007980119 ) 2 সমযদ্রগঃপ্তের 
সভাকবি হরিষেণ এলাহাবাদ প্রশান্ততে সমদ্রগৃপ্তের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 
সভাকাব 'হিসাবে প্রশংসার সম্ভাব্য আতিশয্যের প্রশ্ন বাদ দলেও হাঁরষেণের প্রশাষ্ত 
সমদ্রগৃপ্তের ব্যান্তত্ব ও কৃতিত্বের এক বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা ঘালয়া 
পাণ্ডতগণ মনে করেন। সম:দ্রগুপ্ত সমসামাঁয়ক কালের শ্রেষ্ঠ 
সমরকুশল সেনাপাঁতঃ বীর যোম্ধাই কেবল ছিলেন নাঃ তান একজন দূরদর্শী 
রাজনখাতিক এবং অনন্যসাধারণ কটনরখীতক 'ছিলেন। তান 


সামারক দক্ষত। 


৯৬৪ রর সাম্মাজ্য বৃদ্ধিকজ্পে রাজা-জয়ই জীবনের একমান্ন উদ্দেশ্য হিসাবে 
পৃ্েপোবকতা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার চরিন্রের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ দিক 


ছিল সাহিত্য, শিল্প, সংস্কীঁতর প্রাত গভীর অনুরাগ । তানি 
ছিলেন 'বিদ্যা ও 'বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক, এবং স্বয়ং একজন সুক'ধি ও সঙ্গতজ্ঞ। এই 
সকল হাঁরষেণের প্রশান্ততে আতশয়োন্ত নহে, সমদদ্রুগুপ্তের মহদ্রা হইতেও এই সবের 
প্রমাণ আমরা পাইয়া থাক । তাঁহার কাব-প্রতিভার জন্য তাঁহাকে “কাঁধরাজ' উপাধিতে 
ভাঁষত করা হইয়াছল। 
সম.দ্রগ্‌প্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, 'িম্তু অন্যান্য ধর্মের প্রাত তাঁহার সাঁহক্ষুতার 
অভাব ছল না। "তাঁন সংহলের মেঘবর্ণকে বোধগয়ায় সিংহলী যোদ্ধ তাঁথযান্ত্রীদের 
পরধমসাহকংতা জন্য এক মঠ 1নমাণের অনুমাঁত "দয়াছলেন । "তান বোদ্ধ- 
ধমাধলম্ধী বসবম্ধূকে তাঁহার মাম্মপদে 'নয়োগ করিয়াছলেন। 
ডন্তর স্মিথ তাঁহাকে ভারতের নেপোিয়ন আখ্যা 'দিয়াছেন। নেপোলিয়ন যেমন 
একাধারে সাম্রাজ্য-বিজয়ী সমরকশলী বার, সুদক্ষ শাসক, এক 
দরদ রাজনপীতক, এষং শিল্প-সাহিত্যের পৃন্ঠপোষক ছিলেন, 
ডন্তর স্মিথও সমুদ্রগৃপ্তের মধ্যে সেই সকল গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে 
নেপোঁলয়নের সমপধাঁয়ে হ্ছাপন করিয়াছিলেন । 
সমদ্রগপ্ত 'ছিলেন অসাধারণ ব্যানতিত্বসম্পন্ন সম্রাট । তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পাটালপনন্ত 
নগরকে রাজধানণ করিয়া সমগ্র ভ্বরত উপ-মহাদেশকে এঁক্যবম্ধ করা । এ বিষয়ে তানি 
সাজ বিস্তার নশাত কতকটা মৌধ সম্ভাটগণের সাম্রাজ্য িস্তার। নগাত ছারা প্রভাবিত 
| হইয়াছিলেন বাঁলয়া মনে করা হয় ॥ সমদ্রুগপ্ত ছিলেন দরদশা 
কটনপাঁতক। দুরবতর্ণ দক্ষিণ-ভারত জয় করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইলেও সেই অঞ্চলে 


ভারতের নেপোঁলিয়ন 


গদ্ সাম্রাজ্য ৬১ 


শাসন টিকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না ধিবেচনা করিয়া তানি দক্ষিণ-ভারতে বিজিত 
রানের রাজাগাঁলর ক্ষেত্রে “ধমীষিজয়ীর” ভূমিকা গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন । 
আরা [তিনি তাঁহাদের আনুগত্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাঁদগ্গকে নিজ নিজ রাজ্য 
ধমবজরণর নগাঁত শাসন কারযার আধকার 'দিয়াছিলেন। ইহার ফলে দাঁক্ষণ-ভারতের 

বাজত রাজ্যগীল তাহার প্রভূত্ব অস্বীকার কারবার সুযোগ 
পায় নাই ধা ইহা পোষণ করে নাই। সমদ্রগপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক দলপাতি 
ও ক্ষুদ্র কৃষাণ রাজ্যগাঁলকে সম্পূর্ণভাবে 'নিজ রাজ্যভুত্ত কাঁরয়া পরবতাঁ গৃপ্ত 
লা বান সম্রাটদের আমলে যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের পথে হণ আক্রমণ- 
অতল উমপরমঘাত। কারণীরা ভারতে প্রবেশ করে তখন তাহাঁদগকে সেখানেই বাধা 
নাশের হট দিবার সুযোগ বিনাশ কাঁরয়াছিলেন। গ্াঙ্গের় উপত্যকার 

রাজ্যাংশকে রক্ষা কারবার জন্য উত্তর-পাঁশ্চম সীমান্ত অঞ্চলে এই 
সকল উপদলপয় রাজ্যকে মধ্যবতণ" রাজ্য প্রাতরক্ষী রাজ্য (73006: 9%%6০ ) 'হসাবে 
আক্রমণ প্রাতিহত কারবার সুযোগ ইহাতে আর 'ছিল না। 


সমূদ্রগ্প্ত ছিলেন পাহত্য, শিল্প ও সংস্কাতির প্ঠপোষক । "তান নিজে 
যেমন কধি ছিনেন- তেমনি কাব্য-সাহিত্যের প্রাত তাঁহার অত্যধিক অনরাগ ছিল । 
এলাবাহ প্রশস্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 'তাঁন কাবতার প্রাচ্য অপেক্ষা 
কাঁবতার গুণগত উৎকর্ষের প্রাতি অধিকতর মনোযোগী 'ছিলেন। 
জর 88 ও তাঁহার মুদ্রা সেই সময়কার ধাতু-শিজ্পের উন্নাতির পাঁরচয় বহন 
পৃহ্ঠপোষকতা করে। তাঁহার রাজত্বকাল প্রাচীন ভারতীয় ইীতিহাসের রেনেসাঁসের 
সূচনা কারয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী "দ্বিতীয় চন্দুগৃপ্তের 
শাসনকালে সেই রেনেসাঁস পাঁরপার্ণতা লাভ করে । ভারতবষের হীতহাসে প্রায় পাঁচ 
শতকের অধ্যবম্ছার পর আবার ভারতবষ" সম.দ্রগুপ্তের শাসনকালে 
এক নোৌতিক, রাজনৈতিক, ধমায়ঃ শিজ্প-সাহিত্য এবং সাংস্কাঁতিক 
উতকর্ষের উচ্চ শিখরে অ[ুরোহণ করিতে প্রয়াসা হয় । দ্বিতীয় "“দ্রগপ্তের আমলে 
ভারত প্রকৃতই শিখরে পেশাছিতে সমর্থ হয়। 
দ্বতশয় চন্দ্ুগৃপ্ত £ বিক্রমাদিত্য (017877079857068 ]া : ৬1808708015 ) 2 
সমদদ্রগৃপ্তের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার পত্রদের মধ্যে রাণী দত্তদেবার সম্ভান 'ছিতণয় চম্দুগুপ্ত 
হিরা 1সংহাসনে আরোহণ করেন। কোন কোন পাণ্ডতের মতে 
সংহাসনের উত্তরা. দ্কন্দগপ্তের একটি 'লাঁপতে এইরূপ একাঁট উল্লেখ আছে যে, 
কারণ মনোনত () লমদদ্রগুপ্ত ছিতীয় চন্দ্রুগ:প্তকে তাঁহার উত্তরাধকারী মনোন'ত 
কাঁরয়া 'গিয়াছিলেন। কিন্তু এই আঁভমত সম্পর্কে অন্যান্য বহু 
পশ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। ডন্র ভিসেন্ট: 'স্মথ মনে করেন যে; যুবরাজ 
1হসাবে চশ্দ্রগ্প্ত শাসনকার্ষে আভজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন এবং 
সমদুদ্রগ্প্ত মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার উত্তরাধিকার যাহাতে শাম্তিপূর্ণভাবে হইতে পারে, 
সেজন্য তাঁহাকে পরবতণ৭" সম্রাট মনোনীত করিয়া গিরাছিলেন। চন্দ্ুগু্স্ত (ইয়) 
ণবক্রমাদত্য' উপাঁধ গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। তাঁহার রাজত্বকালের বহু 'লাঁপ (179. 


রেনেসাঁসের স-চনা 


২০০ ভারতের হীতহাসকথা 


০22781009 ) পাওয়া 'গাযাছে। এগ্যাল হইতে তাঁহার আমলের ঘটনা ও তারিখ প্রভাতি 
নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হইয়াছে। 
আমরা ঘাঁদ উপারিউন্ত মত গ্রহণ করি তাহা হুইলে সমূদ্রগুপ্তের পরবত" গুপ্ত 
সম্রাট 'ছিলেন 'ছিতীয় চন্দ্ুগ্প্ত। 'িম্তু আধুনিক এ্রীতহাদিকদের কেহ কেহ নবম ও 
দশম শতকের কতকগুলি 'লাঁপর উপর 'নিভ'র করিয়া এই সিম্ধাম্তে উপনশত হইয়াছেন 
রাম ? যে, সমব্দ্রগুপ্তের পর রামগূপ্ত নামে তাঁহার এক প্র সিংহাসনে 
আরোহণ কাঁরয়াছলেন। তাঁহার দুধলতার সৃযোগ লইয়া 
জনৈক শক রাজা ব্লাণী প্রবাদেবীকে (রামগৃপ্তের রাণশ ) ধিধাহ করিতে চাহলে 
রামগহপ্তের ভ্রাতা চন্দ্রগৃপ্ত শকরাজকে হত্যা করেন এবং অকর্মণ্য রামগৃণ্তের স্থলে 
নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিম্তু এই 'সিষ্ধাম্তের সত্যতা সম্পর্কেও কোন 
1নভ'রযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। 


বিবাহ-সম্বম্ধ-সূ্রে রাজনোৌতক সুযোগ-স্াধধা ও প্রাতপ্পাত্ব-বৃপ্ধির নীতি গৃপ্তবংশের 
প্রাতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগৃপ্তের সময় হইতেই অনুসৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চ্দ্রগৃপ্তও 
নাগ, ধহজ্ঘ ও 'কুষের নাগা” নামে এক নাগ রাজকন্যাকে 'বিবাহ করিয়া নাগবংশের 
বাফাটক ধংশের সোহার্দয লাভ করিয়াছিলেন । অনেফের মতে 'তাঁন দাঁক্ষিণাতোর 
সাঁহত বৈধাহক কুশ্তলদেশের কদম্ব বংশের সাঁহতও ধৈধাহকসূন্রে আবদ্ধ হইয়া- 
সন্বন্থ ৪ রাজনৈতিক ছিলেন। রাণণ কুষের নাগার কন্যা প্রভাবতীর সাহত বেরার এবং 
বিটি উহার পাণ্ববতাঁঁ অগ্চলের রাজা বাকাটক যংশখয় 'দ্বিতায় রুদ্রসেনের 
বিধাহ দিয়া গুজরাট ও সুরাষ্টের শক-ক্ষত্রপদের বিরদ্ধে আক্রমণমূলক নাত গ্রহণের 
পথ সুগম কারিয়াছিলেন। শক-ক্ষত্রপদের আক্রমণ হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারেও 
বাকাটক বশের সাহায্য ও সৌহারের যথেষ্ট রাজনোতিক গুরুত্ব ছিল । ভভ্ঈর 'স্মথের 
মতে বাকাটক রাজ্য এমন সামারক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবাস্থত ছিল যে? বাকাটকরাজ 
শল্লু হিসাবে গপ সান্রাজ্যের যেমন সমৃহ ক্ষাঁতিয় কারণ হইতে পারত মির হসাবে 
তেমনি গৃপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার ধ্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক হইতে পারিত। বাকাটক 
বংশের সাহত বৈবাহিক সম্পর্ক গপপ্ত সাম্রাজ্যের শান্ত বৃদ্ধি কাঁরয়াছিল বলা বাহূল্য। 
বাকাটকরাজ রূদ্রসেন অপ্রাপ্তবয়সে মতত্যুমুখে পাতিত হইলে প্রভাবতণ রুদ্রসেনের দুই 
নাবালক পূন্তর 'দিবাকরসেন ও প্রভাকরসেন-এর আঁভভাবকা 'হিসাধে রাজ্য পরিচালনা 
কাঁরতে লাগলে ছিতীয় চন্দ্রগষ্তের ব্যান্তগত প্রভাব বাকাটক রাজ্যের উপর বহুগণে 
বৃদ্ধ পাইল। 
বীরসেন নাষ-এর উদয়াগার গুহালাঁপ হইতে চ্দ্রগৃপ্তের মালব ও সরাষ্দ্র জয়ের 
উল্লেখ পাওয়া ধায় । ছিতগয় চন্দ্ুগ্প্ত তাঁহার সমরমণ্ম বীরসেন সাব সহ মালব, 
গজরাটু ও সংরাষ্ট্রের শক-আয্মপদেয় বিরদ্ধে বিজয়-আভযানে 
৪০০ অগ্রসর হইলেন ॥। এই আভিযানে চন্দ্রগৃপ্ত সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ 
বজ্র ৪ ইহার সফল করিয়াছিলেন ॥ মালব, গুজরাট ও সূুরাণ্ট্ের গু 
| ত্বতীয় চশ্দুগহণ্তের মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয় । ভদ্র 'দ্মিথের মতে 
সৌয়াম্ট ও মালর জয়ের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তাতিই যে কেবল ঘটয়াছিল এমন 
নহে, এই.ঘুই, দেশ 'ছিল অত্যন্ত সমস্ধেশালণ.ধনযান ও উর্বর অল । এই দুই দেশ 


গ্ঠ পান্রাজ্য ০১ 


গুপ্ত সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক শান্ত ও সমশ্ধি বাদ্ধর কারণ হইয়াছল। ইহা 'ভিন্ন, 
এই দুই দেশ আঁধকার কারবার ফলে পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহের মাধ্যমে গণপ্ত 
সাম্রাজ্যের সামনুদ্রক বাণিজ্য বৃদ্ধির সূযোগ ঘটিয়াছিল। এই সূত্রে মিশরের মধ্য 'দিয়া 
ইওরোপের সাঁহত বাণজ্যক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল ।* বাণভটের 
রচনা হইতেও জানা যায় ষে, পশ্চিম-ভারত জয়ের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগ্‌প্ত প্রথমে "বাদশা 
এবং পরে উজ্জায়নস নগরে একটি বকঙ্গপ রাজধান? স্থাপন করিয়াছিলেন। 


পাটালপনত্র নগর গুপ্ত আমলেও রাজধানশর মধাদা লাভ করিয়াছিল । সমদ্রগ্প্তের 
'দাপ্বজয়ের পর অযোধ্যা নগরী হইতেই যাবতীয় সরকার কাযর্দি সম্পাদন করা 
হইত। "দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্তের আমলে অযোধ্যা ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল, কিন্তু 
টি ডানে পাটালপুতর নগর রাজধানী বাঁলয়া আঁভহিত হইত। চোনক 
পর্যটক ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র নগরের ও প্রাচীন মৌষ" সাম্রাজ্যের 
প্রাসাদের ভূয়সী প্রশংসা করয়াছেন। 


দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একজন 'বিজয়শী বীর, সুদক্ষ শাসক এবং সাহত্য-সংস্কাতর উৎসাহ- 
দাতা ছিলেন। ফা-হয়েন তাঁহার শাসনব্যবস্থার উচ্ছবাঁসত প্রশংসা কারয়া 'গিয়াছেন। 
কাহিনী-ফকিংস্দ-্তীত্র বিক্রমাদিতা যে 'শ্বিতীয় চন্দ্রগঃপ্ত ভিন্ন অপর কেহই নহেন, এই মত 
টি স্বীকার কাঁরয়া লইলে 'ছতীয় চন্দ্রগ্প্তের রাজসভা যে একটি 
সাংস্কীতিক কেন্দ্রস্ষরূপ ছিল, সে-বষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে 
না। 'ছিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উচ্চ সম্মান ও প্রতিপাঁত্-সচক উপাঁধ ধারণের পক্ষপাতণ 
1ছলেন। 
কাঁহনশ-িংবদস্তর শকার বিক্রমাদত্য ও তয় চন্দ্রগ,প্ত ৫ ছিতয় চন্দ্রগৃপ্ত 
ও কাহিনী-ীকংষদন্তীর 'বক্রমাদিত্য একই বান্তি, সাধারণত এইরূপ মনে করা হইয়া 
থাকে । কাঁহনী-1কংবাস্তীর 'বক্মাদত্য শকাণর 1ছলেন অর্থাৎ শকাঁদগকে 'তাঁন উচ্ছেদ 
কাঁরয়াছিলেন এবং তাঁহার সভায় কাঁধ কালিদাস প্রভাতি নবরত্ব থাকতেন । 'ছ্িতীয় 
চন্দ্রগ্‌প্ত যে পশ্চিম-ভারতে শক-ক্ষত্রপদের শাসনের অবসান ঘটাই:াঁছলেন তাহার 
এতহাসিক প্রমাণ আছে। ছিতায় চন্দুগ:প্তও সাহিত্য-সংস্কাতির 


০০৯ পৃঞ্ঠপোষক ছিলেন এবং সম্ভবত কাঁব কালদাস তাঁহার পন্ঠ- 
ব্রমাদিত্যাক পোষকতা লাভ কাঁরয়াঁছলেন। 'কিম্তু নবরত্থের সকলেই 'ছিতীয় 
একই ব্যাস্ত ? চম্দ্গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ 


নাই। 'িক্রমাদিত্য পাটালিপনত্র এবং উজ্জায়নী নগরীতে রাজস্ব 
কাঁরতেন ধাঁলয়া সংস্কৃত স্যাহত্যে উল্লিখিত আছে। 'ছিতায় চন্দ্রগুপ্ত পঁশ্চিম-ভারত 
জয়ের পর উদ্জায়নী নগরে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানণ স্থাপন কাঁরয়াছলেন ॥ এই সকল 
সামঞ্জস্য লক্ষ্য কারয়া আধুনিক এীতহাসিকগণ চন্দ্রগপ্ত বিকূমাদত্য ও িংষদস্তশর 
“কারি বিক্রমাদিত্য' এক এবং আভন্ব এই সিদ্ধাম্তে ১পনীত হুইয়াছেন। 'কিংবদস্তশীর 
1ির্রমাদত্য পষক্রমসম্বং নামে একটি অন্দের প্রচলন করিয়াছিলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে, 
1কম্তু 'ছিতীয় চম্দ্ুগৃপ্ত কোন: অন্দের প্রবর্তক ছিলেন, এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। 
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গ5গ পান্রাজ্য ২6৩. 


“বরুমসম্ঘৎ' কাহিনশ-কিংবদস্তার 'বিক্রমাদিত)ই যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন সে-বিষয়েও 
নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন পাঁণ্ডিত মনে করেন যে, &৮ শ্রাষ্টপ্ব্দি হইতে প্রচাঁলত 
সম্বং-এর সাহত 'ক্রমাদিত্যের নাম বোধ হয় পরবতাঁ কালে যোগ করা হইয়াছে ॥ 
যাহা হউক, দ্বিতীয় চন্দ্গুপ্তই ষে “শকারি বিব্রমাঁদত্য* এই সিম্ধাম্ত য্যাস্তাসম্ধ 
হইলেও এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, একথা বলা চলে না। 
ফা-হিয়েনের বিবরণ (79-1715178 $69010776 )£ চৈনিক পারব্রাজক ফা-হিয়েন 
বোদ্ধ-তাঁর্৫থ ভারতবর্ষ পাঁরভ্রমণ এবং বোদ্ধ-ধমপস্তক পধনয় িটক'-এর মূল রচনা 
ফাণহরেনের ভারত সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে আঁসরাছিলেন। তিনি গোব মরুভূমির 
জা দাঁক্ষণ দিক দিয়া প্রথমে খোটানে উপাস্থত হন। সেখান হইতে 
পামশর পর্বতমালা আতক্রম করিয়া 'তাঁন ভারতবর্ষে পেশছেন । 
[তিনি ৪০১ হইতে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত প্রায় দশ বংসর ভারতবর্ষে অবস্থান কাঁরয়া- 
টি নর্নরত ছিলেন। 'দ্বতীয় চন্দ্রগপ্তের রাজ্যে তানি দীর্ঘ ছয় বৎসর বাস 
বংসর, তগ্রালাপিতে.: করেন+ এই ছয় বৎসরের তিন বৎসর তিনি পাটালিপতত্র নগরে এবং 
দুই বৎসর অবস্থান দুই বৎসর তাম্রালাপ্ততে আঁতবাহিত করিয়াছলেন। স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের প্‌বে তান তাম্রালাপ্ত হইতে জলপথে 'সংহল, 
যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশ পাঁরনভ্রমণ কাঁরয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় চন্দ্রগ:প্তের শাসন সম্পর্কে ফা-াহয়েন উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন ॥ 
শাসনাবাধর উদারতা দেখিয়া 'তাঁন খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দণ্ডবাধর কোন 
কঠোরতা ছিল না, সাধারণত অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড । 
কোন অপরাধের জন্যই প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত না। বারংবার 
রাজদ্রোহতার অপরাধে আভযুন্ত ব্যন্তির দণ্ড ছল দক্ষিণ হুস্ত- 
ছেদন । দেশের একস্থান হইতে অপর চ্ছানে যাইবার জন্য কোন অনুমাত গ্রহণের 
প্রয়োজন হইত না, এ-বিষয়ে প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল । রাজার দেহরক্ষী 
মিরর ও অনুচরবর্গকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল: জাঁমর উৎপন্লের 
রি সদক্ষ শাসন- একাংশ রাজস্ব 1হসাবে দিতে হইত। ফাশ-ীহয়েনের বর্ণনায় 
দ্বতীয় চন্দ্রগ্ৃপ্তের শাসন-সম্পর্কে যে-সন্ল মম্তব্য রাঁহয়াছে 
তাহা হইতে তংকালশন শাসনব্যবস্থা যে সমষ্ঠু ও সুদক্ষ ছিল তাহা স্পন্ট বুঝিতে পারা 
যায়। প্রজাব্গের সাধারণ জীবন ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন । 
শহর-নগরের বর্ণনা দিতে গরা ফা-ীহয়েন বলিয়াছেন যে, দাক্ষণ-ীধহারের শহর- 
ৃ নগর মাই অত্যন্ত বিশাল ছিল। পাটালপনত্তর তখন একাট 
৪3৪১০৬৮৮ আঁত সমৃণ্ধ নগর ছিল। ফা-িয়েন সম্মাট অশোক 'নার্মত মোষ 
প্রাসাদ দেখিয়া 'বিস্ময়াভভূত হইয়াছিলেন। এই প্রাসাদাটর 
কার্‌কাধ মানষের শিল্পকৌশলের বহু: উধের্ব বাঁলয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন । 
বহ্‌সংখাক বৌন্ধ . সিশ্ধ2-উপত্যকা হইতে মথনরা পর্যন্ত ভ্রমণকালে ফা-ীহয়েন বহ,- 
মঠ $ মথ্রায় কুঁড়াটি সংখ্যক যোম্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। একমান মথুরা 
গঠে প্রায় তিন ছাজার নগরীতে কৃঁড়ীটি বোদ্ধ মঠ ছিল এবং সে-সকল উর 
ভিক্ষর বাস হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষ-. তখন বাস কাঁরতেন। 


দৃপ্ডাবাঁধর কঠোরতা 
হাস 


২9৪: ভারতেয় ইতিহাসকথা 


দেশের জনসাধারণের মধ্যে বোদ্ধধর্মেরই প্রাধান্য তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, 
শবশিষত যমুনা নদীর অবযাহিকা অণুলে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ 
ডিয়ার ৮ জনসাধারণ বোম্ধনী1তি অনুযায়ধ জান যাপন 
লামার দেশের কোন অংশেই প্রাণহিংসা 'ছিল না এবং ি*যাজ 
বা রসুন কেহ খাইত না। শ.কর, মোরগ প্রভাত কেহ পালন 
করিত না। শহরে মদ বা মাংসের কোন দোকান ছিল না। ইহা হইতে এ সময়কার 
সমাজ-জাঁবন যে বোম্ধধর্ম বারা প্রভাত 'ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু 
অল্প-শ্াতা জাতিভেদ প্রথা ও অস্পশ্যতা যে তখন কঠোর আকার ধারণ 
_... করিয়াছিল, সেই প্রমাণ ফাশহয়েনের বিবরণে পাওয়া যায়। 
চপ্ডালাঁদগকে সমাজধাঁহভূর্ত বাঁলয়া 'িববেচনা করা হইত । বাজারে, নগরে তাহাদের 
প্রবেশ করা সহজ 'ছল না। 
গুপ্তরাজগণ ব্রাঙ্গণ্যধমবিলদ্বী ছিলেন বটে, কিম্তু অপর ধমে'র প্রাত তাহাদের 
পরধমসাঁহফতা সাঁহফু'তার কথাও ফা-1হয়েনের ববরণ হইতে জানা যায়। বৌদ্ধ 
মঠগ্াীলতে গৃপ্তরাজগণ পর্যাপ্ত সাহাধ্য দানে ভরাট করেন নাই । 
বোদ্ধ ভিক্ষু গণ যাহাতে দেশের সবণ্্ অযাচিতভাবে ভিক্ষা পাইতে পারেন সেই ব্যবস্থা 
তখন 'ছিল। 
ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগ-প্ত বিক্মাদতে)র রাজত্বকালে 
জনসাধারণকে বচারের জন্য কোন আদালতে যাইতে হইত না।॥ তাহাদের 'জানিসপন্ত 
বা সম্পাত্তি রেজেস্ট্রী কারবার কোন প্রয়োজন হইত না । রান্রে দরজা খুলয়া রাখলেও 
কোন 'জানস চুর যাইত না। রাস্তার কোন হ্থানে সোনা ফেলিয়া 
রাখলেও দীর্ঘকাল পরে সেই চ্ছানেই তাহা আবার পাওয়া 
যাইত । এই. সকল বর্ণনা হইতে জনসাধারণের সন্তোষ ও শাস্ত- 
পণ“ জশবনযান্রার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, গুপ্তরাজগণের শাসনদক্ষতা সম্পকেও 
তেমান উচ্চ ধারণা লাভ করা যায় । 
জনসাধারণের অর্থনোতক অবস্থা সম্পর্কে ফা-হিয়েন বালয়াছেন যে? তাহারা 
জনসাধারণের উন্নত সকলেই ধনী এধং সমৃল্থশালী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে 
অথনোতক অবস্থা সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য রীতমত প্রাতিযোঠগতা চাঁলত । 
দেশের সর্বত্র যাতায়াতের জন্য রাজপথ 'ছল। পাথকদের সীবধার্থে রাজপথের 
স্থানে স্থানে সরাইখানা স্থাপন করা হইয়াছিল । দেশে বহু- 
১০৬৭ সংখ্যক দাতধ্য প্রতিষ্ঠান ছিল । পাটালপনন্র নগরে একটি বিরাট 
লব্যবন্থা দাতধ্য চাকিৎসালয় ছিল। "শাক্ষত ও দয়াপ্রবণ নাগারকদের 
দানেই এই প্রাতষ্ঠানাট চালত। দাঁরদ্র ও অসহায় রোগীদের 
গচীকংসা এখানে আত বত্ব সহকারে করা হইত। ওষধ ও পথ্যাঁদর কোন খরচ 
রোগণীদগরকে 'দতে হইত না।% 
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জনসাধারণের সঙ্তোষ- 
পণ জশবন যাপন 


গনগ পান্রাজ্য ' ২০৬ 
মালব অঞ্চলের প্রাকীতক সোন্দর্য ও সুযোগ-সৃবিধার কথাও ফা-হিয়েন 


মালব অণ্টলের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। এখানকার স্বাস্থ্াপ্রদ আবহাওয়ায় এবং 
প্রাকাতক সোন্দর্যও জনসাধারণের ব্যবহারে ফা-হয়েন অত্যন্ত সম্তোষ প্রকাশ 
সুযোগ-স্যাবধা কাঁরয়াছেন। 


পরবতা" গৃপ্তরাজগণ ()6 1,867 00089 ) £ দ্বিতীয় চণ্দ্গৃপ্তের পর প্রথম 
কুমারগুপ্ত-মহেন্দ্রাদত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন | 'তাঁহার আমলের মুদ্রা এবং লিপি 
হইতে জানতে পারা যায় যে, 'তান ৪১৫-৪৫৫ শ্রণস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
প্রথম কুমার ইহা 'ভিন্ন, তাঁহার আমলে তাঁহার 'পিতার সাম্রাজযসীমা অক্ষু্ন 
1ছল ইহাও জানিতে পারা যায়। অবশ্য তাঁহার রাজত্বকালের 
রাজনৈতিক হীতহাস সম্পর্কে বিশেষ ছু জানা যায় না। এ সময়ে পস্ড্রবর্ধনভুন্তর 
( বর্তমান উত্তরবঙ্গ ) প্রদেশপাল 'ছিলেন চিত্তদত্ত । ইহা ভিন্ন, যুবরাজ ঘটোৎকচগপ্র 
বন্ধুবর্মন: প্রভীতও তাঁহার অপর দুইজন প্রদেশপাল ছিলেন, এই কথাও জানা যায় ॥ 
পুথিবীসেন ছলেন কুমারগৃপ্তের “মহাবলাধিকৃত' অর্থাৎ প্রধান সেনাপাতি। 
প্রথম কমাবগৃপ্ত তাঁহার 'পতামহ সমূদ্রগপ্ের ন্যায় অন্বমেধ যন্দরের অনুষ্ঠান 
অঞ্বমেধ বকের কাঁরয়াছলেন। 'নিজে ব্রাঙ্গণ্যধমবিলচ্বী হইলেও তান 'নিজ পিতার 
অনুষ্ঠান ঃ পরধম- ন্যায় পরধর্মসাহফণ 'ছিলেন। এ সময়ে বুদ্ধ, শিব, বিষ; 
সাহফ্‌তা প্রভীতর উপাসনা পাশাপাশি গবনা বাধায় চলিত । 


প্রথম কূমারগপ্তের রাজত্বকালে পষ্যমিল্ল নামে এক উপ- 


রে উপজাতির জাতির আক্রমণে সামায়কভাবে গ্প্ত প্রাধান্য বিনাশপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল । এই পুষ্যামন্র উপজাতি সম্ভবত নর্মদা উপত্যকা 
হইতে আ'সিয়াছল। 


পরধতণ রাজা স্কন্দগুপ্ত ছিলেন গৃপ্তবংশের সর্বশেষ শাল্তশালী রাজা । তান 
সম্ভবত ৪৫৫ হইতে ৪৬৭ প্রাষ্টাম্দ পর্যন্ত রাজত্ব কাঁরয়াছিশপেন। স্কন্দগ্প্তের 
সব্প্রধান উল্লেখযোগ্য কীতত্ব 'ছিল পষ্যমির জাতির আক্রমণে 

ভিউ দ্বশেষ বিধ্বস্ত গণ্ত সাম্াজ্যের পুনগ'ঠিন এবং যে-সকল স্থান সাম্রাজ্য 
ক্ষমতাবান রাজা হইয়া গয়াছিল সেগ্দালির পুনরুদ্ধার । দ্কন্দগপ্ত পৃষ্যামত 
উপজাতির আক্লমণ-ই যে কেবল প্রতিহত কারিয়াছিলেন এমন নহে, 

হণ ও বাকাটকদের আকুমণ হইতেও 'তাঁন সাম্রাজ্য রক্ষা কারয়াছিলেন। কে. এম- 
পাণনক্কারের মতে স্কন্দগরপ্তে কর্তক হণ আক্রমণ প্রতিহত কারবার ফল পাঁথবীর 
ইতিহাসের যে একাঁট আত গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা একথা এ্ীতহাপসিকগণ উপলম্থি করেন 
নাই। দ্কন্দগুপ্তের হাতে হণদের পরাজয় তাহাঁদগকে পূর্ব 
ইওরোপের ?দকে অগ্রসর হইতে বাধ্য কাঁরয়াছিল । শুধু তাহাই 
নহেঃ স্কন্দগুপ্ত কর্তক হণ আক্রমণ প্রতিহত কারিষার ফল 
গহসাবেই তাহারা পা্ব-ইওরোপের 'দিকে চাপ সৃষ্টি করিয়া প্রায় 
এক শতাম্দণ পর খন ভারতের 'দিকে পুনরায় অগ্রসর হয় এবং পাঞ্জাবে প্রবেশ কারিতে 
সমর্থ হয় তখন হণ শান্ত দূর্ধল হইয়া পাঁড়য়াছে। স্কদ্দগুপ্তের আমলে হণ শান্তি 


হ-ণ আকুদ্গণ গ্রাতহত 
কাঁরবার সুদ-রপ্রসারী 


২০৬ ভারতের হীতহাসকথা 


ছল আত দূধর্য । এজন্য সকম্দগুগ্তের এই কীর্ত ইতিহাসে উদ্জবল হইয়া থাকবে ।* 
: ধিম্তু তাঁহার সামরিক সাফল্যে তাঁহার আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
বি [স্তাঁতি অক্ষ থাকলেও পরবতাঁ কালের জন্য সাম্রাজ্যের 
জ্ণ্দগপ্ডের সাফল্য. নিরাপতা বিধান তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। বালাঘাট 

1লাঁপতে উল্লিখিত আছে যে, বাকাটক-রাজ নরেম্দ্রসেন স্থানীয় 
সামভ্তদের সমর্থন লাভ কাঁরয়া কোশল-মেকল-মালব প্রভৃতি অণ্ুলে প্রভাব "বিস্তার 
কাঁরতে পাঁরয়াছলেন। এই সকল অঞ্চল স্কন্দগুস্তের সাম্রাজ্যভুন্ত থাকলেও 
বাকাটকরাজের প্রভাব বিস্তার তাঁহার এক কাঁঠন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছল, ইহা 
জুনাগড় 'লাপ হইতে জানতে পারা যায়। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের পর সরাঘ্ট্ 
মালব, গুজরাট প্রভাতি অঞ্চল গুস্ত সাম্রাজ্যের অন্তভূন্ত ছিল--এইর্‌প প্রমাণ 
পাওয়া বায় না। 


স্কন্দগুস্তের রাজত্বকালের শেষভাগে কোন যুদ্ধাবগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। 
তাঁহার আমলেও গুস্ত শাসনব্যবস্থার দক্ষতা অক্ষুগ্র 'ছিল। 
শাসনব্যাপারে তিনি পর্ণদত্তঃ ভখমবনা প্রভৃতি সুদক্ষ শাসকদের 
সহায়তা লাভ কাঁরয়াছলেন। পর্ণদন্তের পুত্র চক্রপালত সুদর্শন হদের পার্ববর্তা 
বাঁধ পৃনার্নমাণ করাইয়াছলেন। আর্যমঞ্জ-শ্রীমূলকজ্গে উল্লেখ আছে যে, স্কন্দগস্ত 
একজন শ্রেষ্ঠ ন্যায়-নশীতসম্পন্ন নিরপেক্ষ 'বচারক ছিলেন। 
স্কন্দগৃপ্ত নিজে বৈষবধমিলম্বী ছিলেন, 'কিম্তু তিনিও তাঁহার পূর্বপুরুষদের 
পরধর্মসীহফুতার নতি অনুসরণ করিয়া চালতেন॥। বহার স্তম্ভলীপ হইতে 
ভিত জানতে পারা যায় যে, স্কন্দগুগ্ত কতকগুলি মান্দর বৃত্তের 
* আকারে পর পর সাজ্জাইয়া গনমা্ণ কাঁরয়াছিলেন। এইগ্ীল 
গছল স্বম্দঃ চণ্ডী, চামুণ্ডা, মহেশ্বরী, বৈষণবী, কোমারী প্রভাতি দেব-দেবীর মান্দর ৷ 
তাঁহার রাজত্বকালে দুইজন বাঁণক সূর্য দেবতার দুইটি মান্দর 'নম্ণ কারয়াছিলেন। 
তাঁহার মতত্যুর পর গুস্ত বংশের পতন শহর? হয় । 


জ্কন্দগপ্তের পরবতাঁ রাজগণ ছিলেন পরুগুপ্তঃ নরসিংহগুপ্ত বালাদত্য, 
পরবত" গুপ্ত রাজশপ 'ছিতাঁয় কুমারগ,প্ত, বিফগুপ্ত বুধ বা বুদ্ধগ্দপ্তঃ তথাগত- 
(ব্য) জরখীবতগৃপ্তা গুপ্ত, বলাদিত্যঃ ভানুগ্প্ত প্রভাতি । ইহাদের রাজত্বকালে 
খুস্তবংশের সর্শ্রেষ্ঠ গুপ্ত সাম্রাজ্য 'বিধবস্ত হইয়া ক্ষতূ্রু স্থানীয় রাজ্যে পাঁরণত 
কিনি: হইয়াছিল ॥। অস্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পরবন্ত গুপ্ত বংশধরগণের 
আঁন্তত্বের পাঁরচয় পাওয়া যায়। গস্তবংশের সব্শ্রেন্ঠ রাজা ছিলেন 'ঘিতীয় 
জশীবতগ্ত। ্ 
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সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা 


গণ্ত পান্নাজ্য ০0৭ 


গাহপ্তধহগের শাসনব্যবস্থা (7186 5 0110170019175916055 959607) 2870097 €186 
ফাণহরেদের বিবরণ. 00628) 8 গুপ্ত সম্রাটগণের অধানে ভারত সামাজোর 
অনুশাসন ও [শিলা+  পহনগ্গঠন ভারতীয় ইতিহাসের এক গোরযোত্জবল স্মরণীয় 
1লাপর সাক্ষা অধ্যায়। চৈনক পরিব্রাজক ফা-হয়েনের বিবরণ এবং দমসামায়ক 
অনশাসন ও শিলালাঁপ হইতে গুস্ত শাসনব্যযস্থা লম্পকে" স্পম্ট 

ধারণা লাভ করা যায়। 
গুপ্তশাসনকালে ভারতবর্ষে যে-সকল গণরাজ্য ছিল সেগুলি গ.স্ত সাম্রাজ্যভুন্ত 
হওয়ার ফলে এ সময়ে রাজতনল্মের প্রাধান্য পাঁরলক্ষিত হয় । প্রজাতাশ্ত্িক শাসন- 
ব্যবস্ছার আস্তত্ব তখন 'ছিল না বাঁললেই চলে । গপ্তরাজগণ 
এ*বাঁরক শান্তর মতবাদে বশ্বাসণ ছিলেন । হরিষেণের এলাহাবাদ 
প্রশীস্ততে সম্রাট সমুদ্রগুস্তকে কুবেরঃ ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের 
সমতুল্য বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । এমন কি, তাঁহাকে অচিস্তযপুরুষ, সৃ্টি- 
লয়ের কতা বাঁলয়া অভিহিত করা হইয়াছে । “মর্ত/রাজ্যের ঈশ্বর" বলিয়াও তাঁহাকে 

সম্বোধন কলা হইয়াছে । 


রাঙ্জতাল্মিক শ্রাসন- 
পদ্ধাতর প্রাধান্য 


গুপ্ত শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদৌশক- এই দুই ভাগে বভস্ত ছিল। সমগ্র 
হিরা দেশের এবং শাসনধ্যবস্থার সযো্পার ছিলেন সম্রাট । মৌর্যযুগের 
জার সরা ন্যায় গুশ্ত আমলেও সম্রাট-পদ বংশানাক্রীমক 'ছিল। কোন কোন 
জপবদ্দশার পরবতণণ ক্ষেত্রে সম্রাট জীবদ্দশায়'ই নিজ পনন্রদের মধ্যে সবপেক্ষা 
উত্তরাধকারণী মনোনয়ন উপযদুন্ত বাঁলয়া যাঁহাকে 'িধেচনা করিতেন, তাঁহাকে পরবতাঁ" 
উত্তরাধকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া ঘাইতেন। প্রথম চম্দ্রগ্প্ত 
সমদদ্রগুপ্তকে এবং সমদ্দ্রগৃপ্ত ছিতীয় চন্দ্রুগশ্তকে উত্তরাধকারা মনোনীত কারয়া 
গিয়াছিলেন। 


শাসনষদ্দের চাবি-কাঠি+ (409590৪ 800. 17%00199” ) রাজার হাতে থাঁকিত। 
আইন-কানুন বলবৎ রাখিয়া এবং কাকরণী কাঁরয়া রাজা দেশর শান্তি ও শৃঙ্খলা 
বজায় রাখতেন ॥ বদেশী আন্রমণ হইতে দেশ ও প্রজাবর্গকে 
রক্ষা করা রাজার অন্যতম প্রধান কর্তব্য ?ছল । সরকারা নণাত 
নিধরিণ, িচারব্যযন্থা ও যুদ্ধ পরিচালনা প্রভীত রাজগণের অন্যতম প্রধান দায়ত 
ছিল । 'বশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্যের দায়িত্ব একাকী বহন করা রাজার পক্ষে সম্ভব 
ছল না, এই কারণে রাজা 'বাঁভন পর্যায়ের রাজকর্মচারশ নিষুস্ত করিতেন। রাজা 
অর্থাৎ সম্রাটের পরই শাসনব্যবস্থায় স্থান ছিল যুবরাজের । তারপর 'ছলেন 'বাভন্ন 
পায়ের মান্্রগণ । রাজমাম্পরপদ্দ কোন কোন ( চন্রে বংশানংক্রাঁমক হইয়া 'গিয়াছিল। 
রাজা স্বয়ং অথধা কোন উচ্চপদন্ছ কর্মচারী রাজধানীতে 'বিচারকার্য সম্পাদন 
কারতেন। গৃপ্ত সম্রাট নরগ্কূশ ক্ষমতার আঁধকারশী 'ছিলেন, লন্দেহ নাই। 
আইনত তাঁহার ক্ষমতা ছিল লীমাহশীন এবং প্র*নাতীত। কিন্তু স্বৈরাচারী ক্ষমতার 
আঁধকারণী হইলেও তান মেচ্ছাচারণ ছিলেন না॥ তাঁহার ক্ষমতা চিরাচাঁরত প্রথা হারা 


গাজক্ষনতা 


২০৮ ভারতের হীতহাসকথা 


যেমন 'নিয়াম্ত হইত, তেমান মাশ্ম্িসভার মতামত ছারা প্রভাবত হইত । এই সভার 
বত সিদ্ধান্ত সম্রাট মানিয়া চালতে আইনত বাধ্য 'ছলেন না বটে, কিম্তু 
ইহার 'সিম্ধাম্ত 'তাঁন উপেক্ষা করিয়া চালতেন এইরূপ মনে 
কারবার কোন যুক্ত নাই। কণুকি (01080019181) ) নামক কর্মচারণ মাপ্রসভা ও 
সম্রাটের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চঁলিতেন। অনুরূপ অমাত্যগণ সম্রাটকে 
মম্ম্িসভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অধাহত রাখতেন ।* এই রাজসভার মতামত লইয়াই 
প্রথম চন্দ্ুগুগ্ত সমূদ্রগুপ্তকে তাঁহার উত্তরাধকারী মনোনশত করিয়া গিয়াছলেন । 
বসবা সীলমোহর-এ চ্ছানীয় পারষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পদস্থ কর্মচারখদের মধ্যে “মন্ত্র” ছিলেন শাসনব্যবস্থার সবেচ্চি 
রাজকর্মচারী অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী । . অপরাপর উচ্চপদস্ছ কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মধ্যে 
ররর 1ছিলেন “মহাবলাধকৃত" বা সেনাধ্যক্ষ, মহাদণ্ডনায়ক ; সেনাপাত, 
“মহাপ্রাতহার' বা প্রাসাদরক্ষীদের প্রধান । মহাবলাধকৃত বা 
সেনাধ্যক্ষের অধীনে “মহাম্ষপাত' অথ অম্ববাহনীর প্রধান, 'মহাপিলুপাঁতি' অর্থাৎ 
হস্তীবাহিনীর প্রধান, সেনাপাঁত, বলাধিকৃত প্রভৃতি সামারক বভাগের কর্মচারগণ 
পছলেন। সম্ধিবিগ্রাহক 'ছলেন যুদ্ধ ও শাম্তর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র অথাৎ কতকটা 
পররাশ্ট-মম্ীর মত। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচাঁরবন্দ সম্রাটের 'বিশ্যাসভাজন ব্যান্তদের 
মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইত । কাঁলদাসের রচনা হইতে গৃপ্ত সম্রাটের তিনজন 
মন্ত্র কথা জানিতে পারা যায়-_ যথা, প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং আইন ও বিচার 
বিভাগীয় মল্তী। রঃ 
উপাঁর-উত্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভিন্ন গুপ্ত সম্রাটগণ আরও বহু নগ্ন পায়ের 
কর্মচারী নিয়োগ করিতেন ।. কুমারামাত্য এবং আন্ত কেন্দ্র ও প্রদেশের শাসনের 
ৃ মধ্যে যোগসত্র 'ছিলেন। কুমারামাত্যগণ কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপ: উচ্চপদস্ছ কর্মচারী ছিলেন এবং যুবরাজদের মধ্য হইতে নিযুুস্ত 
হইতেন। মৌধশাসনকালে অমাত্য নামে একশ্রেণীর পদস্থ 
কর্মচারীর পাঁরচয় আমরা পাইয়াছ, কুমারামাত্য-পদ গুপ্ত সম্রাটদের আমলে পুষ্টি 
হইয়াছিল ॥ অনুরূপ আয্ন্ত, অশোকের আমলের যুত নামক কর্মচারখদেরই নূতন 
সংস্করণ বলা যাইতে পারে। অপরাপর গুরুত্বপন্ণ কর্মচারী 'ছিলেন রাজপুরুষ» 
রাজন্যক, কণ্পাক, রাজামাত্য, রাজামাত্য মহাসামন্ত। 
রাজস্বাঁবভাগ পুলিশ বিভাগ হইতে পৃথক ছিল না। এই উভয় বিভাগের 
কর্মচারীদের মধ্যে উপাঁসিক, চোরধরণিক, দশপরাধিক, দাঁশ্ডক, দণ্ডপানক, 
কোগ্পপালঃ অঙ্গরক্ষ প্রভীতি উল্লেখযোগ্য । মহাফেজখানার 
সির উিদিরাতা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ছিল মহাক্ষপটাঁলক । কুমারামাত্য, 
উপাসিক, দণ্ডপানিক, প্রভৃতির পৃথক পৃথক আঁধকরণ অর্থাৎ আফস 'ছিল। 
কাঁলদাস উল্লিখিত ধর্মস্ছান ও ধম্াধিকরণ সভ্ভবত তখনকার 'বিচারালয় ছিল । 
গুপ্ত সামাজ্য কয়েকাঁট প্রদেশে বিভন্ত ছিল। প্রদেশগ্দীল দেশ ও ভুন্ত উভয় নামেই 
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পাঁরাচিত ছিল। এগুলি আবার জেলা বা শবষয়'-এ 'বিভন্ত ছিল। দেশগ্যালর মধ্যে 
প্রদেশ ও তত সুকঁলদেশ, সংরাষ্ট্র, ধাবল প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ভুন্তগাঁলর 
মধ্যে প7শ্ড্রবর্ধনিভুন্তঃ নগরভুন্ত তারভুন্তিঃ প্রভাতির উল্লেখ পাওয়া 
যায়। দেশ'-এর প্রধান শাসক ছিলেন “গোপান্ত” এবং ভান্তর প্রধান শাসক ছিলেন 
তা “উপারিক-মহারাজ' বা মহারাজ পত্র দেষভট্রারক । এই সকল 
উপ কর্মচারী প্রদেশের পৃিশবাহিনী, 'বচারবিভাগ প্রভাতি শাসন- 
কাষের প্রয়োজনণয় ঘাবতায় কার্ষের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন । বহসংখ্যক 
[নম্ন পযঁয়ের কর্মচারী প্রাদেশিক শাসনকার্ষে সাহায্য কাঁরতেন ॥। যেমন প্রাদেশিক 
সেনাবাহনীর সবেপাঁর ছিলেন বলাধকৃত, পুলিশ বিভাগের সবেচ্চে ছিলেন দণ্ড- 
অপরাপর প্রাদৌশক  পাঁসক। অনুরুপ উদ্রীঙ্গক ছিলেন কর আদায়ের ভারপ্রাপ্ত, আইন- 
কমচারণ শ্খলা বজায় রাখবার দায়ত্ব ছিল বনয়-শ্থিত-স্থাপক, পনস্টপাল 
গছলেন দিল-দস্তাবেজ সংরক্ষক এবং তদ্যযুন্ত ছিলেন খাজাণ্তী ৷ 
জেলার কর্মচারীদের মধ্যে বিষয়পাঁতকে সাহাব্য কারবার জন্য ছিলেন শোলাঁকক 
বা শুল্ক-আদায়কারী ও গোল্মিক অথার্থ দুর্গ ও অরণ্য রক্ষার 
৮ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারণ, প্রবাধিকরাঁণক রাজস্বের দায়ত্প্রাপ্ড কম"চারণ, 
লেখক, অক্ষপটালক অর্থাৎ জেলার দাঁলল-দস্তাযেজের সংরক্ষক, 
করাঁণক, বলভতক 'হিসাবলেখক, গ্রাঁমক, মহাত্তরগণ অথতি গ্রাম-বৃম্ধথগণ প্রভাত। 
ই“হাদের মধ্যে কেহ কেহ কেন্দ্রীয় এবং কেহ কেহ প্রাদেশিক শাসনকতরি অধখন ছিলেন । 
প্রাদোশক শাসনকর্তা প্রদেশের 'বিচারকার্য সম্পাদন কাঁরতেন। প্রশার্সানক বকেদ্দিকরণ 
ছিল গুপ্ত শাসনব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ॥ উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত গৃপ্ত যুগের 
লাপ হইতে আমরা জানিতে পারি যে প্রাদোশক শাসনকতাগণ কুমারামাত্য, অয্ন্ত 
িষয়পাঁত প্রভৃতি জেলার পদস্থ কর্মচারগণকে নিষুত্ত কারিতেন ' জাম বিক্রয়ের 
ব্যাপারে পৌরসভা এবং গ্রামসভার সহায়তাও গ্রহণ করা হইত।॥ 
গুপ্ত যুগে পোরশাসন কতকটা মৌর্য আমলের পৌর শাসনের ন্যায় 'ছিল। 
রা পৌরসভায় প্রধানত চারজন সদস্য থাঁকতেন--নগর শ্রেষ্ঠ 
(00110-7১98109726) সার্থবাহ খা প্রধান বাঁণক (0019 
11970179076 ), প্রথম কুলিক বা প্রধান কারিগর (01015 4:61890 ) এযং প্রথম কায়ঙ্ছ 
যা প্রধান লেখক (02191 9০109) । গ্রামণলেও গ্রাম-সভা ছল । 
স্থানীয় শাসন গুস্তষুগে এইভাষে জনসাধারণকে অংশদানের 
এক আঁত বাঁল্ঠ পরীক্ষা 'হসাবে প্রচাঁলিত হইয়াছল ধাঁলয়া অনেকে মনে করেন ।* 
রাজনোতক দরদার্শতা ও কুটকৌশল যাহা সমাটের পক্ষে অনুসরণ করা একান্ত 
প্রয়োজন বাঁলয়া অথশাস্ত ও অশ্রাপর প্রাচীন গ্রন্থে উল্লাখত 
নর আছে, গ্‌স্ত সম্মাটগণ তাহা অনুসরণ কাঁরয়াছিলেন। সমদ্রগণ্্ত 
রাজতাম্তিক ও প্রজাতাম্তিক দেশগ্াল জয় কাঁরয়াও সেগ্াল 
' কেধলমান্র করদানের প্রাতশ্রতিতেই নিজ নিজ রাজা বা শাসকবর্গকে 'ফিরাইয়া 
গদয়াঁছলেন । ৃ __ 


স ড1৫6, 772 01255121455, 70108150185, ৬1055. 10158৬210 ০01, 1. 20, 3505. 
ক. 'ব. (১ম খণ্ড ঃ ১ম ভাগ )--১৪ 


গ্লানঙভা 





২১০ ভারতের ইতিহাসকথা 


ফাশহয়েন গৃশ্ত আমলের শাসন-দক্ষতার ভুয়সণ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার বর্ণনা হইতে জনসাধারণ সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত কাঁরত, তাহারা 
গবচারালয়ে 'িচারপ্রার্থী হইত না? রাতে দরজা বন্ধ না 
লা কারয়াই ঘুমাইত, প্রভাতি বহু ফিছু জানতে পারা যায়। 
প্রজাহতৈষী শাসনাধীনে জনগণ কতদূর সন্তুষ্টাচত্তে জগবন 
যাপন কাঁরত তাহা দণ্ডাঁবাঁধর উদারতা হইতেই বুঝা যায়। রাস্তায় সোনা ফোলিয়া 
রাখলেও কেহ তাহা গ্রহণ কারিত না। অপরাধগণকে প্রাণদণ্ড বা কোন দৌহক 
শাস্ত না 'দয়াই গুপ্ত সম্রাটগণ শাসনব্যবস্থা চালু রাখতে সমর্থ 
দণ্াবাধর কঠোরতা গছলেন। অপরাধিগণের কেধলমান্র অর্থদণ্ড দিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া 
সি হইত। রাজার" বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃ বিদ্রোহে লিপ্ত থাকবার 
একমান্র শান্ত 'ছিল দাক্ষণ-হস্ত ছেদন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গুপ্ত 
সম্াটগণ মৃত্যুদণ্ড না দিয়াই শাসনকাধ চালাইতেন এই কথা সাঁহাত্যক তথ্যাদ হইতে 
ভুল প্রমাণত হইয়াছে । িশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থে বসমন্তসেনাকে হত্যা করার 
অপরাধে চারুদত্তকে মততযুদণ্ড দেওয়া হইয়াঁছল এবং অর্থপালকে চুরির অপরাধে 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয্াঁছল, অপরাধীর চক্ষদ উৎপাটন করা হইঙ্লা'ছল প্রভাতী নরম 
শাস্তর কথা উল্লখিত আছে । যাহা হউক, বৈদেশিক পর্যটকের ববরণে এই সকল 
কথা পাঠ কাঁরলে গুপ্ত রাজগণের শাসন-দক্ষতার কথা সহজেই অনুমান করা যায়। 
রাজস্যের প্রধান উৎস 'ছিল “ভাগ* অর্থাং রাজার প্রাপ্য জাঁমর উৎপন্নের একাংশ । 
সাধারণত উৎপন্ন ফসলের এক-যম্ঠাংশ “ভাগ” হিসাবে দিতে হইত । ইহা 'ভন্ন, খেয়া, 
নী শুক, সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের উপর 
ধনরাপত্তা-কর প্রভৃতি হইতেও যথেষ্ট অর্থাগম হইত। সরকার" 
কাজের জন্য বিনা পাারশ্রামকে শ্রমদানের প্রথাও একেবারে অগ্রচাঁলত 'ছিল না। 
গুপ্ত শাসন সাম্প্রদ্দায়কতা দোষে দু্ট 'ছল না। গুপ্তরাজগণ ত্রাহ্মণ্যধর্মে গভীর 
পরধ্সাহফতা ণবম্যাসী অপরাপর ধর্মের প্রাত পরধর্মসাহফুতা প্রদর্শন 
কম্দগুপ্তের গিরনার 'শিলালাঁপ হইতে জানা যায় যে; চন্দ্রগদপ্ত মৌর্য সদন 
হদ নামে এক বৃহৎ জলাধার খনন করাইয়াছলেন। অশোক 
সক উহার সংস্কার করেন। কিন্তু ৪৫৫ প্রান্টাত্দে উহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া 
গেলে সৌরাম্ট্রের প্রদেশপাল চক্রপালত উহা পুনার্নমণি করেন। 
গুপ্ত সম্াটদের জনকল্যাণকর কাদির মধ্যে শিক্ষার প্ঠপোষকতাও 
বিশেষ উল্লেখ্য । নালন্কা বিম্যাধদ্যালয়ে তাঁহারা মূস্ত হস্তে দান করিয়া শিক্ষা ও 
ধর্মের উন্নতির সাহাধ্য করিয়াছিলেন । বহু মঠ গত সম্াটগণ নালন্দায় নিমর্ণ 
করাইয়া দিয়াছিলেন। | 
গুপ্ত শাসনের দক্ষতা ও জনছিতৈষী আদর্শ লামাজ্যের জনসাধারণের শান্তি, 
জমজশবদের সমাপ্ঘ সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ হইগ্লাছিল। মগধ ও শংকাশ্য নামক স্থান 
পু দুইটি অত্যধিক সমন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। গুপ্ত সমাটদের 
লাপতে তাঁহারা জনকল্যাণ ও দারদ্রদের. অবস্থার উন্নয়নে সচেন্ট ছিলেন এবং 


গুপ্ত সাগ্রাজ্য ২১১ 


প্রজাসাধারণের নোৌতক ও দৌহক মান উন্নয়ন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন বাঁলয়া 
দাঁধ করিয়াছেন। 


যর শিজ্প ও সাহিত্যের পৃঞ্পোষকতাও গ:প্তরাজগণের দায়িত্ব 
সাছতোর রি 
পৃপোষকতা স্বরূপ ছিল। তাঁহাদের উৎসাহ ও পঞ্ঠপোষকতার ফলেই 
শিল্প ও সাহত্যের ক্ষেত্রে এ সময়ে এক অভূতপযর্ব উৎকর্ষ 
সাধিত হইয়াছিল । 
গনগ্তযগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি (08166876800. 01511181107) 01 1186 001068 
48০ )£ দীঘ" প্রায় দুই শত বৎসরের গুপ্তবংশের রাজনোতিক প্রাধান্য, সাহত্য, 
সুবণ' যু শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সর্বক্ষেত্রে এক অভুতপূব উৎকর্ষ 
গুপ্ত যুগকে ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়রূপে 
চাহ্ুত কারয়াছে। সভ্যতা ও সংস্কাতির 'দক দিয়া গুস্ত শাসনকাল ভারত- 
ইতহাসের এক সুবর্ণ যুগ রচনা কাঁরয়াছে। 'বশালতায় শ্রেম্ঠতর না হইলেও 


সাহিত্য ও 'শিজ্পের উৎকর্ষের দক 'দিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য মৌষ“ সান্রাজ্যকেও আঁতক্রম 
কারয়াছিল। 


রাজনৈোতিক উৎকর্ষ £ গুপ্তযূগে ভারতবর্ষের "দ্বিতীয় বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য গঠিত 
হইয়াছল। মৌয সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের রাজনোতক ইতিহাসে ষে 
যুগের সচনা হইয়াছিল, শুঙ্গ ও কুষাণ রাজত্বকালে উহা আধাঁশকভাবে অপসত হইয়া 
গুপ্ত আমলে রাজনোতিক জবনের মধ্যাহ্নকাল উর্পাচ্থত হইয়াছিল। 'বাচ্ছন্ন ও 
1বল-প্তগ্রায় হিন্দু সাম্রাজ্য গৃপ্তযুগে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল । 
স্াবশাল সাম্রাজ্য ঃ  প্রার দুই শতাব্দী ধাঁরয়া গ:স্তরাজগণ ভারতবষে'র রাজনোতিক 
রাজনোতিক এঁক্য 
এঁক্য বজায় রাখতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে ও 
সুদূর দাক্ষণে গুপ্তশাসন বস্তার লাভ না কারলেও ভারতবর্ষে এক বিশাল অংশ 
তাঁহাদের শাসনাধীনে এঁক্যবদ্ধ হইয়াছল। 


কেবলমান্র পুবহৎ সাম্রাজ্য গঠন করিয়াই গুপ্ত সম্রাটগ্রণ ক্ষান্ত ছিলেন না, সেই 
সামাজ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন কাঁরয়া এবং প্রজাহতৈষণার আদর্শ অনুসরণ 
কারয়া তাঁহারা প্রজাবগের সম্তোষ ও সমৃদ্ধি কামনা কাঁরয়াছিলেন । চৈনিক পাঁরব্রাজজক 
ফা-হয়েনের বর্ণনায় গুপ্ত শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা 
রাহয়াছে। সাধারণ লোকের অবস্থা খুবই উন্নত 'ছল। 
কোনপ্রকার কঠোরতা অবলম্বন না কাঁরয়া গুগ্তরাজগণ শাসনকার্য পারচালনা কাঁরতে 
সমর্থ ছিলেন । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাশ্ত ও শৃঙ্খলা বজার থাকবার ফলে স্বভাবতই 
বাণিজা, সাহিত্য, শিল্প ও "বিজ্ঞান সকল 'দিক দঃ: উন্নাত ঘাঁটয়াছিল। গুপ্তযুগের 
?শহপ, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রাত ক্ষেত্রেই ভারতীয় মনীষার এক চরম আভয্যান্ত 
পাঁরলাক্ষত হয় । 


সগাঁহত্য £ রাজনোৌতক শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং অর্থনোতক সমৃদ্ধি ্যভাবতই 
সাহত্যচ্চরি যোগ বৃস্ধি করিয়াছিল। গুপ্তরাজগ্রণের পন্ঠপোষকতায় সংস্কৃত 
ভাবার যথেষ্ট উত্বোত সাধিত হুইয়াছিল। বহু? সংখ্যক খ্যাতনামা সাঁহাত্যক তাঁহাদের 


শাসনব্যবন্ছার দক্ষতা 


২১২ ভারতের ইীতহাসকথা 


সাহিত্য-সাধনার ছারা গুপ্তযুগকে সম্থ করিয়াছিলেন । শকুষ্তলা, মেঘদূত, 
কি ধতুসংহার প্রভীতি অমর গ্রন্থ-প্রণেতা মহাকধষি কালিদাস, 

২৫৫০৮০০৭ মচ্ছকাটিকম: প্রণেতা শূদ্রুক মুদ্রারাক্ষস-প্রণেতা বিশাখদত্ু, বোম্ধ 
হরিষেণো " দাশশীনক ও গ্রন্থকার বসহবম্ধ্ ফিরাতাজহুনশয়ম ও শিশু- 
পালবধ গ্রন্থ-প্রণেতা ভারযাঁ, এলাহাবাদ প্রশস্তির রচায়তা 

হরিষেণ প্রভাতি সাহিত্যসোৌবগণ গুপ্তযুগের জ্ঞান-ভাশ্ডারকে সমৃম্ধ করিয়াছিলেন । 
এই সকল খ্যাতনামা পাঁশ্ডত-রচিত গ্রম্থাঁদ ভারতের জ্ঞানভাপ্ডারকে সমৃম্ধ 
কারয়াছিল। ডন্র 'স্মথের মতে সম্ভবত গৃপ্ত ধৃগের প্রারভ্তেই মনুর ধর্মশাস্ত রচিত 
হইয়াছল। এই সকল খ্যাতনামা পাণ্ডত-রাঁচত গ্রম্থাঁদ ভারতের জ্ঞানভাশ্ডারের 
অক্ষয় রত্ব-স্বরূ্প।॥ ইংলণ্ডের হীতহাসে রাণী এালজাবেথের যুগ যেমন ইংরোজ 
সাহত্যে এক চরম সমৃদ্ধির যুগ, তেমনি ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গ্‌প্তযুগও এক 
চরম উৎকর্ষের যুগ ॥ এাঁলজাবেখের যুগে এডমাণ্ড স্পেম্সার, শ্রীস্টোফার মালে? 
গুস্তয পলজাবেধের ফাঁলপ সডন প্রভাত সাহত্যসৌবগণ যদ জন্মগ্রহণ নাও 
ধৃগের সাঁহত তুনশয় কাঁরতেন তবুও একমান্র শেক্সপীয়রের রচনাই এালজাবেথের যুগকে 
সাহত্যক্ষেত্রে অমরত্ব দান কারত সন্দেহ নাই। ঠিক সেইরূপ 

গুপ্ঠষূগে একমান কাঁলদাস জন্মগ্রহণ করিলেও গপ্তযুগ সাহত্যক্ষেত্ে অমরত্ব লাভ 
কাঁরতে সমথ" হইত। কিন্তু অভ্যন্তরশণ সম-দ্ধি এবং বহিজগতের সাঁহত যোগাযোগের 
ফলেই এাঁলজাবেথের যুগের ন্যায় গুপ্তযুগেও এক ব্যাপক সাহত্যস:ষ্ট সম্ভব 


হইয়াছিল। 


গুগ্তঘগে পুরাণগ্লি বততমান আকারে 'লাপবদ্ধ 


পরাণ, রামায়ণ, 
মহাভারতের বর্তমান হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, রামায়ণ, মহাভারত এই দুইখান 
রুপ গ্রহণ মহাকাব্যও সম্ভবত গুপ্তবুগেই বতমান আকার লাভ করে। কোন 


কোন ধমশশাস্ত গুপ্তষগে রাঁচত হইয়াছিল বাঁলয়া মনে করা হয়। 
স্মতিশাস্ত্ের ভাষ্য গুপ্তধুগের শেষ দিকে শুরু হইয়াছিল । 
উপকথা বা নীতগজ্প গঃপ্তষফুগে উৎকর্ষের চরমে পেশছাইয়াছিল। 'বিষুশমাঁর 
পণ্টতম্ত্র কেবলমাত্র ভারতষষের সবই সমাদৃত এমন নহে, 
উপকথা পৃথিবীর 'যাঁভল্ দেশে ইহা সমাদর লাভ করিয়াছে । পণ্চাশটিরও 
আঁধক ভাষায় পণ্চতম্ঘ অনদিত হইয়াছে । পণ্চতন্তের উপর 'নিভর কাঁরয়া বৃহৎ 
কথ্য, কথাসারৎসাগর, তন্ত্রাখ্যায়িকা, হিতোপদেশ রাঁচিত হইয়াছে । 
সমাজ £ স্মৃতিশাস্ত্রে চাতুর্বর্ণ অর্থাৎ চার বর্ণে বা জাতিতে যে সমাজকে 
ভাগ কারবার অনহশাসন ছিল গ্‌প্তবগেও তাহা মোটামুটিভাবে চালু ছিল। 'হউয়েন 
সাঙ-এর বিষরণ এবং বরাহামাহরের বহৎ-সংহতায় ইহার 
1 সমর্থন পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্পে যেরূপ [নর্দেশ 
সেগ্াঁল না মারা. আছে, বরাহামাহরও অনুরুপ নির্দেশ নগরের 'বাভত্ন শ্রেণীর 
চাঁলবার প্রবণতা বাসস্থান 'নমাণের ব্যাপারে 'দিয়াছেন। ভ্রাঙ্মণ, ক্ষল্রিয় বৈশ্য 
এবং শহরে প্রত্যেক জাতির জন্যই শহর, নগরের 'নার্দন্ট অংশে 
বসবাসের 'নর্দেশ বরাহামাহরও দিয়াছেন । এই সকল অনশাসন, নির্দেশ লতেএও গুপ্ত- 


গণ পান্রাজ্য ২১৩ 


যুগে সেগদাল যে খুব যোশ মানিয়া চলা হইত এমন নহে । স্মতিশাস্মে বাভন্ন বর্ণের 
'নার্দন্ট বধত্তর কথা বলা থাকলেও এই সকল অনুশাসন লগ্ঘন করা হইত এই প্রমাণ 
পাওয়া যায়। বস্তুত গুপ্তযৃগে পূর্ষেকার সমাজধ্যবস্থার দ্রুত এষং ব্যাপক পাঁরিবর্তন 
টিজার ঘটিয়াছিল । কোন কোন ক্ষেত্রে রাজন্যবর্গ পূর্েকার জাতাবভাগ 
কারও অন:সারে প্রত্যেক জাতিকে নিজস্ব কার্যকলাপে 'নযন্ত থাকতে 
বাধ্য কারবার চেষ্টা করলেও গণগ্তষগে পবেকার জাতগতভাবে 
পেশা গ্রহণের নীতি পরিত্যন্ত হইয়াছিল ধলা যাইতে পারে। যেমন, বহু ব্রাহ্মণ ও 
বাড জারি বৈশ্যকে ক্ষান্রয়ের কাজ অথাৎ সামারক বাত গ্রহণ কাঁরতে দেখা 
বৈবাছক সম্পক" যায়। অনুরূপ বৈশ্য ও শদ্র জাতর লোককেও কোন কোন 
অণ্লে স্থানশয় রাজা 'হসাধে শাসনকার্ঘ কাঁরতে দেখা যায়। 
[বিদেশ 'বিভিত্র জাতির ভারত-প্রবেশের ফলে প্রাচীন জাতি-প্রথা অনেকটা শিথিল 
হইয়া পাঁড়য়াছিল। মোটাম:টিভাবে স্মাতিশাস্তে জাঁতভেদ সংক্রান্ত কাঠামো ঠিক 
থাকিলেও সেই সংক্রান্ত অন:শাসন 'বদেশন বিজেতা রাজগণ ভারতে স্থা'য়িভাবে বসবাস 
শুরু করিয়া ব্রাঙ্মণ্য সমাজভুত্ত হইয়া পড়লে তাহা'দগকে সেই যুগের সমাজ ক্ষ্রিয 
জাত বা বণে" স্থাপন করিয়া একদকে যেমন উদারতার পারচয় 'দিয়াছিল অপরাদকে 
জাতিগত সমস্যার সমাধান কারিয়।ছিল। 'ধাঁভল্ন জাতির মধ্যে পারস্পাঁরক ববাহের 
ঘটনাও যথেষ্ট ছিল। পণ্চম শতকের এক 'লপিতে দুইজন ক্ষান্রয় বাঁণকের কথা, 
অপর এক 'লাঁপতে গুজরাটের কয়েকজন বৈশ্য তাঁতশিজ্পণর 
অপরাপর বণে'র বৃত্তি গ্রহণের উল্লেখ আছে । এইভাবে 
গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষন্তিয়গণ তাহাদের 'নয়বর্ণের বৃতি গ্রহণের 
পক্ষান্তরে বৈশা ও শহ্রদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষা্নয়দের বৃত্তি গ্রহণের দ-্টান্ত পাওয়া যায়। 


গুপ্ত যুগে অসবণ" বধাহের দংজ্টান্তেরও অভাব নাই । উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে, দ্বিত'য় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীর সাঁহত বাকাটক বংশের 
ব্রাহ্মণ রাজা রুদ্রসেনের বিবাহ হইয়াছিল । অন: প সোম নামে 
জনৈক ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় স্তর 'ববাহ কারয়াছিলেন। বলভাঁর ক্ষত্রিয় 
রাজা, বৈশ্য হর্যবধনের কন্যা 'িধাহ কাঁরয়াছলেন। গুপ্ত আমলে আচরিত অসবর্ণ 
বিবাহ পরধতাঁ কালেও সমানভাবেই প্রচাঁলত 'ছিল। 
সেই যে বাভলন মিশ্রজাতিরও উদ্ভব ঘটিয়াছল। ইহাদের মধ্যে চণ্ডালগণই 
শছল সমাজের নয়তম শ্রেণী এষং তাহাদের বাসস্থান ছল গ্রামের বাহরে এবং শহরের 
বাহরে। তাহারা রান্রিতে চলাফেরা কারতে পারত এবং রাজা 
সমাজের নিম্ন শ্রেণী কর্তৃক প্রদত্ত চিহ্ন তাহাদিগকে শরারে আঁটিয়া চাঁলতে হইত 
যাহাতে তাহাঁদগকে সহজে 'চানতে পারা যায় । চণ্ডাল হইতেও আরও নম্মে ছিল 
শবর, প্াালম্দঃ কিরাত প্রীতি জাত। 
সমাজে দাসত্ব প্রথাও প্রচলিত ছিল। ব্রাঙ্ণ জাতকে দাসে 
৫ পাঁরণত করা যাইত না। কোন কোন ক্ষেত্রে দাসত্ব হইতে মনা্তর 
রাঁতিও চাল ছিল। 


বত পারবতনের 
দৃ-চ্টা্ত 


'মসবর্ণ বিবাহ 


২১৪ ভারতের হীতহাসকথা 


সমাজের উচ্চশ্রেণর স্বীলোকের প্রশাসানক কাষে" অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। 

রাণণ বা রাজমাহষণ ৯ শাসনকাষের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভা বিস্তার 

তে দেখা যায়। স্তজাতির বিদ্যাশিক্ষা এবং নত্যগতাঁদ 

সমাজে গ্যাঁজাতিচ্ছান সাংস্কাতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের প্রমাণও পাওয়া যায়। 

স্বয়ংবর-্প্রথা সে-যুগে প্রচালিত ছিল। পুরুষদের বহুবিবাহ করা দষণশয় 'ছিল না, 

কিম্তু 'বিধবার "দ্বিতীয়বার বিবাহ নিধিদ্ধ ছিল । দ্বামণর মুত্যু হইলে স্তর সহমতা 
হইবার অর্থাৎ “সত?” হইবার রীতি ক্লমেই ব্যাপকতা লাভ কাঁরতোঁছিল। 


শীত ঃ অর্থনৈতিক 'দিক 'দিয়া গুপ্তযুগ কেবল অত্যধিক সমহম্ধই ছিল না, 
অর্থনৌতক কাঠামোও গৃপ্তযুগে প্যেকার যথা মৌরযৃগ অপেক্ষা ভিন্ন ধরনের ছিল । 
নাজাত কাঁষ অর্থনোতিক জশবনের মূল 1ভাত্ত ছিল বলা বাহুল্য, কিন্তু 
| পর্বে যেমন কেবল শব্দের উপরই কঁষকার্যের দাঁয়ত্ব ন্যস্ত ছিল, 
গদপ্তষদগে সেরূপ ছিল না। সমাজের সকল শ্রেণণই গুপ্তষুগে কাঁষিকার্ধে অশ্পাঁবস্তর 
আকৃষ্ট ছিল। সরকারের আয়ের আঁধকাংশই কৃষি-উৎপন্নের উপর কর হইতে আসত । 
ণ নূতন নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া, সেচের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, 
গ্যয়ংলদ্প-ণ গ্রামীণ ৫ 
অর্থনগাত ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে কতকগুলি নাত প্রবর্তন কাঁরয়া এবং 
সবেঁপার নিরাপত্তার ব্যযস্থা করিয়া দিয়া গুপ্ত সম্রাটগণ এক 
শান্তশাল? অর্থনোতিক 'ভী্ত গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন। গযপ্তরাজ স্কন্দগুপ্তের আমলে 
সুদর্শন হদের সংস্কার গুপ্ত সম্রাটদের কাঁষর উন্নয়নের প্রাতি আগ্রহের পাঁরচায়ক । 
জুনাগড় পর্ব তাঁলাপতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।* করভার অবশ্য মৌর্য আমলের 
তুলনায় অনেক কম 'ছিল। কৃঁষর উপর কর ভিন্ন করদ রাজ্য হইতে প্রাপ্ত বাৎসাঁরক 
টিটি ডি কর ছল গুপ্ত রাজগণের রাজস্ব আয়ের উৎস। গঃগ্তযগের অপর 
কতকাংণে ঢাসপ্ত অথ নোতিক, বৈশিষ্ট্য ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনশীত। গ্রাম 
মান্নেই স্বয়ংসম্পার্ণ হইয়া পড়ায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কতকাংশে 
হাস পাইয়াছিল। কৃঁষ উৎপন্নের মধ্যে চাল, ডাল তৈলবাীজ, গম, বাল? 
গোলমারচ ও অন্যান্য মসলা, নানাপ্রকার সব্জী, ওষধের গাছ- 
গ্রাছড়া, আখ ফল প্রভৃতি ছিল 'বশেষ উল্লেখযোগ্য । শিল্পের 
মধ্যে বয়ন শিষ্প--সৃতশ এবং রেশম? পশম। ব্লোকেডত চামড়ার বোতল, চামড়ার 
পাখা, হাতণর দাঁতের নানাবিধ 'শিজ্প-কাধ+ নানাপ্রকার মাঁণিমুদস্তাখাঁচত অলঙ্কার, 
মূল্যবান মাঁণমূন্তা, সোনা; রূপা প্রভৃতি নানাপ্রকার শিল্প সেই যুগে উন্নত হইয়া 
উঠিয়াছল। অভান্তরণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য তখন চালু 'ছিল। ম্থলপথ এবং 
জলপথে ভারতীয় বাঁণকগণ চন, ইন্দোনোশয়া, সিংহল প্রভাতি 
বাবসায়-বাঁণজা দেশেরঃসাহত বাঁণজ্য কারিত। পারস্য, আকিকা, ব্যাক্িংয়া, 
মধ্য-এশশয় দেশসমূহ, এবং অন্যান্য অণ্ুল হইতে বাঁণকগণ ভারতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
যাতায়াত করিত । আরব, পারম্না, আফগানিস্তান প্রভাতি দেশ হইতে ভারত ঘোড়া, 


কাষজাত দ্ুব্যা্দ 
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গৃপ্ত সামাজ্য ২১৫ 
আফ্রিকা হইতে হাতণর দাঁত আমদানি করত, আর রপ্তাঁন সামগ্রীর মধ্যে মসলা, 
গাম্ধদুষ্যাদ, চন্দনকাঠঃ সৃতশ এবং রেশমী বস্তাদ ছিল প্রধান । 


ফা-[হয়েনের বিবরণ হইতে জনসাধারণের বিশাল সংখ্যা ও তাহাদের সন্তোষপূণ 
জীবনের কথা জানিতে পারা যায় । পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় ভূমিদাসত্ব-প্রথা ভারতবর্ষে 
ছিল না। আহংসা ছিল জীবনযান্্রার অন্যতম মূল নশাত। দয়া, 


আঁহংন জশীবনযান্রা _ 
আঁতাঁথপরার়ণতা দাঁক্ষণ্য, আতাঁথপরায়ণতা প্রভৃতি 'ছল তখনকার সমাজ'জশীষনের 
ও দানশশলতা এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । দাতব্য চাকৎসালয়, দানছন প্রভৃতির 


উল্লেখ ফাশহয়েনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। উত্তরশবহার অগুলের 
আঁধিবাসীদের অর্থনোতক সম্যাম্ধ এবং তাহাদের দানশশলতা ছিল বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 


শিল্পকলা ও ভাস্কর্য ঃ শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষের এক আত স.ন্দর 
আভব্যান্ত আমরা গুগুষুগে দৌখতে পাই। ধর্মসম্বম্ধীয় ঘটনাকে আশ্রয় কাঁরয়া 
গুপ্তষগের শািজ্পিগণ যেন প্রস্তরে প্রাণ প্রাতষ্ঠা কাঁরতে সমথ" হইয়াছিলেন। হিন্দু ও 
বৌদ্ধ ধমেরি আদর্শ ও নীতিকে ভিত্তি করিয়া গুপ্তযুগের শাজ্পগণ তাঁহাদের 'শিজ্প- 
কুশলতার পাঁরচয় দান কারয়াছিণেন । এ যুগের সক্ষত শিজ্পকা" ভারতীয় শিল্পের 
যর হানার গৌয়বের বস্তু । সারনাথে গপ্তযগের শিল্পকলা ও ভাম্কর্ষের যে 
ণনদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এগুইীল হইতে এ যুগের 'শিজ্পকলার 
উৎকর্ষ সম্পকে ধারণা করা যায়। স্থাপত্য-শিজ্পেও গ্ঃগ্তঘুগ যথেষ্ট উন্নত লাভ 
কারয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের কালে গুগ্ুষুগের স্থাপত্য-নিদর্শনের প্রায় সবই 
ধবংস হইয়া গয়াছে। সূতরাং এ-বষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নহে। সমসামায়ক লাঁপ হইতে সেই সময়ে বহ? মান্দর, দালান প্রভৃতি নমাঁণের 
কথা জানিতে পারা বায়। এই সকল দালানের ছাদ 'ছিল 
জ্ছাপডাপরপ বতমান কালের দালানের মত সমতল, এবং মন্দ. রর উপারভাগে 
“শখর' নামে চূড়া থাঁকিত। সাঁচশ মাম্দর, পার্তা মন্দির, মেগ্ীত মান্দর প্রভৃতি 
দস্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে । দেওগড়ের দশাবতার শিখর মাম্দর, 
কানপুরের 1ভটার গাও-এর মাম্দর ইট দিয়া 'নিমাণ করা হইয়াছিল । এগ্াঁল হইতে 
এ যুগের স্থাপত্য-শিজ্পোৎকর্ষের মোটামুটি পাঁরচয় লাভ করা যায়। অজন্তা? 
ইলোরা, আওরঙ্গাবাদ এবং যাঘ গুহার গহা-মান্দরগ্যীলও 
সি পি গুপ্তযুগের স্থাপত্যঃ ভাস্কর্য এবং চিন্রীশজ্পের অপার্ব নিদর্শন । 
দা পাহাড় কাঁটয়া এই গুহা-মাম্দিরগ্ীলর নিমাণ স্মানপহণ 'শিজ্প- 
কৌশলের পারিচায়ক । এই সকল গূহা-মান্দরের দেওয়ালগাল্ে আঁঞ্কত 'চন্রাঁদ এ 
যুগের চিন্রাশজ্পের 'বিস্ময়কর উন্নাতর সাক্ষ্য বহন কংস্তেছে। এই সকল গহা-মন্দির 
[ছিল যৌম্ধধম্রিয়ী । অজন্তাচিন্রগলির মধ্যে মাতা ও পত্র (যশোধরা ও রাহুল ) 
রাজকুমারণর মৃত্যু, চীনা ভিক্ষু সমাভব্যাহারে যৌদ্ধ সভা প্রস্থাত কয়েকটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। 


২১৬ ভারতের ইীতিহাসকথা 
ছন্দ ও জৈন গৃছা-মশ্দিরের নিদর্শনও গণপ্তষৃগে পাওয়া যার । অবশ্য এগাঁলর 


হন্দ: ও জৈন সংখ্যা ছিল খুবই কম। ভুপালের ভিল্‌সা নামক চ্ছানের 
গৃহা-মাদর সাল্নকটে উদয়াগার গৃহা*মন্দিরগ্লি ছিল সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্ম- 


মান্দর। অনুরূপ 'বিজাপুরের বাদামী অণ্লেও 'হিদ্দু 
গহা-মান্দর সেইযুগে 'নার্মত হইয়াছিল। এহোল এবং বাদামীতে জৈন 
গুহা"মন্দিরেরও নিদর্শন পাওয়া যায় । 
ধাতৃশিজ্পও গৃপ্তবগে যথেষ্ট উন্লাত লাভ কাঁরয়াছিল। 'দল্লশর নিকটে 
ধাতুশিজ্পের উন্মাত $ (10617795018 1101) 91117) চন্দুরাজের লৌহস্তম্ভ ও উহার 
চ্দ্রয়াজের লৌহস্তন্ভ,। কারুকার্য আজও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। নালন্দায় 
কদ্ধের তামা ও প্রাপ্ত বৃষ্ধদেবের একাঁটি তাম্রমযার্ত এবং 'বাভন্ন স্থানে আবিচ্কৃত 
৮ গৃপ্তবৃগের অসংখ্য মুদ্রা এ যুগের ধাতুশিঙ্গপের উন্লাতর সাক্ষ্য 
বহন কাঁরতেছে। 
বিজ্ঞান £ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক 'দিয়াও গ:প্তবৃগে যথেষ্ট উন্নাতি হইয়াছিল । 
গাঁণতশাল্ম, জ্যোতিষ ও গাঁণতশাস্ত, জ্যোতিষ, জ্যোতাঁবপ্যা প্রভৃতি ভিন্ন িজ্ঞান-শাস্তে 
জ্যোভাবদ্যার উন্নাত £ ভারতবর্ষ তখন যথেষ্ট উন্নত 'ছিল। আধণভট্ট ছিলেন এঁ যুগের 
আর্ধভটু ও বরাছামাঁহর শ্রেণ্ঠ গাঁণতশাস্বাধদ:, বরাহামাহর 'ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্যোতি 
বরাহমিহর একজন সংদক্ষ কাব 'ছিলেন। তানি তাঁহার বৃহৎ-কথা ও বৃহৎ- 
জাতক নামক গ্রন্থে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার কারয়াছেন। তাঁহার পণ্াঁসম্ধাস্তকা নামক 
গ্রদ্থে সমসামায়ক কালের পাঁচটি জ্যোঁতীর্ধদ্যা সংক্রাষ্ত গ্রশ্থের সার একন্রে পা্নাবিস্ট 
কারয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমান -জ্যোতীর্বদ্যা সম্পকে জ্ঞানের পরিচয়ও এই গ্রন্থে 
পাওয়া ষায়। পণ্সিম্ধাস্তিকা গ্রন্থে যে পাঁচটি জ্যোতার্বদ্যার গ্রদ্থের সার সংগহণীত 
আছে সেইগঁল হইল রোমক সিম্ধান্ত, পৌঁলিশ সিম্ধাস্ত, যোশম্ঠ সিদ্ধান্ত, পৌঁতিমহ 
সিম্ধাস্ত এবং সর্ষ 'সিদ্ধান্ত। বরাহুমাহরের রচনা হইতে সমসামায়ক আরও অনেক 
জ্যোঁতার্ধদ সম্পর্কে জানা যায় । ঘযৈমন, আ্য'ভ্র, রক্ষগণ্জ, সিংহ, লাটঃ প্রদযায়, 
1বজয় নাঁন্দন প্রভীতি। আধণভট্ট জ্যোতাবদ 'ভন্ন বীঁজগাঁণত ও গাঁণতশাস্তে অসাধারণ 
পারদার্শতা অর্জন কারয়াছিলেন । 'তাঁন পৃথিবী গোলাকার এবং সর্ষের চতুর্দিকে 
প্রদক্ষিণ করিতেছে এই সত্য উদ্বাটন কাঁরয়াছিলেন। সযের ছায়া চদ্দ্রের উপর এষং 
চন্দ্র ছায়া স্যে'র উপর পাঁড়লে চগ্দ্রগ্রথণ এবং সূর্যগ্রহণ হইয়া থাকে এই সত্যও 
1তাঁন আঁবন্কার কাঁরয়াছিলেন । দশাঁমক (709017] ) গণনার পদ্ধাত তাঁহারই 
অধদান। 
চিকৎসাশাস্ত্র এ সময়ে যথেষ্ট উৎকর্য লাভ কাঁরয়াছিল। শল্য 'চাকৎসাও তখন 
অধিদিত ছিল না। গৃপ্চষগের আয়েদ তথা 'চাকৎসাশাস্মে পারদ এবং 
[চাকংসাশাস্তর সম্পর্কে গ্রশ্থ-্রচয়িতা ছিলেন ভাগভট । চিকিৎসাশাদ্যের গ্রন্থকার 
এবং সশ্রতের পরই ছার স্থান। 
£ গপ্তবুগকে ত্রাক্ষণ্যধর্মের পুনরজ্জীবনের যুগ বাঁলয়া আখ্যারিত করা 
হইয়া থাকে । গষ্তরাজগণ ভ্রাঙ্ষণ্য ধর্মে [বিদ্যাসী ছিলেন, 'কিম্তু তাঁহারা অপরাধর 


গণ্ত পামাজ্য ২১৭ 


ধর্মের প্রাত যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই সময়ে বৈষফব, শৈব ও যোদ্ধধমই 

প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। 'ছতীয় চগ্দ্ুগপ্ত বিক্রমাদিত্যের 
রে তি আমলে ফা-হয়েন যৌম্ধধর্মের বিস্তাতর* কথা উল্লেখ কাঁরয়া 
ধম'ক্ষেত্রে সাহফূতা গিয়াছেন। গুস্তরাজত্বকালে 'হম্বুধর্মের পুনরংজ্জীবন ঘটয়াছিল 

বটেঃ কম্তু এই ধমনি:রাগ ধমশ্ধিতায় পর্যবাঁপত হয় নাই। 
ধম“পালনের স্বাধীনতা সকলেই ভোগ করিত । প্রাচশনকাল হইতেই পরধর্মসাহফণুতা 
হিন্দুধর্মের মূলনীতির অনাতম 'হসাবে চলিয়া আসিতেছে । গপ্তবংশের রাজারা 
হিশ্দ;রাজগণের এ্রীতহ্য বজায় রাখিয়াছিলেন। 'ধাভন্ন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানগলির 
পাহাষ্যার্থে গুঞ্ত সম্াটগণ সমভাবে ব্যয় কারতেন।* 


গুপ্তযূগকে সাধারণত গ্ুণক হইতহাসের পোঁরাকূুসের যুগের সাহত তুলনা করা 
হইয়া থাকে । পোৌঁরাক্সের যুগে আথেম্স সাম্রাজ্য 1বস্তাত, সাহত্য ও সংস্কৃতির 
দিক দিয়া এক চরম উন্নাতি লাভ কাঁরয়াছিল। ইস্কাইলাস, 
সফোুস, এ্যারস্টোফোনস, ইউীরাপাঁডস: প্রভাতি ছিলেন এ 
সময়ের নাট্যকার এবং 'ফিডিয়াস ছিলেন এঁ যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর । 
ইঞ্টিনাস্‌ ছিলেন শ্রেচ্ঠ ম্থপাতি' দর্শন, সাহত্য, হ্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভীত সকল 
ক্ষেত্রেই এ যুগে এক অভূতপনর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। গসপ্তরাজত্বকালেও 
সাম্রাজ্যের 'বস্তাঁতি এবং সাহত্য, বিজ্ঞান, সংস্কাতি ভাস্কষণ চিন্রশিজ্প প্রভাতির 
চরম উন্নতি গপ্তষুগকে ঠিক অন:রূপভাবেই পৌরক্রিসের যুগের ন্যায় অমরত্ব দান 
কাঁরয়াছে। এদক দয়া 'বচার কাঁরয়া ইওরোপায় এরীতহাঁসক বাণেট গ:প্তযুগকে 
গ্রসসের পোৌরাকুসের যুগের সহিত তুলনা কারয়াছেন।% 


কিছুকাল প্‌বযিধি ম্যাক্সমুলার প্রমূখ কাঁতপয় পাঁণ্ডত মনে কারতেন যে, গপ্- 
যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্র এক রেনেসাঁস বা পুনরুজ্জীবন ঘাঁটয়াছিল। কিন্তু 
আধুনিক গবেষণায় এই মতধাদ পারত্যন্ত হইয়াছে । কারণ সংস্কৃত ভালা ও সাহতোর 
| চা গৃপ্ত যুগের পূর্বেও কোন সময়ে সম্পূণভাত, পারত্যন্ত হয় 
ভি নাই। মৌর্ যূগে যাঁদও প্রাকৃতেরই প্রাধান্য পারলাক্ষত হয় 
পুনরুজ্জীবন (?) তথাপি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব তখনও বিদ্যমান ছিল। 
কুষাণ আমলেও অ*বঘোষ সংগ্কৃত ভাষায় তাঁহার গ্রম্থাঁদ রচনা 

কারয়াছিলেন। অনুরূপ ভাস তাঁহার প্রাতিমা নাটকে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার 


গ.প্তযুগ পোরারুসের 
য.গের সাঁহত তুলনীয় 


+ ৬৫ 0090 10000179157 9489 00181151)17)6 13 0০৬৩৫ 05500 ৫০০৫ ৮9 035 816৪1 
09859 01 060901801৮5 9০011910016 8৪.0৫ 10010706101 10)9858 01500%5760 ৪1; 98170801 
বা 01 81] 019069. হি, 1. 98105105৩, 7%6 456 ০) 16 171767101 08071255 
০. 


পণ *1196 011001081 71511810105 01 00৩ 0075 ৮৮5 ড819111085191075  98151810 821 
73000105170. 75100810600 6505668061009 1) 9019901% ০1 680 01 110555 16118101705 
ড/575 60001118860 65 006 51916, 2১ 10. 7110085101, 776 08710 £27777716, 0. ১. 


% 155 00908 9610৫ 15 10, 005 810159819 01018391091 11019, 810908% 1108 105 1681- 
" 0050) 8৪5 05 10) 006 0180010 ০01 0155০6.+ ৬106, 92010), 776 0১0০7215107) ০1 1721 
(400 ৪40.) 0172, 


২১৬ ভারতের হীতহাসকথা 


করিয়াছিলেন । এলাহাবাদ প্রশস্ত এবং মান্দাসোর 'লাপ আঁত উন্বেতমানের সংস্কৃত 
কাঁধ্যক ভাষায় রাচত। এই ধরনের উৎকষ" নিরবাঁচ্ছন্ন অন:শীলন ভিন্ন সম্ভব নহে । 
সুতরাং গুপ্ত বুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুদ্জীবন ঘাঁটয়াছিল এই কথা 
এ্রীতহাঁসক বিচারে সমর্থনযোগ্য নহে । 
গুপ্ঘগে বাহজগতের সাঁছত যোগাযোগ (001115069 1118 1186 0218106 
০:10 )£ আত প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহত ভারতবর্ষের 
বাণাজাক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 'বদ্যমান ছিল । আলেকজান্ডার ও সোৌঁলউকসের 
আঁভযানের পর পাশ্চাত্য জগতের সাহত যোগাযোগ বহুগুণে বাদ্ধি পাইয়াছিল। 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্যাকট্রীয় বা বাহক গ্রীকগণ ভারতবষের উত্তর- 
পাঁশ্চমাংশে রাজ্য স্থাপন কারয়াছল। এইসব পত্রে এবং বশেষ- 
রত ভাবে মধ্য ও পাশ্চম-এঁশয়ায় ভারতবর্ষ? চন, রোম, গ্রীস প্রভৃতি 
লত্বালোচনা বাভন্ন দেশের এক িলনক্ষেন্রস্বরূপ ছিল । কন্যাণ যুগেও এই 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে গাম্ধার অণ্চলে এক 'মাশ্রত 'শিজ্প- 
রীতির উদ্ভব ঘাঁটয়াছিল। পরবত+" কালেও এই পরস্পর আদান-প্রদান ও যোগাযোগ 
অব্যাহত ছিল। এলিজাবেথের যুগে বাহজর্গতের সাঁহত ইংলণ্ডের যোগাযোগের 
ফলে যেমন এক আত উন্নত ধরনের সাহিত্য ও সংস্কতি গাঁড়য়া উঠিয়াছল, ঠিক 
সেইরূপ দখর্ঘকাল ধাররা বাহজগতের সাঁহত যোগাযোগের ফলে ভারতবাসীর মনের 
যে প্রসার ঘাঁটয়াছিল, তাহারই প্রকাশ গ:প্তযুগের লাহত্য, সংস্কত ও জ্ঞান-বজ্ঞানে 
দেখিতে পাওয়া যায়। ডন্তর স্মিথ বথার্থ-ই বাঁলয়াছেন যে, বিভিন্ন সভ্যতার সাঁহত 
নানা ধরনের সংযোগ ও সংঘর্ষ শিল্প, সংস্কৃতি ও জ্ঞানবৃদ্ধর অন্যতম শান্তশালী 
উপায়।* 
পাশ্চাত্যের সাহত সাংস্কাঁতক যোগাযোগের ফল ভারতীয় জ্যোতিষশাস্তর ও 
জ্যোতাব্যায় পাঁরলাক্ষত হয় । ভারতীয় জ্যোতাবদগণ রোমান জ্যোঁতার্ধদ্যার 
সাহত পারচিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া বায়। সপ্তাহের 
8 দিনগুলর ভারতীয় নাম ও পাশ্চাত্য নামের সাঁহভ সামঞ্জস্য এ- 
প্রভাব 
1বষয়ে লক্ষণপয়। গ্রীক জ্যোতিবিদ্যার প্রভাবও ভারতীয় 
জ্যোতাব্যায় প্রাতফাঁলত হইয়াছল । আর্ভট্রের উপর আলেকজান্দ্রীয় জ্যোত- 
ধ্দ্যার প্রভাব এবং বরাহামাহরের সূ" িধ্ধান্তে গ্রীক ও রোমান ক্ধ্যোতির্বদ্যার 
প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয়। 
রোমান মুদ্রার অনহকরণে কুষাণ রাজগণ তাঁহাদের মুদ্রা প্রস্তুত কারতেন, সেকথা 
পূর্ষেই উল্লেখ করা হইয়াছে । গুপ্ত আমলেও এই রীতি চালু 'ছিল। এমন ক, গৃপ্ত- 
রাজগপ রোমান মুদ্রা “দেনারিয়াসং (709081109 )-এর অনুকরণে 
তাহাদের মুদ্রার নাম 'দিয়াছিলেন “দশনার" ৷ ওজনের 'দিক 'দিয়াও 
গুপ্ত আমন্বের মুদ্রা ও রোমান মঃদ্রার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। 


রোমান ও শক নঃল্লার 
অল্দকরণ 
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গদগ্তষগের শেষভাগে অবশ্য এই ওজনের পাঁরবর্তন করা হইয়াছিল । গযপ্তযুগের 
রোপ্যমদ্রার ওজন শকদের ম.দ্রার.ওজনের সমান ছিল । 
শজ্প ও সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব কতদূর "বস্তার লাভ কাঁরয়াছিল তাহা সংস্পন্ট- 
ভাবে নিণণয় করা সহজ না হইলেও দেওগড়ের শায়ত বিষুমর্তি ্টকহল্ম-এর 
এপ্ডাময়নের মুত গ্রক-রোমান মিশ্রিত ভাস্কযে'র ছাপ স:স্পন্টভাষে বহন করে। 
ডিক ডঙ্টর স্মিথের এই মতবাদ অধ্যাপক বাসামও সমর্থন করেন। 
অধ্যাপক বাসামের মতে গ্গ্তষুগের ভাস্কর্য গ্রীক ভাস্ক্ষের 
ভারতীয় রূপ, বলা যাইতে পারে । মিঃ কথ (918, )-এর মতে ভারতায় গাঁণত- 
শাস্ত্র এবং গ্রীক গাঁণতশাস্ত্ের ঘানম্ঠ সংযোগ বা পারস্পরিক প্রভাব পারলাক্ষিত 


৯ কোন কোন পণ্ডিতের মতে অজন্তা গুহাচন্রে চীনা 'চন্ত্র-শিজ্পের প্রভাব 
রাঁহয়াছে। 


কোন দেশের সভ্যতা ও সংস্কাতির যখন পারপৃণ“তা ঘটে, তখনই উহা নিজ দেশের 
সীমা আঁতক্রম কাঁরয়া অপরাপর দেশকেও প্রভাবিত কারবার শান্ত সয় করে। 
গুপ্তযূগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কীত পাঁরপূ্্ণতা লাভ কাঁরয়াছিল, বলা বাহল্য। 
ভারতীয় উপানবে।£ তাই সেই যুগে মালয় দ্বীপপহ্জজ+ কছ্বোজ, আনাম, সদমান্রা” 
মালয় দ্বপপ:ঞ, যবছ্ধণপ, বলা, যো+ও প্রভাতি দেশে ভারতীয় উপপাঁনষেশ গাঁড়য়া 
কম্বোজ, আনাম, উঠিতে দেখা যায়। এই সকল দেশ “সৃবণ“ভুঁম' নামে পরিচিত 
8 বলা, ছিল। অবশ্য গহপ্তযুগের পূর্ব হইতেই এই সকল অঞ্চলে 
বাণজ্যের সূত্র ধাঁরয়া ভারতীয় সংস্কাত ধাঁরে ধারে বিস্তার লাভ 
কাঁরতেছিল । গুগ্তুগে এই সকল অগ্লে ভারতীয় নামধারণ রাজগণের পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই সকল অণথলে ভারতীয় ধম” সামাঁজক রীতি-নশীতি, ভাষা, 'লাঁপ প্রভাতি 
সবাক? সম্পৃণ“ভাবে বিস্তার লাভ কাঁরয়াছিল। তংকালে এতদ- অগ্চলে শৈবধর্মেরই 
প্রাধান্য পাঁরলাক্ষত হয় । 


প্রীষ্টীয় "দ্বিতীয় হইতে পণ্চম শতাব্দীর মধাবতরঁ কালে ভারতীয় -,পাঁনবেশগৃলি 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। এগুলির কয়েকাঁট দীঘ" এক হাজার বৎসর পর্যন্ত টিকিয়াছিল। 
চম্পা (বর্তমান আনাম ) ও কম্বোজ ছিল এই ওপপানিবোৌশক 
রাজ্যগ্ীলির মধ্যে সবাপেক্ষা শান্তশালী। কালক্রমে কম্বোজ 
রাজ্যাট চম্পা অপেক্ষাও শান্তশালী হইয়া উীঠয়াছল। বতমান 
কোচিন চখন, লাওস, শ্যাম, মালয় দ্বীপপ-্ঞজ, ব্রঙ্মদেশের একাংশ কালক্রমে কম্যোজ 
রাজ্যভুন্ত হইয়াছিল। কম্বোজের আংকোর-ভাট ও আংকোর- 
উন থোম মান্দর দুইটি ভারতীয় উপাঁনবেশে ভারতীয় সংস্কাতর 
অপ্‌ব" নিদর্শন গহসাবে আজও 'বিদ্যমান। আংকোর-ভাট-এর 

মান্দরাঁট একাঁট বধুমান্দির | 


মালয় হাপপনঞজ, সূমান্রাঃ যবদ্ধীপ, বল” বোর্ণও প্রভাত লইয়া শৈলেন্দ্ু বংশ নামে 
' এক প্রতাপশালণ রাজবংশের সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। শৈলেম্দ্র বংশের রাজগণ 
ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতে বি*বাসী । চনদেশ ও ভারতবর্ষের নছিত তাঁহাদের 


চশপা ও কমগ্বোজের 
প্রাধান) 
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২০ 





গ্প্ত পাঞ্াজা ২৯ 


দূত আদান-প্রদান চঁলিত। বাংলার পালবংশের রাজা দেষপালের 'নিকট রাজা 
শৈলেন্র বশে ভারত বালপন্দেব নালন্দায একটি যোম্ধমঠ স্থাপনের জন্য পাঁচখানি 
এ চালের সহি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া দত প্রেরণ করিয়াঁছলেন। দেবপাল 
যোগাযোগ তাঁহার এই অন:রোধ রক্ষা কারয়াছিলেন। যবদ্বীপে রামায়ণ ও 

মহাভারতের কাহনীকে 'ভীাত্ত কাঁরয়া বহু মান্দর নামত 
রগ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহনীকে 'ভাত্তি করিয়া পৃতুলনাচও দেখান 
হইত। 


ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কীতর এইরূপ ব্যাপক বস্তার সেই যুগের 'হন্দু সভ্যতা 
উনের ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ এবং যৈদেশিক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রাস 
সংস্কার শান্তশাল? কারবার শান্তর পারচায়ক। সমগ্র সুবর্ণ ভূমিতে এবং পাশ্চিম, 
তা মধ্য ও প্‌ব-এশিয়ায় ভারতাঁয় সংস্কাঁতর প্রভাব-বস্তাঁতির কথা 
স্মরণ কাঁরলে সেই ধ্‌গের ভারতবাসন যে এক শান্তশালব সংস্কাতি 

গাঁড়িয়া তুঁলয়াছিল; তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। 


প্রীস্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে বোদ্ধধম" ও ভারতীয় সংস্কাতি মধ্য- 
এশিয়া ও চীনদেশে প্রসার লাভ কাঁরয়াছিল। পরধত? কয়েক শতাব্দীতে অথাঁং 
গুপ্তযুগে মধ্য-এাশিয়া ও চীনে যৌদ্ধধম" ও ভারতীয় সংস্কাতির প্রভাব বহুগুণে বাম 
চশপদেশ ও ভারতবর্ষ পাইয়াছিল। মধ্য-এঁশিয়া, কাণ্মীর, মধ্য-ভারত, বাণারস» 
গাম্ধার প্রভাতি স্থানের বোদ্ধ প্রচারকগণ সেই যুগে চাঁনদেশে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে কুমারজখব, সত্ঘভূতি, বহদ্ধজশীব, 
ধর্ণীমন্র ধর্মযশ, বুদ্ধষশ প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কাশ্মীরের বোদ্ধধর্ম-প্রচারক গুণবর্মন যষদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার কারয়াছিলেন। 
চন সম্মাটের আমন্ঘণে চীনদেশে ধর্মপ্রচার ও নংস্কত ধমরগ্রল্থা” চাঁনা ভাষায় 
অনুবাদ কারবার উদ্দেশ্যে গুণবর্মন ৪৩১ প্রাণ্টাত্দে নানাকং পেশীছিয়।।ছলেন। ইহা 
ভল্ন, বাণারসের প্রজ্ঞারূচি, মধ্য-ভারতের গুণভদ্র, গাম্ধারের জিনদ্দ্র, 'জিনযশ চীন- 
দেশে ধর্ম প্রচারের জন্য 'গয়াছলেন। 


প্ীম্টয় চতুর্থ, পণ্চম ও ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষ হইতে বহহসংখ্যক ধর্মদুত চাঁনদেশে 
ধমপ্রচারের জন্য যাওয়ার অবশ্যম্ভাবশ ফল হিসাবে ভারতীয় সংস্কীতও চনদেশে 
[স্তারলাভ কাঁরয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বুৃদ্ধদেবের জম্মস্থানে আসিয়া বৌদ্ধধম” ও 
ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আঁধকতর জ্ঞানাজনের এক প্রবল 
চীনদেশে ভারতীর আগ্রহ চশনাদের মধ্যে জীম্ময়াছিল। ইহার ফলেই ফাশাহয়েন 
হীরা পাঁচজন অন:চরসহ ভারতবর্ষে ৩. “সবার জন্য যাল্লা কাঁরয়াছিলেন। 
পাঁথমধ্যে আরও পাঁচজন চৌনক পারন্লাজক তাঁহার সহিত যোগ 'দিয়াছলেন। 
ইস্হাদের সকলেই অবশ্য ভারতবর্ষ পর্যন্ত পেশীছিতে পারেন নাই। চে-মং নামে 
অপর একজন চোঁনক পারব্রাজকের সাঁহত পাঁচজন চীনাবাসা ভারতবষে' আঁসয়াছলেন 
(৪২৪ শ্রণষ্টান্দ )। এইভাবে পরবতর্শ কালেও চীনদেশ হইতে বহ7সংখ্যক বোদ্ধ 
পারব্রাজক ও শিক্ষার্থ ভারতবষে আিয়াছলেন। 


২২ ভারতের ইীতিহাসকথা 


এই যুগে বৌদ্ধধর্ম তুকরদের মধ্যেও যে প্রচালত হইয়াছল, তাহার প্রমাণও 
তুক'দের মধে। পাওয়া যায়। জনৈক চীনা পারব্রাজক পাশ্চম-তুকাঁস্তানে 
বৌদ্ধধর্মের বস্তার উপস্থিত হইয়া তুকা দলপাত টো-ফো-কঘানকে বৌোদ্ধধমে 
দশীক্ষত করিয়াছিলেন । 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন (11006 1)0চচ18191] ০01 1189 00069. 17711)179 ) £ 
পাশ্চাত্য জগতে শ্রম্টীয় চতুর" শতকে যখন সাীবশাল রোমান সাম্রাজ্য পতনের দিকে 
ধাবিত হইতোঁছল, সেই সময়ে ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্লাজ্য 1বস্তাঁতি ও সভ্যতা-সংস্কাতির 
দিক দিয়া উন্নাতর চরম শিখরে আরোহণ কারতোছল । মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর 
হইতে গুপ্ত সামাজ্যের অভ্যুানের পূববিধ ভারতবর্ষ কোন এক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শান্তর 
আঁধকারে ছিল না। কিম্তু সম্রাট সমহ্দগ:প্ত ও ছ্িতীয় চম্দ্রগুপ্তের অক্লান্ত চেস্টা ও 
অনন্যসাধারণ প্রাতভাবলে যে 'বশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠয়াছিল শ্রীষ্টীয় পণ্চম 
শতকের শেষভাগ হইতে উহা পতনের 'দিকে দ্রুত ধাঁবত হইতোঁছিল। পণ্ম শতকের 
শেষ দকে সংরাষ্ট্র গুপ্ত সাম্রাজ্য হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়য়াছিল। চন্দ্রগনপ্তের 
পর গ্প্তবৎশের আর কোন রাজা গঙ্গা ও নর্মদা নদীর মধ্যবত? সমতলখণ্ডে আধিপত্য 
বজায় রাখতে সমথ“হন নাই । এ সময়ে মালবদেশের প্‌বধিশ 
টন এবং উত্তরবঙ্গ নামেমাত্রই গুপ্ত রাজগণের আ'ধপত্যাধীন ছিল। 
বল আধবির্ত তখন মৌখাঁর ও প.্ষ্যভাীত ধংশের আঁধকারে চাঁলয়া 
গিয়াছিল। এমতাবস্থায় গুপ্তরাজগণ নিজেদের আস্তত্ব বজায় 
রাখতেই আপ্রাণ চেষ্টা কাঁরতোছলেন। চতুর্দক হইতে আক্লাম্ত হইয়া এবং 
প্রতিবেশধ রাজ্যগুলির সাঁহত যুঝিয়া গ্প্তরাজগণ সাম্রাজ্যের হতগোরব পুনরুদ্ধার 
করা দরের কথা, নিজেরাই ' এমন হাঁনবল হইয়া পাঁড়য়াছলেন যে, বণ্ঠ শতকের 
সধাভাগে (৫8৫ খ্রীঃ) গুপ্ত সামাজোর আস্তত্ই লোপ পাইয়াছিল। 
সমসার্মীয়ক এ্রীতহা?সক তথ্যাদি হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগ্াল জানতে 
পারা যায়। 'বাঁভন্ন সাশ্রাজ্যের পতনের কারণ আলোচনা করিলে অন্তত কতকগুলি 
কারণ সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে 'বদ্যমান ছল দোঁথতে পাওয়া 


রা ১টি যায়। মোষ সাম্রাজ্য অথবা মুসলমান আমলের সহলতা'নি 
নন ও মুঘল সাম্রাজ্য পতনের পশ্চাতে এই একই ধরনের কতকগনীল 


কারণ পরিলক্ষিত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পশ্চাতেও 
শঠক এ ধরনের কতকগনীল কারণ 'বদ্যমান 'ছিল বলা বাহূল্য । 
(১) অভ্যন্তরীণ 'বদ্রোহের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য দল হইয়া পাঁড়য়াছিল। কুমার- 
সিডি গাুষ্তে রাজত্বকালে পুষ্যামন্্র জাতি বিদ্রোহণ হইয়া উঠিয়াছিল। 
ও ক যুবরাজ সকন্দগ্প্ত প.ষ্যমিন্্ জাঁতকে দমন করিয়া সাময়িকভাবে 
গুপ্ত সাম্মাজ্যর পৃনরংজ্জীবন সাধন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু গৃপ্ত নাম্নাজ্যকে ল্থায়িত্ব দান করিতে পারেন নাই। পষ্যমিঘ্র জাতির 
আক্লমণ রোধ করা সম্ভব হইলেও উহা গুপ্ত সাম্রাজ্যকে এমন আঘাত হানিয়া গিরাছিল 
যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংহাত ও দ্‌ঢ়তা হাস পাইর়াছল। অল্প সময়ের মধ্যেই অপর 
ধদক হুইতেও গনপ্ত সান্ত্রাজ্যের বিপদ উপস্থিত হইল । 


গণন্ত পান্রাজ্য ৬৬০ 


(২) এই 'বিপদ আদিল 'বাহর হইতে 7 পুব্যমিন্রদের বিদ্রোহ দমন কাঁরতে না 
কাঁরতেই হ্‌ণজাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তর-পাশ্চমাংশের 
মালব এবং পাঞ্জাব সাম্রাজ্চ্যুত হইল। স্কন্দগ্প্তের মততযুর পর 
গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা কারযার মত শান্ত-সামর্থয পরবতাঁ লগ্রাটদের 
ছিল না। ফলে, হণজাত মধ্য-ভারতের এরান জেলা পর্যশ্ত একপ্রকার 'বিনা বাধায় 
অগ্রসর হইল। হণজাতির পুনঃপুনঃ আক্রমণ গুপ্ত পাম্রাজোর ভাত কাঁপাইয়া 
1দয়াছিল। 

(৩) বাঁহরাগত শন্পুর আকুমণ হইতে দেশ রক্ষা কাঁরতে "গিয়া স্কন্দগপ্তের আমলে 
নিযনাতি। যে বিশাল পাঁরমাণ অথ“: ব্যয় হইয়াছিল তাহাতে সাম্রাজ্যের 
পর অর্থনৌতক 'ভাত্ত দুব'ল হইয়া পাঁড়য়াছিল। সেই সময়ে 

যে-সব স্বর্ণমদ্রা চালু করা হইয়াছিল সেগ্ালর সোনার 
শীবশহদ্ধতা পূর্ধেকার স্বণ“মুদ্রা অপেক্ষা কম ছিল । সংখ্যায়ও স্বণ“মুদ্রা কম চালু- 
করা সম্ভব হইয়াছিল। আর্ক অনটন এজন্য দায়ী ছল বাঁলয়া মনে করা হয়। 

(8) বালাখাট 'লাপ হইতে জানিতে পারা যায় যে, বাকাটকরাজ নরেন্দ্রসেন 
কোশল-মেকল-মালব অগ্চলের উপর নজ প্রভাব বিস্তারে নমর্থ হইয়াছিলেন। 
স্থানীয় সামন্ত অথাৎ অভিজাতগণও তাঁহাকে সাহায্যদান 
কাঁরয়াছলেন। কম্তু ডক্টর রায়চৌধুরীর মতে এই সকল অগল 
স্কন্দগৃপ্তের সাম্রাজ্যচ্যুত হয় নাই । যাহা হউক, বাকটকদের পরর্ষেকার মৈত্রী-নীতি 
এখন আর ছিল না এবং বাকাটকগণ গুপ্তসামাজ্যের প্রাত শন্রুভাবাপন্ হইয়া উঠায় 
স্কন্দগৃপ্তের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিশেষভাবে স্থানীয় সামন্তদের 
বাকাটকরাজের পক্ষে চলিয়া যাইধার ফলে । এইসব তথ্য জুনাগড় 'লাপ হইতে 
জানা যায়। 

(৫) এইভাষে সম্রাটদের অকর্মণ্যতাহেতু ?বদেশী আকব্রমণকা'রগণ খখন সাম্রাজে)র 

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিল এবং অর্থনোতিক 'দিক 'দিয়া যখন 
(৫) সামারক ও রাষ্ট্র অনেকটা দল, তখন সুযোগ বুঝিয়া সামারক ও যে- 


(২) হ-্ণজাতর 
আক্রমণ 


(8) বাকাটক 'বরো'ধতা 


বে-সামারক কম্গার- 
বান্দেরপ্বার্থপরতা সামরিক কর্মচারিবৃন্দ নিজ নিজ স্বার্থ ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে 

মনোযোগী হওয়ায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভীত আঁধকতর দ্যল 
হইয়া পাঁড়য়াছিল। 


(৬) কেন্দ্ুবয় শাসনের দূর্বলতা 'বশেষভাবে বুধগনপ্তের সময় হইতে বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিলে সাম্রাজ্যের "বাঁভন অংশের শাসকগণও স্বাধীন হইয়া উঠতে লাগলেন । 
বলভখ রাজ্য এবং মৈন্রক জাত স্বাধীন হইয়া 'গিয়াছিল। ইহা 

(৬) অধান নংপাঁতগণ ভিন্ন, বাংলাদেশের শাসকগণ ও মধ্য-ভারতের মোখাঁরগণ গ্যপ্ত 
১ সাম্রাজ্যের আনহ্গত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা 
কঁরয়াছিলেন। যশোধর্মন গৃপ্ত সাম্রাজ্যের আনুগত্যাধান 

সামন্তরাজ ছিলেন । হ্‌ণগণ যখন অগপ্রাতহতভাবে মধ্য-ভারতের 'দিকে অগ্রসর 


হইতোঁছিল, তখন যশোধর্মন হূণদের পরাজিত কাঁরয়া দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। 


২২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


ফলে, তাহার প্রাতপাত্ত ও সম্মান যথেন্ট বৃদ্ধি পাইলে তিনিও গৃপ্ত সাগ্রাজেোরর 
শানুগত্য অস্বীকার করিয়া স্যাধাঁন হইয়া গেলেন এবং উত্তর-ভারতে গুপ্ত সাগাজোর 
আরও কতকাংশ জয় কাঁরয়া এক বৃহৎ রাজ্য গঠন কাঁরিলেন। 

(৭) পতনোদ্মখ সাম্রাজ্যের অংশ আত্মসাৎ কারবার জন্য গ:প্ত রাজপারিষারের 

ণ য,বরাজগণের মধ্যে ম্যার্থের দ্যন্দৰ দেখা দিল। নিজ 'নিজ 
খাবা ও পরপর ক্যার্থাসাঁম্ধর উদ্দেশ্যে তাঁহারা যড়যণ্যে লিপ্ত ছইলেন, এমন কি, 
বন্দু স্থানীয় শাসকদের পরম্পর স্বাথের ছদ্ছে অংশগ্রহণ কারিতে 

লাঁগলেন। ফলে, সাম্রাজ্যের মযর্দীহান ও শান্তহীনতা 
বৃদ্ধি পাইয়া চালল। 

(৮) সমূদ্রগপ্ত, 'দ্বিতীয় চন্দ্ুগ:প্ত প্রভীত ছিলেন সংগ্রামশীল হিম্দু। অধ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান তাঁহাদের এই হিন্দুধর্মের সংগ্রামী দিক্‌টারই সাক্ষ্য বহন করে। 
অবশ্য তাঁহারা পরশ্ধর্মঅসাহষফু ছিলেন না। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ও 
ক্ষমতা-বিস্তারে 'হম্দুধমবিলম্ধী সমদ্রগষ্ত, ছিতীয় চদ্দুগুপ্ত প্রভৃতি যে সামারক 
দক্ষতা প্রদর্শন কারয়াছিলেন পরধতাঁ কালের বৌদ্ধধমধিলম্যী গুষ্ত সম্ভাটগণের 

স্বভাবতই সেই ক্ষমতা বা পারদাশ'তা ছিল না। বুধগুগ্ত, 
সিন তথাগতগুপ্ত প্রভাতি বৌদ্ধ-নামধারী সম্রাটগণের সামারক দক্ষতা 
অকম"ণতা বজায় রাখবার ক্ষমতা বা মনোবধত্ত কিছুই ছিল না। 'হিউয়েন- 

সাঙ-এর 'ববরণ হইতে জানা যায় যে, বলাঁদত্য গুপ্ত হণ 
নেতা মাহরকুল ('মাহরগুল )-কে পরাজিত করিয়া যখন বন্দী কারয়াছিলেন তখন 
মাতৃ-আদেশে 'তাঁন তাঁহাকে মস্তি 'দিয়াছলেন। মানবতার 'দক্‌ হইতে এইরপ 
ব্যবহার অনাভপ্রেত না হইলেও রাজনশীতর এবং সাম্রাজ্য রক্ষার দায়ত্ের দিক 
হইতে 'ধচারে সমর্থনযোগ্য ছিল না। সঞকটকালে সাম্রাজ্য রক্ষা করা স্বভাবতই 
তাঁহাদের ক্ষমতা-বাহর্ভূত হইয়া পাঁড়য়াছল। এই সকল কারণে গৃপ্ত সাম্রাজ্যের পতন, 
ঘাটয়াছল। 


দাদস্ণ আসান 
হণ আক্রমণ 2 ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য 


( বিড) 11%25101) : ১0116109]1 11910006101) 11) [10019 ) 


হংণ* আক্রমণ (1) [10589101)) 8 গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত হণ আক্রমণ 
টির সাময়িকভাবে প্রাতহত কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
হুগ আক্রমণ প্রতিহত পরবতাঁ কালে হণ আক্রমণ হইতে গ+প্ত সাম্রাজ্য রক্ষা পাইল না। 
বধগপ্ত বা বৃদ্ধগূপ্তের মৃত্যুর পর মালবের প্‌বংধিশ এবং সাকল 

( বর্তমান 1শয়ালকোট ) হ্‌ণদের আঁধকারে চলিয়া 'গয়াছিল। 
প্রণ্টপূব 'দ্বিতশয় শতকের মধ্যভাগে হণজাতি ('হিউং-ন:) উত্তর-পশ্চিম চীন 
হইতে ইউ-চি জাতিকে বিতাঁড়ত কাঁরয়াছিল। কিছুকাল পর হ্‌ণজ্াতও পাঁশ্চম 
আঁভমুখে অগ্রসর হইতে থাকে । হৃণজাতর এক শাখা ইওরোপে এবং অপর শাখা 
হুণদের পাঁচ আমুদাঁরয়া বা অক্ষ: নদীর (08৪) উপত্যকা-ভূমিতে বাস 
কাঁরতে থাকে | ইহারা ছ্বেত হণ (1১169 78:09 ০: 7110106798- 
11669) নামে আঁভাহত হইত । পণ্চম শতকের শেষ এবং বণ্ঠ শতকের প্রথমভাগে 
হণদের প্রাধান্য ও প্রাতপাত্ত চতুণদকে বিস্তৃত হইতে থাকে। পণ্চম শতকের শেষ 
দিকে (8৮৪ শ্রাঃ) হণ জাতি অত্যন্ত শীস্তশালী হইয়া উঠে এবং তাহাদের নেতা 
আকস্কু নওয়ার-এর নেতৃত্বে পারস্যের সাসানণয় সম্রাট "গফরুজকে হত্যা কাঁরয়া পারস্য 
আঁধকার করে। তাহারা “বখন নামক হ্ছানে তাহাদের রাজধানী স্থাপন কাঁরয়া এক 

ণবস্তীণ“ সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তোলে। 
ভারতের দিকে তাহাদের একদল অগ্রসর হইয়া গাম্ধার দখল করে 'কম্তু তাহাদের 
অগ্রগাত গপ্তরাজ স্কন্দগযৃপ্রের ছারা বাধাপ্রাপ্ত হয় ( ৪৬৪ শ্রীঃ )। পণ্ম শতকের শেষ 
ভাগ বা ষ্ঠ শতকের প্রথমে হণ দলপাঁত তোরমাণ পশ্চম-ভারতের ক বিরাট অংশ 
জয় ক'রিয়া মধ্য প্রদেশের সৌবার জেলার এরান পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই ঘটনা বুধ- 
গুপ্তের রাজত্বকালের শেষ দিকে অথবা তাঁহার রাজত্বকালের শেখে ঘাটয়াছিল বলিয়া 
অনুমান করা হয়। কিন্তু গৃপ্তসম্রা ভান:গুপ্তের হস্তে পরাজিত 
হওয়ায় তাঁহার অগ্রগতি প্রাতিহত হইয়াছিল । জৈন গ্রন্থ হইতে 
জানা যায় যে, তোরমাণ জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়া চীনাব নদী তারে বসবাস 
কাঁরয়াছলেন। 

তোরমাণ-এর পত্র মিহিরগুল বা মিহিরকূল ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমানি 
রন্তাপপাসহ। তাঁহার আমলে হণ অধিকার গোয়া[লিওর পর্যন্ত [বস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। 
[হউয়েন-সাঙের মতে 'মাহরগ্ুলের রাজধানী ॥'ল সাকল অথাৎ শিশ্নালকোট । 
মাহরগুল কাম্মীর ও গাম্ধারের এক আঁত দূধর্ষ রাজ। ছিলেন এবং তান দাঁক্ষিণ- 
ভারত ও ?সংহল জয় কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া কলহণের রাজতরাঙ্গনীতে টীল্লাখত আছে । 


ক হুণ বা হান। 
ক. বি. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )--১৫ 


তোরমাণ 


ত্ ভারতের হীতহাসকথা 


কলহণ 'মাহরগুলের অমান্ষক নৃশংসতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 'মাহরগুলের 
রাজসভায় প্রেরিত চৌনক দূত স:ংউন (88:08-ড5 ) তাঁহার ন:শংসতা ও বর্ধরতার 
বিবরণ 'দিয়াছেন। তিনি 'মাহরগৃলকে দৈত্য-উপাসক এবং বৌদ্ধ ধর্মনশীত বিরোধী 
বাঁলয়া আখ্যায়িত কারয়াছেন ॥ মাহরগুলের ৭০০ যুম্ধ হস্ত ছিল এবং তান সর্বদাই 
যুদ্ধে মত্ত থাকতেন । কোসমাস: (008585 ) নামে জনৈক গ্রধক তাঁহার (057750150 
মাঁহরকুল বা মাহরগ্রুল 1:০0০8:0%) নামক গ্রম্থে বাঁলয়াছেন যে “গোল্লা” অথা্থ মিহির- 
গুল যহদ্ধে দুই হাজার যুদ্ধ-হস্তী এবং এক বশাল অম্ববাঁহনী 
লইরা দেশ জয় কাঁরতেন এবং মানুষের নকট হইতে কর আদায় কারতেন। কোসমাস 
মিহিরগুলকে 1০29. ০: 19% বাঁলয়া ধণ“না করিয়াছেন ॥ হিউয়েন সাও- কোসমাস, 
সহং-উন প্রভৃতির বিবরণ হইতে ইহা স:স্পন্ট হয় যে, 'মাহরগুল 
একজন শান্তশালী, দুরধর্য+ নৃশংস রাজা 'ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য 
উত্তর-ভারতের এক 'বিরাট অংশ লইয্লা 'বস্তৃত ছিল । 'কিদ্তু 
তাঁহার অগ্রগতি বশোধর্মনের হস্তে তাঁহার পরাজয়ের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয় ॥। যশোধর্মনের 
হস্তে তাঁহার পরাজয় অবশ্য সামায়কভাবে তাঁহাকে প্রাতহত কাঁরতে সমথ হইয়াছিল । 
যশোধর্মনের মত্যুর পর 'মাহরগ্ল পুনরায় তাঁহার ধিজয় আভযান শুর কারলে 
নরসিংহগুপ্ত বলাদিত্য তাঁহাকে শোচনশয়ভাবে পরাজিত করেন । 
1হউয়েন-সাঙু-এর বিবরণ হইতে জানতে পারা যায় যে, 
গুপ্তসমাট বালাঁদত্য গুপ্ত মাহরগুলকে যুদ্ধে পরাজত ও বন্দী 
কারিয়াছলেন । “কম্তু মাতার আদেশে তান 'র্মাহরগুলকে ম্যৃন্তদান কাঁরয়া?ছলেন। 
হার মিহরগুলকে- পরাজিত করিয়া বালাদিত্য মধ্য-ভারত হণ 
- আঁধকার-মূস্ত কারয়াছিলেন যাঁলয়া অনেকে মনে করেন । 
সম্ভবত ষণ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত 'মাহরগুল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার 
মৃত্যুর পরও ক্ষুদ্র হ্‌ণ দলপাঁতগণ উত্তর-পাশ্চিম ভারত ও মালব- 
দেশের স্থানে স্থানে ভারতীয় নৃপাঁতদের সাহত সংগ্রাম কারয়া 
কোনপ্রকারে টাকয়াছিলেন। 
ণমাহরগুল ছিলেন শিধের উপাসক। গোয়ালওরে প্রাপ্ত একটি গলপ হইতে 
জানা যায় যে 1তাঁন একাঁট সূষ" মাম্দর 'নমণি করাইয়াছলেন । 
রে ইহা হইতে শিব উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে সূয'রও উপাসনা 'তাঁন 
- কারতেন বালয়া পাঁণ্ডিতগণ মনে করেন ॥ 'তাঁন অবশ্য কোন 
বোম্ধ ধমাবলম্বশর উপর অত্যাচার করেন নাই । 
হূণ আক্রমণের তাৎপর্য নেহাত কম ছিল না। হূণগণ ক্রমে ভারতবর্ষের স্থায়ী 
আঁধুবাসশ হইয়া হম্দ; সমাজের সাঁহত 'মিশিয়া 'গয়াছিল এবং 
হুপ আক্রমণের তাৎপব তাহাদের মধ্য হইতেই রাজপুত জাতির উদ্ভব ঘাঁটয়া'ছল বালর়া 
পশ্ডিতগণ মনে করেন ।* 
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যশলোধম'নের হস্তে 
পরাজয় 


বালাঙগত্যের ছন্তে 
পরাজয় 


হ-প শাসনের অবসান 


হণ আক্রমণ ঃ ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ২২৭ 


যশোধম'ন্‌ (89001181187) £ মধ্য-ভারতের রাজা যশোধর্মন প্রীতহাণসকদের 
ধলোধমনের হপ্তে. নিকট তাঁহার কীতিত্বের উপযযন্ত ম্যদা লাভ করেন নাই। 
হুণশান্তর পরাজয় বস্তুতপক্ষে দুধর্ধ হণ নেতা মিহিরগুলকে পরাজিত কারয়া তিনি 
মধ্য-ভারত ও অপরাপর স্থানে হণ প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা 

প্রাতহত কাঁরয়া ভারত-ইতিহাসে স্মরণণয় হইয়াছেন। 


যশোধর্মন: প্রথমে গুপ্ত সাম্রাজ্যাধীন স্থানশয় শাসক 'ছিলেন। তাঁহার কর্মকেন্দু 
ছিল দশপুর (108980001০৮ 112008%801 ) 1 দুরযল গণ রাজগণের আমলে 
যশোধর্মন: নিজেকে স্বাধীন রাজা বাঁলয়া ঘোষণা করেন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের কতকাংশ 
জয় করিয়া নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন । তান হণ আক্রমণ 
প্রতিহত করিয়া নিজ মযদা ও প্রাতপাঁত্ত বাঁদ্ধ কাঁরয়াছিলেন। 
৫৩৩ গ্রন্টাব্দের একট শিলা লীপতে তানি নিজেকে সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করিয়া" 
1ছলেন বাঁলয়া উল্লেখ আছে । পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পূর্ধঘাট এবং হিমালয় হইতে 
“পঞ্চম মহাসাগর (9৪6৪৮ 0৫98) অথ্থৎ আরব সাগর পন্ত যাবতীয় অঞ্চলের 
রাজগণ তাঁহার আন-গত্য স্বীকার কারতেন। কোন কোন পাণ্ডতের মতে যশোধর্মন 
গুপ্ত সম্রাটগণ বা হণ নেতা তোরমাণ বা মাহরগুল যে-সকল রাজ্য জয় কারতে সমর্থ 
হন নাই, সেই সকল রাজাও জয় কাঁরতে সম হইয়াছিলেন । মান্দাসোর 'লীপ হইতে 
জানা যায় যে, মাহির এল যশোধর্মনের নিকট শ্রদ্ধা নি্বদন কাঁরয়াছিলেন। আধুনিক 
এঁতিহাসিকগণ যশোধরনের প্রশাস্তকারদের আতশয় ভীন্ত বাদ 'দিয়াও একথা বলা চলে 
নাযষে যশোধর্মন উত্তর-ভারতের আবসংবাদত আধিপাঁত 'ছিলেন। তান একজন 
সমর-ীবজয়শ সুদক্ষ রাজা ছিলেন এবং হণ নেতা 'মাহরগুলকে পরাজিত কারয়া তাঁহার 
আগ্রাসী আভষান প্রাতহত করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে অবশ্য কোন "ংক্দহের অবকাশ 
নাই। 


থশোধঙ্গনের সামাজ্য 


কোন কোন এীতহাসিক যশোধর্মনকে “শকা'র 1ক্রমাদিত” 'ভল্ন অপর কেহ 
“শকার 1বকরমাদত)' : নহেন বাঁলয়া মনে করেন । কিম্তু আধুনিক এীতহাসিকগণ এই 
43 যশোধম"ন: কি মতবাদ অস্বীকার কাঁরয়াছেন। কারণ উহার সমথনে কোন 
একই ব্যাস্ত? এীতহাসিক তথ্য এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। 


কনোৌজের মৌখার বংশ (1116 115515718775 01 1081781) ৪ প্রাচীনকাল হইতেই 

মগধের সামক্ত রাজবংশ মগধের সামন্ত রাজবংশ মুখর বা মৌখাঁর বংশের পাঁরচয় পাওয়া 

বহসাবে প্রথম পার যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইলে মৌখাঁর রাজ্ঞগণ উত্তর- 

ভারতে প্রাধান্য ?যস্তারের উদ্দে, 7 গ্‌প্তরাজগণের সাঁহত সংগ্রামে 

অবতাণ" হইয়াছলেন । মৌখাঁর বংশ কয়েকটি শাখায় 'বিভন্ত ছিল। বর্তমান উত্তর- 

. প্রদেশের জৌনপুর ও বারাবাঁকী জেলা, বিহার প্রদেশের গা জেলা 

বাতিব শাখা এবং রাজ্জপুতানার কোটারাজ্যে মৌখাঁরদের 'তিনাট ভিন ভি 
শাখার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । 


২২৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


হ'রিবম“ন ছিলেন মৌখাঁর বংশের স্থাপাঁয়তা। এই বংশের রাজা ঈম্বরধর্মনের 
ঘোর বংশের আমলে মোখার বংশ প্রাতিপাত্তশালী হইয়া উঠে। ঈশ্বরবম'ন্‌ 
ক্ছাপারতা হারবম'ন-ঃ  অন্প্ররাজকে পরাজিত করিয়া ক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মালবদেশের 
ঈশবরবমনের রাজা-. ধারা (01798) এবং রৈষত পরত (গিরনার) পধন্তি রাজ্য বিস্তার 
বিস্হাত কারয়াছিলেন। মৌখাঁর বংশের রাজধানধ ছিল কনৌজ । 
ঈশবরবর্মনের পুত্র ঈশানবর্মন: মগধের গুপ্তরাজ তৃতীয় কুমারগুপ্তকে পরাজিত 
কারয়াছিলেন। 'তাঁন পূব 1দকে গৌড় জয় কাঁরয়াছিলেন এবং 'নজরাজ্য বঙ্গোপসাগর 
পর্যন্ত 'বিস্তার করিয়াছিলেন। তান উত্তর-উীঁড়িষ্যার গ:ীলক রাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যের 
তেলেগু রাজ্য অন্ধ্র জয় করিয়াছিলেন । পূর্বে ঈশবরবম'ন: ও 
মৌখাঁর রাজ্যের সীমান্তবতণ অপ্প্ররাজকে পরা জত কাঁরয়াছিলেন । 
ঈশানধর্মন: পাঞ্জাবের হণ দলপাতিদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুধ করিয়াছিলেন এবং 
“মহারাজাধরাজ' উপাঁধ গ্রহণ করিয়া তাঁহার মযাদদা ও প্রাতিপাত্তর পারচয় দান 
করিয়াছিলেন । 
ঈশ্পানবর্মনের পর তাঁহার পত্র লর্ববর্মনং রাজা হইয়াছিলেন। তানি মগধরাজ 
দামোদরগহ্গতকে পরাজিত ও নিহত করেন । পাঁশ্চম হণদেরও তিনি 
পরাজিত কাঁরয়া নিজ রাজ্যের 'নরাপত্তা 'বধান কাঁরয়াছলেন । 
সর্ববমণনের পরবতাঁ রাজগরণের মধ্যে অবন্তীবর্মন: ও গ্রহবর্মনের নামের উল্লেখ 
আছে। সর্ধবর্মন: ও অবন্তীবর্মনের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা জানা যায় না, তবে 
গ্রহবর্মন ছিলেন অবন্তীবম“নের পভ্র। গ্রহবর্মন থানেশবরের 
অব্তবর্মন: ও ্ ৩ ৫ 
নে পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা (রাজ্যবধন ও 
| হযবধনের ভাঁগনন ) রাজ্যন্রীকে 'ববাহ কাঁরয়াছিলেন। 
গোৌঁড়াঁধপাঁতি শশাত্কের হস্তে রাজ্যবধণনের মত্যুর পর মৌখাঁর বংশের অবসান ঘাঁটলে 
কনোজও থানেম্র রাজ্যের সাহত সংযনুন্ত হইয়া 'গিয়াছিল । 
বাকাটক বংশ (7156 87591681588) £ মধ্য-ভারত ও দাক্ষণাত্যের উত্তরাণ্চল লইয়া 
গঠিত বাকাটক রাজ্য গ:প্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়িক কালে যথেন্ট প্রতিপাত্তশালী হইয়া 
[বিধাশান্ত প্রথম উঠিম়াছিল। বাকাটক বংশ দীর্ঘকাল পরাক্রমের সাঁহত রাজত্ 
প্রবরসেন কাঁরয়াছিল। এই বংশের স্থাপাঁয়তা ছিলেন 'বধ্ধ্যশান্ত নামে জনৈক 
প্রথম রুদ্রসেন, প্রথম সাধারণ ব্যান্ত। 'বম্ধাশান্তর পত্র (প্রথম ) প্রবরসেন এই বংশের 
পণথবাঁসেন, দ্িতীর সব্্রথম শান্তশালী রাজা । তান অশ্যমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
হর্স কাঁরয়াছিলেন ; ইহা হইতে মনে হয় যে, তাঁহার আমলে বাকাটক 
রাজ্য ধিস্তারলাভ কারয়াছল । প্রবরসেনের পর তাঁহার পৌোন্ (প্রথম ) রূদ্রসেন রাজা 
হন।॥ রূুদ্রেসেনের পত্র (প্রথম ) পাীথবীসেন কুম্তলদেশের (বত'মান ধারওয়ার ও 
উত্তর-কানাড়া ) রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত কাঁরয়াছিলেন॥। তাঁহার-ই পনর তার 
রুদ্রসেনের দাহত গুপ্তসম্সাট 'দ্বিতাঁয় চন্দ্রগ্প্ত নিজ কন্যা প্রভাবতার 
উন গববাহ 'দিয়াছিলেন ৷ এই বৈবাহক লম্ষদ্ধের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
শীশ্ত বদ্ধ হইয়াছিল, কারণ বাকাটকগণকে 'মন্্রতা পাশে আবদ্ধ 
কাঁরয়া 'িতীয় চন্দ্রুগ্‌প্ত মালবের 'দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলেন। 


ঈশানবম'ন: 


সর্ধবমণন: 


হণ আক্রমণ £ ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ২২৯ 


রদ্্রসেনের মৃত্যুর পর রাণন প্রভাবতী নিজ নাবালকপূন্ত্র বুবরাজ 'দবাকর সেনের 
পক্ষে শাসনকায" পরিচালনা করিয়াছিলেন । রদ্রসেন ও রাণী প্রভাবতীর বংশধরগণ 
আরও দীর্ঘকাল দাক্ষণাত্যে রাজত্ব কারয়াছিলেন। গ্রীম্টীয় 
যন্ত শতকের মধ্যভাগে বর্তমান নাসিক ও ওরঙ্গাবাদ জেলার 
কলচুার বা কলসর নামে এক দ?ক্ষণ-ভারতীয় গোচ্ঠীর হস্তে 
বাকাটক শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। 


বলভাঁর মৈন্রক বংশ (1756 11710781588 01 ড৪197)])8) 8 পণ্চম শতকের 
শৈষভাগে গুপ্ত সম্রাটদের জনৈক সেনাপাতি ভট্টারক কাঁথিয়াবাড়ে এক স্বাধীন রাজ্য 
স্থাপন কারগ়াছিলেন। অস্টম শতকের শেষ পযন্ত এই বংশের 
শাসন 'টকিয়াছিল। ভট্টারক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন কাঁরলেও 
1নজে এবং তাঁহার পুত্র ধরাসেন সেনাপতি" উপাধ গ্রহণ কাঁরয়াই 
সন্তুষ্ট ছিলেন। কম্তু ধরাসেনের পরবর্তাঁ রাজগণ “মহারাজা” উপাধি গ্রহণ 
কারয়াছিলেন ॥ 
মৈত্রক বংশেন শ্রেণ্ত রাহ়। ছিলেন প্রুবসেন বা প্রবভট্রট। তান গুজররাজ 
প.বসেন বা পুবভট্রের প্রশান্তরাগ-এর সাহাধা লইয়া থানে*বর রাজ্যের ঠবরহদ্ধে দ্ধশ্দেঞ 
সাঁহত হয'বধণনের অবতীণ হইয়াছিলেন। কন্তু এই দ্বদ্দে তান পরাজিত 
কন্!ার বিবাহ ২ইয়াছিলেন। থানেশ্বর-রাজ হর্ধবর্ধন প্রবভটর শান্তর পারচয় 
পাইয়া তাঁহার সাহতা নজ কন্যার ধিধাহ 'দিয়াছিলেন। হর্ধবর্ধনের পরবতর্ণ কালে 
বলভনর মৈত্রক শান্ত দুঝল হইয়া পাঁড়য়াছিল, কম্তু তখনও 
মৈন্রক রাজবংশের আস্তত্ব একেবারে লোপ পায় নাই। অষ্টাদশ 
শতান্দীর শেষভাগে 'সম্ধু অঞ্চলে আরবদের আক্রমণে বলভন 
রাজোর অবসান ঘটে । 
গোড় রাজ্য (10708001701 0858 ) £ গুস্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে 
যে-সকল স্থানধয় রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে গোঁড় রাজ্য ছিল অন)তম 
প্রধান। গৌড় এ সময়ে বতমান ম্যাশ্দাবাদ জেলা ও বর্ধমান বিভাগের উত্তরাংশ 
লইয়া গাঠত ছিল। বঙ্গাধপাঁত শশাঙ্ক 'ছলেন গৌড়ের অন্যতম 
৫ শশান্কের শ্রেষ্ঠ রাজা । তান গৌড় রাজাকে একাঁটি সাম্রাজ্যে পারণত 
কাঁরতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে গেড় রাজ্য পাঁ্চমে 
কনোৌজের সদমা এবং দাক্ষিদে গঞ্জাম জেলা পরম্ত 'বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। কিন্তু 
গোড় রাজ্যের পাশ্চম আঁভমুখে বিস্তীতি মৌখাররাজগণ কর্তৃক প্রাতহত হইয়াছিল। 
থানে*বরের পুষ্/ভীতি বংশের রাজা প্রভাকরব£ন নিজ কন্যা রাজ্যশ্রণকে মৌখাররাজ 
গ্রহবমণনের সাহত 'ববাহ দিয়াছিলেন। এ সময়ে মালবে গুস্ত সম্রাটদের জনৈক 
বংশধর দেবগস্ত রাজত্ব কারিতেন॥ প্রভাকরবধধনের মতত্যুর সঙ্গে 
দেবগুপ্তের সাত সঙ্গে তান কনৌজ আক্রমণের আভিপ্রায়ে গৌড়াধপাত শশাঞ্ষের 
মিন্ত্রতা £ 
ধমন্ত্রতা প্রার্থনা করেন। শশাঙ্ক মৌখাররাজ কর্তৃক পবে 
প্রাতহত হইয়াছলেন, সুতরাং তান সাগ্রহে দেবগুপ্তের মৈত্রীর প্রস্তাব গ্রহণ 


ষ্ঠ শতকে বাকাটক 
শান্তর অবসান 


মৈতক বংশের 
স্থাপারতা £ ভট্টারক 


আরবদের হস্তে মৈরক 
শ।পনের অবসান 


২৩০ ভারতের ইীতহাসকথা 


কারলেন। দেবগনুণ্তের সাহত শশাঞ্কও গ্রহব্নের রাজ্য আক্রমণ কাঁরিয়া গ্রহবর্মনকে 
রাজ্যবধনের হত্যা. নিহত করেন এবং গ্রহবর্মনের রাণী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে বাঁন্দনশ 
কয়া রাখিলেন। ইহার পর শশাঙ্ক থানেশ্যররাজ 
রাজ্যবধনকে কুটকৌশলে হত্যা করিলেন । 
এইভাবে শশাঙ্ক 'নিজ প্রাতপাত্ত বাদ্ধি কাঁরয়া চলিলে কামরূপের রাজা 
ভাস্করবর্মনের ভীতির সম্চার হইল । তানি থানে*বররাজ হম্সবধনের সাহত 'মণ্রতা- 
সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সাহত যুপ্মভাবে গৌড় রাজ্য আক্রমণ করেন। পর্ব ও 
পশ্চিম দিক হইতে আক্লাম্ত হইয়া শশাঙ্ক বাংলাদেশ ও বিহার ত্যাগ কাঁরয়া উীঁড়ষ্যায় 
বলাও আশ্রয় গ্রহণ কারলেন।* শোন নদ হইতে দাঁক্ষণ-ডীঁড়ষ্যা পর্য্ত 
ব রে পা টি তখনও তাঁহার শাসন অট:ট 'ছিল। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর দশর্ঘ 
য়োদশ বংসর পরেও (৬১৯) শশাদ্ক বাংলাদেশ, বিহার ও 
উীঁড়ষ্যায় রাজত্ব কাঁরয়াছলেন এবং কঙ্গোদ রাজ্যের (গঞ্জাম ) "দ্বিতীয় মাধববর্মন: 
ছিলেন তাঁহার আনুগত্যাধীন । ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, শশাৎক বাংলা ও 'িহার 
শশাঞ্ক দুধ'মনীয় . পুনরুদ্ধার করিয়াছলেন | হর্ববর্ধনের রাজত্বকালে শশাহ্ক 
থানেশ্যর রাজ্যের স্াপেক্ষা প্রধল শত্রু হিসাবে ধিযোচত হইতেন। 
িম্তু হর্যবর্ধন শশাঙ্ককে সম্পূর্ণভাবে দমন কাঁরতে পারেন নাই । হর্ষবর্ধনের 
বাজেতা চাল.ক্যরাজ 'ছিতীয় পুলকেশনর সাহত 'মন্ত্রতা স্থাপন কাঁরয়া শশাঙ্ক 'নিজ- 
শান্ত বৃদ্ধ কারয়াছিলেন । 
(বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পকে” বিশদ আলোচনা পঞ্ছদশ অধ্যায়ে দ্ুষ্টব্য । ) 
কামরূপ রাজ্য £ ভাস্করবর্মন (501200] 91 10970707199 2 731725152ড 00981) £ 
কামরূপ রাজ্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হারষেণ রাঁচত এলাহাবাদ প্রশষ্তিতে । 
কামরূপ রাজা সমূদ্রগুত্তের সীমাম্তবতাঁ রাজ্য ছিল এবং গুষ্তসম্রাটকে ধাৎসাঁরক কর 
দান কাঁরত। গৌড়াঁধপাতি শশাৎ্ক ও পষ্যভাতি বংশের সম্রাট হবর্ধনের 
সমসামায়ক কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন সম্পকে নিধনপুর অনুশাসনের উল্লেখ আছে । 
ভাস্করবর্মনের অনুশাসনে পুষ্যবর্মন: হইতে আরম্ভ কাঁরয়া মোট 
ভাঙ্করবমনের 
অপার এগার জন রাজার উল্লেখ রহিয়াছে । এই সকল রাজার মধ্যে 
ভাস্করবন্মনের পিতা, পিতামহ ও প্রাপিতামহের উল্লেখ 
বাণভট্রের হর্ধচাঁরতে পাওয়া যায় ॥ ভাস্করবম“নের পিতার নাম 'ছিল স্াচ্ছিতবর্মন: । 
গৌড়াধপাঁতি শশাঞ্কের প্রতিপাত্ত বৃদ্ধিতে ভীত ও সম্স্ত হইয়া ভাস্করবর্মন: হংসবেগ 
নামে এক দ্‌তকে হর্ষবর্ধনের সভায় মৈন্রীর প্রস্তাব এবং 'বাবধ উপঢোকনসহ প্রেরণ 
কাঁরয়াছিলেন। শশাগ্কক্কে দমন কাঁরধার হর্ষবর্ধনের একান্ত ইচ্ছা 'ছিল, সতরাং 
ভাঞ্করবমনের সাহত তান 'মন্ত্রতা স্থাপন কাঁরলেন। ইহার 
হব বধনের পীর ফলে ভাস্করবর্মন হর্যবর্ধনের কতকটা আনূগত্যাধীন হইয়া 
হত পাঁড়লেন বলা যায়। ইহার পর শশাঞ্কের রাজ্য আক্রমণে তিনিও 
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হণ আক্রমণ £ ভারতের রাজনোৌতক অনৈক্য ২৩১ 


হর্ষবর্ধনের সাহত যোগ দিয়াছিলেন। সামায়ক কালের জন্য হয়ত ভাগ্করবর্মন: 
কর্ণসবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ ) আঁধকার কারয়াছিলেন। 
ভাম্করবর্মন ছিলেন জাতিতে ব্রাঙ্জণ। কিন্তু অপরাপর ধমে'র প্রাত তাঁহার 
পরধর্মসাহফ্‌তা যথেন্ট সাহফুতা ছিল। হর্ষবধণের বৌম্ধধমনি,ষ্ঠানে তানি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। 
এই মৈত্রীর ফলাফল কি হইয়াছিল সে-সম্পর্কে িশেষ িছ: জানা যায় না। 
শশাঞ্ের বিরুদ্ধে হর্বর্ধনের সামারক আঁভযানে ভাস্করবর্মন- কোন সাহায্য দান 
করিয়াছিলেন কিনা সে-ষিষয়ে সম্দেহে আছে । শশাদ্কের মৃত্যুর পর বাংলার 
কতকাংশ ভাস্করবর্মন দখল করিয়া লইয়াছিলেন; ইহা হর্যবর্ধনের সাহত মৈল্লীর 
পরোক্ষ ফল হিসাবে পাঁণ্ডতগণ মনে করেন। ভাস্করবম'ন- কর্তৃক বাংলার একাংশ 
হাযির সাময়িকভাবে আঁধিকার হিউয়েন-সাু-এর 'বিষরণেও সমার্থত 
বি হয়। হিউয়েন-সাঙ্‌ যখন নালম্দায় অধ্যয়নরত ছিলেন সেই 
সময় ভস্করধর্মন: নালশ্দা মহাধিহারের অধ্যক্ষ শশলভদ্রের 'নিকট 
চাঁন হইতে অ।গত যোম্ধ-পরিব্লাককে ( হিউয়েন-সাঙ্‌কে ) কামরূপ পাঠাইযার জন্য 
অনুরোধ জানাইয়াছলেন । শশজভদ্র পরপর দুইবার এই অন্:ক্লোধ প্রত্যাখ্যান কারলে 
ভাস্করবর্মন: নালম্দা মহাঁধহার আক্রমণ কাঁরয়া হস্ত ছারা ধাঁলসাৎ করিষেন 
[হউরেন-সাঙ-এর . জানা ইলে [হউয়েন-সাঙ একমাসের জন) কামরূপ গিয়াছিলেন। 
রানির এদকে হিউয়েন-সাঙ্কে ফিরাইয়া দিবার জন্য হষর্বর্ধন 
- ভাস্করধর্মনকে জানাইলে তান তাঁহার নিজের মস্তক দিতে রাজশ 
আছেন 'কদ্তু ?হউয়েন-সাগুকে 1ফরাইয়া দবেন না, এই উত্তর দিলেন। হর্ধবর্ধন 
ভাস্করবম“নের মস্তক চাঁহয়া পাঠঠাইলে পারাস্থাত বিবেচনায় ভাস্করধর্মন: কজঙ্গল 
নামক স্থানে আ'সয়া হ্বর্ধনের ক্ষমাপ্রার্থা হইলে উভয়ের মধে/ *'নরায় 'মিন্ততা 
স্থাপিত হয় । ইহার পর ভাস্করধর্মনকে হর্যর্ধন কনোজ ও প্রয়াগে” যোদ্ধ ধর্ম 
সভায় আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁার মন্ত্রী অজর্ন 
1সংহাসন দখল করিয়া লন। 'হউয়েন-সা্ড চীনে 'ফাঁরয়া গেলে চীনেয় সম্রাট 
ওয়াং-হিয়েন-স”কে দূত 'হসাষে হর্যবর্ধনের সভায় প্রেরণ করেন। সেই দূত 
ছি হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে আসলে অজন তাঁহাকে বাধা 
দেন এষং যুদ্ধে পরাজত করেন। ওয়াংহিয়েশ-সি তিত্যতের 
রাজা প্রং-সান-গাম্পো এবং নেপালের রাজার নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য লইয়া 
আঁসয়া অজনকে পরাজিত করেন। সেই সময় ভাস্করবর্মন: 
কামরঃপের পুষ্যবম'ন: ওয়াং-হিয়েন-সি'কে প্রচুর পাঁরমাণ রসদ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ 
বংশের অবসান - 
কারয়া 'দিয়াছিলেন। ভাস্করবম «নর মত্যুর পর প্‌ষ্যবর্মন: 
শ্াঁপত কামরপের রাজবংশের অবসান ঘটে। ইহার পর শিলস্তম্ভ জনৈক চ্লেচ্ছ 
কামরূপ অধিকার করেন। 


ভ্রম্মোদস্ণ অস্্যান্ত্ 
থানেশ্বর ঃ হ্যবর্ধনের সাম্রাজ্য 


(11791995121: 10101)110 01 17915172,2:01191) ) 


পৃষ্যভূতি বংশ (7176 7১008175900) চ05৪০ ) 2 থ্রশন্টখয় ষষ্ঠ শতান্দর 
শেষভাগে কুরহক্ষেত্তরের অনাতদরে থানে*্বরের পুষ্যভীত বংশ ক্রমেই প্রাতিপাত্ত অজন 
কারতে থাকে । রাজা প্রভাকরবধনের অধীনে থানে*বর রাজ্য সাম্রাজ্যের মযদা লাভের 
পথে অগ্রসর হয় । প্রভাকরবর্ধন মালব দেশ, পাঞ্জাবের উত্তর-পাশ্চম অণুলের হণ- 
তাক আধকৃত স্থানগুলি এবং রাজপতানার গুজর জাঠতকে জয় কারক্লা 
রাজ্যসীমা ও প্রাতপাত্তি উভয়ই বদ্ধ করেন। মাতার 'দক দয়া 
প্রভাকরবর্ধন গপ্তবংশের সাহত সম্পকিতি 'ছিলেন॥। গুপ্ত সম্রাটদের রন্ত যাহার 
ধমনীতে প্রবাহত, সাম্রাজয-স্থাপনের আকাত্ক্ষা যে তাঁহার থাঁকবেই, ইহাতে আশ্চর্য 
হইবার ছুই নাই । ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য হণদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে তান 
যুবরাজ রাজ্যবর্ধনকে হ্‌ণদের বরুদ্ধে সসেন্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন । রাজাবর্ধন 
হণ আক্রমণ প্রতিহত কারয়া 'ানজ সমরকুশলতার পাঁরিচয় 1দয়াছিলেন। প্রভাকরবধন 
নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীকে কনৌজের মৌখাঁর বংশের রাজা গ্রহবমরি সাঁহত 'ববাহ 
'দিয়াছলেন। ৬০৫ প্রীষ্টাথ্দে আকাঁস্মকভাবে প্রভাকরবধনের মৃত্যু হয়। 


রাজ্যবর্ধন, ৬০৫--৬০৬ (71835 8587011818 ) £ প্রভাকরবর্ধনের আকাস্মক মতত্যু 
ঘাঁটলে রাজ্যবরধধন সিংহাসনে আরোহণ করেন ॥। মৌখাঁর ও পুষ্ভুত বংশের শু 
মালরাজ দেবগুস্ত এই সময়ে কনৌজ আক্রমণ করিয়া রাজ্যবর্ধন 
ও হর্বর্ধনের ভাগ্রপাতি কনোজরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজত ও নিহত 
করেন এবং রাজ্যশ্রীকে বাম্দনশ করিয়া রাখেন । এই সংবাদ পাইয়া 
রাজ্যবর্ধন মালবরাজের বিরদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং মালবরাজ দেবগ্ুপ্তকে অনায়াসে 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন । কিন্তু দেবগুপ্তের মন্ত্র গোড়াঁধপাঁত শশাঞ্ক রাজ্য- 
বর্ধনকে মল্লবদ্ধে হত্যা করেন । শশাৎক শাভ্ত-স্থাপনের উদ্দেশ্যে 

ছা ১০৯ রাজ্যবর্ধনকে নিজ শাষরে আহবান কাঁরয়া আ'নয়া গোপনে তাঁহাকে 
কতৃক ক হত্যা করিয়াছিলেন, এই বাঁলয়া কোন কোন এ1তহাসক বর্ণনা 
কাঁরয়া থাকেন ।* 'কন্তু হর্ধবধধনের দুইটি অন:শাসনে এই ঘটনার 

প্রকৃত বিবরণ রাহয়াছে। এই বিবরণ দুইটি হইতে জানা ধায় যে, প্রভাকরবর্ধন ও 


রাঙ্যবধণনের 
1সংহাসনলাভ 





বু. 5+চ২5058৬8101)81) ৬83 81101501000 0০092606005 05 18155 ০1111016301 11৩ 
19810 01 (58580109) (105. 11718 91 0088009. 2120. 0561) 5/58190151599 50190010820 
81005, 05910810560 £0 1019 ০0৬0 000810518.” 105: 442797027 £85107) ০1 17282. 
0. 16০. 

“যা ৪৫065] ০০6৩০ 929010765 81৮0 2919887018810, 00০ 18006 985 1011160. 


থানে*বর ঃ হষবর্ধনের সাম্রাজ্য ২৩৩ 


শশাণ্কের মধ্যে শশাঙ্কের শিবিরে এক মল্লষুদ্ধ হইয়াছিল এবং উহাতে রাজ্যবধন 
নিহত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এ-[বষয়েও মতানৈক্য রাহিয়াছে।* 


হষবধধধন, ৬০৬-৬৪৭ ( 1387517958701187। ) ৪. ৬০৬ প্রণষ্টাব্দ্রে শশাত্কের হস্তে 
'ভাণ্ডর প্রস্তাবে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ঘাঁটিলে হর্ষবর্ধ নর সম্পাঁকত ভ্রাতা রাজসভার 
০ রে পদ সভাসদং ভাণ্ডর প্রস্তাবক্কমে রাজসভ। হর্ধবর্ধনকে সিংহাসনে স্থাপন 
টি করেন। হষবর্ধন আনচ্ছাসত্বেও তখনকার রাজনোতিক পারাক্থাতি 
বিবেচনায় রাজপদের দায়ত্ব গ্রহণ কারয়াছিলেন । বাণভট্ট ও 
হিউয়েন-সাঙ--এর বর্ণনায় এই কথা সমাথত হইয়াছে । গ্রহবরনের ম:ত্যুতে কনোজের 
1সংহাসনও শূন্য হইয়া পাঁড়য়াছিল। সতরাং কনোৌজের রাজাও হর্ষবধনের রাজ্যভুক্ত 
হইল । 


হর্বর্ধনের রাজত্বকাল সম্পকে প্রচুর এীতহাসক উপাদান আছে। এ যুগের 
শিলাঁলাপ, অনুশাসন, ম্রো প্রভীতি ছাড়া বাণভট্রের হর চরিত এবং চৈনিক পারব্রাজক 
হয বর্ধনের রাজপুকাল 'হউয়েন-সাও-এর িববরণ, এই দুইটি উপাদানে হর্ধবধনের 
সম্পকে এঁতহা'সক রাজত্কাল সম্পকে সম্পূর্ণ িভরযোগা তথ্যাদদ সান্মাবষ্ট 
48 আছে। এতাদ্ভন্ন, হিউয়েন-সাঙ--এর বম্ধু হুই-লি (1701-11) 
1হউয়েন-সাঙ-এর একখান জখবনী রচনা কাঁরয়াছেন । এই গ্রম্থেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
বহু মূল্যবান তথ, ? সান্নাবন্ট আছে। 

[সংহাসন লাভের পর হষ"বধন প্রথম ছয় বৎসর (৬০৬-৬১২) “যুবরাজ 'শিলা?দত্য” 
নামেই রাজতু কাঁরয়াছিলেন । ৬১২ শ্রবষ্টাঙ্দে তান সর্বপ্রথম রাজোচিত উপাধি 
গ্রহণ করেন । রাজোচত উপাধ ধারণে এই বিলম্ব সম্পর্কে 
পাণ্ডতদের মধো মতানৈক্য রাহয়াছে। 'হউয়েন-সাঙ্‌ অবশ্য 
তাঁহার বিবরণে 'লাথয়া 1গয়।ছেন যে, অবলে। ুতন্বর বোধিসত্বের 
আদেশ অন:সারে হ্ষবধধন “মহারাজা” উপাঁধ গ্রহণ করে নাই, তান রাজপুত্র ও 
“শলাদিত্” নামেই নিজেকে আঁভ?হত কাঁরয়াছলেন | 

1সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই হর্ষবর্ধন রাজ্াশ্রীর উদ্ধার ও ভ্রাতৃহস্তা গোড়াধিপাঁত 


শশাঙ্ককে শান্তদান কারতে দংঢপ্রতজ্ঞ হইলেন ।% বাণভটের হণ্চারিত অনুসারে 
হর্ষবর্ধন শশাহ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা কাঁরয়া পাঁথমধ্যে রাজাশ্রীর কনৌজ হইতে 


বাজোচিত উপাধি 
খারণে বিলম্ব 


রর এ লা শশী টি ০ পাশ পতি সি ক শী ০০ শি 


এ 441321190108005, 009 0210 নি 01 008170 01 11021755৩/818) 0917)07010025 11219 
005] 11) ৬৩19 30006 (01103. ৪10 [00011] 10151011215 1196 [91109%/5৫ 10817) 112 09111761125 
8189106 01 13২9199৬8101)21) 2 (68010610805 11081761506 11 09০ £197)13 01 13915108- 
+810178178 (105 59101 15 001760619 00901106085 2. € 61. ২.1. 88100710166, 41216-/1151 0786 
4471082711৫ 12172417122, 0- 195, 

ণ ড105: 716 01255021446, 0. 100. 

£ এ 5০৪7 (780 001953 17) & 1101150 10010৩7 01 0599 1 ০1581 (089 ০৪0 ০1 020088.-+ 
(060 5/1]] 11711 109 50101 5611, 11005 2. 10000 1060 810 ০11-00 08706, 17073/00 ০127812, 
€090905 1) 776 019551091 4856. 1. 99. 


২6৪ ভারতের হইীতহাসকথা 


বিদ্ধ্যপবতে আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ পাইয়া 'বিশ্ধ্যপর্বতের 'দিকে অগ্রসর হন। সেখানে 
কে যখন রাজ্ত্রী আগ্নকুণ্ডে ঝাঁপ 'দিয়া প্রাণ বসজনের জন্য প্রস্তুত 
ঠিক সেই সময়ে পার্ধত্য জাতির কয়েকজন নেতার সাহায্যে 
হর্যবর্ধন তাহার সম্ধান পান । বহু চেষ্টায় তান রাজাশ্রীকে থানেশ্যরে 'ফিরাইয়া 
লইয়া আসেন। “ফাং-চি' ( দঁ28-০1 ) নামক চোনিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, 
হর্যবর্ধন রাজশ্রখর সহযোগে শাসনকার্য পাঁরচালনা কারতেন । অন্তত ৬০৬ হইতে 
২ ৬১২ শ্রীন্টান্দ পর্যন্ত হর্ষ বর্ধন ভাঁগনীর সহযোগে যুপ্মভাবে রাজ্যশাসন কাঁরয়াছলেন, 
ইহা মনে করা ভুল হইযে না। 
হর্যবর্ধনের সমর অভিযান ( 11111125 08000091688 01 178178179581700127 ) 2 
বাণভট্রের হযচরিতে উল্লেখ আছে যে, হবর্ধন 1সংহাসনে আরোহণ করিয়াই 
'দিশ্যিজয়ের পাঁরকজ্পনা গ্রহণ'করেন। ভারতাঁয় নপাঁতিদিগকে [তিনি তাঁহার আনুগত্য 
দাক্বজর স্বীকার করিতে, অন্যথায় যুষ্ধ কারে আহবান জানাইয়া 
অঙ্পকাল পরেই 'বিশাল সেনাবাহনীসহ 'দাপ্বজয়ে বাহর 
হইলেন। পাঁচ হাজার হস্ত, কঁড় হাজার অশ্বারোহী এবং পণ্চাশ হাজার পদাতিক 
সৈন্যের এক 'বশাল বাহন? লইয়া 'তাঁন 'দীশ্ষিজয়ে অবতাঁণ“ হইয়াছিলেন। 'তাঁন 
প্রাচীন ভারতের 'চিরাচারত যৃদ্ধরথের ব্যবহার পরিত্যাগ কারয়াছলেন। 


প্রথমেই হ বর্ধন তাঁহার ভ্রাতৃহস্তা গৌড়াধিপাতি শশাঙ্ককে সমুচত শান্ত দানের 
জন্য অগ্রসর হইলেন ; কিম্তু গঙ্গাতরে উপাশ্থত হইয়া রাজ্যশ্রশর 'বিদ্ধ্যপর্বতে আশ্রয় 
গ্রহণের সংবাদ পাওয়ামাশ্ন তান ভাশ্ডির হস্তে গৌড়-এর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হওয়ার 
ভার ন্যস্ত কাঁরয়া ভাঁগনণকে উদ্ধার কাঁরতে চাললেন। বিন্ধ্যপর্বত হইতে ভাঁগনীকে 
উদ্ধার কারবার পর সম্ভবত 'তাঁন পুনরায় তাঁহার সেনাবাহিনীর 
১৪৭ সাহত যোগদান কাঁরয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কামরূপের রাজা 
ভাস্করবর্মন শশাঞ্কের প্রাতপাত্ততে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 
হর্যবর্ধনের সাঁহত 'মন্রতাবদ্ধ হইয়াছলেন। শশাত্কের ধিরুদ্ধে হর্ধবর্ধনের সামারক 
আঁভযানের ফলাফল সম্পর্কে কোন তথ্যাঁদ জানা যায় না। তবে ৬১৯ গ্রণম্টাব্দ পযন্ত 
শশাঙ্ক যে বাংলা, দাক্ষণ-বিহার ও উীঁড়ফ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন সেই প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় ষে? হযরবর্ধন সাময়িকভাবে সাফল্য- 
লাভ কাঁরলেও শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ক 'নজ প্রাধান্য ও রাজত্ব পন- 
রুদ্ধার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শশাণ্কের মৃত্যুর পরে 
হর্বর্ধন মগধ জয় কাঁরতে সন্্রুম হইয্লাছিলেন এবং কঙ্গোদ (গঞ্জাম) পর্যন্ত সকল চ্ছান 
নিজ পাম্রাজ্যভুন্ত করিয়াছিলেন । ভাস্করবর্মনের 'িনধনপুুর 'লাপি হইতে জানা যায় যে, 
বাংলাদেশের একাংশ তাঁহার অধীনে ছিল। আধ্দনিক এঁতিহাঁসকগ্রণ মনে করেন যে, 
হর্যবর্ধনকে যুদ্ধে সহায়তাদানের পুরস্কারস্বরূপ অথবা হষের মৃত্যুর পর 
বাংলাদেশের কতকাংশের উপর ভাম্করবম“নের আধিপত্য স্থাঁপত হইয়াছল। 


হিউয়েনন্সাঙ--এর ধিবরণ হইতে জানা যায় যে, হর্যবর্ধন ছয় বৎসর ক্রমাগত 
“পঞ্চভারত” (52805 17456, )-এর সাত ফুণ্ধে লি. ছিলেন । এই ছয় বৎসরের মধ্যে 


শশাঙ্কের জীবন্দশার় 
অকৃত্তকাধতা 


থানেগবর £ হর্ষ বর্ধনের সাম্রাজ্য ২৩ 


ধিছদকালের জন্যও তাঁহার হস্তিবাহিন* ও পদাতিকবাহনশ সমর-সজ্জা ত্যাগ করে নাই ॥ 
ইহার পর হর্যর্ধন নিজ সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব 
হলের দিশ্বিজ় করিয়াছিলেন এঁ সময়কার রাজনোতিক অবস্থা এবং 'বাভি্ন লবত্রে 
ও সাম্রাজোর িলালতা প্রাপ্ত এ্রীতহাসিক তথ্যাদির শালোচনা করিয়া আধ্ীনক 
রা অহেতুক  এঁতহাঁসকগণ 'হউয়েন-সাঙ-এর উীন্কি সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণযোগ্য 
বালয়া মনে করেন না। িছঢকাল প্যবিধি হর্ষ বর্ধনের 'দিশ্বিজয় 
ও সামাজ্যের [বিশালতা সম্পর্কে যে অহেতুক উচ্চ ধারণা ধিদ্যমান ছিল আধুনিক 
এ্রীতহাসকদের গবেষণার ফলে উহা আংশিকভাবে পারবাঁতত হইয়াছে । 


যাহা হউক, শশাহ্কের বিরুদ্ধে আভযানের পর হর্ষ বর্ধন সুরাষ্ট্রের বলভী রাজের 
বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । তান সামাঁয়কভাবে বলভগ রাজ্য আঁধকার কারলেন বটে, 
কিন্তু শেষ পর্যশ্ত বলভখরাজ ধুবসেন, গৃজররাজ 'ছিতীয় দচ্দ (1009 1] )-এর 
সহায়তায় ?নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার কারিতে এবং দ্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম 
হইয়াছলেন। তদ্‌পাঁর হববর্ধন ধুবসেনের সাঁহত নিজ কন্যার ববাহও দিয়াছিলেন। 
নন ধহউয়েন-সাঙ--এর বিবরণে এই সকল ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় । 
বসেনের ধিরগ্ধে . অনেকে মনে করেন যে, বলভী রাজোর বিরদ্ধে যদ হ্ষবর্ধন 
আঁভযানা তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই ধ্রুবসেনের সাহত 
সৈধাহিক সম্বন্ধ চ্ছাপন কারতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খ্রুবসেনের 
[লাঁপ (2907775102) এবং হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, হর্ষবর্ধনের 
আমলে বলভণর মৈন্কগণ স্যাধণনভাষে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং মালব ও উত্তর- 
গুজরাটের উপর প্রাধান্য বজায় রাঁখয়া চাঁলতে সমর্থ হইয়াছলেন। 


দাক্ষণ-ভারতের চাল্‌ক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশণর সাঁহত যুদ্ধে হর্ষবর্ধন পরাজিত 
হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহাকে দাক্ষণ-ভারত জ- ব পাঁরক্পনা 
টিন জা ত্যাগ কাঁরতে হইয়াছিল ; ড্র স্মিথ: প্রমূখ এীতহাসিকগণ 
র্শবর্ধনের পরাজর হর্ষ বর্ধনের সাম্রাজ্য নর্মদা নদ" পযস্তি বিস্তৃত 'ছিল বাঁলয়া মনে 
করেন, 'িম্তু এহোল (417:019) লাপিহুত উল্লেখ আছে যে? চাল-ক্য- 
রাজ 'ছিতীয় পুলকেশগর আধিপত্য লাট, মালব ও গ:জরগণের উপর বিস্তৃত ছিল । 
ইহা হইতে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য যে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছল না তাহাই প্রমাণিত 
হয়।* 
সম্ধদেশের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যুদ্ধে জয় হইয়াছিলেন বাঁলয়া হর্ষচাঁরতে উল্লেখ 
দ্ধদেশের বিংদ্ধে আছে। কিন্তু হিউয়েন-সাঙ-এর [বিবরণ হইতে জানিতে পারা 
হর্যবর্ধনের সামারক যায় যে, তান যখন পিম্ধদেশ নে গিয়াছিলেন, তখন উহা 
সাফল্য একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। যাহা হউক, হর্ধবর্ধন 'সম্ধদেশের 
_ধিরঃদ্ধেও হয়ত সাময়িক সাফল্যলাভে সমথ' হইয়াছিলেন ॥ 


সমসামায়ক গ্রশ্থাদিতে উল্লেখ আছে যে, হর্যবর্ধন “তুষার শৈল' দেশের 'বিরষ্ধে 
িিন885185588 
+ ভাত: 776 07880854448, 0. £06-7. 


২৩৬ ভারতের হাতহাসকথা 


অভিষান প্রেরণ করিয়া সেখান হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন । ইহা 'ভন্ন, কামর 
রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া 'তাঁন সেখান হইতে গৌতম বুদ্ধের 


১০ বি দেহাবশেষ (দাঁত ) লইয়া আসিয়াছিলেন । এই দুইটি আভধান 
আভধান কান সময়ে ঘাঁটয়াছিল সে-বিষয়ে কোন স্পন্ট উল্লেখ কোথাও 
পাওয়া যায় না। 


হর্যবধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি (6 16716 01 [7818119৮8101191)%9 10101176) £ 
হববর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পকে” এীতহাসকগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে । কোন 
নি কোন এীতহাসিকের মতে থানেম্বর, কনৌজ, আঁহচ্ছন্ শ্রাবস্তী, 
হষযবধ“নের সাম্রাজ্যের 8 
বপ্তাত সংপকে প্রয়াগ প্রভৃতি অঞ্চল হর্ধবর্ধনের সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল। ইহা ?ভন্ন, 
মতানৈক্য মগধ এবং উড়িষ্যাও তাঁহার সাম্রাজাভুন্ত ছিল একথা হিউয়েন-সাঙ্‌- 
এর বর্ণনা হইতে জানতে পারা যায়। জলম্ধরের রাক্তা উীদত 
এবং পূরব-মালবের রাজা মাধবগ্‌প্ত হষবর্ধনের অধীন ছিলেন । “সম্রাটের 
( হর্ষবর্ধনের ) সেনাবাহনী প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত জয় কাঁরয়াছিল ॥ উত্তরে তুষারা- 
রা হাল বৃত পব 'ত হইতে দ দক্ষিণে নম্দা নদী, পূর্বে গঞ্জাম হইতে পশ্চিমে 
বস্তা বলভা পর্যন্ত হয'বধ'নের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।”* কামর:পের 
রাজা ভাস্করবমন হষবর্ধনের অনুগত 'ছলেন। হর্ষবর্ধনের 
প্রধান শন্ত; দিতীয় পুলকেশীও তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্ধভৌম সম্রাট বালরা বর্ণনা 
'কারয়াছিলেন। 'সম্ধ্‌, বলভা, কাশ্মীর প্রভৃতি দুরবতঁ রাজ্যগদীলও হর্ষবর্ধনের শল্তি 
ও প্রাতিপাত্তর প্রাত শ্রদ্ধাশখল ছিল। কে. এম. পািক্কার-এর মতে হর্ষবর্ধন [বষ্ধ্য- 
পব'তের উত্তরম্থ সকল দেশ নিজ সাম্রাজীভুন্ত করিয়াছিলেন ; এমন 'ি, কাম্মীর এবং 
নেপালও তাঁহার রাজ্যভুন্ত ছিল বাঁলয়া তান মনে করেন ।' 


কিম্তু ডক্টর মজুমদার 'হউয়েন-সাঙ--এর ববরণের উপর নিভর কাঁরয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনশত হইয়াছেন যে, হর্ধবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পকে সাধারণ্যে 
ডক্টর মজমদারের মত যে ধারণার সষ্টি হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। হষবর্ধনের 
সাম্রাজ্য পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মগধ, উীড়ফ্যা ও কঙ্গোদ__ 

এই কয়েকটি দেশ লইয়া গঠিত ছিল। উীঁড়ষ্যা ও কঙ্গোদ এবং এই দুই দেশের 
মধ্যবতাঁ অঞ্চল হর্বর্ধনের সাম্রাজ্যভুন্ত ছিল 'কনা সে-বষয়ে সাঁঠক 'কছ? বলা ঘায় 
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থানেম্বর £ হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ২৩৭, 


না।* বাংলাদেশে হবর্ধনের আধপত্য সম্পকে ঘথেন্ট সন্দেহের অবকাশ আছে 
বাঁলয়া 'তাঁন মনে করেন ।** 
যাহা হউক, হর্ধবর্ধনের সাম্রাজ্যের 'বিস্তীতি সম্পর্কে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে 
পেশছান এযাবৎ সম্ভব হয় নাই 1% 
হয'বধনের শাসনব্যবস্থা (17815779৮ 8110179775 40071771818 6107) £ হর্যবধ'ন 
তাঁহার সাম্রাজ্যের শাসনধ্যাপারে নিজের ক্ষমতার উপর সবধিক 'নভ'র কারিতেন। 
সাম্রাজ্যের সর্বত্র যাহাতে সুশাসন বজায় থাকে সেজন্য হর্বর্ধন 
ব্যান্তগত প্রাধান্য ও ৫ ৫ 
লাজ নাত সবর্দা সাম্রাজ্যের 'বাভল্ন অংশ পাঁরদর্শনে এবং দুস্টের দমন ও 
অংশ পাঁরদশন ণশম্টের পালনে রত থাকতেন । একমান্র ববকালে যখন চলাচলের 
অস্াীবধা ঘাঁটত এ সময়ে তিনি পাঁরদর্শন কার্য হইতে 'নরস্ত 
থাঁকতেন। িউয়েন-সাঙ--এর বণনায় উল্লেখ আছে যে? হযবিধনি অক্লাম্তভাবে 
শাসনকার্ষে রত থাকতেন । 
মৌ বা গ্প্ত শাসনব্যবস্থায় যেরূপ শাসনকাষ” কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক--এই 
দুই ভাগে বিভন্ত ছিল অনুরূপ বিভাগ হর্ষবর্ধনের আমলেও 
কেছ্দ্রয় ও প্রাদোশক পাঁরিলা ৃ পয চে ছিটে ট 
রন রলাক্ষত হয়। কেন্দ্রীয় শাসনের সবে ছলেন সম্রা 
হবর্ধন স্বয়ং। তান মন্ত্রপারষদের ন্যায় একটি পাঁরষদের 
সাহায্যে শাসনকাহ: পারচালনা কাঁরতেন বাঁলয়া কেহ কেহ মনে করেন। প্রাদেশিক 
সকষ শরাসনবাকষ্থা : শাসনের সবোপার থাকিতেন সামশ্তরাজগণ অথবা সম্রাটের 
প্রাতাঁনাধগণ । প্রদেশ বা ভীন্তগীল জেলা বা 'বিষয়-এ 'বভন্ত 
[ছিল। এগুলি আবার গ্রামে বিভন্ত ছিল। হ্র্যবর্ধনের শাসনব্যবস্থা যে সমম্ঠু ও 
সুদক্ষ ?ছল সে-ীবষয়ে সন্দেহ নাই। হিউয়েন-সাঙ্‌ হষবধনের শাসনব্যবস্থার 
দক্ষতা ও উদারতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কেন্দ্রে ও প্রদেশে সরকারা কাাীদর 
বিবরণ 'লাখয়া রাখা হইত। 
শাসনব্যস্থার সবেচ্ছে সম্রাট স্বয়ং আইনত সর্বক্ষমতার আঁধকার. হইলেও একাঁট 
মাণ্তিসভার সাহায্য লইয়া তান শাসন পাঁরচালনা কাঁরতেন। এই সভা পরাস্থাত, 
[বিবেচনায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও 'স্থির করিতে পারিতেন। যেমন, রাজ্যবধনের 
আকাঁদ্মক মতত্যুতে গসংহাসন শুন্য হইলে ভাাঁণ্ড, সম্ভবত ইনিই ছলেন প্রধানমন্ত্রী, 
মান্পসভার এক আধবেশন আহবান কাঁরলে হর্ধবর্ধনকে 'সংহাসনে 
স্থাপনের 'সম্ধাম্ত সেই সভা গ্রহণ করে। উত্তবধকারা 'নাদ্ট 
না করিয়া কোন রাজার মৃত্যু বালে মাশ্তরসভার এইর;প গন্রদত্বপ,ণ: ক্ষমতা প্রয়োগের 


মাঁল্মসভা 


»+ ৬106: 7116 00155102146, 10. 113. 

ণ” “7116 1099. 11791 1015 (181510015) €09100 ১ 81090 (1) ৬71)016 ₹. ব0106117 
[1018 ০০10 1006 0681 ৪. [101761765 901061009- 1501 80881110117 551০) 200190, 
98001), 0018186, (90190109198, [08] 110 109007009 616 ০6108101 11097091706) 908159 
২. 11101 089. __ 8. 0. 11181000061, 4471015111 17712) 0. 265. 
4 হর্ষবর্ধনের সাম্াজোর ম্যাপখান হয'বধনের সামাজোর বিশালতা সম্পর্কে প্রচালত মতবাদ অনুযায়ট 
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থানেশ্যর £ হয'বধণনের সাম্রাজ্য ২৩৯ 


সুযোগ হইত। বৈদোশক সম্পর্কের ব্যাপারেও মাণ্বসভার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। 
রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের সাহত সাক্ষাতের ব্যাপারেও মাঁম্্রসভার অনুমোদন ছিল ॥ এই 
কারণে এীতহা'সিক 73991 বালয়াছেন যে, “0106 60 659 18016 ০01 1015 0017019698১ 
109 ( 18815958100)908 ) 8৪ 190. 60 8৪010190৮ 1719 199790. 60 (179 17800 01 1318 
90910 ( 93999,1700 0.৯ 


হর্যবরধনের একাঁট আত সু-সংগাঠিত দপ্তর ছিল। প্রধানমন্ত্রী ভিন্ন, পররাণ্ট্র 
মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ; হস্তীবাহনশীর আঁধনায়ক, দাঁলল-দস্তাবেজ সংরক্ষক, মহাসামস্ত, 
মহারাজ, রাজস্থানীয়ঃ কুমারামাত্য) উপারিক, িষয়পাত 
প্রভৃতি 'বাঁভন্ন পযয়ের এবং 'বাঁভন্ন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক রাজকরমচারী ছিল । অসামারক রাজকম“চারধদের 
সবেচ্ছচে ছিলেন কুমারামাত্যগণ ৷ তাঁহাদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী প্রভাতি পদস্থ কম চারণ 
1নযুক্ত করা হইত । 


হর্যবর্ধন ছিলেন এক সুদক্ষ সমর-বিজয়ী সম্রাট । "তান সাম্রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যে 

এক বিশাল বাহন গঠন করিয়াছিলেন। ইহার 'িধরণ আমরা 'হউয়েন সাঙ--এর 

বণ'নায় পাইম্রা "ক । হউশ্নে সাঙ-এর মতে হয বর্ধনের সেনাবাহনশতে প্রথমে 

লারা ৫০০০ যুদ্ধ হঙ্জতী, ২০০০ অন্য, ৫০১০০০ পদাতিক ছিল, 'কম্তু 

ক্রমে 'তাঁন উহা বুদ্ধি কারয়া ৭০০০ হস্ত, ৩০১০০০ অ*ব এবং 

৬০০১০০০ পদাতিক সেনা করেন। ডঙ্র রায়চৌধুরী অবশ্য 'হিউয়েন সাঙ-এর এই 

ববরণের সত্যতা সম্পকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ॥। বাণ অবশ্য হর্যবর্ধন যে তাঁহার 
অশ্ববাহিনীর প্রাত শেষ মনোযোগী ছিলেন সেই কথার উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 


প্রাদেশিক শাসন গুপ্ত যুগের প্রাদেশিক শাসনেরই অনুকরণ বলা যাইতে পারে। 
মহারাজ, মহাপামম্ত প্রভাত যাহারা প্রাদোশক শাসনের সবেচ্চে ছিলেন তাঁহারা প্রায় 
সকলেই মূলত স্থানীয় সামন্ত রাজা 'ছিতে"। কুমারামাত্য, 
উপা'রিক, প্রভাতি যাঁহাদের উল্লেখ পূর্বেই কর; “ইয়াছে তাঁহারা 
ছলেন অপরাপর প্রাদেশিক কম্ণচারী । বিষয়পাত 'ছিলেন জেলার এবং গ্রামিক 
গ্রামের প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত । দলিলপত্র প্রদেশেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এইজন্য 
করাঁণক দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। 

হর্যবধনের আমলে দশ্ডাঁধাধ অবশ্য গুপ্ত ধূগের দণ্ডাঁবাঁধ ৬৭ বহু ্ 

কঠোর ছিল । কারাদণ্ড, হাত-পা, নাক-কান প্রভাতি ছেদন 

নিরসন সময়ে প্রলিত দণ্ডনীত 'ছল। পিতামাতার প্রাত অসহ্যবহার 
আইনত দণ্ডনপয় ছিল। আত সাধারণ ধরনের অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড । 

জাঁমর ফসলের এক-যণ্ঠাংশ রাজস্ব হসাষে গ্রহণ করা হইত । রাজকীয় কর্মচাঁরগণ 
মুসলমান আমলের ন্যায় জায়গীর অথ জাম দান পাইতেন। শ্রমিকগণকে সরকারণ 
কাজ কাঁরতে বাধ্য করা হইত বটে, 'কিম্তু কাজের উপয্ত 
পাঁরশ্রামক তাহা'দগকে দেওয়া হইত । রাজস্ব তন প্রকারের 'ছিল, 
যথা ঃ ভাগ, অথাৎ ফসলের এক-যষ্ঠাংশ । 'হিরণ্য, অথাৎ নগদ অর্থে কৃষক ও যাঁণকদের 


বাঁ পবায়ের 
রাজকমণচার 


প্রাদোশক প্রশাসন 


রাজিদ্ব 


২৪০ ভারতের ই'তিহাসকথা 


নিকট হইতে গুহশীত কর । বাল ছিল এক প্রকারের আতারন্ত কর। এইসব ভিন্ন 
অপরাপর কর স্থাপনের রশ'তও ছিল? 'কিম্তু সেগুলির পারমাণ ছিল অত)শু সামান্য ॥ 
[বিভিন্ন ধম“সম্প্রদায়কে রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইত । 


হর্যবধণনের সময় রাস্তাঘাটের নরাপত্তা ছিল না। হউয়েন- 
সাঙ একাধকবার দস:)হস্তে সব'স্ব হারাইয়াছলেন। 


হর্যবর্ধনের শাসনের চাঁরন্র সম্পকে 'হিউয়েন-সাঙ: উচ্ছ্বসিত প্রসংশা কাঁরয়াছেন । 
নাগারকদের জীবনে সরকার কোনপ্রকার অযথা হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রশাসন 
যেমন 'ছিল সংচ্ঠু ও সুদক্ষ, তেমনি উদার। 'কিম্তু ডন্র 
হর্যবর্ধনের শাসন- 
টাউন জি আল্টেকার (101. 41691৪৮ )-এর মতে হর্বর্ধনের শাসনব্যবস্থা 
মোর্য বা গ্প্ত শাসনের তুলনায় অনেক পারমাণে নিম্নমানের 
ছিল। উহার দক্ষতা মৌধ বা গুপ্ত শাসনব্যবস্থার সম-পযাঁয়ের এইরূপ প্রচালিত 
ধারণা, ডক্টর আল্টেকারের মতে অত্যন্ত ভ্রান্ত । কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, হর্ধবর্ধনের 
শাসনব্যবস্থা দক্ষতার বিচারে আদরশস্থানীয় না হইলেও জনকল্যাণ ও উদার-নশাঁতির 
গভাত্ততে উহা পাঁরচালিত হইত এবং ধর্মসাহঞ্ুতার দিক হযবর্ধনের শাসনব্যবচ্ছা 
প্রাচশন ভারতীয় এীতিহ্যবাহী ছিল । 
হর্যবধ্ধনের আমলে সমাজ (90০166 70671 [7197191)9 % 8701)8]) ) 5 
চীনদেশীয় পারব্রাজক হউয়েন-সাঙ-এর ববরণ, তাঁহারই 
সমসামায়ক অপর একজন পারবরাজক ওয়াং-হংয্ান-স, বাণের 
হর্ষচরিত হ্যবধধনের আমলের ই'তহাসের উৎস বলা বাহ-ল্য ৷ 
অবশ্য িউয়েন-সাঙ-এর বিবরণই সবধিক নিভ'রযোগ্য ও তথ্যবহূল । 


সেই সময়কার সমাজ অত্যন্ত রক্ষণশখল হইয়া পাঁড়য়াছিল। জাতিভেদ ও, 
অস্পশ্যতা সমাজজণীবনকে 'বাচ্ছন্ন কাঁরয়া 'দিয়াছল। শহরে কসাই, মতস্যজশীবন, 
ঘাতক, নহত্যশিজ্পণ, চণ্ডাল প্রভাতি শ্রেণীর লোকেরা বসবাস 
কাঁরতে পারত না। শহরে প্রবেশ করা এবং বাহির হইবার কালে 
তাহা'দগকে রাস্তার একেবারে বামপাশ দিয়া চলিতে হইত । সমাজের সবেচ্চি স্তরে 
1ছলেন ব্রাঙ্গণগণ । বোদ্ধ মঠের এমবয' ও ভোগাঁবলাস বোদ্ধধমবিলম্বীদের মযদা 
অনেকাংশে ক্ষুণ্ন কাঁরয়াছিল। গুপ্ত যুগে পদস্থ রাজকর্মচারন- 
দিগকে জাম ভোগদখলের আঁধকার দেওয়া হইয়াছিল, 'কম্তু ইহার 
ফলে হফবর্ধনের আমলেও কোনপ্রকার সামস্ততম্ত্রের উদ্ভব ঘটে নাই বা প্রজাপীড়নের 
কোন দম্টাম্ত পাওয়া যায় না। 

সাধারণ লোক সম্পর্কে হিউয়েন-সাঙ- বাঁলয়াছেন যে, তাহারা ছিল যেমন 

মধাদাপূর্ণ তেমান সং ও ন্যায়পরায়ণ । অথের ব্যাপারে তাহারা 
ইডি মোটেই ছল-চাতুরীর আশ্রয় লইত না। পুনজণম্মে তাহারা 
চ্বভায বিশ্ধাসী ছিল বলিয়া তাহারা জীবনে কোনপ্রকার 'বি'বাসঘাতকতা 
কারত না বা প্রাতশ্রাত ভঙ্গ কারত না। কারণ তাহা হইলে 
পরজম্মে সেজন্য তাহাদিগকে ফলভোগ কাঁরতে হইবে এই ভয় তাহাদের ছিল । যাহার 


রাস্তাঘাট বিপদসওকুল 


1ছ'উয়েন-সাঙ্‌-এর 
বিবরণ 


সমাজের রক্ষণশপলত। 


ব্রাহ্মণশ্রেণণর প্রাধানা 


থানেশ্বর £ হর্ববধনের সামাজ্য ২৪১ 


সামাজিক রীত-নীত নি কাজ বা সরকারী আইন ভঙ্গ কারত অথবা অসৎ 
যালয়া প্রমাণিত হইত তাহাদের নাক ও কান কাটিয়া শহর 
পা হইত বাঁহর কাঁরয়া দেওয়া হইত। সেই সময়কার লোকেদের 
সম্পুণ' অজানা নহে পোশাক ছিল খুবই সশ্দর | সমাজজাীবন সম্ভোষপূর্ণ ছিল বটে, 
পিল্তু ফা-হিয়েনের ?বধরণে গৃপ্ত ষুগে যে পাঁরমাণ সামাজিক 
নিরাপত্তা ছিল সেই পাঁরমাণ নিরাপত্তা হর্বর্ধনের আমলে ছিল না । চুরি, ডাকাত 
তখন হইত। 
হর্যবর্ধনের বর্ননত ( চ97971958701791)8 [39116101) ) 8 হর্যবধন প্রথম 
জাঁবনে খুব সম্ভবত শৈষধমধিলদ্বী ছিলেন । িম্তু রাজত্বের শেষ 'দিকে 'তাঁন 
রি বৌম্ধধর্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন । পরধর্মের প্রাত হর্যবর্ধন 
৪, কেবল সাহফুতা প্রদর্শন করিয়াই ক্ষাস্ত ছিলেন না, তিনি 'বাভ্ন 
গিরোরোন্ছি ধমের প্রাতি গভণরভাবে শ্রদ্ধাশীলও 'ছিলেন। মৌর্য লম্াট 
অশোকের পদা্ক অনুসরণ কাঁরয়া হষষর্ধন সরাইথানা, 
বশ্রামাগার, হাসপাতাল প্রভাতি স্থাপন করিয়াছলেন। তাঁহার আমলে অসংখ্য 
দাতব্য প্রাতিঘ্ঠান সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ কারত। 
গঙ্গাতীরে তিনি অসংখ্য বোম্ধমঠ 'নিমণি করিয়াছিলেন বাঁলয়া 
কাথত আছে । পরত কালে মৃঘল সম্রাট আকবরের ন্যায় 
হর্যবধধন বৌম্ধধর্মজ্ঞানীদের ভা আহ্বান কাঁরয়া ধর্মসম্পকে তাঁহাদের 'বিতর্ক 
শুনতেন এবং শ্রেষ্ঠ বন্তাকে পূরস্কার দান করিতেন । 
িউয়েন-সাঙ হর্যবর্ধনের প্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হুইয়াছিলেন । হ্বর্ধন 
যখন বাংলাদেশে শিবিরে অবস্থান ক'রিতোছিলেন তখন তাঁহার সাঁহত 'হউয়েন-সাু--এর 
সাক্ষাৎ হইয়াছল। হউয়েন-সাঙ-এর ধমণজ্তান ও ব্যবহারে প্রীত হইয়া হর্যবর্ধন 
ফনৌজের ধম'সভা  কনৌজে এক বিশেষ ধর্মসভার আধবেশন আহব'ন কারয়াছলেন । 
চোনক পাঁরব্রাজক 'হিউয়েন-সাঙ-এর বিধরণে «জের ধর্মসভার 
বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে । হষবর্ধন বাংলাদেশ হইতে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন ও 
বহৃসংখ্যক অনুচর লমাভব্যাহারে কনোৌজে উপান্থিত হন (৬৪৩ প্রঃ )। ভাস্করবমন্ন 
বলভারাজ 'হিত?য় প্রবসেন 'ভন্ন অপরাপর আঠার জন হরদ"রাজ কনোজের ধর্মসভায় 
উপ্পান্ছত ছিলেন । নালন্দার মঠ হইতে এক হাজার এবং অপরাপর স্থান হইতে আরও 
?তন হাজার বৌম্ধাভক্ষু এবং মোট গতন হাজার জৈন ও ব্রাঙ্ষণ এ সভায় যোগদান 
ক'রিয়াছলেন । 
এই অনম্ঠান উপলক্ষে গঙ্গাতীরে এক বিশাল মাম্দিরসহ মঠ নিমা্ণ করা হইয়াছিল । 
এই মান্দরের একশত ফিট উচ্চ দেহের চড়ার উপর হর্ষবরধনের সমান উচ্চতাঁবাশষ্ট 
একট স্বণ-নার্মত বৌম্ধম্ঠাত স্থা1পত হইয়াছি” । তন ফট উচ্চ অপর একটি 
স্বর্ণ-নার্মত বৌম্ধমযার্ত অনুষ্ঠানের প্রাতাদন সম্রাট হর্যবর্ধন 
মানা শোভাষান্লার অগ্রভাগে বহন কাঁরয়া লইয়া যাইতেন॥। সমবেত 
করদ-রাজগণও এই শোভাধান্রায় যোগদান করিতেন । এই ধর্মসভায় 
চৌনক পর্যটক 'হউ্লেন-সাঙ্্‌ হানযান বোদ্ধধর্মমতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 


ক. ব. (১ম খণ্ড $ ১ম ভাগ )--৯৬ 


সম্রাট অশোকের 
পদ্দাঙক অনুসরণ 


২৪২ ভারতের ইতহাসকথা 


বোদক্ধধর্মের প্রত অত্যধিক পক্ষপাতত্বের জন্য ভ্রাঙ্গণণ্রেণণ হযঘর্ধনের উপর অসন্তুষ্ট 
হইয়াছিলেন এবং কতিপয় ব্রাঙ্মণের কুমশ্রণায় এক ব্যাস্ত তাঁহাকে ছরিকাঘাতে হত্যা 
কাঁরতে উদ্যত হইলে লোকাঁট ধরা পাঁড়য়াছল। ধৃত ব্যান্তর চ্বীকারোন্তির উপর 
ঠনভর কারয়া ষড়যন্ঘ্রকারণ ব্রাঙ্মণদের নেতৃবগ“কে শাচ্তি দেওয়া হইয়াছিল । 


কনোৌজের ধর্মসভার পর হর্যবর্ধন 'হউয়েনং-সাঙকে প্রয়াগের মেলায় আমন্ঘরণ 

কাঁরলেন। হর্ষবর্ধন প্রাত পাঁচ বংসর অস্তর গঙ্গা ও যমুনা নদীর 

পন তা ফী সঙ্গমস্থলে মেলা আহবান কারিয়া পাঁচি বৎসরের সণ্যয়ের বাবতায় 

রাজন্বকালের ষষ্ট মেলা ধনরত্ব গরণীধ-দুঃখা ও বাভন্ন ধম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণ কারয়া 

দিতেন। 'হউয়েন-সাঙ প্রয়াগের যে মেলায় উপাস্থত ছিলেন, 

উহা ছিল হর্বর্ধনের রাজত্বকালের যন্ঠট মেলা । এই মেলায়ও হর্যবর্ধনের সামন্ত 

করদ-রাজগণ উপাস্থত ছিলেন । ইহা ভিন্ন, প্রায় পাঁচ লক্ষ গরাব-ঘুঃখী প্রভাতি 
সাধারণ লোক এই মেলায় উপাস্থত হইয়াছিল। 


প্রয়াগের মেলা মোট ৭ 'দিন ধাঁরয়া চালয়াছল। প্রথম 'দন বৃদ্ধের উপাসনা 
করা হুইয়াছল। বৃষ্ধদেবের প্রাত সম্মান ও ভান্ত প্রদশনের জন্য নানাবিধ মূল্যবান 
নিক দুব্যার্দ বিতরণ করা হইয়াছল । 'ন্বতীয় দিন সূর্য এবং তৃতীয় 
উলাপনান * পিল দিন শিবের উপাসনা এবং চতুর্থ দিন প্রায় দশ হাজার যৌদ্ধাভক্ষুকে 
খাদ্যদুষ্যাদঃ বচ্ত্, মণিমুস্তা ও ধনরত্ব দান করা হইয়াছিল। ইহার 
পর দশীর্ঘ কাঁড়াদন ধারয়া ব্রাঙ্মণাদগকে এবং আরও দশদিন ধারয়া জৈন শ্রমণাঁদগকে 
বৌদ্ধ, ব্রা্ষণ জৈন, নানাবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াঁছল। দুরবত অঞ্চল হইতে 
দুরদেশ হইতে আগত আগত সাধ-সন্ব্যাসীদগকেও আরও দশাদন ধারয়া নানাবধ দানে 
সাহ্‌-সন্্যানণ ও গরীব লম্তুণ্ট করা হইয়াছল। ইহার পর একমান ধাঁরয়া গরণব-দু৪খাী, 
দুতর্থাদপকো বাঁধ ৃপতৃ-মাতৃহগীন ভিখারধ প্রভাতি হর্বর্ধনের নিকট হইতে প্রচুর 
দানে পারতুষ্টকরণ  পাঁরমাণে নানাষিধ প্ররোজনণয় সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছিল। 
হর্যবর্ধন পাঁচ বৎসরের সাত যাষতীয় অথ; ধনরত্বাদ নিঃশেষে দান কারিতেন। 
এমন কি, নিজের পাঁরধানের অলঞ্কার, বস্মার্ও 'বিলাইয়া 'ঘরা তান গনজে আত 
সাধারণ বস্ পারধান কারতেন। 
জর্থনশীত (71০9707)5 ) $ হিউয়েন-সাও--এর ধিধরণ হইতে হর্ষবর্ধনের আমলের 
কাব অর্থনৈতিক অবস্থারও মোটামুটি ধারণা পাওয়া ঘায়। কাঁষ 'ছিল 
অর্থনৌতক জগবনের মেরুদশ্ড । জমির উৎপন্ের এক-ষষ্ঠাংশ 
রাজস্য সাধে আদায় করা হইত । রাজকমচারীদগকে জাম ভোগদখলের আঁধকার 
দেওয়* হইত। জামির একাংশের আয় সম্পূর্ণভাবে রাস্ট্রের ব্যয় 
শিপ সি জন দৃনবাহের জন্য 'নাদ্ট ছিল । কতক কতক জমি দেশের 'বাভন্ন 
ক্ষেত্রে প্রতিভাবান ব্যন্তদের বস্টন করা হইত । দেবস্থানঃ মঠ, 
মান্দর, 'বাভন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যয় .নিবাহের জন্য জামির একাংশ 
০০ না্দন্ট ছিল। কোন লোককেই বেগার খাঁটিতে হইত না । করের 
পারমাণও ছিল আত পামান্য । ব্যবসায়-বাণিজ্যও ব্যাপকভাবে চালু ছল এজন্য 


থানেনখর $£ হষবর্ধনের সাম্রাজ্য ২৪৩ 


বাঁণক সম্প্রদায়কে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত কাঁরতে হইত। বাণজ্য সামগ্রণ 

ব্বসার-বাঁপজ্য;) জল ও স্থলপথে পাঁরবহনকালে স্থানে স্থানে শুক আদায়ের 

শেক বায ব্যবস্থা ছিল। শ্রমের অনুপাতে শ্রামকদের মজুরী দেওয়া 
হইত। গ্রাম মান্রেই অথথনোৌতক দিক 'দিয়া স্যয়ণ্ভর ছিল। 


হর্ষ বধ'নের যুদ্ধশাবগ্রহের বায় সংকূলান, প্রাত পাঁচ বৎসর অন্তর ধম“সভার জাঁকজমক 
আর্থক সম:দ্ধি ও ব্যাপকভাবে স্ব্ণথণ্ড, সুক্ষ বস্ত্র ও অপরাপর নানা দুষ্য 


[বিতরণ হইতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, আর্থক 
দিক দিয়া দেশের লোকজন যথেষ্ট উন্নত ও সম.ম্ধ ছিল। 


হর্যবর্ধনের আমলে সাহিত্য ( [,6978676 01509] [7878179 )2 হর বর্ধন শিক্ষা 

ও সাহত্যের পম্ঠেপোষক 'ছলেন। হিউয়েন-সাঙ্‌-এর িধরণ হইতে জানিতে পারা 
শক্ষা ও সাহতোর যায় যে,রাজার নিজগ্ব ভু-সম্পাত্তর রাজস্বের এক-চতুর্থংশ সাহত্য- 
পৃষ্ঠপোষকতা সেবাঁদের জন্য ব্যয় করা হইত। এ সময়ে নালম্দা 'ব*্বাবিদ্যালয় 
বোদ্ধ ধর্মশিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। সেখানে হিউয়েন-সাঙ: স্বয়ং 

কয়েক বৎসর ধায়ন করিয়াভিন্লন। 'হউয়েন-সাঙ মোট দশ হাজার বিদ্যাথশকে 
নালন্দা 'িশ্বাবধ্যালর় নালন্দায় শিক্ষালাভ কাঁরতে দোঁখয়াছিলেন। যোগ্ধধম"শাস্ত ভিন্ন 
অপরাপর শাস্ত্র ও সাহত্যের অধ্যাপনাও সেখানে করা 

হইত । নালন্দা ধিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গভীর জ্ঞান সম্পর্কে 'হিউয়েন-সাঙ- 


ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 'গিয়াছেন। হযণচারত-রচমিতা বাণভট্র ছিলেন হর্ধবর্ধনের 
সভাকাব। 


হর্যবর্ধন কেধলমান্র সা'হত্য ও সাহত্যসেবীদের উৎমাহদান কাঁরয়াই সন্তুষ্ট 'ছলেন 

টাকার না। তান 'াীজেও একজন প্রতিভাশালী নাট্যকার ও কাব 

ছিলেন । তান ধহসংখ্যক কাবিতা রচনা বখয়বাছিলেন বলিয়া 

কাথত আছে । *নাগানম্দ, “রত্বাবল ও পণ্রয়দর্শকা” শামে 'তিনখানি 

সংস্কৃত নাটক হর্যবধন স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। হযবধনের হস্তাক্ষরও ছিল আত 
সুন্দর । 


প্রায় চাল্পশ বংসর রাজত্ব কাঁরয়া হর্ষবর্ধন ৬৪৬ বা ৬৪৭ প্রীন্টান্দে মত্যুমূখে 
কি পাঁতত হন। হর্ষবর্ধন কোন উত্তরাধিকারী রাঁখয়া ধান নাই। 
হষ বধনের মুত্যুঃ  জ্বভাবতই তাঁহার মৃত্যু তাহার অক্লান্ত পাঁরশ্রমে গঠিত নামাজের 
উত্তর-ভারতে রাজনোতিক নু 
অনৈকোর ইাঙ্গত পতনের ইঙ্গিতপ্বরুপ হইল ॥ উত্তর-ভারতে পঃনরায় রাজনোতিক 
অনৈক্য দেখা 'দিল। 


হর্যবর্ধনের কাঁতিত্ব (7:5670866 ০01 [79791)8. ' 01887) ) ৪ হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব 
সম্পর্কে িছকাল পবাঁধাঁধ যে উচ্চ ধারণা ছিল তাহা আধুনিক 
ভারত-ইতিহাসে এতিহাসকদের গবেষণার ফলে আংাঁশকভাবে অহেতুক বাঁলরা 
গোৌরবোধ্জবল আসন 
প্রমাঁণত হইয়াছে বটে, 'কম্তু তথাপি ভারত-হীতিহাসে হর্ষ বর্ধনের 
গৌরব ম্লান হয় নাই। 


২৪৪ ভারতের ইতহাসকথা 


থানেম্ধর ও কনোৌজ রাজ্যের এক লথ্কট মুহূর্তে হর্বর্ধন উভয় রাজ্য শাসনের 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ কারয়াছলেন। পার্্ধমবতাঁ রাজ্যগ্ুলি কনৌজ বা 
রান রা ৪১৯ থানেশবরের প্রতি শন্্ুভাবাপন্ন 'ছিল। ইহার ফলে হর্ধবর্ধনের 
সাজের সংগঠক সমস্যা জঁটিলতর হইয়াছল সেশীববয়ে সন্দেহে নাই। 'কচ্তু 
হর্যবর্ধন এইরূপ 'বিপদনখ্কুল অবন্থা হইতে 'নজেকে কেবল রক্ষা 
কারিতেই সক্ষম হন নাই, ক্ষুদ্র থানেম্বর রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পারণত কাঁরতে 
সমর্থ হইর়াছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও শান্ত 
ভারতবর্ষের রাজনোৌতক এঁক্য 'বনাশ কাঁরয়াছল, হর্ষবর্ধনের চেষ্টায় সেই ধ্বংসাত্মক 
প্রভাব সামায়কভাবে প্রাতিহত হইয়াছল। উত্তর-ভারতে তাঁহার 
রাজনৈতিক প্রাধান্য একপ্রকার সার্যভোমন্দে পাঁরণত হইয়াছিল । 
তাঁহার প্রধান শত্রু এবং 'বজেতা চালুক্যরাজ 'ছ্বিতীয় পুলকেশণ তাঁহাকে উত্তরাপথ-নাথ” 
নামে সম্মানত করিয়াছিলেন । সাম্রাজ্যের সীমান্তবত রাজগণও তাঁহার অনুগত 
গছিলেন। কামরপের রাজা ভাস্করবর্মন এবং বলভীর রাজা "তীয় গ্রুবসেনের 
নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 'হিউয়েন-সাঙ--এর ববরণ হইতে 
জানা যায় যে, ভাস্করবর্মন: ও খ্ুবসেন সহ মোট কুাঁড়জন অনুগত 
রাজা হর্ষবর্ধন কর্তক আহত কনৌজশ-্ধর্মসভায় উপপান্ছত 'ছলেন 
এবং অনুরূপ সংখ্যক অধীন এবং করদ-রাজগণ প্রয়াগের মেলায় যোগদান কাঁরয়া- 
পছলেন। কিন্তু গৌড়াঁধপাঁতি শশাঞ্ক এবং চাল:ক্যরাজ ছিতীয় পুলকেশী হষবর্ধনের 
প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই । 

1হউয়েন-সাঙ-এর 'ববরণ হইতে হর্ষ বর্ধনের শাসনক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা 
লাভ করা যায়। বজেতা 'হসাবে তিনি সমদ্রুগ্প্ত বা চদ্দুগুপ্ত মৌর্যের সমপযয়ের 
ূ না হইলে তাঁহার সামরিক দক্ষতার কথা অস্বীকার করা চলে না। 
এ হর্যবর্ধন শাসনকাষ পাঁরদশ'নের জন্য অক্রাস্তভাবে দেশের 
1বভিল্ন অংশে পারিভ্রমণ কারতেন। তাঁহার শাসনে প্রজা হিতৈষণার 

কথা 'হউয়েন-সাঙ: উল্লেখ কাঁরয়া 'গিয়াছেন। 


টানি সামারক সংগঠক হিসাবেও হর্যবর্ধনের কীতিত্ব নেহাত কম 'ছিল 

না। তান তাঁহার সেনাবাহিনীকে শান্তশালী করিবার উদ্দেশ্যে 
হস্তশবাহনী, অম্যারোহী সৈন্য ও পদাতিকের সংখ্যা বৃদ্ধ কারয়াছিলেন। 

* বাণভট্ট ও 'হউয়়েন-সাঙ হর্যবধনের সাহত্যসেবার এবং সাহত্য ও সাহত্যসেবীদের 

পৃন্ঞঠপোষকতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ কাঁরয়াছেন। হযববর্ধন 

৮৮৯ কী নিজে একজন উচ্চদ্তরের কাঁব ও নাট্যকার ছিলেন । তাঁহার রচিত 

পু 'নাগানন্দ” পরত্ধাধলী”প্রিয়দার্শকা, প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত লাহত্যের 

অমূল্য সম্পদ । বাণভট্র, ময়ূর এবং আরও বহু সাহিত্যসেবী হযবর্ধনের পচ্ছে- 

পোষকতা লাভ কাঁরয়াছলেন। নালন্দা 'বিশ্বাবদ্যালরর এবং আরও ষহ, প্রাতম্ঠান 

তাঁহার পম্ঠপোষকতা লাভ কাঁরত। 


ধম" বিষয়ে হর্বর্ধন নকল ধের প্রাত সমভাবে শ্রদ্ধাবান 'ছিলেন। 'হউয়েন-পাঙ-- 


উত্তর-ভারতে প্রাধান্য 


1বাঁভাব রাজগণের 
আনুগত্য লাভ 


থানেম্বর £ হষবর্ধনের সাম্াজ্য ২৪৫ 


এর প্রাত শ্রম্ধাবশত হর্ষবর্ধন কনোজের ধম'সভা আহ্বান কারিলেও 'তাঁন কেধলমানর 
ধম'-সম্পকে উদারতা বৌদ্ধধর্মে ধি*বাসী ছিলেন এইরূপ মনে করা ভুল হইযে। তান 
সূর্য, শিব প্রভৃতি ত্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেষীরও উপাসনা করিতেন। 
প্রয়াগের মেলায় সূর্য ও শিবের যুগপৎ উপাসনার নাম উল্লেখ আছে। 
চীনদেশের সাহত্যও হ্বর্ধন এক প্রশীতপ্‌ণ" সম্পর্ক স্থাপন কাঁরয়াছলেন। 
৬৪৯ থ্রীষ্টান্দে তান চখন-সম্রাটের নিকট এক দুত প্রেরণ করিয়াছলেন ॥ চশন-সম্াট 
রিনার লয়াং-হোয়াই-কং নামে একজন চোনক দৃতকে হর্যবর্ধনের 
প্রণীতপুণ সম্পক: : রাজসভায় প্রেরণ করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা কারয়াছিলেন। ইহার 
পর তান 'ল-ীপয়াও এধং ওয়াং-হউয়েনশস নামক দুইজন 
চীনাবাসকে 'দ্বতীয়বার দূত 'হসাবে প্রেরণ কারয়াছিলেন। চীন-সম্রাট কর্তৃক প্রোরত 
তৃতীয়বারের দূত ভারতে পেশীছিবার পূষেই হর্ধবর্ধনের মত্যু ঘাটয়াছিল। 


তাঁহার রাজত্বকাল ভারতধর্ষের ইতিহাসে এক গৌরযোদ্জবল অধ্যায় রচনা 
কাঁরয়াছে। সৌনক হসাবে তাঁহার দর্ধষ'তা, সামরিক আভিযানের নেতা হিসাবে 
তাঁহার দক্ষতা ও কোশল অবলম্বনের ক্ষমতা, সবেপিরি তাঁহার জনকল্যাণকর শাসন 
এবং শিল্প ও পাহত্যানুরাগ আমাদের প্রশংসা অর্জন কাঁরয়া থাকে । ডস্গর আর. কে. 
মুখাজাঁর মতে, হর্ধবর্ধনের চাঁরন্রে সমদ্দ্রগপ্ত ও অশোকের গুণাবলীর কতকাংশ 
প্রাতফাঁলত হইয়াছিল । অপরাপর এীতহাসিকগণও হষবধ'ন সম্পর্কে এই ধরনের 
মন্তব্য কাঁরয়াছেন। কে. এম. পাঁনককর হর্ষবধধনকে অশোক 
অপেক্ষা আকবরের সাহত তুলনা করা আঁধকতর য্ন্তসঙ্গত মনে 
করেন, কারণ উভয়েই 'ছিলেন সমর-বিজেতা সম্রাট । তিনি উপসংহারে এই মন্তব্য 
কারয়াছেন ষে, হরববর্ধন শাসক, কাঁধ, ধর্মের পৃ্ঠপোষক 'হিপাবে ভারত-ইাতহাসে 
নঃসন্দেহে এক মধার্দার আসনের আধকারী ॥। রও'লনসন অবশ্য হয: “নকে অশোক 
এবং আকবর উভয়ের সঙ্গেই তুলনা কাঁরয়া তাঁহার সামরিক ও প্রশাসাঁনক দক্ষতা, প্রজার 
মঙ্গলকামনায় অক্লান্ত শ্রমের ভুয়সন প্রসংশা কাঁরয়াছেন। বাণভট্রর প্রশস্ত এবং 
1হউয়েন-সাঙ--এর বরণের অতিশয়-উত্তি বাদ 'দিলেও হষধর্ধনকে 'বিজেতা, সুশাসক, 
সাহাত্যক, প্রজাহিতৈষণ, 'বাভল্ন ধের প্রাত শ্রম্ধাবান এবং শিক্ষা-সংস্কাতির পচ্ঠে- 
পোষক হসাষে হযবর্ধন ভারত-হীতহাসের শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম একথা 
অনস্বীকার্য । 
1হিউয়েন-সাঙ (181967)-11581% ) £ চাঁনদেশের যোদ্ধ পরিব্রাজক 'ছিউয়েন-সাশু: 
বা ইয়েন: চোয়াঙ- বৌদ্ধতীর্থ ভারতবর্ষ পারভ্রমণে অপিয়াছিলেন (৬৩০ প্রঃ) | দার্ঘ 
চোদ্দ বৎসরকাল 'তাঁন ভারতবর্ষে যোদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ভারতের 
উল ল দর্বাভনন রাজ্য পাঁরভ্রমণে আঁতবাহিত কাঁরয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরয়াছিলেন। তন এ নময়কার ভারতবর্ষ সম্পকে" একাট 
িধরণণ 'লাঁখয়া গিয়াছেন। এই বিবরণী িটারিরনিডার দত 
?নভ'রযোগ্য এীতিহাসিক তথা পাওয়া যায়। 


উপসংহার 


২৪৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


1হউয়েন-সাঙ উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজাসমূহ পারভ্রমণ কারয়া বারাণসীতে 
চিনির উপাচ্ছত হইয়াছিলেন । বারাণসশ নগরী তখন জনযহূল এবং 
হন্দুধর্ের প্রাধান্য: বহ-সংখ্যক 'হন্দুমান্দরে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু বারাণসীতে এ 
থাঁকলেও বৌদ্ধধর্মের সময়ে 'হন্দুধর্মের প্রাধান্য থাকলেও বোদ্ধাভক্ষু বা বৌদ্ধমঠ যে 
আঁল্তত্ব বিদ্যমান সেখানে একেবারে 'ছিল না এমন নহে। 'হউয়েন-সাঙ- প্রাচীন 
জালে মগধের রাজধানী পাটালপমুত্র নগরের ধংসাবশেষ দেখিতে পাইয়া- 
তার ছিলেন৷ পাটলিপনন্ত নগর ভিন্ন বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভাত চ্ছানেও 
তানি গিয়াছিলেন। নালন্দা তখন যৌোম্ধধর্মশাস্ অধ্যয়নের 
শ্রেন্ঠ কেন্দ্র ছিল। গহউয়েন-সাঙ: সেখানে দণর্ঘ পাঁচ বংসর খ্যাতনামা অধ্যক্ষ শলভদ্রের 
1নকট ধর্মশাস্্ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । নালন্দা বিম্যাধদ্যালয়ে তখন বোম্ধধমশাস্ত 
টা রেজা ভিন্ন ব্রাঙ্মণ্যধম" ও অপরাপর নানাবিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত। 
উর চনদেশ হইতে বহু শিক্ষার্থী নালন্দা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যয়নের 
জন্য আদিতেন। 


তাম্রীলাপ্ত তখন ছিল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর । এই বন্দর হইতে সমূদ্রুপথে 
দক্ষিণ-ভারতাঁয় দ্বীপগুলিতে বাঁণকগণ যাতায়াত কাঁরত। হিউয়েন-সাঙ.-এর মতে 
টির শশাঞ্কের অত্যাচারে বাংলাদেশে এ সময়ে বৌম্ধধর্মের প্রভাব হাস 
রে হর লাদেশের পাইয়াছিল। সাধারণভাবে বালিতে গেলে সেই সময়কার যৌম্ধমঠ 
ও ধর্মশালায়. বর্ষের প্রাচ্য যৌদ্ধধর্মের নৌতক মান বহুলাংশে 
হাস কারয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম রাজার উপর পূর্ধেকার নৈতিক প্রভাব আর "বস্তার 

করতে পারত না। ব্রাঙ্মণগণ সমাজে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ কারয়াছলেন। 
রা দাক্ষিণাত্যে হিউয়েন-সাঙ্‌ চাল:ক্যরাজ ছতীয় পুলকেশপর 
08৯৫৮ রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীর ভূয়সী প্রশংসা 
কারয়া গিয়াছেন। মহারাস্ট্রের ক্ষায় জাতরও 'তাঁন খুব প্রশংসা 

করিয়াছেন। 


হিউয়েন-সাঙ সেই সময়কার ১৩৮ট ভারতীয় রাজ্যের কথা উল্লেখ কারয়াছেন। 
এই সকল রাজ্যের রাজগণের মধ্যে উত্তর-ভারতের হষবর্ধন ও 
পি দ্বিতীয় দাঁক্ষণ-ভারতের ছিতীয় পুলকেশশকে তিনি সধাপেক্ষা প্রতাপশালী 
প্জাকেন রপ্রপংল। রাজা বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন । সম্মাট হর্ষবর্ধনের সাঁহত 
[হউয়েন-সাঙ্‌-এর সৌহার্দয জীম্ময়াছিল। 
[হিউয়েন-সাঙ-এর& সম্মানার্থে হর্যবর্ধন কনৌজে এক ধর্মসভা আহৰান কাঁরয়া- 
ছিলেন । প্রয়াগের পণ্বার্ষিকী মেলায়ও তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ 
ফনজের ধর্সতা কাঁরয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল । এই উভয় অন্ঠানের বণনা 
০ [হউয়েন-সাঙ-এর 'বষরণণতে পাওয়া বায় । 
হিউর়েন-সাঙ- হর্ধবর্ধনের শাসনব্যবচ্ছার প্রশংসা কারয়া গিয়াছেন। তিনি 
হর্যবর্ধনের সাম্রাজ্যে প্রায় আট বৎসর আতিবাহিত করিয়াছিলেন । হর্ববর্ধনের রাজত্ব" 
কাল সম্পকে" তাঁহার বর্ণনা স্বভাবতই নিভ রযোগ্য । দণ্ডাবাঁধির কঠোরতা, উৎপন্নের 


২৪৭ 
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হ্চঃ ভারতের ইাত্হাসকথা 


একন্যস্ঠাংশ রাজন্ব 'হিসাবে গ্রহণ প্রভাতি 'বিভি্ব তথ্য 'হিউয়েন-সাঙ.-এর বর্ণনা হইতে 
নি পাওয়া যায়। দণ্ডাঁধাঁধর কঠোরতা সত্বেও শাসনব্যযচ্থা উদারনশীতর 
৯১৪৪ রে ্যবর্ধনের উপরই প্রাতষ্ঠিত ছিল। রাজকর্মচাঁরগণ বেতনের পাঁরবর্তে' জাম 
শাসন সম্পকে বিবরণ ভোগ কারতেন। প্রাতভাবান ব্যান্তি, ধর্ম্থান, মঠ, মাম্দির প্রভ়ীতকেও 
জম দান করা হইত। এভাবে জাম বন্টন কয়া হইলেও সামস্ত 
প্রথা অথবা কৃষক-পণড়নের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৃষক দিগকে প্রয়োজনযোধে 
বাজ ও কাঁষর প্রয়োজনণয় 'জানসপন্ন দয়া সাহায্য করা হইত। ধিনা পাঁরশ্রমিকে 
কাহাকেও কাজ করান হইত না। শ্রমের অনুপাতে পা'রশ্রামক দেওয়া হইত । কৃষি- 
উৎপন্ন ফসলের মধো ধান, গম, সারষা, আদা, লাউ, কুমড়া প্রভীত এবং ফলের মধো 
আম, আপেল, কলা, আঙ্গুর, বেদানা, কঠাল, পেয়ারা, তরমূজ, কমলালেষু প্রভৃতির 
উল্লেখ তাঁহার বণণনায় পাওয়া যায় । জলপথে ও দ্থলপথে বাণিজ্য চলাচল এ্রবং 'বাভন্ন 
স্থানে শৃঙ্ক আদায়ের ব্যবস্থা 'ছিল। 
ভারতীয় জনসাধারণের সাধু ও সরল ব্যবহারের কথা 'হিউয়েন-সাও: উল্লেখ কিয়া 
টান গগিয়াছেন। সাধারণের জশবনবান্রা 'ছিল খুবই সরল ও স্বাচ্ছণ্দ্য- 
সাধ ৩ র. পূ্ণ॥। বিত্বাসঘাতকতা, অসাধহ ব্যবহার, প্রাতশ্রুৃতি ঙ্গ প্রভীত 
ভারতবাসী কাঁরত না। যাহারা এইয়ঃপ কাঁরত তাহাঁদগকে 
কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। রাস্তাঘাট তখন তেমন নরাপদ্দ ছিল না। হিউয়েন-সাঙ 
একাধিকবার স্যর কবলে পাঁড়য়াছিলেন । 
গত ধুগ ও গৃণ্ত-যৃগোত্তর কালে বাঁহজগতের সহিত ভারতের ঘোগাঘোগ 
(11015+5 161861071 চ্য1101) 0069109 ভা010 01776 €86 00109, & 7১0৪1- 
0009 76710) £ গপ্ত ঘুগে যাঁহজগতের সাঁহত ভারতবর্ষের যে সাংক্কাতিক 
যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা পরব বুগেও অব্যাহত ছিল । এই যুগে 
সমগ্র চীনদেশ ও মধ্য-এঁশয়া চীন সম্রাটের অধীন হওয়ার ফলে ভারতের ধর্ম ও সংগ্কাঁত 
এই উভয় অঞ্চলেই আঁধকতর শল্তশালণ প্রভাব ধিস্তায়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিল । 
ভারতবর্য হইতে হাজার হাজার ধর্ম প্রচারক, বাঁণক ও অপরাপর বৃত্তির লোক চাঁনদেশের 
নগরগলিতে সর্ধদা যাতায়াত কারতেন। চাঁনদেশ হইতেও বহুলংখ্যক 'ভক্ষু ও 
নহয় রাজদ্‌ত ভারতবর্ষে আপিয়াছলেন । নালশ্দা 'বষ্যাবদ্যালয়ের 
রি নো খ্যাতি সেই সময়ে সমগ্র এশিয়ার ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। এশিয়ার 
সকল অংশ হইতেই যোদ্ধাভক্ষু ও 'শিক্ষার্থগণ নালম্দায় অধ্যয়নের 
জন্য আঁসতেন। এই সজ্জা সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে ভারতীয় সভ্যতা-সংক্ফতি বিগ্তারের 
সুযোগ ঘাঁটয়াছিল। 
এই ধৃগে চীনা ভিক্ষুদের মধ হিউর়েন-সাওই সর্বপ্রথম ভারতঘর্ষে আসিয়াছিলেন। 
হউরেন-পাজ, [তাঁন ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখাক যোম্ধধমণ্রম্থ ও বৌম্ধমা্ত 
চনদেশে লইয়া গিয়া চশনদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি 
প্রচারে যথেষ্ট সাহাব্য করয়াছিলেন। মধ্য-এঁপিরার পথে ভারতবর্ধ হইতে দ্বদেশে 
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শফাঁরবার কালে 'হউয়েন-সাঙ্‌ সেই অণ্চলে যৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কাঁতর প্রাধান্য 
লক্ষ্য করিয়াছলেন। সার অরেল স্টাইন-এর প্রত্বতাত্বিক খনন-কাষের ফলে খোটান, 
কাসগড়, সমরকন্দ প্রভাতি অণ্ুলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কীতির 'িহ্কাদ আঁবদ্কৃত 
হ্ইয় ছে। 


হউয়েন-সাঙ্‌-এর পদাঞ্ক অনুসরণ কাঁরয়া চখন, কোরিয়া, সমরকন্দ, তুকীস্তান 
টাকি প্রতি অণুল হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধাভক্ষ; ভারতবর্ষে আপসিয়া- 
সমরকদ্দ, তুকপন্তান. ছলেন। হউয়েন-সাঙ্‌নএর বিষরণে এইরূপ 'র্যাভত্বে দেশের 
প্রভাত অগল হইতে যাটজন পারব্রাজকের জীষনণ লাঁপবম্ধ আছে । 'হিউয়েন-সাঙ- 
বৌদ্ধ পর্যটকদের. এর পরবতাঁঁ চোনক পরিব্রাজকদের মধ্যে ইং-সিং বা ই-সিং-এর 
কনার নাম শেষ উল্লেখযোগ্য । [তাঁন চনদেশ হইতে সমদ্দ্রপথে 
সুমান্ত্রায় উপাস্থত হন । সেখানে কয়েক বৎসর আতবাহিত কারয়া তান ৬৭৩ ধ্রান্টাত্দে 
বাংলাদেশের তামীলাপ্ত বন্দরে পেশীছেন। তান এক বিরাট সংখ্যক সংস্কৃত পাপ্ডালাঁপ 
চীনদেশে লইয়া গিয়াছলেন। নালন্দা তখন দেশীয় ও বৈদেশিক 
শক্ষার্থীদেশ একাঁট শ্রেম্ত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, একথা ই-সিং-এর 
1ববরণ হইতেও পাওয়া ষায়।* নালন্দা 'বশ্যাবদ্যালয়ের বিখ্যাত 
পাশ্ডিত প্রভাকর মন্ত্র চীনদেশে এক যোদ্ধ 'শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন । প্রভাক্র মন্ত্র ভিন্ন যোধরুঁচ নামে অপর একজন পাঁশ্ডতও নালম্দা 
হইতে চীনদেশে সেই সময়ে গিয়ছলেন । ৬৪১ শ্রীম্টান্দ্ে সম্ত্রাট 
2৩ হর্যবর্ধন চঈনদেশে একজন দূত প্রেরণ কাঁরলে সেই সন্ধে চীন- 
সম্রাট পর পর তিনজন দত হর্ধবর্ধনের সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
হর্যবর্ধনের পরবতর্ট কালেও গাম্ধার, মগ কাশ্মীর প্রভাতি অঞ্চলের সাঁহত চগনদেশের 
দত-াবাঁনময়ের প্রমাণ পাওয়া যায় । 
সেই যুগের চীনদেশীয় চিন্তর ও ভাঙ্কর্যে সারনাথ, অজজ্তা, গাম্ধান এ মথুরা প্রভীত 
নাইন স্থানের ভারতশয় শিজ্পরাঁতির অনূকরণ দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
ভাস্কর ও স্থাপত্য. . পাথরের পাহাড় কাটিয়া গুহানিমাঁণের রীতিও ভারতবর্ষ হইতেই 
1ণতপ, সঙ্গত, গাঁণত, চীনদেশে বস্তার লাভ কারয়াছল। ইহা ভিন্ন, ভারত"য় সঙ্গীত, 
চাকৎসাশাস্মে ও গাঁণতশাস্্, িকিৎসাশাস্ম গ্রভীতর প্রভাবও চনদেশে বিস্তার লাভ 
জ্যোতাবদযার ভারতীয় কাঁরয়াঁছল । ভারতীয় জ্যোতীর্বদ্যা বিষয়ে রচিত একখানি 
নি সংস্কৃত গদ্থ-_নঘগ্রহ-সিম্ধাস্ত চশনা ভাষায় অনযাদিত হইয়াছিল । 
এইভাবে চাকিৎসাবষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রশ্থও চখনা ভাষায় অনযাদত হইয়াছিল । 
গুপ্ত যুগের পরবতর্ণ কালে সমুদ্রপথে চীনদেশের লহত ভারতবধষের বাণিজ্য 
চলাচল বহূগুণে বৃদ্ধি পাইয়াঞ্ল। হিন্দু বাঁণকগণ চীনদেশের 
... বশ্দরগাঁলতে বাণিজ্য কারধার উদ্দেশ্যে যাইতেন। সেখানে 
অবস্থানকালে উপাসনার জন্য তাঁহার বহু মান্দর নিমণ কাঁরয়াছলেন। 


নালল্দা বিশ্বাবদ্যালয়ে 
বৈদোঁশক  শক্ষাথগণ 


“বাণজ্য-সম্প্ষ 
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২৫০ ভারতের হীতহাসকথা 


মধ্য-এাশয়ার খোটান, ভারুক্কাঃ কাসগড়, কুচি, তুরফান প্রভাতি অলে ভারতায 

নিত ধর্ম ও সংস্কীতি পন্ণমান্রায় বিল্তারলাভ কারয়াছিল। 'হিউয়েন- 

তা তার সাঙ্‌ খোটানে বহু হিন্দু ধর্মপ্রাতঘ্ঠান দোখতে পাইয়াছিলেন । 

ইতিপনর্ধে ফা-হিয়েনও খোটানে চারাট বিশাল বোম্ধমঠ 

দোথয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে গোমতা মঠ-ই ছিল সবাপেক্ষা বৃহৎ । ইহাতে সেই 

সময়ে মোট তিন হাজার ভিক্ষু বাস কারতেন। মধ্য-এশিয়ার কুচি অণ্চলে ভারতীয় 
সঙ্গীতশাস্ত ও চিকিৎসাশাগ্তের প্রভাব বিস্তারলাভ কারয়াছল। 


আরবদেশেও ভারতীয় সংস্কাঁতির প্রভাষ 'বিস্তারলাভ কারয়াছিল, একথা আরবায় 
কাহিনী-কিংবদস্তীতে পাওয়া যায়। কর্থত আছে যে, আরবের খাঁলফা অল.- 
আরবদেশে ভারতণয় মনসুর-এর উজীর বা প্রধানমন্ত্রী খালিদ জনৈক যোদ্ধ পুরোহতের 
সংস্কাঁতয় প্রভাব পুত্র ছিলেন। বখ অণ্চল আরবগণ কর্তৃক আঁধিকৃত হইলে 
খালিদসহ তাঁহার মাতা আরবগণ কতক ইসলাম ধর্মে দরশীক্ষত 
হইয়াছিলেন। খাঁলদ, তাঁহার পত্র ও দুই পৌন্র আরবের আধ্বাসীয় সম্রাটদের 
(৭৮৬---৮০৩ প্রঃ) দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ দিলেন । তাহাদের চেষ্টায়-ই আরবে ভারতয় 
সংস্কাত ও সভ্যতার প্রভাব 'বস্তৃত হইয়াছিল । ভারতীয় জ্যোর্তাবদ্যা, গণিতশাস্ত, 
[চাঁকৎসাশাস্্ ও অপরাপর জ্ঞান-ীবজ্ঞান তাঁহাদের চেষ্টায় আরবদেশে 'বিদ্তারলাভ 
কারয়াছল। 
তুকাঁস্তানঃ আফগানিস্তান, কাক্রিস্তান প্রভৃতি অণ্চলের 
পক সাহত সেই ধূগে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান 
তিব্যতে ভারতয় ছিল। তিথ্যতের রাজা প্ট্রং-সান:-গামপোর আমলে যোদ্ধধম” 
সংস্কাতর প্রভাব ও ভারতপন্ন সংস্কৃতি 'তিথ্যতে 'বিতারলাভ করিয়াছিল । তাঁহার 
আমলেই 'তিষ্বতে সংস্কৃত 'লাপর প্রবর্তন হইয়াছিল । 
বোৌম্ধধর্ম এবং উহার সাঁহত ভারতীয় সংস্কাতি চীন, 'তিত্বত ও মধ্য-এশিয়া হইতে 
মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপান পর্যস্ত 'বস্তারলাভ কাঁরয়াছল। কোরিয়া ও 
জাপানের সাহত ভারতের সরাপার যোগাযোগও 'ছিল। চৈৌনিক 
১9৮০১৪৭ পারব্রাজক ই-?সং-এর বর্ণনা হইতে জানা যার যে, কোরিয়া হইতে 
সংস্কীতর প্রভাব পাঁচজন পাঁরন্লাজক ভারতবর্ষে আসিয়াঁছলেন। যোধিসেন নামে 
জনৈক ভারতীয় যৌদ্ধাভক্ষু ৭০৬ ধ্রান্টান্দে জাপানে 'গিয়াছিলেন । 
সেখানে তান সংস্কৃত ও জাপানণ উভয় ভাষাতে-ই জাপানণ বোম্ধাভক্ষুদের সাঁহত 
আলাপ-আলোচনা কারয়াছলেন। ইছা হইতে মনে হয় যে, বহু পূর্ব হইতেই 
ভারতাঁর সাংস্কীতিক প্রভা জাপানে 'বিস্তারলাভ কাঁরয়াছল। 
পাশ্চাত্য দেশগ্যালর মধ্যে রোমের সাঁহত সমগ্র গুপ্ত যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের 
পাশ্চাত্য ও প্রা বাঁণজ্য-সম্পর্ক বিদ/মান 'ছল। 'কিম্তু পরবতী কালে উহা 
দেশসমুছে ভারতীয় ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে । গ:প্ত যুগের পরবতর কালে 
সংগ্কতর প্রভাব পারস্য, আরব ও পাঁশ্চম-্এশিয়ার অপরাপর দেশগাঁলর সাত 
ভারতবষের বাঁপজ্য-সম্পর্ক 'ছিল। আরবের দ্ধ" নামক বাণিজ্য বন্দরে গ্রীস, 


ধানেশ্ধর £ ছর্যবর্ধনের সাম্রাজ্য ২৫১ 


ভারতবর্ষ? চন প্রীত দেশ হইতে বাঁণকগণ বাঁণজ্যের জন্য উপস্থিত হইত। 
এই যুগে পাশ্চাত্য দেশের সংস্কীতর উপর ভারতীয় সংক্কতি যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তারলাভ কারয়াছিল। গঞ্চতম্ম নামক 'িখ্যাত মংখ্কৃত গ্ুদ্থধানি আরবাঁ, সীরাঁয়। 
পারাঁসক, ছিব, ল্যাটিন, স্পেনীয় এবং ইতালীয় ভাষায় ভানৃদিত হইয়াছল। হিদ্দ; 
সাহিত্যের ন্যায় হিন্দ, গাঁণতশাস্র, চিকিৎসাশাস্থ প্রীতির জ্ঞানও পাণ্চাত্য দেশে বিস্তৃত 
হইয়াছিল। এ যুগের গ্রাক চাকৎসকগণ ভারতীয় 'চিঁকৎসাশাঙ্লের দাত পারচিত 
ছলেন। প্রাচোর রম্বদেশ, শ্যাম, কথ্যোজ, চচ্পা, লমমান্্রা, বোর্ণিও। সিংহল প্রভীত 
রা সাঁহতও ভারতবর্ষে'র সাংস্কাঁতিক আদান-প্রদান পর্যের ন্যায়ই আগ্রীতহতভাবে 
তোঁছল। 


চততুর্দস্প অন্যান 
ক্যবর্ধনের পরবর্তা কালে উত্তর-ভারত 
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কনোৌজের ঘশোবর্মন ( 88058171870 01 1087780] ) ই হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর 


তাঁহার মন্ত্রী অন কনোজের সিংহাসন দখল করিয়া স্যাধীনভাবে 
মল্মণ অজ:নের ০ 
5 রাজত্ব শুরু করেন। কিদ্তু অঙ্ুপকালের মধ্যেই চীন-সম্াট কর্তৃক 
প্রেরিত চীনা দৃতগণকে আক্রমণ কারবার অপরাধে চীন-সম্্াটের 
জামাতা তিথ্বতের রাজা শ্টীং-সান্‌-গামংপো (9:০08-5880-9820700 ) অজরনকে 
ধৃণ্ধে পরাঁজত ও বন্দী করেন। 
অজংনের পরত প্রায় অর্ধ শতাব্দী কনৌজের হইাতহাসের ঘোর অন্ধকারময় 
যুগ। এই অর্ধ শতান্দীর ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জান। যায় 
কনোৌজের ইাতহাসে ্ 
অন্বকারময় বগা. না। কনৌজের ইতিহাসের এই অদ্ধকারময় যুগ আতিবাহত 
| হইলে যশোবর্মন নামে এক পরাররমশালা রাজার পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। 
যশোবমণনের পূব-পারিচয় সম্পকে গকছু অবগত হওয়া যায় না, তবে তাহার 
সভাকাঁব বাক-পাঁত “গৌড়বহো" নামক কাধ্যগ্রঙ্থে যশোধর্মনের যুদ্ধ্ীবগ্রহাদি ও তাঁহার 
ব্যান্তগত জাঁবন ও রাজত্ব সম্পর্কে বর্ণনা কাঁরয়া গ্রিয়াছেন। 
৯৭ ঘশোবর্মন মগধ, বাংলাদেশ প্রভৃতি জয় কারয়াছিলেন। 
চালুকারাজ নিজয়াদিত্যের রাজত্কালে যশোবর্মন দাঁক্ষিণাত্য- 
জয়ে অগ্রসর হইয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। যশোবর্মন কাম্মীররাজ 
লাঁলতাদিতে)র সাঁহত মিন্্রতাপাশে আবম্ধ হইয়াছিলেন। ৭৩১ প্রীষ্টাথ্দে তান চীন- 
নানী লরি সম্রাটের নিকট এক দত প্রেরণ করিয়াছিলেন। আধুনিক 
এীতহাসকদের কেহ কেছ মনে করেন যে, যশোবর্মন ও 
লালতাঁদত্য চন-সম্রাটের সাহায্য লইয়া আরধ ও তথ্যতয়দের আক্রমণ হইতে দেশের 
[নরাপত্বা বিধান কারতে চাহয়াছলেন। সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম 'দকে যশোধর্মন 
আরবদের আক্রমণ প্রাতহত করিয়াছিলেন। বাকপাত উল্লিখিত “পারসিকগণের' 
ষরুদ্ধে যশোবর্মনের স্মুমারক সাফল্য সম্ভবত আরবদের সহিত ঘৃদ্ধজয়ের কথা*ই 
বুঝাইয়াছে। | 
ধশোবর্মন ও লাঁলতাদিত্যের সোহার্দয কিছুকাল পরে গভীর শশ্নুতায় পাঁরণত 
হইয়াছল। ফলে উভয়ের মধ্যে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল 
রি তাহাতে শেষ পর্যস্ত যশোবর্মন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
হইয়াছলেন। কলহণের 'রাজত্যাঙ্গণ?'তে এই যুদ্ধের ফলাফল 
বার্ণত আছে। - 


হ্বর্ধনের পরবতাঁ কালে উত্তর-ভারত ২৫৩ 


রাজতরাঁঙগণী হইতে ঘশোবর্মনের সভায় বাকপাঁতি, ভধভূতি প্রমূখ বহু বিদ্বান 
নর ব্যন্তি উপাঁস্থত থাকতেন বালিয়া জানা যায়। বশোবর্মনের 
_পভাঙীব *  রাজত্বকাল সম্পর্কে সাঁঠকভাবে 'কছন জানা সম্ভব হয় নাই । 
কিন্তু ৭০০ হইতে ৭৪০ প্রীন্টাব্দের মধ্যে তাঁন রাজত্ব করিতেন 
মনে করা ভুল হইবে না। তাঁহার মৃতুার পর হইতেই কনোজের ইতিহাসে পুনরায় 
অন্ধকার ঘনাইয়া আসয়াছিল। 
কান্মীর রাজ্য (7991017)£ কা*মীর রাজ্য হর্ষবর্ধনের সাম্রাজাভুন্ত ছিল 
বলিয়া কোন কোন এীতহাসিক মনে করেন । কিম্তু হিউয়েন-সাগু যখন কাণ্মীর রাজ) 
কাকণ্ট বানাগবশ  পারভ্রমণে 'গিয়াছিলেন তখন সেখানে কাক'ট বা নাগ (21968 
০: 1398% ) বংশের দুলভবর্ধন দ্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন । 
'হউয়েন-সাঙ্এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবের 
উপরও দু্লভবর্ধনের আধিপত্য বিস্তৃত 'ছিল। 
এই বংশের শ্রেন্ঠ রাজগণের অন্যতম ছিলেন চন্দ্রাপাঁড়। ৭১০ প্রীণ্টাব্দে তান 
আরব আক্রমণ প্রাতহত কারধার উদ্দেশ্যে চীন-সম্লাটের 'নকট সামারক সাহাধ্য প্রার্থনা 
চ্্াগণড় কারয়াছিলেন। এঁ সময়ে আরব নেতা মহণ্মদ-ইবন কাসিম 
কাণ্মীরের সীমান্তদেশ পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। চীনদেশ হইতে 
কোন সাহাধ্য না পাইয়াও চন্দ্রাপশড় এককভাবে যুদ্ধ করিয়া আরবদের আরুমণ প্রাতিহত 
করিয়াছিলেন । এই বারত্বব্যগক কাজের জন্য চীন-সম্ভাট তাঁহাকে “রাজা” উপাধিতে 
ভূষিত করেন (৭২০ " অর্থাৎ তাঁহার রাজপদমধাদা অ।নুষ্ঠানিকভাবে স্যীকৃত হয় । 
টার চন্দ্রাপীড় আঁতশয় সং ও ন্যায়পরায়ণ শাসক 'ছিলেন। 'তাঁন 
সকল প্রজাকেই সমান চক্ষে দোঁখতেন এবং ধিচারকার্ষে উচ্চ-নীচ 
ভেদাভেদ কাঁরতেন না। 
চন্দ্রাপীড়ের পরব রাজগণের মধ্যে লালতাঁদত্য মন্তাপাড় 'হিলন সর্যশ্রেষ্ঠ। 
[তাঁন কনোৌজের যশোবর্মনের সহিত যুণ্মভাবে আরব ও তিথ্বতায় : ক্রমণ প্রাতহত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই কারণে চীন-সম্রাটের সাহায্য 
লালতাঁদত্য মৃভাপাঁড় প্রার্থনা কারয়া ৭৩৬ প্রণণ্টাত্দে তানও এক দত প্রেরণ 
৮ কাঁরয়াছিলেন। কিম্তু লাঁলতাদিত্য ও যশোধর্মনের মিতুতা 
দশর্ঘকাল স্থায়ন হয় নাই ; এই দুইজনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাঁধয়াছিল। এই 
যুদ্ধে যশোবর্মন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া কনৌজ রাজ্য তাগ কাঁরতে বাধ্য 
হইয়াছলেন। লালতাদত্য কেবলমান্ত কনৌজই দখল করিয়াছিলেন 
তাঁহার বিজয়-আঁভযান এমন নহে, তাঁহার ?বজয়-আঁভধান বাংলাদেশ পর্যন্ত পে ছিয়াছল। 
নবান্ন সনে প্রাপ্ত প্ীতহাঁসক তথ্যাদি হইতে জানা যায় যে, লালতাদত: কন্বোজ, 
তুকর্ণ, দার ও িত্যতীয়দের "হত যম্ধে জয় হইয়াছিলেন।* 
ইহা ভিন্ন, তান মগধ, কামরূপ, কালঙ্গ, গুজরাট প্রন্থাত জয় 
ক নাভ 2069 ৮৩ ৪. 26৪ 06৪] 01 চো, 101 00৩ 16০966৫ %1০%02858 ০1 


ঢ.9116050192 8891090 006 [81700189. 10000, 08105 800 1061905 510০ ৪৫7 
7০000050136 180800100 ০ ঢ89111017,--71%6 019557091486, 0১ 134. 


তাঁহার সাম্রাজ্য 


২৫৪ ভারতের হীতহাসকথা 


কারয়াঁছলেন। আধাঁনক এীতহাসিকদের কেহ কেহ মনে করেন যে, গৃপ্ত সাম্রাজ্যের 
পতনের পর ভারতবর্ষে যে-সকল হিন্দ: সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছল সেগীলর মধ্যে 
লাঁলতাদত্যের সাম্রাজ্যই ছিল সবগ্রেম্ঠ ।* 
লালতাঁদত্য 'নজ রাজ্যকে বহুসংখ্যক মান্দির, মঠ ও নগর ছারা সূর্সাজ্জত 
কারয়াছিলেন। তাঁহার আমলের কাম্মীরের মাতণ্ড মাশ্দির সেই 
৪৯ | যৃগের চ্ছাপত্য-শিজ্পের শ্রেন্ঠ নিদশনস্বরপ আজিও বিদ্যমান । 
৭৬০ প্রীন্টান্দে লালতাদিত্যের রাজত্বের অবসান ঘটে । 
গৃুজর-প্রাতহারগণ (185 071579-8008785 ) 5 গৃজরিগণ শ্রান্টীয় পঞ্চম 
শতকের শেষ দিকে বা ষণ্ঠ শতকের প্রথম দিকে ভারতবষে প্রযেশ কাঁরয়া 'বাভন্ন 
টিটি চ্ছানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গাঁড়য়া তোলে । পাঞ্জাব হইতে যোধপুর 
বাঁহর হইতে আগত  প্স্ত অনেক শহর, জেলা প্রভাতর গুর্জর নাম তাহাদের পাঞ্জাব 
হইতে ক্রমে রাজপুতানার অন্তঃ্থল পর্যন্ত বিস্তীতর সাক্ষ্য বহন 
করে। আরাবাল্ল পর্বতের পাঁশ্চমে “গর্জন” নামে তাহাদের প্রধান রাজ্য গাঁড়য়া 
উঠে। এই গ্গুর্জরজ্রা পরে গুজরাট নাম হইয়াছে। পরে এই অগুলের নামই 
হইয়াছে রাজপুতানা। তাহাদের রাজ্যের মধ্যে রাজপুতানার দক্ষিণাংশের গুর্জর- 
প্রাতহার রাজ্য-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
হাঁরিচন্দ্র ছিলেন গুর্জর রাজ্োর প্রাতষ্ঠাতা। থানেশ্বরের প্রভাকরবর্ধন গুজরি 
রাজ্যের যিরুদ্ধে যম্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু সাফল্যলাভ 
৮১৪ কাঁরতে পারেন নাই। হিউয়েন-সাণ্‌ যখন গযুর্জ'র রাজ্য পরিভ্রমণে 
গিয়াছিলেন তখন নাগভট্রের পূন্ন তাত গুর্জর দিংহাসনে আধাম্ঠত 
দছলেন। 'হিউয়েন-সাঙ: পপশলো-মো-লো” (28-1০-0০1০) বর্তমান ভিনমাল গুর্জর 
ব্রাজ্যের রাজধানণ বাঁলয়া উল্লেখ কারয়াছেন। এ সময়ে গু্র্জর-প্রাতহার রাজগণ 
ৃ সমসাম'য়িকদের 'নিকট ক্ষতিয় বাঁলয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন । 
উঠ এইভাবে বিদেশ হইতে আগত গুজর-প্রাতহার জাত ক্রমে 
ভারতাঁয় সমাজের সাহত মশিয়া 'গয়াছিল। 
প্রণষ্টপয় অস্টম শতকের প্রথমভাগে নাগভট্র এক নূতন গু্জর-প্রতিহার রাজবংশের 
প্রাতষ্ঠা করেন। এ সময়ে সিন্ধু অণ্চল হইতে আরবগণ রাজপুতানা 'আক্লমণ কাঁরয়া 
চিনির রুমে উজ্জীয়নী পর্যম্ত অগ্রসর হইয়াছিল । নাগভট্র আরবগ্ণণকে 
পরাজত কারিয়া তাহাদের অগ্রগতি প্রাতহত কাঁরিয়াছিলেন । অস্টম 
শতকের শেষাংশে গতনাঁট 'ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ ভারতে শান্তশালী হইয়া উঠে । তাহাদের 
মধ্যে ভারতবর্ষের উপর প্রাধান্য বস্তারের জন্য পারস্পারক যঘ্ধাবগ্রহ শুরু হয়। 
এই %ঁতনাট শান্ত হইল, রাজপুতানার গুজর-প্রতিহারগণ, বাংলার 
বনের আঁধকারের পাল বংশ এবং দাণক্ষণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশ । এই সময় কনৌজ 
জন্য হকোণ বব দুছল উত্তরুভারতের কেন্দ্রস্থল । কনৌজ অধিকার করিতে 
পারলে উত্তর-ভারত আঁধকৃত হইল+ এই 'ছিল সমসাময়িক রাজনোতিক ধারণা । এই 
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হর্যবধনের পরবতণ" কালে উত্তর-ভারত ২৫৫ 


কারণে গদ্জর, পাল ও রাষ্ট্রকূট রাজগণের মধ্যে কনৌজ তথা সমস্ত উত্তর-ভারত 
অধিকারের জন্য এক ন্রি-কোণ বুদ্ধের সূষ্টি হইয়াছিল । 'বাভন্ন সময়ে কনৌজ এই 
[তিন রাজবংশের অধণন হইয়াছিল । 
প্রথম নাগভট্রের পরবতণ” শক্তিশালী গুজ'র-প্রাতহার রাজা ছিলেন বৎসরাজ । তান 
বংসরাজ গ'জরি-প্রাতহার জাতির 'বাভন্ন শাখাকে এক্যবম্ধ করিয়া উত্তর- 
ভারতের রাজ্যগুঁলির বিরুদ্ধে সামারক আঁভধান শুরু করেন। 
(কিন্তু রাষ্টরকুটরাজ খবর হস্তে পরাজিত হওয়ায় তাঁহার অগ্রগাত প্রাতহত হয় । 
প্রথম নাগভট্রের পৃত্ দ্বিতীয় নাগভট্র উত্তর-ভারতের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপুণ 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । তান বাংলাদেশের রাজা ধমণপালের মনোনগত তাঁবেদার 
শ্বিতশর নাগতট রাজা চক্রায়ূধকে 'সংহাসনচ্যুত কারিয়া কনৌজ আঁধকার করিয়া- 
1ছলেন। ককিম্তু রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতণয় গোবিন্দ তাঁহাকে পরাজিত 
কাঁরয়া তাঁহার রাজ্যবিস্তার প্রাতহত করেন । উত্তর-ভারতে রাষ্ট্রকুটরাজগণের প্রতিপাত্ত 
বৃদ্ধ পাইলে সামায়কভাবে গৃজর-প্রাতহার প্রাধান্য হাস পাইয়াছিল। 
কিম্তু গুর্জররাজ প্রথম ভোজ (মিহির ভোজ )-এর সিংহাসনে আরোহণের সময় 
হইতে গুর্জর রাজ্ষোব পুনরৃখান ঘটে । রাজা ভোজ ভিন:মাল হইতে তাঁহার রাজধান? 
প্থর ভোজ কনোজে স্থানাম্তারত করেন । প্রথম ভোজ শান্তশালী রাজা 
ছিলেন । তান ক্রমে পূর্ব-পাঞ্জাষের কাণ্াল হইতে উত্তর-বঙ্গ 
পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার কাঁরতে সমথ" হইয়াছিলেন। তান মুঙ্গের নামক স্থানে বাংলার 
পালবংশের রাজাকে প্রতিহত করিয়াছিলেন । পুবপুরুষদের আমলের ক্ুদ্রে ক্ষু্র 
গুজরি-প্রাতহার রাজ্য প্রথম ভোজ-এর চেষ্টায় এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। 
রাজা প্রথম ভোজই উত্তর-ভারতে রাজপুত প্রাধান্যের সন্রপাত করিয়া 'গিয়াছিলেন । 
1তাঁন বৈফব-ধমধিলম্বী ছিলেন । জনৈক আরব পর্যটকের বিবরণে প্রথমে ভোজের 
প্রাতপাত্ত, সুদক্ষ শাসনক্ষমতা ও সম্পদের প্রাচুষের উল্লেখ রাঁহয়যছ । গজর- 
প্রাতহারগণের বংশধর রাঙজপূতগণ পরবত কালে বাংলা ও বহার 1২. সমগ্র উত্তর- 
ভারত আধকার করিয়াছিলেন । 
প্রথম ভোজ-এর পর তাঁহার প7ন্ত্র মহেন্দ্র পাল সিংহাসন লাভ করেন । 'তাঁন 
কাঁথয়াবাড় পর্যন্ত গুজর-প্রাতিহার রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন । পূর্ব-ভারতের উত্তর- 
বঙ্গ ও দাক্ষিণ-বিহার রাজা মহেন্দের আধিপত্য স্বকার করিয়াছল । মহেন্দ্রপালের পর 
তাঁহার পৃত্্ দ্বিতীয় ভোজ রাজা হন। কিম্তু অল্পকালের মধ্যেই 'তি'ন ?নজ ভ্রাতা 
মহীপাল কর্তক 'সংহাসনচু/যত হন । রাষ্্রকুটরাজ ইন্দ্র (৩য়) 
মহেল্রপাল, দ্বিতীয় কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তান কনৌজ ত্যাগ কাঁরয়া এলাহাবাদে 
ভোজ, মহুণপাল 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
মহদপালের পরবতণ দুধ'ল গ্াু্জর-প্রাতহার রাঙ। ণর সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য 
মহপালের পর গ.জ'র- ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহাদের আমলে গন্জর-শান্ত ক্রমেই পতনের 
প্রাতহার শান্তর * দিকে ধাবিত হইতে থাকে এবং দশম শতকের 'ছতীয় ভাগে বিশাল 
পতনোগ্ম-খতা গুর্জর সাম্রাজ্য এক আত ক্ষুদ্র রাজ্যে পারণত হয়। ক্রমে একাদশ 
শতকে গ্জর-প্রাতহারগ্গণ বহ? অংশে িভন্ত হইয়া পড়ে । 


২৫৬ ভারতের হীতহাসকথা 


ভারত-ইীতহাসে গ্ুজর-প্রাতহার সাম্রাজ্যের প্রধান গুরুজ্থ হইলঃ ইহা আরবদে 
গৃজর-প্রীতহার অগ্রগাত প্রতিহত কাঁরয়া মূসলমান আধিপত্য হইতে অন্তত কয়েক 
সান্মাজ্যের গর্ব শতাদ্দণর জন্য ভারতবধকে রক্ষা কাঁরয়াছিল। আরবগণের বিরুদ্ধে 
ক্রমাগত যুদ্ধ কারয়া গুর্জর-প্রাতহারগণ আরব শান্তকে দুবল কাঁরয়া দয়াছিল। 


সাম্ততদ্ঘিক শাসন- গুজর-প্রাতহারদের শাসনব্যবস্থা 'ছিল সমাম্ততাম্নিক। ফলে, 
ব্যবচ্ঘা পতনের কেন্দ্রীয় শাসনে সামান্য দুর্বলতা দেখা 'দিতেই গুজর সাম্রাজ্য 
অন্যতম কারণ পতনের দিকে ধাবিত হুইয়াছল। [ পাল ও রাষ্ট্রকুটদের ইীতহাস 
পরবতার অধ্যায় দইটিতে দুষ্টব্য | ]* 


০ স্্্্্্মসএকসস্স্প- 


*গাু্জর-প্রাতহার বংশ পাল বংশ রাষ্কূট বংশ 

বসরাজ (৭৬৩ খহনিঃ) +. ধর্মপাল (৭৮০ ৭22) ধুব (৭৭৯ খশ) 

নাগভট্র (৮১৬ খনঃ) দেবপাজ ( রী থুশঃ) তৃতণয় গোবিন্দ (৭৯৪ খশঃ ) 
রামভগ্জ (?) | বিগ্রহপাল (৮৫৫ খু) অমোঘবর্ষ (৮১9৪ খীঃ ) 

ভোজ (৮৩৬ খা) নারায়ণপাল ( ৮৬০ খন) দ্বিতীয় কৃ ( ৮৭৮ খ-ীঃ) 


মহেল্দ্র পাল ( ৮৮৫ খঃ ) 


সঞগদেস্ প্যান 


বাংলার ইতিহাস 
(11150019 01 13708] ) 


পূর্ব-কথা (4 11610819691) ] 


বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস (4101671% [15107 01 7381181)$ প্রাচপন 
'হম্দুষুগের বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বস্তুত, সেই 
সময়ে বাংলাদেশ নামে কোন একাট সমগ্র দেশের আঁস্তত্ব ছিল না। বাংলাদেশ বালতে 

ী পরবতাঁ কালে যেমন মুসলমান আমলে, যে ভূথণ্ডকে বৃঝাইত 
প্রাচীন ছল্দষুগে ্ট 
উট তাহা প্রাচীনকালে কতকগ্াল খণ্ডরাজ্যে 'বিভন্ত ছিল। পাশ্চমযঙ্গে 
রাজাসমহ তখন রাঢ় ও তাম্রীলাপ্ত, আর পরর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হারকেল ও 
বঙ্গাল, উত্তর-বঙ্গে পান্ড্র ও বরেদ্দু বা বরেম্দশী এই কয়াট পৃথক 
রাজ্য ছিল। বর্তমান উত্তর-বঙ্গের একাংশ ও পশ্চিমবঙ্গের কতক স্থান লইয়া গঠিত 
ছিল গৌড় রাজ্য। যাহা হউক, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে বাংলাদেশ বাঁলতে যাহা বুঝাইত সেই সমগ্র অগ্চলাঁট প্রাচীনকালে 
উপরি-উত্ত খণ্ডরাজোর মোট আয়তনের সমান ছিল কনা সেবিষয়ে কোন কিছু 
নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ, হীতহাসের 'বাভন্ন প্যাঁয়ে বাংলার রাজ্যসীমা 
ছল 'ভন্ন ভিন্ন রূপ। 

“বাংলা* বা “বাঙ্গালা নামটি সব্প্রথম মুসলম:ল আমলেই প।৫" শত লাভ করে। 
“আইন-ই-আকবরা" গ্রন্থে বাংলা বা বাঙ্গালা নামের উৎপাত্ত সম্প্চে একটি অদ্ভুত 
কাহিনী আছে । আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুল ফজলের মতে 
বাংলাদেশের প্রাচীন নাম 'ছিল “বঙ্গ ॥। এই দেশের রাজারা খুব 
উস্চু আল" 'নমাণ কারতেন। সেহেতু “বঙ্গ ও “আল” এই দুইটি 
কথার (বঙ্গ+ আল ) সংমশ্রণে ক্রমে বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হইয়াছে । “কিন্তু বাঙ্গালা 
বা বাংলা নামের উৎপাত্ত সম্পকে এরূপ য্যাস্ত এতিহাপিকগণ ম।।নয়া লইতে রাজ 
নহেন। কারণ ধ্রীষ্ট্রীয় অন্ট্ম শতাদ্্ী (সম্ভবত আরও প্রাচীনকাল )* হইতেই থঙ্গ' 
ও “ঙ্গাল' নামে দুইটি পৃথক দেশের আস্তত্বের কথা বহু সংখ্যক শিলালাঁপতে 
উল্লাখত আছে । ডষ্টর রমেশান্ষ্দ্র মজ-মদার প্রমূখ এ1তহাসিকদের 
মতে বঙ্গাল' দেশের নাম হইতে বাংলা বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি 
হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের নমা সঠিকভাবে 'নধরিণ করা সম্ভব না হইলেও দীক্ষণযঙ্গ 


বাংলা ঘা! 'বাঙ্গালা' 
নামের উপাত্ত 


বল ও বঙ্গাল 





* 10৩৪ ডঃ রমেশচল্দ্র মজ:মদার 8$ বাংলাদেশের ইঁতহাস, প$ ২। 
ক.ব. (১ম খণ্ড £ ১৪ ভাগ )--১৭ 


২৫৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


ও পুব বঙ্গের তটভাঁম যে 'বঙ্গাল' দেশের অল্তভন্ত ছিল তাহা অনেকেই নিঃসম্দেহে 
মানিয়া লইয়াছেন।* অবশ্য “বাংলা' নামটি মুঘল যুগেই সর্বপ্রথম সমগ্র দেশযাচক নাম 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গৃপ্তোত্তর যুগে "গোড়' বাঁলতে ব্যাপকভাবে সমগ্র বাংলাদেশকে 
এবং সক্কা্ণ অর্থে পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গকে বুঝাইত। পালযুগে গৌঁড়ের রাজাসীমা 
গৌড়, পণ্গৌড়, খুবই 'বস্তারলাভ করিয়াছিল। তাহার ফলেই কাশ্মীর 
'বাংলা', 92888, এতহাসিক কলহন তাঁহার রাজতরাঙ্গণণতে পণ্চগৌড়ের উল্লেখ 
18282118 প্রভাত করিয়াছিলেন । এই পণ্চগোড় বালতে গোড় যা বাংলাদেশ, সারস্বত 
দামের বাবহার অর্থাৎ পাঞ্জাযের পূর্বভাগ, কান্যকৃদ্দজ বা কনৌজ, 'মাথলা বা 
উত্তর-বিহারঃ উৎকল বা ডীঁড়ষ্যা এই কয়াঁট অঞ্চলকে ষুঝাইত। পাল ও সেন যুগের 
পরষতর্ণ কালে অর্থাৎ সুলতান আমলে বাংলাদেশ গৌড় নামেই পারাঁচিত ছিল । 
মুঘল বূগ হইতে আরম্ভ করিয়া “বাংলা” নাম (যেমন, আকবরের আমলে “সুবা 
যাংলা' )স্থায়ত্ব লাভ করে। যোড়শ, সপ্তদশ ও অন্টাদশ শতাম্দীতে “বাংলাকে 
পাশ্চাত্য দেশশয় বাঁণকগণ কাগজপন্ে “বেঙ্গলা” (8928818 ০£ 73676%1]9 ) নামে 
আভাহত কাঁরয়াছে। ইংরাজ বাঁণকগণ-ই সর্ধপ্রথম “বাংলা'কে বেঙ্গল (897681 ) 
নামে আঁভাহত কাঁরতে শুরু করে। 
বাংলাদেশের সীমা প্রাচীন রাঙজতম্মের শান্তর হাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বারবার 
পাঁরবার্তত হইয়াছে । সেহেতু প্রাচীনকালের বাংলাদেশের ভৌগোলিক সগমা নরেশ 
করা সম্ভব নহে । তবে বাংলাদেশের অন্তভ্যন্ত 'বভিন্ন অংশের যে পাঁরচয় পাওয়া 
গিয়াছে তাহা হইতে মোটামুটিভাবে উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় 
কী হইতে নেপাল, সাঁকম ও ভুটান রাজ্য ॥ উত্তর-পবদকে ব্রক্ষপনত 
& নদ উপত্যকা ) উত্তর-পশ্চিম 'দকে ছারবঙ্গ পষণস্ত ভাগণরথীর 
উত্তর সমাস্তরালবতাঁ সমভুমি ; প্‌ধদকে গারো-খাসিয়া-জৌন্তয়াশন্রপঃরা-চট্টগ্রাম 
শৈলশ্রেণী বাহয়া দক্ষিণ সমদ্ররে পর্যশ্ত ) পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা_ 
ছোটনাগপুর-মানভুম-ধলভুম-কেওঞজর-ময়রভঞ্জের শৈলময় এযং অরণ্যময় মালভূমি ; 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর |” এই প্রাকীতিক সামরেখার মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়, 
পুদ্দ্রবর্ধনঃ বরেন্দ্র বা বরেন্দ্র, রাঢ়, সং্ষ তাম্লাপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল 
প্রভৃতি রাজ্যসমূহ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। 
বাংলাদেশের আদম আঁধবাসগণকে অনেকে পনষাদ জাতি আখ্যা 'দিয়াছেন। 
অপর অনেকে তাহাদিগকে অস্ট্রীক বা অস্ট্রো-এশিয়াঁটক নামকরণ কাঁরয়াছেন। ড্র 
রমেশচদ্দ্র মজুমদার প্রভাতি এীতহাসকগণ “নষাদ জাতিকে" বাংলাদেশের আদিম 
আঁধবাস বাঁলয়া মনে করেন। এই নিষাদ জাতির জখবন ছল কীঁষ-আশ্রয়ী ও গ্রাম- 
কোশ্দ্রিক। 'নিষাদ জাতির পর দতাবড় ভাষাভাষী আলপাইন জাতির লোক বাংলাদেশে 


* 1614, ড্র সজমদান্নের তে ৪ বত'গানকালে পনবছের আঁধযাঁসগণফে যে 'বাঙ্গাল' নামে 
আঁভাঁহত ধরা হয়, তাছা সেই প্রাচীন বঙ্গাল দেশের স্মৃাতই ধহন ছারা জাঁসতেছে। 

৭” ভয় নীহায়াজন রায় ৪ ঘাজালীয় হীতহাস ( জাঁদপথ' )। 

48080 5105 : জয় রমেশচদ্্ জজদার় ৪ বাংলাদেশের হীতছাস পু ই-৩। 


বাংলার ইতিহাস ২৫৯ 


বসবাস শুর? করে । ইহারাই 'ছিল বাঙালী জাতির আদ পুরুষ ।* এই সকল লোকের 
সাহত পরবর্তাঁ কালে আর্ধদের সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব 
টন রিয ঘাঁটয়াছে। বর্তমান বাঙালী জাতির মধ্যে মঙ্গোলীয় রন্তের সংমশ্রণ 
আলা সম্পর্কে ষে মতবাদই থাকুক না কেন, প্রাচখন বাঙালী জাতির মধ্যে 

কোন মঙ্গোলীয় রন্ত যে 'ছিল না সে-যষয়ে পাণ্ডিতগণ একমত। 
দ্রাবড় ও মঙ্গোলীয়দের সধামশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব থাঁটয়াছে-_রাঁজলি সাহেবের 
এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য বাঁলয়া মনে করা হয় না। 


বোদক যুগের শেষভাগে বাংলাদেশে আর্ধ সভ্যতা ও আর্ধজাতির বিস্তারের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। যোঁদক যুগের প্রারচ্ভে আর্ধগণ বাংলাদেশের সাঁহত স্বভাবতই পারচিত 
ছিলেন না। সেহেতু খক-সংহতায় বাংলাদেশের কোন উল্লেখ না 
থাকা আশ্চর্যের বিষয় নহে । এঁতরেয় আরণ্যকে সর্ধপ্রথম বাংলা- 
দেশের সংস্পন্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। িম্তু সেই সময়ে এবং তাহার 
পরবর্তী কালে অরথর্বষেদ প্রভাঁতিতে ধাংলাদেশের কোন উল্লেখ না থাকিলেও পবণ্গিলে 
আঁধবাসগণের__অথাৎ অঙ্গ, মগধ প্রভাতি অণ্লের লোকদের সম্পর্কে আর্ধগ্ণ অত্যম্ত 
নিশ্দাসচক এম্তব। কারতেন। তাহাঁদগকে অসুর অথাৎ দানবগ্গোষ্ঠখসম্ভুত বাঁলয়া 
বর্ণনা করা হইত। যে-সকল আর্য এই অণুলে আসতেন তাহাদিগকে পাতিত-আর্ 
অর্থাৎ ভ্রস্ট-আধ" বাঁলয়া বণনা করা হইয়াছে । যাহা হউক, পবর্ণিলের অধিবাসীদের 
প্রীত ঘৃণা এঁতরেয় দ।দ্ধণে “দসন্য* বালয়া বর্ণনার মধ্যে পাঁরস্ফুট হইয়াছে । অম্থ 
পুশ্দ্র, শবর প্রভাত জাবাতকে এতরেয় ব্রাঙ্মণে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । উত্তর- 
বঙ্গ তখন পদুন্দ্র নামে আভাহত হইত । সুতরাং বাঙালীর পূর্যপুরুষগণও আধদের 
1নকট “দসান বাঁলয়া পরিচিত 'ছিলেন। “বোধায়ন ধর্ম সূত্র” “মানব 
ধর্মশাস্্ প্রভীততেও পছ্গ্র, বঙ্গ প্রীত অণ্চলের আধবাসাদের প্রাত 
অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য রাহয়াছে। এই সকল অ%৮ আসবার ফলে 
যে-সকল আর্য পতিত-আর্ষে পরিণত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে পদপ্ড্রের আধবাসা অর্থাৎ 
পোপ্ড্রগণেরও উল্লেখ আছে । ইহা হইতে অন্তত এইটুকু প্রমাণিত হয় ষে, ধর্মশাস্্ের 
যুগের প্বেই আর্ধগণ বাংলাদেশে বসতি বস্তার করতে শুরু কাঁরয়াছিলেন। রামায়ণ- 
মহাভারতেও বাংলাদেশের একাধিকবার উল্লেখ আছে ।শ এই দুই মহাকাব্যে পণ্ড 
( উত্তর-বঙ্গ ), বঙ্গ (দাক্ষণ ও পূববঙ্গ ), সুচ্ধ (পশ্চিমবঙ্গ ), তাম্নীলপ্তি প্রভৃতির উল্লেথ 
পাওয়া যায়। সেই গে বাংলাদেশের উন্নতঃ সভ্য আধবাসাদের পাশাপাশি অসভ্য 
জাতও যে বাস কারত সে-থা পুরাণ ও মহাভারত হইতে জানতে পারা যায়। 
মহাভারতে যাংলার সম:দ্রুতীরবাসীদের গ্রেচ্ছ বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ভাগবত 
পুরাণে সুদ্ষগণকে পাপাচারী বলা হইয়াছে। জৈনস- “আচারঙ্গ'-এ পাঁশ্চমধঙ্গবাসধদের 


এতরেয় আরণ্যকে 
বাংলাদেশের উল্লেখ 


ধমশান্ছে 
বাংলাদেশের উল্লেখ 


* ডর রমেশচল্্ মজুমদার £ বাংলাদেশের ইতিহাস, প:ঃ ৬৯। 
প* পদয়াপ ও মহাভান্নতে বার্পত দর্ঘতমার কাঁহনীর এঁতছাসক সতাত। নাই বটে, বিল্ছু ইহা হইতে 
সে-বুগ্নে বাংলাদেশে আধ-প্রভাব সম্প্ফে জানিতে পারা ঘায়। /6/9, 9, 13, 


৬০ ভারতের হীতহাসকথা 


নিষ্ঠুরতার একাট কাঁহনী পাওয়া যায়।* লাঢ় বা রাঢ় দেশ তখন সম্ভুম ও ব্রজভুমি 
এই দুই ভাগে িভন্ত ছিল । এই মহাবাঁর জিন এই দেশে ভ্রমণ কারবার কালে এ-দেশের 
ও আঁধবাসীরা তাঁহাকে প্রহার করে এবং “চু, চ্ছ* বাঁলয়া কুকুর 
করলে লেলাইয়া দেয়। মহাবীরকে কুকুরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ 
সবাই একাঁট লাঠি সঙ্গে রাখতে হুইয়াছিল। প্রাচীন বোদ্ধ 
সাহত্যেও বঙ্গ ও সুঙ্ষ_ এই দুইটি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায় । অঙ্গত্তরনিকায় এবং 
বোৌম্ধজাতক ও 'দব্যাবদানে বঙ্গ, রাঢ় ও পু্স্ড্রবধনের উল্লেখ আছে । 'মালশ্দ পঞ্হো 
নামক গ্রন্থও (প্রীঃ প্রথম শতকে ) “বঙ্গ'কে একটি সামুদ্রুক বন্দর বাঁলয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । 
উপরি-উত্ত আলোচনা হইতে বাংলাদেশের এবং বাঙালগ জাতির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে 
ধারণা লাভ করা যায়। অবশ্য আয়দের উপাঁনযেশ বিস্তারের ফলেই বাংলাদেশে 
আর্ধভাষা, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল এবং বাংলাদেশ আর্যা- 
বর্তের অংশে পাঁরণত হইয়া? ছল । 
আফদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে যে অনার্য জাতি বাস কাঁরত তাহাদের 
সভ্যতা, আচার-আচরণের অনেক কিছু বাংলাদেশে আগত আয্ণ কর্তৃক গৃহীত 
হইলে আর্ধ'অনাষ সধামশ্রণে বাংলার সামাজিক, ধর্মনোৌতিক ও 
এপ সাংস্কীতিক জীবন নৃতনভাবে গাঁড়য়া উঠিল। শাড়ী, দসন্দূর, 
সভাতার বি্তাত:. পান, হলুদ প্রভাতির ব্যবহার, কালীপনজা, মনসা-পুজা, 'শিবের 
গাজন+ বালাম চাউল+** “খোকা-খুকণ' নামকরণ প্রভীত অনার্য 
যুগের স্মৃতি আজও বহন কাযা চালয়াছে ।% বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বস্তারের কাল 
ধনণয় করা অবশ্য সম্ভব নহে, তে ধ্রীস্টগয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই আধযগণ বাংলাদেশে 
বসাত বিস্তার সম্পন্ন কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। 
আলেকজাশ্ডারের ভারত-আক্রমণের পূর্বকালীন বাংলাদেশ সম্পর্কে উপরে ষে 
আলোচনা করা হইয়াছে তাহাকে প্রকৃত ইতিহাস বলা চলে না। তবে এই আলোচনা 
হইতে কয়েকাঁট এরীতহাসক তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, একথা স্পন্টই বুঝিতে পারা 
যায় যে, বাংলাদেশের আদম আঁধবাসণরা ছিলেন অনা, 'কিন্তু ্রীন্টের জন্মের প্রায় 
সহন্্র বংসর পৃবেই আফ্গণ বাংলাদেশে বসাত 'বিস্তার কারতে আরগত করিলে এ-দেশে 
আধ'-অনা্ রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে । দ্বিতীয়ত, আদম বাংলার আধিবাসীদের সুষ্ঠু 
শাসনব্যবস্থা গঠনের ক্ষমতা 'ছিল। বস্তুত, তাঁহারা সেকালে কোন 
আলেকজাণ্ডারের 
আরুমণের পুবকালীন কোন রাজার অধাঁনে যথেন্ট শান্ত ও প্রাতপান্ত অর্জন 
বাংলার হীতহাসের  কাঁরিয়াছিলেন । তৃতীয়ত, সেই যূগে বাংলাদেশ বাঁলতে 
টি রাজনোতিক ক্ষেত্রে এক্যদ্ধ একটি সমগ্র দেশকে ব্ঝাইত না। 
উহা তখন বহ: ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত ছল এবং এই সকল রাজার মধ্যে কেহ কেহ খুবই 
ঙ্ 91507) ০7971801000. 0.); ৬০1 2, 0. 36. 
ণ* একপ্রকার বেত দ্যারা বাঁধা নৌকাকে 'বালাম' বল! হইত। এই সকল নৌকার যে চাউল আমদানী 


রষ্তানশ করা হইত তাহা ক্রমে 'বালাম চাউল' নামে পাঁরচিত হয়। 
% ভর্টর রদেশচন্্র মজবমদার 8 বাংলাদেশের হীতহাস, পঃ ১২-১৩। 


বাংলার ইতিহাস ই৬১ 


প্রাতপাত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চতুর্থত, সেই কালের বাঙালশরা সম্পূর্ণ 
অন্তম:খা ছিলেন না। প্রাতিবেশন রাজ্যসমূহ াবশেষভাবে বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তের 
দেশ ও লোকের সাহত বাঙালশর ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ ছিল । 

গ্রিক ও লা]াটন বাংলার ইতিহাস আলেকজাশ্ডারের ভরত-আব্রমণের (৩২৭-২৬ 
লেখকদের রচনায় খ্রীঃ প্‌ঃ) সময় হইতে প্রকৃত হাতিহাসের রূপ পাঁরগ্রহ করে । 
বাংলার ইীঁতহাদের বাংলাদেশের প্রামাণিক ইতিহাস সর্বপ্রথম গ্রীক ও ল্যাঁটন 
প্রামাপা বিধরণ লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়। 


আলেকজাণ্ডান্ের ভারত-আকব্রমণকালে বাংলাদেশ €(7839776591 986 €08 (27016 01 
48195870678 হুড 81191017০01 [11019 )$ শ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বাংলাদেশ 
প্রাচীন বঙ্গ ও উহার পার্্ধবতরঁ অগুলসমূহ লইয়া গঠিত ছিল, সেই প্রমাণ গ্রিক ও 
ল্যাঁটন লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়। 


এই সকল গ্রীক ল্যাটিন লেখক "গঙ্গারডই” ( ৫%5821981 ) নামে এক শান্তশালী 
জাঁতর উল্লেখ করিয়াছেন। সমসামায়ক ও পরবর্তী গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকগণ 
গাঙ্গীরড*' জাতিকে গঙ্গা নদীর অববাহকা অগুলে বসবাসকারণী 
জনসমাজ বাঁলয়া মনে করিতেন । কুইণ্টাস কা'টয়াস: (3070655 
09159) প্রুটার্ক (01565007)5 সোলনাস (9018059 )১ ডায়োডোরাস 
(70100785 ) প্রভণ্ত “গঙ্গারডই' জাতিকে গঙ্গানদীর পবতাীরধতাঁ অঞ্চলের আধবাসী 
বালয়া বর্ণনা কাঁরঞছেন। টলোম (176০019হ5% ) ও 'প্লিনির (1175) বর্ণনায় 
গঙ্গানদীর মোহনা ও তৎসংলগ্ন অণ্চলের আঁধবাসখদিগকেই “গঙ্গীরডই” জাত বলা 
হইয়াছে ।* গ্রীক লেখকদের রচনায় “প্রাসিঅয়” (28810) নামে অপর এক জাতির 
উল্লেখ পাওয়া যায় । এই জাতির বাস ছিল 'গঙ্গারডই" জাতির আবাসভূমির পশ্চিমে । 
প্রাসিঅয় রাজ্যের রাজধানণ ছিল প্যালিম:শ্ খা । আবার কোন 
কোন গ্রীক লেখক এই দুই জাতির লোক-ই গ: বডই দেশের রাজার 
অধীন বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। কেহ কেহ আবার এই দুই জাতিকে পৃথক পৃথক 
গ্রপক ও ল্যাটিন রাজার অধান বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রুটাকেরি বধরণের 
লেখকদের রচনার একস্থলে এই দুই জাঁতি-_গঙ্গরিডই ও প্রাঁসঅয়-__ একই রাজার 
পারপ্রোক্ষতে গঙ্গীরডই অধীন এবং অন্যত্র পৃথক রাজার অধীন এইরূপ পরম্পর-বরোধী 
রি টা উন্তি রাঁহয়াছে ।ণ যাহা হউক, গ্রীক এবং ল্যাটিন লেখকগণের 
জেশ্্রমিস-ও ধননদ্দ রচনা হইতে ছঙ্গীরডই ও প্রাসিঅয় জাতির পরস্পর সম্পর্ক কি 
এক ও আঁভন্ব এই ছিল, তাহারা একই রাজার অধীন 'কংষা পৃথক রাজার অধীন 
সন্ধান্তের যৌন্তকতা ছিল সে-সম্পর্কে কোন সংস্পন্ট ও অকাট্য সম্ধাস্তে উপনীত 


হওয়া কঠিন। তথাঁপ আধকাংশ গ্রীক লে -দের উপর 'নিভর কাঁরয়া একথা 


সপ শত পজ পপি পাশ 


'গাঙ্গারডই' জাত 


প্রাসময় জাত 
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২৬২ ভারতের হীতহাসকথা 


মনে করা অনুচিত হইবে না ষে, আলেকজাপ্ডারের ভারত-আক্রমণকালে গঙ্গারিডই 
অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজার রাজ্য বিপাশা নদী পর্যস্ত অর্থাৎ পাঞ্জাব পযন্ত 
বিস্তৃত 'ছিল। গ্রীক ও ল্যাঁটন লেখকদের রচনায় এই বিশাল রাজ্যের রাজার 
নাম এগ্রামস বা জেপ্ড্রামিসং (4828002098 ০: 50809187599 ) প্রভাতি 'বাভল্নরুপে 
উল্লিখিত হইয়াছে । এই নকল লেখকদের রচনায় এই রাজা ন'চকুলসম্ভুত এবং 
নাঁপত সন্তান বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছেন। জৈন পাঁরাশণ্ট পার্বণে নন্দবংশীয় 
রাজাকে নাপিত কুমার" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহা হইতে এরাতহাসিকগণ 
টা টি মনে করেন যে, গ্রপক ও ল্যাটিন লেখকদের এগ্রামিসং যা জেপ্দ্রামিস 
জারা ইাডিবা লে নন্দবংশবয় কোন রাজা হইযেন। এতিহাসিকগণ নন্দবংশের শেষ 
গোরবোজ্জহল যুগ. রাজা ধননন্দ গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের এগ্রামস্‌ বা জেখ্দ্রামসং 

এক এবং আভন্ন বাঁলয়া মনে করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল 
পারটালপাত্র- গ্রীক লেখকদের পািযোথনা বা প্যালমবোথতা | এই সকল প্রমাণ হইতে 
এীতহাসকগণ মনে করেন যে, খ্রীস্টপনর্ধ চতুর্থ শতকে আলেকজাশ্ডারের ভারত- 
আক্লমণকালে গঙ্গীরডই রাজা ধননন্দের অধীনে বাংলাদেশের হীতহাসের এক 
গোৌরবোজ্জবল যুগ আঁতবাহত হইতোছল। 


উপার-উন্ত 1সম্ধান্ত গ্রহণ না কাঁরলেও আলেকজাশ্ডারের আক্রমণকালে গঙ্গরিডই 
জাত যে এক আত পরাক্রমশালী জাতি ছিল এবং প্রাসঅয় জাতির সাঁহত এক 
যান্তরাজ্যের প্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছল, অন্তত প্রাঁসঅয় ও গঙ্গীরডই এই দুই জাতির মধ্যে 
যে ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান 'ছিল. এবং তাহারা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিহত 
সত বাতা করিধার উদ্দেশ্যে যে এক্যবদ্ধ হইয়াছিল সে-কথা অনস্ধীকার্য । 
আক্রমণ প্রাতহত বিপাশা নদীর তীরে পেশীছয়াই আলেকজাশ্ডার গঙ্গরিডই ও 
ফাঁরবার উদ্দেশ্যে প্রাসঅয় জাতির একাধশাল সেনাবাহননী তাঁহাকে বাধাদানের জন্য 
খঙ্জারডই ও প্রাসঅয় প্রস্তুত হইয়া আছে এই সংবাদ পাইলেন । আলেকজান্ডারের 
জাতর সমরসঙ্জা হূুক্ধক্লাম্ত সেনাবাহিনগর পক্ষে গঙ্গরডই ও প্রাঁসঅয় জাতির 
বিশাল বাঁহনদর সাঁহত যৃগ্ধে জয়লাভ সহজ হইবে না উপলাম্ধখ করিয়া 
আলেকজাস্ডারের আঁভজ্ঞ সহচরগণ তাঁহাকে যুদ্ধে নিরস্ত কাঁরলেন। 
আলেকজাণ্ডার গঙ্গরিডই ও প্রাসিঅয় জাতির সহিত শক্তি পরীক্ষায় 

৪১০১ অবতণণ” না হইয়াই ভারত ত্যাগ কারলেন। দিশ্বিজয়শ বাঁর 
আলেকজাশ্ডারের মনে ভগীত-সণ্চারকারণ গঙ্গীরডই ও প্রাসিঅয় 

জাতির মধ্যে গঙ্গারডই জাতিই যে আঁধকতর শন্তিশালী ছিল তাহা গ্রীক লেখক ডায়ো- 
ডোরাসের রচনা হইতে সংক্টপষ্টভাবে জানা যায়।* এই গঙ্গীরডই জাতির বিশাল 


*ং4+]0019,-05 10180106009 519 189725 108010103 817)0108 51210) 1196 £162165$ 
9 811 55 0084 01 (135 08108921098 9885050 ড112020 4১165810057 010 150 ত1006202106 
৪0 62060101010 06108 ৫666160 05 005 10811010006 01 (05 61501091009,” £01092078০ 
467, ১, 41. 


8190 ৮1066: 28101081090) 22719 2275109 2567801১10১ 45. 


বাংলার ইতিহাস ১২০ 


হস্তাবাহিনীর কথা জানিতে পারিয়াই আলেকজান্ডার তাহাদের সাহত বু্ছে 
অধতাণ" হন নাই। 
আলেকজান্ডারের জাক্রঙ্গণের পরবতর্ কালে বাংলাদেশ (7367168) 8169)" 
41681100778 [88107 ) £ আলেকজ্জাপ্ডারের ভারত-আক্মণের পরবতর্ণ কালে 
যে বিশাল মৌর্য সামাজ্যের উত্থান ঘাটয়াছিল, বাংলাদেশের উত্তরাংশ অথাৎ উত্তর-বঙ্গ 
ও উপকূল অগ্চল উহার অন্তভ্ত ছিল, অস্তত এই সকল অগ্চল মৌর্য সম্রাটের প্রভুত্ 
স্বীকার কারত এ-কথা বোম্ধ গ্রম্থ ও গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে অনুমিত হইয়া 
চিন থাকে । মহান্থানে প্রাপ্ত ব্রাঙ্মী লিপিতে পাপ্দ্রনগর একটি সমৃদ্ধি 
লেখকদের রচনায় শালশ নগর বালয়া বর্ণনা করা হুইয়াছে। এতহাসিকগণ এই 
বাংলাদেশ মো 1লপাটি মৌর্য-ষৃগের বালয়া অনুমান করেন । এই 'লাঁপ হইতে 
সাম্াজোর অগ্তভন্ত পুশ্দ্রনগরের শাসনব্যবস্থা যে খুব উন্নত ধরনের ছিল এবং দৈব- 
বায় বার্ণত দর্ধপাকে ক্ষাতগ্রস্ত লোকের সাহাধ্যার্থে যে বিশাল পাঁরমাণ 
মৃদু (গণ্ডক ও কাণক ) সাঁঞ্চিত থাঁকিত তাহা জ্রানা যায়। গ্রীক দত মেগাজ্থবনিসের 
ছশ্ডিকা নামক গ্রশ্থের যে সকল অংশ এযাঘৎ উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে তাহা হইতে 
মেগাঁস্ধানসের টীন্ধ: জানা ঘায় যে, মোর্য সম্রাট চগ্দুগুপ্তের আমলে গিঙ্গীরডই রাজ্য 
অন্প্ররাজ্যের ন্যায় স্বাধীন ছিল” এবং কাঁলঙ্গরাজ্য গঙ্গীরডই 
রাজ্যের সাহত সংযুন্ত ছিল।* বাহা হউক, পরধতারঁ কালে মৌ" সাম্রাজ্য শন্তিশালণী 
হইয়া উঠিলে “রাট় ও বঙ্গ মৌর্য সাম্লাজযভুন্ত' হইয়া পড়ে। অন্তত ইহা আমরা জানি 
যে, সম্রাট অশোকের আমলে কলিঙ্গ মৌধ সাম্াজ্যভূত্ত হইয়াছিল । ইহা ভিন, তাঁহার 
অনুশাসনের কোন স্থানে বঙ্গ, গোড় বা বারেশ্দ্ু-এর কোন 
উল্লেখ না থাকলেও মৌর্য সামাজ্যের পূর্ব সীমায় কোন স্বাধীন 
রাজ্যের আস্তত্বের কোন উল্লেখ নাই । চোল, পাশ্ড্য সত্যপনত্র, কেরলপুনত, তান্রপর্ণঁ 
(তম্যপল্লী) এবং অংাতয়োকো অথাৎ এপ্টয়োকান:-এর রাজ্য এই “ ঘট সণমান্ত রাজ্য 
তখন স্বাধীন ছিল । এই সকল রাজ্যের রাজগণ ভিন্ন আর কোনও প্রত্/্ত ন:পাতি 
যে সেই সময়ে স্বাধধন ছিলেন না এই কথা অশোকের শিলালাঁপ হইতে জানা যায় ।”* 
সৃতরাং বঙ্গদেশ সেই সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যভুন্ত 'ছিল এ-কথা মনে 
যা নামক মার. করা অন:চিত হুইবে না। এবিষয়ে অবশ্য অপর একা কথাও 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন । মৌ সম্রাটদের আমলে “পুরাণ নামে 
একপ্রকার রোৌপ্যমূদা প্রচালত ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্নাং অসংখ্য “পুরাণ? 
আঁবচ্কৃত হইয়াছে । উপাঁয-উন্ত আলোচনার সাহত বাংলার নানাস্থানে পুরাণ নামক 
মুদ আঁবদকারের খুবই সামঞ্জস্য রাহয়াছে । লুতরাং বাংলাদেশ মৌর্য শাসনাধীন, 
অত্যন্ত প্রাধান্যাধধীন ছিল, এ-কথা বলা যাইতে পারে । 
শুক শাসনকালেও পুপ্দ্রনগর সমম্ধশালশ 'ছিল সেই প্রমাণ মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত 
* ৬1৫৩, রাখালদাস বঙ্ছ্যোপাধ্যায় £ বাংলার ইতিহাস, পঃ &১। 
পণ ২9০ 18080], 27718727710, 1701005 ৬০], 8, 00, 449. 
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অশোকের 'শলালাঁপ 





হ৬৪ ভারতের ইঙিহাসকথা 


শিজ্প-ীনপর্শন হইতে অন:মত হইয়া থাকে । কুষাণ আমলে বাংলাদেশ দ্বাধধন 'ছিল 
কিংবা কৃষাণ রাজগণের প্রাধান্য মানয়া চাঁলত সে-ীবষয়ে কোন 'স্থর 1সম্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় না। বাংলা, বহার ও ডীঁড়ষ্যায় কৃষাণ 
শৃজ ও কুষাণ আমলে 
রি আমলের বহু মূদ্রা আঁবচ্কৃত হইয়াছে । মহাস্থানগড়ে কাঁণচ্কের 
মুর্তি আঙ্কত মুদ্রা আঁবক্কৃত হইয়াছে । তমলহক, বগুড়া 
মুশিদাবাদ প্রভীত অণ্চলে কষাণরাজগণের মাদ্রা পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু মুদ্রার 
প্রাপ্তিস্থান হইতে এই নকল অঞ্চল কৃষাণ সাম্রাজ্যতুন্ত ছিল তাহা বলা ঠিক হইবে না। 
বিশেষত, টলেমির (26০1975 ) রচনা ও পেরিপ্রাস (729:1])1ঘ5 ) নামক গ্রন্থে 
প্রাণ্টায় প্রথম ও 'ছিতীয় শতকে বাংলাদেশের নমন্নাঞ্চল লইয়া এক শান্তশালগ রাজ্য 
গঠিত 'ছিল এ-কথা উীল্লাখত আছে । এই রাজ্যের রাজধানগ ছিল 'গঙ্গে? (05089 ) 
এবং ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাঁণজ্য-বন্দর ঠছিল । “মসাঁলন* নামক সংক্ষ্র সৃতীষন্ত্র এখান 
হইতে রপ্তানি হইত। সুতরাং কূষাণ আমলে বাংলাদেশের ফকিয়দংশ হয়ত বা কূষাণ 
সাম্রাজ্যভুন্ত 'ছিল--ডন্তর রমেশচন্দ্র মজুমদার এইরূপ মগ্তব্য কারয়াছিলেন। 


গ্প্ত ধগে বাংলাদেশ ( 9671691 00171716006 3018 469) £ গুপ্ত সাম্রাজোর 
উতানের প্রান্কালে অর্থাৎ শ্রীষ্ট্রীয় তৃতীয় শতকের শেষ অথবা চতুথ শতকের প্রারম্ভে 
বাংলাদেশ কয়েকটি পৃথক স্বাধীন রাজ্যে 'বিভন্ত ছিল। চন্দ্ররাজ্)র স্তম্ভলাপ এবং 
রন গুপ্তবংশখয় সম্রাট সমহদ্রগুষ্তের লীপসমূহ এবং সুসুনিয়ার 
সামাজাভাত্ত '  পরতিগাতে খোদ্ত 'লাঁপ হইতে প.্ব'ষঙ্গে সমতট রাজা পাণ্চমবঙ্গে 
পুদ্করণ রাজ্য প্রভীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পুদ্করণ রাজ্য 
1সংহবর্মন ও চন্দ্ুবর্মন রাজত্ব কাঁরতেন | তাঁহাদের রাজধানী ছিল “পোখণা”। গসংহ- 
বর্মনের পত্র চন্দ্রবর্মন দিল স্তভ্তের চন্দ্রবর্মন ভিন্ন অপর কেহ নহেন, এইর্‌প মত অনেকে 
পোষণ কাঁরয়া থাকেন। সমূদ্রগৃপ্ত উত্তর-ভারত 'বিজয়কালে চন্দ্রবর্মন নামে জনৈক 
রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন বাঁলয়া এলাহাবাদ প্রশাস্ততে উীল্লাথত আছে । এই 
চন্দ্ুষর্মন-ই বাঁকুড়া হইতে ফাঁরদপুর পযস্ত 'বদ্তীর্ণ অগ্চল লইয়া গঠিত পৃত্করণ 
রাজ্যের রাজা ছিলেন এ-কথা অনেকে মনে করেন । এলাহাবাদ 
প্রশস্তিতে পূর্ববঙ্গের সমতট রাজ্যের রাজা সমনদ্রগুত্তের 
আনুগত্য স্বীকার কারতেন ও তাঁহাকে কর" দান করিতেন বাঁলয়া 
উীল্লাথত আছে । চীন দেশীয় পারব্রাজক ই-সং বা ইং-সিং ([-[5108 )-এর 'ববরণে 
পাওয়া যায় যে, গৃপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগুষ্ত চীন দেশীয় শ্রমণদের 
জন্য মৃগস্থাপন স্তূপের নিকট একটি মঠ নিমণি করাইয়াছলেন। বৌম্ধগ্রম্থে 
মৃগস্থাপন স্তূপটি বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীতে অবাঁস্থত ছিল এ-কথার 
সুস্পন্ট উল্লেখ রাহয়াছে । সৃতরাং এ-কথা বলা যাইতে পারে 
যে? সমদদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত হইবার পদ্্ষেই বাংলাদেশের একাংশ ( বরেম্দু ) গদস্ত 
রাজ্যভুন্ত ছিল। এই সকল দিক ধিচার করিয়া কেহ কেহ গুপ্ত রাজবংশ বাঙালী 
1ছলেন বাঁলয়া মনে করেন, কিন্তু এই 'সিম্ধান্তের সমর্থনে কোন প্রমাণ এবাবং পাওয়া 
যায় নাই। 


সমতট রাজ্য ৪ গৃপ্ত- 
সামাজ্যভাতত 


প্রীগুপ্তের আদ রাজা 


বাংলার হীতহাস ২৬৫ 


উপরের আলোচনা হইতে গুপ্ত রাজবংশের শাসনকালে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের 
যাভন্নাংশ এবং সমহদুগপ্তের রাজত্বকালে সমগ্র যাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুত্তঃ অন্তত 
পক্ষে গুপ্ত সম্রাটের আনগত্যাধীন ছিল একথা প্রমাণিত হয়। উত্তর-বঙ্গে গপ্তষূগের 
কতকগনীল তাগ্রশাসন আধিম্কৃত হুইয়াছে। এগাঁলতে বাংলা- 
গুপ্ত সাম্রাজ্যাধীন রঃ . 
'পুশ্ডুবর্ধনভযন্ত'.: দেশের উত্তরাংশ লইয়া সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে গুপ্ত 
সাম্রাজ্যের একাঁটি “ভুন্ত” বা প্রদেশ গঠিত ছিল। ইহা “পনুন্ড্র- 
বধ-নভুন্ত” নামে পাঁরচিত ছল এবং সম্রাট কর্তৃক নিষু্ত প্রদেশপালের শাসনাধশন 
ছিল। পরবতর” কালে (&৪৪ শ্রীণ্টাঞ্দে) জনৈক গৃস্তসম্রাট নিজ পুত্রকে পষ্ড্রবর্ধন- 
ভান্তর প্রদেশপাল 'নিষুন্ত করিয়াছিলেন । সুতরাং প.ণ্ডবর্ধনভাত্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে 'ববোচত হইত । 


সমতট রাজ্য সমদদ্রগৃপ্তের আমলে গুপ্তসাম্রাজোর আনহগত্যাধীন একাঁট করদ 
রাজ্য ছিল, 'কিম্তু কালক্রমে উহা সম্পণ“ভাবে গুপ্ত সাম্রাজাভুন্ত হইয়া পড়ে । কারণ, 
ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে ( ৫০৭-৮ খ্রীঃ) এই অণুল বৈন্যগুপ্ত নামে জনৈক গংপ্তবংশীয় 
রাজার অধাণ ছল । তান পুরা জেলার কতক স্থান এক দানপন্ত্র সম্পাদন কাঁরয়া 
তাঁহারই একজন অনুগত ব্যন্তকে দান কাঁরয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এক তাম্রশাসনে 
উল্লাথত আছে। বৈন্যগ্প্ত “দ্বাদশাদিত্য”, “মহারাজ* “মহারাজাধিরাজ' প্রভ-তি 
-পাঁধ ধারণ করিয়াছিলেন । গুপ্ত সম্রাট বংশের সাহত তাঁহার 
ঠক সম্পর্ক ছল তাহা জানা যায় না। এঁতহাসকগণ মনে 
করেন যে, পণ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বা ষণ্ঠ শতাম্দীর প্রারম্ভে 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের সুযোগ লইয়া গুপ্ত সম্রাটের অধীনে বাংলার 
প্রদেশপাল বৈন্যগ্গ্ত হয়ত স্বাধীন হইয়া 'গয়াছিলেন। তাহার রাজধানী 'ছিল 
শ্রপূর। পরে 1তাঁন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে হাদুরাহণ কাঁরস। -বহারাজাধিরাজ' 
উপাঁধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করাও অযৌন্তিক হইবে না। 


গৃপ্তোভ্তরযুগে স্বাধীন বজরাজ্যপমূহ (1710]997106771 10100609185 ০01 
[36769] 177 চ১০৪৫-0])$৪ 7১67190) £ গুপ্ত সাম্রাজে'র পতনের ইতিহাসের 'বাভন্ন 
পর্যয়ি এমাবং জানা যায় নাই, 'কিন্তু শ্রীষ্টয় ষ্ঠ শতকে গুস্ত সাম্রাজে;র পতনের ষে 
সূত্রপাত হইয়াছল সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । ইহা পুশ্দ্রবর্ধনভুন্তর 
শাসনকরতার নূতন উপাঁধ গ্রহণ এবং প্‌ববঙ্গে বৈন্যগৃগ্তের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 

রাজ্যশাসণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় । প.শ্ড্রবর্ধ নভুন্তর শাসন- 
রিচি কতা পূর্বে 'উপারিক' পদবা গ্রহণ করিতেন, 'কিম্তু ব্ঠ শতকের 
২ প্রথম দক হইতে তানি উপাঃ “মহারাজ” উপাঁধ গ্রহণ কারতে 
গ্বাধীনতা ঘোষণা. আরম্ভ করেন। দামোদরপুর তাম্রশালন ( ১ম, ২য়, ওয়, ৪র্থ) 

হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা 'ভন্ন, অন্পকালের মধে)ই 
অর্থাৎ ষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে বশোধর্মন নামে জনৈক পরাক্রমশালী ধীর হণ আক্রমণ 
প্রাতহত কাঁরয়া আবর্তে নিজ আঁধকার বিস্তার করেন। তাঁহার 'লাঁপ হইতে 
€ 105%005807 [0090711)610:, ) জানা যায় যে, তাহার রাজ্য 'হ্মালয় হইতে গঞ্জাম 


সমতটে স্বাধধন 
রাজ্যের উৎপাত্ত 


২৬৬ ভারতের ই'তহাসকথা 


জেলাস্থ মহেদ্দ্রাগার এবং ব্রঙ্ধপৃত্্র হইতে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল। 
শরধীনে একথা সত্য ঝঁিয়া গ্রহণ কাঁরলে বাংলাদেশ বশোধমনের রাজ্যভুন্ত 
০ এ হইয়াছিল এ-কথা গ্বশকার কাঁরতে হইযে । যাহা হউক, ষণ্ঠ শতকের 
মধ্যভাগ হইতেই যশোধর্মনের রাজ্যের পতন ঘটে । “কিম্তু হণ 
আক্রমণ এবং ধশোধর্মনের 'বিজয় প্রভাত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটাইয়াছিল সে-ীবষয়ে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্তর-ভারতে 
ঠরিটিরারিরত যেমন প.ষ্যভুতি বংশঃ মোখাঁর বংশ প্রভ-তির উত্থান ঘটে, অনুরস্প 
পাানেলে দাঁক্ষণবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের একাংশ এবং পববঙ্গ লইয়া এক স্বাধীন 
রাজোর উৎপাত্ত ও পরাক্রমশালী রাজ্যের উদ্ভব ঘটে ॥ এই নূতন এবং স্বাধান 
বাংলা রাজ্যের প্রধান দুইটি প্রদেশ 'ছিল “ষর্ধমানভুন্ত” ও “নব্যা- 
বকাশিকা" বা “সুবর্ণীভাঁট'। এ সময়ের পাঁচখানি তাম্রীলণপ ফাঁরদপুরের কোটাল- 
পাড়ায় এবং একখান বর্ধমানের এমল্লসারহলে” আ'বযন্কৃত হইয়াছে । 
এই সকল তাম্রীলাপতে গোপচন্দ্র, ধমদদিত্য ও সমাচারদেব-_এই 
তিনজন রাজার নাম উল্লিখত আছে। ইহারা সকলেই 
“মহারাজাধরাজ' উপাধি গ্রহণ কারিয়াছিলেন। ইহা হইতে তাঁহারা যে স্বাধীন এবং 
নিরি পরাক্রমশালণ রাজা ছিলেন সে-কথা অনুমান করা যাইতে পারে। 
সংধন্যাদতয তদদপাঁর সমাচারদেষ কর্তৃক নিজ নামাছ্কিত স্বর্ণ মদদরার প্রধর্তনও 
এই সদ্ধাশ্তকে সমর্থন করে। এই সকল রাজার মধ্যে 
পরস্পর কি পম্পর্ক ছিল সে-কথা জানা সম্ভব হয় নাই। অপরাপর কয়েকাঁট 
তান্রশাসনে পৃথদবীর ও সুধন্যাঁদত্য--এই দুইজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে । 
ইহাদিগকে গোপচন্দ্র ধমাদিত্য ও সমাচারদেব প্রভতি রাজগণের বংশসম্ভূত পরবতী 
রাজা বালয়া মনে করা অধৌন্তক হইবে না। যাহা হউক, শ্রীষ্টগয় ষ্ঠ শতকে 
গোপচন্দ্র বাংলাদেশে এক পরাকব্রমশালণ স্বাধীন রাজের ভাত 
স্থাপন করিয়াছিলেন, সে-বষয়ে সন্দেহ নাই। এই বংশের 
রাজগণের ছয়খানি দানপত্র পাওয়া 'গিয়াছে। এই সকল দানপন্র হইতে এ-কথা স্পস্ট- 
ভাবেই প্রমাণিত হয় ষে, সেই সময়ে বাংলাদেশে স্বাধীন, শাল্তশালী এবং সুদক্ষ 
শাসনব্যবস্থা প্রচালত ছিল। এইর্‌প সংদক্ষ শাসনাধীনে থাকবার ফলে বাংলাদেশ 
ও জাত যেমন সম্‌ম্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তেমান তাহারা নজেদের ক্ষমতা সম্পকে ও 
সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল।* 


এই শান্তশালশ রাজো্‌র পতন সম্পর্কে বিশেষ িছ? জানা যায় না। তবে চালক্য- 
রাজ কী্বর্মনের “মহাকে* লীপ হইতে জানা যায় যে, ষণ্ঠ শতকের একেবারে 


গোপচন্্র ধ্াদিত্য 
ও সমাচারদেব 


সন্দক্ষ শাসনব্যবস্থা 
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বাংলার হইীতহাস ২৬৭ 


শেষে তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করিয়াছিলেন । ইহা হইতে অন্তত এ- 
কথা বলা যাইতে পারে যে, কীর্তিবর্মনের আব্রমণ হয়ত 
পত্তন রী ষষ্ঠ শতকের স্বাধীন হঙ্গরাজ্যের পতনের কারণ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল। ডতর রমেশচন্্র মজুমদারের মতে গোড় রাজ্যের 

অভ্যুদয়ই সম্ভবত ইহার পতনের প্রধান কারণ ছিল।* 


গোঁড় রাজ্যের অভ্যুত্থান (73196 ০01 116 10778007০01 08508 )£ মূল 
গ*প্তবংশের অধানে যে গুপ্ত সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল উহার পতন ঘাঁটলে গস্ত- 
বংশসম্ভুতণ এক রাজবংশের উখান হয়। এই ধংশ “পরধতী" গুপ্তবংশ” (10869: 
0069৪ ) নামে পাঁরিচিত। উত্তরষঙ্গ (অথথ পণ্ড্র বা যরেশ্দ্রী) 
এবং পশ্চিমবঙ্গ ( অথ সুক্গ ধা রাঢ়) লইয়া তখন “গোড়' নামে 
এক রাজ্যের অভয্যখান ঘটে । গৌড় তখন (ধ্রষ্টগয় ষষ্ঠ শতাম্দশীর 
শেষভাগে) পরব” গুস্তবংশীয় রাজগণের অধীন ছিল । দাঁক্ষণ এবং পূর্ববঙ্গ লইয়া 
তখন বঙ্গরাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতে শুরু করিয়া বাংলাদেশ গোঁড় ও 
রা ওটা এই পুইটি নামেই পরিচিত হয় । থাঁম্টীয় ষ্ঠ শতকে গোঁড় 
কিনা একটি পরাক্রমশালশ রাজ্য 'হসাবে গ্াাঁড়য়া উঠিয়াছিল তাহা 
মোৌখরিরাজ ঈশানবমারি রহ 'লাঁপ+ ( 6৫৪ থ্রীঃ ) হইতে জানা 
যায়। পরবতাঁ গত রাজগণ ও মৌখাঁর রাজগণের মধ্যে যে হুশ্ চালতোছিল উহার 
সর ধারয়াই ঈশানবর্মা গৌড়দেশ আক্রমণ করেন এবং গৌড়-এর লোকাঁদগকে আত্ম- 
রক্ষার্থ সমদদ্রতশীরে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য করেন । ইহা হইতে 
৯০৩১ ডন্টর রমেশচন্দ্র মজ:মদার প্রমূখ ইতহাসাষদ:গণ মনে করেন ষে, 
বমার পরাজয় সেই সময়ে গৌড়-এর আত্মরক্ষার অন্যতম উপায় হয়ত ছিল 
শান্তশালী নৌবাহিনশ। যাহ হউক, এই "নার পরও গৌড় 
পরবতাঁ গৃপ্তবংশণীয় রাজাদের অধীন ছিল । এই বংশের রাজা মহাসেনগৃপ্ত কামরূপ- 
রাজ সচ্ছিতবমাকে লৌহত্য বা ব্রক্ষপূত্র নদের তাঁরে যৃষ্ধে পরাচ্ষিত করিয়াছিলেন। 


মহাসেনগপ্ত মোৌখরি রাজগণের পরাক্রম খব' করিগা মগধ ও গৌড়রাজ্যের উপর 
নিজের 'নরছ্কুশ শাসন বিস্তার কারতে সমথ" হইয়াছিলেন। 'কিম্তু দশর্ঘ অধ শতাব্দী 
ধরিয়া মৌখার ও পরধতর্শ গুপ্তরাজবংশের মাধো সংঘষে'র ফলে 

হি শোঁড় রাজোর স্যভাবতই উভয় বংশই দর্বল হইয়া পাঁড়য়াছিল। মহাসেনগৃষ্তের 
আমলে মোৌখরিবংশের দুর্বলতার সুযোগে গ্‌প্তশাসন মগধ ও 

গোড়ে পুনরায় ম্থাপিত হইলেও এই পুনরুজ্জীবন দধর্ঘকাল হ্ছায় হইল না। 
তদুপরি দক্ষিণ হইতে চালদক্যরাজ কশীতবমরি ও কমণ এবং উত্তর হইতে তিত্যতখয় 
রাজা ভ্রণ-বৎসান (9:০-১6৪৮০ )-এর আক্রমণের ফলে গৃপ্তরাজবংশ দূর্বল হইয়া 


গোঁড় ও বঙ্গরাজ্যোর 
উত্থান 


* ৬1৫০: বাংলাদেশের ইতিহাস £ ভক্টর মজুমদার, পঃ ২৩। 


প* “2170 [4810 900699 20181) ০৮ 10186 001 139৮5 68600 ০0050660 ৮5 ৮1০০৫ 
ভা 0১৩ 100751151 009098-৮ £2751070 ০/ 86781 (5, 0.) ৬০], 2, 0. 55. 


৬৬ ভারতের ইতহাসকথা 


পাঁড়লে সেই সুযোগে বাঙালী রাজা শশাঙ্ক গোৌঁড়দেশে এক স্বাধীন রাজোর প্রাতষ্ঠা 
করেন ।* 
গোড়াধিপতি শশাৎ্ক (58881709, 9০ 10776 01 08808 ) £ রাজা শশাঙককেই 
সব্প্রথম সারভোম বাঙালী রাজা বাঁলয়া মনে করা হইয়া থাকে । 'তাঁন গিকভাবে এবং 
ঠিক কোন: বংসর গোড়দেশে সার্বভৌম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কাঁরয়াছলেন, সে-ীবষয়ে 
বশেষ কিছু জানা যায় না। রোটাসগড়ে প্রাপ্ত এক শিলাল'পিতে শ্রধমহাসামন্ত 
ভি শশাঙ্ক'__এই কথাগুলি পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতে এ-কথা 
সহজেই অনুমান করা যায় যে, শশাঙ্ক মূলত একজন মহাসামস্ত 
ছিলেন। কিন্তু তিন মৌখার রাজ্যের অধন মহাসামন্ত অথবা গৃপ্তরাজগণের 
মহাসামন্ত ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায়না । তথাঁপ ষণ্ঠ শতকের শেষাঁদকে 
পরবতা গপ্তরাজ মহাসেনগ্‌স্ত গোঁড় ও মগধের আধিপাঁত ছিলেন, এ-কথা হইতে 
শশাঙ্ক মহাসেনগ্প্তের মহাসামন্ত ছিলেন এইরূপ মনে করা অনুগচত হইবে না। 
৫৯৫ প্রীষ্টান্দে মহাসেনগুপ্ত থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের সভায় আশ্রয় গ্রহণ 
কারয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের মাতার নাম ছিল মহাসেনগহপ্তা। ইহা হইতে 
অনেকে মনে করেন যে, কলচুরদের আক্রমণের ফলে মহাসেনগুপ্ত রাজ্য 
ত্যাগ করিয়া থানেশ্বরের রাজসভায় অথ নিজ ভাঁগনশ মহাসেনগুপ্তার 
আশ্রয়প্রাথী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।ণ যাহা হউক, পরবতগ গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
ধবংসাবশেষ হইতেই যে শশাত্কের দ্বাধীন গৌড় রাজোর উখান ঘটিয়াছিল সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। মৌখরিবংশ এরং-কামরূপের রাজবংশের সাঁহত শশাহ্কের সংঘর্ষ 
ভাবার উিনান লাগিয়াই ছিল। ইহা হইতে এই অনুমান করা ভুল হইবে না যে, 
পরবতী” গহপ্ত রাজবংশের উত্তরাধকারী হসাবেই শশাঙ্ক এই দুই 
বংশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ইতিহাসাঁবদ--এর 
মতে শশাঙ্ক পরবতাঁ গুপ্তবংশের সন্তান ছলেন এবং তাঁহার নাম ছিল নরেন্দ্রগুষ্ত । 
কিম্তু এই সিম্ধান্তের সমর্থনে কোন গ্রহণযোগ্য যান্ত নাই। 
বানভট্র ও হিউয়েন-সাঙ:-এর রচনায় শশাত্ককে গোড়ের রাজা বাঁলয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । তাঁহার রাজধানী ছিল “কর্ণসুবণ”। এই রাজধানগাট 
গোঁড-এর রাজধান৭ £ ঠক .[ যা 
কণ'সুবণ' কোথায় ছল, সে-বিষয়ে কোন কিছ স:স্পন্টভাবে বলা যার 
না। তবে মীর্শদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দূরে 
অবাস্থত রাঙামাটি নামক স্থানাঁটই কর্ণসুবর্ণ নামে পারাঁচিত "ছল, এ-কথা অনেকে 
মনে করেন ।% 
* 105: 7196 0128৫1001 486, 0. 787 151597 ০/82891 (0, [0.0 %০, 1, 
92. 57-58, ভর রমেশচগ্দ্র মজুমদার $ বাংলাদেশের হীতিছাস, পহঃ২৩-২৪। 
শ ৬10৩ : /715/015 ০/ 26701 (0)- 0), ৬০1- 1) 0 58. 
$ 1715 (95882080978 ) 0871051 01, 20099081179, ০812001 ০০ 1061061960 ৮101 
86991006 ০6105887/0) ০৩ 5 78 00991 010902015 15015867005 1008 ৮ 005 18109 ৪৫ 
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বাংলার ইতিহাস ২৬৯ 


শশাঞ্কের উত্থানের পৃবে মোদনীপুর এবং গয়া জেলার মধ্যবতণ" পার্ধত্য অণ্লে 
“মানবংশ' এক স্বাধীন রাজ্য গাঁড়য়া তোলেন। ক্রমে এই বংশের পরাক্রম এত ব্ধি 
পায় যে, ডীঁড়ষ্যা পর্যন্ত এই রাজ্যের অন্তভূন্ত হইয়া পড়ে । শশাঙ্ক মানবংশের রাজা 
তাঁহার দাখ্বজয় (মতান্তরে সামস্তরাজ ) শম্ভুষশ বা তাঁহার উত্তরাধকারীকে 
পরাজিত কাঁরয়া দণ্ডভুন্ত (মেদিনীপুর ), উৎকল ( উত্তর-টীড়িষ্যা ) 

ও কঙ্গোদ ( দক্ষিণ-ডীঁড়ব্যা ) নিজ রাজ্যভুন্ত করেন । শৈলোম্ভব বংশের রাজগণ 
শশাঞ্চকের আনুগতা স্বীকার কারয়া সামস্তরাজর্‌পে কঙ্গোদ বা দাঁক্ষণ-উড়িষ্যায় রাজত্ব 
দণ্ডভান্ত, উৎকল,  কাঁরতেন। পরব্তাঁ কালে অবশ্য শৈলোচ্ভব বংশ স্বাধীন হইয়া 
কঙগোদ, বঙ্গ (ঃ), গিয়াছিল। দাঁক্ষণ ও পূর্ববঙ্গ লইয়া যে স্বাধধন বঙ্গরাজ্য ছিল, 
মগ্রধ ও বারাণসা সম্ভবত সেই রাজ্যও শশাঞ্চের আনুগত্য স্বীকার কাঁরয়া চালিত । 
আঁধকার অবশ্য এ-িষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছ? বলা যায় না। যাহা হউক, 
শশাঙ্ক কেবলমান্ত্র গৌড়কে স্বাধীন এবং সার্বভোম রাজ্যের ময্দায় আসান করেন 
নাই, তান বাহুবলে নিজ রাজোোর সীমা দাঁক্ষণে গঞ্জাম জেলার মহেম্দ্রা্গার নামক 
পর্বত পর্যন্ত প্রনা'রত করিয়াছিলেন । সমগ্র বাংলাদেশও তাঁহার রাজ্যভুন্ত ছিল মনে 
করা অনুচিত হইলে না। শশাঙ্ক পাঁশ্চমে তাঁহার িজয়বাঁহনণ লইয়া অগ্রসর হইলে 
প্রথমে মগধ এবং বারাণসগ রাজ্য তাঁহার 'নকট পরাজয় স্বীকার করে। উভয় অণ্লই 
শশাহ্কের রাজাভুন্ত হয় । শশাম্ক মৌখাঁরদের বরুদ্ধে সশস্ত অভিযানে অগ্রসর হইলে 


নি বানে*বরের পুষ্যভাতিবংশের রাজার সাঁহত তাঁহার যুদ্ধ বাধে, 

গ্রহবমার বিরুণ্ধ কারণ কনৌজের মৌখাঁররাজ গ্রতবম্া ছিলেন পৃষ্যভূতিবংশের রাজা 

আভবান_মালবরাজ  প্রভাকরবর্ধনের জামাতা । শশাহ্ক 'ছলেন সামারিক দরদাঁশ“তা- 

রে সাঁহত সম্পন্ন রাজা । তান পরবততাঁ গুপ্তবংশীয় রাজা মালবের 
] 


দেষগপ্তের সাহত যুগ্মভাবে মৌখাঁরদের ধিরদদ্ধে আভযানে 
অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা পূবাহেই করিয়া রাঁখয়াছালন । মৌখার-ং”" ছিল গ:প্তবংশের 
চিরশত্রু ॥ স্বভাবতই শশাঙ্ক যখন বারাণসী জয় কাঁরয়া পাশ্চমাদ-+ অগ্রসর হইতে 
লাগলেন তখন মালবরাজ দেবগৃশ্তও কনৌজের 'দকে সসৈন্যে 


দেবগবগ্তের হস্তে  আগ্রসর হইলেন। হীতিমধো থানে*বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের 
গ্রহবমা পরাঁজত ১ 
ও নহত মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রথম পত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসন লাভ করিয়া- 


ছিলেন । বাণভটেের হরচারত হইতে জানা যায় ষে, রাজ্যবর্ধন 
1সংহাসনে আরোহণ কারবার অনাঁতকালের মধ্যে কনৌজ হইতে স্ংবাদ আদিল যে, 

মালবরান্ব দেবগুপ্ত (রাজান্রীর স্বামী ) গ্রহবর্মাকে পরাঁজত ও 
টা আভিমূখে দৃনহত কাঁরয়া রাজাশ্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং 
54 থানে*বর আক্রমণ কারবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রাজ্যবর্ধন 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ধবর্ধনের উপর রাজ্যভার দিয়া তাঁগনী রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের জন্য দশ 
সহস্র অ্বারোহণ সৈন্যসহ রওয়ানা হইলেন। এদিকে দেবগ,প্ত থানেশ্বর আক্রমণের 
জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইতোছলেন। শশাৎকও অল্পকালের মধ্যেই থানেশ্যরের দিকে 
সৈন্যসহ অগ্রসর হইবেন স্থির ছিল। রাজ্যব্ধনের সাঁহত প্রথমে দেবগ্দস্তের 


২৭০ ভারতের ইীতিহাসকথা 


সাক্ষাৎ 'হইল। যাদ্ধে মালবরাজ দেবগুপ্ত পরাজিত ও 'নহত হইলেন। ইহার 
াজাবর্ধনের হল্তে পর কনোজের 'দকে অগ্রসর হইতে 'গিরা রাজ্যবর্ধনকে শশাঞ্কের 
দেবগষ্তের পরাঙ্জজ সাহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। এই যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন 
ও প্রাণনাশ পরাজিত ও 'নহত হইলেন । 


শশাধ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধনের পরাজয় ও প্রাণনাশ (৬০৬ শ্রীঃ) সম্পর্কে নানাপ্রকার 
বর্ণনা পাওয়া ঘায়। এই বর্ণনাগুলর মধ্যে বাণভট্রের “হয চাঁরত” হউয়েন-সাঙ্-এর 
বিবরণ ও হর্ষবর্ধনের শিলালাপ প্রাণধানযোগ্য । রাজ্যবর্ধনের 

টি রা ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের স্ভাকাঁব বাণভটর গববরণে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে 
নি নিজ শিবিরে আমন্ত্রণ কারিয়া আনিয়া তাঁহাকে একাকাঁ পাইয়া হত্যা 
করেন, এ-কথা রাঁহয়াছে । 'হওয়েন-সাঙ--এর মতে শশাঙ্ক 'নজ 

নাল্মগণের অনুরোধে রাজ্যবর্ধনকে এক সভায় আমন্ত্রণ কারয়া আনিয়া হত্যা করেন, 
কারণ মাম্প্রগণ তাঁহাকে এই মন্ত্রণা 'দিয়াছিলেন ষে, প্রতিবেশণ রাক্ে রাজ্যবর্ধনের ন্যায় 
ধার্মক রাজার 'বদ্যমানে গৌড় রাজ্যের কোন কল্যাণ হইবে না। আর হর্ষব্ধনের 
দশিলালাপতে পাওয়া যায় যে, রাজ্যবধণন সত্যরক্ষার জন্য শত্রুর শাঁষরে প্রাণ হারাইয়া- 
ছিলেন। এইরূপ পরস্পর-বরোধী বিবরণ হইতে রাজ্যবর্ধনের হত্যা সম্পকে প্রকৃত 
সত্য উদ্ঘাটন সম্ভব নহে । তদুপরি, রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের 


শশান্ক বুক পরম শন বৌদ্ধধর্ম-বিরোধাী শশাৎক সম্পর্কে মন্তব্য কারিতে গিয়া 
রাজ্যবর্ধনের হত্যার ৫ 

পরম্পরণঁধরোধণ বাণভট্ট ও 'হউয়েন-সাঙ্‌ যে পক্ষপাতিত্ব করেন নাই, এ-কথা 
কাঁহনশ জোর কাঁরয়া বলা যায় না। যাহা হউক, হর্বর্ধনের দুইটি 


িলালাপ হইতে এ-কথা প্রমাণিত হয় যে, রাজাবর্ধন ও শশাঞ্ের 
মধ্যে শশাঙ্কের শিবিরে মল্লযুদ্ধে রাজ্যবর্ধন নিহত হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের 
(িদ্যাসঘাতকতা সম্পর্কে কোন,হীঙ্গত এই দুইটি শিলালিপিতে নাই।* এই সকল 
কারণে আধুনিক এীতহাসিকগণ শশাঞ্ককে বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারীর্‌পে গ্রহণ করা 
য্যান্তবন্ত মনে করেন না। 
রাজ্যবর্ধনের মতত্যুসংবাদ শুনিয়া হর্বর্ধন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, 'নাষ্ট 'দনের 
মধ্যে 'তাঁন যাঁদ পুথবীকে গোৌড়শন্য কারতে না পারেন তাহা হইলে প্রদশপে যেমন 
কঁট পাঁড়য়া মরে, সেইরূপ তিনিও আঁণ্নতে বাঁপ "দয়া প্রাণ 'বসজজন করেন ।** 
ইহার পর হর্যবর্ধন সেনাবাহনীসহ শশাঞ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু 
পাঁথমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার ভাগনণ রাজ্য্রী কনৌজের কারাগার 
হইতে পালাইয়া 'গিয়া 'বিশ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছেন। হর্যবর্ধন সেনাপাঁত 
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বাংলার হীতহাস ২৭১ 


ভাশ্ডির উপর শশাঞ্কের বিরদ্ধে সৈন্যসহ অগ্রসর হইধার ভার অর্পণ কারয়া রাজ্যত্রীর 
হযবর্ধন কর্তৃক গৌড় উদ্ধারের জন্য বিষ্ধ্যপর্ধতের 'দিকে বান্না কারলেন। ইতিমধ্যে 
ধৃংসের শপথ গ্রণ কামরপের রাজা ভাস্করব্মা শশাহ্কের শান্ত ও প্রাতপাত্তিতে 

ভাত হইয়া হর্যবর্ধনের সাঁহত মিল্লতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা 
হউক, হর্ধবর্ধন ও শশাঞ্কের মধ্যে কোন সম্মুখ সমর কখনও হইয়াছিল ঠকনাসে-বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে । একমাল্ল “মঞ্জশশ্রীমূলকপ+ নামক বোধ্থগ্রম্থে হর্যবর্ধন 
শশাঙ্ককে পরাজত করিয়াছিলেন ধাঁলয়া উল্লীখত আছে । এই যোম্তগ্রদ্থথখাঁন 
চির ররর পুরাণের ন্যায় ভাঁবষ্যদ্‌্বাণশ কারবার ছলে এই সকল কথার 
888 উল্লেখ কারয়াছে। 'হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণে ডীঁল্লাথত শশাচ্কের 
উল্লেখ বৌদ্ধধমধিলম্বীদের উপর অত্যাচার ; শশা্ক কর্তৃক বোধিবক্ষ 

ছেদন, বাদ্ধগ্য়ার বৃদ্ধ-মাতিটিকে 'নকটবত হিন্দু মান্দিরে 
হ্ছাপন, ফলে নানাপ্রকার রোগভোগ ও মতুযুর কাছন? “মঞ্জুভ্রীমূলকজ্পে'ও পাওয়া যায়। 
এগুলির সত্যতা সম্পর্কে কিছুই সাঁঠক ঘলা যায় না। এগীল যৌম্ধধমবিলম্বীদের মধ্যে 
প্রচালত কাহনী-1কংবদম্তী ভন্ন আর কিছুই নহে । আর এই যৌধগ্রম্থে টীল্লাখত 
1ববরণ সত্য বালয়া ধারলেও হর্ধবর্ধন শশাদ্কের অধীন “ব্ঝর দেশে যথাযোগ্য 
সম্মান না গাইয়। ?শঞজ রাজ্যে 'ফাঁরয়া 'গিয়াছলেন--এই উীন্ত হের সাফলোর 
পরিচয় বহন করে না। নতুষা বাণের হর্ষচারতে হর্ষের হস্তে শশাঙ্কের পরাজয়ের 
কোন উল্লেখ না থাকবার কারণ 'কি ? 


যাহা হউক, শশান্কের 'বরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যে বিশেষ সাফল্যলাভ কাঁরতে সমথ" 
হন নাই তাহা শশাখ্কের ?তনখান 'শিলালাঁপ হইতে সংস্পন্টভাবে প্রমাণিত হয় ॥ এই 
1শিলালাপগুণীলর একটির তাঁরখ হইল ৬১৯ অন্দ। অন্তত ৬১৯ 
অন্দ পর্যন্ত শশাদ্ক তাঁহার সাম্রাজ্যের নরদ্কুশ আধপত 'ছলেন 
এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ উহাতে কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশের জনৈক 
রাজা শশা্কের সামম্তরাজ বাঁলয়া উল্লিখত হইয়ঃছন। ডন্তর ৮ নুমদারের মতে 
সম্ভবত শশাঞ্ক তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত (৬৩৭ অন্দ ) গৌর, দপ্ডভু৫১ মগধ, উৎকল 
ও কঙ্গোদের আঁধপাঁত ছিলেন। সুতরাং থানে*্বররাজ হর্ষবর্ধনের নিজ প্রাতজ্ঞার 
কথা স্মরণ থাকিলেও তান গোঁড়াধিপাঁত শশাণ্ডের কোন ক্ষতি কারতে পারেন নাই ॥ 
শশাৎক ছিলেন 'শিষের উপাসক | 'তান ধর্মীবষয়ে সম্পূর্ণ সহিষ্ণু ছিলেন না 
একথা তকের খাতিরে স্বীকার কাঁরয়া লইলেও বোদ্ধধমের 'বরদ্ধে তাহার 
অত্যাচারের কাছিনী যে অলীক তাহা 'হিউয়েন-পাও.-এর বিবরণ 
শারেরাপাথম-. হইতে বুঝতে পারা বায়। ইহা স্পন্টই জানা যায় যে, 
শশাঙ্চের রাজধানী কর্ণসূবর্ণ ও তাঁহার রাজ্যের 'বাভন্নাংশে 
বৌদ্ধধর্ম তখন িস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। শশাঙ্ক "শাদ্ধধর্মের শত্রু হইলে এইরূপ 
কখনও ঘাঁটিতে পারত না। 


শশান্কের কাতিত্ব 1বচার (15961771966 01 98981118 ) $ বাঙালীর ও বাংলাদেশের 
ইতিহাসে রাজা শশাৎ্ক এক প্রম্থার আসন আঁধকার কারয়া আছেন। আর্যাবর্তে 


শশাঞ্কের শাসনকাল 


২৭২ ভারতের ইতিহাসকথা 


বাঙালশর সাম্্রাজা-ীষস্তারের কল্পনা সর্ধপ্রথম তাহার মনেই উ্দত হুইয়াছল এবং 
তাঁহার জীবদ্দশায় এই কল্পনা আধাঁশকভাবে বাস্তবে রূপাযিত 
৯৯ আন হইয়াছিল। তানি পরত” গ/প্তরাজগণের প্রাধান্য হইতে গোড় 
রাজ্যকে স্বাধীন কাঁরিয়া এক সার্বভৌম বাঙালা সাম্রাজ্যের প্রাতচ্ঠা 
করেন। সমগ্র বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, দণ্ডভুন্তি (মেদিনীপুর ) উৎকল ও 
কঙ্গোদ (উত্তর ও দক্ষিণে উড়িষ্যা ), মগধ, বারানসণ প্রভীত অঞ্চল তিনি নিজ রাজ্যভুন্ত 
করেন। শুধু তাহাই নহে, মালবরাজ দেবগণপ্তের সাহত সৌহাদ্য 
০৯০ চ্ছাপন কাঁরয়া তান কনৌজ ও থানে*বরের বিরুদ্ধেও সশস্ত 
কৌশলের সাফলা আঁভযান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সম্রাট হর্ষবর্ধন শশা্কের 
জশবদ্দশায় বাংলা রাজ্যের কোন আঁনষ্ট কারিতে সক্ষম হন নাই । 
কুটকৌশলে শশাতক 'ছিলেন আঁদ্বিতীয় । মালবরাজ দেবগ-প্তের সহিত তাঁহার 'মন্তরতা, 
রাজাবর্ধনের সাঁহত তাঁহার সংঘর্ষ ও রাজ্যবর্ধনের মত্যু শশাত্কের সামারক দক্ষতা ও 
কুটকৌশলের সাফল্যের পরিচায়ক । বৌধগ্রম্থাদি, হর্ষচরিত, 
রা শ 1হউয়েন-সাঙ-এর বিবরণে শশা্কের যে চারন্র বণ“না রাঁহয়াছে 
আঁধার. তাহা গোড়রাজ শশাত্কের প্রকৃত রূপ নহে । কাঁফ খাঁর বিবরণে 
িবাজীর চরিত্র যেমন মাঁসালপ্ত হইয়াছে, অনুরূপ পক্ষপাত- 
দোষে দ্্ট চারন্র-বর্ণনায় শশাধ্কের প্রকৃত পাঁরচয় পাইবার কোন সুযোগ নাই। 
আধুনিক গবেষণার ফলে যে-সকল তথ্য উদ্ঘাঁটত হইয়াছে তাহাতে গোঁড়রাজ 
শশাঙ্কের প্রকৃত পাঁরচয় কতকাংশে প্রকাশলাভ কাঁরয়াছে । 


ল্াহুতান্ল পাল ও ০ম হস্ণ (786 78185 & 96788 01 73077691) 2 


বাংলাদেশে মাৎস্য-ন্যায় £ পালবংশ £ গোড়াঁধপাত শশাত্কের মৃত্যুর পর হইতে, 
পালবংশের উত্থান পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনোৌতক ইতিহাসের এক দযেগিপর্ণ যুগ 
বাঁলয়া মনে করা ভুল হইবে না। 
শশাত্কের মৃত্যুর অব্যবাহতপরে হিউয়েন-সাও বাংলাদেশ পারনভ্রমণে 
আ'সিয়াছিলেন । তান বাংলাদেশের পাঁচাট পৃথক রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন । এগণল 
হইল কজঙ্গল, পস্ড্রবর্ধন, কর্ণসবর্ণণ সমতট ও তাম্রালপ্তি। পূর্বে বাংলাদেশের 
অংশ হইলেও উৎকল এবং কঙ্গোদ তখন স্বাধধন হইয়া 1গয়াছিল। 
বৌদ্ধগ্রন্থ মঞ্জ-ব্রীমালকজ্পে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ যে অন্তদ্ঘন্ঘ ও 
[বদ্রোহে ছিন্াভন্ন হইয়া পাঁড়য়াছিলঃ এ-কথার উল্লেখ আছে। শশাঙ্কের পুর মানব 
মানত আট মাস পাঁচ দিন এবং বালাদেশের 'বাভিন্নাংশে বিভিন্ন রাজা আত সামান্যকাল 
রাজত্ব করেন। সেই সময়ে কামরূপরাজ ভাস্করবমাঁ গৌড় এবং সম্রাট হর্বর্ধন 
উুংকল ও কঙ্গোদ জয় করেন। হর্ষবর্ধন যখন কজঙ্গল রাজ্যে 
বাদে বানৈকয: : (রাজমহলের নিকটে ) অবস্থান কারতোছলেন সেই সময়ে 
বাঁছরাগত আক্রমণ  ভাস্করবমাঁ বিশ হাজার রণহস্তী ও ন্রশ হাজার রণপোত লইয়া 
কজঙগলে তাঁহার সাহত সাক্ষাৎ কারতে 'গয়াছিলেন এবং তাঁহার 
মন্্রতা পুনরায় স্বীকার কারয়া লইয়াছিলেন। প্রথমবার 'মন্রতাবদ্ধ হইবার পর 
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ভাস্করবর্মণ সেই 'মন্রতার 'ষিরুদ্ধাচরণ কাঁরয়া 'হিউয়েন-সাঙুকে কামরূপ হইতে 
হয -বর্ধনের সভায় প্রেরণ কাঁরতে অস্বণকার করেন । ফলে হর্ষবধন ক্রোধাশ্বিত হইলে 
ভাস্করবর্মণ কজঙ্গলে আ'সরা মন্তরতার অঙ্গশকার কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রশান্কের 
মুত্যুর অঙ্পকালের মধ্যে বাংলা রাজ্য ধৰংসপ্রাপ্ত হয় । সম্রাট হ্বধনের মৃত্যুর পর 
বাংলাদেশ পার্বতী রাজগণ কর্তৃক ঘন ঘন আক্রা্ত হইতে লাগল । 1তদ্যতরাজ, 
পরবতা গুপ্তবংশের রাজগণ, শৈলবংশের রাজা, কনৌজের যশোবম'ন, আসামের 
অথাৎ কামর:পের হর্যদেব এবং কা*মণরের লাঁলতাদত্য কর্তৃক পর পর বাংলাদেশ 
আকাস্ত হয়। গহজরের বৎসরাজ্জও বাংলাদেশ আকুমণ কারয়াছিলেন। 
কনোৌজরাজ যশোবমার গৌড়জয়ের উপর 'ভীত্তি কারয়া কনৌজের রাছ্জকাঁৰ 
বাক্পাঁতরাজ “গোড়বহো” বা গৌড়বধ নামে একট কাব্য রচনা করেন। কনৌছ্রাজ 
যশোবমাঁ বঙ্গরাছ্দ্যাটও (দক্ষিণ ও পূববঙ্গ) জয় করেন। এই অগ্চলে বশোবমারি 
টির আধকার দীর্ঘকাল স্থায়শ হয় নাই। ভভ্যন্তরখণ অনৈক্য এবং 
বাটি বাহরাগত শল্লুর আক্রমণে বাংলাদেশ তখন ভরাজকতার চরমে 
পেশীছিয়াছল । ক্ষ-দু ক্ষুদু স্থানীয় শাসকগণ লেন পরস্পর 
বিবদমান। বাংলাদেশে তখন “মাৎস্য-ন্যায়” চলতেছে ॥। বড় মাছ ষেমন ছোট মাছকে 
খাইয়া ফেলে সেইরুপ শান্তশপী ব্যাস্ত বা শাসকগণ দুব'লকে গ্রাস কাঁরতোঁছলেন। 
আঁবচার, অরাজকতা ও আত্মকলহের ফলে সাধারণের জীষন দুিষহ হইয়া উঠিয়াছল। 
এই সঞ্কটময় অবস্থায় (৭৫০ শ্রীঃ ) বাংলাদেশের গণ্যমানা ব্যান্তগণ গোপাল নামে 
একজন স্থানীয় নেদ্।কে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করেন । 
গোপাল, আঃ ৭৫০-৭৭০ প্রঃ (010799158 ) £ গ্রণন্টগয় অস্টম শতকের মধ্যভাগে 
(৭৫০ শ্রীঃ ) পালবংশের প্রাতষ্ঠা বাংলাদেশের ইীতহাসের এক 
যুগান্তকারী, আবস্মরণণয় ঘটনা । এই সময় হইতে বাংলাদেশের 
ইতিহাস ও বাঙালী রাজগণের কাষকলাপের িবরণ প্রায় সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে 
লাপবম্ধ করিবার যথেন্ট উপাদান পাওয়া যায় । 
গোপালকে বাংলার 'সংহাসনে 'নিবচিন কাঁরয়া তদানণম্তন থাংলার নেতবর্গ 
জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের এক চমৎকার দ-্টা্ত স্থাপন 
ানেহ্যমের . কাঁরয়াছিলেন, বলা বাহুল্য । দেশের এবং সমাজের মঙ্গলের কথা 
রদলপ্রেম ভাবিয়া গোপালের ন্যায় সুদক্ষ ব্যান্তকে বাংলার 'সংহাসনে 
স্থাপন করিয়া তাঁহারা 'নজেদের মানসিক উৎকষণ” দুরদা্শতা 
"৪ আত্মত্যাগের পারচয় 'দয়াছলেন। ইহা তাঁহাদের গণতন্ত্রে 'বন্বাসের পাঁরচন্ন 
বহন করে । 
গোপাল বাংলাদেশের জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও আম্তারক আনুগত্য লইয়া 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । গোপালের 'পতা বাপ্যট ও 'পতামহ ছ্ৈতাব্ণ্‌ 
শান্ত ও শঙ্খলা সম্পর্কে তাঁহার 'লাপতে উল্লখখ আছে বটে, কিম্তু তাঁহাদের 
পুনঃচ্থাপন' সম্পর্কে যেভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় 
তাঁহারা সাধারণ ব্যান্তই 'িলেন। গোপাল প্রথমেই দেশের 
অরাজকতা দূর করুরিয়া শাম্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন কাঁরয়া জনসাধারণের প্রাত তাঁহার 
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বুগ্যাম্তকারণ ঘটন। 


২৭৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


দাঁয়ত্ব পালনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার রাজত্বকাল প্রধানত য্‌দ্ধ-বিগ্রহেই 
কাটয়াছিল। তাঁহার দশর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশের অশান্তি ও অরাজকতা দূর 
হইল । 'তাঁন বাংলার বিখ্যাত পালবংশের প্রাতিষ্ঠা কারয়া 
যান। তাঁহার শাসনকাল সম্পকে আধক 'কছ জানা যায়না । 
1কম্তু ?তান প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের উপরই রাজত্ব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছলেন, এ-কথা 
মনে করা ভুল হইবে না। গোপাল মোট কত বৎনর রাজত্ব কারয়াছিলেন, সে-বষয়ে 
সঠিক 'কছহ বলা যায় না।* 

ধর্মপাল, আঃ ৭৭০-৮১০ গ্রঠঃ (701191ণ7181)818 ) £ পালবংশের দ্বিতীয় রাজা 
মপাল ছিলেন পালবংশের প্রাতপাত্ত ও প্রাধান্যের প্রকৃত 
১) সির রা [তান আনুমানিক ৭৭০ শ্রীন্টাত্দে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ বত্রিশ বংসর রাজত্বকালের মধ্যে 

তন বাংলাদেশকে উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ শান্ততে পাঁরণত কাঁরয়াছিলেন। 


সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই ধম“পাল আধাবির্তে একচ্ছন্ন সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর 
আধবিতে সাম্রাজ্য. হইলেন। কিন্তু প্রাতহার তথা গুর্জর-প্রতিহার বংশের রাজা 
বিস্তারের আকাম্ষা বংসরাজ সেই সময়ে অত্যাঁধক পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে ধম“পালের 
পক্ষে আযবিতে” সাম্রাজ্য বিস্তার সহজ হইল না। ধমণ্পাল আযাধতে'র দিকে অগ্রসর 
হইলে বংসরাজও সেই অঞ্চল জয় কারবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন । 
১ ফলে, উভয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ ঘটে তাহাতে ধর্মপাল পরাজিত 
হইলেন। এমন সময়ে দাক্ষণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশের রাজা প্রুব 
আযবিত্ জয় কারবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া বংসরাজকে সম্পূর্ণভাবে পরাজত 
করেন । বৎসরাজ পলাইয়া মরুভূমি অণচলে আত্মগোপন করিলেন । 

৪১ এঁদকে ঝংসরাজ ও ধ্রুবের সংঘর্ষের সুযোগ লইয়া ধর্মপাল মগ, 
পুবের হন্তে পরাঙ্গয় প্রয়াথ ও বারাণনাী জয় করিয়া লইলেন। ধ্রুব এইবার ধর্মপালের 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। গঞ্গা-যমুনার মধ্যবত অঞ্চলে ধর্মপাল 

ও প্রুবের মধ্যে যুদ্ধ হইল। ধর্মপাল যুদ্ধে পরাঁজত হুইলেন। এই পরাজয়ে 
ই চদা ধর্মপালের কোন আনন্ট হয় নাই। যাহা হউক, অদপকালের মধ্যে 
বিস্তারের সুযোগ প্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলে ধর্মপাল আধাবির্তে সাম্রাজ্য 
বিস্তারের সুযোগ পাইলেন। সাম্রাজ্য 'ষস্তারের জন্য ধর্মপালকে 

বহ্‌ ষুম্ধ করিতে হইয়াছিল, 'কম্তু এই সকল যুদ্ধের গিবশদ 'বষরণ পাওয়া যায় না ।ণ* 
1তষ্বতীয় এীতহাসিক তারানাথের রচনায় স্পন্ট উল্লেখ আছে যে, ধর্মপালের 
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পালবংশের প্রাতচ্ঠা 
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রাজ্যসীমা উত্তরে বঙ্গোপসাগর হইতে 'দিজ্লী ও জলম্ধর পয-স্ত এবং দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্বত 
ধর্মপালের রাজারা পর্ধন্ত বিস্তৃত ছিল। ধর্মপাল কনৌজের সংহাসন হইতে 
ইন্দায়ধকে 'বিতাঁড়ত কাঁরয়া নিজ মনোন৭ত প্রার্থী” চক্রায়ূধকে 
সিংহাসনে চ্ছাপন কাঁরয়াছলেন। ধমপালের খাণলমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় 
ষেঃ তিনি কনৌজে এক দরবার আহ্বান কারয়াছিলেন। ভোজ, 
মৎসা, মদ্র কুর, যদ, যবন, অবস্তী, গাম্ধার ও কির প্রভৃতি দেশের 
রাজগণ এই দরবারে উপাঁস্থত হইয়া ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধকে 
সিংহাসনে স্থাপন সমর্থন করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে অবশ্য ইন্দ্রায়ধ গৃজ'ররাজ 
দ্বিতীয় নাগভটের সাহায্যে ধর্মপাল ও চক্রায়ূধকে পরাজিত কাঁরয়া কনৌজ পঃনর্দ্ধার 
করিয়াছলেন। 
ধর্মপাল “পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধরাজ' উপাধ ধারণ করিয়া নিজ 
সাবভোমত্বের পারচয় 'দিয়াছিলেন। তনি মগধের রাজধানণ পাটিপনত্র নগরে নিজ 
রাজধানী স্থাপন কাঁরয়া পাটালপযত্রের লুপ্ত গৌরব 'ফরাইয়া আনিয়াছিলেন। ধর্মপাল 
কেবলমাত্র যুদ্ধ-বিগ্রহেই কালাতিপাত করেন নাই, তিনি বিহারের বিরুমশনলা 
ধরার মহাবহারাঁট নমণি কারয়াছলেন। এই মহাঁবহারে ১০৭1ট মাম্দির 
নমণি এবং ৬ট মহাাবদ্যালয় অবাস্থুত ছিল । এগুলতে 'বাভন্ন 'বষয়ের 
মোট ১৪৪ জন অধ্যাপক অধ্যাপনার কাজ কাঁরতেন। তান 
বৌদ্ধধর্মের পঙ্ঠপোষক ছিলেন। বোদ্ধধম্মের পঞ্ঠপোষক হইলেও অপরাপর ধমের 
প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ॥। তান 'হম্দহ দেবতান মন্দির 'নিমাণের জন্য উপযনুত 
পারমাণ জাম দান করিয়াছিলেন। গগ্গ নামে জনৈক ব্রাঙ্ষণ ছিলেন তাহার মন্ত্রখ। 
ধর্মের প্রভাবে তান তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞানকে আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। খালিমপর 
তাম্রশাপন হইতে জানা যায় যে, ধর্মপাল মোট ৩২ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
1তষ্বতাঁয় এীতিহাসিক তারানাথের মতে ধর্মপাল মোট ৬০ বৎসর রা হ করিয়াছিলেন । 
এ-কথা অবশ্য ইতিহাসনম্মত নহে । 
দেবপাল, আঃ ৮১০-৮৫০ গ্রণীঃ (1)9৮৪7981% ) £ পালবংশের তৃতীয় রাজা দেবপাল 
এই বংশের সবাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজা বাঁলয়া সমসাময়িক গ্রম্থা?দতে বাঁরণত আছে । 
তাঁহার সেনাপাঁত লবসেন বা লৌসেন আসাম ও কাঁলঙ্গ জয় 
কাঁরয়াছিলেন ধাঁলয়া কাথত আছে। তাঁহার আমলে গুজর-প্রতিহার 
এবং দ্রাবড়দের সাহত পুনরায় যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল । 
গুজররাজ প্রথম ভোজকে দেবপাল পরাজিত কাঁরয়াছলেন। তিনি হণদের সাঁহতও 
যুদ্ধে অবতাঁণ* হইয়াছিলেন। দ্রাবিড় অথাৎ রাস্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষকে দেবপাল 
পরাজিত করেন। দেবপালের সভাকাব তাঁহাকে 'হমালয়, হইতে 
কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র '১ ভাগের আঁধপাঁত বাঁলয়া বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন। ইহা 'নশ্চয়ই আতশয়োন্তি, কারণ তাঁহারই রাজত্বকালের একাঁট 'লাপ 
হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্য উত্তরে কম্বোজ হইতে দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্বত পর্যস্ত 
শবস্তৃত 'ছিল। 
উত্তর-পাশ্চম ভারতণয় রাজগণের সাঁহত যে তাঁহার যোগাযোগ 'ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ 


দ্বিতীয় নাগভটের 
হস্তে পরাজয় 


দেবপাল পালবংণের 
শ্রেন্ঠ রাজা 


তাঁহার রাজ্যসশমা 


২৭৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


নাই। এ অঞ্চলের বীরদের নামে একজন ব্রাহ্মণকে দেবপাল নিজ রাজোর এক আতশয় 
দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারিপদে 'নষূন্ত করিয়াছিলেন ॥। দেবপালের সখ্যাঁতি ভারতবর্ষের 
বাহিরে সুবর্ণভুমি অথাৎ সুমান্না, যবহুপ, মালয় হ্বীপপঞ্জ প্রভাতি অণ্লে ছড়াইয়া 
হানা রর পাঁড়য়াছিল। সবর্ণঘ্ধীপ অথাৎ সমান্্রার রাজা বালপনত্রদেব 
পিতা নান নালম্দায় একাঁট যোদ্ধ মঠ 'নিমাণের জন্য পাঁচখান গ্রাম চাহিয়া 
দেবপালের 'নকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। সমান্ায় বোদ্ধ 
পারব্রাজকদের থাকবার জনা এই মঠ নিমণি করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল । 
দেষপাল এই অনুরোধ রক্ষা কারয়াঁছলেন ॥ সেই সময়ে নালন্দা 'বশ্যাবদ্যালয়ের খ্যাতি 
বাহর্দেশেও ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। দেধপালের পৃচ্ভপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 
বোম্ধধর্ম ও সংস্কৃতির এক কেন্দ্স্ছলে পাঁরণত হইয়াছিল । ইন্দ্রদেব নামে জনৈক 
বোদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাঙ্গণকে দেবপাল নালম্দার আচার্য নিযুস্ত করিয়াছিলেন। 


না দেবপাল অন্যান্য পালরাজগণের ন্যায় বৌম্ধধম বিলম্ষ 
রক ছিলেন। তাঁহার পন্ঠপোষকতায় উত্তর-ভারতে লয্প্তপ্রায় বৌষ্ধধর্ম 
পু পুনরায় সঞ্শীবত হইয়া উঠিয়াছিল। 
দেবপাল 'শিজ্পকলা ও স্থাপত্যের প্ঠপোষক 'ছিলেন । মগধের বৌদ্ধ মঠগনলির 
তিনি সংস্কার সাধন কারয়াঁছলেন। তান নালম্দায় কয়েকাঁট মঠ এবং বোধগয়া বা 
বাত বুদ্ধগয়ায় একাঁট বিরাট মান্দর 'নমাঁণ করাইয়াছলেন। 'তিনি 
8৮ 38০ ণবদ্যা ও 'ীবদ্বানের প্রাতি আতশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । বিভিন্ন 
- দেশের বোদ্ধু পাঁণ্ডতগণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত কাঁরতেন। 
দেবপাল মুঙ্গেরে তাঁহার নূতন রাজধানী 'নিমণি করাইয়াছিলেন। 


দেবপালের পরবতর্ট পাল, রাজগণ £ শাল সাম্রাজ্যের পতন (709 7১919. 1017768 
81667 7095 90815 : 911 01 605 2১919 19785 ) 5 দেবপালের মৃত্যুর পর পাল 
সাম্রাজ্যের গৌরব ও পরাব্রম আর অব্যাহত রাঁহল না। পরবতাঁ পালরাজগণ-_ 
1বগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, 'ছিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় 'বিগ্রহপাল 'ছিলেন 
যেমন দুরল-চেতা তেমনি অকর্মণ্য । ফলে, তাঁহাদের শাসনকালে পাল সাম্রাজ্য ক্রমেই 
পতনের 'দিকে ধাঁবত হইতে লাগিল । 


দেবপালের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহপাল রাজা হইলেন। 'বিগ্রহপাল ছিলেন 

দেবপালের ভ্রাতা বাকপালের পুত্র । তিনি ছিলেন যেমন দুর্ধল-চেতা ও শাঁস্তপ্রিয় 

তেমনি সংসার-ীবরোধা ও অকর্মণ্য । রাজ্যশাসন অপেক্ষা ধমকর্মে তাঁহার অত্যধিক 

মনোযোগ থাকিবার ফলে স্বভাবতই শাসনকাে বিশৃঙ্খলা দেখা 

বিিহপাল ও দল । 1বগূহগাল শেষ পধন্ত দিজ পূত্র নারায়ণপালের সপক্ষে 
নারার়ণপাল প্র ণ ৃ 

সিংহাসন ত্যাগ কারয়া ধর্মেকর্মে মনোনিষেশ করেন। 'বিগ্রহপালের 

রাজত্বকালে এবং নারায়ণপালের রাজত্বের প্রথম দিকে কয়েকাঁট হ্থান পাল সাম্রাজাচ্যুত 

হইস্না গিয়াছিল। নারায়ণপালের চেষ্টায় সেই সকল হ্থান পুনরায় আধকৃত হইয়াছিল 

বালা কেহ কেহ মনে করেন॥ নারায়ণপালও তাঁহার পিতার ন্যায়-ই শাস্তীপ্রয় ও 


বাংলার ইতিহাস ২৭৭ 


দর্বল-চেতা ছিলেন। 'বিগুহপাল ও নারায়ণপালের অর্ধ শতান্দীব্যাপী রাজত্বকালে 
পাল সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বাঁহরাগত আক্রমণের ফলে খণ্ড-বথস্ড হইয়া 
গেল। পাল সাশ্রাজযোর কতকাংশ বহিঃশন্লু কর্তৃক আধকৃত হইল । দেবপালের 
রাজত্বকালে রাষ্ট্রক্‌ট ও প্রতিহার বংশশয় রাজগণ পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া 
পরাজত হইয়াছিলেন, কিন্তু নারায়ণপালের আমলে এই দুই শানুশালগ রাজবংশের 
আক্রমণ হইতে বাংলাদেশকে রক্ষা করিবার শন্তি আর ছিল না। অমোঘবষে'র 
1শলালাপতে উল্লেখ আছে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল । 
ইহা হইতে পালরাজ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন বাঁলয়া অনুমান করা যাইতে 
পারে। প্রতিহাররাজ ভোজ কলচুরি ও গ:াহলোৎ রাজগণের সাহায্যে নারায়ণপালকে 
শোচনশঈয়ভাবে পরাজত কারয়াছলেন । 


নারায়ণপালের পরবত+ রাজগণ রাজ্যপাল ( আঃ ১০৬--১৪০), দ্বিতীয় গোপাল 
(আঃ ৯৪৩-_-৯৬০ ), "দ্বতীয় 'বগ্রহপাল ( ৯৬০--৯৮৮ ) প্রভৃতির দবলতার সুযোগ 
লইয়া দশম শতকের শেষভাগে কদ্বোজ বা কাম্বোজ নামে এক 
পাবত্য জাত পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। দিনাজপুর স্তম্ভ- 
1লাঁপ হইতে কণ্বোজ আকরুমণের ধীববরণ পাওয়া যায়। কম্বোজ জাতি কোথা হইতে 
আঁসয়াছিলঃ সে-ীবষয়ে নিশ্চিতভাবে কছু জানা যায় না। যাহা হউক, দশম 
শতকের শেষভাগে পাল সাম্রাজ্য অবনাঁতির চরমে পেশছিয়াছল ॥। পালবংশের নবম 
রাজা মহীপাল কম্বোজ'দগকে িতাঁড়ত কাঁরয়া পালবংশের সাম্রাজ্য ও প্রাতপাত্ত 

কতকাংশে পুনরুদ্ধার কারতে সক্ষম হইয়াছলেন। 
পুনরুজ্জীবিত বা দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্য (29180 ০07 6119 270 7১819 
ঢযা11)176 ) 5 প্রথম অহশীপাল (11918110819 হ) 8 প্রথম মহবপালের সবাধিক 
উল্লেখযোগা কীর্ত কম্ষোজ জাতির 'বতাড়ন ও সাল সাম্রাজ্যের 


কত্বোজ আক্রমণ 


ভি পুনঃপ্রাতিষ্ঠা ; তাঁহার সংহাসন আরোহণক! : পূববঙ্গে 
বতাড়ন চম্দুবংশ ও পশ্চিমষঙ্গে সুরষংশ রাজত্ব কাঁরতেছিল । কুমল্লার 


বাঘাউরা ও নারায়ণপরে প্রাপ্ত বিষণ ও গণেশ মর্তর পাদপাঁঠে 
উৎকীণ” 'লাঁপ হইতে জানা যায় যে, মহীপাল তাঁহার রাজখকালের দুই-তন বৎসরের 
মধ্যে পূর্ববঙ্গ আঁধকার করিয়াছিলেন । উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গও তাঁহার রাজভুত্ত হইয়াছল। 
সুরবংশের রাজগণের মধ্যে বাংলাদেশের কাহনকংবদম্তীতে ভীল্লাখত আদিশর-এর 
নাম বিশেষ বিখ্যাত। সিংহাসনে আরোহণ করয়াই মহাঁপাল সমগ্র মগধ জয় করেন। 
ইহা ভিন্ন, তারভুন্তও তানি জয় কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ববঙ্গ হইতে 
বারাণসী এবং 'মাথলা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল । 
মহশপাল বৌদ্ধধর্মের পঞ্ঠপোষক 'ছিলেন। ৬ হার রাজত্বের একাদশ বৎসরে 
নালন্দায় একটি 'বশাল বোদ্ধমান্দর পুনারণীর্মত হইয়াছল। বারাণসণীর কয়েকাঁট 
_ যৌম্ধমম্দির মহণপালের আত্মীয় 'স্ছিরপাল ও বসম্তপাল কর্তৃক 
পনার্নীর্মত হইয়াছল। তাঁহার আমলে বাংলার স্থাপত্য- 
1শজ্পের এক নূতন গঠনকৌশল পারলাক্ষত হয়। 


নম তা বহশপাল 


২৭৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


মহাঁপালের রাজত্বকালের শেষভাগে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেব মহঈপালের রাজ্য আক্রমণ 
রর কাঁরয়া তাঁরভুন্ত দখল কাঁরয়া লইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, সুদূর 
চোলদেব-এর হস্তে দক্ষিণের তামলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল উীঁড়ষ্যার মধ্য 'দিয়া 
পরাজয় সসেন্যে বঙ্গদেশে প্রবেশ কারিয়া মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়াছিলেন (১০২৩ )। 
মহগপালের পরবতণ পাল রাজগণ (শা)0 12819 207165 81167" 11978110918, ) 2 
প্রথম মহাঁপালের মৃত্যুর পর পালধংশ পতনের মূখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। 
প্রথম মহীপালের পুত নয়পাল ( আঃ ১০৩৮--১০৫৪ ) তাঁহার পত্র তৃতণয় 'বগ্রহপাল 
(আঃ ১০৫৪--১০৭২) ও তৎপূত্র 'দ্তণয় মহপাল পুনরুজ্জীবিত পাল সাম্রাজ্য 
রক্ষা করবার মত ক্ষমতাশালগ ছিলেন না। এই ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ লইয়া 
'ছ্িতীয় মহাীপালের রাজত্বকালে উত্তর-বঙ্জের এক চাবশ-কৈবত বিদ্রোহ দেখা দেয়। 
তাহারা 'দিবেণাক নামে এক নেতার অধণনে বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরয়া "ছিতীয় মহণপালকে 
চাষ কৈবতবিলোহ£ হত্যা করে। ইহার পর 'ধদিয্যোক বা 'দিব্য উত্তর-বঙ্গে প্রাধান্য 
সেনার লাভ করেন । কা'হিনী-কিংবদত্তীতে 'দব্যোক বা 'দিব্কে দেশাত্ম- 
বোধসম্পন্ন মহাপুরুষ ধাঁলয়া বণ“না করা হইয়া থাকে । 'তাঁন 
অত্যাচারী পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করিয়া দেশ ও দশকে রক্ষা কাঁরয়াছিলেন 
বালয়া এক প্রবাদ প্রচলিত আছে । কিন্তু রামচাঁরতে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া 
রুদ্রোক যায় না। যাহা হউক, কোনপ্রকার এতিহাসক প্রমাণ না থাকায় 
দিব্যোককে দেশের ভ্রাণকতাঁ মহাপুরুষ বাঁলয়া বণ“না করা সঙ্গত 
হইবে না, এ-কথা আধুনিক এীতহাসিকগণ বলিয়া থাকেন। দয্যোকের মতত্যুর পর 
ভপম তাঁহার ভ্রাতা রুদ্রোক ও তাঁহার পরে রুদ্রোকের পানর ভঈম উত্তর- 
বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন । ভীমের শাসনাধানে বরেন্দ্র 
বা বরেম্দুী ( উত্তর-বঙ্গ) এক শাল্তশাল ও সমংদ্ধ রাজ্যে পরিণত হইয়াছল ॥ 
রামচরিতে ভশমের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে । দিনাজপুরের কৈবত স্তম্ভ দিব্যোক কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের স্ম:তি আজিও বহন কাঁরতেছে । 
এদকে দ্বিতীয় মহখপালের মত্যুর পর তাঁহার কাঁনষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়- শুরপাল ও 
রামপাল কারাগার হইতে পলাইয়া গিয়া মগধে উপাঁস্থত হন। মগধ তখন পাল 
রাজ্যেরই অংশ 'ছিল। শরপাল ও রামপালকে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহণপাল 
কারারুদ্ধ করিয়া রাখয়াছিলেন। মহশপালের মৃত্যুর পর তাহারা 


পা সাম্াজোর ্ 

পুনরুজ্জপবন-_তৃতগর মগধে কিছদকাল রাজত্ব করেন। প্রথমে শরপাল এবং পরে 
পাল সাম্রাজ্য £ রামুপাল মগধে পাল সংহাসনে আঁধ্ঠিত হন। রামপাল ভীমকে 
রামপাল পরাজিত কাঁরয়া উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন। দেশে শান্তি ও 


(আঃ ১০৭৭-১১২০) শ.ঙ্খলা িরাইয়া আনবার উদ্দেশ্যে তানি প্রজাবর্গের করভার 
লাঘব করলেন ও কাঁষর উন্নয়নের ব্যবচ্ছা কারলেন। তান রামাবতণী নামে ( সম্ভবত 
মালদহের 'নকট ) এক নতন রাজধানণ চ্ছাপন করিয়া নিজ 'পতৃ- 
পুরৃষের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করলেন । পর্ব- 
বঙ্গের বিক্রমপুরের ধর্মরাজ ও কামরূপের রাজা রামপালের বশ্যতা গ্বীকার 


পালবংশের বিলোপ 


বাংলার হীতিহাস ২৭৯ 


কারয়াছিলেন। উৎকলরাজ কর্ণকেশরণকে 'তাঁন পরাঁজত ও রাজ্যচযুত করিয়াছিলেন । 
রামপালের কাত এ-বিষয় লইয়া অনস্তবম্মা চোড়গঙ্গের সাহত রামপালের 
দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। রামচরিত হইতে জানা যায় ষে, 
রামপাল অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিনেন। কর্ণের চাল.ক্য রাজগণের সম্ভাব্য আকুমণ 
হইতে 'তাঁন দেশরক্ষা কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন | গাহ৬বাল বংশের রাজা চন্দ্রুদেবের 
রাজ্যাবস্তারেও রামপাল বাধাদান কাঁরয়াছিলেন । দীঘ* ৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়া 
রামপাল মতত্যুমুখে পাতিত হইবার পূর্বে খণ্ড-ছিম্ন-বাক্ষিপ্ত বাংলাদেশকে পুনরায় 
এঁকাবদ্ধ করিয়া গয়াছিলেন । সুশাসন ও সংদঢ় রাজশীস্তর পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাঙালীর 
গৌরব পুনরায় উজ্জল হইয়া উঠিল ।* কিন্তু পরবতণ রাজগণের চরম দুবলতার 
সুযোগে সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেন বাংলার সিংহাসন আধিকার কাঁরয়া লইলেন। 


হেলম্নবলহস্ণ (0106 9০7785 ) 


সামন্ত পেন 2 হেমন্ত সেন (92971917165 9618 £ 67021718962) )8 একাদশ 
শতাষ্দীর মধ্'ভাতত: সামন্ত স্নে ও তাঁহার পত্র (মতান্তরে ভ্রাতা ) হেমন্ত সেন 
টিরাা রত কাঁসপুরী নামক স্থানে এক ক্ষুদু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 
সামন্ত সেন,হেমপ্ত কাঁসপ:ুরী বর্তমান ময়ংরভঞ্জ জেলার কাঁসয়ারী নামক হ্ছানের 
সেন প্র৮নন নাম ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন । সেনবংশ সম্ভবত 

দ।।ক্ষণাত্যের কণটিক অণুল হইতে আপসিয়াছলেন |” সেনরাজগণ 

প্রথমে পালরাজগণের সামন্তরাজ ছিলেন । কম্তু রামপালের ম:তু)র পর পালবংশ 
দুর্বল হইয়া পাঁড়লে সেই সুযোগে সামস্ত সেনের পোন্র বিজয় সেন পালবংশের উচ্ছেদ 
সাধন করিয়া সেনবংশের শান্ত ও রাজ্য বৃদ্ধি করেন। এ সময় হইতে সেনরাজগণ 
সম্প্‌ণ“ স্বাধীন রাজার ময্দা অর্জন করেন। 

1বজয় সেন, আঃ ১০৯৫-১১৬৮ (৮1195 9917 )£ বিজয় সেন :. লন সেনবংশের 
সর্বপ্রথম স্বাধখন ও শাস্তশালী রাজা । কিভাবে এবং কি পারাচ্ছাততে 'তাঁন রাঢ়-এর 
স্থানীয় রাজগণ, পর্ববঙ্গের বমধিংশ এবং উত্তরবঙ্গের পালরাজগণকে পরাজিত 
করিয়াঁছলেন সে-সম্পর্কে বিশেষ 'িছ জানা যায় না। তাঁন কেবল পালবংশের উচ্ছেদ 
সাধন কাঁরয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না । তান বাংলাদেশের আঁধকাংশ 
স্থান জয় কারয়া উত্তর-বিহার, উীঁড়ষ্যা ও আসাম প্রভৃতি প্রাতবেশন 
রাজ্যের সাঁহত যুদ্ধে অবতশর্ণ হইয়াছিলেন। আনন্দ প্রণীত 
“বল্লাল-চারত” হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন কাঁলঙ্গরাজ চোড়গঙ্গের সহিত 'মন্তরতা 
স্থাপন করেন। দাঁক্ষণরাঢের শুরবংশীয় রাজকন্যা 'বলাসদেবীকে 'তনি বিবাহ 
করিয়াছিলেন । ফলে, তাঁহার রাজনৈতিক প্রাতপত্ি 'হুগুণে বাদ্ধ পাইয়াছিল। তান 
পূর্ববঙ্গের যাদব বংশকে পরাজত করিয়া বিক্রমপুর দখল করিয়াছলেন এবং পূ্ধবঙ্গে 
গবজয়পূর নামে একাঁট রাজধানণ স্থাপন করিয়াছিলেন ॥। বিজয় সেনের রাজত্বকালের 
*: 1052175101০) 867541 (0. 0.১), ৬০1. 1, 2. 136-72. 
ণ* 161৫, 0. 205, 


বছর সেনের 
রাজ]বিস্তার 


২৮৩ ভারতের হইত্হাসকথা 


ভধিকাংশ সমর-ই যুষ্ধ-ীষগ্রহে কাটিয়াছিল। দেওপাড়া লিপি হইতে জানা যার যে, 
[তান নায়, বীর, রাঘব, বর্ধন প্রভীত স্থানীয় রাজগণঃ এবং গৌড়, কামরূপ কিঙ্গ 
প্রভৃতি দেশের রাজগণকে পরাজিত কারয়াছিলেন। 


1বজয় সেনের সনদীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশে পুনরায় শান্ত, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি 
স্থাঁপত হুইয়াছিল। উমাপাতিধরের প্রশান্ত হইতে 'বজয় সেনের কাঁতিত্বের কথা দানা 
বজয সেনের দ্বাতত্ঘ  যায়।* পালবংশের শাসনাবসানে বাংলাদেশে যে 1বশ-খ্খলা দেখা 
দিয়াছিল তাহা হইতে বিজয় সেন দেশ ও দেশবাসধকে রক্ষা 
কারয়াছলেন । বিজয় সেন ছিলেন দুধর্থ বীর যোম্ধা। তাঁহার সাহস ছিল 
অপারসীম, সামারক দুরদীর্শতা ছল অতুলনীয় । 'তাঁনও “পরমেম্ঘর পরমভট্রারক”, 
“হারাজাধিরাজ”) “আররাজবযভশব্কর প্রভাতি সম্াটসুলভ উপাঁধ গ্রহণ 
কারয়াছিলেন ৭ 


দীর্ঘ ষাট ( মতান্তরে চাল্লশ ) বৎসর রাজন্তের পর 'ধিজয় সেনের মৃত্যু হইলে তাহার 
পুত্র বল্লাল সেন বাংলার 'সংহাসনে আরোহণ করেন । 


বঙ্াম সেন, আঃ ১১৫৮-১১৭৯ ( ৪119] 9628) $ বল্লাল সেন রাজ্যাবস্তার 
অপেক্ষা অভ্যপ্তরখণ পুনরুজ্জীবনের কার্ধে আধকতর মনোযোগী ছিলেন। তিনি 
কোন সাম্ারক অভিষানে বাহর হইয়াছিলেন কিনা সে-বিষয়ে সঠিক কিছ জানা যার 
না, 'কল্তু তাঁহার আমলে সেন রাজ্য যে সুরাক্ষত ছিল সে-[বষয়ে সন্দেহ নাই । তান 
নিজ্ঞ 'পতার ন্যায় “আররাজ-নিঃশঙক-শৎ্কর' প্রীত সম্রাসুলভ উপাধি গ্রহণ 
কারয়াছেন। ইন কোলন্য-প্রথার প্রবর্তক বাংলাদেশের কাঁহন-কিংবদস্তীর বখ্যাত 
বল্লাল সেন। মল্লাল সেন 'হদ্দুসমাঞ্জকে নূতনভাষে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, 
বৈদ্য ও কায়স্থ--এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তন 
রত করিয়াছিলেন । সামাঁজক আচার-ব্যবহার 'বিধাহ প্রভাত নানা 
বিষয়ে কুলীন শ্রেণীর লোকদিগকে কতকগুলি [বিশেষ রীত-নশাত 
অনুসরণ করিয়া চালতে হইত । ন্যায়পরায়ণতা, জাতিগ্বত পাঁবন্নতা, সততা প্রভৃঁভি 
সদগৃণের ব্যাম্ধ করাই ছিল এই সকল রাীত-নগাত্র মূল উদ্দেশ্য । কিন্তু বত'মানে 
কৌলিন্য-প্রথার যাবতীয় গুণ ল-প্ত হইয়া কতকগ্ীল ভবাঞ্চত দোষপ্হটি উহাতে প্রবেশ 
করিয়াছে । বাংলাদেশে প্রচলিত গকংবদস্তণ অনুসারে বল্লাল সেনের আমলে বাংলাদেশ 
বঙ্গ, বরেন্তঃ ঘা, বাখ্নী ও 'মাথলা--পাঁচাট অংশে 'বিভন্ত ছিল ।% 


বল্লাল সেন তান্নিক হিন্দুধর্মের পৃঞ্ভপোষক ছলেন। এই ধর্ম প্রচারের জন্য 
ভাঁহার চেম্টার অন্ত 'ছিল না এবং এজন্য তান মগধ, চট্রগ্রাম আরাকান, ভীঁড়ষ্যা ও 
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€ 1614, 5. 217. 


বাংলার হীতহাস ২৮১ 


নেপালে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন । বিদ্যার প্রাতও তাঁহার ঘথেন্ট অনুরাগ ছিল ॥ 
রিল তান “দানসাগর” ও এঅম্ভুতসাগর” নামে দুইখান মূল্যবান 
প্রাত অনুরাগ গ্রন্থ প্রণয়ন কাঁরয়াছিলেন। শেষো্ত গ্রম্থথানির শেষাংশ 

তাহার পত্র লক্ষণ সেন রচনা করিয়া গ্রদ্থখানি সম্পূর্ণ 
করিয়াছলেন। 


লক্ষ্মণ সেন, আঃ ১১৭৯-১২০৫ ( 1,98091)7887) 9678 ) 8 বল্াল সেনের পর তাঁহার 
পুত্র লক্ষণ সেন বাংলার 'সংহাসনে আরোহণ করেন । 'মিনহাজ-উীদ্দনের মতে সেই 
সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় বাট বৎসর ছিল ॥* তাঁহার রাজধানগ ছিল নদণয়া॥। তি 
“আররাজ-মদন-শৎকর" প্রভীত সম্রাটসূলভ উপাধ ধারণ কাঁরয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে 
নিজেকে “গোড়েম্বর' বলিয়া উল্লেখ করতেন ॥ ইহা ভিন্ন, অনুশাসন প্রভৃতিতে লক্ষণ 
সেন, বিজয় সেন, লাল সেন শনুস:ত পরমমহেম্বর উপাধির স্থলে পরমবৈষণব, পরম- 
নরসিংহ প্রভাতি উপাধি ধারণ কাঁরয়াছিলেন। ইহা হইতে 'তাঁন যে 'বঞ্চুর উপাসক 
ছিলেন সে-কথা অনমান করা যায়। লক্ষণ সেন পরমবৈেফব অয়দেবকে নিজ সভায় 
আহ্বান করিক্া আািয়াছিলেন-_ইহা হইতেও তাঁহার বৈষণধধমের প্রাত অনুরাগ 
প্রমাণত হয় ॥ তান 'মাথলা ও গয়া জয় করিয়াছিলেন। তান দাঁক্ষিণ-পশ্চিম 
[বহার নিজ রাজ্যভুত্ত করিয়াঁছলেন এবং গাহড়বাল রাজের রাজা গ্রোবিষ্দচন্দ্রে 
সাঁহত যুদ্ধে অবতীর্ণ স্ইয়াছিলেন । এই সূলরে তান বারাণসী ও এলাহাবাদ পর্ষম্ত 
সসৈন্যে অগ্রসর হইয়াছলেন। বিজয়ী বীর এবং সাহত্যের 
পত্টপোষক হসাবে লক্ষণ সেন 'পতার ন্যায় সমপারমাণ 
খ্যাত অর্জন করিয়াছিলেন । সভাকাঁব শরণ এবং উমাপাতিধরের 
রচনায় উল্লিখত নামহখন অনন্যসাধারণ বার স্বয়ং লক্ষণ সেন ভিন্ন অপর কেছ 
নহেন এ-কথা গনেকে মনে কারয়া থাকেন। গাীঁতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব, 
পবনদত-প্রণেতা ধোয়ঈ, কাব শরণ এবং দাশশীনক ও ধমশাস্ত্জ্ঞান্" হলায়ুধ প্রদ্ভীত 
সাহাত্যিকগণ তাঁছার রাজসভার গৌরব বুদ্ধি করিয়াছিলেন । হলায়্‌ধ লক্ষণ সেনের 
রাজপুরোহিত ছিলেন । লক্ষ্মণ সেন নিজেও একজন সুসাহতি।ক ছিলেন । 'তাঁন 
বল্লাল সেন কর্তৃক আংশিকভাবে রচিত “অদ্ভুতসাগর" গ্রম্থখান সম্পূণ“ করিয়া ছিলেন । 
“সদযৃন্ত কণমিত' নামক সংস্কৃত গ্রষ্থে যে-সকল সংস্কৃত শ্লোক সাম্াবন্ট হইয়াছে 
তাহাতে লক্ষণ সেন ও তাঁহার গপিতা-পতামহের রচিত শ্লোকও আছে । 


হবাদশ শতাম্দগর শেষভাগে (১১১৭ প্রীঃ ) কুতব-উীঙ্দনের সেনাপাত ইথ্তিয়ার- 
উপ্দন--বিন--বখাতয়ার খল:জি যখন বহার ও বাংলাদেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন 
তখন এক অপ্রত্যাশিত আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া 
বদ্ধ লক্ষষণ সেন নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান। 
সেখানে তাঁহার মৃত্যুর পরও বহুকাল ধাঁরয়া সেনবংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত 
কাঁরয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব কারতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 


প. ৬050188)-510-417) : 226222/-1-71251775 ৬1052265407) 01 86781 00, 0.১, 
০0], , 2. 218, 242 0. 


লক্ষণ লেনের স্বাজাজর 
€ও সাহতাসেবা 


মুসলমান আরুমণ 


২৮২ ভারতের ইতিহাসকথা 


মিনহাজ-উীদ্দন লক্ষণ সেনকে অতিশয় পরাক্রমশালণ “রায়” (8৪০) অথাৎ রাজা 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । িনহাজ-উদ্দিন তাঁহার “তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থে 
ইখ্‌তিয়ার-উাদ্দন-মহম্মদ-ধিন:স্বখাতিয়ার খলংজি কর্তৃক লক্ষমণ সেনের রাজধানী 
নদীয়া জয়ের এক কাহিনাঁ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ॥ ইহাতে উল্লেখ আছে যে, বখতিয়ার 
দিবি কর্তৃক বিহার-জয়ের কথা লক্ষণ সেন ও তাঁহার প্রজাবর্গ জানিবার 
মহণ্মদ-বিন--বখাতরার পর মন্ত্রী, জ্যোতিষী প্রভৃতি অনেকেই লক্ষণ সেনকে নদীয়া ত্যাগ 
খলঁজর নদয়া করিয়া যাইতে উপদেশ 'দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন অবশ্য এই 
আক্রমণের [বিবরণ সকল কাপুরুযোচিত উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার 
মন্ত্রীদের অনেকে, ধনগ বাঁণক সম্প্রদায়, ধমভিনরু ব্রাঙ্মণগণ-- 
অনেকেই পূর্ধবঙ্গ, আসাম প্রভাতি অঞ্চলে পুবাহরেই পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
বৃদ্ধ লক্ষণ সেন এ-ীবষয়ে কর্ণপাত না কারয়া নদীয়ায়-ই বাস করিতোঁছলেন। 
এমন সময় একাঁদন 'দ্িপ্রহরে "তিনি যখন আহারে বাঁসয়াছেন সেই সময় বখতিয়ার 
খল-জি ১৮ জন অশ্বারোহণসহ রাজধানথর তোরণদ্বারে আসিয়া উর্পান্থুত হইলেন, 
তাঁহার বিশাল বাহিনগর অন্য সকলে তখনও সামান্য পশ্চাতে ছিল! কারণ, তাহারা 
বখাতয়ার-এর সাঁহত অম্বচালনায় পাল্লা দিতে পারে নাই ।* 
এমতাবস্থায় রাজধানন রক্ষা করা অসম্ভব ভাবয়া লক্ষমণ সেন প্রাসাদের পশ্চাৎ 
দরজা দয়া নগ্নপদে নদীয়া ত্যাগ করিয়া গেলেন | 


আধুনিক এীতিহাসিকগণ মিনহাজ-এর এই বিবরণ সম্পূর্ণ ইীতিহাসপম্মত বাঁলয়া 
মনে করেন না। কারণ বখতিয়ার কর্তৃক বহার-জয়ের সংবাদ পাইবার পরও লক্ষণ 
সেন রাজধান? রক্ষা কারবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, এ-কথা যাদীন্তযুন্ত মনে হয় 
না। মিনংহাজ-ডীদ্ঘনের বর্ণনা সত্য হইলেও বৃদ্ধ লক্ষমণ সেন, মাশ্তরগণ এবং 
অপরাপর অনেকে নদীয়া ত্যাগ কাঁরয়া যাইবার পরও নিজে 


রি রাজধানখতে রাঁহয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহার দেশপ্রণীত ও 
আঁভমত সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। আকাঁম্মক আক্রমণের ফলেই 


হয়ত তাঁহার পক্ষে শত্রুর সাহত যাঁঝবার সুযোগ ঘটে নাই। 
যাহা হউক, মিন্হাজ-উাঁ্দনও লক্ষ্মণ সেনকে উদ্বারচেতা, দয়াবান এবং পরারুমশালী 
রাজা বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন ॥ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নবীনচন্দ্র সেন, 
'ছ্বজেম্্ূলাল রায় প্রভাঁতির রচনায় লক্ষ্মণ সেনের প্রকৃত চরিপ্ন আতকত হয় নাই। 
গ্রীতহাসিক তথ্যের উপর ধীনর্ভর না কাঁরয়া তাঁহারা লক্ষণ সেনকে দুব'লচেতা 
কাপুরুষ হিসাবে বর্ণনা কাঁরয়া এই বীরের প্রাত আঁবচার কাঁরয়াছেন ।% 
প্রাচখন ধুগে বাংলারদ্শাসন-পদ্ধাতি (4 077817518178695 01 7367168] 70175 
81১6 4810616116 7850৫) £ গপ্তযুগের পূর্বে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে 


₹.:1810159) 5 728224-1-445177 8০06৫ 10017815497 ০8278411 09. 03, 
০1. 1, 79, 243. | 
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বাংলার হীতিহাস ২৮৩ 


কোন 'নিভ'রযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। আত প্রাচশনকালে বাংলাদেশকে সঙ্গ 
ভারা তি প্রভৃতি উপজাঁতর আবাসভুম বাঁলয়া বর্ণনা ভারতাঁয় 
শাসনব্যবন্থা-_দলশীর প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে করা ভুল হইবে 
রাজতচ্য না ফষে, সেই যুগে অথাৎ মৌর্যগেরও পূর্বে বাংলাদেশে 
উপদলীয় রাজতন্ত্র (17417)%] 200775,607% ) প্রচালত 'ছিল। 
গ্রীক লেখকদের কথায় “গঙ্গারডই" জাত সম্পর্কে সম্ভ্রমলূচক বর্ণনা হইতে জানা 
যায় যে? বাংলাদেশ তখন এক পরারূমশালণী রাজ্য 1ছিল। তখনও বাংলাদেশের 
শাসনব্যবস্থা যে রাজতান্ত্রক ছিল এ-কথাও গ্রীক ও ল্যাঁটন লেখকদের বিবরণ হইতে 
জানা যায়। শাসনব্যবস্থার কায'ক্রম প্রীতি সম্পকে" কোন কিছ এযাবৎ জানা যায় 
চির সাত নাই। বাংলাদেশের রাজা, 1সংহবাহ্‌র পনর বিজয় সিংহের 
রাজতান্ঘিক শাসন. িংহল-ীবিজয সম্পকে ানভ'রযোগ্য এরীতহ্যাসক তথ্যের অভাব 
ব্যবস্থা হেতু আধুীনক ইতহাসাঁবদগণ ইহার এীতহাসিক মূল্য সম্পর্কে 
সাশ্দহান । যাহা হউক, শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিজয় সিংহের 
[িংহল-বিজয়ের তারিখ ( &৪৪ প্রঃ প্‌ঃ ) সত্য ঝাঁলয়া না ধারলেও বাংলায় সে-যুগে 
রাজতানম্ত্রক শাসনব্যবস্থা প্রচালত ছিল এবং বাঙাল তখন নৌ-বলে বলীয়ান ও 
বাঁহমঞখী 'ছিল, এ-কথা অনুমান করা যাইতে পারে ।* 
মৌর্য যুগে বাংলাদেশের শাসন সম্পর্কে কোন ানভ'রযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। 
তা একমাত্র মহাস্থান িঁপতে উাল্লখ আছে যে, বাংলাদেশ মৌয" 
১1 শাসনব্যবস্থার যাধতায় জনকল্যাণকামণ ও প্রজাহতৈষণ নীতি 
প্রজাহতৈষণা পালন কাঁরত এবং নানা প্রকার জনমঙ্গলকর সংস্কার সাধন 
কাঁরয়াছিল | মহাঙ্ছান 'লাপ হইতে তদাননস্তন বাংলাদেশের 
শাসনব্যবস্থা যে সম্রাট অশোকের আদশ' এবং অর্থশাস্ত্রে বাণত নীতি অনুসরণ 
কারয়া প্লাবন, দাভ“ক্ষ প্রভীতির কালে জনসাধ।সণকে নানাভাণ্ সাহায্য-সহায়তা 
দান কারত, সে-কথা জানা যায়। 


গুপ্ত আমলে বাংলাদেশের একাংশ গুপ্ত সাম্রাজভুন্ত ছল । অপরাপর অংশের 

রাজগণ প্রথমে হয়ত স্বাধীন ছিলেন পরে গুপ্ত সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার কাঁরয়া 

মহাসামন্ত, মহারাজমহাসামন্ত প্রভাতি উপাঁধ গ্রহণ কাঁরয়া 'নজ 'নজ এলাকায় রাজত 

কাঁরয়াছলেন । কেহ কেহ “মহারাজ উপাধি ধারণ কারয়াছলেন। 

18 গৌড়াধিপাত প্রথম জীবনে গুপ্ত সম্রাটের মহাসামস্ত ছিলেন। 
শাসনব্যবস্থা 

বাংলাদেশের যে-সকল অণুল গণপ্ত সম্রাটদের সরাসার শাসনাধীন 

ছল সেগুলিকে শাসনকাধের সুবিধার জন্য “ভুন্ত” বা প্রদেশে ভাগ করা হইয়াছিল ॥ 

ভান্ত আবার পযাঁয়ক্রমে শাবষয়” “মণ্ডল” বাথি' * গ্রাম'এ  বভন্ত ছিল। গৃগ্তযগে 

বাংলাদেশে পৃস্ড্রর্ধনভুন্ত বর্ধমানভুন্তর উল্লেখ পাওয়া যায় । এগুলির শাসনব্যবস্থা 
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পচ 209 ০85৩ 8৫19 10090111519 (180 015 50018] ০0100101009 8170 010৩ 20001101908 1102 
০01 360681 81901051788050 0 00055 01081191108 7 1105 105181)000011106 ০001005 ০$ 
11085801092. 10008100776 £5211)) £%15101) 0/-5827804, 0, 207, 


২৮৪ ভারতের ইাতহাসকথা 


গৃপ্তধূগে প্রচালত শাসনব্যবন্থার অনুরূপ ছিল, বলা বাহুল্য । ভুন্তগল 'ছল 
উপারিক, উপারিকমহারাজ প্রভৃতি নামে অভিহিত প্রদেশপালের অধীনে । কুমারামাতা, 
আযন্তক প্রভাতি রাজকমণ্চারী পবষয়'-এর (জেলার) শাসনভার প্রাপ্ত ছিল। 
প্রদেশপালগণ বিষয়, মণ্ডল প্রভাঁতর কর্মচাঁরিবগণকে নযুন্ত কাঁরতেন। কোন কোন 
ক্ষেত্রে তাঁহারা সরাসাঁর সম্রাট কর্তৃক নিষ্ভ্ত হইতেন। ভুত্তি, িষয়, বশী প্রত্ভীততে 
“আঁধকরণ' নামে এক কাঁমাঁটি শাসনকার্ষে সহায়ক-সংচ্ছা হিসাবে থাঁকিত। এগুীলর 
কর্তব্যকার্য সম্পর্কে কোন 'বশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। দামোদর তামশাসন হইতে 
কোটিম্বর বিষয়ের অধকরণ নগরের 'বাঁভন্ন শিজ্প-প্রতিষ্ঠানগৃলর 
সথ্ঘের সভাপাঁতি, নগরের প্রধান বাঁণক, প্রধান কারিগর, প্রধান 
লেখক এবং কুমারামাত্য লইয়া গঠিত হইত, এ-কথা জানা যায় । এই সকল তথ্য হইতে 
সে-যুগে শাসনব্যবন্ছার গণতাশ্রিকতা 'বদ্যমান ছিল সে-কথা নাশ্চিতভাবে বলা যাইতে 
পারে। অবশ্য এই সকল আঁধকরণের ও এগুলির সদস্যদের কাষকলাপ সম্পর্কে 
বিশেষ কিছু জানা ঘায় না। গোপালচন্দ্রের মল্পসারল তাম্রীলাঁপ হইতে “বশাঁথ- 
আঁধকরণে'র গঠন সম্পর্কে জানিতে পারা যায় । ইহা হইতে বলা যাইতে পারে ষে, 
সেই ষৃগের শাসনব্যবন্থার হ্ছানশয় প্রাতানাধবর্গের কয়েকজনকে চ্ছান 'দিয়া শাসন- 
ব্যবস্থাকে সর্বজনসম্মত কারয়া তোলা হইয়াছল। 


পাল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ( 71076 72815 8 0001711500811028 ) € বাংলাদেশের 
ইতিহাসে দীর্ঘ চারশত বৎসর ধারয়া পালবংশ রাজত্ব কাঁরয়াছল। এইরূপ সুদশর্ঘকাল 
ধারয়া একই রাজবংশের শাসনের ইতিহাস খুবই ধিরল। পাল শাসনব্যবস্থা সম্পকে 
যেসকল এীতহাপসিক তথ্য আবত্কৃত হইয়াছে উহা হইতে সে- 
ঘং্গের শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ ন্ত পাওয়া যায় না বটে? তথাপি 
ঘর্ঘকাল রাজত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল 'হসাবে পালষুগে এক উন্নত 
ধরনের শাসনব্যবস্থা যে গাঁড়য়া উঠিয়াছিলঃ একথা মনে করাই যান্তষুত্ত হইবে। 
সমসাময়িক 'লাপি, দানপন্র? গ্রদ্থাদি হইতে যে-সকল উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহা 
হইতে এ-কথা চ্পন্টভাবে জানা 'গয়াছে যে, পালয:গের শাসনব্যবস্থা (১) কেন্দ্রীয় ও 
€২) প্রাদোশক- এই দই প্রধান ভাগে বিভন্ত ছিল । বস্তুত, পালযুগের শাসনব্যবস্থা 
45 গুপ্তবগের শাসনব্যবস্থার মধ্যে ঘথেন্ট সামঞ্জস্য ছিল । 


(১) কেন্দ্রীয় দরকার (09700810০0৮. )£ কেন্দ্রীয় সরকারের, তথা সমগ্র 
সাম্রাজ্যের সযেচ্চে ছিলেন রাজা চ্বয়ং। পাল রাজগণ গপ্ত সম্রাটদের অনহকরণে 
“পর্ুমেম্বর'ঃ “পরমভট্রারক', “মহারাজাধরাজ প্রভীত উপাধি ধারণ 

রি সলভ উপাধি ফাঁরতেন। পাল রাজগণের 'প্রধানমন্্ণ” নিয়োগ ব্যবস্থা প্রাচীন 
ভারতীয় শাসনব্যবস্থার এক আভনব অভিজ্ঞতা বলা যাইতে 

পারে। ইতিপর্ধে ভারতীয় সম্রাটদের কেহ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন নাই। 
ক্রমে প্রধানমাম্ত্র-পদ বংশানহক্রামক হইয়া 1গিয়াছিল। বাদাল স্তভালাপ হইতে পাল 
রাজগণের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও আঁধকারের বণনা পাওয়া যায়। পাল শাসন- 
ব্যবস্থান্ন বহৃসংখ্যক রাজকর্মচারা নিয়োগের ব্যবস্থা 'ছিল। এই সকল বিভিন্ন পধায়ের 


পাণতাল্পিক আধকরণ 


্থায়শ ও সুদক্ষ 
শাসনব্যবন্ছা 


যাংলার ইতিহাস ২৮৬ 


রাজকর্মচারীদের মধ্যে অমাত্য, অঙ্গরক্ষ, বলাধ্যক্ষ, চৌরধরাণিক, দশ্ডশাস্ত, দশ্ডিক, 
বাত পারের দাসগ্রামক, দূত, গ্রামপাতিঃ জ্যেম্ঠকায়স্থ কোর্রপাল, মহাপ্রাতহার” 
রাজবমণ্চার? মহাসাম্ধাবগ্রাহক, সেনাপাঁতি বা মহাসেনাপাঁত নোকাধ্যক্ষ” 

প্রান্তপাল, রাজস্থানণয়, উপা'রিক, 'বিষয়পাঁত প্রভৃতি বহু সংখ্যক 
নামের উল্লেখ পাল রাজগণের 'লাপ এবং দানপত্রে পাওসা গিয়াছে । 


শাসনকার্ষের প্রধান দায়ত্ব ছিল রাজা এবং তাহার সরাসার অধখন কর্মচারবগের 
উপর । রাজপূত্র, প্রধানমন্ত্রী, মহাসাম্ধাবগ্রাহক, রাজামাত্য, 

৪কন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ঃ রর 
পারা বারন মহাকুমারামাত্য, দূত প্রভৃতি কমণচারী এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
প্রভাতি “রাজস্থানীয়' (%:০০:০% ০: 7358908) রাজার অনুপস্থিতিতে 
শাসন পাঁরচালনা কারতেন। অঙ্গরক্ষ নামক কর চারী ছিলেন 
রাজার দেহরক্ষীদের আধনায়ক । কৌণটিলোর অর্থশাস্তে উচ্লিখিত, “অধ্যক্ষ” নামক 
কর্মচারণও পালষগে িযুস্ত হইতেন । রাজকীয় হস্ত, অন্য প্রভাতির ততবাবধান করা 

ছল ইহাদের দাঁয়ত্ব। 


রাজস্ব ধিভাগের দায়িত্ব ছিল িষয়পাঁতি, উপারিক, দাসগ্রামক, গ্রামপাঁত প্রভাত 
রাজকর্মচারাঁদের উপর ॥ ভাগ, ভোগ, কর; হিরণ্য, উপার-কর প্রভাত 'বাভল্ন ধরনের 
রাজস্ব ও করের উল্লেখ সমসাময়িক দানপত্র ভূমিদান প্রভীতিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন 
অণলের দাঁয়ত্বপ্রাপ্ধ রাজকর্মচারখদের মাধ্যমে রাজস্য আদায় করা 
হইত। ভোগবাঁত সন্তবত “ভোগ” নামক কর আদায় করিতেন । 
ঘণ্ঠ আঁধকৃত' নামক কর্মচারী উৎপন্নের এক-বখ্ঠাংশ রাজস্ব 
ণহসাবে আদায় কাঁরতেন বাঁলয়া মনে হয়। চোর-ডাকাত হইতে গ্রামাণ্চল রক্ষার জন্য- 
কর, শুক্ক, খেয়া, জাঁরমানা প্রভাতি হইতেও সরকারের আয় হইত । রাজস্ব আয়- 
ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। মহাঅক্ষপটলিক ও জ্ঞেষ্ঠকায়স্থ হিসাব 
পরীক্ষার দায়ত্প্রাপ্ত 'ছিলেন। 
কত মহাদণ্ডনায়ক বা ধর্মধিকরণ বচার-ব্যবথার দাঁয়ত্বপ্রাপ্ত 
িলেন। তাঁহার অধবনে 'বাভন্ন পধাঁয়ের বিচারক ও 'বচারালয় 
ছিল; বলা বাহল্য। 


সেনাপতি বা মহাসেনাপাঁত ছিলেন সমর-াবভাগের সবেচ্চে। সমরবাহননতে 
পদাতিক ভিন্ন, অশ্ষারোহখ, গজারোহণী উদ্ট্রারোহী সোনক ছিল। নোৌবাহনা ছিল 
পাল রাজগণের সমরবাণহনধর একটি 'বাশন্ট অংশ বা বিভাগ। 
সামারফ ও গাল. সেনাপাত বা মহাসেনাপাঁতর অধশনে 'বাভন্ন পর্যায়ের কমণচারী 
সি সেনাবাহনগর 'বাভল্ল ভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন । রাজ্যের 
সখমাম্তবতর্ঁ অঞ্চলের প্রাতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল পান্তপাল-এর ( 79:4০৮. ০৫ 679 
&%:1,69 ) উপর॥ কোট্রপাল ছিলেন দুর্গ সমুহের ভারপ্রাপ্ত । মহাপ্রতিহার, দশ্ডিক, 
দস্ডপাঁশিক ছিলেন পীলস বাহনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত । খোল” (42:0০) নামে 
কর্মচারীর উল্লেখ হইতে অনেকে মনে করেন যে? গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য 
গুপ্ুচরবাহনীও পালযদগে ছিল । 


রাজজ্ব বিভাগ ও 
রাজন্ব 


২৮৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


(২) প্রাদোশক শাসন ( ০০051770191 /১07701715690905 ) 5 পালষগে বাংলা, 
হার ও আসাম পাল রাজগণের সরাসার শাসনাধাীন ছিল ।* শাসনকাধের সীবধার 
জন্য এই সকল অণ্লকে ব্রমপযাঁয়ে ভুন্তিঃ ঠবষয়, মণ্ডল ও পাটক-এ ভাগ করা 

হইয়াছিল। পালযুগের দানপন্র, 'লাপ ও গ্র্থাদিতে পাপ্ড্রবর্ধন- 
৪ মল ভুত্ত, দণ্ডভূন্তি ও তাঁরভপীন্ত--এই তিনটি “ভুত্তি* বা প্রদেশে 

বাংলাদেশ ?বভন্ত ছিল বাঁলয়া জানা যায়; বহার অংশে 'ছিল 
নগরভুন্ত ও তীরভ্দীস্ত আর আসামে প্রাগজ্যোতিষপঃরভ্যান্ত। এগ্াল আবার ণবষয়” 
( অথাৎ জেলা ) নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত ছিল। বষয়* ছিল “মণ্ডল'-এ এবং 
“মণ্ডল” “পাটক*-এ বিভন্ত। এই সকল অংশের শাসনব্যবস্থা সম্পকে বিশেষ কোন 
তথ্য এষাবৎ আঁবক্কৃত হয় নাই। 


পালবুগে সাম্রাজ্য িন্তীতির সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ধরনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থাও 
চালু কাঁরতে হইয়াঁছল । 'বাঁজত অণুলসমূহের স্থানীয় রাজগণকে নজ 'নিজ এলাকায় 
পাল রাজগণের অধীন সামন্ত হিসাবে শাসনকাষ পাঁরচালনার ভার দেওয়া হইয়াছিল । 
এই সকল সামন্ত “রাজন: 'রাজন্যক* 'রাণক” “সামন্ত? মহাসামস্ত' 
প্রভীত নামে আঁভাহত হইতেন ।৭ এই সকল সামস্তরাজ কেন্দ্রীয় 
শাসনব্যবস্থা যতাঁদন দংঢ় ছিল; ততাঁদন পাল রাজগণের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার 
কারয়া চালতেন। ?কন্তু কেন্দ্রীয় শাসনে দুবলতা দেখা 'দবার সঙ্গে সঙ্গে ই'হাদের 
অনেকেই স্বাধীন হইয়া 'গিয়াছলেন। ইহা ?ভন্নঃ কোন কোন সামম্তরাজা, যথা, 
ঈ*বর ঘোষ, এমন পরাব্রমশালী “ছিলেন যে, তাঁহারা নামে মান্রই পাল রাজগণের 
আনগত্য স্বীকার করিতেন, কার্যত তাহারা স্বাধীনই 'ছিলেন 1% 


পালধুগের শাসনব্যবচ্ছার আলোচনা হইতে ইহা সহজেই উপলাষ্ধ করা যায় যে, 
পাল রাজগণ এক আত সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া তুলিয়া'ছলেন। অবশ্য উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, এই শাসনব্যবস্থার অনেক কিছুই গুপ্ত শাসনব্যবস্থা এবং 1চরাচারত 
ধহন্দু শাসনব্যবস্থার অনুকরণে গঠন করা হইয়াছিল। কোঁটিল্য বিরাঁচত অর্থশাস্রে 
বার্ণত শাসন-পদ্ধাতির স:স্পন্ট প্রভাব পালযুগের শাসন-পদ্ধাততে পরিলাক্ষত হয় । 
পালযগের শাসনব্যবস্থায় দক্ষতার পাঁরচয় সেই যুগের সমাধি ও সংস্কৃতিতে পাওয়া 
যায়। শান্তি ও নম্তুণ্টির মাধ্যমে ষে সাংস্কীতক জীবন গাঁড়য়া উঠা সম্ভব সেইরূপ 
শাশ্তি ও সমীদ্ধ পাল শাসনকালে বজায় ছল । পাল রাজগণ দেশের রাজনৈতিক, 
সামাজক এবং অর্থনোৌতক উন্লাতসাধনেই মনোযোগ 'ছিলেন 
না; ধম”? সংস্কাতি এবং নোতিকতা ব্‌দ্ধর জন্যও তাঁহারা সচেষ্ট 
ছিলেন। নালন্দা 'বন্কাঁবদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা, বহুসংখ্যক কাঁব, নাহাত্যিক 
প্রভৃতির পঙ্ঠেপোষকতা, বোদ্ধধমবিলম্বীদের জন্য মঠ প্রভৃতি ম্থাপন তাঁহাদের মানসিক 
৯ প05 চ6185 5615156৫ 01150 8000171901261৬5 ০০0120701 ০0৮51 13210881, 7311181 ৪80৫ 


£888810, £7851070 ০ 7677841 (1. 00.) ৬০1. 2 0,273, 
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$ 1519. 0,275. 


সামন্ত রাজগণ 


পাল-শাসনের প্রকাত 


বাংলার ইতিহাস ২৮৭ 


উৎকষের পরিচয় বহন করে। .পরধর্ম-সহিফ্ুতার গুণও পাল রাজগণের ছিল। পাল 
রাজগণের অনেকেই বৌদম্ধধর্মবিলম্ধী ছিলেন, 'কিম্তু তাঁহারা বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণ 
প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ কারয়াছিলেন। সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাল 
শাসনকালে বাংলাদেশের অধিবাসীদের শান্ত, সন্তুষ্ট ও সমাম্ধ পাল রাজগণের 
জনকল্যাণকামী শাসনেরই পারিচায়ক । 


সেনযুগের শাসন-পদ্ধাতি ($01171771568656 3556) ৪7067" 609 967195) 2 
সেনযগে মোটামদটভাবে পালযুগের শাসনব্যবস্থা-ই প্রচালত 'ছিল। ভচুত্তি, বিষয়, 
রি রর প্রভৃতি তখনও শাসনতাম্িক [বিভাগ াহসাবে চাল ছিল। 
পারবতি অবশ্য পাটক, চতুরক প্রভাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'বভাগ্গের নাম সেন 

আমলের 'লীপ ও গ্রন্থাদতে পুনঃপুনঃ পাওয়া যায়। 
দ্বভাবতই এ-কথা মনে করা যাইতে পারে যে, সেনযুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনতাম্ত্রক 
1বভাগগহীল পূবাপেক্ষা আঁধকতর গুরুত্ব অজ'ন কারয়া ছল । 


রাজকম“চারীদের মধ্যে ভু'ন্তপাঁতি, মণডলপা'তি, 'িষয়পাঁত প্রভৃতির নাম পাওয়া যায় । 
পালযুগের প্রধানমন্ত্রী এখন “মহামন্ত্রশ' নামে আভাহত হইতেন। সেনরাজগণ অম্বপাত, 
গজপাতি, নরপ'ত, রাজপ্রয়াধপাত প্রভৃতি উপাধও গ্রহণ কারতেন। 
সেনযুগে রাণন বা রাজমাহষণীকে দানপন্ত্র 'লাখয়া জাম দেওয়া 
হইয়াছে, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় । পুরোহত, মহাপুরোহিত 
প্রভীতকে দানপন্র প্রস্তুত করিয়া জমি দান হইতে এ-কথ্য অন্হীমত হয় যে, পুরো ভহিতগণ 
অথ রাজপাণ্ডিতগুণ তখন যথেন্ট গুরুত্ব অজণন করিয়াছিলেন । 
ইহা ভিন্ন, পালষ:গের সাঁম্ধাবগ্রাহক সেনষগে মহাসাঁম্ধ 'বগ্রাহক 
নাম ধারণ করেন। তদহপাঁর মহামুদ্রাঁধকৃত, মহাসবাধিকৃত প্রভীতি নূতন নূতন 
রাজকরমচারীর পাঁরচয়ও সেনযুগে পাওয়া যায় । অনুরূপ, 'বিচার গবভাগের সবেচ্চি 
কর্মচারী তখন মহাধমধাক্ষ নামে পাঁরীচত . 'লন। সমর- 
ধদবভাগের কর্মচারীদের নামেরও নৃতনত্ব পাঁরলাক্ষত হয়। 
মহাপীলুপাঁতি, মহাগণস্থ মহাব্যৎপাঁত প্রভাতি এ-বিবয়ে 
উল্লেখযোগ্য । ঈশ্বর ঘোষের তামরীলীপতে মোট উনান্রশাঁট নূতন কর্মচার-পদের 
উল্লেখ আছে । বাংলার অপর কোন যৃণে এই সকল রাজকর্মচারপদের কোন আস্তৃস্ব 
গল না। যাহা হউক, সেনষূগে পূর্ধেকার অর্থৎ পালযুগের শাসনব্যবপ্থার মূল 
কাঠামো অপারধাতত থাকিলেও উহার নানাবিধ এবং নানান্তরে পারবততন সাধিত 
হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্য । এখানে উজ্লেখ করা প্রয়োজন 
ষে, কোটল্যের অথশাস্তে উল্লাখত প্্রদেষ্ট্র” নামক রাজ- 
কমণচারী সেনযৃগেও নিযুক্ত :তেন। ইহা হইতে মনে হয় 
চিরাচরিত হিন্দু শাসন-পদ্ধাতি অর্থাত কোটিল্য-বার্ণত শাসনব)বস্থা বাংলাদেশের 
শাসনব্যবস্থার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিল। 


সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলা তথা বাঙালীর ইতিহাসে সেন 
শাসনকালও ছিল এক আঁতশয় সমবীদ্ধর ষগ। যে শাঁস্ত ও সন্তুষ্টির ফলে পালয:গে 


এপ্রধানমন্তণ' মহামন্ত্রীতে 
র-পাল্তাঁরত 


পুরোহতের গুরদত্ব 


নুতন নহতন রাজ- 
কম“চার নিয়োগ 


কৌটিল্যের অথ- 
শাস্মের প্রভাব 


২৮৮ ভারতের হীতহাসকথা 


ধাঙালী জাত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নত হইয়াছিল সেরূপ শাস্ত ও সম্তুষ্টি সেনযুগেও 
অব্যাহত 'ছিল। সেনধুগও বাঙালীর ইতিহাসের এক স্মরণণয় 
যুগ। রাজনগীত, ধম” সংস্কীতি সকল ক্ষেত্রেই সেনযৃগের 
উৎকষ পারলাক্ষিত হয় । 


পালযৃগের পুবকালটীন বাঙালশী সমাজ ও ছংস্কাতি (90০1615 & 0910576 01 
73871£5] 7061076 (76 7১8188 ) £ আত প্রাচীন কালে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবন্থা ও 
সংস্কীত সম্পরকে মোটামুটি ধারণালাভের উপধত্ত তথ্যাদও পাওয়া যায় না। বোঁদক 
ব্রাঙ্ণগুলিতে সে-যুগের বাংলার আধিবাসীদিগকে “অসুর” “দসহয'* প্রভীত নন্দাসূচক 
নামে আভাহত করা হইয়াছে । যোধায়ন ধম-স[ন্রে বাংলাদেশে আয“দের যাওয়া 'নাষপ্ধ 

বাঁলয়া ডীল্লাখত আছে । বাংলাদেশে গেলে আধযদগকে প্রায়াশ্চিত্ত 


সমশাম্ধর বু 


৮৬৬ টটা কাঁরতে হইত। যাহা হউক, বোদক যুগের শেষভাগে বাংলাদেশের 
এবং আব" সমাজ- আধবাসীদের সাহত আধ-সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের মধোও 
ব্যবস্থার প্রচলন আর্যদের সমাজ-বাবস্থার প্রচলন ঘটে, মহাভারতে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, 


সংক্ধ' কাঙ্গ প্রভাতি জাত সে-বুগের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপুর্ণ 

অংশ গ্রহণ কারিয়াছল বাঁলয়া জীল্লাথথত আছে । হইতহাসের কোন পযয়ে এবং ঠিক 
কোন সময়ে বাংলাদেশে আর্ধগণ প্রবেশ কারয়াছিল তাহা স্পম্টভাষে জানা যায় না। 
যাহা হউক, যে-সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, আর্যদের সাহত 
সংমশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে আধদের সমাজ-ব্যবস্থা ও ভাষা 

এ গৃহিত হয় মনস্মতি ও মহাভারতের যূগে বাংলাদেশে আর্ধ 
সামাজক রীতি 'বস্তারলাভ করে । জাঁতিভেদ ছিল আর্য সমাজের 

এক অপারহার্ধ অঙ্গ । সেই অনসারে বাংলার সংখ, বঙ্গ, পুলম্দ, পুপ্ড্র ও কিরাত 
প্রভীত আদম আধবাসিগণ ক্ষন্রিয় বলিয়া বিবোচত হইত এ-কথা প্রাচীন গ্রম্থাদি হইতে 
জানা যায়। মন:সংহিতায় উল্লেখ আছে যে, পৃশ্দ্র ও ফিরাত এই দুই ক্ষ্রিয় জাতি 
ব্রা্গণদের সাঁহত সংশ্রব রক্ষা না করায় এবং আধ্দের 'ক্রিয়া-কমাঁদি 

সি না করায় শদ্রুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহা 'ভন্নঃ কৈবর্ত জাঁতকে 
4 মনুসংহতায় সম্কর জাত বাঁলয়া আঁভহিত করা হইয়াছে । এই 
সকল উীন্ত হইতে স্পম্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সে-যুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষল্রিয়। 
বৈশ্য ও শদ্র ভিন্ন আরও নানাপ্রকার সত্কর জাতির উদ্ভব 

০০ ঘাটয়াছিল। বৃহদধর্মপুরাণে পদ্মা নদী ও যমূনা নদীর 
উল্লেখ হইতে মনে হয়, এই গ্রন্থে ডী্লাখত নানাপ্রকার সগ্কর জাত সেই সময়ে 
বাংলাদেশেও ছিল । এই সকল মিশ্র বা সৎ্কর জাতির মধ্যে করণ, অম্বচ্ঠ, গম্ধবাঁণক, 
গোপ, কুদ্ভকার, শাঙ্খিক, দাস (কৃষক), বারুজীবী, মোদক, 

বৃহদ ধম পবরাণে তাম্যূলী প্রভৃতি উত্তম সঙকর ; রজক, তক্ষণ, স্বর্ণ বণিক, 
অদ্যাঁপ বদ্যমান তেলকারক, ধাধর, জালিক প্রভৃতি মধ্যম সতকর ; চণ্ডাল, বরংড়ঃ 
চর্মকার, ঘট্টজশবী, দোলাবাহণ প্রভৃতি অধম নসঙ্কর বাঁলয়া বর্ণিত 


* জতপথব্রাঙ্মণ $ ৯৩1৮1৬, এতরেয় ত্রাণ £ ৭1৯৬ । 


বাংলার হীতহাস ২৮৯ 


আছে। এই সকল সঞকর জাতির অনেকগ্লিই সেই সময়ে বাংলাদেশে ছিল এবং 
বত'মানেও আছে । সংকর জাতগুৃলির মধ্যে কোন: কোন জাতির সংস্পর্শ এবং 
কোন. কোন জাতির হস্তে আহার, পানীয় বর্জনীয় তাহা ব্‌হদধর্মপুরাণে ঘার্ণত 
আছে। আচার-আচরণে এই সকল বাধা-নিষেধ বর্তমানকালেও বাংলাদেশে পারঙাক্ষত 
হইয়া থাকে । 
সে-যুগের কোন সাহিত্য-নিদর্শন পাওয়া যায় নাই । বন্তুত, দশম শতাদ্দপর পে 
(২) লাহতঃ বাংলা ভাষার উৎপাত্ত ঘটে নাই । আর্ধগণের বাংলার আগমনের 
সময় হইতে প্রথমে সংস্কৃত এবং উহা হইতে পালি ও প্রাকত এবং 
ভাহারও পর অপভ্রংশ ভাষার উৎপাত্ত ঘটে। এই অপন্বংশ ভাষা হইতেই বাংলা 
ভাষার উৎপাঁত্ত হইয়াছে । 
বাংলার সবর্্রাচীন প্রস্তরালাপ প্রাকৃত ভাষায় মহাস্থানগড়ে উৎকশণ্ণ কক্পা 
হইয়াছিল ॥ এই 'লাঁপ মোর্ধষুগে বাংলাদেশের একমান্র সাহত্য-ীনদর্শন | শ্রাস্টর 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে রাজা চম্দ্রবমরি সুস্দানয়া পর্বতগাত্রে খোঁদত 'লাপি সংস্কৃত 
ভাষায় রাঁচত ছিল। গৃস্তঘুগেও বাংলায় তাম্রশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষায় রাঁচত 
বাংলাদেশে সংস্কৃত. হইত। স-তরাং শীষ্টীয় তীয় শতান্দী হইতে বাংলাদেশে 
সাহিত্য চা সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যের চচাঁ ছিল ইহা অনুমিত হয়। 
শ্রীষ্টীয় পণম শতকে চীনদেশশয় পরিব্রাজক ফাশ্হয়ান এবং 
সপ্তম শতকে হিউয়েন-স্া্‌ ও ই-সং বা ইৎ-সিং বংংলাদেশের শিক্ষা-্ধীক্ষার প্রসার 
সম্পর্কে প্রশংসা কাঁরয়াছেন। দধর্ঘকাল যাবৎ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার 
ফলে বাংলাদেশে সাহিত্যস-ন্টির একট বিশেষ রীতির উদ্ভব ঘটে। ইহা "গৌড়ীয় 
গৌড় রাত বা “গোড়ন রশীতি' নামে আভহিত । বাণভ্ সাহত্যের গুণাবলণ, 
যথা £ “শ্লেষড “অথ, উপপ্রেক্ষা” হাস “অক্ষর-ডদ্বর' 
( বাগাড়ম্বর ) প্রভৃতি বর্ণনা কাঁরতে 'গয়া কোন: কোন্‌ অঞ্চলে .“ই সকল গুণের 
কোনটি বিদ্যমান তাহা বাঁলয়াছেন।* তাহাতে গোড়দেশে “অক্ষর-ডদ্বর' রীতি 
প্রচালত ছিল এই উীন্ত 'তাঁন করিয়াছেন। বাণভন্ট ছিলেন হর্ষের নভাকাব। 
পূষ্যভতি রাজবংশের শন্র গোঁড়াধিপাঁত শশা*ক ও গোড়জনদের প্রতি তিনি ছবভাবতই 
প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহার বর্ণনার “অক্ষর-ডদ্ধর” গোড়ী নাহিত্য রাঁতির কথাটি 
একটু শ্লেষার্থকভাবেই উল্লিখিত হইপ্াছে। তথাপি ইহা 
পুরা ও] নধনপহ্হ অনস্বীকার্য যে, সাহিত্য সবষ্টতে শব্দযোজনা (101081০5,) এক 
৬ অপারহার্ অঙ্গ । বাংলাদেশে গোড়ী রীত' এই বিষয়ে 
সে-ষুগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল । ভামহ ও দ্বশ্ডিন-এর 
(এম ও ৮ম শতক) রচনায় গোড়ী রাঁতির উল্লেখ আছে। ভামহের মতে সংস্কৃত 





* 'চ্কেষ প্রায়মহদশচোষ, প্রতীচোদ্বর্থমাকম:। 
উৎপ্লেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষ গোঁড়ম্বক্ষরডম্বরঃ ॥ 
- হর্যচীরতম্‌, শ্লোক £ ৭ 
অনুবাদ £ উত্তরদেশীয় সাঁহত্যে 'শ্েষ', পাঁণ্চমদেশীর সাহত্যে "অর্থ", দাঁক্ষণাতো, “উৎপ্রেক্ষা 
অলংকার' এবং গোঁড়দেশে 'অক্ষর-ড-্যর' বা শব্দাড়ম্বর গৃণগহাল পাঁরলাঁক্ষত হয়। 


ক. বি. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )--১৯ 


২৯০ ভারতের ইতিহাসকথা 


কাব্যে গোঁড়ী রশীতই ছিল শ্রেষ্ঠ । ইহা হইতে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে 
যে, প্রীন্টীয় সপ্তম শতকের পূবেই বাংলাদেশের সংস্কৃত সাঁহত্যের এক অন্যতম শ্রেন্ঠ 
রচনারীতির উম্ভব ঘটয়াছিল । নন্রপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের তাম্রশাসন, 
ভাস্করবমরি নিধনপ:র তাম্শাসনে গোৌড়ী রীতির কতক নিদশন পাওয়া বায়। 
বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা সাহত্যালোচনার যুগে কতকগাল গ্রম্থও রচিত হইয়াছল, 
বলা বাহুল্য । নতুবা গোড়ণ রীতির উদ্ভব ঘাঁটল 'কভাবে ই যাহা হউক, এই 
সকল গ্রম্থের আঁধকাংশই 'বলঃস্ত হইয়াছে । পালকাপ্য রচিত হস্তী-আয়ংর্ষেদ 
অর্থাৎ হস্তীর 'চাকৎসাশাস্ত নামে একখান গ্রন্থ শ্রাস্টয় চতুর্থ বা পণ্চম শতকে 
বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল । চন্দ্রগ্োমিন প্রণগত চান্দু ব্যাকরণ পণ্চম বা ষণ্ঠ শতকে 
রাঁচত হইয়াছিল। ইনিন সম্ভবত একজন বাঙাল ছিলেন ।* গৌঁড়াচা গোড়পাদ 
রিও ছিলেন প্রাসধ বাঙালী দাশশানক।॥। প্রবাদ আছে, 'তাঁন 
গৌড়পাদ শঙকরাচার্ষের গুরুর গর? 1ছলেন। তাঁহার রচিত “গোড়পাদ- 

কাঁরকা” একখান বিখ্যাত গ্রন্থ । চন্দ্ুগোমিনং ও গৌড়পাদ 
রাঁচিত গ্রন্থাদ ব্যতীত এ-যুগের অপর কোন বাঙালী গ্রশ্থকার রাঁচত গ্রন্থের পরিচয় 
পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বাণভট্টঃ ভামহ, দশ্ডিন চীনদেশীয় পারন্রাজক ফা-হয়ান, 
গহউয়েন:-সাও, ইৎ-1সং প্রভীতির রচনায় বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকষ সম্পর্কে 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 


আর্ধদের আগমনের পাবাবাধ বাংলাদেশের জনসাধারণের ধর্মমত ও ধর্মকমা্দি 

(৩) ধম সম্পর্কে কোন সস্পম্ট ধারণালাভের উপায় নাই। তথাপি 

বাংলাদেশের ধর্ম-জীবনে এবং ধর্মকমাঁদি, আচার-অনম্ঠানের 

অনেক কিছুই ষে বাংলার আদিম আঁধবাসীদের নিকট হইতে গৃহীত সে-বিষয়ে সন্দেহ 

নাই। পাঁণ্ডতগ্ণ মনে করেন যে, এখনও যাংলার গ্রামাণলে স্বজাতির মধ্যে গাছ 

পুজার প্রচলন, পজাপার্বণে আন্্রপল্লব, ধানছড়াঃ দ্যা, কলা, 

১৩ পান, সুপার, নারিকেল, ঘট, গসম্দূর প্রভৃতির ব্যবহার 

নস আঁদবাসীদেরই দান। অনুরূপ মনসা পুজা, *মশানকালীর 
পুজা, ষষ্ঠ পুজা প্রতিও আঁদবাসীদেরই ধমনি-ষ্ঠানের পারচায়ক। 


আর্যদের বাংলাদেশে আসবার পর এ-দেশেও যৈদিক ব্রাক্মণ্যধর্মের সঙ্গে সঙ্গে 

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রসারলাভ করে । প্রীষ্টপূর্য চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে আর্ধগণ 

বাংলাদেশে বসাঁত বিস্তার কাঁরয়াছিলেন ধাঁলয়া কেহ কেহ মনে 

গৃপতপর্বে ফাঃ.. কঁরেন। এ সময়ে স্বভাবতই ব্রাঙ্গণ্যধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ও 

রা ও জৈনধর্ম জৈন ধর্মও বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এ-কথা অনুমান 

করা বাইতে পারে । জৈন কজ্পসমন্র হইতে জানা যায় যে, আত 

প্রাচখনকাল হইতে উত্তর ও দীক্ষণ বঙ্গে জৈন ধর্ম প্রচাঁলত ছিল । গৃপ্তযৃগের পূ্যবিধি 
যাংলার ধর্মজীবন সম্পর্কে ইহার আঁধক কিছু আমাদের জানা নাই। 
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গ-প্তদগের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, সেই কালে যোঁদক যাগযজ্ঞাদ এ-দেশে 
গুপ্তঘুগে বৌদক ধম" অনুষ্ঠিত হইত, ব্াহ্মণগণ বেদ আলোচনা কারিতেন। ব্রাহ্মণদের 
মি দান করিয়া প্‌ণ্যাজনের চেষ্টার কথাও সে-যুগের তাম্্শাসন 
হইতে জানা যায়। কামরূপরাজ ভাস্করবমার নিধনপর তাম্্শাসনে শ্রীহট্রে ২০৫ জন 
ব্রাঙ্মণকে ভূমিদানের কথা উীল্লাখত আছে। চীনদেশ'য় পরিব্রাজক ফা-াহয়ান-এর 
বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে তাম্রালাপ্ততে ২২ বৌদ্ধ বিহারে অসংখ্য বৌদ্ধ 
[ভক্ষ* বাস কারতেন | '্রিপুরায় প্রাপ্ত এক িলালাঁপ হইতে জানা যায় যে, শ্রান্টর 
ষণ্ঠ শতকের প্রথম গদকে কুমিল্লা অগ্ুলে বহু সংখ্যক যোদ্ধ বিহার ছিল। 1হউয়েন- 
খুপন্টীয় পণ্চম, ঘ্ঠ ও সাঙ রাজমহলের 'িকটবতাঁ বজঙ্গলে কয়েকটি বিহারে তন 
সপ্তম শতাব্দশতে শতাধিক বৌদ্ধ 'ভিক্ষহকে বাস কাঁরতে দোঁখয়াছিলেন। অপরাপর 
বৌদ্ধ, জৈন, বৈফব, ধর্মসম্প্রদায়ের দশাঁট মন্দির তান দোখতে পাইয়াশছলেন। 
শৈব প্রভা বাভম্ব পূষ্ড্রবর্ধনে অথাৎ উত্তর-বঙ্গে ২০টি বিহারে তিন শতাধক 
বগিরন হুখনযান' ও “মহাযান”বোদ্ধ ভিক্ষু তখন বাস কারতেন এ-কথাও 
তাঁহার বর্ণনায় পাঞষা যায়। অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়েরও প্রায় একশত মন্দির এই 
অণ্চলে তান দোঁখতে পাইয়াছলেন । নগ্রম্থ জৈন ভক্ষুদের সংখ্যাও খুব বেশ, 
এ-কথাও তানি উল্লেখ কাঁরয়াছেন। তাম্রীলাপ্ততে সেই সময়ে ৩০ বোদ্ধ বহারে দুই 
সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস কাঁরতেন । অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়ের মান্দিরের সংখ্যা ছিল ৫০। 
কর্ণসুবর্ণে দশাঁট বিহারে মোট দুই হাজার হনযানপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন । 
অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ভুন্ত লোকের সংখ্যা ছিল খুব বোৌশ। কর্ণসুবর্ণে তাহাদের মোট 
পণ্চাশাঁট মাণ্দর ছিল। এই বর্ণনা হইতে সেই সময়ে বাংলাদেশে 
বৌদ্ধ, জৈন এবং অপরাপর ধর্ম সম্প্রদায় যথা-_বৈফণষ, শৈব প্রভাতির 
লোক পাশাপাশি বাস কাঁরত ॥ ইৎ-সিং ও শেং-চি নামক অপর দুইজ্ন চীনদেশীয় 
পাঁরব্রাজকের বর্ণনায়ও অনুরূপ তথ্যাদি রাহয়াছে। এই সকল 'বিষ*- হইতে সেই 
রি সময়ের বাঙালী-সমাজ পরধর্ম-সাহঞ্তার চরম নিদর্শনস্বরূপ 
ছিল, এ-কথা সহজেই অনুমান করা যায়। সমতটের রাজবংশ- 
সম্ভূত বৌদ্ধধরমবিলম্বী শীলভদ্র নালন্দা [বশ্বাঁবদ্যালয়ের আচার্য পদ অলংকৃত করিয়া 
সে-যুগের বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছলেন। 
আধদকাল হইতেই বাংলাদেশ কাঁষর জন্য প্রাসম্ধ 'ছিল। জনসাধারনের এম্বর্ষের 
উৎস ছিল কাঁষ। নদা"মাতৃক বাংণাদেশ স্বভাবতই কীিপ্রধান হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের 
অর্থনশাঁ ছুই নাই। 'হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণে বাংলাদেশের কাষজাত 
| ফসল, ফলমূল প্রভীতির বর্ণনা পাওয়া বায়। ইক্ষ* ছিল বাংলার 
কাঁষজাত ফসলের অন্যতম প্রধান ॥ বাংলায় প্রদ্তুত গুড ও চিনি বিদেশেও রস্তানি 
করা হইত, সে-কথা গ্রীক লেখক ইলিয়ান ( 4911%7 ) ও লুকান- 
রা এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। পোঁরপ্লাস নামক গ্রন্থে বাংলার 
ব্দরসমূহের বণনা পাওয়া যার । এই সকল বন্দরের মাধ্যমে পশ্চিম-এশিয়া, মিশর, 
ইওরোপ প্রভাত অগ্চলে বাংলাদেশে উৎপম মসলা; বিশেষভাবে এলাচ ও লবঙ্গ রপ্তানি 


গরগ্পর সাহফ্ৃতা 


২৯২ ভারতের ইীতিহাসকথা 


করা হইত। বাংলাদেশে হীরা, রূপা প্রভাতও পাওয়া যাইত এ-কথা জৈন 
নি আচারঙ্গসতত্র ও কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানিতে পারা বায় ॥ 
বাংলাদেশের বস্ঘশিঙ্প আত প্রাচীনকাল হইতেই প্রাসাদ্ধ অন 
করিয়াঁছল। কার্পাপিকঃ পল্রোর্ণ? ক্ষৌম ও দুকুল--এই চার প্রকার বস্ত্র বাংলাদেশে 
নি প্রস্তুত হইত। কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত, পোরগ্লাস নামক গ্রম্থ 
প্রভীতিতে বাংলাদেশের বস্রশিজ্পের ভুয়সণ প্রশংসা পাওয়া যায় । 
পোরিগ্লাস, ঈশানবমরি হরহ লীপি, বৈন্যগপ্তের ঘুনাইঘর 'লাপি, কালিদাসের রঘুবংশ 
প্রভীতিতে বাংলাদেশের নৌ-বল ও নো-বাণিজ্যের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। 
পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি (9০9895 & 
08165876 ০01 736719] 71097" 1009 7১81858 & 1176 96188 ) £ রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
বাংলার পালবংশের শাসনকাল বাংলা তথা ভারত-ইতহাসের এক গৌরবোদ্জবল যুগের 
রচনা কাঁরয়াছল, এ-কথা সর্বজনস্ষীকৃত । 'কম্তু শুধু রাজনোতিক 
সমাঞ্জ ও সংস্কাঁতর 
ক্ষেত্রে এক গৌরবর ক্ষেত্েই নহে, পাল শাসনাধীনে বাংলাদেশের সমাজ, সাহিত্য ও 
য্‌গ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক চরম উৎকর্ষের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
িাশেষভাবে সাংস্কতিক উৎকষের জন্যই পালযগের হীতহাস 
বাঙালীর 'নিকট গৌরবের বস্তু । সেনবংশের শাসনকালে বাংলাদেশের রাজনোতক প্রাধান্য 
কতক পাঁরমাণে হাসপ্রাপ্ত হইলেও সামাজিক ও সাংস্কীতিক উৎকর্ষ অব্যাহত ছল । 
সামাজিক অবস্থা (90019] (00710161078) $ পালবংশের উতানের প্রায় এক 
শতান্দী পূর্ধে চোনক পররন্রাজক হিউয়েন-সাঙ বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও সামাজক 
আচার-ব্যবহারের কথা উল্লেখ কাঁরতে গিয়া বাঙালী জাতর ভূয়সী 


টি * প্রশংসা করিয়াছেন। সেই ঘগ্রের বাঙাল জাতির চাঁর্বলঃ 
বাডালশ জাঁতর সাহসঃ সাধূতা ও সংস্কীত চৌনক পাঁরব্লাজকের প্রশংসা অজ'ন 
বৌশষ্টা কাঁরয়াছিল। তাহাদের 'বদ্যানুরাগ ও অমাঁয়ক ব্যবহারে তিনি 


প্রত হইয়াছলেন। পালবুগের সামাজক অবস্থা আলোচনা 
কাঁরলে হউয়েন-সাঙ: কর্তৃক উীল্লীখত বৌশল্ট্যগুলি তখনও বাঙালী জাতির মধ্যে 
বিদ্যমান ছিল জানা যায়। পাল ও সেন যৃগের সাহিত্য-গ্রদ্থাঁদ হইতে সে-যুগের 
বাঙালী জাত অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল জীবন যাপন কাঁরত, 
রান এ-কথাও জানতে পারা যায়। কাব সম্ধ্যাকর নন্দী রচিত 
'রামচাঁরত'-এ সে-বুগের সমাজে ব্যভিচারী ও সাত্বক উভত়্ 
প্রকার লোক-ই ছিল এ-কথার উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়নের রচনায়ও ইহার সমর্থন 
পাওয়া যায় । সেন্বরংশের রাজা বল্লাল সেন বাংলাদেশের সমাজে জাতিগত বশহম্ধতা 
কৌলঈনা-্রথা প্রবর্তন বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কৌলীন্য-প্রথার প্রধর্তন কাঁরয়াছলেন ॥ 
ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে জাতিভেদ- 
প্রথার কঠোরতা ছিল ও এক শ্রেণধর সাঁহত অপর শ্রেণর ধৈধাহিক সম্পর্ক স্থাপনে 
হয়ত কোন বাধা গছিল। তখনকার সমাজ প্রধানত শ্রাঙ্মণ, যৈদ্য, কায়স্থ ও শব্দ্র এই 
কয়াট শ্রেণশতে 'বিভন্ত ছিল৷ : | 
১ 'সিমাজে নারীজাতির শ্ছান ছিল খন উচ্চে। নারীজাঁতকে সম্মান প্রদর্শন করা 


বাংলার ইতিহাস ২৯৩ 


ভারতায় কাণ্টর অন্যতঘ প্রধান বোশিষ্টা। পাল ও সেন যুগের বাঙালশ নারণজাতির 
সমাজে নারীজাতর প্রশংসা সমসাময়িক গ্রম্থাদিতে পাওয়া যায় । তখনকার দিনে 
হুযুর বাঙালীদের খাদ্য মোটামুটি বর্তমানকালের মতই ছিল। 
ভাতঃ ডাল, মাছ, মাংস শাক-সবজি, ঘৃত, দধি-দুগ্ধ এবং চাউল হইতে প্রস্তুত 
রিট নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তাহাদের প্রধান খাদ্য 'ছল। বাংলাদেশে 
সেই সময়ে পেটা চিনি ও গুড় উভয়-ই প্রস্তুত হইত। 
পোশাক-পরিচ্ছদের বশেষ কোন আড়ম্ষর ছিল না। সে-ষগের পুরহষদের 
পোশাক বালিতে ধৃত ও চাদর বুঝাইত। সাধারণত শরশরের উপরাংশ অনাবতই 
ইপালারলোনির থাঁকত। কোন 'বশেষ উৎসব উপলক্ষে চাদর বাবহার করা 
হইত । পুরুষগণ কাঠের পাদুকা বা চামড়ার চটি ব্যবহার 
কারতেন। নারজাত শাড়ী পারধান করিতেন এবং শাড়শর একাংশ ছারা তাহারা 
শরীরের উপরাংশ আবৃত রাখতেন । ইহা ভিন্ন, কোন কোন ক্ষেত্রে খাটো জামা বা 
ওড়নার ব্যবহার প্রচাঁলিত 'ছল। কপূর, চন্দন প্রভাত প্রসাধন সামগ্রও তখন ব্যবহৃত 
হইত। পরদা-প্রথত্রে প্রচলন তখন ছিল না। 
স্তী-পুরুষ-নার্বশেষে অলৎকার-ব্যবহারের রীতি ছিল । সোনা ও রূপার কুণ্ডল, 
সিনা কেয়ুরঃ বলয়” হার, মেখলাঃ আধাঁটঃ নাকফুলঃ মল প্রভৃতি 
অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত। ধনণ পাঁরবারে মাঁণ-মূস্তা ও অপরাপর 
মূল্যবান পাথর-বসান অলঞ্কার ব্যবহারের দশ্টাস্ত পাওয়া যায়। ববাহতা 
স্ত্ীলোকেরা কপালে সশ্দুরের 'টপ 'দিতেন। 
সামাঁজক ও ধমনি:ষ্ঠানে নতত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত। 
বাঙালগর প্‌জা-পার্ধণের প্রাচুর্য অথথ বারোমাসে তের পাবণ 
তখনও 'ছছিল। অন:চ্ঠানাদ ভিন্ন আমোন-প্রমোদ এবং 
খেলাধ্‌লারও ব্যবচ্ছা ছিল। পাশা, দাবা ও অপ. শর নানাবিধ 
ক্লড়া-কৌতুক তখন প্রচালত 'ছিল। 
গরুর গাড়ী, ঘোড়া, হাতশী, পাল:কণ নৌকা প্রভৃতি ছিল তখনকার পাঁরবহন- 
ব্যবস্থা । ধন? সম্প্রদায়ের স্তলোকেরা নৌকা বা পালকী করিয়া 
একস্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়া-আসা কারতেন। 
অর্থনোৌতক অবস্থা (77007102710 0077010%। ) £ পাল ও সেন যুগে বাঙালীরা 
গ্রামালে বাস কারিত। কাঁষ 1ছল অর্থনোতক জীবনের মূলাভাত্ত। শিজ্প ও 
বাঁণিজ্যও সে-যুগে যথেষ্ট ছিল। কাঁষ উৎপন্নের মধ্যে ধান, তুলা, আখ+ তিষি, 
সরিষা প্রভৃতি ছিল প্রধান। নানাপ্রকার ফলমূল ও সবাজর 
চাষ তখন বাংলার সর্তত হই. ' শিজ্পের ক্ষেত্রে পুতীবন্্, 
সক্ষ সৃতথ বস্ত্র বা মসীলন, রেশম ও পশমের যস্ত, মৃৎ শিল্প, গুড়? পেটাশচান, 
কাঁসা-পতল প্রভাত ধাতু [শি্গপ, নোৌ-শক্প প্রভৃতি তখন যথেষ্ট উৎকষ' লাভ 
কঁরয়াছিল। পাল রাজগণের আমলে প্রচাঁলত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা থা “দনার” 
“রূপক' এবং সেনরাজগণের রাজত্বকালে প্রচালত “পরাণ” ও “কপর্ক' সেই বুগের 
মুদ্রা ব্যস্থার (০০::9ত ) বেমন সাক্ষা বহন করে, তেমান এই উভয় রাজস্বকালের 


ন:তা-গ্রীতাদ 
আনন্দোৎসব 


পারবহুন-ব্যবস্থা 


' ক্কাষ ও শিল্প 


২৯৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


অর্থনোতক উন্লাতির পারচয় 'দিয়া থাকে ॥। সেই ষুগে কড়িও 'বাঁনময়ের মাধ্যম 'হিসাবে 
ব্যবহৃত হইত। সমদ্ধ শহর ও বন্দরের অভাব সে-যুগে ছিল না। কিদ্তু বাণিজ্য 
বা অন্য কোন কার্ধব্যপদেশে লোকেরা শহর বা বন্দরে বাস কাঁরলেও পাঁরবার-প'রিজন 
সকলেই গ্রামে থাকিত। লোকেরা প্রধানত জগাবকা অজণনের উদ্দেশ্যেই শহরে বাস 
কাঁরত। সামাঁজক জীবনের মূলাভীঁত্ত গছল গ্রাম । বাংলার অধিবাসীদের আধকাংশ 
গ্রামে বাস কারলেও ধনসম্পদপণ* শহরের অভাবও সে-যুগে ছিল 
সা বাঙালীর  না। সম্ভ্রান্ত এবং ধনগ সম্প্রদায়ের অনেকে শহর এলাকাতেই 
স্থায়িভাবে বাস কারতেন। শহরগুির প্রশস্ত রাস্তার দুইপাশ 
ধারয়া উচু দালান-প্রাসাদ প্রভাতি 'নার্মত 'ছিল এবং প্রাসাদের চূড়ায় সোনার কলস 
শোভা পাইত॥ কাঁব সম্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচাঁরত' নামক গ্রন্থে 
পালরাজধানী “রামাবতী'র বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজধানী 
রামাধতীর নানাচ্ছানে মান্দরঃ স্তূপ" বিহার, উদ্যান, পঃচ্কারণণ, ক্রীড়াবাপশী শোভা 
পাইত। নানাপ্রকার লতাগুল্ম ও বংক্ষার্দ নগরখর শোভা বর্ধন কারত। কেবল 
রাজধানণর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা এমন নহে? প্রত্যেক নগর ও শহর এলাকার 'বাঁভন্ন স্থান 
সরোবর, দেব-দেবীর মান্দর ও উদ্যান দ্বারা পারশো ভিত 'ছিল। 
পাল ও সেন ঘৃগে বাংলাদেশে শিলপজাত 'জানিসপন্ত্রের জন্য খ্যাতি লাভ 
কারয়াছিল। বতমান মোদনশপুর জেলার তাম্রীলাপগ্ত এবং হুগলী জেলার সপ্রগ্রাম 
বন্দর হইতে সমদদ্রপথে বণিকগণ 'সিংহল, ব্র্ষদেশ, চম্পাঃ কম্বোজ, যবদ্ধীপ, মালয়, 
শ্যাম সংমাল্রাঃ চীন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য কারবার উদ্দেশ্যে যাতায়াত কারিত। 
স্থলপথেও সেই যুগে 'তিষ্বত, নেপাল, মধ্য-এশয়া প্রভীতি দেশের 
বৈদেশিক ও দেশীর সাঁহত রাঁণাঁজ্যক যোগাযোগ ছিল। বাহদেশের বাণিজ্য ভিন্ন 
বাণিজ্য 
ভারতবষের 'বাভিন্ন অংশের সাঁহতও বাংলাদেশের বাণিজ্য-সম্পকণ 
ছিল। বাংলাদেশে প্রস্তুত সক্ষত্ কার্পাস বস্ত্র তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি 
করা হইত ॥। ইবন-খোরদাদবাহ নামে জনৈক আরব বাঁণকের বর্ণনায় বাংলাদেশের 
সক্ষম কাস বস্ঘের একখান ধ্ীত সামান্য একটি আধাটর ফাঁক 'দয়া টানিয়া বাহর 
করা যাইত, এ-কথা পাওয়া যায় । আরব বণিক সুলেমান-এর ধর্ণনায় বাংলাদেশ 
হইতে গণ্ডারের শিঙ: চীনদেশে রপ্তাঁন করা হইত জানা বায়। “আভিধান রত্রমালা” 
গ্রন্থে বঙ্গদেশে 'টিন পাওয়া যাইত বাঁলয়া উল্লেখ আছে । 
উপার-উন্ত আলোচনা হইতে সেই যুগের কাঁষ, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য যে যথেষ্ট 
অর্থনোতক সমদ্খি সমন্ধে গল, তাহা অনুমান করা যায়। অন্তত গুপ্তোত্তর ব:গে 
কৃ, শিল্প, ব্যবসায়-বাণজ্য প্রভৃতির ষে কোন অবনাঁত ঘটে নাই, 
তাহা বেশ বৃঝতে পারা যায় । 
সাহিত্য ও সংস্কাঁতি (1,169781579 & 08176) 8 পাল ও সেনবংশের 
রাজত্বকালে বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কাঁতিতে এক অভুতপ্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । 
রাজনোৌতিক স্বাধীনতা ও প্রাতপাত্-স্থাপন ভিন্ন সাহত্য ও সংস্কৃতির উন্নাত সাধনের 
জন্যও পাল ও সেনবংশের রাজত্বকাল বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের হীতহানসে এক 
গোৌরবোজ্জবল অধ্যায় রচনা করিয়াছে । 


হর ও বন্দর 


বাংলার ইতিহাস ২৯৫ 


(১) সাহিত্য (11668 0075 ) 8 পাল ও সেন যুগে বাঙালী মনীষার এক 
অভুতপব বিকাশ দোঁখতে পাওয়া যায় বাংলার সাহত্য ক্ষেত্রে । এই যুগে শিক্ষা ও 
তের সাহত্যান্রাগ পাল ও সেন রাজগণের পঞ্ঠেপোষকতার ফলেই 
বাংজা রচনা বুদ্ধি পাইয়াছল। বেদ, ধর্মশাস্ত, পরাণ, প্লামায়ণ? মহাভারত, 

গণিত, অর্থশাম্ত্ আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভাত 'বিষয়ে 
সেই যুগের পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানার্জন কারতেন॥। পালযুগেই “যাঁপদ" নামে 
বহু বোদ্ধ দোহা ও গান রাঁচিত হইয়াছল। লই ও কাহুপা বা কাহুপাদ এই সকল 
দোহা ও গান-রচাঁয়তাদের মধ্যে সবধিধিক উল্লেখযোগ্য ॥ চযাঁপিদগণীলই হইল বাংলা 
ভাষার আদ রূপ । কাব সম্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচারত” গৌড় আঁভনন্দ-এর “কাদদ্বরী 
কথাসার' ও হলায়ুধের “আভধান রত্বমালা" প্রভাত এই যুগে 
ইউ রচিত হইয়াছিল। চিকিৎসা-সংগ্রহ রচাঁয়তা চক্রপাঁণ দত্ত ছিলেন 
চক্রপাণি দত্ত, সে-যুগের শ্রেষ্ঠ আযূর্বেদ-শাস্তজ্ঞ । শ্রধকর ছিলেন সেই যুগের 
জীম-তবাহন, শ্রীধধরভটট, অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃাতিশাস্ত-সম্পাকত গ্রন্থের রচাঁয়তা। 
খোয়া, উমাপাঁত ধর, জামতবাহন, শ্রাীধরভট্র প্রভৃতিও তাঁহাদের রচনার জ্বারা এই 
৬ বঙ্গ পেশ যুণকে পমন্ধে করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেনরাজ বল্লালসেন 
“দানসাগর ও “অদ্ভ্তসাগর” নামে দুইথাঁন গ্রম্থ রচনা 
কাঁরয়াছিলেন । সেনারাজগণের প্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে সাহিত্য ও 'শজ্পের 
যথেম্ট উন্নাতি সাধিত হইয়াছিল । গদতগোবিন্দ'-রচাঁয়তা প্রাসম্ধ কাব জয়দেব ও 
“পবন-দৃত'-রচয়িতা ধোয়, কবি উমাপাঁত ধর প্রভাত সেন রাজগণের আমলে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। 

(২) ধর্ম (1২6116107 ) £ পাল রাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধমধিলম্ষী । সেই সময়ে 

বা ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে বৌদ্ধধম” লোপ পাইতোঁছিল। 
পাহারাদেযাবে"*. একমাত্র পাল রাজ্যেই উহা তখনও প্রাণবন্ণ ছিল। ভারতের 
অপরাপর অংশে বোদ্ধধমাবিলম্বীদের আঁন্তত্ব ২ একেবারে না 'ছিল 

এমন নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা ছল পূবপেক্ষা বহু কম। বুদ্ধদেব ও মহাবার 
জিন সেই যুগে ক্রমেই সম্পূর্ণ 'হম্দুদেবতায় রূপাশ্তরিত 

ই হইতোছিলেন। শব ও ধিফু উপাসনার প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধ ও 
রিও 1জন-এর উপর প্রাতফাঁলত হইয়া তাঁহারাও 'বিষুরই অবতার বাঁলয়া 
বযেচিত ও পীজত হইতে লাগিলেন। বযোদ্ধধর্মের পূর্বেকার 

সহজ ও সরল ভাব পরিতাজ হইয়া তখন 'হন্দ দেব-দেবীর উপাসনায় যে-সকল 
অনুষ্ঠান ও মন্ত্-তন্াদি পাঠ করা হইত, বৃদ্ধদেবের পৃজায়ও সেইরূপ করা হইতে 
লাগিল। বৌদ্ধধমে তাশ্রকতা দেখা দিলে স্বভাবতই বৌদ্ধধর্ম 'হম্দুধর্মের হারা 
প্রভাবত হইতে লাগল । মূদ্রা, মণ্ডল, ক্রিঃ..কাণ্ড, ব্রতঃ 'নিরম, জপ? মন্ত্র হোম 
প্রভৃতি বৌধ্ধধর্মেও ক্রমশ চ্ছানলাভ কারবার ফলে ক্রমেই বৌদ্ধধর্ম 

ইল অধলপ্তির [ৃহন্দুধর্মের সাহত 'মশিয়া যাইতে লাগিল । ঞ্জ-শ্রীমলকচ্প, 
_ নামক গ্রন্থে তাঁম্ক বৌদ্ধধর্মের পজাপার্ধণ-রীত পাঠ কারলে 
ছম্দুধর্মের অনেক কিছুই যে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ কাঁরয়াছল তাহা উপলম্ধি কাঁরতে 


২৯৪ ভারতের ইতহাসকথা 


পারা বার ॥। তা্মিকতা দেখা 'দিবার ফলেই 'হম্দুধর্মের পক্ষে যোদ্ধধর্মকে গ্রাস করা 
কাঠন হইল না। এইভাবে ভারতের অন্যনত্ যৌম্ধধম" যখন ক্রমেই 'হিম্দৃধমের অঙ্গীভূত 
হইতোঁছল, তখন একমাত্র পাল রাজগণের প্ঠপোষকতায় বাংলা ও বিহার অণ্চলে 
উহা প্রকৃত বোদ্ধধর্মরপেই প্রচলিত ছিল। ইহা ভিন্ন; নেপাল ও কাশ্মীরে 
বৌদ্ধধর্মের কতক প্রভাব পাঁরলক্ষিত হয়। পাল রাজগণ সকলেই বোঙ্খধমবিল্বী 
1ছলেন, 'কিম্তু সকল ধর্মের লোকের প্রাত তাঁহারা সমব্যবহার কাঁরতেন। গোপালের 
মন্ত্র 'ছিলেন জনৈক ব্রাম্মণ। পালবংশের পর সেনবংশের আমলে বাংলাদেশে 
ব্রাঙ্মণ্যধম" অথধি হন্দুধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল । 

(৩) শিক্ষা-দীক্ষা (00508107) ) £ পালবংশের প্রাতঘ্ঠাতা গোপাল উদস্তপুরণ 
বোৌদ্ধীবহার নমণি করাইয়াছিলেন | যোদ্ধদার্শানক শাম্তরক্ষিত গোপালের 
ইউর পচ্ঠেপোবকতা লাভ কাঁরয়াছিলেন। তিনি 'ছিলেন সেই যুগের 
বিহার শাল্তরাক্ষত অন্যতম শ্রেণ্ত তাম্লক। গোপালের পৃন্ত্র ধর্মপালের রাজত্বকালে 

পণ্চাশাট বোম্ধমঠ নির্মিত হইয়াছল | বোম্ধদাশণনক হারিভদ্রু এই 
সকল মণ্ে যোম্ধদর্শনশাস্তের অধ্যাপনা করিতেন। ধর্মপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কী 
বরমশশীলা বহাঁধহার হইল 'ধিরুমশীলা মহাঁবহার 'নিমাণ। ভাগলপুর জেলার পাথরঘাট 
অণুলে গঙ্গানদীর তীরে এই মহাবহারাট নামত হইয়াছিল। 
ইহাতে মোট ১০৭ট মন্দির.ও ৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল । [ক্রমশধলা মহাবহারের আচার্য 
বা ত্রক্ধাচা ছিলেন ব্চ্ধজ্ঞানপাদ | 'বিক্রমশশীলা মহা বিদ্যালয়গুলিতে তাঁম্ত্রক বোম্ধধর্ম 
বিষয়ের অধ্যাপনা করিতেন প্রশস্ত মন্ত্র, বুষ্ধর্শান্ত, বৃষ্ধজ্ঞানপাদ, 


ফল্যাপরাক্ষত, রাহুলভদ্র প্রভৃতি দাশশীনকগণ ॥। কমলশীল ছিলেন 'ধক্রমশীলা 
চি গে ঘন শ্রন্ কাঁ 

৮৬ ০ মহাবহারের শ্রেন্ঠ ভাষ্কার। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা কাঁরতেন 

অধ্যাপক কল্যাণরক্ষিত, প্রভাকর, পূর্শবর্ধন প্রভাতি অধ্যাপকগণ । ইহা 


1ভ্বঃ ব্যাকরণ, তকরশাস্মঃ অনুষ্ঠানাবাধ শক্ষা দিবার জন্যও 
অধ্যাপকগণ 'নিধুস্ত 'ছলেন। মোট ১০৮ জন পাণ্ডিত 'বিক্রমশীলা মহাঁধহারে 
অধ্যাপনার কাজে [নযৃত্ত 'ছিলেন। শিক্ষার্থগণকে 'শক্ষার জন্য কোন ব্যয় বহন 
কাঁরতে হইত না॥ তাহাদের খাওয়া এবং হাতখরচ যাধদ অর্থ মহাধিহার হইতে 
দেওয়া হইত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাহারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পা'রিতেন 

তাহার্দগকে উপাধি-পন্ত্র (021010705 ) দেওয়া হইত । ভারতবষের 
৯৮ পস্প্ী 1বাভল্ন অংশ ভিন্ন তিদ্ঘত ও অপরাপর দেশ হইতেও 'শিক্ষাঁর্থগণ 
বিহার িক্ুমশখলা মহাবিহারে অধ্যয়নের জন্য সমবেত হইতেন। এই 

মহা বহু সংস্কৃত গ্রদ্থ তদ্ঘতশয় ভাষায় অনাদত 
হইয়াছিল । দণপঞ্কর শ্রীর্জান এই মহাধহারে অধ্যাপনা কাঁরতেন। পালরাজ 
দেবপালের আমলে দোমপুরী বিহার নামে একটি বোদ্ধ-ধিহার 'নার্মত হইয়াছল। 
রাজসাহ”ী জেলার পাহাড়পুর অঞ্চলে এই 'বিহারাটির ধৰংসাধশেষ আঁবিদ্কৃত হুইয়াছে। 
ব্রৈকুটক মঠ নামে অপর একাঁটি যৌম্ধশান্ত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কেন্দ্র দেবপাল কর্তৃক 
গ্থাঁপত হইয়াছিল। পালযুগে নালন্দা 'বশ্বাধদ্যালয় পুনরায় প্রাসাষ্ধ অর্জন 
করিয়াছিল । বিদেশ হইতেও শিক্ষার্থগণ লালন্দায় অধ্যয়নের জন্য আসতেন সেই 


বাংলার ইতিহাস ২৯৭ - 


প্রমাণ পাওয়া যায় ॥ সহমান্লার শৈলেম্দ্ুবংশীয় রাজা বালপননতরদেষ নালম্দায় একাঁট 
বোদ্ধমঠ নিমাঁণের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চাইয়া দেবপালের নিকট 


নালন্দা 'বগ্যাবদ। 

82৮১০ দত প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন॥। দেধপাল স্ষয়ং নালম্দায় কয়েকাঁট মঠ 

দুত প্রেরণ নমা্ণি করাইয়া 'দিয়াছিলেন॥ 'বদ্ধান ও বিদ্যার প্রত তাঁহার 
অপারসীম শ্রদ্ধা ছিল। 


(8) শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য (41১ 8707016900576 & 56081065075) 8 
চন্রশিজ্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্ধ পালষুগে যথেন্ট উন্নত হইয়াছিল । সেনযৃগেও 
স্থাপত্য-শিজ্পের উৎকর্ষ পারলক্ষিত হয়। পাল অথবা সেন রাজগণের পৃ্ঠপোষকতার 
যে শিজ্পকলা, স্থাপত্য ও ভাগ্কর্য-রীত গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, সেগুলির গনদর্শনের 
করার আধিকাংশই মুসলমান আক্রমণকালে 'বনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, 
সি তথাঁপ ইতস্তত 'বিক্ষিপুভাবে যে সামান্য কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া 

গয়াছে সেগুঁল হইতেই এ বুগ্ের 'শিজ্প-রীতি সম্পর্কে যথেন্ট 
ধারণা লাভ করা বায় । গোপাল-নামত উদম্তপুরশখ বোম্ধাধহার স্থাপত্য-শিজ্পের 
এক আত স্মন্দর নিদর্শন । এই [বিহারাটর অনুকরণে তিষ্যতে সব্ধপ্রথম বোৌম্ধাবহার 
[নার্মত হইয়াছিল। দুবণ্বীপ অথ দাঁক্ষণ-পৃব* এশিয়ার হীপপযঞ্জে সোমপুরী 
বহারের 'নিমণি-কৌশলের অনুকরণ দোঁখতে পাওয়া যায় । একাঁট বিস্তীর্ণ আঙ্গনার 

চতুর্দকে সোমপুরী ধিহারের ছোট-বড় বহ? দালান, কক্ষ, মান্দর, 
'চন্াশল্প, স্থাপত্য ও রর ৫ ্ 
ভাস্ক'ধামান,.: ভোজনালয় প্রভাত নামত ছিল। পাল ও সেনযগে 'নার্মিত 
বীতপাল, শ-লপাঁণ  স্থাপত্য-শিজ্পের ভগ্নাবশেষও বাংল। দেশের বাভন্ন স্থানে পাওয়া 
প্রভাত শিজ্পগণ যায়। চিন্রশিজ্প ও ভাস্কর্যে পালযুগর অনন্যসাধারণ 'শিজ্পী 

ধীমান ও তাঁহার পন বীতপাল চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছলেন। 
ধাতু হারা মার্ত-নিম্ণি-কৌশলও তাঁহাদের আধাদিত ছিল না। পালযহগের ভাস্কর্য 
[নদর্শনগুীলর খত শিল্পকাষ" দেখিয়া 'বাঁস্মত হইতে হয় ॥ লেস্যুগের শ্রেষ্ঠ 
শিল্পী ছিলেন শৃূলপাঁণি।* পালরাজগণের আমলে বহু জলাশয় ও প, 'রণা খনন 
করা হইয়াছিল । দিনাজপুর 'জলায় সেই যুগের দুই-একাট জলাশয়ের নিদর্শন 
আজও বিদ্যমান আছে । 

পালযৃগে বাহজর্গতের সাহত যোগাযোগ (00101501 7110) 1106 00069109 ছা ০118 
11067 1008 [১8189 ) 5 পাল ও সেনযহগে, বিশেষভাবে পালরাজগণের আমলে 

ষ্ঠ বাংলাদেশ ধর্ম, শিপ, সাহিত্য এবং বাঁণাজ্যক পণ্যাদর উৎস- 
উসি2১ স্বরূপ বাঁলয়া গণ্য হইত। নেপাল, তিদ্বত, চীন, জাপান, ব্ঙ্থাদেশ, 
1সংহল, যবদ্বণপ, সুমান্রা গ্রভীতি অণ্ুলের 1শক্ষয়িত্রী ( 10786959 ) 

ছিল বাংলাদেশ । তাম্রালাপ্ত ও সপ্তগ্রাম হইতে অসংখ্য বাণিজ্যপোত 'সিংহল, 3স্াদেশ, 
যবছুণপ, সূমাত্রা গ্রভীত পূব-ভারতীয় ছীপপহঞের স।-ঠ বাণিজা-ব্যপদেশে চলাচল 
কাঁরত। ভাগ্য-বিড়ম্ষিত বহ: ক্ষাত্রয় সন্তান পুবর্ণদ্বীপে ভাগ্যাদ্বেষণে যাইতেন এবং 
তথা হইতে প্রচুর ধনরত্ব লইয়া ফিরিতেন। স্থলপথেও 'তদ্বতের মধ্য দিয়া নেপাল ও 

চনদেশের সাহত ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত। 
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২১৪ ভারতের হীতিছহাসকথা 


পালরাজগণের পন্ঠপোষকতায় যৌদ্ধধর্ম বিদেশে 'িস্তার লাভ কাঁরয়াছিল 
সুমান্্লা, ষবদ্ধীপ প্রভাতি অণ্চলে শৈলেশ্দ্র রাজবংশের তিনজন রাজার নাম বাংলার 
পালবংশীয় রাজা দেবপালের ( ৮১০-৫০ ) নালন্দা অনশাসনে ভীল্লাখত আছে। 





শৈলেম্দ্র বংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন কুমার ঘোষ নামে জনৈক বাঙালী । সুবর্ণ ভূমির 
রাজা যালপান্রদেব নালন্দায় একাঁট যৌদ্ধমঠ নমাঁণের উদ্দেশ্যে 
কাত দেষপালের 'নকট পাঁচখান গ্রাম চাহিয়া দত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
বন এই সকল তথ্য হইতে সহজেই অন:মান করা বায় যে, সুবর্ণ ভূমি 

অগ্চলে অাধ্দাক্ষিণ-ভারতায় ঘীপপুজে বাংলাদেশের ধম ও সংস্কাতি বিস্তার লাভ 


বাংলার ইতিহাস ২৯৯ 


করিয়াছিল। সোমপুরণ বিহারের অনৃকরণে নির্মিত দালান প্রভৃতির চিহ্নাঁদও সেই 
সকল হ্ছানে পারলক্ষিত হয়। 
তিষ্যতের সাহত বহু পূর্ব হইতেই ভারতের বাঁ্াজ্যক ও সাংস্কাঁতক যোগাযোগ 

বিদ্যমান 'ছিল। 'তথ্বতের প্রণসম্ধ রাজা স্ট্রং-শান গাম্পোর চেষ্টায় তিথ্বতে বৌদম্ধধমণ 

প্রচারিত হইয়াঁছল। পালবংশের রাজত্বকালে 'তিষ্যতের সাহত ভারতবর্ষের সাংস্কাতিক 

যোগাযোগ বহদ্গহণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বহু তিথ্যতণয় ভিক্ষু নালম্দায় যোদ্ধশাস্ত 

্ অধায়নের জন্য আসতেন । তত্যতের রাজার আমম্ত্রণে বাঙালী 

ব্যতের সছিত নং 

কাক ও বোদ্ধ দাশশীনক রত্বব্রজ ও অতীশ দীপৎকর (শ্রীজ্ঞান ) ?তষ্যতে 

বাঁণাজাক ম্পর্ক.:. গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিষ্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হাস 
পাইয়াছিল ; কম্তু অতথশের চেম্টায় 'তিত্যতে যৌদ্ধধমণ 

পুনঃসঞ্জীবিত হইয়াছিল । গোপাল-নিি'ত উদম্তপুরণ বৌদ্ধমঠের অনকরণে সেই 

যুগে তিথ্বতে সর্বপ্রথম বোদ্ধমঠ নি্িত হইয়াছিল। বলা বাহূল্য, তিথ্বতের সহিত 

সেই যুগে স্থলপথে বাঁণজ্য-সম্পক বিদ্যমান ছিল। 

পালষৃগে চনদেশের সাহত? বাংলাদেশের ধর্ম ও বাঁণজ্য-সমপক" অব্যাহত ছিল 

৯১৭৩ প্রীস্টাত্দে নালম্দার জনৈক অধ্যাপক চীন-সম্রাট কর্তৃক 

চানদেশের সাহত  আমান্ত্িত হইয়া চটনদেশে গিয়াছিলেন। ভারতবষে'র অপরাপর 

সাংস্কাতিক ও | | 

বাঁণাঁজাক যোগাযোগ অংশ হইতেও অবশা সেই যুগে বহু ভারতীয় বৌদ্ধ [ভিক্ষু 
চশনদেশে 'গিয়াঁছলেন । চীনদে” হইতেও বহ্‌ পাঁরব্রাজক সেই 

যুগে ভারতবর্ষে আিয়াছিলেন। ই'হাদের মধ্যে পাঁচজন যোধগয়ায় কয়েকাঁট 'লাপ 

(20907170610) ) রাখিয়া 'গিয়াছেন। 


বদদেশ, জাপান বদ্ধদেশ এবং তষ্বত ও চাঁনের মাধ্যমে জাপান ও উহার 
প্রভ-তির সাহত সংলগ্ন অণ্ুলে পালযগের ধম ও সংস্কৃতির প্রাব বস্তার লাভ 
সিনা কারয়াছিল। 

সেন রাজগণও ধর্মের পৃষ্ঠপোষক 'ছিলেন। তধে তাঁহারা 'ছলেন ত্রা্গণ্য- 
সেন রাজগণের ধমধিলম্বী। 'হন্দুধর্মের পচ্ঠপোষক বল্লা সেন ধম্প্রচারের 
ধম প্রচারের চেষ্টা জন্য মগধ, চট্টগ্রামঃ আরাকান, উ়িষযা ও নেপালে ধর্মপ্রচারক 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । 


উপার-উন্ত আলোচনা হইতে পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাত যে 
রাজনীতি, ধর্ম) সাহত্য ও সংস্কাঁত--সব ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্থ উন্নাত লাভ 
কাঁরয়াছিল, তাহার সঃস্পন্ট ধারণা পাওয়া যায়। সেনবংশই 
ছিল বাংলাদেশের সবশেষ স্বাধীন হিন্দ রাজবংশ । এই বংশের 
শেষ রাজা লক্ষণ সেনের আমলে (১১৯৭ *৯$) কুতুব-উাদ্দনের সেনাপাত 
ইখ-তয়ার-উাঁদ্দন-বিনং-ব্াতয়ার হার ও বাংলাদেশ জয় করেন। পর্ববঙ্গে 
অবশ্য সেনবংশধরগণ আরও ধিকছকাল স্ষাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ 


হইয়াছিলেন। 


উপসংহার 


মোড়ম্ণ অশ্যান্র 
দ্বাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমুহ 
(81175001779 ০01 01)6 5০080) ) 


রাম্কটগণ € [116 718517678105689 ) £ রাষ্ট্রকুটগণ সাত্যাক নামে জনৈক 
যাদববংশীয় নেতার বংশধর যাঁলয়া নিজেদের পরিচয় দিত। কিদ্তু তাহাদের মূল 
হাতহাস সম্পরকে মতানৈক্য আছে।. কেহ কেহ মনে করেন ষে, রাম্ট্রকুউগণ মূলত 
রাষকটদের পাঁরচয় দ্রাবিড় জাতির এক কৃষক সম্প্রদায় ছিল। চাল.ক্যরাজগণের 
কয়েকটি 'লিপি হইতে জানা যায় যে, রাষ্ট্রকুটগণ চালুক্যদের অধীন 
সামন্তরাজ ছিলেন । সম্ভবত তাঁহাদের আদ বাসভুমি ছিল কর্ণাটক এবং তাঁহাদের 
মাতৃভাষা 'ছিল কানাড়া। রাণ্ট্রকুট শান্তর প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন দাঁণ্তিবর্মা যা দাম্তদূর্গ। 
রাষ্ট্রকুটরাজ দাম্তবমা বা দশ্তিদূর্গ সম্ভবত চালুকারাজ ছিতায় পুলকেশীর সমসামাঁয়ক 
দাল্তবমা বাদান্তদুগ ছিলেন। দাম্তবমাঁ বা দাম্তদুর্গ গ্োদাবরী ও ভীমা নদীর 
মধ্যবতা ছ্ছান আধকার করিয়াছিলেন । রাষ্ট্রকুট বংশের সর্ধ প্রথম 
নাদ্ণ্ট তারিখ যাহা জানা গিয়াছে উহা হইল ৭৫৩ প্রাষ্টাব্দঘ। এ সময় হইতে 
রাষ্ট্রকুটদের ইতিহাস জানতে পারা-যায়। দশ্তিষর্মা কাঁলঙ্গ, কোশল, কা, শ্রীন্রীল, 
মালব, লাট জয় করিয়াছিলেন ধালয়া জানা যায়। 
চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীরতি'বমাঁকে পরাজিত করিয়া তিনি মহারাষ্ট্র নিজ রাজ্যতুস্ত 
কারয়াছিলেন। 
দদ্তবমরি পর তাঁহার খুল্লতাত কৃফণ বা কৃফরাজ (৭৬৮-৭৭২) গসংহাসনে আরোহণ 
করেন। যে-সকল অণ্চল তখন চালুক্যরাজ 'ছ্বতীয় কণীর্তিবমার অধনন ছিল, সেই 
সকল অগ্ল অধিকার কাঁরয়া তিনি চালক্য রাজ্য জয় সমাপ্ত করেন! 'তান কোঙ্কণ 
অধিকার করেন এবং রহ্প নামে জনৈক রাজাকে পরাঁজত করেন। রহপ্প কোন: 
কফ্রোজ, গোঁদরজ রাজ্যের রাজা ছিলেন তাহা জানা যায় না। বেঙ্গীর চালকারাজ 
চতুর্থ বিষুধধন ও মহগশহরের গঙ্গবংশ তাহার হস্তে পরাজিত হন। 
কৃষ্ণ ইলোরার কৈলাসনাথ মান্দির 'নমাণ করাইয়া রাম্ট্রকুট শিজ্পকৌশল ও স্থাপত্যের 
তথা 'নিজ শিক্প-স্থাপত্যানুরাগের চমৎকার 'নদর্শন রাঁখয়া 'গিয়াছেন।* 'কিম্তু অনপ- 
কালের মধ্যেই তাঁহার রাজত্বের অবসান ঘটে এবং তাঁহার পনর গোবিদ্দরাজ রাজা হন। 
[তিনি ছ্িতাঁয় গোধিদ্দ নামে কিছুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার অকর্মণ্যতা ও শাসন- 
কার্যে অবহেলা লক্ষ্য কারিয়া তাঁহারই ভ্রাতা প্রুব তাঁহাকে পরাজিত ও 'সিংহসনচ্য 
করেন এবং জ্বয়ং সিংহাসন আঁধকার করেন । গ্রুব 'ছিলেন রাষ্ট্রকুট 
বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা । 'তাঁন অঙ্পকাল রাজত্ব কারয়াছিলেন 
ঘটে, কিদ্তু এই অল্পকালের মধ্যেই 'তাঁন গুজর-প্রতিহারদের সহিত দ্দে অবতার 


প্রধ্য 


দা, 5900100:2  22715 1118/01 ০/ 17216, 05. 44445. 


দাঁক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ ৩০৯ 


হইয়া বংসরাজকে সম্পূর্ণভাষে পরাজত কাঁরয়াছলেন। কাণ্চির পল্লবগণ এবং 
বাংলার পালবংশীয় রাজা ধর্মপালকে তান পরাজিত করেন। 

প্রবের পন তৃতীয় গোঁবন্দ পতার ন্যায়ই ক্ষমতাশালী ছিলেন । 'তাঁনও গুজর- 
শান্তকে দমন করিয়া রাখতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তান প্রতাপশালী গুজ'ররাজ তায় 


টিনএজ নাগভট্টরকে পরাজিত কারয়াছলেন ৷ বাংলার পালরাজ ধর্মপাল ও 
তাঁহার কাঁতত্বা.. তাঁহার তাঁেদার রাজা চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিদ্দের সাহায্য প্রার্থনা 


কাঁরয়াঁছলেন বলিয়া জানা যায়। তৃতীয় গোবিন্দ রাষ্ট্রকুট বংশকে 
ভারতের অন্যতম শ্রে্ঠ রাজবংশে পাঁরণত কাঁরয়াছলেন। তাঁহার রাজ্য উত্তরে 
বন্ধ্যপবত ও মালব হইতে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল। গোবিন্দের 
পর তাঁহার পাত্র অমোঘবর্ষ রাম্ট্রকূট 'সংহাসনে আরোহণ করেন। 


অমোঘবর্ধ 'ছলেন রাষ্ট্রকুট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । যোদ্ধা হসাবে অবশ্য তিনি 
তাঁহার পিতা তৃতীয় গোঁিন্দের ন্যায় ততটা পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু তান পূর্ব" 
ৃ চালক্যরাজগণকে পরাঁজত কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
লতি গুজররাজ প্রথম ভোজের দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রগাঁত [তিনিই 
গৃজরদের সাহত  প্রাতহত কাঁরয়াছলেন। "তান মালক্ষেত্র ধা মালখেদ্‌ নামক 
শযোধবধে'র দ্বন্দ চ্ছানে একাঁট নূতন রাজধানী চ্ছাপন কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
আমলে ভৃগুকচ্ছ বা ভারুচ রাণ্্রকুট রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দরে 
পাঁরণত হইয়াছল । 

অমোঘবর্ষ শিক্ষা ও সাহত্যের পচ্ঠপোষক 'ছিলেন। পূুরপুরুষগণের স্চিত 
অর্থ ব্যয় কাঁরয়া তান নিজ রাজ্যের সৌন্দর্য বুদ্ধি কারয়াছিলেন। জৈনগ্রম্থ হইতে জানা 
যায়, অমোঘবর্ধ জীনসেন নামে এক জৈন ভিক্ষু কর্তৃক জৈনধম্ে 
৩১ দশক্ষিত হইয়াছলেন। অমোঘবর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় জীনসেন 
নর “পা*্ব" অভ্যুদয়' নামে একখানি মূল্যবান গ্রম্থ ৮ গনকাররাছিলেন। 
জয়ধাবল” রত্বমািকা” প্রভাত দার্শানক ও সাহত্য গ্রম্থাঁদ এবং "সার-সংগ্রহ' নামে 

একথান গাঁণতশাস্বের মূল্যবান গ্রন্থ এ সময়ে রচিত হইয়াছিল। 


সুলেমান (991915290 ) নামে একজন আরব বাঁণক তাঁহার ?ববরণে অমোঘবর্ষকে 
পাথবীর শ্রেষ্ঠ চারিজন রাজার অন্যতম বিয়া বর্ণনা করিয়াছেন 
অপর আর তিনজন শ্রে্ঠ রাজা 'ছিলেন বাগদাদের খাঁলফা, 
কনস্টানএটনোপলের সম্রাট এবং চীনদেশের সম্রাট । 
দণর্ঘ ৬৩ বৎসর রাজত্বের পর অমোঘবর্ষে'র মৃত্যু হইলে তাঁহার পাত্র ছিতীয় কৃষ্ণ 
রাজা হন। পরধতাঁ রাজা তৃতীয় ইন্দ্ু প্রতাপশালী রাজা 'ছলেন। হন গুজররাজ 
মহধপালকে পরাজিত ও সি সনচু/ুত করিয়াঁছলেন। পরধতাঁ 
অমোঘবর্ষের পরবতী রাজগণ দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ+ চতুর্থ গোঁধিন্দ ও তৃতীয় অমোঘবর্ষ- 
[9 [ছিলেন অত্যন্ত দূর্বল ও অকর্মণ্য রাজা । রাষ্ট্রকুট বংশের 
শেষ পরাকরমশাল্ণ রাজা ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ । গুর্জর-প্রাতহার রাজা মহা পালের সাহত, 
তাঁহার সংঘর্ষ উপাচ্ছিত হয়াছল বলিয়া অনেকে মনে করেন। [তান কাণ্ড ও অজোর 


আক্ব বাঁণক 
সুলেমানের বর্ণনা 


৩০২ ভারতের হীতহাসকথা 


আঁধকার কারতেও সমর্থ হইয়াছলেন। 'তাঁন সামায়ক কালের জন্য দশম শতকের 
মধ্যভাগে তামিল রাজবংশীয় চোলদের প্রাতহত করিয়াছিলেন। “কিন্তু দশম শতকের 
শেষভাগে শেষ রাষ্ট্রকুটরাজ কাক* কল্যাণীর চাল্‌কারাজ দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ 
কর্তৃক সংহাসনচ্যত হইলে রাষ্ট্রকুট শান্তর অবসান ঘটে । 
রাষ্ট্রকুটরাজগণ 'সিম্ধ্প্রদেশের আরবদের সাঁহত িত্রতাপূর্ণ ব্যবহার কাঁরতেন। 
গুজর-প্রতিহারগণ যখন আরব-শান্তর সাহত ক্লমাগত যুদ্ধে লিপ্ত, 
৯৮৬২ তখন রাণ্ট্রকুটগণ আরবদের সহত বাঁণিজ্যসন্রে লাভবান 
মানজা-সপক' হইতেছিল। এই বাঁণিজ্য-ব্যপদেশে বহু আরব বণিক রাষ্ট্রকুট 
রাজ্যে আপিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সুলেমানের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । সুলেমান রাষ্ট্রকুটগণকে “বলহর' নামে আভহিত কারয়াছেন। রাণ্ট্রকুট- 
...। রাজগণ “বজ্লভ' উপাধি ধারণ কাঁরতেন। “বজ্লভ' শব্দকেই 
হি হি তান ল্‌হর' বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, মনে করা হয়। 
সুলেমান কর্তৃক বার্ণত “বলহরগণই হইলেন সেই সময়কার 
রাষ্ট্রকটরাজগণ। . 


দাল্ুব্ত্যবহস্শ (7786 02091515588 ) 


বাতাঁপর বা বাদামির চালৃক্যগণ ( 07191505988 01 ৪6571 07 73808011 )+ 
'পাক্ষিণাত্যের রাজনোতিক ইতিহাস খ্রান্টীয় ষষ্ঠ শতকে চালুক্যবংশের উত্থানের সময় 
গালুকাদের পায় _ হইতেই আরম্ভ ছইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। চাল-ক্যগণ উত্তর- 
ভারত হইতে আগত রাজপুত জাত বাঁলয়া নিজেদের পাঁরচয় 
দিত। পরবর্তী কালে চাল.ক্য 'লপিতে চালুক্যবংশ অযোধ্যা হইতে আগত বাঁলয়া 
যাঁণত আছে। ডন্র 'স্মথের “মতে চালুক্যগণ ছল গুরর জাতির এক শাখা । 
তাহারা সম্ভবত রাজপুতানা হইতে দাক্ষিণাত্যে আঁসয়াছিল।৭ কেহ কেহ অবশ্য 
'তাহাঁদগকে কানাড়ী জাতির লোক বাঁলয়া মনে করেন ।% 
বাতাঁপর চাল_ক্যবংশের চ্ছাপায়িতা 'ছিলেন প্রথম পুলকেশী। বাতাপ বত“মান 
কেন বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটি রাজ্য ছিল। চাল.ক্যগণ উত্তর- 
ভারতের গৃজররাজগণের ন্যায় গোঁড়া হিন্দু 'ছিলেন। প্রথম 
পুলকেশী তাঁহার রাজ্য-স্থাপনের স্মৃতিরক্ষার্থে অন্বমেধ যজ্ঞের অননষ্ঠান 
কাঁরয়াছলেন । 
প্রথম পৃলকেশখর পর তাঁহার পত্র কীতিবমাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন । তান 
চালুক্য-্রাধান্যের প্রকৃত চ্ছাপায়তা ৷ ভারতবর্ষের পর্ব-উপকুলের যাবতীয় হ্ছান 'তানি 
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দাঁক্ষণাত্যের রাজাসমূহ ৩০৩ 


জয় কাঁরয়াছলেন এবং উত্তর দিকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছলেন। দাঁক্ষণ 
ফণাত'বমা দিকে 'তাঁন চোল, পাণ্ড্য প্রীতি তামিল রাজ্যগুলি জয় করিয়া- 
ণছলেন এবং মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কাঁলঙগ গঙ্গা, দাধিড় অগ্ল তাঁহার 
রাজ্যভুন্ত হইয়াছিল বাঁলয়া কাঁথত আছে। ভারতের পশ্চিম-উপকূলে মহাঁশ্‌র ও 
ন্রবাঙ্কুরের কতকাংশ তান আঁধকার কাঁরয়াছিলেন। নল, কদম্য এবং কোঙ্কণের 
মৌর্বংশের তান উচ্ছেদ কাঁরতে সম" হইয়াছলেন । 
কণীর্তবমমর পর তাঁহার ভাতা মঙ্গলেশ সামায়কভাষে গসংহাসন আঁধকার করেন । 
রর? তিনি দাক্ষণাত্য মালভূমির একাংশ ?নজ সাম্রাজযভুন্ত করিয়াছিলেন 
তাঁহার রাজত্বকালে বাতা'প বা বাদামর 'নকটে পাহাড় কাটিয়া 
একটি বিরাট মশ্ডপধুন্ত মান্দর 'নার্মত হইয়াছিল ॥। শেষ জীবনে নিজ ভ্রাতুষ্পন্ত্র 
(কীত'বমরি পনর) 'দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে ?তাঁন পরাজিত ও নিহত হন। 
দ্বতীয় পুলকেশ ছিলেন বাতাপি বা বাদামির চালুক্যবংশের সবশ্রেষ্ঠ রাজা । 
এৃতাঁন সম্াট হর্বর্ধনকে যুদ্ধে পরাঁজত কাঁরয়া তাঁহার দাক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রগাঁত 
্বিতীর পৃলকেশ শোতিহত কাঁরসছিলেন । তান দক্ষিণ-কোশল, কাঁলঙ্গ, ভূগুকচ্ছের 
গুরজরবংশ, গঙ্গ ও লাট প্রভৃতি জাতকে পরাজিত কাঁরয়াছিলেন। 
তাঁহার আমলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য মালভূমি চাল:ক্য রাজ্যভ্স্ত হইয়াছিল। দাক্ষিণ- 
ভারতের সবশশ্রেষ্ঠ রাজা দ্বিতীয় পুলকেশণীর শান্ত ও প্রাতপা'ত্তর কথা হিউয়েন-সাগু 
উল্লেখ কাঁরয়া ?গয়াছেন । দ্বিতীয় পুলকেশী পারাঁসক সম্রাট দ্িতায় খসরুর নিকট 
দত প্রেরণ কারয়াছলেন। পারস্য-সম্রাট কর্তৃক পুলকেশীর রাজসভায় একজন 
পারাঁসক দূতও প্রোরত হইয়াছিল। 
তয় পুলকেশী সুদূর দক্ষিণের চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্যগ্ল সম্পর্্ণ ভাবে 
[নজ আয়ত্তাধানে আনিয়াছিলেন ॥। তান দাক্ষণ[ত্যের পল্পবদের 
পরাজত কাঁরয়া বেঙ্গী দখল কাঁরয়াছলেন কিন্তু * গারই রাজত্ব- 
কালের শেষভাগে পল্লবগণ পুলকেশণীকে পরাজত কাঁরয়া পূর্ব পরাজয্নের প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিয়াছলেন । 
ছতায় পুলকেশশর মৃত্যুর পর চালক্য শান্ত ক হইয়া পড়ে। পল 
-কাবংশের এক শাখা প্রথমে পিষ্ঠপুরম এবং বেঙ্গী নামক 
দিবি ৪৪৪০ রাজধানণ স্থাপন করিয়া স্বাধীভাবে রাজত্ব করিতে আর্ত 
করেন ॥ ইহারা পূবব-চালুক্য নামে পাঁরাঁচত। 
ছ্বতীয় পৃলকেশীর পরবতর্ঁ রাজগণের মধ্যে প্রথম এবং ছিতীয় বিক্রমাঁদত্যের 
' প্রথম ও দ্বিতীর নাম উল্লেখযোগ্য ॥ প্রথম বিক্রমাদিত্য পঙ্লবদের পরাজিত কাঁরয়া 
1বক্রমাদত্য তাঁহাদের হস্তে নিজ পিতা দিত: সুলকেশীর পরাজয়ের প্রাতশোধ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রথম বিক্রমাদিত্য চালুক্য রাজ্যকে সাম্রাজ্যের মা দান 
পণ্যতণর বক্রমাদত) . করিয়াছলেন। 'ছ্িতীয় 'ক্রমাদত্যের সবাধিক উল্লেখযোগ্য 
কষর্তুক আরব কণীত দাক্ষিণাত্যে আরষদের প্রবেশের চেস্টা প্রাতহত করা। 
আক্রমণ প্রাতহত অস্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রক্টদের নিকট পরাজিত হওয়ায় 


চালুক্য রাজত্বের অবসান ঘটে । 


পল্লবদের সাত গ্বন্দব 


৩০৪ ভারতের হাঁতহাসকথা 


বাতাঁপ বা বাদামির চাল্‌ক্যরাজগণ ছিলেন গোঁড়া হিম্দ ৷ তাঁহারা বোদক ধমের 
অনুষ্ঠান ও যাগষজ্ঞাদি কারতেন। তাঁহাদের আমলে ভাস্কর্ষ” চ্ছাপত্য, চিন্রশিজ্প 
নিল প্রভৃতির অপাঁরসীম উন্লাত সাধিত হইয়াছিল ॥ হাতশ গুহা ও 
চিতাশল্পের উফ". অজজ্তা গুহায় চালকদের আমলের শল্পোৎকর্ষের চমৎকার 
নিদর্শন আজিও বিদ্যমান । অজন্তা গুহাগ্ীলর দেওয়ালাচত্ত 
আজও দশকদের 'বগ্ময় উৎপাদন করে। ব্যবসার-বাণজ্যের ক্ষেত্রেও চালুক্যগণ 
পারদ ছিল। আরব সাগরের তীর্থ বন্দরের সহিত তাহারা একচেটিয়া বাণিজ্য 
প্রায় দুই শতাব্দী ধাঁরয়া চালাইয়াছিল। 


কল্যাণণর চালুক্যগণ (2786 01081015895 ০01 18158111)£ দাক্ষণাত্যের 
দক্ষিণ-পশ্চিম অণ্চল লইয়া পশ্চিম-চালুক্য বা কল্যাণীর চালুক্য রাজ্য গঠিত ছিল । 
(রা রাষ্ট্রক্‌ট বংশের শেষ রাজা কাক-কে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় তৈল 
বা তৈলপ এই বংশের প্রাতিষ্ঠা করেন। তৈল ছিলেন বাতাপির 
চালক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বংশধর ।॥ 'ছ্বিতাঁয় তৈল মালব দেশের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অবতাঁণ হইয়াছিলেন । তৈলের পরবতাঁ কালে সত্যাশ্রয়, পণ্চম ধিব্রমাঁদত্য 
কানন ও জয়াসংহ পর পর কল্যাণর সংহাসনে আরোহণ করেন। 
জয়াসংহের রাজত্বকালে বসব নামে জনৈক ধর্ম প্রবর্তক “ণলঙ্গায়েৎ 
সম্প্রদায়” নামে শৈবধমবিলম্বীদের এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন। জয়সিংহ রাজা 
ভোজ ও রাজেম্দ্র চোলদেব-এর সমসামায়ক ছিলেন ॥ স্বভাবতই 'তাঁন এই দুইজন 
শাল্তশালী রাজার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। রাজেন্দ্র চোলদেব তাঁহাকে এক 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন । 


পরবতর্ণ রাজা সোমেশ্বর কল্যাণ নগরীর প্রাতষ্ঠা কারয়াছিলেন। তান 
একাধিকবার চোলরাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজয় স্বীকার কারতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। সোমে*্বরের পর ছিতশয় সোমেম্বর ও যণ্ঠ বিক্রমাদত্য রাজা হন॥ 
ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ১০৭৬ প্রান্টাষ্দ হইতে চালুক্য বিক্রমাদত্য অন্দের প্রাতষ্ঠা 
করিয়াছিলেন ॥ ষ্ঠ িক্রমাদিত্য ছিলেন কল্যাণগর চাল.ক্যবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । তান 
ঠা কল্যাণীর চালদক্য রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত কাঁরয়া তুঁলয়াছিলেন 
এবং চোলরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে মহধশরের একাংশ দখল 
কাঁরয়াছলেন । ষণ্ঠ বি্রমাদত্য রাম্ট্রীবিজ্ঞান, বিচারব্যবন্ছা, জ্যোতিষ, 'চিকিৎসাশাস্ত্, 
অলগ্কারশাগ্র, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পুস্তক রচনা কাঁরয়াছিলেন। 


যত্ঠ বিক্রমাদত্যের পর তৃতণয় তৈল, চতুর্থ সোমেম্বর প্রভাতি রাজত্ব করেন। এ 
 ফল্যাণশর ঢাল্‌ক্য সময়ে কচুর বংশের নেতা বজ্জল কল্যাণশর সিংহাসন দখল 
. রাজ্যের পতন করেন। অজ্পকালের মধ্যেই যাদব ও হোয়সলরাজগণ কল্যাণধর 
রাজ্য আধকার কাঁরয়া লইয়াছিলেন। ূ ৃ 


দাঁক্ষণাত্যের রাজ্যসমূহ ৩০৫ 


কার পল্লবগণ (৭16 ১811888 01 77001 )৪ পল্লবদের মূল পাঁরচয় 
নিট সম্পকে এঁতহাসকদের মধ্যে মতানৈক্য রাহয়াছে। মগধের 
সম্পকে" মতানৈফা. গদপ্তসমাট সমদদ্রগ্প্তের রাজত্বকালে পল্লবরাজ বিফুগোপের পারিচয় 
আমরা পাইয়াছি। সমদদ্রগপ্ত বিষ্ুগোপকে পরাজিত কাঁরয়া 
কেবলমাত্র আন-গত্য স্বীকার করাইয়াই তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে 'িরাইয়া দিয়াছিলেন। 
কিন্তু বিফুগোপের পরবতাঁ” 1কছকালের ইতিহাস জানা যায় না। 
যণ্ঠ শতকের শেষভাগে গিংহবাহু বা 1সংহধিফ সিংহাসন অধিকার করিলে 
পংহবাহং পল্লবদের ইতিহাস ধারাবাহিকতা লাভ করে। 'সিংহবাহন চোল 
রাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যের অপরাপর আরও অনেক রাজ্য জর 
কাঁরয়াছিলেন। এমন কি, তানি সংহল পর্য-স্ত নিজ আঁধকার বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছলেন । কা ছিল পল্লব রাজোর রাজধানখ । 
[সিংহবাহনর মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র (১ম) মাহেম্দ্রবমা পল্লব নিংহাসনে আঁধান্ঠিত 
মহেল্প্বমা হন। তিনি বাতাঁপর চালদক্যদের 'বিরুগ্ধে এক জীবন-মরণ 
দ্বন্দ অবতরণ হন। এ সময়ে বাতাঁপর চালুক্রাজ ছিলেন 
দ্বিতীয় পুলকেশী । পুলকেশী ৬০১ বা ৬১০ ঘ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহেস্দুবমকে 
ইয়ার শোচনশয়ভাবে পরাজিত করিয়া পল্লবরাজ্যের উত্তরাংশ বেঙ্গী দখল 


সাত বন্ধ করিয়াছিলেন । পহলকেশী তাঁহার কানিষ্ঠ ভ্রাতাকে এই নধাঁবজিত 
| স্থানের শাসক নিষুত্ত কারয়াছলেন । এই সমশ্েই পদর্ব-চাল:ক্য 
রাজ্যের 'ভাত্তি স্থাপিত হইয়াছিল । 


প্রথম মহেম্দ্রবর্মা স্থাপত্য ও ভাস্কর শিজ্পের পন্ঠপোষক ছিলেন । তাঁহার আমলে 

শ্লচিনপলণ, চঙ্গেলপটঃ উত্তর ও দাক্ষিণ-আক্ট জেলায় পাথরের পাহাড় কাটিয়া বহু 

সুন্দর সংন্দর মান্দর 'নার্মত হইয়াছিল । এগুলি এখনও পল্লব 

পি ০ স্থাপত্য ও ভাঙ্কষ" শন্পের উৎকষের সাক্ষ্য বহ;. কারতেছে। 

মহেম্দ্রব্ম নিজ নামানহকরণে “মহেম্দ্রবাধ" নামে একটি শহর এবং 

“মহেন্দ্রবাপণ' নামে একি জলাশয় নমাঁণ করাইয়াছলেন । তিনি প্রথম জীবনে জৈন- 
ধর্মবিলম্ষী 'ছিলেন, ?কম্তু পরে 'তিনি শৈবধর্ম গ্রহণ করেন । 

পরবতণ রাজা ছিলেন মহেন্দ্রবমরি পত্র নরাসংহ বমাঁ। তিনিও চালুক্যদের বিরুদ্ধে 

চালকদের ?বরুপ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি অবশ্য চালুক্যরাজকে পবাঁজত কারা 


যুদ্ধে সাফল্য সামায়কভাষে চালুক)দের রাজধানশ বাতাপি দখল কাঁরয়াছিলেন। 
নরাঁসংহ বমরি অধখনে দাক্ষণ-ভারতে পল্লবদের একচ্ছন্র প্রাধান্য স্থাঁপত হইয়াছিল । 
, সিংহলের সাঁহত নরসিংহ বরা চালুক্যদের সাত যুদ্ধে সংহলের রাজার সাহায্য 
যোগাযোগ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। এই সাহ,.্যর বানময়ে নরাসংহ বমি 


1সংহল রাজ্যের রাজাকে চালক্যদের অধানতাপাশ 'ছিন্ন কারতে সাহাব্য কাঁরয়াছিলেন ॥ 

নরাসংহ বমার রাজত্বকালে 'হউয়েন-সাঙ্‌ পল্লব রাজ্য পরিভ্রমণে 
হিউরেন-সাঙ-এর.  আঁসয়াছিলেন। হিউয়েন-সাও.এর িধরণ হইতে পল্লব রাজ্যের 
ডিভি জাঁমর উবরতা, ফসল, ফুল ও ফলমূলের প্রাচ্যের কথা জানিতে 
পারা যার়। কা নগরের পারধ ছিল পাঁচ বা ছয় মাইল। 1হউয়েন-সাঙ- পল্লব রাজ্যে 


ক. বি. (১ম খণ্ড ৪ ১ম ভাগ )-২০ 


৩০৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


বহুসংখ্যক বোদ্ধমঠ, 'হন্দু এবং জৈন মন্দির দোঁখতে পান। যৌদ্ধমঠগীলতে 
মহাবাঁলপুরমূএর  বহনসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন । নরাসংহ বমাও ভাস্কর্য ও 
'প্তরথ' মান্দরণমুহ  স্ছাপত্য-শিল্পের পম্ঠেপোষক ছিলেন । তাঁহার আমলেই মহাবাঁল- 
পুরম: বা মামল্লপপুরম-্এর পাথর হইতে খোদাই করা “সপ্তরথ, 
মন্দিরগ্ণল নার্মত হইয়াছিল । 
নরাঁপংহ বমাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুন্ত ছিতায় মহেন্দ্র এবং তারপর 'ছ্িতীয় 
পরমেশ্বর বমাঁ রাজা হন। প্রথম পরমেশ্বর বর্মা চালুক্যরাজ 'ঘতীয় পৃলকেশসর পত্র 
ক সাবান বক্রমাদত্যের হস্তে পরাজিত হইয়়াছিলেন। পরবতণ" পল্লবরাজ 
পল্লব শান্তর পতন. ছিতীয় নরাসিংহ বর্ম হ্ছাপত্য-ীশল্পের প্রধান পম্ঠপোষক 'ছিলেন। 
তাঁহার আমলেই কাণ্ির কৈলাসনাথ মাঁন্দর, মহাবাঁলপুরমৃ-এর 
সমুদ্র উপকলগ্ছ মাঁন্দরগহাল 'নার্মত হইয়াছিল । তাঁহার সময়ে চাল:ক্যরাজ 'ছ্বতীয় 
বক্রমাদত্য পল্লব রাজধানী কা দখল কাঁরয়া লইয়াছলেন। পরবত+" কালে 
চোলরাজগণের হস্তে পরাজয়ের ফলে পল্লবদের রাজনোতিক ক্ষমতা 'বনষ্ট হয় এষং 
পল্লবগণ ক্ষুদ্র সামন্ত রাজবংশে পাঁরণত হয়। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন 
অপরাজিত বমাঁ। 
রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেল্রে পল্লপবরাজগণ ভারতীয় ইতিহাসের এক গৌরবমন্ত্ 
গল্পব হাতহাদের গররুদ্ব অধ্যায় রচনা কারয়া গিয়াছেন। পেনার ও তুঙ্গভদ্রা নদার 
দক্ষিণভাগে তাঁহারাই সর্বপ্রথম এক শান্তশালী রাজ্য গাঁড়য়া 
তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের আধকার সাময়িক কালের জন্য 'সংহল পর্যন্ত "বস্তার লাভ 
কারয়াছিল। শিলপক্ষেত্রে পললবগণ এক যুগান্তর আনয়ন করিয়া ছিলেন । 
পল্লব-?শল্প (206 7১8118584১7) 8 দক্ষিণ-ভারতায় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য- 
[শজ্গপের উৎকর্ষ পল্লবদের নামত মান্দরগনীল হইতেই বাীঝতে পারা যায়। দ্রাবিড়- 
গিজ্প বাঁলতে যাহা বুঝায়, তাহার পাঁরচয় পল্লবদের 'নার্মত 
ক ও মহাবাল- _ মান্দরে পাওয়া বায়। মথুরা ও অমরাধতশীতে ষে জপ কুষাণ 
পরমৃ-এ পল্লব-শিজ্পের ু 
নিদশ'দ আমলে গ্াঁড়য়া উঠিয়াছিল, পল্লব-ছিজ্প উহার সাহত যোগ রাখিয়া 
উন্নাতর দিকে অগ্রসর হয় । পল্লব-শজ্পের কাঁতপয় নিদর্শন এখনও 
কাণ্ি ও মহাবাঁলপুরম-এ দোঁথতে পাওয়া যায় । একেবারে প্রাচীন পললব-শজ্গের 
গনদশন বশেষ দিছু পাওয়া যায় না। কাণ্ি ও মহাবালপুরমৃ-এর শিজ্প- 
নিদর্শনগ্াল পরবতাঁ পল্লব (18667 78115 ) শিজেপর 'নিদর্শন। বড় বড় 
পাহাড় কাটিয়া পল্লব মন্দিরগ্ণল নির্মিত হইয়াছল বটে, তথাপ সেগনালর নিমাণ- 
কৌশল, অনপাত-জ্ঞান*ও সংক্ষ্ন কারুকার্য আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। 
পল্পবাঁশজ্পণদের িজ্পকৌশলের মান যে কত উচ্চ ছিল, এইগ্ালর 'নিমা্ণ-কোশল 


হইতেই তাহা সহজে অন:মান করা যায় । 
কার 'ভ্রপুরাম্তকেশ্যর ও এরাবতেশ্যর-এর মন্দির এবং 


পি মহাবালপরম-এর মুন্েম্ঘর ও কৈলাসনাথ-এর মান্দির পল্লব 
স্থাপত্য ও ভাগ্কর্ম-শিল্পের শ্রেন্ঠ 'নিদর্শন॥ মহাবাঁলপুরমৃ-এর 
সমুদ্র উপকূলে 'ার্মত আরও দুইটি মান্দরের গঠনসোত্ঠব ও ভাস্কর্য-কোশল 


দাক্ষিণাত্যের রাজাসমূহ ৩০৭ 


উল্লেখযোগ্য ॥ মন্দিরগাত্রের খোদাই-করা ম্র্তগীলি আজিও দর্শকের 'বস্ময়ের 
পুষ্টি করে। 
দ্রোপদী-রথ, অজন-রথ, ভখম-রথ, ধমরাজ-রথ প্রভৃতি মন্দিরগুলির প্রত্যেকাঁট 
টির সা বিরাট পাথর হইতে "খাদাই করিয়া 'নিমাণি করা 
অবলম্বনে মাঁন্দরের য়াছল। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে যে এই সকল মন্দির 
নামকরণ নার্মত হইয্লাছিল, তাহা এগুলির নামকরণ হইতেই বুঝা যায়। 
মহাবালপ:রম.-এর মন্দিরগুলির অনুকরণে যবদ্বীপের মন্দিরগীলও 
'নিমিতি হইয়াছিল। ভারতীয় ?শজ্পের হীতহাসে পল্লব স্থাপত্য ও ভাগ্কঘ* এক 
মযাদাপৃণ” স্থান আধকার করিয়া আছে। 
পল্লব সাহিত্য (1016 7811858. 116672 18876 )৪ পল্লবরাজগণ সংস্কৃত ভাষা ও 
গাব সাঁহিতা সাহত্যের পণ্ঠিপোধক ছিলেন । কাচ এ সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার 
একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। পকরাতাজনীয়ম:-প্রণেতা কি 
ভারবা সিংহবাহ্‌র (বা সিংহাঁবষু) সভাকাঁ ছিলেন। সংস্কৃত পশ্ডিত দণ্ডিন এ 
যুগের সাহিতাপেবগাদর অন্যতম । পল্পবরাজ মহেন্দ্রবর্মা স্বয়ং একজন সুসাহিত্যিক 
1ছলেন। 
পল্লবদের ধমনিরাগ ( ম61151077) 01 [1১০ 7১9118585 ) £ পল্লবরাজগণ বাঙ্গণায- 
ধমিলম্বী ছিলেন ॥ 'সিংহবাহ বা সংহাঁধঙ্ণু সম্ভবত বিষধর উপাসক ছিলেন। এই 
বংশের রাজা মহেন্দ্রবমা (১ম) প্রথমে জেনধমবিলম্ধী ছনেন বটে, কিন্তু পরে অস্পর 
, নামক শৈব সাধুর প্রভাবে শৈবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি রক্ষা ও 
9২8৮3 [ফর জন্যও মান্দির মণ করাইয়া দিয়াছিলেন। শেষ জীবনে 
| 1তাঁন অবশ্য জৈনধমের প্রাত অসাহঞ্ণু হইয়া উঠেন এবং জৈনমঠের 
ধবংসসাধন করেন । যাহা হউক, পল্লবরাজগণ পরধম“ অপাহঞ্জজ ছিলে এ-কথা বলা 
যায় না। মহেন্দ্রবমরি আচরণ একটি আকাঁস্মক এবং সামায়ক ঘটনা য়া 'বিষেচ্য। 
1হউয়েন-সাঙ পল্লবরাজ্যে মহাযান সম্প্রদায়ভুন্ত প্রার দশ হাজার 
বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং অসংখ্য বৌদ্ধমঠ ও বহার দোখিতে 
পাইয়াছিলেন। তান বহুসংখ্যক জৈনধম বিলম্বরও উল্লেখ কাঁরয়াছেন। নস.তরাং 
রাঙ্গণাধম বিলম্বী হইলেও পরধর্মসহিষফ্ণুতার নশীতিই পল্লবরাজগণ অনুসরণ কারতেন ॥ 


স্ুদুল্প দক্ষি-্পেল তাম্নিল ল্লাজ্যগুক্ন 
(19 গাজা] 001600019 01 0186 9 90808) 


'চোল রাজ্য (06 07019 1077600]7 ) ৪ মৌর্য সম্রাট অশোকের 'শিলালাপতে 
অশোকের 'শলালাপ সুদুর দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ; স্বাধীন রাজ্য হিস/বব বার্ণিত 
ও প্রাচণন গ্রণক, হইয়াছে । প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও তাঁমল লেখকগণের রচনায়ও 
রোমান ও তাঁমল চোল রাজ্যের নৌবাণিজ্য প্রাধানে;র উল্লেখ পাওয়া যায় । কিন্তু 
কথ কদর ঈারখ  চোল রাজ্যের প্রাচীন রাজনোতিক ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছ 

জানা যায় না। 


চোল রাজ্যের সর্বপ্রথম & তহাসিক রাজা ছিলেন কারকাল। তান একধার 'সংহল 


পরধম“সাহফতা 


৩০৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


নিরি জয় করিয়া সেখান হইতে কয়েক সহস্র শ্রামক 'নিজদেশে লইয়া 
রাজা কারক আসিয়াছিলেন বাঁলয়া কীথত আছে। এই সকল বিদেশ" শ্রামকের 

সাহায্যে তিনি কাবেরী নদশর তারে একাঁট বাঁধ এবং কাবেরা- 
পাঁদ্দনম নামে একটি নূতন রাজধানী নিমণি করাইয়াছলেন । 


সমসাময়িক গ্রম্থাদি হইতে জানা যায় যে, ধ্রীণ্টের জল্মের তৃতীয় শতকে চোল রাজ্য 
ক্রমশ দুবল হইয়া শেষ পর্যস্ত পলবদের অধশনে চাঁলয়া যায় । 
কিন্তু অন্টম শতকে চালুক্যরাজগণের হস্তে পল্পবদের পরাজন্ন 
ঘটিলে চোলবংশ তাহাদের হৃতরাজ্য পুনরুজ্ধার কাঁরতে সক্ষম 
হয়। বিজয়ালয় নামক জনৈক চোলরাজ নবম শতকের মাঝামাঁঝ চোল রাঙ্গাকে 
স্বাধান করিয়া তোলেন। তাঁহার পনন্ত্র আঁদত্য চোলরাজগণের উপর পল্লবদের শেষ 
প্রাধান্টুক বিনাশ করিয়া চোল রাজ্যকে সম্পৃণ স্বাধীন রাজের 
পায়ে ও মযাদায় শ্থাপন করেন। তাঁহার পত্র পরাম্তক 
(১ম )-এর সিংহাসন আরোহণের সময় (১০৭ শ্রীঃ ) হইলে চোল 
রাজ্যের ধারাবাহক হীতহাস পাওয়া যায় । 
প্রথম পরাস্তক (7১978716989 ])£ পরাদ্তক একজন ধীর ও সাহসী যোদ্ধা 
িলেন। তানি পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়া উহার রাজধানী মাদ:রা দখল 
কাঁরয়াছলেন এবং 'সংহল রাজ্য আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন। 
তারের গন্রপাত . পরাম্তকই চোল রাজ্যের প্রাধান্য ও প্রাতপাত্বর সত্রপাত করিয়া 
গিয়াছিলেন। তাঁহার পরবতর্ণ কয়েকজন দুবল রাজার অধীনে 
চোল রাজ্যে বিশ:গ্খলা দেখা দেয় । অবশেষে ১৮৫ শ্রীষ্টান্দে রাজরাজ নামে একজন 
প্রতাপশালণ রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলে চোল রাজ্যে পুনরায় শাশ্ত ও 
শৃঙ্খলা ফাঁরয়া আসে । , 
রার্জরাজ ১৮৫--১০১২ প্রঃ (18938 5২918 )$8 রাজরাজ ছিলেন চোলবংশের 
শ্রেন্ঠ রাজা । ৯৮৫ শ্রীষ্টান্দে রাজরাজের 'সিংহাসন আরোহণের কাল হইতে চোল 
রাজ্যের সম-ম্ধ ও প্রাতপাত্তর সূচনা হয় । তান তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালে পর পর 
টিনটিন বহু রাজ্য জয় করেন। এইভাষে ক্রমে তান দাঁক্ষণাত্যের 
একচ্ছত্র আঁধপাতি হইয়া উঠেন । তিনি চের ও পাশস্ড্যরাজগণকে 
পরাজিত কাঁরয়াছিলেন । পার্ব-চালুক্যগণকে পরাজিত কাঁরয়া তিনি বেঙ্গী দখল 
করিয়াছিলেন । নিজ নোৌ-যাহিনীর সাহায্যে তান লগ্কা দ্বীপ ও মালয় হ্বাপ জয় 
করেন। রাজরাজের রাজ্য বর্তমান মাদ্রাজ প্রোসডেন্সণ, কুগ্গঃ কুইলন, পাণ্ড্য, 'সিংহল, 
মালাবার উপকূল লইয়া গাঠত ছল । 


কেবল গবজেতা ছিসাবেই রাজরাজ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন নাই । সাহিত্য, 
[শপ জ্ছাপত্য প্রভাতিতে তাঁহার অসাধারণ অন:রাগ 'ছিল। 

৯০ তাঁহার পৃত্ঠপোষকতার তাঞ্জোরের বখ্যাত 'িবমান্দিরটি 'নার্মত 
হইয়াছিল। এই মাঁম্দরের দেওয়াল-গাত্রে রাজরাজ-এর যুষ্ধজয়ের 
কাঁহনণ খোদাই করা আছে । এই মাম্দরাট আজও রাজরাজের রাজত্বকালের সাক্ষ্য 


পল্লবদের আঁধকারে 
চোল রাজ্য 


চোল রাজ্যের 
জ্বাধীনতার প.নরংদ্ধার 


দাক্ষণাত্যের রাজাসমূহ ৩০১৯ 


বহন করিতেছে । রাজরাজ প্রকৃতপক্ষে একজন মহান রাজা ছিলেন। এইজন্য 
ইতহাসে তিনি রাজরাজ পদ গ্রেট” (9 419%6) নামে পাঁরাচিত লাভ 
কারয়াছেন। 


রাজরাজ শিবের উপাসক ছিলেন, 'কিম্তু পরধমে'র প্রাতি তিনি পরম সাঁহষতা 
পরধম“সাহফতা প্রদর্শন কাঁরতেন। নেগাপটম্‌ নামক বাণজ্য-বন্দরে চ্থাপত 
্র্মদেশীয় একাঁট বৌদ্ধমন্দিরে "তান প্রভূত পরিমাণে অর্থ দান 

করিয়াছিলেন । 


রাজেন্দ্রচোলদেব গৎ্গইকোণ্ড (10910171075 0770180658. 091191807708 ) £ 
[পতার মৃত্যুর পর ১০১২ শ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রচোলদেব চোল রাজ্যের 'সংহাসনে 
পালি আরোহণ করেন । যুবরাজ হসাযষেও তান পিতাকে শাসন- 
সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাধ্য কারতেন। গসংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই 
[তনি পিতার অনসত রাজ্যাবস্তার নীতি গ্রহণ কাঁরলেন। বঙ্গোপসাগরে দূর্ধর্ষ 
নৌবাহিনধ প্রেরণ কাঁরয়া তান পেগু, আন্দামান, 'নকোবর প্রভৃতি দ্বীপ সাময়িকভাবে 
দখল করেন। তান বাংলার পালবংশের রাজা প্রথম মহীপালকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়াছিলেন । রাজা মহাঁপালের বিরুদ্ধে জয়লাভের স্মতি- 
রক্ষার্থে তান “গঙ্গইকোন্ড উপাধ ধারণ করিয়াছিলেন । 
ইহা 'ভিন্নঃ তান গোঙ্গইকোপ্ড চোলপুরম- নামে একাঁট নূতন 
রাজধানশও স্থাপন কাঁরয্াছলেন । এই নগরাঁট বহুসংখ্যক সুন্দর অট্রালিকায় 
সসান্জত 'ছিল। নগরের মধ্যস্থলে একটি 1বরাট কীন্রম হাদ খনন করা হইয়াছিল । 


রাজেন্দ্রচোলদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পাত্র রাজাধরাজ সিংহাসন লাভ করেন। 
তাঁহার রাজত্বকালের আধকাংশই চোল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ 
[বিদ্রোহদমন এবং পাণ্ডয, গসংহল প্রভাত রাজ্যের সাহত যুদ্ধে 
আত্তবাহত হইয়াছল। চাল.ক্যরাজ্য আরুমণ কাঁরতে "গিয়া তান চালুকারাজ 
সোমেশ্বরের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছলেন। রাজাধিরাজের পর আঁধরাজেন্দ্র চোল 'সংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনে জনসাধারণ অত্যন্ত অসম্তুষ্ট 
হইয়া উঠে এবং অন্পকালের মধ্যে এক আততায়ীর হস্তে তাঁহাকে 
প্রাণ হারাইতে হয়। আঁধরাজেন্দ্রের রাজত্বকালে যৈষব-দরশনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান রামানুজ 
চোল রাজোর শ্রীরঙ্গম: নামক স্থানে বাস কারতেন। কিন্তু শৈবধর্মে 'বশ্যাসী 
আধরাজেন্দ্র বৈষবধমবিলম্বী রামান:জের প্রাত 'বছ্ধেষভাবাপন্ন 
ছিলেন । এই 'বিদ্ধেষ প্রকাশ্য অত্যাচারে পাঁরণত হইলে রামানুজ 
শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া মহাীশূর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। আধিরাজেন্দের 
পরবতাঁ চোলরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে চতুদশ শতান্দীর 
প্রথম ভাগে (১৩১০) মালক কাফুর চোল রাজ্যের অবসান 


'গাঙ্গইকোপ্ড' 
উপাধ ধারণ 


রাজাধরাজ 


আধরাজেন্দু 


রামানৃজ 


ঢোল রাজ্যের অবসান 


ঘটাইয়াছলেন। 
চোল শাসনব্যবস্থা (015018 4 0770110196818078 ) 8 চোল শাসনব্যবস্থা যেমন 


৩১০ ভারতের ইীতিহাসকথা 


ছিল সবন্য্ত, তেমান সুদক্ষ । প্রথম পরাম্তকের লাপ হইতে চোল শাসনব্যবস্থার 
গ্রাম ও কুররম- বর্ণনা পাওয়া যায়। এই শাসনধ্যবস্থার 'ভাত ছিল গ্রাম । গ্রাম 
বা কয়েকাট ক্ষুদ্র গ্রামের সমান্টকে 'কুররম- বলা হইত । প্রত্যেকটি 
গ্রামেই স্বায়ত্ুশাসনব্যবস্থা প্রচালত ছিল। গ্রাম-পণ্চায়েতের ন্যায় একটি ক্ষ গ্রাম্যসভা 
গ্রামের শাসন পাঁরচালনার ভারপ্রাপ্ত ছিল । গ্রাম্যসভার কাষর্দি পাঁরদশনের জন্য 
চিরীরির আবার রাজকমণ্চারিগণ 'নযুত্ত থাকতেন । গ্রামের যাবতীয় 
জামর উপর নিয়ন্ত্রণের আঁধকার ছিল গ্রাম-পণ্চায়েতের | গ্রাম- 
পঞ্টায়েতের সভ্যদের লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাতি গঠন করা হইত এবং এগীলর উপর 
পুছ্করিণ?, উদ্যান, বচারকাষ" প্রভাতি এক-একটি বিষয়ের দায়ত্ব দেওয়া হইত ॥ 
প্রত্যেক গ্রাম-পণ্চায়েতের-ই একাট কাঁরয়া কোষাগার ছিল । 
কতকগ্ুল গ্রাম বা “কুররম.'২এর সমান্টকে জেলা বা “নাড়ু” বলা হইত। কয়েকটি 
নাড়ু লইয়া এক-একাটি বিভাগ বা “কোট্রম- গাঠত ছিল । কয়েকটি 
[বিভাগ বা কোট্রম লইয়া এক-একটি 'প্রদেশ' গঠিত হইত । সমগ্র 
চোল রাজ্য “চোলমণ্ডলম-* নামে আঁভাহত হইত এবং উহা ছয়টি 
প্রদেশে 'বিভন্ত ছিল । 


জমির উৎপন্নের এক-ষণ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইত । ইহা ভিন্ন, অন্যান্য 
করও অল্প মান্রায় দিতে হইত ॥ রাজস্ধ, কর প্রীতি সব গছ? 'মলাইয়া মোট আয়ের 
টন পনের ভাগের চারি ভাগের (২8) বেশশ সরকারকে দিতে হইত না ॥ 
রাজস্ব উৎপন্ন ফপল অথবা অর্থ” দ্বারা দেওয়া চলিত । তখনকার 

প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রার নাম ছিল 'কাসহঃ। 


চোলরাজগণ সামীদ্রক বাণিজ্যের জন্য এবং সামারক প্রয়োজনে এক বিশাল 
লো নৌবাহনীী গঠন কারয়াছিলেন। দেশের কষিকাষের সাবধার 
জন্য একাধিক বিশাল সেচ-পিকল্ুপনা কাকরা করা হইয়াছিল । 
সরকার রাস্তাঘাট, সেচ-পাঁরকলপনা প্রীতি কাজের জন্য 'বনা পা'রশ্রীমকে লোকের 
শ্রমগ্রহণের রখীত প্রচালত 'ছিল। রাজপথ ব্যবহারের যোগ্য রাখবার জন্য উপযুক্ত যত 
লওয়া হইত। 
চোল-শিল্প (011019 487) £ চোল-শিল্প বাঁলতে চোলদের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য- 
ভাক্কর্ষ ও স্থাপত্য: শিত্প বুঝার, কারণ 'চত্র-শিজ্পে তাহাদের কোন দান নাই। 
ভাস্কর্য ও ম্থাপত্য-শজ্পে চোলগণ অবশ্য চরম উন্নাতি সাধন 
কঁরয়াছিল। সম্পূণ বৈদেশিক প্রভাবমুন্ত চোল-শিজ্পকে পল্লবদের শিজ্পের অনুকরণ 
বলা যাইতে পারে। 
চোলরাজগণের অনেকেই ভা্কয” ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । এ যুগের 
স্থাপত্য-শিজ্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল তাঞ্জোরের শিব (রাজরাজেশ্বর ) মশ্দির। রাজ- 
রাজে*্বর-এর আদেশে এই বিশাল ও সংন্দর মান্দরটি নামত 
হইয়াছিল। এই মাঁন্দরের চুড়ায় চোদ্দাট তলা বা ধাপ আছে॥ 
এগুলির উপরে একটি ধিশাল পাথরকে বৃত্তাকারে খোদাই করিয়া বসান হইয়াছে ॥ 


নাড়্‌, কোট্ুম-, প্রদেশ £ 
চোলমণ্ডলম- 


তাঝোরের শিবদান্দর 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ ৩১১ 


গা্গইকোণ্ড চোলপুরম্এর মান্দরগ্যাঁলর দেওয়াল-গান্তে আত মনোহর মাত খোদাই 
করা-রাহয়াছে। চোল-শিজ্পের বৈশিষ্ট্য-ই হইল উহার বিশালতা । 
হাটনেমান্রদিনমাণ পাথরের বড় বড় পাহাড় কাটিয়া তাহা হইতে মন্দির নিমা্ণ ও 
নানাবিধ লক্ষ কারুকার্ধ করাঃ চোল-িজ্পীদের শিজ্পকৌশলের 
উৎকর্ষের চরম 'নদর্শন। ফার:গুসন: (86:65৪৪০2) নামে একজন ইংরাজ এীতহাসিক 
মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, “চোল-শিজ্পিগণ দানব-সুলভ পরিকজ্পনাকে মাঁণকারের সক্ষমতা 
সহকারে রূপদান কাঁরয়াছেন”। 
পাণ্ডয রাজ্য (2176 1১৪71055 101160011)  পাণ্ডা রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস 
সম্পর্কে আঁধক কু জানা যায় না। গৃহউয়েন-সাঙ্‌ যখন দাঁক্ষিণাত্য পৰটনে 
গয়াছিলেন তখন খুব সম্ভবত পাশ্ড্যদেশ পজ্লবরাজগণের অধীন 
হীতহাসের  ছিল। 'হিউয়েন-সাঙ: পান্ড্যদেশে যান নাই। পাণ্ড্য রাজা 
সুন্দর পাণ্ড্য প্রথমে জৈনধমধিলম্ধী 'ছিলেন। পরে শৈবধম' গ্রহণ 
করিয়া তিনি জৈনধমাঁবলম্বীদের উপর অকথ্য অত্যাচার কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া 
কাঁথত আছে। 
পরবতাঁ কালে পান্ড্যরাজগণ পল্লব, চোল এবং সংহল রাজ্যের সাঁহত আঁষরত 
যুদ্ধে লিপ্ত থাঁকতেন। একাদশ ও ছাদশ শতকে পাশ্ড্য রাজ্য চোল শান্তর আনহগত্য 
স্যাকার কাঁরতে বাধ্য হইয়াছল । শ্রয়োদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্য রাজ্য স্বাধীনতা অর্জন 
কারয়া দাঁক্ষণাত্যের অন্যতম উজ্জেখযোগ্য রাজ্য হিসাবে পারিগাঁণত হয় । এঁ শতাম্দীর 
শেষভাগে ইতালায় পর্যটক মাকোঁ পোলো দুইবার পাশ্ডা রাজ্যে আসিয়াছিলেন 
(১২৮৮ ও ১২১২ খ্রীঃ )। তাঁহার বর্ণনায় পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানশ কায়ল (৯5৪1) 
একট সমহম্ধ বাণজ্যকেন্দ্র এবং সংন্দর নগর বাঁলয়া উল্লিখিত আছে। ১৩১০ শ্রীষ্টান্দে 
মালিক কাফুরের হস্তে তামিল শান্তর পতনের সঙ্গে সঙ্গে পান্ড্য রাজ্যেরও অবসান ঘটে। 
চের রাজ্য (1159 018678 10778007 ) £ চের রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ 'কছু জানা 
যায়না। অশোকের রাজত্বকালে চের বা কেরলপনন্র স্বাধী রাজ্য ছিল। কিষ্তু 
পরবতাঁ কালে এই রাজ) চোলরাজগণেরই আধকারভুত্ত হইয়া?ছল । 
তামিল রাজ্যগুলির সামুদ্রক কার্যকলাপ ( 81911615706 46066516065 ০1 006 
[8001] 100800779 ) 8 সুদূর অতাঁত হইতে বাহজগতের সহিত ভারতষষে'র 
বাঁণাজ্যক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 'ছিল, সে-কথা পূর্েই আলোচনা করা হইয়াছে । 
গুপ্তোস্তর যুগেও এই বাঁপাজ্যক ও সাংস্কাঁতক সম্পর্ক অব্যাহত 'ছিল ॥। দাঁক্ষিণাতের 
দেশগ্াীলর মাধ্যমে এই যোগাযোগ ঘানম্ঠতর হইয়া উাঠয়াছিল। 
মাজরিস, কারল,  প্রণপ্টায় প্রথম শতান্দীর মধ্যভাগে রচিত “পোরিপ্রাস' নামক গ্রম্থে 
কোর-কাই প্রভু 
বন্দর দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য বন্দরের নাম ভল্লাখত আছে। মুজিরিস 
( বর্তমান ক্র্যাংগানোর ) ন্ায়ল, কোর:কাই প্রভৃতি দাক্ষিণ-ভারতণর 
এবং বহু উত্তর-ভারতণয় বন্দর হইতে পাশ্চাত্য দেশগহালর সাহত প্রাচগনকালে বাঁণিজ্য- 
চলাচল ছল; এ-কথা এই গ্রম্থে বলা হইয়াছে । গ্রণক ও রোমান গ্রম্থেও চোল, চের 
ও পাণ্ড্য দেশগুলির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহত বাণিজ্য-সম্পকের কথা পাওয়া যায়। 


৩১২ ভারতের ইীতহাসকথা 


পরবতাঁ কালে একাধিক চোলবংশীয় রাজা 'সিংহল জয় কারয়াছিলেন বালা প্রমাণ 
আছে ॥ চোলবংশের সর্ধপ্রথম রাজা কারিকাল 'সংহল জয় করিয়া সেই দেশ হইতে 
কয়েক ছাজার শ্রামক নিজ দেশে লইয়া আিয়াছিলেন এবং তাহাদের সাহায্যে তান 

কাবেরী নদীর তরে একটি বাঁধ ও কাবেরাপদ্দিনম- নামে একটি 
সিংহল, লাক্ষান্বীপ, রাজধানী নিমা্ণ করাইয়াছিলেন ধালয়া কাঁথত আছে । চোলরাজ 
কই রাজরাজ 'সংহল, লাক্ষা্€ীপ ও মালঘপ জয় করিয়া এক সামযাদ্রক 
আঁধার সাম্মাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়াছলেন। তাঁহার একটি [বিশাল নৌবহর 

ছিল। সাম্দাদ্রক বাণিজ্য ও সামদ্রুক সাম্রাজ্য উভয় প্রয়োজনেই 
1তাঁন এই নৌবহর গঠন কারয়াছলেন। রাজেন্দ্ু-চোলদেব বঙ্গোপসাগরে অধান্থত 
আন্দামান ও 'নিকোবর হ্বাপপুঞজ এবং ব্ক্ষদেশের পেগ অগ্চলও জন্ম কারয়াছিলেন। 
বদ্ষদেশ, মালয় ছ্বাপপ-্ঞ প্রভীত অণলে তাহার বাঁণজ্যপোত সর্ধদা যাতায়াত করিত ॥ 
কাবেরীপাদ্দিনম: ছিল গোল রাজ্যের সবশশ্রেন্ঠ বাঁণজ্য বস্দর । পান্ড্য রাজ্যের প্রধান 
যণ্দর ছিল কারকল। দাক্ষিণ-ভারতগয় বাঁণকগণ এই সকল বন্দর হইতে বাণিজ্য- 
সম্ভার লইয়া সমদ্রপথে আরব সাগর আতিক্রম করিয়া আলেকজান্দ্য়া, সশীরর্লা প্রভীত 
দারিয়ে অণুলে যাতায়াত কাঁরত। সেখান হইতে এই সকল সামগ্রী জল 
সাঁহত যোগাযোগ ও চ্ছলপথে পাশ্চাত্য দেশে রপ্তাঁন করা হইত। পরবতাঁ কালে 

আরব বাঁণক সম্প্রদায় মালাবার উপকূলে বাণিজ্যব্যপদেশে 
যাতায়াত করিত। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় হীপপহ্ঞজ-_-অথধি মালয়, সংমান্রা, যোণিও 
প্রভাত হ্ছানের সাহত দাক্ষণ-ভারতের বাঁণাঁজাক ও সাংস্কৃতিক সম্পক্ঁ ছিল । সেই 
সকল অঞ্চল হইয়া দাক্ষিণ-ভারতীয় বাঁণজ্যপোত চখন এমন ক জাপান পযন্ত 
পেশীছিত, সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমের সাঁহত দাক্ষিণাত্যের দেশগুলির যে 
বাঁণাঁজ্যক সম্পক* ছিল তাহা দাক্ষিণাত্যের বহুসংখ্যক রোমান মুদ্রার আ'িচ্কার হইতে 
বুঝিতে পারা যায় । শ্রীণ্টপূর্ব প্রথম শতকে পাণ্ডাদেশ হইতে একজন দূতকে রোমান 
সম্রাট অগস্টাসের সভায় প্রেরণ করা হইয়াছিল ॥। পরবতণ" কালে এইরূপ আরও সাতাঁটি 
দৌত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় । 


বাণিজ্যের সূত্র ধারয়া সাংস্কীতিক প্রভাবও বিদেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল, বলা 
বাহুল্য । বাঁহভরিতে উপাঁনবেশ চ্থাপন-ব্যাপারেও দাক্ষণ-ভারতায়গণই অগ্রণৰ 'ছিল। 
ছৃতীয় এবং পণ্চম শতকে মালয় উপদ্বীপ, কাম্ধোজ, আনাম, সংমান্রা, যবছণপ, বাল 
ও যোঁণও এমন ক 'ফাঁলপাইন ছ্বীপপুঞ্জেও ভারতীয় উর্পানঘেশ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। 
এই সকল অণ্চলে দাক্ষণাত্যের শৈবধম'ই আধক মাত্রায় প্রচারলাভ 

ইঠি০১৭ কারয়াছল। বৌদ্ধধর্মও এই সকল অগ্চলে 1বস্তৃত হইয়াছিল । 
হন্দুর আচার-আচরণ ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অদ্যাঁপ এই সকল 

অঞ্চলে পাঁরলাক্ষত হয় । চোলরাজ রাজরাজ নেগাপটম নামক বাঁণিজ্য-বন্দরে একটি 
বঙ্মদেশীয় মান্দিরে প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ দান কাঁরয্লাছলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত 
হয় যে, সেখানে এ সময়ে বহুসংখ্যক ব্রক্ষদেশশয় লোক বসবাস কারত। পল্লব ও চোল 
স্থাপত্য এবং ভাস্কযস্রীতিও সমান্লা, যষদ্ধীপ প্রভাতি বাঁহভরিতশয় উপানবেশগ্ালিতে 


৩১৩ 


দাক্ষিণাত্যের রাজাসমূহ 
'বিন্তারলাভ করিয়াছিল । সেই সকল হ্ছানের মশ্দিরগৃলিতে দক্ষিণ-ভারতণয় হ্থাপত্যা- 
রীতির 'নিদর্শন পাওয়া যায়। 
দাঁক্ষণাত্যের দেশগ্বীল ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দণর্ঘকাল ধারয়া 


তামিল রাজ্যগুলির সামুদ্রিক অভিযান 
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ঘন ঠা 
প্রাধান্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরবত"* কালে পোতগীজ বাঁণক সম্প্রদায় 
ভারতপয়দের হাত হইতে এই সকল অণ্লের প্রাধান্য কাঁড়য়া লইলে ক্রমে দাক্ষিণাত্যের 


বাঁণাজ্যক ও নাম্দ্রক সমৃম্ধ লোপ পায়। 


পরিশিষ্ট (ক) 


(87919670082 ) 


(১) 

ভারতের বাহিরে ভারতীয় উপানিবেশ ও সংস্কৃতির বিস্তার (11101915 00101019॥ 
870 00160781 17510978107 0005309 171918 )£ আতি প্রাচীনকাল হইতেই 
বাহজগতের সাহত ভারতবর্ষের বাণিজ্যক এবং সেই সমন্রে সাংস্কাতিক যোগাযোগ 
স্থাপিত হইয়াছিল । এ সুদূর প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র হন্দহশাসন 
যুগে এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল । 

শ্রীষ্টের জন্মের বহু শতান্দী পূর্ব হইতেই জল ও ভ্থলপথে ইদ্দোচীন, দাঁক্ষণ- 
ভারতীয় ত্বীপপঃ্ঞ্জ, পশ্চিম ও মধ্য-এখিয়া, ব্যাঁধলন, সীরয়া, 'মিশর প্রভীত দেশের 
সাঁহত ভারতয়দের যোগাযোগ হ্থাঁপত হইয়াছিল। 

মৌর্ববংশের শাসনকাল হইতে বাঁহর্জগতের সাঁহত ভারতের যোগাযোগের 'যিশদ 
বিবরণ জানা যায় । অশোকের ধমণ্দূত দক্ষিণ-ভারতীয় দবীপপহ্ঞ্জঃ মিশর, কাইরিণন, 
ইপাইরাস প্রভতিতে এবং আফ্রিকা ও ইওরোপে ধমপ্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল । 
শ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগে জনৈক গ্রক তাঁহার ণপোরপ্লাস” (1056 96110]58 
06 608 নয 61175650998 ) গ্রদ্ধে পাশ্চাত্য দেশের সাঁহত ভারতবর্ষের বাঁণাজ্যিক 
যোগাযোগের কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 

পশ্চিম-এশিয়ার 'বাভন্ন স্থানে ভারতীয় গহন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, সাহত্য ও সংস্কৃতি 
বিস্তারলাভ করিয়াছিল। আরবগণ ভারতীয় সংস্কাঁতর প্রভাবে যথেন্ট প্রভাবিত 
হইয়াছিল । ভারতবষ* হইতে 'চাঁকৎসাশাস্ত্, গাঁণতশাস্তর প্রভৃতি আরবদের মাধ্যমেই 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 'যদেশবীয় যথা, গ্রীক ও রোমান 
প্রভাবও যে ভারতে বিস্তারলাভ করে নাই এমন নহে । গ্রীক ও রোমান জ্যোতাঁবদ্যা, 
মৃদ্রা-নীতি, শিপ প্রভাতির প্রভাব ভারতে 'বিস্তারলাভ করিয়াছিল । 

মধ্য-এশিয়া ((097091 4958 ) £. বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও বাঁণাঁজযক আদান-প্রদানের 
সন্ত ধারয়া এবং কুষাণরাজগণের অধীনে রাজনোতিক প্রাধান্যের ফলে মধ্য-এশিয়ার 
নানাচ্ছানে ভারতীয় সাহত্য, 'শিঙ্প ও সংস্কৃতির প্রভাব 'বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। 
কাস্পিয়ান সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের প্রাচীরের মধ্যবতাঁ 'বশাল অঞ্চলে 
বোধ্ধধর্মের প্রাধান্য চ্থাপিত হইয়াছল। সার: অরেল স্টাইন (9৮: 40০1 9$91)-এর 
প্রস্বতাত্বক গবেষণার ফলে এই অঞ্চলের 'বাভন্ন অংশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
নিদর্শন আঁবক্কৃত হইয়াছে । এই অণ্চলে প্রাচীনকালে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত 
হইয়াছিল, সে-বষয়ে, সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মধ্য-এশয়ার খোটানঃ কুচাঃ 
তুরফানং প্রভাতি চ্ছান ভারতীয় সভ্যতার কেদ্দ্র হিসাবে গাঁড়য়া উঠিয়াছল । সার: 
অরেল স্টাইন এই অণ্চলে খননকার্ষের ছারা যহু বোম্ধাবহার, "হিন্দু ও বৌদ্ধ মাম্দর, 
'হন্দু ও বোম্ধ দেব-দেষী, এমন ক, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহ? প্রাচীন 
গ্রদ্থের পাশ্ডুলাপ উদ্ধার কারয়াছেন। 


পারিশিষ্ট (ক) ৩১৬ 


1হউয়েন-সাঙং মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতবর্ষে আনিবার এবং চখনদেশে ফারয়া 
যাইবার পথে সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতণয় সভ্যতা-সংকাতির প্রাধান্য লক্ষ্য 
কারয়াছলেন। মধ্য-এশিয়ার পথ ধাঁরয়াই যৌদ্ধধর্ম চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভাতি 
দেশে 'বস্তারলাভ করিয়াছিল । চনদেশ হইতে বহ্‌সংখ্যক যোদ্ধ ভিক্ষু ভারতবষে* 
বৌদ্ধ গ্রন্থের মূল পাণ্ড্ীলাপ সংগ্রহের জন্য আ'সয়াছলেন । ভারতীয় পাণ্ডতদের 
অনেকে চন ও তিষ্বতে বোদ্ধধর্মগ্রম্থাঁদ অনুবাদ কারবার জন্য গমন কাঁরয়াছিলেন। 
নালম্দায় হিউয়েন-নাঙ- যৌদ্ধধম“ 'বিষয়ে অধ্যয়ন কাঁরয়াছিলেন ৷ 'তিথ্বতীয় বৌদ্ধগণও 
[িক্ুমশশলা ও নালন্দায় বৌদ্ধশাস্ত অধায়ন কাঁরতে আসতেন । বাঙাল পণ্ডিত 
অতীশ দশপন্কর 'তত্বতে বৌদ্ধধর্মের সংসকারসাধনের জন্য আমাম্নুত হইয়া তথায় 
িয়াছলেন। ইহার পর্বে অষ্টম শতকে শাস্তরাক্ষত ও পদ্মসন্ভব নামে দুইজন: 
পাণ্ডত এঁ একই উদ্দেশ্যে তধ্বতে 'গয়াছিলেন । 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (90061817556 4815) £ আত প্রাচীনকাল হইতেই দাক্ষণ- 
পূর্ব এশিয়ার ব্রঙ্গদেশ, সংমাল্রা, মালয়, যবদ্বীপ, বোর্ণিও, বাঁলদ্ববীপ প্রভাতি দেশের 
সাহত ভারতের বাঁণাজ্যক যোগাযোগ ছিল । এই সাত্রে পরবত+" কালে এ সকল অগুলে 
ভারতীয় উপাঁনযেশ গাঁড়য়া উঠে । এতদণ্চল এঁ সময়ে সুবর্ণ“ভূঁম নামে পাঁরাঁচিত ছল ? 
ভাগ্যাবিড়ীম্ধত বহু ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজপনুন্ত্র এ অণুলে গিয়া ভাগ্য পাঁরবর্তন কারিয়া 
আসতেন বাঁলয়া কাথত আছে। 


প্রীষ্টীয় 'ছিতয় শতকে বত“মান ইম্দোচশীনের কম্বোজ বা কম্বোডয়ায় ভারতীয়, 
1হন্দু উপাঁনবেশ হ্ছাপত হইয়াছিল । কৌণ্ডন্য নামে জনৈক ক্ষান্তয় রাজকুমার সেখানে 
একাঁট রাজবংশের প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বঝাঁলয়া কিংবদন্তী আছে। চীনাদের 'নকট 
কদ্বোজ রাজ্য “ফু-নান' নামে পাঁরাঁচত 'ছিল। ফু-নান ক্রমে এক শান্তশালণ রাজ্য 
1হসাবে গড়িয়া উঠিয়া পার্ববতণ রাজ্যগুলি জয় কারয়াছিল । 


ফু-নানের পতনের পর সেইখানেই জয়বর্মন, সূর্ধবর্মন, যশোবমন: প্রভাতি 
রাজগণের অধীনে কম্বোজ রাজ্য অত্ম্ভ প্রাতপাত্শালন হইয়া উঠে । প্রথমে এই 
কদ্বোজ রাজ্য ফু-নানের অধীন সামম্ত রাজ্য 'ছিল। কম্তু ফু-নানের পতনের পর 
কম্বোজ রাজ্য সমগ্র কম্যোঁডিয়া,; কোচীন, শ্যাম, লাওস এবং মালয় ছ্বাপপহ্ঞজ ও. 
বহ্ষদেশের কতকাংশ জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিল । এ যুগের বহুসংখ্যক সংস্কৃত 'লিপি 
হইতে কম্বোজরাজগণ ও তাঁহাদের আমলে নির্মিত আহ্কোর-ভাট- ও আঙ্ককোর-থোম, 
মান্দরগৃলির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কদ্বোজ সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ 
কেন্দ্র ছল । 

আছ্দকোর-ভাট- ও আত্কোর-থোমের মন্দিরগুলির 'শিজ্পকৌশল ও সংক্ষম ভাস্কষ" 
আ'জও দশকের 'বস্ময় উৎপাদন কাঁরয়া থাকে । 

ইন্দোচীনে চম্পা নামে অপর একাঁটি শ'কশালী 'হন্দু রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। 
এই চদ্পা রাজ্যেও বহ্‌সংখ্যক 'হিম্দু ও বৌদ্ধ মাঁন্দর এবং সমহপ্ধিশালী নগর ছিল + 
বর্তমান ভয়েতনাম বা আনাম চম্পা রাজ্যের রাজধানশ 'ছিল। 

সূমান্রা, যবদ্ধীপ, বাঁলদ্বণপ, মালয়, যোণিও প্রভাতি জচ্ছানেও হিন্দু উপনিষেশ 


*৩১৬ ভারতের ইীতিহাসকথা 


গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। এই সকল চ্ছানেও হিজ্দু ও বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতণয় সভ্যতা- 
সংস্কতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল । 

শৈলেন্দ্রবংশের অধীনে পুমাত্রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবাঁধিক শান্তশালশ সাম্রাজ্যে 
'পাঁরণত হইয়াছল । থ্রীণ্টায় অণ্টম শতকের শেষ ভাগে যবহ্ছীপ, বোণি'ও, সোলাবস 
প্রীত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু স্থান সুমান্লার শৈলেন্দ্রবংশের আঁধিকারভু্ত হইয়াছিল। 
বাঙালী কুমারঘোষ 'ছিলেন শৈলেন্দ্রবংশের রাজগুরু । শৈলেম্দ্ুবংশের রাজত্বকালে 
যবন্বীপের প্রপসিষ্ধ বরোবুদর বৌোধ্ধমান্দর নামত হইয়াছিল। ভারতণয় শিজ্প- 
কৌশলের অপন্য নিদর্শন বরোবুদুরের মাশ্দরাট আজও দর্শকের বিস্ময় সস্টি 
কারতেছে। শৈলেন্দ্রবংশ নৌষলেও বলীয়ান: ছিলেন । ভ্রয়োদশ শতাম্দী পযন্ত এই 
'বংশ প্রবল পরাক্রমের সাহত রাজস্ব করিয়াছিলেন 


(২) 

রাজপৃতদের মুল পরিচয় (2159 01815 ০1 06 29079069 ) £ রাজপুত জাতির 
আদ পরিচয় সম্পর্কে কোন 'স্থির 'সিম্ধাম্তে পেশছান সম্ভব হয় নাই । কাহনশ- 
িংবদভ্তীতে রাজপুতগণকে সূর্য ও চন্দ্রবংশগয় ক্ষা্ীয় জাতসম্ভূত বাঁলয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । রাজপুত জাতির "বাভন্ন শাখা রামায়ণ ও মহাভারতে ডীল্লাখত ধীরগণের 
বংশধর বাঁলয়া পারিচয় দিয়া থাকে । কাহারো কাহারো মতে রাজপুত জাত যেহেতু 
1হন্দুধমবিলম্ষী এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কাত রক্ষার্থে দীঘকাল 
সংগ্রামে 'লপ্ত হইয়াছল সেই কারণেই তাহাঁদগকে মূলত ভারতাঁয় জাত ধাঁলয়া মনে 
করা অযোৌন্তক নহে । ব্রাজপ্‌তদের দেহের গঠন হইতে অনেকে তাহাদগকে আধযবংশ- 
সম্ভুত বলিয়া মনে করেন। 

কিন্তু আধ্বানক এীতিহাপকগণ এ-কথা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, রাজপুত 
জাতি বহিরাগত জাতগীলির সংমশ্রণে উদ্ভূত । হণ? গুজর প্রভীত জাতির সংামশ্রণে 
উদ্ভুত রাজপুত জাতি-ভারতের 'হন্দু সমাজের সাঁহুত শক, কুষাণ প্রভাতি বাহরাগত 
জাতিদের ন্যায়ই সম্পূর্ণভাবে 'মাঁশয়া গিয়াছে । 

হর্যবর্ধনের পরবতর্দ কয়েক শতাব্দী ধাঁরয়া অর্থাৎ মোটামুটিভাবে প্রীন্টীয় সপ্তম 
'শতাদ্দী হইতে আরম্ভ করিয়া হাদশ শতাম্দীর শেষ পর্যন্ত রাজপুতগ্ণই ভারতের 
1বাভল্লাংশে প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছিল। রাজপুত জাতির 'বাভল্ন শাখার মধ্যে উত্তর- 
ভারতের চৌহান? পরমার, তোমর, চন্দেল্লঃ গাড়ওয়াল, কলচুরি এবং রাম্ট্রকুটগণ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

রাজপুত জাত ভারতের রাজনোতক জীবনে এক আত গুরুত্বপূণ অংশ গ্রহণ 
কাঁরয়াছল। মুসলমান আক্রমণের ও শাসনের যুগে রাজপুত জাত "হন্দুধর্ম ও 
সংস্কৃতি রক্ষা জগবন-মরণ সংগ্রাম কাঁরয়া ভারত-ইতিহাসে অমরত্ব লাভ কারয়াছে । 


(৩) 
জারব জাতির গসন্ধৃদেশ জয় (1116 7৮8) 00250198৫01 9109 ) £ ভারতবর্ষের 
এচ্ষর্ষে প্রলষ্থ হইয়া আরবগণ শ্রাণ্টীয় সপ্তম শতান্দীর প্রথম ভাগে ( ৬৩৬-৬৩৭ খ্রীঃ ) 


পারশিন্ট (ক) ৩১৭; 


ভারতের উপকূলে হানা দেয় । সুদূর বোম্বাই-এর উপকুলছ্থ 'থান' (1১87% ) নামক 
স্থানে আসবার কষ্টদায়ক আঁভজ্ঞতার পর হইতে কিছুকাল আরবগ্ণ ভারত-উপকুলে 
হানা দেওয়া ত্যাগ করে। কিন্তু অষ্টম শগকের প্রথম ভাগে আরবশান্ত প্রবল হইয়া 
উঠিলে তাহাদের প্রাধান্য স্পেন, সমরখন্দ, যোখারা, ফার:ঘনা, কাশগড় প্রভৃতি স্থানে 
বিস্তারলাভ করে । এঁ সময়ে সংহলের রাজা আরব খাঁলফার (0811) ) নিকট আটাঁটি 
জাহাজ পারপূ্ণ কাঁরয়া নানা সামগ্রী উপটৌকন প্রেরণ কাঁরলে 'সম্ধূদেশে দেবল নামক 
বন্দরে জলদস্যদের দ্বারা সেগুঁল লুণ্ঠিত হয়। ইরাকের গারবীয় শাসক হঙ্জাজ 
দেষলের জলদসদের শাঁন্তদানের জন্য এক সামরিক ধাঁহনণ প্রেরণ করেন। এই 
আঁভযানে সম্পূর্ণভাবে পরাজয় স্বীকার কাঁরয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে মহম্মদ- 
1বন-কাঁশিম-এর নেতৃত্বে এক বৃহত্তর অভিযান প্রেরণ করা হয় । -৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বিন-- 
কাশিম দেবল বন্দরটি দখল কাঁরয়া অমানহীষক অত্যাচার কারলেন। বহ্‌ লোককে 
বলপুর্বক ইসলামধর্মে দীক্ষা দেওয়া হইল। যাহারা ইসলামধম" গ্রহণে অস্ফীকৃত হইল 
তাহাদিগকে প্রাণে বধ করা হইল । সম্ধুর রাজা দাহর ছিলেন "হিন্দু ভ্রাঙ্মণ । তান 
স্বভাবতই মহম্মদ-িন্-কাশিমকে শাস্তিদানের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু 
যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘাটল। দাঁহরের রাণশ ও বহু সম্ভ্রান্ত মাহলা আঁপ্নকৃণ্ডে ঝাঁপ 
দয়া মুসলমানদের অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহাত পাইলেন । একে একে সিদ্ধ 
রাজ্যের বায়ার, আলোয়ার, মুলতান প্রভাতি সবকয়াট দ:গ্গই আরবদের হস্তে চলিয়া 
গেল। সমগ্র সিম্ধু রাজ্য আরবগণ কতৃক অধিকৃত হইল। এইভাবে ভারতের 
একাংশে মুসলমান রাজ্য প্রাত্ঠিত হইল। 

আরবগণের ভারত-আক্লমণ ও শসম্ধূপ্রদেশ বিজয়ের ফল খুব সংদরপ্রসারী 'ছিল। 
না। কারণ, গুজরাট, কাঁতিয়াবাড়, কচ্ছ প্রভাতি রাজ্যের বিরুদ্ধে আরবগণ আঁভষান 
প্রেরণ কারয়াও তেমন সাফল্যলাভ কাঁরতে পারে নাই । ইহা ভিন্ন, ভাষা, আচার-ব্যবহার 
প্রভীত কোন িছর-ই কোন পাঁরবর্তন কাঁরতে বা কোন কিছ রই উপর প্রভাব "বস্তার 
কাঁরতে তাহারা সম হয় নাই। উপরম্তু তাহারা নিজেরাই ারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান 
প্রভাতর ছারা প্রভাবিত হইয়াছল । প্রথম দিকে 'হন্দুদের উপম বলপূর্ক ইসলামধর্ম 
চাপাইবার চেষ্টা পারল্াঁক্ষিত হইলেও অজ্পকালের মধ্যেই মহ্মদ-বিন.-কাশিম ধর্ম-বিষয়ে 
উদ্দারনণীত অধলম্বন করিয়াছিলেন । কারণ তান বাু'ঁঝয়াছিলেন যে, অত্যাচার বা 
বলপ্রয়োগ ঘারা 'হন্দুধর্মকে দমন করা সম্ভব হইবে না। 

আরবদেশে খাঁলফার শাসনে দ-বলতা দেখা 'দলে 1সম্ধৃদেশের আরবগণ 'বাচ্ছন্ন 
হইয়া পাঁড়িল॥ ফলে, 'সিম্ধুদেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে 1বভন্ত হইয়া গেল। ইহা 'ভন্ন 
শিয়া-সুল্লী ধর্ম সম্প্রদায়ের পরস্পর ছন্ 'সিম্ধুর আরবাঁদগকে কমেই দুর্বল করিয়া 
তুঁলিল। ছাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহম্মদ ঘোরা সিম্ধদেশ জয় করিয়া আরব 
শাসনের অবসান ঘটাইলেন। 


পরিশিষ্ট (খ) 
বংশ-পরিচয় 


সমগন্খে্ বাজনবহস্ণ 


শীবাম্বসারীয় বংশ £ 
বাম্বসার &8৪--৪৮৩ প্রঃ পৃঃ (আনুমানিক ) 
অজাতশত্নু ৪৯৩--৪৬১ *% 
উদয়ভদ্র ৪৬১--৪৪৫& 5) রে 
অনুর্দ্ধ ও মৃণ্ড 8৪৫৬-৪৩৭ ৯, ্ 
নাগদাপকে ৪৩৭---৪১৩ 5 59 
শৈশৃনাগ বংশ £ 
1শশুনাগ ৪৩১---৩৯% 5? 55 
কালাশোক কাকবণ"৩৯১৫--৩৪৫৬ ৯ দ 
নন্দবংশ £ 
মহাপম্ম ৩৪৫--(৫) 
উগ্রসেন " 


ধননন্দ ৩২৪ শ্রাঃ পুঃ 


পাঁরাশন্ট (খ) ঃ বংশ-পারচয় ৩১৯ 
মৌর্যবংশ 


চম্দ্রগ-প্ত মৌর্য ৩২৪--২৯৮ রঃ পঃ 
| 
বন্দুসার ২১৮-২৭৩ » 


| [7 
সুসীম অশোক বিগতাশোক 
২৭৩--২৩২ খ্রীঃ পঃ 
ণ 


নি তি উপ সপ পপর পপ পা লে স্পা শী 


| | 


মহেন্দ্র (2) কূণাল জলোক 1[তবর 
| রি 
| | | 
বন্ধুপালিত সম্প্রাত 1বগতাশোক 
| 
শালশুক 


| 

সোমশর্মন: (দেববর্মন- 2) 
| 

শতধন্য ( শশধর্মন-) 


বুহদ্ুথ 


৩২০ 


ভারতের হাতহাসকথা 


শুক্ষ বংশ £ কাণৰ বংশ £ 
পুষ্যামতর শু বাসুদেব 
অশ্নিমনর ভুমিমিত্ 
জ্যেন্ঠামত্র ও সামন্ত নারায়ণ 
ভাগ্ভদ্র সহশর্মন্‌ 
দেবভুতি 


ল্গাতবাহন বা অম্প্র বংশ £ 


[সমুক 
কফ 
শ্রীসাতকর্ণাঁ 
সং ০ সঃ 
গোতমীপুত্র সাতকণশ" 
বাঁশম্ভখপূত্র পুলমায়ী 
গু আঃ গু 
যজ্জঞ্ী সাতকণণ 
কুষাণ বংশ 
কুজল কদাঁফাসিসং বা প্রথম কদাফাঁসস- 
বম বা ছিতীয় কদাফাসস: 
কণি্ক 
বাশি্ক 
হব্ক 
গহৃতশয় কাঁণ*্ক 


বাস্ধদেব 


পাঁরাঁশম্ট (খ) £ বংশ-পারচয় ০২৯ 
গহগ বংশ 


শ্লীগুপ্ত 

| 

ঘটোৎকচগুপ্ত 
ূ 

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত 
] 

সমদ্রগুপ্ত 
| 
ন্বিতীয় চম্দ্ুগুপ্ত বকমাদতা (৩৮১--৪১৩ খ্রীঃ ) 
| 
| 
গোঁবন্দগৃপ্ত কুমারগুপ্ত মহেম্দ্রাদত্য | ৪১৫--৪৫৬ শীঃ ) 





স্কম্দগুপ্ত পুরুগন্গ্ত 
( আঃ ৪৫৫৬--৪৬৭ খ্রদঃ ) | 
ছি স্রুনস আক 


নরাসংহগপ্ত বুধ বা বুদ্ধগনুপ্ত (৪৭৭--৪৯৫ খ্রীঃ) 


দ্বিতণয় কুমারগ-প্ত তথাগতগুপ্ত 
হি খ্রীঃ) | 
1বফুগুপ্ত বালাদত্যগ্প্ত 
| 
| | 
প্রকটাদত্য বজ্র 


ক. বৰ. (১ম খণ্ড £ ১ম ভাগ )--২১ 


৩২ ভারতের ইাতিহাসকথা 


পাল বংশ 
(১) তে 
| | 
(২) ধর্মপাল | 
| বাকপাল 
৫৩) দেবপাল জয়পাল 


রাজ্যপাল (5৪) 'বিগ্রহপাল 
(&) নারায়ণপাল 
(৬) রাজ্যপাল 
(৭) গোপাল (হয়) 
(৮) 'বিগ্রহপাল (২য়) 
(৯) মহীপাল 
(৯০) নি 


(১১) সিনা (৩য়) 


০. শপ পপ স-ই 


| 
মহাঁপাল (২য়) শরপাল রামপাল, 


সেন বংশ 

বীর সেন 
সামন্ত রর 
হেমম্ত সেন 
1বজয় সেন 
টি সেন 
ক সেন 


: | 
বিশ্বরূপ সেন কেশব সেন 


পারাঁশন্ট (খ) £ বংশ-পাঁরচয় ৩২৩ 








রাম্রকৃট বংশ 
খ্ম ৮০০ 
১ম ইন্দ্র 
৬ম ৮ 
১ম কক 
|]. | 
২য় রি ১ম রি 
দাণ্তদর্গ | 
| 
| 1] 
২য় গোবিন্দ ধুব 
৩য় টান 
১ম দির 
২য় 
জগত 
চি সত 22০ সে টি, ৃ মস পপ 
| | 
৩য় ইম্দ্র ৩য় অমোঘবষ" 
| নি | | 077 
২য় অমোঘবধষ ৪থ” গোবিশ্দ ৩য় র্‌ খোতগ নিরূপম 
পয | 


৪থ- ইন্দ্র ৪থ” অমোঘবর্ধ 


1 ৩২৪ 


৬ম রাজাদত্য 


১ম রাজাধরাজ 


ভারতের ইতিহানকথা 


চোল বংল 
[বজয়ালয় 
| 
১ম আদত্য 
| 
১ম পরাম্তক 
রোযা রারারেরর 
| | 
গণ্ডরাদিত্য অরিষ্য় 
মদ্ুরাম্তক উত্তম | 
২য় পরান্তক 
৬ 23: 
ৃ 
১ম আদত্য ১স এ 
১ম লা 
| 
বাররাজেন্দ্ 


খ্য় রি দেব 


রাজমহেদ্দ্ু আঁধরাজেন্দু 


এঞপখাম খওও 
হ্হিত্ীষ বাল 


ক. ব. (৯ম খণ্ড 2 হক্স ভাগ )--১ 


সুচনা 


(10090001102 ) 


মুসলমানদের ভারতে আগমন (10) ৫1676 01 019 11091171917) [11018 ) 
ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে আরবের 
মুসলমান রাজা এক সব্রাসী শীল্ত লইয়া চতুর্দকে 'বস্তারলাভ করিতেছিল। ধ্রান্টীয় 
অস্টম শতকের প্রারজ্ভেই আরব সাম্রাজ্য আটলান্টক মহাসাগর হইতে ভারতের সিন্ধু 

প্রদেশের সীমা এবং কাস্পিয়ান সাগর হইতে মিশরে নীলনদ 
সু র পর্যন্ত সমগ্র অণ্ল আধিকার কাঁরয়া লইয়াছিল। স্পেন, পোর্তুণাল, 

ফরাঙ্সীদেশের দাঁক্ষণের কতকাংশ, আঁফ্রকা মহাদেশের সমগ্র উত্তর- 
উপকল, নীলনদের অববাহকা অণ্ুল, আরব, মেসোপটাময়া, সীরয়া, পারসা, 
আফগানষ্তান, বালহীচস্তান, অক্ষুনদীর (০ 089 ) উপত্যকা অঞ্চল প্রভূত ছিল 
তখন আরব সাম্রাজ্যের শন্তর্ভৃন্ত। ৭৩২ শ্রীষ্টাব্দে ফ্রাত্কোনিয়া ( ফরাসী-জার্মান ) 
রাজ্যের চার্লস: মার্টেলং ( 00781163 1121161)-এর হস্তে টুয়রস্‌ (গ০09)এর 
যুণ্ধে মুসলমান শীল্ত পরাঁজত না হইলে সমগ্র ইওরোপে মুসলমান শাসন ও ইসলামধম“ 
বিস্তৃত হইত, সে-বষয়ে সন্দেহ নাই। 

এ সময়ে সিম্ধুদেশের রাজা ছিলেন দাহর। জাতিতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ । 
আরব সাম্রাজ্যের সীমা তখন দাঁহরের রাজোর সীমান্ত পর্যন্ত প্রসা'রত হইয়াছে । 
তখন এক সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সম্ধুদেশের রাজা দাহিরের সাহত আরবদের 
যৃষ্ধ শুরু হয়। সংহলের রাজা তাঁহার রাজ্যে বাণিজাব্যপদেশে অবস্থানকালীন 
যে-সকল আরব বাঁণকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহ:দের অবলদ্বন২ শ কয়েকটি কন্যাকে 

জ্রাহাজে কারয়া আরব সাম্রাজ্যের পৃবধিশের গাসনকর্তা হঙ্জাজের 
সপ রাজা নিকট প্রেরণ কাঁরয়াছিলেন। 'সম্ধু রাজোর দেবল বন্দরে সেই 
87 কয়াট জাহাজ জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। কাহারো কাহারো 
মতে 'সংহলের রাজা স্বয়ং ইসলামধম গ্রহণ কাঁরয়া আরবের 
খালফার (08110 ) নিকট আটাট জাহাজপূর্ণ নানা দ্রব্যাঁদ উপটোকন প্রেরণ কাঁরয়া- 
ছিলেন ৷ আধুনিক এরীতহাঁসকগণ এই কাহনী বিশ্বাসযোগ্য ব'লয়া মনে করেন না ।* 





৯4116007801 05910) ৪3 50001100100 11811225100 10610 01106138510] 
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৪ ভারতের হীতিহাসকথা 


ধাহা হউক, 'সংহল হইতে প্রেরিত জাহাজগীল লুশ্ঠিত হইলে হত্জাজের ক্রোধের সামা 
রাহল না। তান প্রথমে ওবেদুল্লা এবং পরে বুদাইল নামে সেনাপাতকে পর পর 
দৃহীট আভবানে দেবলের জলদস্যদিগের সমৃচিত শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ কারলেন। 
উভয় আঁভযানই বিফল হইল। ওবেদল্লা ও বুদাইল দুইজনই নিহত হইলে হঙ্জাজ 
ইমদাদ-াঁচ্দন মহম্মদ-বিন-কাশিমকে তৃতীয় আঁভযানের সেনাপাঁত কাঁরয়া প্রেরণ 
কাঁরলেন। জলপথে নানাপ্রকার আক্রমণাত্মক অস্ব্শস্সহ অপর এক সেনাবাহিনী 
মহম্মদের সাহাধ্যার্থে প্রেরণ করা হইল (৭১১)। এই যুণ্ধে আরবগণ 'বলিস্ত, 
(71559 ) নামে একপ্রকার প্রস্তরানক্ষেপক কামান ব্যবহার 
85 কাঁরয়া সুরক্ষিত দেবল বন্দরটির ধ্বংস সাধন করিয়াছিল । যৃথ্ধে 
জয়ী হইয়া মহম্মদ কাঁশমের আদেশে সতের বৎসরের আঁধক 
বয়ষ্ক পুরুষ মান্রকেই হত্যা করা হইল । তন দিন ধারয়া লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের পর 
যাবতীয় 'হন্দু ম্ব্রী-পুরুষকে' ইপলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইল । তারপর দেবলে 
এক কঠোর সামারক শাসনের ব্যবস্থা করিয়া মহম্মদ সমগ্র [সন্ধ্দেশ জয়ে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ূ 
নিরুণ, সেওয়ান প্রভৃতি দুগ জয় করিয়া মহম্মদ রাওর নামক স্থানে 'সন্ধূর রাজা 
দাহরের সাঁহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই যহদ্ধে দাহর পরাজত ও 1নহত হইলে 
(জুন ২০, ৭১২) দাঁহরের অন্যতমা পত্বী রাণীবাঈ নিজ 
এ যা পাঁরচারকাগণসহ আন্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মুসলমানদের হস্তে 
বান্দনী হওয়ার ভয় হইতে পারন্রাণ পাইলেন। ইহার পর 
বাহমনাবাদ নামক দুর্গ জয় কাঁরতে গিয়া সেই চ্ছানের 'হন্দুদের 
সাহত মহস্মদ-বন্‌-কাশিমের এক ভাষণ যুদ্ধ শুরু হয় । এই দনর্গাট রক্ষার জন্য 
বহসংখ্যক হিন্দ প্রাণদান কারয়াও মহম্মদ-বন:-কাঁশমকে প্রাতহত কাঁরতে পারল 
না। বাহমনাবাদ আরবদের অধীনে চাঁলয়া গেল। বাহমনাবাদের পর আলোর জয় 
কারয়া মহম্মদ কাঁশম মুলতানের দিকে অগ্রসর হইলেন। এখানেও এক দারুণ 
যুদ্ধ সংঘটিত হইল । বহ?সংখ্যক হিন্দুর প্রাণনাশ কারয়া এবং 
সমগ্র সন্ধ্বদেশ ততোধক সংখ্যক নরনারীকে দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য করিয়া মহম্মদ 
মহ'সদের করতলগত. কাঁশম মুূলতান শহরটি দখল কারলেন (৭১৩)। এইভাবে ৭১৩ 
প্রশন্টাব্দের মধ্যে মহম্মদ কাশম পিম্ধু ও পাঞ্জাবের 'সিম্ধ; উপত্যকান্ছ অণ্চলটি আধকার 
কাঁরলেন। সন্ধুরাজ্য জয় কাঁরিয়াই ?তান ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি পার্্ববতাঁ 
অপরাপর ভারতণয় রাজ্যগঁলর বরুদ্ধে আভযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন। 
পরবতাঁ শাসক জ্বানয়াদ মহম্মদ কাশিম অপেক্ষাও আঁধকতর দ'রপ্রীতজ্ঞভাবে 
রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ হইলেন । আরবদের বর্ণনা হইতে জানা 
মহম্মদের পরবতী 'ঘায় যে, জানয়াদ মরমদ (881 2), অল-মন্দল (1181000£ ?), 
2০০ দহনজ, বরওয়াজ বা ভার্চি ( 8:০৪০% ), উক্জয়ীন, মালভ 
(1৪ ), বহারমদ, অল্জুজ ( 99:1518 ) প্রভৃতি দেশের 
বরুদ্ধে আঁভযান প্রেরণ কাঁরয়াছলেন। সমসামায়ক সংস্কৃত 'লাঁপ হইতেও জানা 


(জুন &০, ৭১২) 


পচনা ে 


যায় যে, আরবগণ গসম্ধ্‌, কুচ, স:রাণ্ট্, চকটক (রাজপুতানার চাপ নামক অঞ্চল ), 
মালব ও 'ভিনমালের পার্ববত+ গুজ“র অণ্ুল দখল কাঁরয়াছিল। 
গকন্তু দাঁক্ষণে চালুক্য বংশ, প্‌বে প্রতিহারগণ ও উত্তরে কাকট- 
গণের হচ্তে আরব আক্রমণ প্রাতহত হইয়াছিল । 
মহস্মদ-বিন-কাশিম িম্ধু জয় কাঁরয়া প্রথমে সেখানে এক অত্যাচার? শাসন প্রাতষ্ঠা 
করিয়াছিলেন ৷ ধর্মের ক্ষেত্রে তান প্রথমে চরম অসাহফতার পাঁরচয় 'দিয়াছিলেন। 
ণীকল্তু ক্রমেই তান তাঁহার এই ধমন্ধি, অত্যাচারী নীতি পাঁরবর্তন 
আরব শাপনের 
রি কাঁরয়া ধর্মপালনের স্বাধীনতা, হিন্দুদের মাম্দর ও ধ্রীন্টানদের 
গিজা প্রভৃতি যাহাতে ধমন্ধি ম_সলমানগণ কর্তৃক আক্লান্ত না হইতে পারে সেই ব্যবদ্ছা 
অবলম্বন করেন। 


বাঁজত রাজ্যকে তিনি কতকগুীল জেলায় 'বভনস্ত করেন এবং প্রত্যেক জেলায় একজন 
সামারক কর্মচারীর উপর শাসনকাষের দাঁয়ত্ব অপ্পণ করেন। 
সরকার কম'চারীদিগকে তাহাদের কাজের পাঁরবর্তে জাম জায়গীর 
ণহসাবে দেওয়। হইত । কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ দ্বারাও বেতন দেওয়া হইত । মসাঁজদ ও 
ইসলাম ধর্মজ্ঞানীদেরও সরকারী জাম ভোগ কাঁরতে দেওয়া হইত । 


রাজম্বের প্রধান উৎস ছিল অ-মুসলমানদের নিকট হইতে প্রাপ্ত জাজয়া কর ও জঁমর 
খাজনা । উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ হইতে দুই-তৃতীয়াংশ পবন্ত '্জীজয়া কর 
আদায় করা হইত । বিচারের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। দ্ছানীয় 
জমিদার 'বচারকার্য 1নষ্পন্ন কাঁরতেন । হিন্দ; প্রজাবর্গের চার 
কারতেন কাজী । মুসলমান আইন-কানুন অনুসারেই 'হন্দদেরও বিচার করা হইত॥ 
বিটা শহন্দুদের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে অমানহাষ্ক কঠোর দশ্ডবিধির 
ব্যবস্থা ছিল। সামান্য চারর অপরাধে দোষ শ্যন্তির পাঁরবারের 
সকলকে আগুনে প্ড়াইয়া মারা হইত । হন্দহদের মধ্যে পরস্পর 1ববাদ-বসংবাদের 
"বচার 'হন্দু পণ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল। 


আরব আঙ্রমণ প্রতিহত 


শাপনব্যবদ্ছা 


রাজস্ব 


চালুক্য, প্রীতহার ও কাক্টদের আবিরাম যুদ্ধ এবং আরব-আঁধকৃত দেশসমহের 
অভ্যন্তরণণ স্বার্থ-্বন্দৰ অন্পকালের মধ্যেই আরব আঁধপত্য-বস্তারের পথ রুদ্ধ 
কাঁরল। তদুপার আরব খাঁলফার রাজনোঁতিক দুর্বলতার সুযোগে 
স্ধদেশে আরব.  পসন্ধুপ্রদেশের আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তীর্বরোধের সৃষ্ট 
2055505 হইল । 'িশহা-সূল্ষী ধর্মদ্বন্দৰ রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদের 
পারপঃরচ হইয়া উাঠল। এই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ্রয়োদশ 
শতাব্দশতে মহম্মদ ঘুরী সমগ্র সিম্ধুদেশ জয় কারয়া আরব আধিপতোর বিলোপ 
সাধন কারলেন। 


ভারতে আরব আঁধকার আঁত ক্ষুদ্র অংশেই 'িস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। রাজনৈতিক 
গুরুদ্থের দিক 'দিয়া বিচার করিলে আরব অধিকার ভারত-ইতিহাসের এক আত 


ভারতের হীতহাসকথা 


আঁকাণিংকর ঘটনা বাঁলয়া বিবেচনা করাই হাান্তযুস্ত হইবে । ইংরেজ এ্রীতহাঁসক টড্‌ 
(7০৫) তাঁহার "রাজস্থানের ইতিহাস? (4১020815210. 4১00- 
১4১০ 00161৩9 01 0218911)8 ) গ্রন্থে আরব আঁধকারের যে গর্ব 
বর্ণনা কারয়াছেন, আধুমনক এীতহাসক মান্রেই তাহা অযৌন্তক 
বালয়া বিবেচনা কাঁরয়া থাকেন। স্টেনাল লেন-পুল (90816) [.810০-7৯9015 ) 
আরব আধকারকে ফলাফলাঁবহীন এক আঁক্ংকর ঘটনা বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন,* 
1কন্তু বাঁণাঁজ্যক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে আরব-আঁধকার সম্পূর্ণ 
১১ বিফল হইয়াছিল বলা চলে না। আরব-আঁধকৃত সন্ধদেশের 
সাংগ্কাতিক প্রভাব বাভন্ন অংশ কতকগদাল বাঁণজ্যকেন্দ্রে পারণত হইয়াছল । ইহা 
ভিন্ন, ভারতীয় 'হন্দ?দের সাহত পাশাপাশি বসবাসের ফলে 
আরবগণ হিন্দু দর্শন, আয়ুবেদশাম্ত্, গাঁণত, জ্যোঁতার্বদ্যা, সঙ্গত, চন্রশিজ্পের জ্ঞান 
অর্জন করিয়াছিল । আরবদের মাধ্যমেই এই সকল বষয়ের জ্ঞান ইওরোপীয় দেশে 
বিস্তার লাভ কারয়াছিল। জনৈক আরব পণ্ডিত আব মাশর বানারসে আসিয়া দর্ঘ 
দশ বংসর জ্যোতীর্বদ্যা শিক্ষা কাঁরয়াছলেন। ভারতীয় হন্দু সঙ্গতজ্ঞ, চিন্রাশজ্পা, 
রাজামস্ত্রী প্রভৃতর অসাধারণ গশজ্পনৈপুণ্যের পারচয় পাইয়া আরবগণ চমৎকৃত 
হইয়াছিল। আরব এরীতহাসক তবাীর (8৮7 )-র বর্ণনা হইতে জানা যায় খ'লফা 
হারুন এক কান রোগে আক্কাম্ত হইলে একজন ভারতীয় ?হন্দু চিকিৎসক তাঁহাকে 
রোগমংস্ত করিয়াছিলেন । শাসন-সংক্রান্ত কাযাঁদও আরবগণ ব্রাঙ্মণদের নিকট হইতে 
শাঁখয়াছিল। মনসুর যখন বাগদাদের খাঁলফা তখন ভারতায় পাঁণ্ডতদের রাঁচত বহু 
গ্রন্থ ভারতীয়দের সাহায্যে আর্বী ভাষায় অনাঁদত হইয়াছল। ব্রঙ্গগুপ্ড রাচত 
“রহ্ধাসদ্ধাম্ত” ও থিণ্ড-খাদ্যক' নামক দুইখানি জ্যোতীর্বদ্যা- বিষয়ক গ্রন্থ এবষয়ে 
উল্লেখযোগ্য । গাঁণাঁতক সংখ্যা সম্পকে জ্ঞানও আরবগণ 'হন্দুদের নিকট হইতে লাভ 
কারয়াছিল। এই কারণে আরবগণ “সংখ্যাকে পহন্দসাস” ( নঠ)8595 ) বাঁলত। 
আরবদদেশের বহু শিক্ষার্থ” ভারতবর্ষে আঁসয়া ভারতীয় শাস্নাদি সম্পকে জ্ঞানার্জন 
কাঁরতেন এবং বহু ভারতনয় পণ্ডিতকে তাঁহারা বাগদাদে আমন্ত্রণ কারয়া লইয়া 
ধগয়াছিলেন । বহ ভারতনয় চাকৎসক বাগদাদের হাসপাতালে চিকিৎসক নিযুক্ত 
হইয়াছলেন। আরব্য সাহত্য, স্থাপত্যশিঙ্গপ ও স.কুমারাঁশজ্প ভারতীয় প্রভাবের 
ফলে চরম উৎকষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 


1সন্ধুদেশের হিন্দু জনসংখ্যার একাংশকে বলপুবক ইসলামধমে ধমন্তিরিত করা 
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সভনা ৭. 


হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজ বা তাহাদের ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা, ভাষা ও 
সংস্কাঁতর উপর আরবগণ'কোন প্রভাব বিস্তার কাঁরতে সক্ষম হয় নাই। 


ভারত-ইতিহাসের উপাদান (মধ্যয;গ) (90887095 04 141908659] 1100191) 
17850919 )৪ ভারতের মধ্যযুগ তথা মুসলমান আমলের ইতিহাস রচনার উপকরণের 
প্রাচদ্য এীতহাঁসককে বিভ্রান্ত করা শবচন্র নহে। এ যুগের ইণতবৃত্ত লেখক, 
খাতহা সুলতানদের সভাকাঁব, বিদেশ বাঁণক, পর্যটকদের পরম্পর-বিরোধনী 

পক «  উীন্তির মধ্য হইতে প্রকৃত সত্য 1নরূপণ করাই হইল মধ্যযুগের 
উপকরণের প্রাচু ণ 
ভারত-ইতিহাস রচায়তার গুরু দায়ত্ব। অবশ্য প্রাচীন যুগের 
ন্যায় এই ঘুগের হতিহাস-রচনায় পরোক্ষ তথ্]াদির উপর নভ'র কাঁরতে হয় না। 
মধ্যযুগের ইতিহাস-রচনার তথ্যাঁদকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে, যথা 3 
(১) সরকার দাঁললপন্র, (২) সমসামায়ক এ্রাতহাঠসকদের রচনা, (৩) বদেশী 
পর্যটক ও বাঁণকদের ববরণ, (৪) মুদ্রা ও িল্প-নিদর্শন, (৫) হিন্দ? লেখকদের 
রচনা। 


(১) নরকারণ দলিলপত্র (56916 8৯৪196£5 ) ৪ সুলতানশ ও মুঘল আমলের 
সরকারা দীললপন্ত্রাদ এ সময়ের হীতহাস-রচনার আতশয় নিভরযোগ্য উপকরণ, 
সন্দেহ নাই। 1বশেষভাবে মুঘল আমলে সরকারী কাগজপত্র, দাঁলল-দম্তাবেজ 

সংরক্ষণের বন্দোবন্ত ছিল। কিন্তু এই সকল দলিলপন্রের 
৪ দাঁললপত্রের আগধকাংশই পরবতণ* কালের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে িনাশপ্রান্ত 
কাংশ 1বনাশগ্রাণ্ত 
হইয়াছে । মুঘল সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারে চব্বিশ হাজার 
পান্ডালাঁপ ছিল, 1কন্তু এগ2লির একাঁটও রক্ষা পায় নাই। যাহা হউক, যাহা কিছ? 
সরকারী ও বেসরকারা দালিলপন্র পাওয়া "গিয়াছে তাহা হইতে এ যুগের হাঁতিহাস- 
রচনার মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে । 


(২) সমসামা়ক এীতিহাসিকদের রচনা ( ৮76617759 01১১ (07066100007 
[71510718105 ) ৪ (ক) অলবেরুণী (&1991811) নামে জনৈক মুসলমান পণ্ডিত 
প্রথমে গজনীর সুলতান মামুদের রাজসভায় ।ছলেন। কন্ঠ সুলতান মামহদ কর্তৃক 
পাঞ্জাব আধকৃত হইলে তান গজন হইতে পাঞাবে চলিয়া আসেন । ভারতবষে 
আসয়া তান সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং হন্দু দর্শনশাস্তে গভীর জ্ঞান অর্জন 
করেন। তান তহ-ককইশীহম্দত* (4711071৫770) 2716 
71199 ) নামে একখান আত মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই 
গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন, জ্যোতী'বদ্যা, গঁণতশান্ত্, রসায়নাবদ্যা, ভূগোল প্রভৃতির এক 


অলবেরপী 
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ধ 


৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


আত মনোজ্ঞ বর্ণনা রাঁইয়াছে। সমসামায়ক 'হন্দসমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ 
প্রভাত সম্পকে তান বর্ণনা করিয়াছেন । অলবেরহণী ভগবদগীতার দার্শীনক 
গ্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন । 


(থ) মিনহাজ-উস-সিরাজ (14101)9-85-9178) ) এবং হাসান নিজামীর (77859 
1ব12910$) রচনা হইতে দাস রাজবংশের রাজত্বকাল সম্পকে বহদ মূল্যবান তথ্যাঁদ 
ভিজ রা: ধিনহাজ-উস্‌-সিরাজ নাঁসর-উদ্দিন মহচ্মদের 
৬হাদানানিজারা অধসনে এক উচ্চ রাজকর্মচারপদে আঁধাষ্ঠত ছিলেন। তাঁহার 

তবকং-ই নাঁসর? নাঁসির-টা্দনের রাজত্বকালের এক 
মূল্যবান এতিহাঁসক রচনা । 


(গণ) আমণর খসরু বা খুসরভ (101: 010308% ) ছিলেন গিয়াস-ডাঁদ্দন 
বলবনের আমলের শ্রেন্ঠ কাঁব ও স্াহাত্যক। পরবর্তাঁ কালে তান আলা-উীদ্দন 
দি? নিক খলজীর সভাকাঁবর পদ গ্রহণ ক'রিয়াছলেন ৷ তাঁহার রচনা হইতে 

ঙ চি] 
কেবল তাঁহার কা'বস্বশান্তুর পারচয় পাওয়া যায় এমন নহে, এ 
যুগের ইতিহাস-রচনায়ও তাঁহার গ্রন্থাঁদর যথেষ্ট গুরুত্ব রাহয়াছে। তাঁহার রচিত 
'মসনবী” "তুঘলুক-নামা' শমফতা-উল-ফনতুহ প্রভৃতি গ্র্থ হইতে এীতহাসিক তথ্য 
সংগ্রহ করা যায়। 


(ঘ) মোবারক শাহ ও মহ*্মদ-ববন--তুঘলকের আমলের একজন আত সন্দক্ষ 
শাসনকতণ আইন-উল-মূল্ক (10 01-1+01) ইসলামধর্ম ও মুসলমান আইন- 
কানুন মঞ্পকে গভীর জ্ঞান অন কাঁরয়াছিলেন । 'মননসাংই- 
মহা” (51091191-7-421018) নামে একখান গ্রম্থে তান ফিরুজ 
তুঘূলকের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এক 'বিশদ বিবরণ রাখয়া গিয়াছেন। 


(৩) 'জিয়া-উীক্দন বর.ণী (28-9-010-88111) সুলতানী আমলের আরম্ভ 
হইতে িরুজ তৃঘলকের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বংসর পর্যন্ত ধারাবাহক হীতহাস 
জয়া-উদ্দিন-বরংপী ৪ রচনা কারয়া গিয়াছেন। ফরজ তুঘ্পকের রাজন্বকাল সম্পকে 

ইসামি তাঁহার রাঁচত “তারখ-ই-ফরুজশাহ৭১ (811107-7-5152-9109101) 

একাঁট আত মূল্যবান গ্রন্থ । ইসাঁম রাঁচিত ফিতোয়া-উস্‌- 

সালাতিন” (8868108-85-9819010 ) একাদশ শতাব্দীর প্রারদ্ভ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের একট সুন্দর ইতিহাস কাব্য । 


(5) িরুজশাহের স্ব-রাঁচিত “ফতোয়াংই-ফিরুজশাহী (0001090৮202 

91917 ) গ্রন্থে ফিরুজশাহের শাসনব্যবস্ছার একট ধারাবাহক 

১০ শামস: বিবরণ পাওয়া বায়। ইহা ভিন্ন, ফিরদুজশাহের রাজন্বকাল 

ই-পরাজ, আইন-উল-- সম্পর্কে শামস-ইশসরাজ, আইন-উল--মদুল্‌ক, আমীর খুসর:, 

মুলক, এহিয়া-বিন:- এীহর়াণীবন্‌-আহমদ* আজ-টীদ্দন খালদ খানি প্রভৃতি লেখকদের 
আহমদ, আজ-উদ্দিন রচনা হইতে মুল্যবান তথ্যাদ পাওয়া যায় । 


আইন-উল্‌-মূল্‌ক: 


স্‌চনা ৯ 


(ছ) বাবর-এর জীবনস্মৃতি (716110179 ), জাহাঙ্গীর-এর জীবনস্মূতি, 
বাবর ও জাহাঙ্গীরের হুমায়ূনের অনুচর জৌহর রচিত “তজাঁকরাৎ-উল--ওয়াকয়াং, 
জীবনস্মাত, জৌহর (1021020-01-/811%1), গুল্‌বদন বেগম-রচিত 'হুমায়ুন- 


ও গৃলূবদন-রাচত নামা? প্রভাত গ্রন্থ হইতেও প্রচুর এীতহাসিক তথ্য সংগ্রহ 
করা যায়। 

(জ) সমগ্র মুসলমান যুগের শ্রেষ্ঠ এীতহাসক ছিলেন ফোরস্তা (5750181) )। 

ফোঁিস্তা তান মুঘল সম্রাট আকবরের সভার সভাসদ্‌ ছিলেন। তান 


মুঘল যুগ ও মুঘল যুগের পুর্ববতর্ঁ কালের হাঁতিহাস রচনা 
কাঁরয়া গিয়াছেন । 

(ঝ) আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে বশদ এবং আত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা আবুল 
ফজল-এর “আইন-ই-আকবরী' (10-71-4108 ) ও "আকবরনামা” (/121702178 ) 
নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে পাওয়া যায় ॥। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের 
ইতহাস রচনায় এই দুইখাঁন গ্রন্থ অপাঁরহার্য বলা যাইতে 
পারে । বদাউনীর (7888101) 'িুন্তাখাব-উৎ-তোয়ারখ, 
(৬ 01748800,51)7007189-110 ) ও নিজাম-উীদ্দন আহমেদ-রচিত তবকত-ই-আকবর?, 
(140900961-4109211 ) সমসাময়িক এঁতিহাসক গ্রম্থগ্ীলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 
আকবরের আমলে মীর মহম্মদ মাসুম রচিত “তোক্নারিখ ই-সিন্ধ্‌” গ্রম্থে ভারতে 
আরবদের আঁধকার স্থাপন হইতে আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনাগীলর বিবরণ 
পাওয়া যায়। 


(48) “আলমগীরনামা” পপাদশাহীনামা” নামে দুইখান এীতহাসিক গ্রন্থে 
শাহজাহান ও ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের তথ্যাঁদ সাল্লাবন্ট আছে। 
মা 'মাঁসির-ই-আলমগণর, ওরঙ্গজৈবের রাজত্বকালের একখান 
জিব: ানভরযোগ্য হীতিহাসগ্রন্থ ' কাঁফ খাঁঁ৪ত মুন্তাখাব-উল-- 
লুবাবত, (1100191018৮-91-15009 ) গ্র"এ হইতে ওুরঙ্গজেবের 

আমলের বহু মুল্যবান গোপনীয় তথ্যাঁদ পাওয়া যায় । 


(৩) বিদেশ পরটকদের বিবরণ (48৫০০006 01 07610) 285011075 ) 2 
সুলতান ও মুঘল আমলে বহু বিদেশ পর্যটক ভারতবর্ষে আ'সয়়াছলেন । তাঁহাদের 
অনেকেই সমসামায়ক রাজনোতিক, অথনোতক ও সামাজিক অবস্থা সম্পকে বিবরণ 
*লণখয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের রচনায় স্বভাবতই মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের মূল্যবান 
উপকরণ পাওয়া যায় । (ক) ইতালায় পষ্টক মাকো পোলো 
(14191০0 7১০19 ) ভ্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁক্ষিণ-ভারতের 
তামিল রাজ্যে আসেন । তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্দে তদানীন্তন দাঁক্ষণ-ভারতের সমাঁদ্ধি 
লা সম্পকে“ কতক মূল্যবান তথ্য সান্াবন্ট আছে। (খ) সুলতান 

আমলের সবপেক্ষা খ্যাতনামা দেশ পধণ্টক ছিলেন আক্রকাবাস 
ইবন্‌ বতুতা (798) 9968 )। ইনি চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আরাছলেন। 


আবুল ফজল ও 
বদাউনশ 


মাকো পোলো 


৯০ ভারতের ইতিহাসকথা 


তিনি মহণ্মদ-বিন.-তুঘলকের অধীনে রাজকমণ্চারণ হিসাবে কিছুকাল কাজও 
করিয়াছিলেন। ইবন বতুতা মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের আমলের একখান নিখুত 





ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। জিয়া-উাদ্দন বরণণীর বর্ণনার সাঁহত ইবন: বতুতার 
বর্ণনার থেন্ট সামঞ্জস্য আছে । আলা-টাঁচ্দন-এর কথা বাঁলতে ?গয়া ইবন বতুতা 


সচনা ৯১ 


তাঁহাকে 'দল্লীর সূলতানদের শ্র্রেণ্ঠ বাঁলয়া আঁভাহত কাঁরয়াছেন। ইবন বতুতা 
চীন পর্যটক মাহযান বাংলাদেশের এম্বর্য ও জাঁমর উর্বরতা সম্পকেও উল্লেখ কাঁরয়া 

গিয়াছেন। (গ) মাহুয়ান (121)080, ) নামে জনৈক চীনদেশীয় 
প্যটক পণ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসয়াছলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে সেই 
সময়কার বাংলাদেশের এব" ও প্রাকাতিক সম্পদের প্রাচূর্যের কথা জানতে পারা যায়। 
দিরোনো [তান বাংলাদেশে প্রস্তৃত সামগ্রীর ভংয়সী প্রশংসা কাঁরয়া গিয়াছেন। 


(ঘ) মধ্যঘুগে ইতালীয় পর্যটক ানকোলো কণ্টি (টব 1০০1০ 
আব্দর--রজ্জাক, | £ 
নাকিতিন, পায়েছে 00111), পারসিক পর্যটক আব্দঃর-রজাক, রুশ পর্যটক আথেন;- 
ও নুনিজ [সয়াস 'নাকাতন (4১08৪005105 10100), পোতুগিনিজ 


পর্যটক পায়েজ (7১85) ও নুনিজ ( 80116) প্রভাত বিদেশী 
পযণকগণ দাক্ষণ-ভারতে আঁপিয়াছিলেন । এ সময়কার দাক্ষণ-ভারতের রাজনোতক, 
সামাজিক ও অর্থনোতক অবস্থা ই'হাদের বর্ণনা হইতে জানতে 
রি পারা যায়। (ও) মুঘল যুগে জেনুইট: ধর্মযাজকগণের (3৪981 
টেভারনিয়ে, বাধনয়ে, 0715519108199 ) র5না, র্যালফ: ফি5, টমাস রো, টেভারানিয়ে, 
টোর, পার্কাস ও বাঁয়ে, ক্যারোর, টোর, পার্কাস, মানি প্রভাতি ইওরোপাঁয় 
মানখাচ প্রভা পযটকদের বর্ণনা হইতে সমপামায়ক রাজনোতিক ইতিহাস, 
জনসাধারণের অবস্থা, ব্যবসায়-বাঁণজ্যের উন্নাত প্রভাত নানা 'বষয় সম্পর্কে 
জানা যায়। 


(৪) মদদ্রা ও শিক্প-নিদর্শন (00805 808 1৬100001609 )£ সুলতানী ও 

মুঘল যুগের স্থাপত্যশিল্প ও লালতকলার বহু নিদর্শন আজিও 

০ ও  শবদ্যমান । এগ্ীল হইতে এ যুগের ভারতীয় স্থাপত্য ও অপরাপর 

1শনপকলার উৎকর্ষের পারচয় পাওয়া যায় । সুলতান আমলের 

স্থাপত্যশিজ্পে 'হন্দু ও মুসলমান শিজ্প-কৌশলের সংামশ্রণের সুস্পন্ট পাঁরচয় পাওয়া 

যায়। সুলতানী ও মৃঘল আমলের মন্্রাগ্াল এ যূগের ম নীতি ও ধাতুশজ্পের 
পরিচয় দিয়া থাকে । 


(৫) 1হম্দ; লেখকদের রচনা ( ড/1161085 01 006 1710089 )£ মুঘল আমলে 
রচিত মারাঠা হীতিহাসগ্রম্থের মধ্যে “সভাসদ বখর' নামক গ্রন্থখাঁন াবশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 'শিবাজীর সমসামায়ক জনৈক এীতিহাসক এই 

ও রাজপণত ও গ্রম্থখানি রচনা কারয়াছিলেন। সঃজন রায় ভাণ্ডারী-রাঁচত 
'খুলাসাৎউৎ-তোয়ারখত (07819596-9-791101) ) নামক 

গ্রন্থে গ্জনীবংশের শাসনকাল হইতে 'দিল্প সুলতানর প্রথম দকের ইতিহাস বার্ণত 
আছে । রাজপুত চারণদের চারণগ্ীত রাজপুত ইীতিহাস-রচনার সহায়ক । টড্‌-এর 
“রাজস্থানের ইতিহাস” (4010915 8104 4১001001059 ০06 ২৪)4501721) ) প্রধানত 
রাজপুত চারণদের রচনার উপর নভ'র কাঁরয়াই রচিত হইয়াছে । এই কারণে টডের 
গ্রশ্থথান নিভূরল এীতহাসক গ্রন্থ বাঁলয়া গববোচত হয় না। এই চারণদের রচনা 


১২ ভারতের ইতিহাসকথা 


এবং টডের 'রাজন্থানের ইতিহাসএর মধ্যে কতক এরতহাঁসিক বৃত্তান্তও রাহিয়াছে। 
1শখদের প্রাম্থসাহেব, ও অপরাপর ধমগ্নম্থগৃজি হইতে শিখধর্মের উৎপাত্বর ইতিহাস 
সম্পকে জানা যায়। 


মসলমান আক্লমণকালে উত্তর-ভারতের রাজনোতিক পাঁরস্থিতি (20170091 ০০- 
81600 01107671617 11819 07 (116 6৩ 01 036 01091119 10589101) ১ গজনীর 
সুলতান মামুদ যখন ভারত-আভযান শুর; করেন তখন বিশ্ধ্যপর্বতের উত্তরদ্থ সমগ্র 
ভ্‌ভাগ কতকগাল ক্ষ ক্ষ স্বাধীন রাজ্যে বিভন্ত ছিল। স্বভাবতই সুলতান মামব্দ 
তথা অপর কোন মুসলমান আক্লমণকারণর বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত প্রথম 
পর্যায়ের কোন হিন্দ: রাজশাস্ত তখন ছিল না। চন্দ্রগৃপ্ত, অশোক, কাঁণষ্ক, সমনদুগণ্জ 
বা হষববর্ধনের ন্যায় কোন শাস্তশাল+ রাজাও তখন উত্তর ভারতে ছিল না। 

সুলতান মামুদের আক্লমণকালে উত্তর.পাঁশ্চম ভারতে শাহবংশের হিন্দু রাজা 
জয়পাল রাজস্ব করতেন । তাঁহার রাজ্যসীমা চিনাব নদী হইতে কাবুলের লঘআন 
পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল। শাহিরাজ্যের রাজধানী 'ছিল উদ্‌ভাণ্ডপুর (বর্তমান উন্দ্‌)। 
আজমণর ও দিল্পতে তখন চৌহান বংশ রাজত্ব কঁরতোছল। কনৌজ তখন ছিল 
গ্রাড়বাল বংশের অধীনে; আর বুন্দেলখন্ডে চন্দেল্ল বংশ, মালবদেশে পরমার বংশ, 
গুজরাটে চালুক্য বংশ, বান্দেলখণ্ডের দক্ষিণে ডাহল রাজ্যে চেদীবংশ, বাংলাদেশে 
পালবংশ ও কাম্মীর রাজ্যে কাক বংশ রাজত্ব কারতোঁছল। 


প্রথম অধ্যায় 
ভারতে যুসলমান শক্তির উখান 


(8196 01 016 11 891170 ১০০৩] 1 171019 ) 


গজনণ বংশ (6 01092095109) $ শ্রীষ্টীয় অস্টম শতকে সিন্ধু দেশে আরব 
আঁধপত্য স্থাঁপত হইয়াছল বটে, ?কন্তু ভারতের রাজনোতিক ইতিহাসে উহার কোন 
দশম শতকের শেষ গুরুত্ব ছিল না, ইসলামধর্মও নসন্ধুদেশের সীমা অতিক্রম কাঁরয়া 
ভাগে গঞ্জনখীর তুকঁ ভারতীয় ধর্মজণীবনকে স্পর্শ কারতে পারে নাই। ইসলামধর্মের 
মসলমানদের বিস্তৃতি 'সন্ধুদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। দশম শতকের শেষ ভাগে 
08588 গজনীর তুকর মুসলমানদের ভারত-আক্লমণের সময় হইতেই 
ভারতবর্ষে মুসলমান আধপত্য স্থাপনের এবং ইসলামধর্ম-বিদ্তারের যুগের সচনা 
হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে । 
দশম শতকের মধ্যভাগে আফগানম্তানের সুলেমান পার্বত্য অণলে আলাঞচগীন 
নামে জনৈক ভাগ্যান্বেষী তুকাঁ মুসলমান কর্তৃক গজনী? রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 
আলাঁগ্ুগীন প্রথম জীবনে একজন ক্রীতদাস 'ছিলেন। স্বীয় 
গজনী রাজোর ৬ | 
্রাতষ্ঠাঃ আল-প্িগীন প্রাতভাবলে 'তাঁন পারস্যের সামাঁনদ বংশের (6 380980105 ) 
অধীনে প্রাদৌোশক শাসনকতরি পদে উন্নীত হন। সামানিদ 
সাম্রাজ্যের রাজধানী শছিল বোখারা । সামাঁনদ সম্রাটদের দূরব্লতার সুযোগ লইয়া 
দা ও আলাপ্তিগীন গজনীতে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়া- 
পীরাই ছিলেন। আলাঞপুগীনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ইশাক: সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । কিন্তু আত অন্পকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু 
ঘাটলে আল্াপ্তগীনের একজন বিশ্বস্ত ক্লীতদাণ বান্তগীন গন ' "সিংহাসন প্রাপ্ত হন। 
পান বাস্তগীনের পরবতাঁঁ আমীরের নাম ছিল প্|রাই। ৯৭৫ ্রাষ্টাব্দে 
গুজনী আক্রমণ পীরাই 'সংহাসনে আরোহণ কারবার তাব্যবাঁহত পরে উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে শাহবংশের রাজা জয়পাল সীমান্তবত+ গজনী রাজ্যের 
শন্তিবৃণ্ধ বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়া উহা আক্রমণ কারলেন। কিন্তু তাঁহার এই আক্রমণ 
[বফলতায় পয বাঁসত হইল ।* 
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১৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


১৭৭ শ্রীষ্টাত্দে পীরাই জনসাধারণ কর্তৃক 'সংহাসনচ্যুত হইলে আলাঞিগীনের 
ক্লীতদাস ও জামাতা সব্াস্তগীন গজনশীর 'সংহাসনে আধাষ্ঠত হইলেন । তান 
অবশ্য মুখে সামাঁনদ বংশের সম্রাটদের আনহগত্য স্বীকার কাঁরলেন, কিন্তু 

কাত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। 

জয়পাল কর্তৃক ৫ ৰ 
ধতীয়বার গজনশী.: শাহিবংশের রাজা জয়পাল বাঁণক ও পর্যটকদের মুখে 
আক্রমণ (৯৭১) সব্যান্তগীন কর্তৃক তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত দেশের কতক 
অণ্চল আঁধকারের কথা শ্ানয়া সব্যান্তগীনকে শাস্তিদানের জন্য 

অগ্রসর হইলেন (৯৭১ )। ঘুজাক: (0110581 ) নামক স্থানে জয়পাল সবুস্তিগণীনের 
সেনাবাহনর সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু এক দারুণ তুষারপাতের ফলে উভগ্ন 
... পক্ষের মধ্যে এক যুদ্ধাবরাঁত চীন্ত দ্বাক্ষারত হইল।* এই 
সবধান্তগীনকতৃক ঘটনার সাত্‌ বংসর পর (৯৮৬) সবশান্তগণীন গনজ সামারক শান্ত 
গান যথেষ্ট পাঁরমাণে বৃদ্ধি কাঁরয়া জয়পালের রাজ্য আকুমণ কারলেন 
িতধয় আরুমণ এবং বহুসংখ্যক লোককে বন্দী হিসাবে ও প্রভূত পারমাণ অথ 
(৯১৮৮) লইয়া গজনীতে ফিরিয়া গেলেন । ইহার দুই বৎসর পর (৯৮৮) 
সবান্তগীন পুনরায় জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে 

কাবুল ও উহার 'নিকটবত* কতক অঞ্চল সমর্পণে বাধ্য করিলেন। ইহার অল্পকাল 
টি তা কারি মধ্যেই সবণ্তগীনের মৃত্যু হইল (৯৯৭)। সব্মাস্তগীন 
মামংদের সিংহাসন-. ভারতবর্ষের দিকে বেশীদর অগ্রসর হইতে পারেন নাই সত, 
লাভ গকম্তু তান ভারত-আ'ভিযানের হীঙ্গত রাখয়া গেলেন । তাঁহার 
পত্র মামু সব্যন্তগনীনের এই হীঙ্গত অনুসরণ করিয়া বারবার 


ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আঁভযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 


সুলতান মাননদ (981680 1421)100 ) 8 সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে মামুদ 
গপতা সবনাস্তগণীনের নীতি অনুসরণ করিয়া সামানিদ বংশের আন-গত্য স্বীকার করলেন, 
িম্তু অশ্পকালের মধ্যে সামানদ সম্রাটপদ লইয়া স্বার্থান্বেষী কর্মচারীদের মধ্যে 
আত্মকলহ দেখা শ্দলে মামুদ ানজেকে সম্প্‌ণ স্বাধীন বালয়া 
'ইয়ামিন-উদ--দীলা" কা [তান খা 
ঘোষণা কারলেন। 'তাঁন খালফা অল-কাদের 'বল্লাহ-এর িনকউ 
০. আমিন-উলং- ৪৬ ণ্ম উদ- লা, € এ রঃ 
(িলাত' উপাঁধলাভ হইতে ইয়ামিন উদ্‌-দৌলা? ও আমিন-উলীমলাত' উপাধ প্রাপ্ত 
হইলেন । মামুদ গজনীবংশের চিরাচারত রাত ত্যাগ করিয়া 
গনজেকে “আমসর'"এর পারবে “সুলতান” বাঁলয়া ঘোষণা করিলেন। তারপর তান 
পৌত্তালক 'হন্দুগণ-অধ্যাষত ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সামারকু অভিযানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ 
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ভারতে মুসলমান শান্তর উত্থান ১৬ 


১০০০ হইতে ১০২৭ গ্রগম্টাব্দের মধ্যে প্রার প্রাত বংসরই সুলতান মামুদ ভারতবর্ষের 
হাছান বিরুদ্ধে আভযানে অগ্রসর হইতে লাগলেন । 'তাঁন মোট কত- 
ভারতবধ" আক্রমণ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ কারয়াছলেন সে-বিষয়ে এীতিহাসকদের 

মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে । সার: হেনরী ইলিয়ট: (91 77610175 
51110! )-এর মতে সুলতান মামুদ মোট সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ কারয়াছিলেন ।* 
আধুঁনক এীতহাসকগণ লার হেনরী হীলয়টের মত-ই গ্রহণযোগ্য বাঁলয়া, 
মনে করেন। 


সুলতান মামুদ ১০০০ প্রীষ্টাব্দে খাইবার গাঁরপথের সীমান্তবত?“ কয়েকাঁট শহর 
আক্রমণ করেন। এই আঁভধানের ফলে তিনি কয়েকাঁট জেলা ও 


রা মান্তবত কয়েকাঁট দূর্গ দখল কারতে সক্ষম হন। নবশবাঁজত দ্থানে 
শহরের বিরুক্ধে তান একজন শাসক নয্স্ত কাঁরয়া পর্যঞ্চি পারমাণে ধনদৌলত 
লইয়া স্বদেশে 'ফারয়া যান । 


প্রথম আভিধানের অন্পকালের মধ্যেই (১০০০ থ্রীঃ ) সুলতান মামুদ দশ হাজার 
অধ্বাংরোহণ £পন্যসহ থিমের ধৰঞ্জা উদ্ডীন কারবার এবং ন্যায়, সত্য ও স্নীবচার প্রভতির 
রাহ প্রাধান্য চ্ছাপনের জন্য জয়পালের 'বরুদ্ধে আভযানে অগ্রদর 
হিহকও হইলেন জয়পালও সামারক প্রস্তুতিতে পশ্চাংপদ হইলেন 
জননপালের বিরদ্ধে না। পেশওয়ার-এ উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে এক ভাষণ য্দধ 
হইল । পনের হাজার 'হন্দু সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল। 

মামুদ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। জয়পাল তাঁহার পনের জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও 
অসংখ্য অনুচরসহ সুলতান মামুদের হস্তে বন্দী হইলেন। জয়পালের গলা হইতে 
বহু মাঁণ-ম্তা-খাঁচত হার মামৃদের আদেশে কাঁড়য়া লওয়া হইল। জয়পাল আড়াই 
লক্ষ দিনার (৫10815 ) ও দেড় শত হাতা ম্বীস্তপণ 'হসাবে 'দতে স্বীকৃত হইলে 
তাঁহাকে ম্বীস্ত দেওয়া স্থির হইল । কিন্তু মুন্তপণের সম্পুন" "রিমাণ অথ যোগাড় 
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৯৬ ভারতের ই[তিহাসকথা 


করা সম্ভব না হওয়ায় কয়েকজন প্রাতভ্র বিনিময়ে জয়পাল ও তাঁহার অনচরবর্গকে 
জ়পালের জহলস্ত মহাক্ত দেওয়া হইল। মামু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূবেই 
৩ রে £ জয়পালের পনন্ত আনন্দপাল প্রাতশ্রুত মুস্তপণের অবাশন্টাংশ 
হাসনাত শোধ করিয়া দিয়াছিলেন।* সুলতান মাম:দের হস্তে বন্দ* 

হওয়ার অপমান সহ্য করিতে না পারয়া জয়পাল রাজাভার 
নিজপনতর আনন্দপালের হস্তে সমর্পণ করিয়া জবলদ্ত অ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ 
কারলেন। 

১০০৪ প্রীন্টাব্দে সুলতান মামুদ তাঁহার তৃতীয় আঁভযানে বলাম নদীর তশরবতণ 
ভার' ( 8118 ) নামক শহরাঁট জয় কীরলেন। তারপর 'তাঁন মুূলতান জয় কারবার 
ততীয় আঁভযান উদ্দেশ্যে চতুর্থ আঁভযানের জন্য প্রস্তুত হইয়া পাঞ্জাব অণুলের 
(১০০৪)-_ভীর নামক রাজা আনম্দপালের রাজ্যের মধ্য 'দিয়া সসৈন্যে যাইবার প্রস্তাব 
শহরের বিরদ্ধে কারলেন। মুলতান রাজ্যের আঁধপাঁতর সাঁহত আনন্দপালের 
চতুর্থ আঁভযান মিন্রতা ছিল, ইহা ভিন্ন, মামুদ ছিলেন তাঁহার পিতৃশন্রু। 
(৯০০৬) ম্লতান- স্বভাবতই তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্য দয়া মামু্দকে সসৈন্যে 
এর বিরদ্ধে যাইবার অনুমাঁত দিলেন না। ফলে, মামুদ আনন্দপালের উপর 
প্রাতশোধ-গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু মূলতান নিজ প্রাধান্যাধধনে আনিতে 
মামুদকে বোশ বেগ পাইতে হইল না। মুলতানের রাজা আবুল ফতা দাউদ: বাংসাঁরক 
করদানে স্বীকৃত হওয়ায় সুলতান মামন্দ মুলতানের অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। 

ইতিমধ্যে কাশগড়ের রাজা গজনীরাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মামুদ 

ভারতবর্ষে তাঁহার বিজিত স্থানগুলি নওয়াজ শাহ-এর শাসনাধশনে 

দক যা্র স্থাপন কাঁরয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন। নওয়াজ শাহ্‌ 

(5০) ছিলেন জাতিতে হিন্দ, তাঁহার নাম ছিল সেবকপাল। মামন্দ 

ভারতবর্ষ ত্যাগ কারবার সঙ্গে সঙ্গে নওয়াজ শাহ ইসলামধম' 

পাঁরত্যাগ করিয়া সুলতান মামুদের আনহগত্য অস্বীকার কারলেন। . কিন্তু মামদ 

অক্পকালের মধ্যেই নওয়াজ শাহকে পরাজত ও বন্দী কাঁরতে সম হইলেন । নওয়াজ 
শাহকে জীবনের অবাঁশন্ট কাল কারাগারে কাটাইতে হইল। 

১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ আনন্দপালের বরুণ্ধে আভষানে অগ্রসর হইলেন। 
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ভারতে মুসলমান শীশ্তর উত্থান ১৭ 


আনন?পাল মাম;দের উদ্দেশ্য সম্পকে পূব" হইতেই সান্দহান ছিলেন। 'তাঁন জানতেন 
সিনিয়র যে, তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাইবার অনুমাতিদানে 
হিনিও অস্বীকৃত হওয়ার কথা সুলতান মামৃদ ভুলিবার পাত্র নহেন। 
আনন্দপালের বিরুদ্ধে আনন্দপালও সেজন্য উত্জাঁয়নী, গোয়াঁলওর, কালঞ্জর, কনৌজ, 
দিজ্লী ও আজমাীর-এর রাজগণের সাঁহত সাঁম্মলিতভাবে সুলতান 
মামদদের আকুমণ প্রাতহত কারবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কাশ্মীরের পাদদেশে 
বসবাসকারী দুধর্ খোকর জাতির ( ্1,0815 ) সাহায্যও আনন্দপাল লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছলেন। 
পেশওয়ার ও উদ্দ-এর মধ্যবর্তীঁ অণ্চলে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ বাধলে প্রথমেই 
ত্রিশ হাজার খোকর সৈন্যের আকুমণে সুলতান মামুদের সেন্যবাহিনগ 'বাচ্ছন হইয়া 
পাঁড়ল। মামুদের অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারাইল। এমতাবস্থায় মামুদ যুদ্ধে পচ্ঠভঙ্গ 
দেওয়াই যখন "স্থির করিয়াছেন, তখন এক আকাঁদ্মক ঘটনার ফলে 'তান যুদ্ধে একপ্রকার 
পরা'জত হইয়াও জয়লাভ কাঁরলেন। আনন্দপালের জয়লাভ ঘখন 'নাশ্চিত তখন যে 
হাতীর উপর চাঁড়য়া তান ঘুদ্ধ কাঁরতোছিলেন সেই হাতা ভয় পাইয়া যৃদ্ধক্ষেন্ত হইতে 
পালাইয়া গেল্দ। আনন্দপাল যৃদ্ধক্ষেত্র পাঁরতাগ কাঁরতেছেন মনে কারিয়া তাহার 
সেনাবাহিন৭ও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কারতে লাগল । সুলতান মামুদ সুযোগ পাইয়া 
পলায়মান 'হন্দুবাহনীর আট হাজার সৈনোর প্রাণনাশ নারলেন। এইভাবে যণ্ধে 
কাডড়া দুর্খ লুষ্টন তাঁহারই জয় হইল । তিনি নগরকোট বা কাংড়া দুর্গের দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগলেন। এই হুর্গ সবাপেক্ষা আধক সুরাক্ষত 
ছিল বলিয়া বহু িন্দুরাজা ও অর্থশালী ব্যান্ত সেখানে তাঁহাদের মাঁণ মুক্তা ও ধনরতু 
জমা রাঁখতেন। সুলতান মামুদ আত সহজেই দুর্গ জয় কাঁরয়া সেখান হইতে 
অভাবনীয় পাঁরমাণ ধনদৌলত লইয়া গেলেন । এই দুর্গের অভ্যন্তরে একটি মান্দর ছিল 
উহা হইতে তিনি প্রভূত পাঁরমাণ সোনা ও রূপা ল্ঠেন করিলেন: লুশ্ঠিত দ্রব্যাদর 
মধ্যে ত্রশ গজ দীর্ঘ ও পনর গজ প্রশস্ত একাঁট রৌপ্যানামতি গুহ 'ছল। এই গৃহের 
অভ্যন্তরে দুইটি স্বর্ণ ও দুইটি রৌপ্যানামত স্তস্ভের সাহায্যে একটি চাঁদোয়া খাটান 
ছিল। মামুদ এই' চারা স্তম্ভ লইয়া ছিয়াছলেন । ফেিস্তার বর্ণনা হইতে জানা 
যায় যে, কাংড়া দুগ্গ হইতে মামুদ মোট সাত লক্ষ দিনার, সাত শত মণ সোনা ও রূপার 
পাত, দুই শত মণ খাঁট সোনা, দুই হাজার মণ রুপা ও কুঁড় মণ মাঁণ-মস্তা লইয়া 
গিয়াছিলেন। কাংড়া হইতে লুশ্ঠিত সোনা, রুপা ও মাণ-মুক্তা শজনাী রাজ্যে লইয়া 
গেলে সেখানে সমবেত বৈদোশক দতগণ বিস্ময়ে হতবাক হইয়াছিলেন । 


হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে আভষানের ফলে যে 'বশাল পাঁরমাণ ধনদৌলত সুলতান 
সুলতান মামদের মামুদের হস্তগত হইয়া, তাহাতে তাঁহার অর্থগধেতা আরও 
গাজী" ও 'বাত-.. বাদ্ধ পাইল। তিন হিন্দ'মানটর আক্রমণ ও 1হন্দ; দেব-দেবীর 
[শকান. উপাধি গ্রহণ মর্ত ভাবার জন্য আরও উৎস্‌ক হইয়া পড়লেন । 1তনি 'গাজণ' 
(1001) ও বাতৃ-ীশকান:, (০1-১16267) উপাঁধতে নিজেকে ভাত কাঁরলেন। 


কব, (১ম খণ্ড ঃ ২য় ভাগ )--২ 


১৮ ভারতের হীতিহাসকথা 


সুলতান মাম্দের পরবতাঁ উজ্লেখষোগ্য আভষান হইল থানেশবর আক্রমণ । ইহা 
ছিল তাঁহার দশম অভিযান (১০১৪)। মামুদ এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন 
সংবাদ পাইয়া থানেশবর-রাজ গজনীতে এক দূত প্রেরণ করিয়া বাৎসারক পণ্চাশটি 

হাতী করদানের প্রস্তাব কাঁরয়া মামুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
সি পাইবার চেস্টা কারলেন। মামুদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
৯০৯৪) থানেশবরের 

কাঁরলেন এবং কালাঁবলম্ব না কারয়া থানে*বরের দিকে অগ্রসর 

হইলেন । থানে*বর-এ উপস্থিত হইয়া তানি সেখানকার সৃবিখ্যাত 
হিন্দু মান্দরাট অরাক্ষত অবস্থায় পাইয়া একপ্রকার ধবনা-বাধায়ই মান্দরস্ছ 'বিগ্রহাঁদ 
চূর্ণীবচূর্ণ করিয়া সেখানকার যাবতীয় ধনরত্বাদ লুণ্ঠন কাঁরলেন। তারপর তানি 
দিজ্লীর দকে অগ্রসর হইতে .চাহিলে তাঁহার অনুচরগণ প্রথমে পাঞ্জাব জয় কারিয়া 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে একাঁটি সামারক ঘাঁট স্থাপনের প্রয়োজনের কথা স্মরণ 
করাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন । 

১০১৮ শ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের দ্বাদশ আভিযষানে কনৌজ ও মথুরা লুণ্ঠিত 
হইল ।॥ কনৌজের রাজা রাজ্যপাল বনা-যুদ্ধে মামুদের নিকট আতমসমর্পণ কারিলেন ।* 
সুলতান মামুদ কনৌজের সাতাঁট দূর্গ একে একে জয় করিয়া সেগুলির অভ্যন্তরাস্ছিত 
যাবতীয় ধনরত্বাদ লুণ্ঠন কাঁরলেন। ইহা ভিন্ন, বহঃসংখ্যক লোককে তিনি বন্দী 

হিসাবে লইয়া গেলেন । শ্রীকৃফের পাবিত্র লীলাক্ষেত্র মথুরা নগরীর 
8 ও দশ হাজার ছোট-বড় মন্দির লষ্ঠন কাঁরয়াও মামুদের অর্থ গৃধনুতা 
মথুরার বিরুদ্ধ তৃপ্ত হইল না। মথুরা নগরীর মধ্যম্থলে নামত মান্দরট স্থাপত্য 

ও ভাস্কর্য শিজ্পের এক অতি অপূর্ব নিদর্শন ছিল । সুলতান 
মামুদ এই মান্দরাঁটর সৌন্দর্য দৌখয়া বালয়াছিলেন, ইহা নিমণে অন্তত দুই শত বংসর 
স্ময় লাগিয়া থাকবে, কিন্তু তাঁহারই আদেশে 'হন্দু শিপ ও স্থাপত্যের এই বিস্ময়কর, 
নিদর্শনাঁট ভদ্মীভূত করা হইয়াছিল । তাঁহার বর্বরতায় 'হিন্দু-স্থাপত্যের এক অমূল্য 
সম্পদ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই মান্দিরের যাবতীয় ধনরত্বাদ ও জ্বর্ণীনার্মত বিগ্রহাদ 
মামুদ লুণ্ঠন কাঁরয়া লইয়া 'গয়াছলেন। এই সকল 'বিগ্রহের মধ্যে পাঁচাট ছল পাঁচ 
গজ উচ্চ। এই পাঁচাঁট বিগ্রহের চক্ষু ছিল আত মূল্যবান মাঁণ দ্বারা তৈয়ার । 

এদিকে কনৌজ-রাজ রাজ্যপাল সুলতান মামুদের সাঁহত যুদ্ধ না কারয়া অপমান- 
জনকভাবে আতসমর্পণ কারয়াছলেন বাঁলয়া তাঁহার প্রাতবেশী রাজগণ কালিঞজরের 
চন্দেল্প বংশের রাজা গোন্ড-এর নেতৃত্বে তাঁহার রাজ্য আক্ুমণ করেন ।*" রাজ্যপাল তাঁহাদের 
হস্তে পরাজিত ও নিহত হুন। প্রাতবেশী রাজগণ তাঁহার পানর ভ্রিলোচন পালকে কনৌজের 
সিংহাসনে স্থাপল্ম করেন। সুলতান মামুদ রাজ্যপালকে নিজ আশ্রত রাজা বাঁলয়া 
গববেচনা করিতেন । স্বভাবতই তান চন্দেল্পরাজ গোন্ডকে উচিত শিক্ষা দিবার আভগ্রায়ে 





ক ৬106 : [81১81117853 171151017)) 0/ 1£127:5721 17916, 17012. 90:91. 
শ' 12677, 


ভারতে মুসলমান শান্তর উত্থান ১৯ 


তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন । গোণ্ড এক বিশাল সেনাবাহানীসহ মামুদকে বাধা 'দিবার 

জন্য প্রস্তুত হইলেন, 'ন্রলোচন পালও তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর 
রে হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোণ্ড সুলতান মামূদের বিরুদ্ধে 
লিন জয়লাভ করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা কারয়া রান্রর অন্ধকারে 
কাঁলঞরের বিহ্দ্ধে নিজ সেনাবাহিনীর অজ্ঞাতে শলায়ন কারলেন। মামুদ সহজেই, 

চন্দেল্ল রাজ্যের সেনাবাহিনীকে বিধবস্ত কাঁরয়া &৮০টি হাতা ও 
প্রভূত পারমাণ ধনরত্ব লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । পর বৎসর (১০২১-২২ ) 
1তাঁন গোরালওর জয় কাঁরয়া পুনরায় চন্দেল্প রাজ্যের প্রধান দুর্গ কালিঞ্জর-এর দিকে 
অগ্রসর হইলেন । চন্দেল্লরাজ গোন্ড এইবার পৃবহেহই মামুদের সাহত চুন্তবদ্ধ 
হইলেন এবং প্রভূত পাঁরমাণ ধনরত্ব দান করিয়া মামুদের আকৰুমণ হইতে নিন্কাতি 
পাইলেন । এই সত্রেগোন্ড কর্তক সুলতান মামুদের 'নকট 'লাঁখত পন্রখানর চাট; 
বাক্যাদতে মামুদ খুব প্রীত হইয়াছিলেন বাঁলয়া নিজাম-উদ্দন ও ফৌরস্তার গ্রন্ছে 
উল্লিখিত আছে। 


সুলতান মামুদের আভযানগীলর মধ্যে সোমনাথের মান্দর লণ্ঠন সর্বাধিক 
উল্লেখযোগ্য । এই মন্দিরের এমবষেরি সংবাদ পাইয়া সুলতান মামুদ ইহা ল:ণ্ঠনের 
জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। সোমনাথের মান্দরটি কািয়াবাড়ের পশ্চিম উপকূলে নার্মত। 
বর্তমানে ইহা জুনাগড়ের অন্তভুন্তি । ১০২৫ থ্রীষ্টাব্দে সুলতান ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী 
ও অসংখ্য মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক* সঙ্গে লইয়া মুলতানের পথে 
যোড়শ আঁভযান আজমীরে উপস্থিত হইলেন । আজমীর শহরাট ল-্ঠন কারয়া 
(১০২৫৬-২৬)--সোম- 
নাথের মান্দর ল্ঠটন মামুদ গুজরাটের দকে অগ্রসর হইলেন । ১০২৬ প্রী্টাব্দে মামু 
তাঁহার বিশাল বাহনীসহ সোমনাথের মান্দরের সম্মখে আপসয়া 
উপস্থিত হইলেন । চতর্দক হইতে বহুসংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা ও রাজগণ সোমনাথের 
মান্দর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন । গুজরাটের রাজা ভীম শাঁহার সেনাবাহনীসহ 
আসয়া যোগ দিলেন । এক ভীষণ যুদ্ধের পর মামুদই জয়। হইলেন । প্রায় পাঁচ 
হাজার হিন্দু সোমনাথের মান্দর রক্ষার জন্য প্রাণ বিসজ1 দয়াও উহা রক্ষা কাঁরতে 
পারল না। মান্দরের পুজারী ও বহু সংখ্যক ব্রা্ষণকে মামু হত্যা করিতে কুশ্ঠিত 
হইলেন না । মামুদের আদেশে মন্দিরাঁট অপাঁবন্র কাঁরয়া মান্দরস্থ বিগ্রহটি ভাক্গয়া ফেলা 
হইল। এই মন্দির হইতে দুই কোট স্বর্ণমুদ্রা ও বিগ্রহের অলক্কারাঁদি হইতে প্রভূত 
পাঁরমাণ মণণ-মৃস্তা তিনি লইয়া গিয়।ছিলেন। অনাহল্‌বার-এর 
রা নিও রাজা সোমনাথের মাঁন্দর রক্ষার্থে যুদ্ধ কাঁরয়াছিলেন বালয়া মামুদ 
উঠতি ১ অনহল-বার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন । স্বদেশে প্রত্যাবত“নের পর 
জাঠগণের আরুমণে সু€ শান মামুদ যথেষ্ট ক্ষাঁওগ্রন্ত হইয়াছিলেন । 
জাঠগণকে এজন্য শাদ্তদানের উদ্দেশ্যে তান ১০২৭ খ্রাণ্টাব্দে (মার্চ মাস ) তাহার 





* হিন্দুমান্দর ল্ঠনে মামদ বহহসংখ্যক মুসলমান দ্বেচ্ছাসেবকের সাহাষা পাইয়াছিলেন। 


২০ ভারতের হীতহাসকথা 


সপ্তদশ এবং সর্বশেষ আভষানে অগ্রসর হন । জাঠগণ প্রাণপণ যুষ্ধ কাঁরয়া মামুদের হস্তে 
পরাজিত হইলে বিজয়ী মামুদ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তিন বংসর পরে ( ১০৩০) 
মামুদের মৃত্যু হইল। 
সগলতান মাম,দের আভিযানের প্রকাতি (0189 (08878066701 901687) 1১191770005 
2958510709 ) £ সুলতান মামহদের অভিযানগুলিতে ভারতবষে" চ্ছায় রাজ্য স্থাপনের 
উদ্দেশ্য পাঁরলক্ষিত হয় না। স্থায়ী রাজ্য স্থাপন তাঁহার পাঁরকম্পনার বাহভ্ত 'িল। 
ভারতের রাজনোতিক অনৈক্য যেমন তাঁহার আভিষানগ্ীলর সাফল্যের 
স্স্ল সহায়ক হইয়াছিল, তেমনি এই রাজনোতিক বিচ্ছিননতাই তাঁহার 
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য 1বন্তারের বাধা স্যান্ট কারয়াছিল। কারণ 
একাট যুদ্ধে জয়ী হওয়ার অর্থ ছিল একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আঁধকার 
করা। এইভাবে ভারতবর্ষের ব্যাপক কোন অংশ জয় করা সুলতান মামুদের যেমন 
উদ্দেশ্যও ছিল না, তেমান জয় করাও সম্ভব ছল না। দরধর্য রাজপুত জা?তকে 
সম্পূর্ণভাবে পরাঁজত করিয়া ভারতবর্ধ জয় করা গজনীর সামারক শীস্তর বাঁহ্ভত 
ছিল।* 
ডক্ঈর স্মিথের মতে সুলতান মামুদ এ সময়কার ধমন্ধি ও দর্ধর্ষ তুকর্ঁ মুসল- 
ধনরত লুষ্ঠন, পৌত্ত- মানদের নেতাম্বরূপ ছিলেন। পৌত্তীলকদের হত্যা করা তাঁহার 
পরনের হও ও তাঁহার অনুচরবর্গের যেমন কর্তব্য ছিল তেমানি হত্যাকান্ডে 
দেবমান্দির ধধংস- তাহাদের আনন্দও ছিল প্রচুর । ধনরতু লুণ্ঠন, পৌত্তীলকদের হত্যা 
প্রধান উদ্দেশ্য ও তাহাদের দেবমন্দির ও বিগ্রহাঁদর ধৰংসসাধন-_-এই সব উদ্দেশ্য 
লইয়াই সুলতান মামুদ ভারত আক্ুমণ কারয়াছলেন । 
বিজয়গৌরব বা ধর্মপ্রুচার মামুদের আঁভষানের উদ্দেশ্য ছিল না, এই কারণেই 
1বজয়ীর উদারতা তাঁহার আচরণে পাঁরলাক্ষিত হয় না। আনন্দ- 
রা নী খ্পর পালের মণি-মন্তা-খঁচত হার বলপচর্বক কাঁ়য়া লওয়া, হিন্দ; 
স্থাপত্যের অপূর্ব নিদশন মথরার বিখ্যাত মান্দটির বিনাশসাধন 
প্রভাত তাঁহার সংকীর্ণ, স্বার্থান্বেষী ও ধমন্ধিনীত-প্রসূত কার্য, বলা বাহুল্য । 
সুলতান মাম[দের সাফল্যের কারণ (09056501৯1৪) [18180010045 9000999) 
সুলতান মামুদের আঁভযানগদীলর সাফল্যের পশ্চাতে কতকগাল ?বশেষ কারণ ছল । 
ই প্রথমত, সুলতান মাম্দ নিজে একজন অসাধারণ সমরকুশলণ 
সামারক প্রাতভা, আঁধনায়ক ছিলেন। তাঁহার এই' সামরিক প্রতিভার সাঁহত উচ্চাকাত্ক্ষা 
উচ্চাকা্্া ও ও ধমম্ধিতার সধামশ্রণের ফলে তান এক দরধর্ষ যোদ্ধায় পাঁরণত 
ধমন্ধিতা ।হইয়াছিলেন। তাঁহার তুকরঁ অননচরগণ ছিল ধমন্ধি ও পরধর্ম- 
অসাহফ। স্বাভাবতই পৌত্তীলক 'হন্দদের হত্যা এবং হিন্দুমান্দর লণ্ঠনে তাহারা 


গং 1555৯ 90090058602 08 15019 128 69050 0১6 076809 0£ 55 01063 ০0 
030821, 1791১6-0015) 146216701 11212 27127 140/07717752727 7816, 2. 28-29.. 


ভারতে মূসলমান শান্তির উত্ান ২১ 


অত্যধিক উৎসাহ ছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের রাজনোতিক 'বাচ্ছি্তা ও রাজগণের 
এঁকোর অভাব মধ্যে সহযোগতার অভাব সুলতান মামুদের সাফল্যের অন্যতম 

কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্মের নামে লুস্ঠটনের 'িগ্সায় 
একাবদ্ধ মামুদের দুধর্ধ অনুচরবাহিনীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষেতে বিচ্ছিন্ন, প্রাকীতিক 
কারণে স্বভাবত দুর্বল ভারতবাসী আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই ।* ভারতবাসী মধ্য- 
এশিয়াস্ছ পার্বত্য অঞ্চলের তক আরুমণকারণদের তুলনায় ট্দহিক শক্তিতে দূ্বল হইলেও 
য্দ্ধে হপ্তিবাছনী. কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের দ্বারাই তাহাদের জয় নিশ্চিত ছিল। 
ব্যবহারের অস্বাঁবধা কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন ছিল এক্যবদ্ধতার । এই এঁক্যের অভাব 

হেতুই অপেক্ষাকৃত অজ্পসংখ্যক তুকণ অম্বারোহীর আরুমণ প্রাতহত 
করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হয় নাই । তৃতীয়ত, যুদ্ধ-কৌশলেও ভারতীয়দের তুলনায় 
সংলতান মামুদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য। হন্দুদের চিরাচরিত হাস্তবাহনীর ব্যবহার যুদ্ধে 
পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল । বিজয়ের মূহূতে আনন্দপালের হস্তীর যুদ্ধক্ষের 
ত্যাগ স।মলিত 'হন্দুবাহনীর পরাজয়ের একমান্র কারণ ছিল । 


সঃলতান মামদের চরিত্র ও কৃতিত্ব (0181:80651 ৪0 [75017186501 90168 
18:70) 5 সুলতান মামুদের রাজসভার কবি ও এীতহাসকদের রচনা হইতে তাঁহার 
চারত্র সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। এই সকল রচনায় সুলতানের 
গুণাবলী সম্পকে প্রায় আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই আতিশয়োন্ত করা হইয়াছে বটে, তথাপি 
বাঁভন্ন কাব ও লেখকের রচনার একটি নিরপেক্ষ তুলনামূলক 'বচারে মামুদের চাঁরত্রের 
দোষগুণ উভয়ই বুঝিতে পারা যায়। মামুদ ছিলেন বাঁদ্ধমান, ধর্মভীরু, শিম্প ও 
তাঁহার চার সাহত্যানুরাগী। সাধারণত, তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণতা ও 

সুবিচারের পক্ষপাতন, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ ক্বার্থাসাঁম্ধর 
জন্য নীচতার আশ্রয় গ্রহণেও কু্ঠিত ?ছলেন না। তাঁহার ধর্মপরায়ণতা কোন কোন ক্ষেত্রে 
ধমন্ধিতায় পর্যবাঁসত হইত, আবার অর্থের বন্ময়ে 'তান নিত ধমন্ধিতা ত্যাগ করতেও 
দ্বিধা কাঁরতেন না । গজনীর রাজসভার এীতহাসক ইবন্‌-উ..-আথর মামুদের অর্থ- 
গৃধুতার কয়েকটি দস্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন । ভারতের হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা অথবা 
মুসলমান ধমবিলম্বীদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের পশ্চাতে সুলতান 
মামুদের ধমন্ধিতা ও অর্থগৃধলুতা সম-পাঁরমাণে বিদ্যমান ছিল। তান 'ছলেন 
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২ ভারতের ইতিহাসকথা 


ক্ষণররোধা, 'িন্র হিসাবে তিনি ছিলেন অবিশ্বন্ত।ঞ কিন্তু তান যে একজন বিচক্ষণ ও 


অনন্যসাধারণ সমরকুশলী সেনানায়ক ছিলেন সে-বষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নাই। 


সুলতান মামঃদের কৃতিত্ব বিচার কাঁরতে গিয়া অনেকে তাঁহার ভারত আভষানগ্ালর 
সাফল্য, পারস্য ও মধ্য-এশয়ার রাজগণের বিরুদ্ধে তাঁহার সামারক সাফল্য প্রভৃতির 
উল্লেখ করিয়া থাকেন। এগুলি তাঁহার অসাধারণ সামরিক প্রাতভার পারিচায়ক সন্দেহ 
কাতর £ বিজয়ী বর নাই, কিন্তু পৃঁথবাঁর অপরাপর বিজয়ী বীরগণ সাম্রাজ্যশীবস্তারের 
অথবা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য লইয়াই বিজয় আঁভযানে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, কেবলমান্র লুণ্ঠনই উহার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সুলতান মামুদের 
ক্ষেত্রে পৌর্তালক 'হন্দুদের হত্যা ও হিন্দু দেব-দেবীর মান্দর লুণ্ঠন কারবার পশ্চাতে 
তাহার ধমন্ধিতা অপেক্ষা অথঞ্ধ্ুতাই ছিল আঁধকতর শান্তশালী অনম্প্রেরণা । 
পৌত্তীলক হিন্দুদের হত্যা ও 'হন্দমান্দির লুশ্ঠনের প্রস্তাবে পার্বত্য অপ্চলের ধমন্ধি ও 
দূর্ধর্ব মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। চন্দেল্ররাজ 
গোণ্ড-এর বিরদ্ধে 'দ্বতীয় আভষানের কালে তাঁহাকে উপযনুন্ত পারমাণ ধনরত্ব উৎকোচ 
দান করিয়া নিরস্ত করা সম্ভব হইয়াছিল । ইহা হইতে বিজয়গৌরব 
১০১০ রি বা পৌত্তীলকদের শাস্তদান অপেক্ষা অর্থলোলপতাই ষে তাঁহাকে 
” অধিকতর প্রভাঁবত কাঁরয়াছিল, তাহা বাঁধতে পারা যায়। 
অর্থলুন্ঠনের আনষাঁঙ্গক রীতি 'হসাবেই "তানি হিন্দুমান্দর অপাবত্রীকরণ ও হিন্দ 
দেব-দেবী চ্ণ কারবার পন্হা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের "হন্দুমান্দরে 
ও দেব-দেবীর মৃর্তিতে ধনরত্ব ধাঁদ একেবারেই না থাঁকিত তাহা হইলে সুলতান মামুদ 
কেবল ধর্মের নামে এতগীল আঁভষানে অগ্রসর হইতেন 'িনা সন্দেহ ৷ সুতরাং বিজয়ী 
বীর হিসাবে সুলতান মামদের মযাদা খুব বোঁশ, তাহা বলা যায় না। তাঁহার ভারতীয় 
আঁভযান মোটেই ইসলামধম প্রচারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না। উপরন্তু তাঁহার 
নঘ্ঠুরতা, হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন তদানীন্তন ভারতবাসীর মধ্যে ইসলামধর্মের প্রাতি এক 
বিরুদ্ধ মনোভাবের সাঁন্ট কারয়াছিল। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে মামুদের অসংখ্য 
'হিন্দুমান্দর ও পবিব্ন স্থান অপাবভ্রীকরণ ও ল্‌শ্ঠন এক আতি নীচ ও বর্বর মনোবাত্তর 
পাঁরচায়ক। ইহা ভিন্ন, মামুদের লামারক পদ্ধাতিতে কোন নৃতনত্ব পারলাক্ষিত হয় না। 
'বাভন্ন জাতির সৈনিকদের--যথা, আরব, তুকাঁ, আফগান ও হিন্দ; লইয়া গঠিত 
বাহনীকে তান নিজ সংগঠনী শান্তর সাহায্যে একক-আধনায়কত্বাধীনে স্থাপন 
করিয়াছিলেন সত্য । "কন্তু এইরূপ ব্যবস্থা তাঁহার পূর্বে আরও বহু দেশে অননসৃত 
হইয়াছিল । 
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ভারতে মুসলমান শান্তর উতান ২৩ 


সুলতান মামৃদ নিজেও একজন কবি ও সাহত্যান্রাগী ছিলেন বাঁলয়া কথিত 
আছে। নিজে অবশ্য তিনি নিরক্ষর ছিলেন । 'তাঁন স্যাহত্য ও ধর্ম-সম্পর্কে আলোচনা- 
সভায় ঘোগদান কাঁরিতেন। "তাঁহার রাজসভা “শাহনামা"রচয়িতা ফির্‌দৌসী, দার্শনিক 
টিরারেকাল ফারাবী, প্রীতহাসিক উতবশ,আখ্যানরচাঁয়তা বৈহাকি, কাব আনসারি, 
৭শল্পান:রাগ নন:কার, দাঁকাক, উজারা, ফল্‌র্িক ও আস্উজী, আসদাতুসা 
প্রতি মনীষগণ দ্বারা অলংকৃত ছিল। অলাবরুণীও কিছুকাল 
তাঁহার সভায় ছিলেন । মামুদ গজনীতে একাঁট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করয়াছিলেন। 
সমসাময়িক চার শত কবি, সাহাত্যক ও গজনী বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্রগণ উজারীকে 
তাঁহাদের গুর; বলিয়া মানিতেন। ভারত হইতে ল-ণ্ঠিত ধনরত্ব তাঁন গজনী নগরীর 
সৌন্দর্ধবর্ধনে মুন্তহস্তে ব্যয় কাঁরয়াঁছিলেন। একাঁট বিশ্বাবদ্যালয় গভন্ন ?তাঁন একাঁট 
যাদুঘর ও একটি গ্রন্হাগারও দ্থাপন করিয়াছিলেন। সহলতান মামধ্র ধনজ রাজ্যে শক্ষা 
ও সং্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার উৎসাহেই গজনী নগরীতে বহ:সংখ্যক সংন্দর 
গৃহাদ নার্মত হইয়াঁছল এবং গজনী প্রাোর অন্যতম ্রেন্ঠ নগরীতে পাঁরণত হইয়া- 
ছল। ভারত-হীতিহাসে মামুদের স্থান নিধারণে তাঁহার উপার-উন্ত কার্যকলাপের কাহনী 
অবান্তর বলা চলে । কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁহার শল্পানুরাগ নীচ 
্বার্থপ্রতা ও সংকপর্ণ তাদোষে দুষ্ট ছিল। তাঁহারই আদেশে হিন্দ, স্থাপত্য-শল্পের 
নালা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মথুরা নগরীর কেন্দ্রচ্ছ মান্দরাট ভস্মীভূত করা 
হইয়াছিল। শিল্পানুরাগের এইরূপ আঁভব্যান্ত ইীতহাসে বরল। 
স্যাহত্যান:রাগেও তিনি তহার সংকাণর্ণতার পাঁরচয় দান করিল্লাছেন। পির্দৌসীকে 
ষাট হাজার ক্বর্ণমুদ্রা দানের প্রাতশ্রুতি দিয়া 'শাহনামা' রচনা করাইয়া তান তাঁহাকে 
স্বণ“মনদ্রার পারবর্তে রৌপ্যমদূদ্রা দিয়া ছিলেন । [িরূদৌসী এই কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া 
সুলতান মামুদকে ব্যঙ্গ কাঁরয়া কাঁবত৷ রচনা কারয়াছিলেন। বহুমুখী প্রাতভাসম্পন্ন 
অল-বিরূণীও সুলতানের ব্যবহারে সন্তুষ্ট ।ছলেন না। 1তাঁন গজনী ত্যাগ কাঁরয়া 
ভারতবষে চাঁলয়া আসয়াছলেন। সুতরাং সলতান মানত ৭ সা'হত্য ও ?শজ্পের 
পৃষ্ঠপোষকতার অন্তরালে আত্মমযাদা প্রাতঘ্ঠার ইচ্ছাই ছিল প্রধা', ইহা অনদ্বীকার্ । 


শাসক হিসাবে সুলতান মামুদ দক্ষতার পরিচয় গদয়াছে-। গ্রজাবর্গের ধন-্রাণ 
রক্ষা ও বচারকার্ষে ন্যায় ও সততা রক্ষা কারি তান প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন 
টিটি ভিত হইয়াছলেন। তাঁহার উৎসাহে ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধ পাইয়াছিল। 
রক্ষা, নায়ীবচার, ব্যবসায়গণ বাঁণজ্য সামগ্রী লইয়া যাহাতে গনরাপদে যাতায়াত 
ব্যবসা-বাণিজ্যের কাঁরতে পারে সেজন্য [তান উপয্য্ত ব্যবস্থা কারিয়াছলেন। ণকন্তু 
উৎসাহদান কোন নূতন আইন প্রবর্তন বা শাসন-পদ্ধাতর কোনপ্রকার উন্নয়ন 
সাধন করিবার মত মৌলিক প্রাতভা তান প্রদর্শন করেন ন*। 


সুলতান মামন্দ একাধারে দূর্ধর্ষ সামারক নতা, সন্দক্ষ শাসক গশকপ ও সাহত্যের 
পৃষ্ঠপোষক ও স্বাবচারক গছলেন। কিন্তু ভারতীয়দের দৃষ্টতে তান অর্থ গৃধন» 


২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


দেব-দেবীর মন্দির ল্‌ণ্ঠনকারী হিসাবেই পাঁরচয় রাখয়া গ্িয়াছেন। তাঁহার ভারত- 

নর আভযানের বিশেষ কোন স্থায়ী ফল ছিল না। বারবার ভারতবর্ষে 
রর ৮১৯০ প্রবেশ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ফলে পাঞ্জাব অণ্চলে তাঁহার 
আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, 1কন্তু ইসলামের প্রচার বা অপর কোন 
শিক্ষণণয় বিষয় তিনি ভারতীয়দের সম্মুখে স্থাপন কাঁরতে পারেন নাই। ভারতের 
ধনরত্ব ল্ণ্ঠন কাঁরয়া নিজ দেশে সাহত্য ও শিঞ্পের প্‌স্ঠপোষকতায় উহা ব্যয় কারলেও 
ভারতীয়দের দৃষ্টিতে তান নিছক লুণ্ঠনকারী ভিন্ন আর কিছুই নহেন । ড্র ্মথ 
যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতীয়দের দিক হইতে বিচার কাঁরলে সুলতান মামুদ 1ছলেন 
একজন ১2001 01961901179 010 9. 1910-598.16*, 


সুলতান মাম্‌দের ভারত-অ[ভিযানের ফল (79 1২858105 01 981691) [৬1917711105 
10158580185) ৪ সুলতান মামুদের ভারত-আভষানগ্াল প্রধানত ল-ন্ঠনের উদ্দেশ্য- 
প্রণোদিত হইলেও সেগুীলর কতক স্থায়ী ফলও যে ছিল না, এমন 

৪০ নহে। প্রথমত, পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া বারংবার সসৈন্যে যাওয়া- 
আসার ফলে পাঞ্জাবের আঁধকাংশ স্থানেই তাঁহার আঁধকার বিস্তৃত 

হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, সুলতান মামুদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও ল:ণ্ঠন ভারতের 
হন্দুরাজগণ তথা হিন্দ জনসাধারণের মনে এক দারুণ ভাতির 
জলা আরমান: অগ্নি করিয়াছিল। এজন্য পরবতর্ঁ কালে মুসলমানদের ভারত- 
পথ প্রস্তুত আক্রমণে সাফল্যলাভ বহ্‌ল পরিমাণে সহজ হইয়া ছল। তৃতীয়ত, 
সুলতান মামুদ যে-পারমাণ ধনরত্ব উত্তর-ভারতের রাজ্যগ্াঁল হইতে 

লুণ্ঠন কারয়া লইয়া গ্িয়াছিলেন তাহার ফলে উত্তর-ভারতীয় রাজ্যগ্চালর অর্থনৈ1তক 
উত্তর-ভারতীয় রাজ্- ভিত্তি শাথিল হইয়া পাঁড়য়াছিল। চতুর্থত, তাঁহার সতরাঁট 
গ্াঁলর/অর্থনোতক আভযানের ফলে উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলির সামারক শান্তও 
মে রাজা. বিধনস্ত হইয়াঁছল এবং এই কারণেই এই সকল রাজ্যের পক্ষে 
গুলির সামারক শীল্ত পরবতারঁ মুসলমান আরুমণ প্রতিরোধ কারবার শাস্ত হাসপ্রাপ্ত 
বিধহন্ত, ইসলামধর্ম হইয়াছিল । পণ্চমত, হিন্দুদের মান্দর অপবিভ্রীকরণ, বিগ্রহাদর 
প্রবর্তন বাধার সা্ট ধনংসসাধন প্রভৃতির দ্বারা মামুদ ভারতবর্ষে ইসলামধম" প্রবর্তনের 


বাধা সৃন্ট করিয়াছিলেন । 


সুলতান মামদের পরবতাঁ গজনী সুলতানগণ (7706 91892199580 96 
91698) 11গ1॥া)॥0 ) £ সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর উত্তরাধকার লইয়া তাঁহার 
দুই পত্র মাসুদ ও মহম্মদের মধ্যে তীব্র গৃহবিবাদ দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত মাসুদ 

' জয়টী হইয়া ভ্রাতা মহম্মদের চক্ষু দুইটি উৎপাটন কাঁরয়া তাঁহাকে 
৭ বন্দী করিয়া রাখলেন। মাসুদের রাজত্বকালে (১০৩০-১০৪০) 
॥ কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া গজনীর অধান 
পাঞ্জাবে বিভেদ ও অরাজকতা দেখা দিল। অজ্পকালের মধ্যে মাসুদ সলজুক 


ভারতে মুসলমান শাশ্তর উত্ান ২ 


তুকাঁদের হস্তে পরাজিত হইয়া পাঞ্জাবের ?দকে পলাইয়া আসবার পথে নিজ সেনাবাহনন 
কৃকি বন্দী হইলেন এবং তাঁহার অন্ধ ভ্রাতা মহম্মদ গজনীর আমীর-পদে প্রাতীষ্ঠিত 
ররর হইলেন । মাসুদকে মহম্মদের সম্মখে বন্দী অবস্থায় উপাস্থিত 
পৃররদের প্রাতথ্বান্দতা করা হইলে মহম্মদের পুত্র তাঁহাকে হত্যা কাঁরলেন। কিন্তু 
ইহাতেই গৃহাববাদের অবসান ঘাঁটল না। মাসুদের পৃত্র মাদুদ 
পতৃহত্যার প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য মহম্মদ ও তাঁহ'র প্রকে পরাজিত করিলেন এবং 
নিজে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ কারলেন। শাসক হিসাবে মাসুদের অকর্মণ্যতা 
াদিভী রা, এই পরবতাঁ সুলতানগণের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা গজনা রাজ্যের 
হস্তে গজনীবংশের পতনের পথ প্রশন্ত কাঁরয়া দিল। এক দিকে সল্‌জ:ক তুকাঁদের 
শাসনের অবসান আক্রমণ, অপর দিকে ঘুর রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গজনীর 
নিরাপত্তা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল । দ্বাদশ শতাব্দীর 
শৈষ ভাগে ( ১১৭৩) গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ ঘুর গজন? রাজা জয় কাঁরয়া গজনবংশের 
শাসনের অবসান ঘটাইলেন । 
তক আক্রমণের প্রাঙ্ধালে ভারতের পারাস্থিতি (হ7019 0] (106 5৮০ 01 (19 
_ [1 000191) 170589107)) 2 সুলতান মামুদের ভারত-অ!ভযানের 
বিডিও পরবতাঁ প্রায় দেড় শতাব্ণীকালে ভারত-ইীতিহাসের তিনটি 
বাচ্ছন্নতা প্রধান বোশম্ট্য ছিল ঃ (১) রাঞঙ্জপুত রাজ্যগ্ালর উতান, 
(২) জাতিগত প্রভেদ প্রথার কঠোরতা এবং (৩) গাঙ্গেয় 
জাতি-প্রথার কঠোরতা_: উপত্যকায় তুকাঁ আক্ুমণ”রীদের চাপ। এই তিনটি 'বাঁভন্ন 
একাত্ববোধের অভাব ধরনের পারাচ্থীতির চাপে মহম্মদ ঘুরীর হন্দ,ভ্তান বিজয়ের 
পথ সুগম করিয়া 'দয়াছল। রাজপুত রাজ্যগ্ীলর 


সুলতান মামুদের সামন্ততান্ত্রক শাসন এবং সেগুলির মধ্যে রাজনোতক এঁক্যের 
আভষান অভাব, জাতিগত গিভেদ প্রথার কঠোর. ফলে তদানীন্তন 
তুকর্ধ আক্রমণের হিন্দুসমাজের ব্যবচ্ছিন্নতা এবং একাত্মবে..'র অভাব, সবেপার 
উৎসাহদান সুলতান মামুদের পুনঃপুনঃ লুণ্ঠন-আঅভিষান ভারতের দুর্বলতা 


[দেশী অর্থাৎ তুকর্শ আক্রমণকারীদগকে ভারত-জন়ে উৎসাহিত কাঁরয়াছিল। 
সেই সময়ে অর্থাৎ মহম্মদ ঘুরীর ভারত-আভিযানের সময় শতদ্রু নদী হইতে 
শোন নদী পর্যন্ত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমগ্র অণল রাজপুতদের অধীন 
ণছল। আজমীর ও সম্ভরের চৌহান, মালবের পরমার, চোঁদর কলছুরি বা কলস্বার, 
বুন্দেলখণ্ডের চন্দেক্প, গুজরাটের চাল,ক্য, কনৌজের গাঢ়বাল, 
৪১৩ মগধের পাল, বাংলার সেন বংশ প্রভাতি রাজগণ সেই সময়ে 
পারীস্থাঁত অর্থাৎ শ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ভারতের রাজ'নাতক ক্ষমতার 
আধকারী ছিল। এই সকল স্বতন্দর এবং পরম্পর-ববদমান 
রাজগণ একে অপরের রাজ্য গ্রাসে ব্যস্ত থাঁকবার ফলে এই সকল রাজ্যের সীমা 


পরিবর্তনশীল ছিল। এই সকল রাজগণের মধ্যে সামারক দিক দিয়া রাজপদ্তগণই' 


৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


ছিল আপাতদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ এবং শান্তশালী, কিম্তু রাজপ্ত রাঙ্য- 
মান্রেই সামন্তরাজ্য ছিল বাঁলয়া সেইগ্দালর কতকগুলি 
০৬ অন্তার্নীহত দুর্বলতা ছিল। ডন্ঈর আল্‌টেকারের মতে রাজপুত 
দুর্বলতা রাজ্য-মান্রই রাজ-পাঁরবারের সন্তানদের মধ্যে জায়াগর বা 
জামদার হিসাবে বান্টত ছিল। এই সকল জায়াগরদার রাজাকে 
নিয়মিত কর দানে, তাঁহার রাজসভায় উপচ্ছিত থাকতে, রাজপুত বা রাজকন্যার 
বাহে যৌতুক দিতে, এবং প্রয়োজনমত রাজাকে সৈন্য 'িয়া সাহায্য কারিতে 
বাধা ছিলেন। তাঁহারা অবশ্য কোন মুদ্রা চালু কাঁরতে পাঁরিতেন না। কোন 
লিপি খোদাই করাইবার কালে রাজার নাম তাহাতে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক ছিল। 
কিন্তু এই সকল কতর্বয দ্বাদশ শতকে জায়াগরদারগণ অবলালাক্রমে অবহেলা কারয়া 
চলিতেন। তদহপার জায়গিরদারগণের নিজ নিজ এলাকায় কর চ্ছাপন এবং কর 
নি রনাতি আদায়, সৈন্য নিয়োগ ও সেনাবাহনী গঠনের ক্ষমতা রাজ্যের 
কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তদ:পার 
রাজকর্মচারিপদ ভদ্বামীদের একচোটয়া ছিল । এমতাবচ্ছায় আবার এই সকল জায়াগর- 
দারদের মধ্যে পারস্পারিক যদ্ধ-বিগ্রহ পারচ্ছিতিকে আরও জাটল কাঁরয়া তুলয়াছল। 
যখন তুকাঁ আক্রমণ শুরু হইয়াছিল সেই সময় রাজপুত 
৩৪৫ সামন্ত-প্রথা অত্যন্ত দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন হইঙ্লা পাঁড়য়াছিল। 
নমল সামন্তগণ নিজেদের ভ্‌সম্পাত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত কাঁরয়া 
জাঁমদারদের নিকট ইজারা দিবার ফলে সামম্তদের ক্ষমতা যেমন 
হাস পাইয়াছিল তেমান .সামন্ত-প্রথা অসংবদ্ধ, 'বশৃঙ্খল হইয়া পাঁড়ক্ীছল । এই 
সকল ক্ষুদ্র জাঁমদার-__সামন্ত, ঠাকুর, রাউত, দমর প্রভাতি আণ্চালক আধিপত্য 
বিস্তার কারয়া, নিজ নিজ রক্ষীবাহনী গঠন কাঁরয়া কেন্দ্রীয় শাসনের চি দেশের 
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে একপ্রকার নিম্ল কাঁরয়া 'দয়াছিল। 
গবাদশ শতকের কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই যে দুর'লতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল এমন 
'নহে, সমাজ-জীবনে জাতিভেদ"প্রথার কঠোরতা একাদশ ও দ্বাদশ শতকে জাতীয়তা- 
বোধ এবং নাগাঁরক এঁক্যবোধ সম্পূর্ণভাবে বিনাশ কাঁরয়াছল। সমাজের এক জাত 
বা শ্রেণী অপর জাতি বা শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবার ফলে পারম্পারক 
একের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল । ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রাত ছিল 
দেশাত্মবোধের অভাব, 'বাঁভন্ন শ্রেণী বা জাতির মধ্যে সহানুভাঁত 
ও সম্প্রীতর 'বলোপ। ডক্টর বেণীপ্রসাদের মতে জাতিভেদ-প্রথা মানুষের 
মনুষ্যত্বের যেমন অবমাননাকর ছিল, তেমান মানুষের ব্যান্তত্ব এবং ব্যান্তর 
সামাঁজক মূলা ॥সম্পূর্ণ অস্বীকার কাঁরয়াছল। সকল ব্যান্তরই আত্মপ্রকাশের 
সমান সুযোগ থাকা উচিত এই নাত উপেক্ষা করিয়া জাতিভেদ-প্রথা 
মানুষের আত্মমযদাকে আঘাত কারয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শদদ্র এই 
চাঁর জাতর মধো বৈশ্য ও শুরু ছিল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষান্রয় অপেক্ষা নিম্ন পবায়ের । 


'জাতিভেদ-্প্রথা 


ভারতে মুসলমান শান্তর উতান ২৪ 


অধ্যাপক হাবব মন্তব্য কারয়াছেন যে, এই ধরনের জাতিগত বৈষম্য বৌদক বগ্ে 
প্রয়োজন হইলেও একাদশ শতকে যে নিছক নির্বাচ্ধিতা, উন্মাদস্ুলভ এবং 
আত্মহননের আচরণ ছিল সেবষয়ে সন্দেহ নাই ।* 


চিরাচাঁরত ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য এবং শত্রু ভিন্ন বহীবধ অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক 
সেই সময় সমাজ-বাঁহভর্তভাবে বাস কাঁরত, যথা মৎস্যজ্জীবী, চর্মকার, শিকারা, 
তল্তুবায়, মাল প্রভৃতি । অলাবরূণীর “কতাবুল-হিন্দ গ্রন্হে সেই সময়কার, 
জাতি বাভন্ন জাতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। হাড়, ডোম, 
চণ্ডাল প্রভৃতি ছিল সর্বানম্ন পায়ের লোক । একাদশ ও দ্বাদশ 
শতকে ছহতমার্গদোষই ছিল সমাজের ববাচ্ছন্নতার মূল কারণ । বিবাহ, খাদ্া- 
পানীয় গ্রহণ, স্পর্শ প্রভৃতির সাহত জাতিনম্টের কারণ নিহিত থাকায় সমাজের 
মধ্যে একতা জাঁন্মবার কোন সুযোগ ঘটে নাই। উপরন্তু কোন হিন্দ? যুদ্ধে 
টাাতিদ মুসলমানদের হম্তে বন্দী হইবার পর মাবান্ত পাইলেও তাহাকে 
তার হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা হইত না। এইরূপ লোককে 
ইসলামধর্ম গ্রহণ কারতে হইত। এই জাতিভেদ-প্রথা-জনিত 
দুর্বলতা বিদেশী আক্রমণ প্রাতহত কারতে যে একতার প্রয়োজন ছিল তাহা 
সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিয়াছিল । 
সুলতান মামুদের পুনঃপুনঃ লুণ্ঠন আঁভযান ভারতবর্ষের রাজনোতিক 
এবং সামরিক দুর্বলতা প্রকট কাঁরয়া তুলিয়াছল। ভবিষ্যতে তুকণ আভিযানের 
এবং জয়ের পথ 'তানই দেখাইয়া 'গয়াছিলেন . পরবতাঁ গজনী শাসকগণও যে 
তুকাঁ আভ্যান ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আভযানে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত ছলেন 
এবং সীমান্তবতাঁ এলাকায় আক্লমণ চালাইয়াছিলেন তাহা সৈয়দ 
হাসান, মামুদ সাদসলমান, রণ, সানা-ই প্রভাতি গজনীর কাঁবদের রচনা হইতে 
জানা যায় । দ্বাদশ শতকের শেষভাগে মহম্মদ ঘুরীর তবত-আভষান কোন 
আকাস্মক ঘটনা ছিল না। তুকা আক্রমণের ইহা ছিল .চ সফল ও স্থায়া 
পদক্ষেপ । 


ঘরবংশণ' (019৩ 170859 91 (311) £ গজনী ও 1হরাটের মধ্যবতরণ পর্বতসত্কুল 
স্থানে ঘুর রাজ্য অবাস্থিত 'ছিল। কোন কোন এীতহাঁসক যথা, 
লেন-পুল (56816) 1-706-৯০০1০) ঘুরবংশকে আফগানজাত- 
সম্ভূত বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। আধ্ীনক এীতহাসিকগণ ঘুরবংশকে প.বা্চিলীয় 


ঘর রাজের অবস্থান 


ঞ *[ট ৪৪ ৪ 8051910, 0190 8190 ৪5$০1481”, 2:০£ 7810 2৩০৪৫ 42) 4 (077107611675856 
17191019 ০1712) ৬০]. ৬, 0. 135, 1795154৫4৩৮ 

+ [0559119 11056008017 ০৩6 00৬ 28 00216০৮" 10৬, (02718771066 17385107)) 
07 11216 ৬০1. 835, 0, 16 (০০০০6), 


২৮ ভারতের ইতিহাসকথ। 


পারাঁসক জাতি বলিয়া মনে করেন।* ১০১০ শ্রীন্টাব্দে ঘুরদলপাঁতিগণ গজনী রাজ্যের 
(সুলতান মামুদের ) আনুগত্য স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হন। কিন্তু সুলতান মামৃদের 
পরবতাঁ দুর্বল গজনী সুলতানগণের আমলে ঘুরদলপাতগণ গজনী রাজ্যের প্রাত 
তেনন আনুগত্য প্রদর্শন কারতেন না। ক্রমে তাঁহারা শান্ত সণ্য় কাঁরয়া গজনীর 
সুলতানগণের বিরুদ্ধে প্রাতিদ্বান্দবতায় অগ্রসর হন। এই সূত্রে ঘুরবংশের কুতব- 
উাদ্দন ও তাঁহার ভ্রাতা সৈফউীদ্দন গজনীরাজ বহরাম শাহের 
গজনী রাজ্যের সাহত 
ঘুর রাছোর সংঘষ' হস্তে পরাজত ও নিহত হন। নিহত ভ্রাতৃদ্বয়ের অপর এক ভ্রাতা 
আলা-ডীদ্দন হুসেন গজনণ রাজ্য আক্মণ করেন এবং গজনীর 
যাবতীয় প্রাসাদ ও হম্যাদি ভস্মীভূত কারয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রাতশোধ গ্রহণ করেন । 
গজনী রাজ্য ধ্বংস কাঁরয়া আলা-ডীদ্দন “জাহানসজ (77০717 8%77167) উপাধি 
ধারণ করেন। | 


এই ঘটনার অল্পকাল মধ্যেই গজনী রাজ্য পুনরায় গাজত নামে তুকরট জাতির 
এক দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বাহ্রামের অকর্মণ্য, দুর্বল পূত্র খুসরভ্‌ শাহ্‌ 
গজনী রাজ্য পাঁরত্যাগ কাঁরয়া পাঞ্জাবে পলাইয়া গেলেন । সুলতান মামুদের 'বিদ্তীর্ণ 
রাজ্যের মধ্যে একমান্্র পাঞ্জাব তখনও গজনীর অধীন 'ছিল। 

৪১৯ দক গজন? রাজ্য কয়েক বৎসর "গাজত তুকাঁদের অধীনে ছিল বটে, 
শাসনকতা লিষ্ত কিন্তু ঘুরবংশের গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ তাহাদিগকে গজনী হইতে 
বিতাঁড়ত কারয়া গজনণ রাজ্য ঘূরবংশের শাসনাধীনে আনয়ন 

করিলেন (১১৭৩ )। গ্িয়াস্‌-ডাদ্দন তাহার ভ্রাতা মুইজ-উীদ্দন মহম্মদ-বন্‌ সামকে 
গজনীর শাসনকতাঁ নিযুক্ত কারলেন। হীানই ভারত-হীতহাসে মহম্মদ ঘনরী নামে 


প্রীসদ্ধ। 
মহম্মদ ঘুর €(1১701591777090 0৪?) £ মুসলমান শাসনের হীতহাসে 


ভ্রাতৃ-বিরোধ, হিংসা-দ্বেষ ও ভ্রাতৃহত্যার মর্মান্তিকতার পারবে ঘুরী, ও তাঁহার ভ্রাতা 
গিরাস-উদ্দশন ও  'গয়াস-উীদ্দনের পরম্পর প্রীতি স্বভাবতই পাঠকদের যুগপৎ 


মহম্মদ ঘ€রীর আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গ্িয়াস্উদ্দন তাঁহার জীবদ্দশায় 
্রাতপ্রীত ভ্রাতা মহম্মদ ঘুরীর অকপট আনুগত্য লাভ কাঁরয়াছলেন। 


মহম্মদ ঘুরী ক্ষমতাবান শাসক ও সমরকুশলী নেতা হইয়াও ভ্রাতার অধীনতা স্বীকার 
কাঁরয়া চাঁলিতেন। 


৬ 4196৩ 186 885358119 0652 0680781১60, ০0০ 10899900167) ৪:০01808 ৪9 
116158108, 5৩৮ 0066 25 11605 ৫০8৮ 0056 00063 ৬6৩১ 1166 096 98100810805 ০৫ 851৮, 
10981612 1987819758৮, 122 738. 


“005 256 ০001615 06 1310315 ০1 5980610 1১6158881) 6%05,06502 616 01181199115 
15308101868 ০৫ 0158201%, 412727654 2215101)) ০/ 17216, 0. 276. 


ভারতে মুসলমান শীস্তর উত্থান ২৯ 


মহম্মদ ঘুরী উচ্চাকাতক্ষী ব্যান্ত ছিলেন। স্বভাবতই ভারত-বজয় ছিল তাঁহার 
মহদ্মদ ঘুরার প্রথম জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । ১১৭৫ গ্রাম্টাত্দে মহণ্মদ 
ডি ঘুরী তাঁহার সর্বপ্রথম ভারত-আভিযানে অগ্রসর হন। এ সময়ে 
৫) মুলতানে ইসলামধর্মের ইসমাই'লয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। 
ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় ইসলামধম* হইলেও তাহারা খাট ইসলাম ধর্মমত মানয়া চালিত 
মুলতান আঁধকার না বাঁলয়া গোঁড়া মুসলমানগণ তাহাঁদগকে বিধমর্ঁ বলিয়া মনে 


করিত। মহম্মদ ঘুরা প্রথমেই এই সকল শীবধমাঁ”র কেন্দ্রস্থল 
মুলতান জয় কারলেন। 


তারপর মহম্মদ ঘুরী উচ দুগ্গাট অবরোধ কারিলেন । তথাকার রাণীর বি“বাসঘাত- 

হানা কতায় ঘুর আঁত সহজেই উচ্‌ দখল করিলেন (১১৭৫-৭৬)। এই 

নারাজ ঘটনার দুই বংসর পর গুজরাট আক্ুমণ কাঁরয়া মহম্মদ ঘ:রী 

ভখমের হস্তে পরাজয় সর্বপ্রথম পরাজয় স্বীকার কাঁরতে বাধা হইলেন। গুজরাটের 

বাঘেলা বংশের রাজা ভীমের রাজধানী অনাহল বার দখল করা 

দরের কথা- সম্পূর্ণভাবে পরা'জত হইয়া তান মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্তনের 
পথে তাঁহার অবাঁশম্ট সৈন্যবাহনীর আধকাংশই হারাইলেন। 


কিন্তু মহম্মদ ঘুুরী দাবার পান্র ছিলেন না। পর বংসরই (১১৭৯) তান পুনরায় 
এক সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া পেশওয়ার আবুমণ কারলেন এবং গ্জনী বংশের শেষ 
সুলতান খুস্রভ্‌ মালিকের আঁধকার হইতে পেশওয়ার জয় কাঁরয়া লইলেন । ১১৮১ 
পেশওয়ার জয় প্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী জন্মূর রাজা বিজয়দেবের সাহায্য লইয়া 
(১১৭৯) ঃ ভারতে গজনী রাজ্যের অবাঁশন্ট আধকৃত চ্ছান লাহোর দখল 
5 কারলেন। খুসরভ্‌ মাঁলক মহম্মদ ঘররীর হস্তে বন্দী হইলেন । 
ঘুরী শিয়ালকোট-এ একট সুদঢ় দুর্গ সপন কারয়া খোকর 
জাতির আক্রমণ হইতে বাঁজত রাজোর নিরাপত্তা বিধান করিলেন , খুস:রভ মালকের 
শেষ পরাজয় ও বন্দ? হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গজনী বংশের ভারতীয় রাজ্যের অবসান ঘাঁটল। 
পাঞ্জাব মহম্মদ ঘুরীর আধকারে আসবার ফলে ভারতবর্ষের অপরাপর অণ্চল জয়ের 
পথ তাঁহার নিকট উন্মত্ত হইল। 'কন্তু তাঁহার এই অগ্রগ্গাতর পথে বাধা আসল 
রাজপুত জাত হইতে । 


তরাইনের প্রথম যুদ্ধ, ১১৯০ (7106 চ25 9860 01 7879181, 1190 ) 
১১৯০-৯১ প্রীম্টাব্দের শেষ ভাগে মহম্মদ ঘূুরী চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের রাজ্যের 
ভাঁতন্দা নামক স্থান দখল কারলেন । ভা1তন্দা জয় কারয়া স্বদেশে প্রত্যাবত“নের কালে 
ণতাঁন সংবাদ পাইলেন যে, পৃথবীরাজ 1বশাল « 'বাবাহিনীসহ মহম্মদ ঘুরীকে আক্রমণ 
কারিতে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি স্বভাবতই পৃথবীরাজকে প্রাতহত কারবার উদ্দেশ্যে 
সেনাবাহনথ প্রন্তুত কারতে লাগিলেন । উত্তর-ভারতের 'হন্দ2রাজগণ তাঁহাদের পরস্পর 


৩০ ভারতের হাতহাসকথা 


বিভেদ ভুলিয়া গিয়া বিদেশী শত্রুর আক্রমণের বিরদ্ধে অগ্রসর হইলেন । একমান্ত 
কনৌজের গাহড়বালরাজ জয়চাঁদ এই সাম্মীলত বাহনীতে যোগদান করিলেন না। 
সমসামীয়ক মুসলমান এীতহাসিকদের রচনায় জয়চাঁদকে 
পধনীরাজের হন্তে তদানীন্তন ভারতের সর্বপেক্ষা শান্তশালী রাজা বালিয়া বর্ণনা 
ঘুরীর শোচনীর 
পরাজয় (১১১১) করা হইয়াছে । টডের মতে পৃথবীরাজ জয়চাঁদের অমতে তাঁহার 
কন্যা সংযুস্তাকে বিবাহ কাঁরয়াছিলেন বালয়া তিনি পৃথবী- 
রাজের উপর বিরুপ ছিলেন এবং এই কারণেই তিনি যুদ্ধে সম্পূর্ণ নাল 
রাহিলেন। থানেশ্বরের নিকটে তরাওরী (7218011) বা তরাইন নামক স্থানে 
উভয়পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হইল। ঘুরীর সেনাবাহনী সম্পূর্ণভাবে বধহস্ত 
হইল এবং ঘুরী স্বয়ং এই যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হইয়া সৈন্যসহ স্বদেশে 
ফাঁরম্লা গেলেন । পথবীরাজ মহম্মদ ঘুরীর অনুচর জিয়া-উাদ্দনের নিকট হইতে 
ভাতিন্দা পুনদ্দখল কাঁরলেন। কিন্তু ভারতের সীমার বাহির পর্যন্ত পরাজিত 
শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিবার প্রয়োজন উপলাব্ধ না করায় ভাঁবষ্যতে ঘুরীর আকুমণের 
পথ উন্মন্ত রাহয়া গেল। 


তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১১৯২ (৭8০ 980070 7961০ 01121810) 1192) £ 
মহম্মদ ঘুরী নিজ কর্মকেন্দ্রু গজনীতে পেশীছিয়াই তরাইনের প্রথম 

ঘুরাঁর না যুম্ধে পরাজয়ের প্রাতশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত 
কারবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তার পর বৎসরই ১১৯২ 

গ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী লইয়া তিনি পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে উপাস্থিত 
হইলেন । তাঁহার আফগান, তুকর্ণ ও পারাঁসক জাতির 'মালিত সেনাবাহিনীর সংখ্যা 
ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার, অ*বারোহণীর সংখ্যা ছিল বার হাজার ।* পৃথবীরাজের 
নেতৃত্বে হন্দুরাজগণের 'মীলত বাহিনী পূবাঁহ্রই তরাইনের প্রান্তরে মহম্মদ ঘুরীর 
বিশাল বাঁহনীর প্রতীক্ষায় উপাঁস্ছত ছিল। তরাইনের প্রথম যৃদ্ধেই ( ১১৯১) 
মহম্মদ ঘুরী পৃথবীরাজের যুদ্ধকৌশলের পাঁরচয় পাইয়াছিলেন। তাই 'তান 
এইবার এক নূতন কৌশলে যুদ্ধ কাঁরয়া পৃথবীরাজকে পরাজত কাঁরতে সংকল্প 
কারলেন। সমস্ত দিন ধাঁরয়া যুদ্ধের পর সূর্যাস্তের পূর্বে পৃথবীরাজের 
নেতৃত্বাধীন রাজপুত সৈন্য যখন ক্লান্ত সেই সময় মহম্মদ ঘুরীর শ্রেষ্ঠ বার 
হাজার অশ্বারোহী 'হন্দুবাহিনীর উপর অতাঁকতে ঝাঁপাইয়া পাঁড়ল। বারত্বের দিক 
দয়া হিন্দুবাহিনী মুসলমান সৈন্য অপেক্ষা কোন অংশেই কম 

পাপ ষ্ণ্ধ ছিল না। কিন্তু তাহাদের চিরাচারত যুদ্ধরণীতি, হদ্তিবাহনীর 
+ ব্যবহার প্রভৃতি এবং সবেপার পশ্মিলিত বাহনাীর পারচালনার 

জন্য সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত একক-আঁধনায়কত্তবের অভাবের ফলে শেষ পর্যন্ত মহম্মদ 
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ভারতে মুসলমান শান্তর উত্থান ৩১ 


ঘরীর-ই জয়ে ষৃণ্ধের পাঁরসমাপ্তি ঘাঁটল। পূথবীরাজ শরুহস্তে ধৃত ও 
নহত হইলেন । 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তারাইনের "দ্বিতীয় যাদ্ধ এক যুগান্তকারী 
ঘটনা। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমান আঁধকার প্রায় দিল্লীর উপকণ্ঠ 
পর্ধন্ত বিদ্তৃত হইল। হাঁন্স, সামান, গুহরাম, বাকুহরাম ও অপরাপর কয়েকটি 
সঃরাক্ষত দূর্গ মহম্মদ ঘুরীর নিকট আত্মসমর্পণ কারল। আজমণর রাজ্য মহ্মদ 
ঘুরী ও তাঁহার সেনাবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল । আজমাীরের 
5 হিন্দমান্দর ও স্থাপত্যশিজ্পের অন্যান্য নিদর্শন ধৃলিসাৎ 
; করিয়া মহম্মদ ঘুরী সেই স্থলে মসাঁজদ ও ইসলামধর্মের 
শিক্ষাকেন্দ্র নিমাণ করিলেন । আজমীর নগরাঁট বাৎসারক করদানের শর্তে পৃথবীরাজের 
পুন্রের শাসনাধীনে রাখা হইল | পরবতাঁ” কালে পৃথবীরাজের আত্মীয়গণ মুসলমানদের 
হাত হইতে তাঁহাদের রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেম্টা কাঁরয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে-চেষ্টা 
বিফল হইয়াছিল । 


তবাইনোন্‌ দ্বিতীয় যুদ্পে জয়লাভ কাঁরয়া মহম্মদ ঘুরী কুতব্‌-উাদ্দন নামে এক 


মহম্মদ ঘুরীর বিশ্বস্ত অননচরকে ভারতীয় বাজত রাজ্যের শাসনকতা নিষন্ত 
ভারত ত্যাগ £ কাঁরয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। ১৯৯৩ খ্রীন্টাব্দে কুতব্‌-ডাদ্দন 


চা নি দিল্লী জয় কারলেন এবং ক্রমে গোয়ালওর, অনীহলবার, কনৌজ 
0 প্রভাতি আধকার করিয়া মুসলমান অধিকৃত রাজ্যের বিস্তার 
সাধন কাঁরলেন। কুতব--ডীদ্দন তাঁহারই অননচর ইখাঁতিঘ়ার-উাদ্দনবিন্-বখাতিয়ার 
খলজণীকে বাংলা ও বিহার জয় কারবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বাংলা ও বিহার 

তখন সেনবংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের অধীনে ছিল। বৃদ্ধ 
ইখাতয়ার-উদ্দিনের লক্ষণ সেন ইথাতয়ার-উাঁ্দনকে বাধা দিত সমর্থ হইলেন না। 
০০০৮৪০০৪০ গতান 'নজ রাজধানী নদীয়া ত্যাগ কার পর্ববঙ্গে চলিয়া 
গেলেন। সেখানে বহুকাল ধাঁরয়া তাঁহার বংশধরগণ মুসলমান আরুমণ প্রাতিহত্ত 
কাঁরয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব কারয়াছিলেন। 


১২০৩ গ্রাম্টাব্দে মহম্মদ ঘুরার ভ্রাতা 'গিয়াস--াদ্দনের মৃত্যু হইলে মহন্মদ ঘুরী 
গজনী, ঘুর ও দিল্লীর সুলতান হইলেন । ইহার প্‌ববিধি মহম্মদ ঘুরী তাঁহার ভ্রাতা 
ধগয়াস-উদ্দীনের অধীনে গজনীর শাসনকতরি কাজ কারতেন। সংহাসনে আরোহণের 
দুই বংসর পর মহম্মণ ঘদুরী মধ্য-এশয়াস্ছ খারজমের শাহের হস্তে পরাজত হইলে 

তাঁহার ভারতীয় সাম্রাজ্যে এক বিদ্রোহ দেখা দিল । গজনীর সুলতান 

মহম্মদ ঘুরীর শেষ বংশের জনৈক কর্মচারাঁ ম, "তান দখল করিয়া লইলেন। পাঞ্জাবের 
ভাল সি খোকর জাতি ঘুরীর আনন্গত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া 
| গেল। এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ ঘুরী সসৈন্যে পুনরায় 
ভারতবর্ষে আসিলেন। অমানহীষক অত্যাচার কাঁরয়া তান এই বিদ্রোহ দমন 


৩২ ভারতের ইতিহামকথা 


কারলেন। পর বংসর নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পথে এক আততায়শর হস্তে 
তিনি নিহত হন (১২০৬)। 


মহম্মদ ঘ্‌রীর কাতিত্ব (70961171869 01 11101881007080 (03008071 ) £ মহম্মদ ঘুষী 
ছিলেন অনন্যসাধারণ সামারক প্রাতভাসম্পন্ন ব্যান্ত । "তান যেমন ছিলেন বার যোদ্ধা 
তেমনি ছিলেন দুুধর্য সমরাবজয়ী নেতা । ভ্রাতা িয়াস-উদ্দনের অধীনে শাসক 
জানা নিত হিসাবে তিনি তাঁহার কম জীবন শুরু করিয়া নিজ প্রাতভাবলে 
এক 'বশাল সাম্রাজ্য গঠনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভ্রাতার 
আনহগত্য, নিজ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহাকে সমসামারক মুসলমান 
রাজগণের বহু উধের্ব স্থাপন কাঁরয়াছিল। তাঁহার চেষ্টায়ই ভারতবর্ষে স্থায়ী 
মুসলমান রাজ্য গাঁড়য়া উঠিয়াছল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাঁজত হইয়াও তিনি 
পরাজয় স্বীকার করেন নাই, পর বংসর এ একই প্রান্তরে তিনি 'হন্দুদের সম্মীলিত 
বাঁহনীকে পরাজিত কারয়া উত্তর-ভারতে মুসলমান রাজ্যের ভা 
স্থাপন কাঁরয়াছলেন। তাঁহার ভারত-আরুমণের পশ্চাতে 
ধমন্ধিতার প্রভাব যে একেবারে ছিল না এমন নহে । আজমীরের 
হিন্দু মান্দরগুলি ধংস কাঁরয়া সেই স্থলে মসাঁজদ-নিমণি তাঁহার পরধর্মের প্রাতি 
অসাহফতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই। তথাপি তানি তাঁহার ধমন্ধিতা দ্বারা 
রাজার নিজ রাজনোতিক দূরদৃষ্টি আচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। তান গজন? 
রাজ্যের শাসক 'নষুন্ত হইয়াই ভারত-বিজয়ের আকাত্ষা পোষণ 
কারয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে উত্তর-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন কারিয়া 
সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ কাঁরয়াছলেন। 


মুসলমান সামাজ্যের 
গোড়াপত্তন 


সূলতন মামূদ ও মহম্মদ ঘুরীর তুলনা (99197) [*791070000 970 1৬10188771180 
মামুদের প্রাসাঞ্ধ (00071 (00110998160) ৪ সুলতান মামুদের প্রাসাম্ধর তুলনায় 
মহম্মদ ঘুরশর অপেক্ষা মহম্সদ ঘর প্রায় অখ্যাত রাঁহয়া 'গিয়াছেন একথা বাঁললেও 
বহদগ্ণে বোঁশ অত্যুন্ত হয় না। সুলতান মামুদের ভারত-আঁভযান এবং সাম'রক 
দুরধর্যতার দিক দিয়া ধিচার কারলে মহম্মদ ঘুরীর ভারত-আঁভযান অকিণ্িংকর বাঁলয়া 
মনে হওয়া স্বাভাবক । সুলতান মামহ্দ যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেন নাই, কিন্তু 
গুজরাট জয় কাঁরতে 'গয়া এবং তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী শোচনীয় পরাজয় 

স্বীকার কারিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুলতান মামুদ 1শজ্প, 
রি বর ' সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতির পৃঙ্ঠপোষকতার দ্বারা অক্ষয় কীত' অর্জন 
১১৫৯০ কাঁরয়া 'িয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে মহম্মদ ঘুরীর কোন অবদান 
নই॥ তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষে মুসলমান 
শাসনের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরীর দান সৃলতান মামুদের দান অপেক্ষা বহুগুণে 


ভারতে মহলমান শান্তর উত্থান ৩৩ 


বেশি। তাঁহার আদর্শের প্রাত নিষ্ঠা এবং বাস্তব রাজনোতিক পাঁরাস্থাত সম্পর্কে 
আমদের ?শল্প, সাহত্য সুক্ষ অন্তদর্ণান্ট তাঁহাকে সুলতান মামুদ অপেক্ষা আধকতর 
প্রভীতর প্ঠপোষকতা প্রাতিভাবান বাঁলয়া প্রমাণিত কারয়াছিল। মামুদের আঁভষান- 
8০554 মান্রেরই উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু দেব-দেবীর মান্দর লুণ্ঠন, পৌত্তীলক 

হন্দুদের হত্যা; কন্তু ধর্মপ্রচারের প্রয়াস মহস্মদ ঘুরীর 
আক্রমণের পশ্চাতে কতক পাঁরমাণে পাঁরলাক্ষত হইণ্ও ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান 
সাম্রাজ্য স্থাপনই ?ছল তাঁহার মখ্য উদ্দেশ্য । বার বার পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া সসৈন্যে 
মামুদের আভিষানের যাওয়া-আসার ফলে পাঞ্জাব *বভাবত্‌ই সুলতান মামৃদের আধকার- 
মধ্য উদ্দেশ্য লুষ্ঠন ও ভুস্ত হইয়াছিল । কিন্তু মহম্মদ থুরীর অভযানের ফলে উত্তর- 
৯৪ উদ্দেশ্য ভারতের এক বিস্তীর্ণ আংশে মুসলমান প্রাধান্য স্থাঁপত 

হইয়াছিল । সুলতান মামুদ ও মহম্মদ থুরী-এই দুই সামারক 
নেতার অধীনে ভারত-আরুমণের যে দুই ওরঙ্গ আসয়াছল, তাহার মধ্যে সুলতান 
মামুদের আক্মণ-তরঙ্গের বিশেষ কোন স্থায়ী চিহ্ন ছিল না, 
কন্তু মহম্মদ ঘুরীর আকুমণ তরঙ্গ উত্তর-ভারতের 1হন্দ£রাজগ্রণকে 
পরাভূত কারয়া ভারঙ-ইতিহাসে এক যুগান্তকারণ পারবর্তন 
আনয্লাছল । ভারতে মুসলনান রাজস্বের স্থাপায়ত। ॥২সাবে ঘুরীর নাম সর্বপ্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য । অধ্যাপক হাবব ঘংন্মদ ঘুরীকে তিন!ট ঝড় খড় যুশ্ধের বিজয়ী বীর 
বালয়া আখ্যায়ত কারয়াছেন। এই তিনাট যুদ্ধ হইল আনখুদ, তরাইন ও আনহিল- 
বারার যুদ্ধ । খুরী মধ্যযুগের ইতহাসের অলাতম বৃহৎ সাগ্রাজ্যের গেড়াপত্তন 
কারয়াছলেন এবং 'নাদ্ব্ধার তাঁহাকে সুলতান মামুদ অপেক্ষা উবে স্থাপন করা 
যাইতে পারে। 


ঘুরী ভারতে মহদলমান 
রাজত্বের গ্ছাপাঁর়তা 


সুলতান মামঃদ ও মহন্মদ ঘঢরীর ভারত-অভিযানের পার্থক্য (70116176006 
36608 (180 17595101005 91 901027) 19817878001 2710 11060 01 পো?) 
সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরী উভয়েই গজনা রাজ্য হইতে ভার৩-অ'ভিযানে অগ্রসর 
হইয়া'ছলেন-_ সুলতান মামু্দ ছিলেন গজনঈব সুলতান, "গার ঘুরী ছিলেন নিজ 

ভ্রাতার অধীনে গজনীর শাসনকতাঁ। পদমযাদার এই পার্থক্য 
সুযোগ-স্ীবধার এই দুইয়ের সামীরক সুযোগ-স্দাবধায় কতক পাঁরমাণে পার্থক্যের 
না সৃষ্ট করিয়াছল সন্দেহ নাই। সুযোগ-সযীবধার পার্থক্য ভন্ন 
এই দুইজন আক্রমণকারী আভধানের প্রীতি ও আদর্শের মধ্যেও কতকগুলি মৌলিক 
পার্থক্য 'ছল। 


প্রথমত, সুলতান মামুদের অভিধান মান্রই ধগন্ধি নী'তর দ্বারা ” গাঁবত 'ছিল। 
পৌর্তালক 'হন্দ্ীদগকে হত্যা, হিন্দমন্দির অপ বত্রীকরণ প্রভৃতি তাহার এই ধমন্ধি 
নীতপ্রসৃত ছল । অপরপক্ষে মহস্মদ ঘুরীর আভযানগহাল ধর্ম দ্বারা প্রভাবত 


ক. গিব, (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--৩ 


৩৪ ভারতের ইীতিহাসকথা 


হইলেও তাঁহার ধমম্ধিতা তাঁহার রাজনোতিক দ্‌রদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই। একমানর 
৮০পু্প আজমীর ভিন্ন অন্য কোথাও মহম্মদ ঘূরীর হিন্দুমন্দির ধংস 
ধর্মের কথা প্রভাধত করিবার কোন দম্টাম্ত পাওয়া যায় না। মুলতানের ইসলামিয়া 
হইলেও রাজনৌতক মন্সলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও ঘুরী সামারক আভযানে অগ্রসর 
দরেদণণ্টি আচ্ছন্ন নহে হইয়াছিলেন। 

চ্বিতীয়ত, সুলতান মামুদের ভারত-অভিযানের মূল প্রেরণা ছিল ধনরত লুণ্ঠন, 
মুসলমান আধিপত্য স্থাপন তাঁহার আঁভষানের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু মহম্মদ 
ঘূরীর অভিষানে ভারত-জয়ের আকাঙ্ক্ষা পাঁরলক্ষিত হয়। "হন্দুরাজগণের সাঁহভ 
রর তাঁহার পরপর যুত্ধের প্রকীতি লক্ষ্য কাঁরলেই বুঝা যায় যে, 
আঁভযানের মুখ্য. ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করাই ছিল তাঁহার আভযানের মুখ্য 
উদ্দেশা, কিন্তু ঘুরীর উদ্দেশ্য । ১১৭৫-৭৬ প্রীষ্টাবঠ তিনি মুলতান ও পর বৎসর 
উদ্দেশ। রাজ্যাবস্তার উচ্‌ আঁধকার করেন। ১১৭৮ শ্রান্টাব্দে গুজরাট আরুমণ করিয়া 
তান অকৃতকার্য হইয়াছলেন, 'কন্তু পরাজয়ে দমিবার পান্ন ছিলেন না। পর 
বংসরই (১১৭৯) তান পেশওয়ার দখল করিয়া শিয়ালকোটে একটি দু" স্থাপন 
করেন। এই দং্ স্থাপন হইতে বুঝতে পারা যায় যে, বাজত রাজ্য রক্ষা করাই 
ছিল ইহার উদ্দেশ্য ! 

তৃতাঁয়ত, বার বার পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া সসৈন্যে যাতায়াতের ফলে পাঞ্জাবের 
আঁধকাংশ সৃলতান মামৃদের আঁধকারভুক্ক হইয়াছল। নিজ আঁধকার স্থাপনের কোন 
পূর্বপাঁরকজ্পনা অন:সারে ইহা ঘটে নাই। কিন্তু গজনীর শাসনভার গ্রহণ কাঁরয়াই 

মহদ্মদ ঘুরী ভারত-আক্মণের পাঁরকম্পনা গ্রহণ করেন এবং 'বাঁভন্ন 

মার পপর. আভযানের দ্বারা সেই পারিকষ্পনা কার্যকরী কাঁরতে মনোযোগাঁ 
কপনা-প্রসূত নহে- হন। এই কারণে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তান 
ঘুরীর রাজ্যাবস্তার িশ্চেম্ট হন নাই । দ্বিতীয় বার তান ভারতাঁয় 'হন্দুরাজগণের 
জার বরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধেই ভাগ্যদেবী 

তাঁহার উপর প্রসন্না হন এবং তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরয়া 
1তনি উত্তর-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিতে সমর্থ হন। সুলতান 
মামূদের আভযানগ্যীলর ফলে উত্তর ভারতের রাজ্যগদীলর সামারক ও অর্থনৈতিক 
দুর্বলতার সৃষ্ট হইয়াঁছল, মহদ্মদ ঘুরী সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। 
মহম্মদ ঘুরীর ভারত-আভিযানের পর হইতেই ধারাবাহিকভাবে ভারতে মুসলমান বিজয় 
ও রাজত্বকালের সূচনা হয় । 


আশি 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পাসবংশ 
(110 91955 70578891 ) 


কুতব্‌-উদ্দিন অইৰক্‌ ১২০৬-১০ (09১-%-৫10 4১181) £ মহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষ 
এ ত্যাগ করিবার সময় তাহার এক বিশ্বস্ত অনূচর কুতব্‌-উদ্দনের 
রঃ মা ই উপর বাঁজত রাজ্যের শাসনভার অপণ্ণ কাঁরয়া গেলেন। মহম্মদ 
শাসনকতণ নিযস্ত ঘনুরীর ভারত আভষানে কুতব্‌উীদ্দন গূরুত্বপূণ অংশ গ্রহণ 
কাঁরয়াছলেন। বাদাম্ধ, বদ্যা ও সমরকুশলতার দিক 'দিয়া 'তাঁনই 
ছিলেন মহম্মদ ঘুরীর সবপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অনূচর | 
কুতব্‌-উাঁদ্দন প্রথম জীবনে সামান্য ক্রীতদাস ছিলেন । তুকাঁস্তান হইতে ক্রীতদাস 
ব্যবসায়ীদের সাহত তান পারস্যের নিশাপ্;র নামক গ্থানে আসেন । নিশাপুরের কাজী 
অর্থাৎ বিচারক কুতবৃ-টীদ্দনকে ক্লয় করেন এবং তাঁহার প্রাতভার 
85 পারচয় পাইয়া তাঁহাকে সাহিতা, ধনার্বদ্যা ও সামারক কৌশল 
'শক্ষা দেন। কাজীর মৃত্যুর পর নানা ভাগ্য-বপধ“য়ের মধ্য গদরা 
কুতব্‌-উীদ্দন মহম্মদ ঘুরীর নিকট 'িক্লীত হন। মহমদ ঘুরীর অধীনে তিনি স্বায় 
দক্ষতা প্রমাণ কারবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করিলেন এবং অঙ্পকালের মধ্যেই মহম্মদ 
ঘুরীর সবাক 'বিশ্বন্ত কর্মচারীর মধাদা প্রাপ্ত হইলেন । 
মহম্মদ ঘুরী নিঃসন্তান ?ছলেন। আকপ্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তান 
তাঁহার কোন উত্তরাধকারী নিদেশ কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই ৷ ফলে তাঁহার ক্রীতদাস- 
টনিক রর দের তিনজন অইবক্‌, কুবাচা ও ইলাদজ- নিজ-নিজ এলাকায় 
পর কুতব: উদ্দিনের স্ব স্ব প্রধান হইয়া উাঠলেন। পরে কুতবূ-উদ্দিন 'সুলতান, 
িল্পশীর সূলতান-পদ উপাধি ধারণ কাঁরয়া শদল্লশর ?সহহ!লনে স্বাধীনভাবে গনজেকে 
লাভ আঁধান্ঠত কারলেন (১২০৬)। এ সদ হইতেই দিল্ল সুলতানির 
ইতিহাস শুরু হইল । মহম্মদ ঘুরীর প্রধান ক্রীতদাসের মধ্যে অপর দুইজন 'ছলেন 





* দাসবংশ-_ কুতব্‌-উীদ্দন হইতে আরম্ভ কারিয়া কাইকোবাদ-এর শাসনকাল পয-স্ত (১২০৬- 
৯২৯০) সুলতানগণ সাধারণত দাদবংশ নামে আভাহিত হইয়া থাকেন। বগ্তুত, এই নামকরণের কোন 
যৌন্তকতা নাই। কারণ, যে-সকল ক্রীতদাস দিল্লীর [সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছিলেন, তাঁহারা 
[সংহাসন লাভের পূর্বে প্রতোকেই উচ্চ রাজকর্মচাঁরিপদে আধাঁঙ্ঠিত ছিলেন । এমন ক, তাঁহারা 
পুব'বতাঁ সুলতানের *হিত বৈবাহক সম্বচ্ধে সম্পাঁকত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ক্রীতদাস হিসাবে 
[সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই । প্রথম জাবনে ক্রীতদাস থাকিলেও তাহাদিগকে উচ্চ রাজকম“চারণর 
মধণাদা দান কাঁরয়া তাঁহাদের দাসত্বের অবসান ঘটান হইয়াছিল । ইহা ভিন, জন্মের দিক দিয়া বিচার 
কারলেও তাঁহারা প্রায় সকলেই মূলত আ' সাত পারবারসম্ভূত ছিলেন। ভাগ্যচক্রেই তাহারা 
স্বাধীনতা হারাইয়া ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছিলেন। ইলতুতামস্‌ নিজ ভ্রাতা কর্তৃক ক্রীতদাস হিসাবে 
বিক্লীত হইয়্াছিলেন॥। বলবন মৃঘলগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া ক্রীতদাসর;পে বিক্রাত হহয়া'ছলেন। 
সুতরাং 'দানবংশ' নামকরণ ইতিহাসে পাঁরাঁচাত লাভ করিলেও ইহা যুক্তীসিম্থ নহে। 


৩৬ ভারতের হীতহাসকথা 


কির্মান প্রদেশের শাসনকতা তাজ-উদ্দিন্‌ ইলদিজ- এবং মূলতান ও উচ-এর শাসনকতা 
নাঁসর-উাক্দন কুবাচা। মহম্মদ ঘুরাঁর মৃত্যুর পর তাজ-ীদ্দন ইলদজ্‌ গজনণী 
রাজ্যাটও 'নজ আধিকারভুস্ত করেন। কৃতব্‌-উদ্দিনের ভাগ্যোন্নীতিতে 
তা-উদ্দিনের সাঁহত ঈর্যাশ্বিত হইয়া তাজ-উদ্দিন পাঞ্জাব প্রদেশ আঁধকার করিবার 
সংঘর্ব__সায়িকভাবে প্তস্ত ০ 
গজনশ দখল উদ্দেশ্যে যণ্ধে প্রবৃত্ত হন । কিন্তু কৃতব.-উাঁদ্দন তাঁহাকে পরাজিত 
কাঁরয়া সামায়িকভাবে গজনী পর্যন্ত নিজ দখলে আনিতে সমথ- 
হন। কিন্তু কুতব্উদ্দনের গজনী আঁধকার চ্ছায়ী হইল না। তাঁহার সৈনিকদের 
অত্যাচারে আঁতিষ্ঠ হইয়া গজনীবাসীরা গোপনে তাজ-উাঁদ্দনকে গজনী আক্রমণ কারবার 
হারান জন্য আমম্মণ করিল। অতাঁকতে আক্রান্ত হইয়া কৃতব-ডীদ্দন 
গজন ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইলেন। আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের 
মহসলমান রাজোর রাজনৈতিক এঁক্যবদ্ধ হওয়ার সূযোগ এইভাবে বনণ্ট হইল। কুতব-- 
টাচ্দন সম্পূর্ণ ভারতীয় সৃলতানে পারণত হইলেন । অন্পকালের মধ্যেই (১২১০) 
কুতব্‌-উদ্দনের মৃত্যু হইল। 


তাঁহার প্রধান সমস্যা ছিল যে-সকল হ্ছান তাঁহার আঁধকারে আছে সেইগুির 
প্রতিরক্ষার বাবস্থা করা এবং একটি প্রকৃত কার্যকর” শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া তোলা । কিন্তু 
স্বাধীন সুলতান হিসাবে চারি বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে কুতব্‌-উদ্দিন কোন নূতন 
স্থান যেমন জয় করিতে রি নাই, নে কোন রা শাসনব্যবস্থাও স্থাপন করিয়া 
যাইতে সমর্থ হন নাই। তথাপি সদাশয় ও স্বাধধনচেতা শাসক 

হিটার ওরা াে তিনি সমসামায়কদের শ্রদ্ধা অজন করিয়াছিলেন। 
মিনহাজ-উস-সিরাজের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পার যে, তরাইনের 'দ্বিতনয় 
যখ্ধে (১১৯২) কুতবউদ্দিন অইবক্‌ তাঁহার সামারক প্রাতভার প্রমাণ দিয়াছিলেন। 
ইহার পর তিনি খুরম ও সামানা নামক স্থানের শাসনকতা নিযুক্ত হন। এই সাত্রে 
ভারতীয় রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অবাহত হন। পরবত পযায়ে "তান 
মহম্মদ ঘনরা'র সপাহলার হিসাবে ঘুরীর ভারতে বিজিত সাম্রাজ্যের তত্বাবধান করেন 
এবং শেষ পধাঁয়ে ঁদল্লীর সুলতান হসাবে সৃলতানি সাম্রাজ্যের পত্তন করেন । মহম্মদ 
! ঘুরার উত্তর-ভারত বিজয়ে কৃতব্‌-উদ্দিনের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। মহম্মদ ঘুরাীঁর 
মৃত্যুর পর যখন তাজ-ডাঁদ্দন-ইলাদজ্‌ এবং নাসর-উদ্দন কুবাচা ভারতে বিজিত 
সাম্রাজযকে বিচ্ছিত্র কাঁরতে চাহিয়াঁছলেন, সেই সময় কুতব্‌-উাদ্দন উহার সংহতি 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্র হাবিবউল্লাহ্‌ মন্তবা কাঁরয়াছেন যে, কৃতব্‌- 
উদ্দিন তুকীসৃলভ সাহাসকতার সাঁহত পারাঁসকের উদারতা ও মানাঁসক উৎকষের 
পরিচয় দিয়াছলেন।* সমসানায়ক এরীতহাসিক মান্রেই তাঁহার উদারতা, সাহসিকতা, 
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দাসবংশ ৩৭ 


আনযগত্য, ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা করিয়াছেন। কুতব্‌-ডীক্দন ষে একজন আতগন্প 
নী ন্যায়পরায়ণ শাসক ও সুবিচারক ছিলেন তাহা এীতহাঁসিক হাসান- 
মা হরর নিজামশর রচনায়ও টীল্লাখত আছে ।* দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা 

ৃ বজায় রাখিতে এবং জনসাধারণের সমৃদ্ধি সাধনে 'তাঁন সর্বদাই 
সচেষ্ট ছিলেন। ভারতবষে" ইসলামধর্ম প্রবর্তনের ব্যবস্থাও তিনি কাঁরয়াছলেন । 
[তিনি দিল্লী ও আজমীরে দুইটি মসাঁজদ নিম্ণ করাইয়াছিলেন। (তান মনন্তহগ্তে দান 
করিতেন এজন্য তাঁহাকে 'লাখ্‌-বঝ্স'_-অথাঁৎ শধনি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান কাঁরয়াছেন*_ 
নামে আভাহত করা হইত। 


আরাম শাহ্‌ (১২১০-১২১১)£ কুতব-উদ্দনের মত্যুর পর আরাম শাহ্‌ দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তান কুতবৃ-া্দনের পোষ্যপূত্র ছিলেন বাঁলয়া কেহ 
কৈহ মনে করেন। শাসক হসাবে আরাম শাহ ছিলেন একেবারে অকর্মণ্য । লাহোরে 
টিনিনি রর আকাঁপ্মকভাবে কুতব-্উদ্দনের মৃত্যু হইলে ?সংহাসন লইয়া 
কোনপ্রকার গোলযোগ যাহাতে না হইতে পারে, সেজন্য লাহোরে 
'আমীর' ও 'মাঁলকগণ' আরাম শাহকে সৃলতান-পদে আঁধধাণ্ঠত কাঁরয়াছলেন । কিন্তু 
তাঁহার অকম-৭)৩াএ সম্পনণ“ পরিচয় পাইয়া সিপাহ্সালার আমীর আলি ইসমাইলের 
নেতৃত্বে দিল্লীর আমীরগণ কুতব-উাঁদ্দনের জামাতা ইলতুংমস্‌কে দিল্লীর 'সংহালন 
গ্রহণ কারতে আহ্বান জানাইলেন। ইলতুংামস: এঁ সময়ে বদাউন প্রদেশের শাসনকতা 
ছিলেন। তান দিল্লীর আমশর-ওমরাহগণের আমম্ণ পাওয়ামা সসৈন্যে দিল্লশ 
আভম.খে যাত্রা কারলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে আরাম শাহকে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে 
পরাঁজত কাঁরয়া ইলতুধামস্‌ সুলতান-পদ লাভ করিলেন (১২১১)। 


ইলতুতিস:** ১২১১-৩৬ (160600198) শামস্দাক্দন ইলতুধামস: ইলবেরা তুর্টী 
জাঁতসম্ভূ্ত ছিলেন। "তান তুকরঁ আভঙ্লাত পাঁরবারে জ শ্বগ্রহণ কাঁরলেও তাঁহার 





ক 47০ 01879011960 ৪৮০10-11817090 00901০5 (০ (115 19901016 2190 679150 151709611 69 
[070170916 (182 09900 8100 19109080110 ০01 06 152110-” 277-747-7842275175 12852107010. 
[129001, ৬10৩) 44 412/077050 1715/01)7 01 1712169 0. 281. 

** ইল-তৃৎমিসের নামের উচ্চারণ লইয়া পাশ্ডিতদের মধ্যে দীঘ"কাল ধাঁরয়া মতানৈকা ছিল। 
সমসাময়িক পারসিক গ্রল্থাঁদ বথা তাজুল মা-সির, তাঁরখ-ই-ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ-, আদাব্‌ল 
হারব, তবকৎ-ই-নাসার এবং বাভল্ন 'লাঁপতে ইলতুখমসের নাম 'বাভল্বভাবে পাঠ কারয়া 
বাভন্ন পণ্ডিত তাঁহার নাম 'বাভন্বভাবে উচ্চারণ কাঁরয়াছেন এবং সেই ভাবে নামের বানানও 
কাঁরয়াছ্ছেন। যেমন এলাঁফনষ্টোন করিয়াছেন "আলতামিসৃ, এলিয়ট করিয়াছেন 'আলাতামস-, 
রেভাটি “ইয়ালাতমিস:, | ১৯০৭ থাঁক্টাব্দে,এতিহাঁপক বার্ধোজ্ড (88101010 ) উচ্চারণ কারয়াছেন 
ইলতৃামস' অর্থাৎ রাছ্োর সংরক্ষক ) তাঁহার হবান্ত আধানক পশ্ডিতগণ মানিয়া লইয়া “ইলতুতামস' 
নামই গ্রহণ করিয়াছেন । ৬106, 4 097%276/8%576 177151019০1 11216, ৬০]. ৮, 0, 209, 
178010 & 129101. 


৩৮ ভারতের হীতহাসকথা 


ভ্রাতা তাঁহাকে বুখারা হাজী নামে এক ক্রীতদাস ব্যবসায়ণর নিকট বিরুয় করিয়া দেওয়ার 
ফলে তিনি ক্রীতদাস হিসাবে তাঁহার জীবন শুরু করেন। পরে 
৮১ জজ অপর এক ক্রীতদাস ব্যবসায় তাঁহাকে ক্রয় কারয়া গজনী লইয়া 
আমে । ইল্‌তুতামসের বাদ্ধ ও দেহের গঠন ও সৌন্দর্য দোয়া 
কুতব্‌স্ডীক্দন তাঁহাকে ক্রীতদাস ব্যবসায়খীদের নিকট হইতে আত উচ্চ মূল্যে (১০০০ 
স্বর্ণমন্্রা) ক্রয় করেন এবং তাঁহার দেহরক্ষীবাহিনীর প্রধান-__সরজান্দাব পদে নিষ্ন্ত 
করেন। ইলততুধামস্‌ নিজ গ্রাতভাবলে শশন্রই কৃতব্‌-ডীদ্দনের 1ব*্বাসভাজন হইয়া উঠেন। 
টি মুইজ-উদ্দিন মহম্মদ ঘুর? যখন গজনখ হইতে খোকর জাতির বিদ্রোহ 
ক দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন সেই সময় তান দিল্লী হইতে এক 
সৈন্যদল আনাইয়াছিলেন। সেই সৈন্যদল পারচালনায় ইলতুৎমসের 
অসাধারণ কাতত্ব ঘুরীর প্রশংসা অর্জন কাঁরয়াছল। তানি ইলতুত্মীসকে সম্মান- 
সূচক পোশাক পুরস্কার 'দয়াছিলেন এবং কুতব্‌-ডী্দনকে তাহার প্রীত বিশেষ নজর 
রাখতে উপদেশ 'দয়াছিলেন, কারণ ইলতুৎমস ভাঁবষাতে আরও দক্ষতার পারচয় 
দিবেন এই বিশ্বাস ঘুরীর জীশ্ময়াছল। কুতব্‌-ডীদ্দন তাঁহাকে 
জামাতার্‌ূপে বরণ করেন এবং ক্রমান্বয়ে গোয়ালওর, করণ এবং 
শেষে বদাউনের শাসনকতাঁ নযুস্ত করেন । কুতব্‌-ডীদ্দন যখন 
গজনশ আক্রমণ করেন তখন ইলতুংমস: যে সমরকুশলতার পাঁরচয় দয়াছেন তাহার 
ফলে দিল্লীর আমীর-ওমরাহাঁদগের আধকাংশের মনেই তাঁহার প্রীতি গভীর শ্রদ্ধার সৃন্ট 
হইয়াছিল । এইজন্যই তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ কারবার জন্য আমীর- 
ওমরাহগণ আমন্মণ জানাইয়াছিলেন। 
1সংহাসন লাভ করিবার সঙ্গ সঙ্গেই ইলতুতীমসূকে এক আত জাঁটল সমস্যার 
পম্মুখীন হইতে হইল । মুলতানের শাসনকতাঁ নাঁসির-উদ্দন কুবাচা নিজেকে স্বাধীন 
বাঁলয়া ঘোষণা করিলেন এবং পাঞ্জাব দখল কারবার জন্য চেন্টা করিতে লাগলেন অপর 
দিকে তজ-ডা্দন মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক 'বাজত ভারতীয় সাম্রাজ্য আঁধকার কারবার ইচ্ছা 
হিরাটি পোষণ কারতেছিলেন । ইখাঁতয়ার-ডীঁদ্দনের মৃত্যুর পর (১২০৬) 
আলা মদনি নামে জনৈক খলজন আভিজাত ব্যান্তকে কুতব্‌-ডীদ্দন 
বাংলাদেশের শাসনকর্তা বনষন্ত কারয়াছিলেন । আলণ মদননি কুতব্‌-ডাঁদ্দনের মৃত্যুর পর 
“সুলতান আলা-উীক্দন” উপাঁধ ধারণ কাঁরয়া স্বাধশনভাবে রাজত্ব কারতে লাগিলেন । 
আরাম শাহের দুর্বলতার সুযোগে গোয়ালওর ও রণথণ্ভোর স্বাধীন হইয়া "গয়াছিল । 
দল্লীর আমার'ওমরাহদের একাঁট দলও ইলতুখমসের বিপক্ষে 
+০4০৪০এ ছিলেন। এইরূপ নানাবিধ সমস্যা-জাটল পরিশ্থিতর সম্মুখীন 
উাঁ্দনের পরাজয় হইলেও ইলতুমস্‌ দামলেন না। তান প্রথমেই তাঁহার 
রুদ্ধাচারী আমীর-ওমরাহ্‌দের দমন কাঁরয়া তাঁহার সিংহাসন 
দনরত্কুশ কারলেন। তারপর তান তাজ-ভীদ্দনের সাঁহত যাণ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ইতিমধ্যে তাজ-উান্দন ইল.দিজ: খার্জমের শাহ্‌ কর্তৃক গজনণ হইতে 'বতাঁড়ত হইয়া 
ভারতবষে আশ্রয় গ্রহণ কারলেন এবং পাঞ্জাব হইতে থানে*বর পর্যন্ত সকল চ্ছান দখল 


ভাঁহার ?সংহাসন 
পলা 


দাসবংশ ৩৯ 


কাঁরয়া লইলেন । ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইল.তৃীমস ইল:দিজ্‌কে পরাজিত ও বন্দী করেন। 
ইলা দজের পরাজয়ে ইলতুৎস্‌ তাঁহার স্বাধক শীন্তশালী শন্রুর বিরোধতা হইতে 
রক্ষা পাইলেন । এই সঙ্গে গন রাজের সাহত "দিল্লীর সম্পর্কও 'ছন্ন হইল । এঁদকে 
নাসির-উদ্দন কুবাচা লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।* ইলতুতীমস তাঁহার 
বিরদ্ধে অগ্রসর হইলে 'তান 1সন্ধুদেশের চক্কর নামক ম্ানে আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
ইতিমধ্যে ১২২১ খ্রান্টাব্দে মোঙ্গল নেতা চিজ খাঁণ ( 0018 00081) ) তাঁহার 
বিশাল মোঙ্গলবাহিনন লইয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সিম্ধুনদের 
উপত্যকায় উপাস্থিত হন। 'চাঙ্গজ খাঁ এ সময়ে মধ্য ও পাশ্চম-এীশয়াস্ছ দেশগুঁলি জয় 
করিয়া খারজম বা বা আক্রমণ কাঁরলে সেখানকার শাহ্‌ জালাল-উদ্দন মধবর্ণশ 
পলাইয়া আসিয়া পাঞ্জাবে উপস্থিত হন । 'চাঙ্গজ খাঁ তাঁহার পশ্চাত্ধাবন কারিয়া িন্ধ্‌- 
দেশে আঁসয়া উপাস্থত হন। জালাল-উদ্দন সামীয়কভাবে 
রা 0 দল্লীতে অবস্থানের অন:মাত প্রার্থনা করিয়া ইলতুামসের নিকট 
মুঘল আক্রমণ দূত প্রেরণ কারলেন ৷ এঁদকে চাঙ্গজ খাঁ ইলতুর্টীমসের নিকট এক 
দূত প্রেরণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য সম্ভবত 'ছিল জালাল-ডাদ্দন 
মংবর্ণশকে ইলতুতীমস যাহাতে আশ্রয় না দেন সেই অনুরোধ জানান । (8291 & 
1220, 0. 415) ইলতুমস- জালাল-ডীদ্দনের উপাশ্ঘীতি তাঁহার রাজ্যে বিশৃঙ্খলার 
কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে মনে কাঁরয়া জালাল-ডীদ্দনের অনুরোধ অগ্রাহ্য কারলেন এবং 
জালাল-ডীদ্দনের দূতকে গোপনে হত্যা করাইলেন। জালাল-উীদ্দন এইরপ অসহায় 
অবস্থার মধ্যেও ঢজ খাঁর সৈন্যের বিরুদ্ধে যুঝিয়া চললেন । িছনকাল পর দুধর্য 


দ ৬1৫5। 47407017064 /71516001)) 01 18716, 0. 288 2 115251025৬2 22116 5%11271016 ০00 
£0০1/1, [0-101. 


1 চিজ খাঁ (07)105612 80)900) 2 মোঙ্গল নেতা চিঙ্গজ খাঁ ১১৫৫ খ্রশন্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁহার আদি নাম ছিল তেমুচন 17677000117) । তের বস য়সে পিতার মৃতু! হইলে 
চাঙ্গজ নানা দুঃখ-দুদ“শার মধা পিয়া কিছ:কাল আতিবাহিত করেন । কিন: 'কশোরে কঠোর জীবন 
যাপন করিবার ফলে 'তিনি *বভাবতই নিভর্শক, ধৈষ'শালগ ও আক্মীনভ“রশশল হইয়া উঠিলেন। এ 
সময়ে মোজল জাতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে 'বভন্ত ছিল। “[5-শ্ল' কথাটি “মোঙ' অথশাং 
শনভক' শব্দ হইতে আসিয়াছে । বস্তুত, মোঙগলগণ যেমন দুধর্য তেমনি ছিল নিভরঁক। মানুষের 
জীবনের প্রতি তাহাদের 'বিন্দুমাঘ শ্রদ্ধা ছিলনা । নিদেষ নরনার্কে হত্া কারতে মোহলদের 
বাঁধত না। এই দুর্ধষ' মোঙল জাতির ঝাভল্ন দলকে 'চাঙ্গজ খাঁ একাবজ্ধ কাঁরতে সমথ" হইলেন। 
৯২০৩ খীছ্টাব্দে ?তান এই একাবস্ধ মোঙগল জাতির "খাঁ", অর্থাৎ নেতা উপাীধ গ্রহণ কারলেন। 

এই দুদ'মনীয় »ৃন্ত লইয়া চিঙ্গজর নেতৃত্বে মোঙগল জ.তি চন, মধ্য ও *দ্চিম-এশিয়ার সকল দেশ 
বিধ্বস্ত ক'রল। বখ, বোখনা, সমরকন্দ এবং আরও বহহ সুন্দর সুন্দর নগর চিঙ্গজের আক্রমণে 
ধূ?লসাৎ হইয়াছিল। খার:জম ও খার:জমের শাহ-এর রাজা] আক্রমণের সূনেই 'চাঙ্গজজ খাঁ ভারতবষে'র 
সিম্ধৃদেশে সদলবলে উপাচ্থিত হইয়াছিলেন। খার-জমের শাহ জালাল-উচ্দন 'চাঙগিজ খাঁর আক্মণ 
হইতে আত্মরক্ষার জন্য নিজ রাজ্য হইতে পলাইয়া " "সয়া 1সম্ধুদেশে উপশ্ছিত হইলে চিজিজ খা 
তাঁহার পশ্চাগ্ধাবন করিয়া সিজ্ধু্‌ উপত্যকায় উপগ্ছিত হইয়াছিলেন। জালাল-টাঁচ্দন ভারতবষ” ত্যাগ 
ফারলে এবং ভারতবষের গ্রণচ্মের উত্তাপ অসহ্য বাঁলয়া চিজিজ খাঁ ভারতবষ* আক্রমণ না কাঁরয়াই 
গাঁলয়া গিয়াছিলেন বটে, কিচ্তু পরবতী কালের মোগল আন্রমণের সূত্রপাত তিনিই করিয়া 'গিয়াছিলেন। 


৪০ ভারতের ইতহাসকথা 


মুঘলদের আক্রমণ প্রাতহত করিতে না পারিয়া জালাল-ডীদ্দন পসিম্ধৃপ্রদেশে লুঠতরাজ 
শুরু করিলেন। নাপির-টাঁদ্দন কুবাচা বাধ্য হইয়া মুলতানের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। 
সম্ধূপ্রদেশের বহ স্থান বিধহস্ত কাঁরয়া জালাল-উীঁদ্দন ভারতবর্ষ 
রা র. ত্যাগ কারিয়া পারস্য দেশাভমুখে যাত্রা কাঁরলেন। মোঙ্গলগণ 
ভারত তাাগ পাঞ্জাব ও সন্ধ্দ অণুলের গ্রীষ্মের উত্তাপ সহ্য কাঁরতে না পারিয়া 
ভারতবর্ষ ত্যাগ কাঁরয়া চালয়া গেল। এইভাবে বিনা ষৃদ্ধেই 
ইলততুংমস- সর্বপ্রথম মোঙ্গল আক্ুমণ হইতে রক্ষা পাইলেন । 
এহিহা রী অল্পকালের মধ্যেই ইলতুংমস নাঁসর-টাদ্দন কৃবাচাকে 
ঘা সি প্রাজত করেন । নাসর-টীদ্দন পরাজিত হইয়া পলায়নকালে 
দল্পশর আধিকারভুন্ত সিম্ধ্“নদ আঁতক্রম কাঁরতে গিয়া জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইলেন। 
ফলে সন্ধুদেশ দল্লশীর আঁধকারভূত্ত হইল । 

১২২৬ খ্রাঘ্টাব্দে ইলতুতীমস- রণথস্ভোর পুনরাঁধকার করেন । ১২২৯ খ্রীন্টাব্দে 
ইলতুতীমস: বাগদাদের খাঁলফার নিকট হইতে "সৃলতান-ই-আজম” (01581 581681) ) 
উপাধি লাভ করিয়াছলেন ৷ পর বংসর যোধপুরের উত্তরে মন্দোর নামক স্থানাট তিনি 
জয় করিলেন । 

কুতবৃ-উদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের খলজী মালকগণ দিল্লী সুলতানের 
আনুগত্য স্বীকার করেন । তাঁহাদের মধ্যে ঘিয়াস্‌-ীদ্দন খল:জী অত্যন্ত পরারুমশালী 
ব্যস্ত ছিলেন। তান স্বাধীনভাবে জাজনগর, কামরূপ, তিরহুত ও গৌড় রাজ্য 
শাসন কারতে লাগলেন । ইল তুংামস: তাঁহার বর£ণ্ধে এক সামারক আভধান প্রেরণ 
কারলে ঘিয়াস:-ডীদ্দন ইলতুতীমসের বশ্যতা স্বীকার কাঁরিয়া ছুন্তবদ্ধ হইলেন । কিন্তু 
ইলতুৎমসের সেনাবাহিন বাংলাদেশ ত্যাগ কারবামান্ত ঘিয়াসউদ্দন পুনরায় 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং বহার আঁধকার কাঁরয়া লইলেন। সেই সময়ে অযোধ্যার 
শাসনকতাঁ নাঁসর-ডাদ্দন 'ঘিয়াস্‌-উাদ্দনের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । ঘয়াস্‌- 
উাঁদ্দন পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং বাংলার খলজী মালকগণ কারারুদ্ধ হইলেন । 
রণথম্ভোর, বাংলা, কিন্তু িছনকালের মধ্যে নাসির-ডীদ্দন মামুদ শাহ-এর মৃত্যু 


গোয়ালিওর হইলে লক্ষণণাবতীর খলজী মালকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। 
পুনরাধকার_ ইলতুংমস্‌ বাংলাদেশের খলজী মালিকদের দমন কারবার উদ্দেশ্যে 
ভিল্‌সা জয় এক সামারক আঁভঘান প্রেরণ করেন ।* খলংজী মালকগণ সহজেই 


পরাণজত ও ক্ষমতাচ্যুত হইলেন । ইলতুতামস্‌ আলা-উীদ্দন জাঁনকে বাংলার শাসনকতা 

শনযুস্ত কারলেন । ১২৩২ খুীন্টাব্দে ইলতুতামস্‌ গোয়ালিওর পদনরায় দখল কাঁরলেন। 

দুই বংসর তান মালব আক্লমণ কাঁরয়া ভিলা দৃ্গণট আঁধিকার কারলেন। উজ্জায়নী 
নগরটি আক্রমণ কাঁরয়া ধযালসাং কাঁরলেন এবং তথাকার মহাকালের 

টিটি মত্যু * মন্দিরাটও ধংস করা হইল । উজ্জায়নীর রাজা বিক্রমাদত্যের 
মৃর্তিট তান দিল্লীতে লইয়া আসলেন । ইহার অল্পকাল পরেই 

১২৩৬ খাঁন্টাব্দে ইলতুংমসের মৃত্যু হইল । 

* 7746, 191)%1811 [8580 ::275101 01715212721 17165 200. 161-62, 164. 
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ইল-তুৎ্সিসের কৃতিত্ববিচার ( 7190170866 01116560181) )£ ইলতুৎীমিসং দিল্লশর 
সলতানর প্রথম পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন সন্দেহ নাই। তান 'ছলেন 
দিল্লীর দাসবংশের প্রকৃত হ্ছাপাঁয়তা । মহম্মদ ঘুর ও কুতব্‌-ডীদ্দনের 'বাজত 
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সাম্রাজ্যের সংহাতি ও দঢ়তা আঁনয়াছলেন ইলতুামস্‌ । কুতব্‌-ডাদ্দনের মৃত্যুর 
কানা অব্যবহিত পরে এবং আরাম শাহের অকর্মণ্যতার সুযোগে 

সিম্ধদেশ, বাংলা, রণথন্ভোর, গোয়ালওর প্রভাত যখন স্বাধীন 
হইয়াছল, দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্গণের মধ্যে যখন ম্বার্থ-্বন্দৰ দেখা 'দিয়াছল, গেই 
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সাশাতাসাশটা আতা জেলা অতীত শআপস্টিক 


৪২ ভারতের ইতিহাসকথা 


সঙ্কটকালে ইলতৃতামস 'দল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এইরপ জাঁটল 
অবস্থার সম্মুখীন হইয়াও ইলতুৎমস্‌ আত্মপ্রত্যয় হারান নাই । তাহার সমস্যা তাজ- 
ডীদ্দন ইলদিজের ভারত.আধিকারের আকাং্ক্ষা ও মোঙ্গল আক্লমণে আঁধকতর জাটল 
হইয়াছল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইলতুৎমস্‌ একে একে সকল সমস্যার-ই সমাধান কারতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। তান মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান 
ছিলেন । তীক্ষ* বুদ্ধি ও প্রাতভাসম্পন্ন দরদ রাজনশাতিক, সতক ও সুদক্ষ প্রশাসক 
হিসাবে ইলতুত্টমস ভারত-ইতিহাসে তাঁহার গ্থান চিরচ্থায়শ কাঁরয়া গিয়াছেন। ডক্টর 
আর. এস. 'ন্রপাঠীর মতে ভারতে মুসলমান সার্বভৌমত্বের ইতিহাস ইলতুৎমসের আমল 
হইতেই শ:রু হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ইলতুরখীমস্‌-ই মধ্য ধূগের ভারতের 
রাজধানী, স্বাধীন রাষ্ট্র এবং শাসক সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছিলেন।* 
আরাম শাহ ও 'দল্লীর বরুষ্ধপক্ষীয় আমীর-ওমরাহদের পরাজিত কাঁরয়া 'তাঁন 
নিজ ?সংহাসন কম্টকমুস্ত করিয়াছিলেন । তারপর একে একে বিদ্রোহণ রাজ্যাংশগ:লকে 
পহনরাঁধকার কাঁরয়া তান 'দল্লী রাজ্য পুনগঠন কারিয়াছলেন। রণথস্ভোর, 
টি হী গোয়ালওর, বাংলাদেশ, সন্ধুদেশ প্রভাত তান পুনরায় দল্লীর 
আঁধকারভুত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছলেন। সামায়কভাবে 'তানু 
গজনীরাজ্যও দখল কাঁরয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন, ভিলা দুগ মন্দোর প্রভাত দখল 
কাঁরয়া ?তনি 'দল্লশীর অধকার 'বস্তৃত করিয়াছলেন। খার্‌জমের শাহকে আশ্রয় দিতে 
অস্বীকার কাঁরয়া তান দুরদর্শিতার পাঁরচয় দান কাঁরয়াছলেন। কারণ, জালাল- 
উাদ্দনকে "দিল্লীতে সামায়কভাবে অবচ্ছানের সুযোগ দিলে তুক' আমীর-ওমরাহদের 
মধ্যে তাহার প্রভাব 'বম্তৃত হইত, ফলে, ইলতুতামসের প্রাত তাঁহাদের আন_গত্য হ্রাস 
পাইত সন্দেহ নাই । ইহা ভল্, চাঙ্গজ খাঁর শত্তুতাও তাঁহাকে অন কারতে হইত । 
সুতরাং জালাল-ডীদ্দনকে আশ্রয় না দয়া ইলতুধামস 'দিল্লঈর সুলতানর 'নরাপত্তা 
বধান কারয্লা'ছলেন। 
ইলতৃামস: 'দল্লাীর তুকাঁশাসনের 'ভাত্ত সুদ কাঁরয়া ভারতে মুসলমান শাসনের 
স্থায়ত্ব দান কাঁরয়াছলেন। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার 
গু স্থাঁপত তুকাঁশাসন 'টাকয়াছিল। তান ভারতবর্ষের এক বিশাল 
অংশ জ্যাড়য়া এক সুদড় ও সুসংহত শাসন চ্ছাপন করিয়া 
গগয়াঁছলেন । ইলতুধামস: পারাঁসক রাজত্বের আদর্শে সুলতান শাসনব্যবস্থা 
ণ গাঁড়য়া তুলিতে সচেম্ট ছিলেন। “আদাবুস সালাতিন” ও “মা- 
+৬৫৪৪৬১ -. আঁসবাস সালাতিন, নামে দুইখানা পারাঁসক গ্রন্থ তান নিজ 
পুত্রদের শিক্ষার জন্য আনাইয়াছিলেন। এই দুই গ্রন্থে বার্শত 
পারাসিক রাজতান্রক শাসনের নীত তানি 'দল্লী সুলতানতে প্রয়োগ কাঁরয়াছিলেন । 
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দাসবংশ 8৩ 


ইল্তুৎীমসের শাসনব্যবস্থা সামারক এবং প্রশাসনিক উভয় দিক দিয়াই বিদেশীদের 
সাহায্য-নর্ভর ছিল। মিনহাজ-উস:-সরাজ দুই প্রকার বিদেশ রাজকর্ম চারীদের 
হর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, তুকাঁ দাস-কর্মচারী ( তুর্কানই-পাক 
বিদেশীদের দাহাবে) ওয়াসূল) এবং যাহারা তুকাঁঁনহে এবং দাসও নহে,এইরূপ বিদেশী 
শাসন পারচালনা. (তাঁজকান্‌ই-গাজদা ওয়াসূল )। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদেশী 
হইতেই নিজাম-উল্‌-মূলক মহম্মদ জানয়াদিকে প্রধানমন্তরণ 
নিয়োগ করা হইয়াছিল। মালিক কুতব্‌-উাচ্দন হাসান, ফক্রূল মুলক ইসাঁম 
প্রভূতিকেও উচ্চ পদে ইলতুতামস নিয়োগ কাঁরয়াছিলেন । ভারতীয় মুসলমানদের 
মধ্য হইতে রাজ্কর্মচারপদে ইলতুতামস কাহাকেও নিয়োগ কারয়াছলেন 'িনা সেই 
রা রান বিষয়ে কিছ? জানা যায় না। চ্ছানীয় প্রশাসনে কোন কোন 
শা বিচক্ষণ্তা" কম্চারাপদে হিন্দুদের নিয়োগ করা হইত বালয়া মনে করা হয়» 
সুতরাং তুকাঁ ক্রীতদাস ও বিদেশীদের সাহাষ্য লইয়াই ইলতুতামস 
তাঁহার শাসন পাঁরচালনা করিতেন । 'কিম্তু এই দুই 1ভন্ন শ্রেণী এবং ভিন্ন জাতির 
কর্মচারশীদগকে ইল্তু্খীমস নিজ বিচক্ষণতা ও সংক্ষম বৃদ্ধি দ্বারা সুসংবদ্ধ কারতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 


ইণতুতামসের শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল 'ইকৃতা” (119) 
প্রথা । “ইকতা" কথার অর্থ হইল অংশ । অর্থাৎ সুলতান বা রাজা কর্তৃক রাজস্ৰ 
অথবা জামির অংশ অথাৎ ণনাঁদণ্ট পাঁরমাণ জাম কোন ব্যান্তকে 
কতকগ্যাল শতে আঁধকার কাঁরতে দেওয়া । “ইকতা-ই-তমলক” 
এবং “ইকতা-ই-হইস্তগৃলাল” এই দুই প্রকার 'ইকৃতা” ছল । 
শ্বিতীয় প্রকার ইকৃতা ছিল দানপত্র কাঁরয়া দেওয়া জাঁম। বড় বড় রাজ্যাংশ 
যেমন প্রদেশ, ক্ষমতাশালী ব্যান্তীদগকে শান্ত-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, প্রশাসন-ব্যবন্থা 
চালু রাখা এবং প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ সুলতানকে সামারক সাহায্য 
দান করা এই সকল শর্তে ইকৃতা দেওয়া হইত। ইকতাদ: 'দগকে একস্ছান হইতে 
অন্যস্থানে বদাল কারবার ব্যবস্থা ছিল । ইহার ফলে সুলতানের পক্ষে ইকতাদারদের 
উপর ক্ষমতা প্রয়োগ সহজ হইত । দরবতর্ঁ অণ্ুলের শাসন, আইন-শৃঙ্খলা গ্রভৃতি 
বান রাখবারও সুবিধা হইত । 


ইলতুতামস: “সুলতান সৈন্য” অর্থাৎ সুলতান কর্তৃক 'নযনস্ত এবং 'নিয়ামতভাবে 
সেনা সংগঠন চেষ্টা বেতনপ্রদত্ত সৈনাবাহনী গঠনে সচেষ্ট ছিলেন বাঁলয়া অনেকে 
অনুমান করেন। তাঁহার মনুদ্রা প্রবর্তন ছিল সুলতানি আমলের 
মু ব্যবস্থার এক আত গুরুত্বপূর্ণ অবদান ॥। রূপার “টংকা, 
এবং তামার পঙ্জটল ছিল তাঁহার আমলের প্রধান মুদ্রা । 

ইলতুত্ীমস একজন অসাধারণ প্রাতভাম*শন্ন ব্যান্ত ছিলেন। তাঁহার সামারক 


ইকতাপ্রথা 
(50 5556509) 


মধ্জ্রা ব্যবচ্া 
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89৪ ভারতের হীতহাসকথা 


প্রতিভা, দূরদার্শতা, 83৮ তাঁহাকে ভারতের মুসলমান আমলের অন্যতম 
শ্রেপ্ঠ সুলতানের মযার্দা দান করিয়াছে । নবপ্রাতম্ঠিত মন্সলমান 
সনাতন মেন ললাতান লাদনের এক সৎ্কট মূহ;তে 1তাঁন সিংহাসন লাভ কাঁরয়া নিজ 
প্রীতভাবলে এক সুসংবদ্ধ রাজ্য ও এক সুদ্‌় শাসনব্যবস্থা স্থাপন কাঁয়া গিয়াছলেন। 
প্রাতভাবান সামারক নেতা ও সংদক্ষ শাসক হিসাবেই ইলতুামস্‌ নিজ পারচয় 
রাখিয়া গয়াছেন, এমন নহে। তান সাহিত্য এবং শিঞ্জেরও উদার পচ্ঠপোষক 
টিতে ছিলেন। তাঁহার আমলে দিল্লী ভারতের রাজধানী হিসাবেই 
ইনি প্রাতম্ঠালাভ করিয়াছিল এমন নহে, 'দিল্লী ভারতের তুক? সাম্রাজ্য 
॥ এবং উহার 'িচ্প ও সংস্কীতির প্রাণকেন্দ্রে পারণত হইয়াছিল। 
তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় ?দ্লীর বিখ্যাত কুতবৃশামনার নার্মত হইয়াছল॥ বাগদাদের 
ণনকটবত উন নামক দ্থানে খাজ্জা কুতব্‌-উাদ্দন নামে একজন ধর্মজ্ঞানী ব্যান্ত ছিলেন । 
[তান ইল্তুংমসের শাসনকালে ভারতবর্ষে আঁসিয়াছিলেন ৷ ইলতুতীমস ও অপরাপর 
গণ্যমান্য ব্যাস্ত মান্রেই খাজা কুতব্‌-উাদ্দনের প্রাতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাঁরতেন। 
টানার তাঁহারই স্মাঁত-রক্ষার্থে কৃতবীমনার নামত হইয়াছল । কুতব্‌- 
মনার সুলতান ইলতুৎীমসের 1শল্পানুরাগের নদ নস্বরূপ 
আজও 'বদ্যমান । ইলতুখামস্‌ ধর্মভীরু ছিলেন । নিয়ামত প্রার্থনা, ধর্মজ্ঞানীদের 
প্রাত শ্রদ্ধা, দয়া-দাঁক্ষণ্য প্রভৃতি তাঁহার সদ্‌গহণের উল্লেখ এরীতহাঁসিক মনহাজ-উস্‌- 
[সিরাজের রচনায় পাওয়া যায় । 


সুলতানা রাজিয়া, ১২৩৬-৪০ (50169709 3921 চ৪) £ ইলতুখামসের জীবদ্দশায়ই 
তাঁহার প্রথম পুত্র নাঁসর-াশ্দনের মৃত্যু হইয়াছিল । অপরাপর পুত্রদের অকর্মণ্যতার 
পাঁরচয় পাইয়া ইলতুৎমস- মৃত্যুর পূর্বেই নিজ কন্যা রাজিয়াকে সংহাসনের 
উত্তরাধকার দান কারয়া গগয়াছিলেন । কিন্তু ?দল্লীর আঁভজাত শ্রেণী স্বীলোকের 
1সংহাসনারোহণের পক্ষপাতী ছিলেন না । সেইজন্য ইলতৃৎমসের 
কনুাদ।. মৃত্যুর লঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইল্তূখাসের পর রুক্ন-ন্দন 
ধিরুজকে সিংহাসনে হ্থাপন করেন । রুক্ন.-ডাঁচ্দন যেমন ছিলেন 
অকর্মণা তেমনই ছিলেন ব্যাভচারী। তাঁহার আমলে স্বভাবতই শাসনের নামে 
শাহততুর্কান অত্যাচার-আঁবচার ও আতব্যয়িতা চরমে পেশীছিল। এই সুযোগে 
| তাঁহার মাতা শাহতুক্ণান শাসনক্ষমতা হস্তগত কারলেন। 
শাহৃতুক্ণন ছিলেন 'নধ্নবংশসম্ভূতা । শাসনক্ষমতা লাভ করিয়া তাঁন ইলতুৎমসের 
উচ্চবংশীয়া বেগমদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করিলেন। মাতা ও পত্রের 
স্বার্থপরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে রাজ্যের সর্বন্ূই বিদ্রোহ দেখা 
১ [সিংহাসন ' দল । ফলে, বদাউন, হানি, লাহোর, অযোধ্যা ও বাংলাদেশ 
কেন্দুশয় শাসন অমান্য কাঁরয়া চাঁলল। এমতাবন্থায় "দাল্লীর 
আভজাতগণ রূক্‌ন:ীক্দন ও তাঁহার মাতা শাহতুক্কানকে কারাগারে নিক্ষেপ কাঁরয়া 
ইল্তুংমিসের কন্যা রাঁজয়াকে দিল্লীর সিংহাসনে চ্ছাপন কাঁরলেন। 


দাসবংপ ৪৬ 


রাজিয়ার সমস্যাগলিও কোন অংশে কম জাঁটল ছিল না। ওরাঁজর (72517 ) বা 
প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ জুনিয়াদী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের একদল সুলতানা রাঁজয়ার শাসন 
রাঁজয়ার সমস্যা সরল মনে গ্রহণ করিলেন না। লাহোর,বদাউন, হান, বাংলাদেশ, 
মূলতান প্রভাত স্থান 'বদ্রোহে ঘোষণা কারয়াছিল। কিন্তু 
সুলতানা রাজয়া অসাধারণ সাহসিকতা ও ক্‌টকৌশলে 'বিরুষ্ধবাদী আঁভজাতগণকে 
দমন কাঁরলেন। অযোধ্যার সামন্তরাজ ন:সরৎ-টাঁদ্দন রূক্নউদ্দিনের আমলে কেন্দ্রীয় 
শাসনক্ষমতা অবমাননা কাঁরয়া চণ্লয়াছিলেন বটে, 1কন্তু রাঁজয়াকে তিনি যথাসাধ্য 
সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন । মহম্মদ জুনিয়াদীও শেষ পযন্ত 
পরাজয় গ্বীকার করিয়া গিরমূর পবভে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন এবং 
সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল । এইভাবে রাজয়া রাজোর সরবত 
বদ্রোহনাদগকে পুনরায় দিল্লীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার কাঁরতে বাধ্য কারলেন। 
লক্ষমণাবতী অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ হইতে দেবল পর্যন্ত যাবতীয় স্থানের আমীর ও মালিকগণ 
রাঁজয়ার আনুগত্য স্বীকার করিলেন । 


ওয়াজর মহম্মদ 
জুনিয়াদশর দমন 


রাজয়ার শাসনকালের প্রথমভাগে নংর-ডীদ্দন নামে জনৈক তুকী মুসলমানের 
নেতৃত্বে করামতাহ ও মুলাহদ নামে দুহট বিধমী মুসলমান সম্প্রদায় বিদ্রোহ হইয়া 
উঠলে রাজয়া তাহাঁদগকে কঠোর হস্তে দমন করেন। িম্তু তাহাতেই তাঁহার বিপদ 
কাটল না। জালাল-উাঁ্দন ইয়াকৃৎ (৭191-80-৫1) 5৪04) নামে জনৈক আবিসিনীয় 
আলা-তুঁনয়ার বিদ্রোহ বা হাব্সী অনচরের প্রাত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের ফলে তক 
| আঁভজাতগণ রাজিয়ার বিরুদ্ধে ইখৃতিয়ার-টীদ্দন আলতুনিয়ার 
নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলেন। আলততীনয়া ছিলেন সরাহন্দের শাসনকত । 
রাঁজয়া সসৈনো আলততুীনয়ার 'বদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও 
ধৃত হইলেন । জালাল-ডীদ্দন ইয়াকুৎও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন । ইলতুতাীমসের 
অপর এক পৃহত্র মুইজ-ভীদ্দন বাহব্রামকে সুলতান বালয়া ঘোষণা ণ হইল । রাজিয়া 
আলতুীনয়ার হস্তে বান্দিনণ অবশ্া হইতে ম্যাস্ত পাইবার জন্য আলতুুনিয়াকে বাহ 
কাঁরতে স্বীকৃত হইলেন । তারপর আল.তুঁনয়া ও তিন দিল্লল 
১ আভমুখে অগ্রসর হইলেন, কি'তু মুইজউীদ্দন বাহ-রামের 
সেনাবাহনীর হস্তে উভয়েই পরাজত হইলেন । এই দুঃসময়ে 
তাঁহাদের 'নজ সৈন্যগণও তাঁহাঁদগকে পারত্যাগ করিল । এমতাবন্ছায় কাইথল নামক 
চ্থানে কাঁতিপয় দস্যর হস্তে তাঁহারা নিহত হইলেন (১২৪০)। এইভাবে রা'জয়ার 
শাসনের অবসান ঘাঁটল। 


মুসলমান শাসনকালের ইতিহাসে রাজয়া-ই ছিলেন একমাত্র স্লীলোন যান দিল্লীর 
1সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছলেন । রাঁজয়া দীথ 'ল রাজত্ব কাঁরতে পারেন নাই বটে, 
ণকন্তু শাসনকার্ষে তাঁহার যে দক্ষতা না ছল এমন নহে । 'পতা ইলতুধামস্‌কে তিনি 
শাসনকার্ষে সাহায্য কারতেন। এ্রীতহাঁসক 'মনহাজ্‌-উস্‌-সরাজের রচনা হইতে জানা 
যায় যে, রাজিয়া ন্যায়, সততা, সবচার ও সুদক্ষ শাসনের যথেষ্ট পারচয় দিয়াছলেন। 


ভউ ভারতের ইতিহাসকথা 


শুসিকসূলভ ক্ষমতা তাঁহার যথেন্ট ছিল । যদ্ধাবদ্যায় ?তান যেমন পারদার্শনী ছিলেন 
জয়ার কাত তেমনি দয়া-দাক্ষিণ্যে,সাহাত্যক ও বিদ্বানের পন্ঠপোষকতায় নিজ 

মানাসক উৎকর্ষের পাঁরচয় দান কাঁরয়াছিলেন। ফোঁরস্তার বর্ণনা 
হইতে জানা যায় যে, রাজিয়া বিশহদ্ধ উচ্চারণ কারয়া কোরাণ পাঠ কাঁরতে পারিতেন । 
গান প্‌রূষের পোশাক পাঁরধান করিয়া রাজদরবারের কার্ধাঁদ সংষ্ঠভাবে পারচালনা 
কারতেন। স্তীলোকের শাসনের প্রাত এ সময়ে যে বিরুদ্ধ মনোভাব 'বদ্যমান 
গছল তাহার ফলেই শেষ পর্যন্ত রাঁজয়ার ন্যায় বিদুষী সুলতানারও পতন 
ঘাটয় ছল । 


ম)ইজ-উদ্দিন বাহরাম, ১২৪০-৪২ ( ৯]৪12-0-010। [881)197) )৪ রাজয়ার 
পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মুইজ-ী্দন বাহ্‌রাম দুই বৎসর রাজত্ব করেন। 
ইলতুতমসের আমলে চল্লিশ জন তুকর্ঁ আমার ও মালিক দলবদ্ধ হইয়া শাসনব্যবস্থায় 
যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। ই*হারা “বন্দেগান-ই 
চহেলগান' নামে পারচিত ছিলেন। 


ইলতুৎামসের ন্যায় ক্ষমতাবান সুলতানের প্রাত তাঁহাদের আনুগত্যের অভাব ছিল 
না, 'কন্তু তাঁহার পরবতাঁ কালে সুলতানগণের দুর্বলতার সুযোগে এই সকল আমীর 
ও মালিকের শান্ত অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয্লাছিল। বাহ্‌্রাম ছিলেন 
টি আমার-এর সাহসী, সরলপ্রাণ, আড়ম্বরহীন সুলতান। তাঁহার রাজত্বকালে 
আমীর ও মালকগণ নানাপ্রকার স্বার্থ-দ্বন্দেৰ প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। 
মালিক বদর-া্দন সংকর ছিলেন বাহ্‌রামের গৃহাধ্যক্ষ বা কণ্তুকি (1.010 
01190010511910 ) এবং নিজাম্‌-উলমুল্‌্ক ছিলেন তাঁহার ওয়াজর বা মন্ত্র । 
বদর-টাদ্দনের প্রাত বাহ্‌রাম ও নিজাম্‌-উল্‌-মুল্‌্ক উভয়েই অসন্তুষ্ট ছিলেন। 
এই কারণে বদর-উাদ্দন বাহরামকে নিংহাসনচ্যত কারবার জন্য চেষ্টা কাঁরতে 
বদর-টাঁ্পনের হত্যা লাগলেন । নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের মনখে বদর-উদ্দিনের ষড়যন্মের 
কথা জানিতে পারিয়া বাহরাম তাঁহাকে বদাউনের শাসনকতণ 
নিযুক্ত কীরলেন॥। কিন্তু বদর-উদ্দন সুলতানের বিনা অনমাততে কয়েক মাস 
পরেই দিল্লীতে আসিয়া উপাস্থিত রা রিম জন্য তাঁহাকে বন্দী 
রী ও হত্যা করা হইল। বদর-টাদ্দন ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও শান্ত- 
9 শালী চাল্পশ জন আমীরের অন্যতম । তাঁহাকে হত্যা করায় 
অপরাপর আমীরগণ গ্বভাবতই অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। সুলতান 
কখন কাহাকে হত্যা কাঁরবেন এই দন্দেহে তাঁহারা তাঁহার বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু 
কারলেন। | 
এইভাবে আঁভজাত সম্প্রদায় যখন বাহরামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু কারিলেন ঠিক 
সেই সময় মোঙ্গল নেতা হলাগন্র অননচর বাহাদুর তৈর-এর নেতৃত্বে এক মোঙ্গলবাহনণ 


দাসবংশ ৪৭ 


পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া লাহোর শহরাট দখল কাঁরল ( ১২৪১)। বাহপাম লাহোরের 
রজার শাসনকর্তার সাহাধ্যার্থে একদল সৈন্য দিল্লী হইতে লাহোরে প্রেরণ 
(১২৪১) কারলেন। কিন্তু 'নজাষ্‌-উল্‌-মুল্‌কের বড়যন্লে এই সৈন্যবাহনী 

অধূপথ হইতে 'ফাঁরয়া আঁসঙ্গা দিল্লী আক্রমণ কারল। বাহরাম 
“সাদা কেল্লা (10115 7০7) হইতে বিদ্রোহী সেনাবাহনীর বিরদ্ধে কিছুকাল 
যুঝিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া কয়েক দিন পর-ই 
হত্যা করা হইল । 


আলা-উাঁদ্দন মাসুদ শাহ্‌, ১২৪২-+৪৬ (4198-80-01) [89904 91891) $ বাহ্রাম 
শাহের হত্যার পর আমীরগণ আলা-টাদ্দন মাসুদ শাহকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা 
কারলেন। আলা-টাত্দন ছিলেন ইলতুংীমসের পৌত্র রুক্ন্উদ্দিন ফরুজ শাহের 
পু্। িজাম-উল-মুলকের ষড়ঘন্ত্র ও ওষ্ধত্যে বিরন্ত হইয়া অপরাপর আমীরগণ 
তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। 'নজাম-টার্দন আবু বক্রকে ওয়াঁজির 
নিজাম.-উল্‌-ম্লকের পদে [নযুস্ত করলেন এবং উল্‌ঘ খাঁ রাজগৃহাধ্যক্ষ বা আমীর-ই- 
যড়যল্ম-_তাঁহার & 
নিও হাজব 'নযন্ত করিলেন। আলা-ডাদ্দন মাসুদ শাহের আমলে। 
বাংশার শাসনকর্তণ তুঘান তুঘঠারল খাঁ একপ্রকার স্বাধীনভাবেই 
রাজত্ব কারতে লাগলেন, এমন কি, তান অযোধ্যাপ্রদেশ পযন্ত আক্রমণ করিলেন। 
প্রীতহাঁসিক িন্হাজ-উস্‌-সিরাজের অনুরোধে তুঘান তুব্ারল খাঁ আর অগ্রসর না 
হইয়া নিজ কর্মস্থলে ফাঁরয়া গেলেন। ইহার অশ্পকাল পরেই 
(১২৪৫ ) মোঙ্গলগণ পুণরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ কারল, 'কিস্তু 
এইবার তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাঁজত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ 
কাঁরতে বাধ্য হইল। আলা-উীদ্দন মাসুদ শাহ্‌ ক্লমেই ব্যভিচারী ও আরামীপ্রয় হইয়া 
উঠলেন । শাসনকার্ষে তাঁহার অকর্মণ্যতা যতই বাদ্ধ পাইতে লাগল, তাঁহার 
অত্যাচারও তেগাঁন বাড়িয়া চালল। অবশেষে আমীর ও এরলকগণ আলা-টা্দন 
মাসুদকে সিংহাসনচাত কাঁরয়া ইলতুংামসের কাঁন্ঠ পুত ১ সর-ডীদ্দন মামন্দকে 
ধ্দল্লীর [সিংহাসনে আঁধাষ্ঠত করলেন ( ৯২৪৬ )। 


নাঁদির-াঁদ্দন মামদ, ১২৪৬-৬৫ ( 18917-00-000 11807084 ) 5 নাসির-ডাদ্দন 
মামুদ ধর্মভীরু, অমায়িক ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। 'কস্তু তাঁহার স্বাভাবিক 
নম্রতা ও অমায়কতার লুযোগে মর ৭ রর শাসনকার্য পারচালনার 
ভার গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। নাঁসর-ডীদ্দন নামেমান্রই সুলতান, 

নাঁষর-টান্দনের চা ছিলেন । তাঁহার দয়া-দাক্ষণ্য ও ধর্মানষ্ঠা সম্পর্কে সমসামারিক 
এাতহাসকদের রচনায় যথেষ্ট আঁতশয়োন্তি রাঁহয়াছে। যাহা হউক, ব্যান্তুগত উদারতা, 
শসিরায়ণতা ও ধম'ভনরূতা তাঁহার যথেষ্ট পাঁরমাণে থাকলেও খাসনকার্ষে তানি 
ছিলেন অক্ষম । তান সুলতান হইয়াও দরধেশের ন্যায় জীবন যাপন কারতেন এবং 
অবসর সমমে কোরাণ নকল কাঁরয়া কালাতপাত করিতেন। এীতহাঁসক মিন্হাজ- 
উস্‌-সিরাজ নাঁসর-উাদ্দনের অধীনে এক উচ্চ রাজ্কর্মচার পদে আঁধান্ঠত ছিলেন। 


মোঙল আক্লনণ 
(১২৪৫) 


৩১০ ভারতের ইতহাসকথা 


1তনি তাহার তরুবং-ই-নাসিরী নামক এতহাসক গ্রম্থাঁদ সুলতান নাসর-ডীদ্দনের 
নামেই উৎসর্গ কারয়াছিলেন। 
নিজের শাসনক্ষমতার অভাবহেতু স্বভাবতই তাঁহার মন্ত্র উলুঘ খাঁ প্রকৃতপক্ষে 
শাসনকার্য পাঁরচালনা কারতে লাগলেন । উলুঘ খাঁ গিয়াস-উাঁদ্দন বলবন নামেই 
সমধিক প্রাসদ্ধ। বলবন অবশ্য শাসনকার্ষের দায়িত্ব পালনে চরম দক্ষতা প্রদর্শন 
করিলেন। তানি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, বৈদেশিক আরুমণ হইতে দেশের নিরাপত্তা 
বিধান প্রভৃতি যাবতীয় শাসন-সংক্ান্ত কার্য দক্ষতার সাহত 
০055 ব্লবনের পাঁরচালনা কাঁরতে লাগিলেন। প্রথমেই তান সাম্রাজ্যের সর্বন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বলবৎ কাঁরতে সচেম্ট হইলেন । 'তাঁন 
দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহী রাজা ও জাঁমদারের বিরুদ্ধে পর পর কয়েকাঁট আভষান প্রেরণ 
করিয়া তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে দমন কাঁরিলেন ॥ ১২৪৯ খুশৈষ্টাব্দে সৈফ.-ডীদ্দন হাসান 
মুলতান দখল কারলে বলবন মুলতান পুনরুদ্ধার করেন। ইহার কয়েক বংসরের মধ্যেই 
মুলতান ও উচ্‌-এর শাসনকতাঁ কিসল_ খাঁ (19118 7191) দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার 
করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগলেন । তান একাঁদকে 
যেমন দিল্লীর আনুগত্য অদ্বীকার কাঁরতেন, তেমনই অপরাদকে 
আত্মরক্ষার উপায় 'হসাবে ইরাণের মোঙ্গল-নেতা হুলাগনর আনঃগত্ স্বীকার কারয়া 
তাঁহার তাঁবেদার সৃলতানে পাঁরণত হইলেন । এমন কি ১২৫৭ খীণ্টাব্দে অযোধ্যার 
শাসনকতাঁ কুংল্‌ঘ্‌ খাঁএর সাহায্য লইয়া ?তাঁন 'দল্ল। দখল করিবার চেস্টা কারলেন । 
কিন্তু শেষ পযন্ত তাহার এই চেষ্টা বিফলতায় পধ-বাঁসত হইল ।* 
বি প্রায় এ সময়ে মোঙ্গলগণ কর্তৃক দিল্লীর সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইলে 
বলবন নেই আক্রমণ প্রাতহত করেন । মোঙ্গলদের সাঁহত সংঘর্ষের 
পর মোঙ্গল-নেতা হুলাগু 'দল্লীতে দত প্রেরণ করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের রাজ্যসীমা লঙ্ঘন 
কাঁরবেন না এইরুপ প্রাতশ্রীত দিলেন । তথাঁপ পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে মোঙ্গলপ্রভাব ও 
প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হইল না। 


বাংলা ও বিহারের শাসনকতাঁ জালাল-উীদ্দন মাসহদ জানি "শাহ উপাধ গ্রহণ 
কাঁরয়া একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে লাগলেন । তাহার মৃত্যুর পর মুঘস- 
উাদ্দন উজবক (1112715-80-010, 82210) বাংলাদেশের শাসনকতরি পদকে সম্পৃণ 
্বাধীন কারয়া লইলেন। এমন ক তাঁন অযোধ্যা জয় কাঁরয়া 'নজ রাজাতভুন্ত 
কারলেন। কামরূপ আক্ুমণ করিতে "গিয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে 


অভ্যঙ্তরখণ বিদ্রোহ 


বাংলা ও শবহারের 

উপর প্রাধান্য বাংলাদেশের উপর পুনরায় 1দল্লীর আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব 

পৃনঃচ্যাপন হইল। কারা-এর শাসনকতাঁও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে 
আরম্ভ কাঁরলেন এবং ?িছুকাল 'ানজ স্বাধীনতা বজায় রাখতে 

সমর্থ হইলেন । 
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দাসবংশ ৪৯ 


বলবন কালিঞ্জরের 'হন্দ্‌ সামস্তরাজ গোয়ালিওরের রাজা মেওয়াট অগ্চলের উপ- 
হন্দুরাজগণের উপর জাতীয় দলগীলকে দমন করিয়া এ সকল অঞ্চলে মুসলমান প্রাধান্য 
শ্রাধানা পনঃস্থাপন পানঃস্থাপন কারিতে সমর্থ হইয়া'ছিলেন ! এইভাবে বলবনের চেষ্টায় 
দিল্লীর সুলতানের প্রাধান্য প্রায় সবর *্বকৃত হইল । ১২৩৬ শ্রপষ্টাব্বে নাসির-ীদ্দনের 
মৃত্যু হইলে ইলতুাঁমসের বংশ 'বল-প্ত হইল । সুলতান নাসর-ডীদ্দন বলবনের 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ীনঃসম্তান অবস্থায় মৃত্যুর প্‌বে 
[তান নাক বলবনকে নিজ উত্তরাধকারী মনোনশত করিয়া 
গয়াছলেন । যাহা হউক, 1গয়াস-ডাঁদ্দন বলবন সুলতানের দায় ত্ব 
পালনে সম্পূর্ণ উপযুস্ত ছিলেন সন্দেহ নাই । 


গিয়াস-ডী্দন বলব:নর 
1সংহাসন লাভ 


গিয়াস-উদ্দন বলবন, ১২৬৬-৮৭ (07010 85-810-050) 13911)21) )£ গিয়াস-উা্দন 
বলবন তুকাঁদ্তানের ইল্‌বোর জাতিসম্ভূত ছিলেন । প্রথম জীবনে তানি মোঙ্গলদের 
হস্তে বন্দী হইয়া বাগদাদের খাজা জামাল-ভীদ্দনের নিকট বলীতদাস 1হসাবে বিরত হন। 
জামাল-উদ্দিন তাঁহাকে 'দল্লশতে লইয়া আসেন এবং সেখানে সুলতান ইলতুখীমস: 
তাঁহাকে বলয় করেন। বলবন ইলতুত্টামসের “চজ্লিশ জন ক্লীতদাস” (80110 29- 
01821361591) 4196 7০016” )-এর অন্যতম ছিলেন । নজ প্রতিভাবলে 'তান রূমে 
সুলতান নাসর-টাদ্দনের দাঁক্ষণহস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
নাণসর-ডীদ্দনের সাহত 'নজ কনার 'ববাহ দেওয়ার ফলে নাসির- 
উী্দনের উপর বলবনের প্রভাব বহুগুণ বাদ্ধ পাইয়।ঁছল, বলা বাহুল্য । নাসর- 
ডীদ্দনের মন্ত্রী ?হসাবে 'তাঁন শাসনকাের যাবতী- ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন । 
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘকাল শাসনকা্ পরিচালনা কাঁরয়া তিনি যেমন নিজ শাসন" 
ক্ষমতার পারচয় দিয়াছিলেন তেমাঁন তান সুশৃঙ্খল শাসনব্যবন্থার জন্য সব্প্রথমেই 
তুকী আঁভজাতবর্ণকে দমন কারবার প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে উপলাব্ধ করিয়াছিলেন। 
ইহা ভিন্ন, মোঙ্গল আরুমণের বিরুদ্ধে সীমান্ত স্ক্ষা করাও তাঁহার 
অন্যতম প্রধান গুরহদাঁয়ত্ব ছল। বরণাঁর .,নায় উল্লেখ আছে 
যে, ভয়ের কারণ থাকলে প্রজাবর্গ শাসন মানয়া চলে, কিন্তু তাহা সম্প্‌ণ“ভাবে 
লোপ পাইয়াছে উপলাব্ধ কাঁরয়া গয়াস-উদ্দিন বলবন পুনরায় রাস্ট্রশান্ত সম্পকে 
জনসাধারণ বশেষত আভজাত সম্প্রদ।য়ের মনে ভীতর স্াঁন্ট কারতে কৃতসংকজ্প 


হইলেন । 


বলবন প্রথমেই এক বিশাল সামরিক বাঁহনী গঠনে প্রবৃত্ত হঈলেন। পুরাতন 
সামারক বাহনপর পুনগঠিন করিয়া তান অ*্বারোহন ও পদাতিক সৈন্যের সমরকুশলতা 
বহুগুণে বাঁদ্ধ করলেন । আঁভজ্ঞ, সুদক্ষ এবং অনুগত মালিক 

সামীরক সংগঠন. ও আমশীরদের অধীনে তান তাঁহার সামারক বাঁহণশীর ধবান্ন 
অংশকে স্থাপন কারলেন। এই সেনাবাহনীর সাহা ' বলবন 'দল্লীর নিকটবত+ অণ্ুল ও 
দোয়াব অণুলে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন কাঁরলেন। মেওয়াট দসহ্যদের আরুমণে "দিল্লীর 
উপকণ্ঠে পর্যন্ত ধন-প্রাণের নিরাপত্তা ছিল না। বলবন এই সকল দসহ্যকে কঠোর হস্তে 


ক. ব. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--৪ 


বলবনের প্রথম জীবন 


তাঁহার প্রধান সমস্যা 


$০ ভারতের ইাতহাসকথা 


দমন কাঁরলেন। 'দি্লার 'নিরাপতার জন্য তিন চতুর্দিকে সরাক্ষত সামারক পাহারার 
ব্যবচ্ছা কারলেন। কাম্পিল, পাতিয়ালী, ভোজপনর প্রভাত স্থানে মেওয়াটণ দসযদের, 
প্রধান কর্মকেন্দু' ছিল। বলবন স্বয়ং এই সকল স্থানের বিরদ্ধে সামারক আভযানে 
অগ্রসর হইলেন । এইভাবে ক্রমাগত চেষ্টার রর মেওয়াটণ দস্যুদের দমন কারয়া 

রাস্তাঘাটে চলাচলের নিরাপত্তা বিধান কারতে তান সম 
০০০০০০০ হইয়াছলেন ৷ মেওয়াট দসহাদের দমনের ফলে শুধু ধন-প্রাণই 
রক্ষা পাইল এমন নহে, ব্যবসায়-বাণিজ্যও পুনরায় সম্ধ হইয়া উঠিল। ভাঁবষ্যতে 
মেওয়াটী দসন্যগণ যাহাতে কোন উপদ্রব কাঁরতে না পারে দেজন্য বলবন গোপালগীর 
নামক চ্ছানে একটি দুর্গ নিমাণ এবং জালাল? নামক দুর্গাটর সংস্কার সাধন কারিয়া- 
ছিলেন। বলবন কর্তৃক এই দস্য দমনের সুফল পরবতাঁ কালেও পারিলাক্ষত হয় । 


ষাট বৎসর পরেও এীতহাসক বরণ উল্লেখ কারয়াছেন যে, দেশের কোথাও দসহাদের 
উপদুব ছল না। 


আভজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা খর্ব কারবার উদ্দেশ্যে বলবন তাহাদের জাম ভোগ- 
দখলের শতার্দি সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন কাঁরতে চাঁহয়াছিলেন। কিন্তু 

০০ঞপশী রা তাঁহারই এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর পরামশে তান এই সংকল্প ত্যাগ 
টি করেন। তথাঁপ তান 'বন্দেগান-ই-চহেলগান, বা “াল্পশ জন 


র্লাতদাস-এর ক্ষমতা খর্ব করিয়া শাসনব্যবস্থাকে সৃদ্‌ঢ় কাঁরয়া 
তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 


বলবন জাদ (৫৫) অগ্চলের উপজাতিদের দমন কারবার জন্য এক সামারক 
আঁভযানে স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি মোঙ্গল আক্ুমণের 'বিরুত্খে 
উপধ্যস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন । বলবনের কাষাঁদির মধ্যে মোঙ্গল আক্রমণ হইতে 
দেশের নিরাপজ্জ বিধানই ছিল সর্বাধক উল্লেখযোগ্য ৷ বলবনের 
শের খাঁ ৬ 
নিকট-আত্মীয় শের খাঁ ছিলেন সুনাম, লাহোর ও দীপালপুর 
অণ্ুলের একজন শীন্তশালী জায়গীরদার । মোঙ্গল আরুমণের বরুদ্ধে দেশরক্ষার 
ব্যাপারে শের খাঁ গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ কাঁরয্লাছলেন। ইহা ভিন্ন, দূধর্য জাঠ, 
খোকর, ভার প্রভাত উপজাতিকে তান ?ননজ প্রাধান্যাধীনে 
৪৬৮2৮ আনতে সক্ষম হইয়াছলেন। তাঁহার প্রাধান্য ও সাফল্যে অত্ন্ত 
বাবস্থা ঈর্যান্বত ও সাঁন্দগ্ধ হইয়া বিবপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করাইয়া 
বলবন অদুরদার্শতার কাজ কাঁরয়াছলেন সন্দেহ নাই। যাহা 
হউক, তান কালক্ষেপ না কাঁরয়া তাঁহার প্রথম পত্র মহম্মদকে মুলতানে এবং দ্বিতীয় 
পুত্র বুগরা খাঁকে সামান ও সুনাম নামক স্থানে সসৈন্যে মোতায়েন 
মোঙল আক্রমণ কারলেন। মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার এই ব্যবস্থার সাফল্য 
প্রাতিত (১২৭৯) ১২৭৯ শ্রাঞ্টাব্দে পরিলাক্ষিত হইল । এ বৎসর মোঙ্গলগণ ভারত 
আক্মণ কাঁরলে সুলতানের দুই পত্র আতিশয় তৎপরতার সাঁহত তাহাঁদগকে শোচনীয়- 
ভাবে পরাজত কাঁরয়া ভারতবর্ ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য করেন । 


দাগিবংশ ৬৯ 


মোঙ্গল আক্রমণের সুযোগ লইয়া বাংলাদেশের শাসনকতাঁ তুঘান তুঘবরল খাঁ 
নিজেকে স্বাধীন সৃলতান বাঁলয়া ঘোষণা করিলেন। বলবন আমণর খাঁ ও মালিক 
টা রর তারাঘ-র নেতৃত্বে তুঘান তুঘরিল খাঁর বিরুদ্ধে পর পর 
জি না দুইটি আভষান প্রেরণ কাঁরলেন, কিন্তু উভয় আভষানই ব্যর্থ 
বাধীনতা ঘোষণা-_ হইল। অতঃপর বলবন স্বয়ং তৃতীয় আঁভযানের নেতৃত্ব গ্রহণ 
পরাজয় ও মৃত্যু কারলেন। তুঘান তুঘরিল খাঁ ভয়ে নিজ রাজধান? ত্যাগ করিয়া 
জাজনগরের অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, “কিন্তু অ্পকালের 
মধ্যেই ধৃত ও নিহত হইলেন। বলবন তাঁহার "দ্বিতীয় পত্র বৃগরা খাঁকে বাংলার 
শাসনকতাঁ নিষস্ত করিলেন। 
বাংলার 'বদ্রোহ দমন শেষ হইতে না হইতেই মোঙ্গলগণ পুনরায় পাঞ্জাব আবুমণ 
করলে বলবনের প্রথম পনন্র মহস্মদ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া 
প্রাণ হারাইলেন । প্রিয়পতুত্রের মৃত্যুশোক সহ্য কারতে না পারিক্লা 
অজ্পকালের মধ্যেই বলবন গ্রাণত্যাগগ কারলেন (১২৮৭ )। 
গিয়াস-উীঁদ্দন বলবন দূরদর্শী শাসক ছলেন। তিনি বুবিয়াছলেন যে, 
'হিন্দুস্তানের ন্যায় বিশাল দেশকে শাসনাধীনে রাখতে হইলে কেবলমান্র সামারক 
বলগুয়োগ কারলে চাঁলবে না। শাসনের দক্ষতা-ই হওয়া চাই উহার মূল ভাত । 
এইজন্য শাসনকার্য যাহাতে সুষ্ঠু ও সুদক্ষ হইতে পারে সেই 
বলননের শাসনবাবহা চেষ্টাও "তান কাঁরয়াছলেন। তাঁহার শাসনব্যবন্ছার মূল প্রকাত 
গছল সামারক শান্তর সাহত সুশাসনের সামঞ্জস্য । শাসনব্যবস্ছার সবেচ্চে ছিলেন 
সুলতান স্বয়ং । তাঁহার অনুমতি ও অনুমোদন ভভল্ন শাসন-সংক্রা্ত কোন কাজ 
যাহাতে না করা হয় সেই ব্যবস্থা তিনি কাঁরয়াছলেন। এমন কি, তাঁহার পূন্নগণও 
শাসনব্যাপারে কোন ্বাধীনতা ভোগ কারতেন না। 
বলবনের 'বিচার-ব্যবচ্থা ইরান?য় বিচার-ব্যবস্থার আদর্শে গাঠিত ছিল। সাসানীয় 
সম্রাটদের বিচার সংকান্ত যাবতীয় রীতি-নীতি, আদব-কায়দা বল্বন তাঁহার ?বচারালয়ে 
অনুসরণ করিয্লাছিলেন । িচারালয়ে ইলতুামস্‌ উপস্থিত হ: ,ল যাবতীয় কর্মচারী 
দনঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকতেন এবং কোনপ্রকার অবান্তর আলাপ-আলোচনা কারতেও 
সাহসী হইতেন না। উচ্চপদদ্ছ কর্মচারী, মালিক ও সুলতানের বশ্বাসভাজন ব্যাস্ত 
?সংহাসনের পশ্চাতে উপাবন্ট থাকতেন । 'বচার-বিষয়ে যাহাতে কোনপ্রকার পক্ষ- 
নি পাঁতত্ব না ঘাঁটিতে পারে বলবন সেই ব্যবন্থা করিয়াছলেন । 
তাঁহার নিকট আত্ম'য়গ্রণও ন্যায্য বিচার এছ্াইতে পারতেন না। 
বলবনের স্ীবচার ও নিরপেক্ষতা সম্পকে আভজাত সম্প্রদায়ের সকলেই অবাঁহত 
ণছিলেন। সুলতানের নিকট হইতে কোন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না 
বগঝতে পাঁরয়া আভজাতগণ তাঁহাদের দাস-দাসী, ক্লীতদাস প্রভৃতির প্রাতও অন্যায় 
আচরণ কাঁরতে সাহস পাইতেন না। জনৈক মালিক অর্থাৎ আঁভজাত ব্যাস্ত তাঁহার এক 
দাসকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করাইয়াছিলেন । বলবন মৃত ব্যান্তর 'বিধবা স্বর নিকট 
হইতে এই আঁভযোগ জানিতে পাঁরয়া স্বয়ং মালিককেই প্রকাশ্যভাবে বেত্রাঘাত করিবার 


মোগল আক্রমণ 
(১২৮৭) 


২ ভারতের ইতিহাসকথা 


আদেশ 'দয়াছলেন। বলবনের এক প্রিয়পান্ত হইবং খাঁ (77811996 71181 ) এক 
ব্যান্তর প্রাণনাশ করিয্নাছলেন, এজন্য মৃত ব্যাস্তির বিধবা পত্বীকে কুঁড় হাজার টাকা 
ক্ষাঁতপ্‌রণ দান করিয়া তাঁহার নিজ প্রাণ রক্ষা কারতে হইয়াছিল । 


রাজ্যের কোথায় কি ঘটয়াছে তাহা সর্বদা যাহাতে সুলতানের কর্ণ গোচর হইতে 

পারে সেইজন্য বহু গুপ্চচর নযুস্ত [ছিল। রাজ্যে আবচার, 

উহ অরাজকতা বা অন্যায় আচরণ সম্পকে গুগুচরগণকে সবদা সংবাদ 

সংগ্রহ কারতে হইত । সুলতানের পুর বুগরা খাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে গুঞ্চচরগণকে 
খোঁজখবর রাখতে হইত । 


গল্প সুলতানদের মধ্যে একমান্র বলবন-ই রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁহার মতামত বাস্ত 

, করিয়া গিয়াছেন। যখনই তিনি রাজ-কত'ব্য সম্পর্কে কোন 

৩০ উপদেশ, নির্দেশ বা ব্যাখ্যা দিবার সুযোগ পাইতেন, তখনই 1তাঁন 

2 সেই সুযোগ গ্রহণ কাঁরতে ন্রুট কারতেন না। এই সবের 
প্রকাশে আগ্রহ 

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার কাঁরলেও এইগীলর মধ্যে তাঁহার একটা 

হপনমন্যতা এবং অপরাধবোধ যেন পরোক্ষভাবে ল:কায়িত থাঁকত । সম্ভবত সুলতান 

নাঁসর-উাদ্দনের মৃত্যুর পশ্চাতে বলবনের গোপন হস্ত কাজ কাঁরয়াছিল বাঁলয়াই 


এইর্‌প তান কারতেন । 


বলবনের রাজতন্্র সম্পর্কে ধ্যান ধারণা পারিক রাজতন্দ্ের রীতি-নীতি হইতে 
গৃহীত । তাঁহার মতে রাজা ছিলেন পাঁথবীতে ভগ্বানের 

রাজা ভগবানের প্রাতানধি-্বরপ । রাজার অন্তর-আত্মা, চিন্তাধারা ভগবানের 
পিপি ইচ্ছা দ্বারা নিয়ৃন্মিত। বলবন স্বভাবতই মনে কারতেন যে- 
নয়াল্ত হেতু ভগবানের তিনি প্রীতানধি এবং ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, 
আমীর, মালক প্রভৃতি কাহারও প্রভাবাধীন তিনি নহেন এবং 


তাঁহার কার্ধকলাপ সাধারণ মানুষের বিচার বা সমালোচনার উধের্ব । 


রাজার সম্মান সম্পকে" বলবনের ধারণা ছল যে, তান জনপাধারণ হইতে দুরত্ব 

বজায় রাঁখয়া চাঁলবেন এবং নিজের মর্যাদার এক অসতযুচ্চ 

সাধারণ মান্য হইতে বাহ্যাড়ম্বর দর্বদা বজায় রাঁখবেন। এই কারণে সাধারণ মানুষের 
রাজা বহ;উধে+  সাঁহত 'তাঁন বাক্যালাপ পর্যন্ত কারতেন না । 


বলবন সমাজে উচ্চ-নিচের ভেদাভেদ কঠোরভাবে মানতেন। 
উতচ্চ-ীনচ ভেদাভেদ দনচ-পাঁরবারসপ্ভূত কোন ব্যান্তকে তান কোন উচ্চপদে নিয়োগ 
মানিরা চলা, করেন নাই ।* 


4 
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দাসবংশ ১০ 


রাজতন্মের মর্যাদা সম্পর্কে উচ্চ ধারণার বশবতাঁ বলবন পারস্যের সাসানাীয় 
ইরা সম্পাটদের রাজসভা ও বচারালয়ে অন:সৃত আদব-কায়দা, রীত- 
পরিচ্ছদ মযণদার অঙ্গ নীতি পুজ্থানৃপংঞ্থরুপে অনুসরণ কারিয়া চাঁলতেন। তান 
কখনও রাজরকণর পোশাক ভিন্ন অন্য কোন পোশাকে মুহূর্তের 
জন্যও রাজসভা বা বিচারালয়ে উপাঁচ্থঘত হইতেন না। তাঁহার পাঁরচারকগণও তাঁহাকে 
সাধারণ পোশাকে কখনও দোখতে পায় নাই । 
বলবন নিজেকে শাহ্‌নামা রচাক্পতা ফরদৌসণর পাঁরবারসম্ভূত বাঁলয়া দাবি 
কারতেন এবং রাজকর্মচারীদের পাঁরবারিক মর্যাদা কিরূপ তাহা 


চা ৬৪ ণন্ণয়ের জন্য তাহাদের বংশাবলণীর অননুসম্ধান কাঁরতেন। ইহা 
অনুসন্ধান তাঁহার এক নেশা স্বরূপ হইক্লা দাঁড়াইয়াছিল। উচ্চবংশীয় 


ব্যান্তদের মধাদা তাঁহার নিকট খুব বোৌশ 'ছিল। 


পারাঁসক জীবনধারা বলবনের 'বশ্বাস ছিল যে, পারাঁসক জীবনধারা, আদব- 
রাজতল্বের জন্য কায়দা শিক্ষা-্দীক্ষা অনুসরণ রাজতন্তের পক্ষে অপাঁরহার্য । 
অপাঁরহার্য এই কারণে তান তাঁহার পূত্রদের জন্য পারাঁসক গ্রস্থ 

আ.ইয়াছলেন ৷ বচার-ব্যবন্থা সম্পর্কেও তাঁহার ধারণা 'ছল 
একই রূপের । 


বলবনের কৃতিত্ব (:১৩181959780165 01 8911১ )£ উলুঘ খাঁ গিয়াস-ডাদ্দন 
বলবন নামেই স্মাধক প্রাসণ্ধ । প্রথম জীবনে তানি সামান্য ক্লীতদাস হিসাবে জীবন 
শুরু কারয়াছলেন। ইলততুৎ্ণমসের [বিশ্বস্ত চাল্লশ জন ক্লীতদাসের 'তাঁন ছিলেন 
প্রথম জখবন অন্যতম । ইলতুতীমসের মৃত্যুর পর "দিল্লীর শাসনব্যবস্থায় ষে 
দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমেই 1দল্লী সুলতানর ভাত 
দুর্বলতর কারয়া ফোৌলতোছিল । সুযোগ ব্াঝয়া আভজাত সম্প্রদায়_ আমীর ও 
মালিকগণ স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছলেন। এই সময়ে না: ডীদ্দন সুলতান-পদে 
অধিন্ঠত হন এবং বলবন নাসর-উাদ্দনের শাসনকার্য পারগালনার ভার গ্রহণ করেন। 
সুলতান না?সর-টীক্দনের সাহত [নিজ কন্যার বিবাহ "দিয়া বলবন নিজ ক্ষমতা ও 
প্রাতপাত্ত বহুগুণে বৃদ্ধি করেন এবং সুলতানের যাবতীয় কার্ধ নজেই সম্পাদন 
কাঁরতে থাকেন। শাসনকাষে অপট্‌ নাঁসর-ডাঁদ্দন নামেমান্রই সুলতান ছিলেন, 
প্রকৃত সুলতান [ছিলেন বলবন । 
নাসর-উদ্দনের মন্ত্র গহসাবে বলবন দেশের অরাজকতা দূর করিয়া শাসনব্যবস্থা 
শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। দোয়াব 
৮ অণুলের 'বদ্রোহণ জামদারগণকে তান পুনরায় আনগত্যাধীনে 
চালনা আনতে সক্ষম হইয়াছি. ন। উদ্ধত আমীর ও মালকগণ যাহাতে 
শাসনকাষে" কোনপ্রকার বাধা সাঁন্ট কাঁরতে না পারে সেই ব্যবন্থাও 
তান কাঁরয়াছিলেন। গোয়ালওর-এর রাজা, কাঁলঞ্জরের 'হিন্দুসামম্তরাজ প্রভৃতিকে 
ণতাঁন পুনরায় দিল্লীর আঁধপত্য স্বকার করিতে বাধ্য কাঁরয়াছলেন। বাংলাদেশের 


ঠ৪ ভারতের হাতহাসকথা 


শাসনকর্তা মুঘসডীর্দনকে 'তান দমন কারবার চেষ্টা কারয়াছলেন বটে, কিম্তু এ 
সময়ে তান সাফল্যলাভ কাঁরতে পারেন নাই। মৃঘস্‌-উাঁদ্দনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে 
গদল্লীর প্রভূত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল । এইভাষে সুলতান-পদ গ্রহণের পূবেই বলবন 'নজ 
শাসনদক্ষতার পরিচয় 'দয়াছিলেন। 


নাসর-ডাঁদ্দনের মৃত্যুর পর বলবন সুলতান-পদ গ্রহণ কারয়া দেশের অভ্যন্তরীণ 
শাম্ত-শৃঙ্খলা চ্ছাপন ও বাহরাগত শন্রু মোঙ্গলদের আক্রমণ 
»সজপাপিগঞঞ্ী প্রীতহত কারবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন । মোঙ্গল আক্মণ হইতে 
শর হইতে দেশ-রক্ষা দেশরক্ষার জন্য তিনি নিজের দুই প্রকে মুলতান, সামান ও 
সুনাম-এ সৈন্যসহ মোতায়েন রাঁখয়াছিলেন । 
আমীর ও মালিকদের . ওঘ্ধত্য দমন করিয়া তান দেশের সবন্র কেন্দ্রীয় শাসন 
বলবৎ কারলেন। সামরিক শীাস্ত বাঁম্ধ কাঁরয়া 'তাঁন স্বায় 
আমর ও মালিকদের শান্ত বুদ্ধি কারলেন এবং দেশের সর্ব ন্যায়বিচার হ্থাপন 
4 কারলেন। গুপ্তচর 'নিযুন্ত কারয়া দেশের সকল অংশ হইতে 
যাবতীয় অত্যাচার, আবচার, ফড়ঘন্ত প্রভৃতির সংবাদ সংগ্রহের ব্যবচ্ছাও 'তাঁন 
কাঁরয়াছলেন। 


দেয়াব অণ্চলের দসম্যদিগ্কে দমন করিয়া তানি দীর্ঘ ষাট বংসরের মধ্যে সর্ব প্রথম 

রাস্তাঘাটে চলাচলের নরাপত্তা বিধান কারলেন । রাজধানীর নরাপত্তার জন্য দিল 

নেওয়াটশ দস দমন চতুর্দিকে কতকগাল সামারক চৌকিও (০0909) নামত হইল। 

মেওয়াটী দসহ্যগণ যাহাতে ভাঁবষ্যতে পুনরায় শান্ত সয় কাঁরতে 

না পারে সেজন্য তান গোপালগীর নামক স্থানে একটি দু স্থাপন করিয়া দসহ্যদের 
কর্মকেন্দ্ুগাঁল 'বিধৰদ্ত কারলেন। 

এইভাবে অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা 'গয়াস-টাদ্দন বলবন 'দল্লী সুলতাঁনর মধাঁদা 

ও শান্ত বৃদ্ধ কারয়াছলেন । ইলতুৎমসের পরবত+ কালে দিল্লী 

৯৮ সুলতানির এক সব্ফট মূহতে শাসনভার গ্রহণ কাঁরয়া বলবন 

; পুনরায় মুসলমান শাসন দ়াভীতততে চ্ছাপন কাঁরতে সক্ষম 

হইয়াছিলেন। 


সুলতান হিসাবে বলবন যেমন ছিলেন অত্যন্ত মধাদাপনর্ণ, তাঁহার ব্যান্তগত চারতও 
?ছিল তেমাঁন নিম্কলুষ। তান পারস্যদেশের রাজসভার অনুকরণে নিজ রাজসভা 
গঠন কাঁরয়াছিলেন। পারাঁসক আদব-কায়দা, অন:্ঠানীপ্রয়তা 
যা ঠা প্রভাত ছিল তাঁহার রাজসভার বৌঁশন্ট্য । মোঙ্গল আক্রমণে স্বদেশ 
িক্ষ্ষ * হইতে বিভাঁড়ত মধ্য-এঁশয়ার পনর জন রাজাকে 'তাঁন নিজ 
রাজসভায় আশ্রয় দান কারয়াছিলেন। বিখ্যাত কাব আমীর 
খুসররভ বলবনের পৃঞ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন । আমার খুসরভ্‌ বা খসরু 
ছিলেন এঁ সময়কার শ্রেষ্ঠ কাঁব, তান “ভারতের তোতাপাখী” (97701 ০ 77466 ) 
নামে পারাচাত লাভ কারয়াছজেন। 


দাশবংশ ৫& 


রাজকীয় মধাদা ও.ভগবান-প্রদত্ত রাজক্ষমতায় বলবন বিশ্বাসী ছিলেন। 'বিচারক 
তাঁহার দান-_ হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, মুসলমান হিসাবে 
মসলমান শাসনের গিনি ছিলেন অত্যাধক ধমণভীরু এবং সুলতান হিসাবে তান 

সদকরপ . ছিলেন আত্মমধাদাপূর্ণ। ভারতে মুসলমান শাসনের ভাত 
সুদ্‌ঢুভাবে স্থাপনে বলবনের দান ছিল অপারস"ম । 


কিন্তু উপাঁর-উত্ত 'বাভন্ন বিষয়ে বলবনের কাতিত্বের প্রশংসা সত্বেও তাঁহার শাসনের 

কতকগ্যাল ন্রুটি সম্পর্কেও উল্লেখ করা প্রয়োজন । বলবনের 

বলবনের শাসনের রাজতন্ত্র স্পকেধারণায় উচ্চ-পারবারসণ্ভ্ত ব্যান্তদের উপর আহ্থা 
দুরলতা £ 

স্থাপন তাঁহার শাসনের দুবলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছল । 

(৯) উচ্চ-পারবার-. উচ্চ-পাঁরবার বাঁলতে তান বিদেশ হইতে আগত তুকা ব্তদাস 


সম্ভূত বাান্ত বালতে এবং অপরাপর ব্রতদাস নহে এইর্‌প 'িদেশদের মনে কাঁরতেন। 
1বদেশশ ক্রীতদাস ও 


িদেশশ দীঘ" চাল্লশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে তান ভারতঈয় 'হন্দু 
যাহারা ইসলামধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া?ছিল তাহাদগকে কোন রাজকম- 
চারীপদে নিয়োগের প্রয়োজনঈয়নতা অনুভব করেন নাই । এই সকল ধমন্তারত 'হন্দু 
ভিন্ন বহ; হিন্দু ফাস+ ভাষা শিক্ষা কারয়া সরকারী উচ্চপদের 
নি উপযন্ হইয়াছিলেন । কম্তু এই দুই শ্রেণীর কাহাকেও বলবন 
ফাল ভাষায় শিপ্ক্ষত কমচারী-পদে নিয়োগ করেন নাই । যেখানে ফাস+ এবং চ্ছানগয় 
1হন্দুকে উপেক্ষা ভাষা জান! লোকের প্রয়োজন ছিল-_-বিশেষভাবে রাজম্ব ও হসাব- 
পন্নের ব্যাপারে, সেই সকল ক্ষেত্রেও বলবন কোন দূরদাশ'তা 
প্রদর্শন করেন নাই । বলবনের তৃতনয় দুবলতা ছিল তাঁহার সামারক সংগঠনে । 
লক্ষণাবতী জয় কাঁরতে তাহার দীর্ঘ ছয় বংসর লাগয়াছল। 
(৩) দৈনাবাহনীর মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে দুইবার তাহার সেনাবাহিনী পরাজয় স্বীকার 
সংগঠনে দুব'লতা 222 
পু কারতে বাধ্য হইয়াছিল । সংখ্যা এ- প্রাশক্ষণের দিক হইতে 
বলবনের সেনাবা হনগ সুসংগাঁঠত ছিল না বলা বাহুল্য ।* 


কাইকোবাদ? ১২৮৭-৯০ ( 8৪100109৫ )£ সুলতান গয়াস-উদ্দন বলবন কোন 
উপযুন্ত উত্তরাধকারী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। দীর্ঘ 


১ কুঁড় বংসর বলবন যে রাজক্ষমতা দক্ষতার সাঁহত পাঁরচালনা 
দূর'লতা কারয়া গিয়াছিলেন উহা পরবতাঁ দুর্বল শাসকদের আমলে 


বনণ্ট হইল । 


বলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পৌন্র কাইকোবাদকে আমীর ও নাঁলকগণ সিংহাসনে 
স্থাপন কারলেন। কাইকোবাদের গিত, বঃগ্রা খা ছিলেন তখন বাংলাদেশের 


ক ৬10৩) 44 0077177571215772 7215107) ০174105৬০01. ৬, 00. 302-3035 728010 ৪150 
1581091. 


৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


শাসনকতাঁ। 'তাঁন নিজপাত্রের সূলতান-পদ প্রাণির বিরোধিতা কারলেন না। কিন্তু 


কাইকোবাদের অঞ্টাদশ বষাঁয় যুবক কাইকোবাদ যেমন ছিলেন শাসনকা্ষে 
ংহাসনলাভ-. অনভিজ্ঞ তেমনি ছিলেন হীন্দ্য়পরায়ণ ॥ স্বভাবতই শাসন- 
নিজাম-উদ্দিনের ব্যবস্থা তাঁহার আমলে ক্রমেই শাথল হইয়া পঁড়ল। কেন্দ্রীয় 
শাসনের দুবলতার অবশ্যষ্ভাবশ ফল হিসাবে আভজাত শ্রেণন 


ম্বাথদ্বন্দে প্রবৃত্ত হইলেন । নিজাম-উদ্দিন নামে জনৈক আমীর কৌশলে শাসন- 


মতা ইস্তগত করিলেন, আর কাইকোবাদ [নিজাম-উাঁপ্দনের হস্তে ক্লীড়নকদ্বরূপ 
হইয়া রাহলেন। 


এমন সময় মোঙজলগণ পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া সামান পর্যন্ত অগ্রসর হইলে মালিক 
টো মহম্মদ বকবক- (49110 1৬ 01787017790 1370690 ) মোঙ্গলগণকে 
আক্রমণ ৃ 
লাহোরের 'নিকট যুদ্ধে শোচনশয়ভাবে পরাজিত করেন। তান এক 
হাজার মোঙ্গলকে বন্দ করিয়া দিল্লশতে লইয়া আসলে তাহাদিগকে ন-শংসভাবে হত্যা 
করা হয়। 


এঁদকে নিজাম-উদ্দিন নিজ ক্ষমতা বাদ্ধর উদ্দেশ্যে বরুদ্ধপক্ষের মালক ও 
আমীরদের ক্ষমতাচাত এবং মধাদা ও প্রাতিপান্তহন কারবার চেষ্টা কাঁরতে লাগলেন । 
নিজাম-উদ্দিনের.: তিনি কাই-খসরএকে হত্যা করলেন এবং সুলতানের ওয়াজির 
ওগ্ধত্য (7729) খাজা খাঁতরকে প্রকাশ্যে অপমান কারলেন ॥ িজাম- 

ডাদ্দন সুলতান-পদ আঁধকার কারবার উদ্দেশোই এইভাবে 
অত্যাচার বাড়াইয়া চলিয়াছিলেন। ফলে, অভান্তরাণ শাসনে [বিশৃঙ্খলা দেখা 'দিয়াছিল 
এবং শাঁন্তাপ্রয় নাগাঁরকমান্রেই ভাবষযৎ সম্পকে হতাণ হইয়া পাড়তোছিল। 


এমতাবন্থায় কাইকোবাদের পিতা বুগরা খা পুত্রের অকম্মণ্যতায় আঁতথ্ঠ হইয়া! 

সদদেন্যে দিল্লী আঁভমুখে অগ্রদর হইলেন। কাইকোবাদ ও বুগরা খাঁর মধ্যে যুদ্ধ 

বগা খাঁর আভযান অবশ্যম্ভাবী হইয়া উাঠল। কিন্তু যঃদ্ধক্ষেত্রে পিতা ও পুত্রের 

মধ্য ব*দ্ধের পারবর্তে মলন ঘটিল। কাইকোবাদ বাংলাদেশের 

স্বাধানতা স্বীকার কাঁরয়া লইলেন এবং বগা খাঁ তাহাকে শাসনসম্পকে নানাবধ 
উপদেশ দান করিয়া নিজ কর্মকেন্দে ফিরিয়া আদিলেন। 


নিজাম-উদ্দিনের উপ্ধত্য ক্রমেই বুষ্ধি পাওয়ায় কাইকোবাদের পক্ষেও তাহা আর 
র তা পুনরুদ্ধার কাঁরতে, 
নিজাম-উাদ্দনের হত্যা সহা করা সম্ভব হইল না। তানি নিজ ক্ষমতা পনর, 
মনস্ছ কারলেন। নিজাম-উদ্দিনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইল। 
কাইকোবাদ খলংজী মালিক জালাল-উা্দন ফিরুজকে সেনাধাক্ষ-পদে নিয্ত কারয়া 
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_ বরণ (88140) প্রদেশের সামন্ত হিসাবে নিষুন্ত করিলেন । খলজশ 


জ।লাল-উদ্দিনের এ 
সৈন্যাধাক্ষ-পদে মালিক ও তুকরঁ আভজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ [বিরোধ 
নিয়োগ ছিল। ফলে, আঁভজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অন্তদ্বন্দ 


শর; হইল । এই সময়ে কাইকোবাদ বাতরোগে পঙ্গু হইলে তাঁহারই এক শিশুপনত্রকে 


দাগবংশ ৬ 


তুকঁ আভজাতগণ দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন কারলেন। এই শিশু সুলতানের 

নামকরণ -উীদ্দন কযুমর ॥ তৃকর্ট অভিজা 
চির তিক করা হইল শামস-ডীদ্দন কয়ুমর ॥ তু | তদের 
বড়যন্ত ষড়যন্ত্রে দিল্লশর রাজনৈতিক পারাস্থিততে এইরূপ জাঁটলতার 

সৃষ্টি হইলে জালাল-ডীদ্দন 'ফরুজ খলংজী বরণ হইতে সসৈন্যে 
দিল্লীতে উপাস্থিত হইয়া বলপৃবক দিল্লী নগরী দখল কারলেন। তারপর তিনি 

কাইকোবাদকে গোপনে হত্য। করাইয়া গীনজেকে সুলতান বলিয়া 
জালাল-উাচ্দিনের ০৯৩০, ্ 
সিংহাসন অধিকার ঘোষণা কাঁরলেন এবং অন্পকাল শানস-উদ্দিন কয়ুমর-এর 
প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকাধ" চালাইবার পর ১২১০ ধ্রীন্টাব্দে 
স্বয়ং সুলতান-পদ গ্রহণ কারলেন । জালাল-উীদ্দনের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে 
দিল্পনর দাসবংশের 'বলোপ ঘাঁটল। 


হিম্দ্‌ভ্তানে মুসলমানদের সাফল্যের কারণ ( 0808995 ০1 [৯091117) 5000699 

1) 17100050898) ৪ ভারতে মুসলমান তথা তুক্কঁ সাফল্যের কারণ হিসাবে 

সমসামায়ক এতিহাঁসকদের হাসান নিজামী, মিনহাজ-উস- 

8৪ রি [িসরুজ এবং ফকরুই মুদাব্বির এই গিতনজনের মধ্যে নিজামন 

অভাব ও সরা মুসলমানদের সামারক আঁভযানের বর্ণনা 

দিয়াছেন এবং ঈশ্বর ইসলামকে জয়যুস্ত বরিয়াছেন এইরূপ 

মন্তব্য করিয়াছেন। জয়লাভের পশ্চাতে কি কারণ ছিল সেবষয়ে 

দে দে রঃ তাঁহারা কোন মন্তব্য করেন নাই। মুদ্যাব্বর-এর 'ববরণে 

মুসলমানদের অশ্ব- মুসলমানদের জয়লাভের কারণ হিসাবে অশ্ববাহিনীর শান্ত এবং 

বাহনপর যৃদ্ধক্ষমতা পক্ষান্তরে ভারতীয় রাজগণের সেনাবাহনগ পামন্তদের নিকট 

পক্ষান্তরে সামন্ত প্রথায় হইতে সংগৃহীত সৈন্যের এক্যব্ধ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে 

বে ভারতীয় যুদ্ধ কারবার অক্ষমতা মুসলমানদের শান্ত এবং পক্ষান্তরে 

সনার বব লতা . ভারতণয় রাজগণের সামারক দুব হার কথা উী্লাখত 

আছে । এলঁফনস্টোন এবং অপরাপর 'ব্রাটশ এীতহাসক- 

গণের মতে মুইজউদৃদন মহপ্মদ ঘুরীর সেনাবাহনশ 1সন্ধুনদ এবং অক্ষু 

নদীর মধ্যবতাঁ অণ্ুলের দ্ধর্থ লোক লইয়া গাঠত ছিল। এই সেনাবাহন? 

তাঁতার, সেলজনুক তুক+ প্রভৃতি শান্তশালী যোদ্ধাদের সাহত 

এলাফনস্টোন তথা আলি 

রিটিশ ্তিহাসিকদের যুদ্ধ কাঁরয়া এমন অভিজ্ঞতা লাভ ক: নাছিল যে, নম্র এবং 

আভিমত স্বাবত যুদ্ধে অক্ষম ভারতীয়দের পক্ষে তাহাদগকে প্রতিরোধ 

করা সম্ভব ছিল না। কন্তু রাজপুতদের যুদ্ধের শ্মতা, 

সাহস এবং সামারক দক্ষতার কথা এলাফনয্টোন প্রভাত 'ব্রাটশ এঁতহাসকগণ 
1ববেচনা করেন নাই । 


সার ষদুনাথ আরব, পাঠান, তুকর্ এক কথায় মুসলমান আব্রমণকারধদের 
সাফল্যের কারণ 'হসাবে তাহাদের অসাধারণ সামারক দক্ষতার উল্লেখ কাঁরয়াছেন, 


৫৮ ভারতের হাতহাসকথা 


এই দক্ষতার পশ্চাতে তান কয়েকটি য্যান্ত দশহিয়াছেন, থা £ (১) মুসলমানদের 
রা মধ্যে সম্পূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় সমতা থাকায়, তাহাদের জাতি 
৭৯3 রি প্রথা বলিয়া কোন বাধা না থাকায় তাহাদের সংহতি ছিল অটুট । 
সকলেরই ধমী়্ ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ছিল একই প্রকার। 
€২) মাদক-পানীয় তাহাদের কাছে অস্পূশ্য ছিল। কোরাণের অনশাসন অন:সারে 
মদ্যপান মুসলমান রাছ্ট্রে কঠোর শাম্তযোগ্য অপরাধ ছিল । পক্ষান্তরে মদ্যপান 
রাজপুতদের যম্ধক্ষমতা ভীষণভাবে ব্যাহত কাঁরয়াছিল। (৩) মুসলমান সৈন্যদের 
'মধ্যে আল্লাহএর উপর অত্যাধক বিশ্বাস, এবং যাহা আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিবেন তাহা 
মানুষ শত চেস্টায়ও এড়াইতে পারবে না, এই গভীর ধর্মবোধ তাহাদগকে ষুণ্ধে 
আপ্রাণ যঝতে উদ্বুদ্ধ কারয়াছল । 
এইভাবে 'বাভন্ন এ্রীতহাসক ভারতাবিজয়ে মুসলমানদের সাফল্যের নানাপ্রকার 
যুন্ত দেখাইয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের সাফল্যের পশ্চাতে 
ও রা রর বতাহা অপরাপর যে-সকল যণান্তগ্রাহ্য কারণ ছিল সেইগ্ীলর উল্লেখ 
করাও প্রয়োজন । 
প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্রাট হর্যবধনের মৃত্যুর পরবতন দণর্ঘ পাঁচ 
শতাব্দী ধাঁরয়া ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বশুঞ্খলা ও 'বাচ্ছল্নতা দেখা 
দেয়। কোন একজন সুদক্ষ শীস্তশালী সম্রাটের পক্ষে হয়ত এঁ অব্যবস্থা ও বাঁচ্ছন্নতা 
দূর করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে রাজনোৌতক এঁক্য আনয়ন করা সম্ভব হইত । কিন্তু 
দুভগ্যিবশত এ লময়ে ভারতবর্ষে কোন সুযোগ্য সম্রাট জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
কেন্দ্রীয় শাসনের দূর্বলতার সুযোগে যেমন ব্যাপক রাজনোতিক অব্যবস্থা ও অনৈকোর 
তীিটিাটির সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমান ব্যাপক অব্যবস্থা ও অনৈক্যের ফলে 
পরবতণ করেক কেন্দ্ৰীয় শাসন বাঁলয়া কিছু আর ছিল না। ভারতের সর্ব ক্ষুদ্র 
শতাব্দীর অব্যব্থা ও ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণ কেন্দ্রীয় আধপত্যের দুর্বলতার সুযোগে 
অনৈক্য £ অসংখ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া গেলেন। এঁক্য বা সংগঠন বাঁলতে গকছুই 
ক্ষন ্বাধান রাজোর এই সকল রাজার মধ্যে ছিল না। পরস্পর হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থের 
উৎপাত দ্বন্দের ফলে 'হম্দুদের রাজনোতিক এক্য সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত 
হইল । এই রাজনোতিক 'বাচ্ছন্নতার স্বাভাবক ফল 'হসাবেই বাহরাগত আক্রমণ 
প্রাতরোধ কারবার শান্ত কোন ভারতীয় হিন্দু রাজারই আর ছল না। পরস্পর বিবদ- 
মান স্বাধীন রাজগণের মধ্যে স্বার্থপরতার ও সং্কীর্ণতার চরম প্রকাশ পাঁরলাক্ষিত 
হইল। এইর্‌প রাজনোতিক অবশ্থা মুসলমান আক্ুমণকারীদের সহায়ক হইয়াছিল, 
বলা বাহুল্য । 
দ্বিতীয়ত, মছদলমান আক্ুমণ প্রতিহত করিবার মত শান্ত একমাত্র রাজপুতদেরই ছিল । 
সৌনক হসাবে রাজপুত জাত সমসাময়িক কালের যে-কোন জাতির 
০৬৬৬ গ্লেন্ঠ সৌনিকদের সাঁহত তুলনীয় হইলেও এবং বুস্ক্ষেত্রে প্রাণ- 
দানের সাহস ও বারত্ব তাহাদের থাকলেও, তাহারা একই সংগঠনে 
সঙ্ঘবন্ধ হয় নাই। তাহাদের পরম্পর 'হিংসা-দ্বেষ তাহাদের ম্ব দ্ব প্রাধান্য এবং 


দাপবংশ ৬৯ 


জ্বাতন্য্যের মনোবৃত্তি . সৌনক হিসাবে তাহাদের শ্রেন্ঠত্বকে বিনাশ কারয়াছল। 
বাঁহরাগত শব্তুর বিরুদ্ধে সত্ববধ্ধভাবে না দাঁড়াইবার অবশন্ভাবী ফল হিসাবেই 
তাহারা ম*সলমানদের আক্রমণে হতবল হইঙ্লা পাঁড়গ্লাছল। একাবদ্ধভাবে দেশরক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বোধ কারলেও তাহারা একতাবদ্ধ হইতে পারে নাই। 
তৃতীয়ত, মধ্য-এশয়ার পর্ব তসত্কুল শীতপ্রধান দেশ হইতে আগত দরূরধর্য শান্তশালী 
পর্ব তসক্কুল শাতপ্রধান ম*সলমান আরুমণকারাঁদের [বরুণ্ধে গ্রী্মপ্রধান ভারতীয়দের 
দেশ হইতে আগত  দন্বলিতা সহজেই অনুমেয় । ইহা ভিন্ন, মুসলমান আরুমণ- 
মুসলমান আরুমণ- কারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, 'নিয়মানবার্ততা এবং সংগঠন-ক্ষমতা 
কারিগণের শঞ্খলা ছল অত্যধিক। 'বাচ্ছন্ন, পরস্পর বিবদমান হহম্দু রাজগণের 
হিরোর বরুদ্ধে সুসংহত ও শৃখ্খলাবদ্ধ মুসলমান আক্রমণকারাঁদের শাস্তি 
অপ্রাতহত হইয়া উঠিয়াছিল। 
চতুর্থত, মুসলমান আক্লমণকারিগণ একই নেতার অধীনে যুদ্ধ কারত, অপর 
পক্ষে হিন্দুরাজগণ যেখানে সম্ববদ্ধ হইতে সমথ" হইয়াছলেন, 
১505 নর সেখানেও সেনাবাহনশ বাঁভন্ন রাজার নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ 
সৈনকগণ-_হিন্দংদের করিত। সর্বময় একক আঁধনায়কত্ব হিন্দ? সেনাবাহনীর মধ্যে 
মধ্যে উহার অভাব ছল না। 
পণ্চমত, 'হন্দুদের জাতিভেদ-প্রথা তাহাদের এঁক্যের পথে বাধা স:ষ্ট করিয়াছিল । 
জাঁতর গভাত্ততে পরম্পরীবদ্বেষী শ্রেণীতে 'বভন্ত হিন্দু সমাজ তথা 'হন্দু সৈন্য 
এঁক্যের আদশে* উদ্বৃদ্ধ ছিল না। জাতিভেদ-প্রসত 'বদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় 
, স্বার্থ ও দেশাত্মবোধকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের 
৮৩০৮ মধ্যেও জাঁতিভেদ মানয়া চলা হইত । স্বভাবতই যুদ্ধক্ষেত্রে আত 
প্রয়োজনীয় সব্ববদ্ধতা ও সংহাঁত তাহাদের মধ্যে জাগতে পারে 
নাই । পক্ষান্তরে মুসলমান আক্রমণকারগণের মধ্যে জাতিভেণ শালয়া ছু না থাকায় 
তাহাদের পক্ষে এক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল । অপার মুসলমানদের 
মধ্যে ধর্মের এঁক্য ধমেম্মিত্ততায় পাঁরণত হওয়ায় তাহাবা "হন্দু সৈন্যকে সহজেই 
পরাজিত কারতে সক্ষম হইয়াছিল ।* 
ষণ্ঠত, হিন্দু রাজগণের নিজ 'নজ চ্ছান"য় স্বার্থ এবং দলগত মনোবাত্ত তাঁহাদের 
জাতীয় এঁক্য নাশ করিয়াছল, 'কন্তু আক্রমণকারণ মুসলমান 
১১৬০৭৯৬ সৈন্যের মধ্যে ইসলাম ধর্মের এঁক্য 'বদ্যমান ছিল। হিন্দু 
রাজগণের মধ্যে না ছিল জাতীয় এঁক্য, না ছিল ধর্মের উম্মত্ততা ৷ 
ফলে মুসলমান আরুমণকা'রগণ যেখানে ছিল সম্ঘবদ্ধ, সেখানে 'হম্দ; জাত ছিল 
বাঁচ্ছ। 
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শি ৮ শশী সপ তি 


৬০ ভারতের হীতহাসকথা 


সপ্তমত, ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা, পৌত্তীলক 'হম্দুগণকে হত্যা কাঁরল্লা 

পৌসাঁলকদের হত্যার গাজী” হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং 'হন্দমান্দরাঁদ ল:ষ্ঠন করিয়া 

জন্য মুসলমানদের  ধনরত্ব আত্মসাৎ করিবার আগ্রহ মুসলমান আক্রমণকারীদের দুধর্ষ 

আগ্রহ বাহননতে পারণত কাঁরয়াছল । ধহন্দ: রাজগণের মধ্যে এইর্‌প' 
কোন আকাত্ক্ষা বা আগ্রহ ছিল না। 


অষ্টমত, হিন্দরাজগণ চিরাচরিত হ'্তিবাহনখ, অ*্ববাহনণ, পদাতিক ও রথ-_ 
এই চারি প্রকার বাহনী লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন। তাঁহাদের যৃষ্ধ-পর্ধাত ছিল 
যেমন প্রাচীন তেমনই অকার্যকরী। হাঁস্তবাহনীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব তাঁহারা, 
আরোপ কাঁরতেন বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে হাঁস্তবাহনীর দ্বারা হিন্দুপক্ষের উপকার 
হিন্দদের সামী অপেক্ষা অপকারই আঁধক সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ডন্টর 
গু রক 
পঞ্ধাতর অপকর্ধতা স্মিথ বলেন যে, কোন হিন্দু সেনানায়ক শন্তুর যুদ্ধকৌশল শিক্ষা 
করিয়া সামারক দক্ষতা বাদ্ধর চেষ্টা কোনকালেই করেন নাই। 
আলেকজান্ডারের যুদ্ধকৌশল প্রাচীন 'হন্দহদের যুদ্ধকৌশলের অপকর্ষতা প্রমাণ 
করয়াছিল, কিন্তু আলেকজান্ডারের সময় হইতে আরম্ভ কাঁরয়া মুসলমান আরুমণকাল 
পযন্ত হন্দুরাজগণ সামারক পদ্ধাতর কোন উন্নাতমূলক পাঁরবর্তন সাধন করতে 
সচেন্ট হন নাই। ফলে, আলেকজান্ডার যেমন 'আকাম্মক আরুমণ কৌশল: (৪৮০০1 
[891105 ) দ্বারা "হন্দুদের পরাঁজত কাঁরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অনুরূপ পম্ধাত 
অনুসরণ করিয়াই মহণ্মদ ঘুরী, বাবর, আহম্মদ শাহ দুর্রাণণ প্রভাত 'হন্দুরাজগণের 
বিরহদ্ধে জয়ী হইয়াছলেন। আলেকজাণ্ডারের আরুমণ হইতে দাঘ দেড় হাজার 
বৎসর পরও 'হন্দুরাজগণ এ প্রাচীন যুদ্ধকৌশলই অনুসরণ কারয়াছলেন। ফলে 
যদণ্ধে প্রাণদানে কুশ্ঠিত না হইলেও বা বীরত্ব-প্রদশনে হিন্দু সৌনক মুসলমানদের 
অপেক্ষা কোন অংশে কম না হইলেও মুসলমান আক্রমণ প্রাতহত কাঁরতে সমর্থ 
হয় নাই । 


নবমত, হিন্দ আমলে সামারক দায়্ত্ব এক 'বশেষ শ্রেণীর লোকের উপর ন্যস্ত 
থাকায় অপরাপর শ্রেণী সামরিক দাঁয়ত্ব সম্পরকে উদাসীন ছিল । দেশ ও জাতি যখন 
জীবনমরণ সমস্যায় জাঁড়ত জাতির স্বাধীনতা যখন বিপন্ন তখনও দেশরক্ষার দায়ত্ব 
একমান্র সামারক শ্রেণীর উপরই ন্যস্ত ছিল। সামারক বাহন'র পশ্চাতে সমগ্র জাতর 
সামা সহায়তা বা সমগ্র জাতির স্বাধবনতা-রক্ষার আগ্রহ পাঁরলাক্ষত হয় 
রক শ্রেণীর রর 
পশ্চাতে সমগ্র জাতির না। পৌত্তীলকদের হত্যা ও হিন্দুদের মান্দর ও 'বগ্রহাঁদ 
সহায়তার অভাব ল:ঠনকার্ে পার্বত্য অণ্চলের মুসলমানদের সৌনিকরূপে 'নিষন্ত 
£. করা অত্যন্ত সহজ 'ছিল, 1কম্তু এইর্‌প সহজে দুধণ্ষ সেনাবাহনী 
গঠিন করা 'হন্দুরাজগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান আব্রমণকারীদের 
যুদ্ধ দুইটি ভিন্ন-পন্থী সমাজ-ব্যবচ্ছার সংঘর্ষ বলিয়া বর্ণনা করা অনুচিত হইবে না। 
'হন্দঃসমাজ ছিল আত প্রাচীন, অপর পক্ষে মুসলমান সমাজ 'ছিল নূতন ও সজীবতা- 
পূর্ণ । প্রাচীন ও নৃতনের সংঘর্ষে নূতনই জয়ী হইল । | 


দাপবংশ ৬৯ 


দশমত, যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি, হিন্দুদের অদরদার্শতা প্রভৃতিও 
তাহাদের পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছল । পরাজিত শত্রুর 


৬০০০ পশ্চাপ্ধাবন করিয়া তাহাকে নিমল কারবার প্রয়োজনবোধ বা 
শতকে বিলাশের: চেষ্টা হিন্দুরাজগণ করেন নাই । তরাইনের প্রথম যুচ্ে (১১৯১) 
প্রয়োজন য়তা জয়লাভ কাঁরয়াও হিন্দুরাজগণ মহম্মদ ঘ:রীর শান্ত সম্পূর্ণভাবে 
অনঃপলব্ধ বিনাণ কাঁরতে অগ্রসর হন নাই। ফলে, পরবংসরই ঘুরী এ 


একই প্রান্তরে 'হন্দুসেনাবাহনীকে পরাঁজত করিয়া ভারতে 
মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
একাদশত, ক্লীতদাস-প্রথা মুসলমান আক্মণকারাদের শান্ত বহুল পাঁরমাণে বাধ 
করিয়াছিল । মুসলমান ব্লীতদাসদের মধ্য হইতে বহু সুদক্ষ, 
শান্তশালী, কর্মক্ষম ও বিচক্ষণ ব্যান্তির উদ্ভব হইয়াছিল । কুতব- 
উীদ্দন, ইল-তুত্খামস্‌, বলবণ প্রভূগীতর নাম এ-বষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
নব-প্রাতিষ্ঠত মুসলমান সাম্রাজ্যের 1ভাত্ব দূঢ়ীকরণে ই'হাদের দান অপারিমেয় । 
সর্বশেষে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আক্রমণকারীদের কতকগুল 
স্বাভাবক সাঁবধা থাকে । আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা কোন দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করতে পারলে সেখানে যে অব্যবস্থা, ভীতি ও মানাঁসক দর্বল- 
৯০১৬৬ তার সৃষ্টি হয়, তাহা আক্মণকারী শত্রুর কাজ কতকটা সহজ 
সুবিধা কারয়া দেয়। মুসলমান আক্রমণকারীদের ধমেন্মিততা* ও লুণ্ঠন- 
লপ্পা মুসলমান আব্রমণকারীঁদের মধ্যে এক অদমা শান্তর সণ্চার 
কারয়াছিল। অপর 'দকে, 'হন্দুগণ আত্মরক্ষায় অগ্রসর হইলেও তাহাদের মধ্যে 
মুসলমান আক্লমণকারীদের বভংসতার ভীতি-প্রসূত দুর্বলতার অবাধ [ছল না। এই 
সকল কারণে মুসলমান আক্রমণকারিগণ হিন্দুদের পর্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, 
ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। 


শান 


মুসলমান ক্লাঁতদাস- 
গণের দান 


ও উনের 
ক 5110010১১59 018০05 ৪3 819 10560013506 01 5917-0915561%261010+ত  [-8706-10016, 
39, 63. 15181) 7978980, 9. 204. 


তৃতীয় অধ্যায় 
খল্জী বংশ 


(06 10781075 ) 


খল্জা বংশের আদি পরিচয় (76 07180) 01 116 [0991]19)$ খলজশ 
বংশের আদ পরিচয় সম্পকে মুসলমান এীতহাসিক 'নিজাম-উাঁদ্দন ফোঁরস্তা ও জিয়া- 
উদ্দন বরণীর মধ্যে রা রাহয়াছে ৷ নিজাম-উাদ্দন ফেরিস্তার মতে খলজী বংশ 
জাতিসম্ভূত।* জিয়া-টাদ্দন বরণীর মতে তাঁহারা ছিলেন 
৪৫০ তুকদের হইতে দম্পর্ণ ভিন্ন জাতির লোক। আধৃনিক 
এীতহাসকদের মধ্যেও এ-ীবষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে । কোন 
কোন আধাঁনক এীতহাসিক মনে করেন যে, খলজী বংশ মূলত তুকা জাতিসম্ভূতই 
বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে তাহারা আফগান জাতির সর্ব- 
প্রকার বোশষ্ট্য গ্রহণ কারয়াছিলেন। তূকাঁ"ও আফগানদের মধ্যে সর্বদাই রোধ 
লাগিয়া থাঁকত। তুকর্টদের সহিত আফগান প্রভাবে প্রভাবিত খলজণী বংশের মধ্যে 
বিবাদের অন্ত 'ছিল না। 
যাহা হউক, পঙ্গ? সমলতান কাইকোবাদের হত্যা ও তুকঁ 
৯০৮ মালিক ও আমীরদের দুর্বলতার সুযোগে দিল্লীর 'সংহাসন 
প্রাপ্তি (১৩ই জুন, খলজী বংশের আঁধকারে আসল । বৃদ্ধ মালিক জালাল-টাদ্দন 
১১০) গির্‌জ খলজা দিল্লীর ?সংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন ( ১৩ই 
জুন, ১২৯০) 
খলজী বংশের সংহাসনলাভ পূর্বেকার তুক শাসনের জাতিগত স্বৈরতন্্র রাষ্ট্রকে 
যু আর রক্ষা কারতে সমর্থ নহে ইহা প্রমাণ করিল। নূতন 
১৮১ ধ্যান-ধারণা, নূতন শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা 
তা কাইকোবাদের হত্যার মাধ্যমে প্রকট হইয়া উঠিল । কুতবডীদ্দন, 
ইল.তুৎমস্‌ বা তাহাদের পরবতাঁ সৃলতানদের অনুসত নীতির 
বদলে নূতন নীতর প্রবর্তন প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়াছে, ইহাই খলংজী বংশের আত 
সহজে ?সংহাসনলাভে প্রমাণিত হইয়াছিল। 
জালাল-উাদ্দন ির,জ খলজশী, ১২৯০-+৯৬ (09181-00 ৫17) [7112 091] ) £ 
কাইকোবাদ ও তাঁহার গশশুপূত্র শামস-উদ্দন কয়ুমর এবং তুক্ অভিজাতগণের 
নেতৃচ্থানীয় কয়েকজনের প্রাণনাশ কাঁরয়্া জালাল-উদ্দন 'দিল্লীর 
রঃ ডি সংহাসন আধকার করিয়াছিলেন বটে, 'কন্তু তুক প্রভাবাধীন 
্ , দিল্লী শহরে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করা তানি সমীচঈন মনে কারিলেন 
না। সুতরাং দিল্লীর 'নিকটবতাঁ কাইকোবাদ কর্তৃক আরব্ধ কিলোখরী (11011) 
নামক প্রাসাদে 'তাঁন তাঁহার আঁভষেক-ক্রয়া সম্পন্ন করিয়া নিজেকে 'দল্লীর লৃলতান 


ক 1৫০) ]9115811 2185908 2215107) 01 742216701 172128 0. 2085 100. 


খলজাী বংশ উঠি 


বালয়া ঘোষণা কাঁরলেন। কিন্তু "দিল্লী নগরীতে প্রবেশ কারবার সুযোগ 'তাঁন- 
পাইলেন না। এজন্য কিছুকাল ধারয়া কিলোখ-রা প্রাসাদের 'নিমণিকার্য সম্পূর্ণ 
কাঁরয়া তিনি সেইখানেই রাজধানী চ্থাপন কারলেন ; কিন্তু তাহার চারন্রের গুণাবল? 
অন্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে জনাপ্রয় কাঁরয়া তুলল । তান 'নঙ্জ 
রা তি সমর্থক ও আত্মীয়-স্বজনকে উচ্চ রাজকর্মচারী-পদে নিষ্ন্ত 
কারলেন, 'কন্তু বলবনের ব্যস্তিগত বন্ধ এবং দিল্লীর ক্ষমতাশালী 
নাগরিক ফকরুদ্দিনকে কটোয়াল এবং খাজা খাঁতরকে ওয়াঁজর নযুস্ত কারয়া দূর- 
দার্শতার পারচয় দিলেন। বরণীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তিনি যেমন 'ছিলেন 
ধর্মপ্রবণ ও দয়ালু তেমান ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও উণারচিত্ত। আভজাত সম্প্রদায়কে 
1তাঁন ভ্‌সম্পাত্ত দানের প্রাতশ্রাত দয়া গ্ববশে আনলেন । ইহার পর তাহার "দিল্লীতে. 
প্রবেশ কারবার বাধা দূর হইল এবং তাঁহার শাসনের প্রত 'বদ্বেষ ও বিরোধতাও 
বহুল পারমাণে হাস পাইল । 
1সংহাসনের আরোহণের সময় জালাল-টাদ্দনের বয়স ছিল সত্তর বৎসর । স্বভাবতই 
তান পরকালের চিন্তা ব্যস্ত হইয্লা পাঁড়লেন। কোনপ্রকার অন্যায় অত্যাচার বা 
তাঁহার উদারতা. রন্তপাত না কারয়া শাসনকার! পারচালনা করাই তাঁহার একমান্ন 
লক্ষ্য । "তান তুকাঁ অভিজাতদের অনেককে উচ্চ রাজকর্মচার- 
পদে নিষ্্ত কাঁরয়া তাঁহাদের বিরোধতা দুর করিলেন। বলবনের ভ্রাতুষ্পত্র মালিক 
চত্জু (0) )-কে তিনি সেনাধ্যক্ষ-পদে পুনানয়োগ কারিলেন। অজ্পকালের, 
মধ্যেই মালক চজ্জু বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে শেষ পর্যন্ত কটোয়াল ফকর্াদ্দনের 
মধ্যস্থতায় মালিক চত্জুকে কারা প্রদেশের শাসনকতাঁ-পদে নিয়োগ করা হইল। 
সামায়ক কালের জন্য জালাল-উাদ্দন দেশে শান্তস্থাপনে সক্ষম হইলেও তাহার 
শাসন মূলত দুর্বল ছিল বাঁলয়া অল্পকালের মধ্যেই দেশে অরাজকতা দেখা দল। 
কম্তু মালিক চত্জু পুনরায় বাদ্রোহ ঘোষণা কারলেন। এই বিদ্রোহে অপরাপর 
মালিকগণও যোগদান কারলে মালিক চত্জুর শান্ত বদ্ধ পাইল । 'তাঁন নিজেকে কারা 
প্রদেশের স্বাধীন সুলতান বালয়া ঘোষণা কাঁরলেন। রা জালাল-উাক্দনের পত্র. 
আরকাঁল খাঁ (41111 0100) ) এই বিদ্রোহ দূঢ়হস্তে দমন 
০০০০০ কারলেন। কম্তু ইহাতেও ধর্মভীরু বৃদ্ধ জালাল-ডীদ্দনের 
শাসন-নশীতর দ:বলতা দূর কারবার কোন চেষ্টা দেখা গেল না। উপরন্তু জালাল- 
উঁশ্দন 'বিদ্রোহপীদিগকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করিয়া তাহাদের স্পর্ধা বৃদ্ধির সাহায্য 
কাঁরলেন। তাঁহার এই দয়াপ্রবণতাকে দূর্বলতা মনে কারয়া অভিজাত সম্প্রদায় 
পুনরায় বড়বন্মে লিপ্ত হইলেন । প্রকাশ্যে সুলতানের বিরুদ্ধে অপমানসচক মন্তব্য 
কারতেও তাঁহারা ভীত হইলেন না। এইভাবে দিল্লীর সুলতানর মধাদা ধ্ালসাং 
হইল॥। খল্জী অভিজাতগণও জালাল-টাদ্দনের দুব'লতায় 
জালাল-টা্দনের  ববরন্ত হইয়া উঠলেন। জালাল-উাদ্দনের দুবর্লতা দিন দিন: 
দুর্বলতা. সকলের নিকটেই প্রকট হইয়া উঠিলে আঁভিজাত সম্পরদায়ভুক্- 
আহম্মদ চাপ নামে জনৈক রাজকর্মচারী ও মালিক তাজ-টাঁদ্দন কুচি এই দুইজনের: 


৬৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


মধ্যে একজনকে দিল্লীর সংহাসনে স্থাপনের জন্য খলজা মালিকদের মধ্যে ফড়ঘন্দ্র 
চলিতে লাগল । এই বড়ঘন্দের সংবাদ পাইয়াও সৃলতান জালাল-উাদ্দন আঁভজাত 
সম্প্রদায়কে সাবধান কাঁরয়াই ক্ষন্তে রাহলেন। কিন্তু আহম্মদ বেগ ছিলেন আতশয় 
বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যান্ত। তিন সুলতানের দুর্বলতায় বিরন্ত হইয়া অনেক সময় 
স্পন্ট ভাষায় সুলতানকে সতর্ক কাঁরতেও কুণ্ঠত হন নাই। কিন্তু তান জালাল- 
উীদ্দনের চরাঁব্বস্ত অনুচর গছলেন। এজন্য [সংহাসন আঁধকারের পর আলা-ডীদ্দন 
খল্‌জন তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করাইয়া তাঁহাকে শাস্ত দিয়াছলেন। 


প্রয়োজনবোধে কঠোরতা অবল্বন কাঁরতেও সুলতান জালাল-উীদ্দন যে পারতেন 
তাহার প্রমাণ 'সাঁদ মৌলার নশংস হত্যায় পাওয়া যায় । ?সাদ মৌলার 'শিষ্যগণ তাঁহাকে 
খাঁলফা ( 08111) ) পদে স্থাপন কাঁরতে ইচ্ছহক, এই সংবাদ পাইয়া! 
ইসলামধর্মের . পৃষ্ঠপোষক জালাল-উীদ্দন ইসলাম ধর্মগুরু 
খাঁলফার অবমাননা হইতেছে, এই কারণে হাতীর পায়ের নীচে ফৌঁলিয়া +সাঁদ মোৌলাকে 
ণপস্ট করাইয়াছলেন বাঁলয়া কেহ কেহ মনে করেন, "কিন্তু বম্তুত শসাঁদ মৌলা 
সুলতানকে হত্যার ষড়যন্মে লিপ্ত 'ছিলেন বাঁলয়াই তঁহাকে এরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করা 
হইয়াছিল । যাহা হউক, এই নৃশংসতা জালাল-উীদ্দনের প্রাত জনসাধারণের একাংশকে 
বাঁতশ্রদ্ধ কাঁরয়া তুলল । 


অভ্যন্তরশণ শাসন-ব্যাপারেই জালাল-ডীঁ্দন যে তাঁহার দুরব'লতা প্রদর্শন করিয়া- 
পছলেন এমন নহে । পররাশ্ট্র-ক্ষেত্রেও তাঁহার দুর্বলতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল । 1ত?ন 
১২৯০ থ্রীন্টাব্দে রণথজ্ভোর দুর্গ আক্রমণ কারতে অগ্রসর হইবার 
উর ০ পথে ঝইন্‌ (310819 ) দু্গট দখল করেন এবং এ দুর্গে অবাস্থত 
' দেবমন্দির ও বিগ্রহাঁদ ধ্বংস করেন। বকিম্তু রণথন্ভোর দূর্গ 
জয় কাঁরতে অকৃতকার্য হইয়া তান 'দল্ল রিয়া আসেন। এই অপমানজনক 
প্রত্যাবর্তনে আমীর-ওমরাহগণ বস্তি প্রকাশ কাঁরলে জালাল-উাদ্দন বাঁলয়াছলেন 
যে, তান একজন মুসলমানেরও প্রাণ 'বপন্ন কাঁরয়া রণথম্ভোর দুগ জয় কারতে 
ইচ্ছদক নহেন। 


মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতরোধ ব্যাপারে জালাল-উাদ্দন অবশ্য তাঁহার ক্ষমতার যথেষ্ট 
পাঁরচয় 'দয়াছিলেন । ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল-নেতা হলাগু বা হলাকুর পৌন্র আবদলল্লা 
দেড় লক্ষ মোঙ্গল সৈন্যসহ ভারতবর্ষ আরুমণ করেন। জালাল-ডীদ্দন 'দল্লা হইতে 
সেনাবাহনী প্রেরণ কাঁরয়া মোঙ্গলদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত কারলেন। অতঃপর 
দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। 'চাঙ্গজ খাঁর পৌৰ্র 
মোঙগল আরুমণ উল্‌ঘু তাঁহার কাঁতপয় অনুচরসহ ভারতবষে" ম্থায়িভাবে বসবাস 
প্রতিরোধ (১৯৯২) & 
কাক্ধতে চাঁহলেন। জালাল-উীদ্দন উল্‌্ঘুর সাঁহত নিজ কন্যার 
গববাহ দিয়া উল্ঘু ও তাঁহার অননচরবন্দকে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত কারলেন। 
অগ্পকাল পরেই উল্‌ঘু ভারতবুষ" ত্যাগ কারয়া চ'িয়া গেলেন। তাঁহার অনন্রদের 
কেহ কেহ 'দল্লীর উপকণ্ঠে হ্থাঁয়ভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে রাহয়া গেল। ইহারা 


সাদ মৌলার হত্যা 


খলজ'? বংশ ৬& 


ইসলামধর্ম এবং মৃদলমানদের .আচার"আচরণ গ্রহণ কাঁরয়া “নব-মুসলমান' নামে 
পারচিত লাভ করিল । 
মন্দোর ও ঝইন অঞ্চলে সামারিক আভধান সম্পন্ন করিয়া জালাল-টাচ্দন য্‌দ্ধসঙ্জা 
নিররানোর ত্যাগ কাঁরলেন। 'কন্তু ধর্মভৰরু ও শাঁন্তাপ্রযর় সুলতান জালাল- 
চি দা৮৪ উদ্দিন শান্তিতে মারতে পারলেন না। জালাল-ডীক্দনের অন্যতম 
উদ্দিনের অপমৃত্যু. দন্বলিতা ছিল তাঁহার ভ্রাতুপ্পুত্র গুরশাপপ্‌ অর্থাৎ পরবতী 
আলা-ীশ্দন খলজীর প্রাত অন্ধ মমত্ববোধ । গুরশাসপকে 
গতান কারা প্রদেশের শাপনকতাঁ নিয়োগ কাঁরয়াছিলেন । নিজের কন্যাকেও তাঁহার 
সাহত 'ববাহ 'িয়াছলেন। ধকন্তু গুরশাস-প-এর সীমাহগন উচ্চাকাগক্ষা এবং 
গদল্পখর সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টা তাঁহাকে জালাল-ীচ্দনের প্রাত অন্তরে অন্তরে 
আনগত্টহশন কাঁরয়া তুলয়াছল । মালক ও আমশীরদের এশবষয়ে সতর্কবাণী 
জালাল-ডী্দন গ্রাহ্য করেন নাই । শেষ পর্যন্ত এই দুর্লতার ফলে নজ ভ্রাতুষ্পূত্র ও 
জামাতা আলা-টাদ্দন খলংজীর হস্তে তাহার অপমততুা ঘাটল। 


জালাল-উদ্দিন ফরুজ খলজীর রাজত্বকালের গ্‌রত্ব খুব বোঁশ না হইলেও উহা 
মুসলমান শাসণেন প্রাথমিক এবং আভজ্ঞতা সণয়ের যুগ এবং আলা-উাদ্দিনের সাগ্রাজা- 
বাদ পা?রকলপনা-ভাত্তক শাসনের মধ্যে এক যোগসূত্র রচনা 
জালাল-উীদ্দন ফিরুজ [ছিল উীদ্দন গফির- পণ 
কাঁরয়াছিল। জালাল-উীদ্দন ফরুজ তুকর্ধশাসনের পশ্চাৎপদ, 
খলজশীর শাসনের পু 
গুরু সময়ের সাহত সঙ্গীতাবহঈন জাত-ভাত্তক শাসনের অব্সান 
ঘটাইয়া এক নৃতন উদার, গয়াপ্রবণ, ন্যায়পরায়ণ এবং ধমাশ্রয়” 
শাসনের পথ প্রন্তুত কাঁরয়া গিয়াছিলেন। তন মানযের প্রাত ভালবাসা এবং 
[িধ্বাসের আতশয্য দেখাইতে গিয়া প্রাণ 'দিয়াছলেন সত্তা, গম্তু সেজন্য প্রায়াশ্চত্ডের 
দায়ত্ব যান ?বে*বাসঘাতক, যান ভালবাসার মধদি। রক্ষা করেন নাই তাহার, জালাল- 
উীদ্দন গফরুজ খল জর নহে । 


আলা-টীদ্দন খলজশী, ১২৯৬-১৩১৬ (8123-80-01) 80109]11 ) 5 আলা-উদ্দন 

1ছিলেন জালাল-উীদ্দন 'িরুজের ত্রাতুষ্পুন্র । জালাল-উীম্দনের আঁভভাবকত্বাধীনেই 

1তাঁন মানুষ হইয়াছলেন । জালাল-ডাদ্দন স্নেহে শ্রাতুষ্পুন্্রকে মানুষ কাঁরয়া তাঁহার 

সাঁহত 'নজ কন্যার 'ববাহ 'দরা তাঁহাকে কারা প্রদেশের শাসনকতা 

কার প্রদেশের শাসন- 'নযুক্ত করেন। কারা প্রদেশের শাসনকতপিদে নিযুস্ত থাকা 
কর্তাপদে নিয়োগ টি 

কালেই আলা-ীদ্দন তথাকার 'িদ্রোহণ আমীর ও মালিকদের 

প্ররোচনায় দিল্লীর সংহাপন লাভের আকাধক্ষা পোষণ করিতে লাগলেন ।+ ?ানজ পত্বী 

এবং শবশ্রমাতাও € 10060৩7-10-15% ) আলা-ডীদ্দনের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। 


* ৮7150 01219 5115055610155 01 06 22121760515 01906 2. 10050180101 11181 01210, 
870 [02 6105 96৮ 113. 5681 01 013 90000210101) ০01 008 151116015) 16 ৮6৪৪2 0 
1091109/ 00 1915. 025101) 01 170109986617)6 0০ 90105 ৫1562116 00810651 2100 21258591176 
80105 .+,--032121215 ৬7৪৯ 447 44127012022 41510) 01 117412) 0,297. 


কফ. 'ব. (১ম খণ্ড ঃ ২য় ভাগ )--& 


৬৬ ভারতের হীতহাসকথা 


তাঁহাদের ব্যবহারেও আলা-উদ্দিন 'দিল্লী হইতে দূরে থাঁকতে চাহলেন এবং সুযোগ 
পাইলে দিল্লীর প্রাধান্য হইতে মস্ত হইবার চেষ্টা কারতে লাগলেন । 

১২৯২ গ্রীন্টাব্দে জালাল-উাদ্দনের অনমাতিক্রমে তান মালব দেশ আক্রমণ করিলেন 
মালব:আক্রমণ ও এবং এই সূল্লে ভিলসা দুর্গট ল:*্ঠন কারয়া প্রভূত পারমাণ 
ভিল:সা দৃগ“ ল্‌শ্ঠন ধনরত্ধ লইয়া আসলেন। লাণ্ঠত ধনরত্ব লইয়া তান 'দল্লশীতে 
(১২৯২) উপান্থত হইলে সুলতান জালাল-ডীক্দন খুব প্রীত হইলেন ও 
আলা-ডী্দনকে অযোধ্যারও শাসনকাঁ নিযুক্ত কারলেন । 

আলা-ডীদ্দনের আকাত্ক্ষা ছিল অপাঁরসীম । ভিল-সা দুর্গ লৃণ্ঠনের পর হইতেই 
তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আরও বাঁদ্ধ পাইল । এ দুর্গাট আকুগণ কাঁরতে 'গয়াই আলা-উদ্দিন 

দেবাগার বা দৌলতাবাদের এম্বষের সংবাদ পাইয়াছিতুলন | এ 
দেবা আরমণ সময়ে দেবাগারতে যাদব-বংশীয় রাজা রামচন্দ্র রাজত্ব করিতেন । 
আলা-উাদ্দন এইবার জালাল-টাদ্দনের বিনা অনুমাততেই দেবাগার আক্রমণ 
কারলেন। অতাঁক'তে আক্রান্ত হইয়া রামচন্দ্র আত্মরক্ষা কাঁরতে পারিলেন না। এ 
সময়ে তাঁহার পুত্র শঙখকরদেব আঁধকাংশ সেনাবাহিনীসহ রাজধানশ হইতে অনুপাত 
থাকায় রামচন্দ্র সহজেই পরাজিত হইলেন ! তান দেবাগারর সূরাক্ষিত দৃগে" আশ্রয় 
গ্রহণ করলেন এবং সেখান হইতে পুনরায় ঘুদ্ধ কারবেন বাঁলয়া স্থির কারলেন । এমন 
সময় আলা-উাদ্দন গুজব রটাইয়া দলেন যে, দিল্লীর সুলতান শীঘ্রই বিশ হাজার 
অন্বারোহী সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্য গবজয়ের জন্য আসতেছেন । এই থা রটনায় 

আলা-উীদ্দনের উদ্দেশ্য ?সম্ঘ হইল । রামচন্দ্র আর বুদ্ধ না কারয়া 
৬ ররযাদথ  আপস-মীমাংসা-ই সমীচীন হইবে মনে কারলেন। চাস্তর শতনি 
মচল্দের পরায় সারে আলা-উদ্দনকে পণাশ মণ সোনা, সাত মণ মাঁণমৃস্তা, 
চাল্লপশাট হাতী ও কয়েক হাজার ঘোড়া দেওয়া "স্থির হইল । ইহা 
গভন্ন, দেবাগণর নগরাঁট লুণ্ঠন কাঁরয়া আলা-উদ্দন যে পরিমাণ ধনরত্ব সংগ্রহ কিয়া 
ছিলেন, তাহাও তান লইয়া যাইতে পারবেন স্থির হইল । এমন সময় রামচন্দ্রের পত্র 
শ্করদেব রাজধানীতে 'ফাঁরয়া আসলেন । তান এই অপমানজনক চ্ান্তর শতাদ 
অগ্রাহ্য কাঁরয়া আলা-ডীদ্দনকে আরুমণ করিলেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরা!জত হইয়া 
তান ?পতৃ-প্রাতশ্রুত শতাদি মানিতে এবং তদহপাঁর ইিচপুর নামক স্থান ও প্রচুর 
পাঁরমাণ ধনরত্ব ক্ষাতপূরণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলেন । ইীলচপুর অবশ্য রামচন্দ্রের 
অধননেই রাঁহল, +কন্তু এজন্য তাঁহাকে আলা-টী্দনের নিকট বাংসারক করদানের 
প্রাতশ্রত দিতে হইল। 

আলা-ডীদ্দনের দেবাঁগণর আঁভযানের এীতহাঁসক গুরুত্ব কোন অংশেই কম ছিল 

না। বিন্ধাপবতের দাঁক্ষণে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম মুসলমান 
দেবাঁগার বিজয়ে. অভিযান। ভাঁবষ/তে দাঁক্ষণাত্যে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের 
০০ সূত্রপাত এই সময় হইতেই হইয়াছল। দাক্ষণাত্যের রাজগণের 
সামারক দর্বলতাও মুসলমান সুলতানদের নিকট এই সময় হইতেই প্রকট হইয়া, 
পাঁড়য়াছল। 


খলজাী বংশ ৬৪ 


দেবগ্িরি হইতে বিজয়গৌরবে আলা-উদ্দিন কারায় ফিরিয়া আসলেন । লুশ্ঠিত 
ধনরত্বাদ 'তাঁন 'দল্লীর রাজভান্ডারে প্রেরণ না কাঁরয়া নিজেই তাহা আত্মসাং কারলেন। 
কিন্তু আলা-উদ্দিনের এইর.প স্বাধশন কাধণকলাপে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন জালাল- 
রিবন উাদ্দন উপলাব্ধ করিলেন না। স্নেহাম্ধতার বশবতা হইয়া তিনি 
রা তাঁহার সভাসদগণের পরামর্শ উপেক্ষা কাঁরয়া আলা-টা্দনকে 
প্রাশনাশ দেবাঁগার আঁভষানের জন্য স্বাগত জানাইবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং কারায় 
উপস্থিত হইলেন । সেখানে জালাল-ডাদ্দন ভ্রাতুষ্পুত্র আলা- 

উীচ্দনকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কাঁরলে পূর্ব-পাঁরকজ্পনা অনুধায়ী তাঁহাকে আরুমণ করা 
হইল । তিনি পলায়নের চেষ্টা কারলে তাহার মস্তক ছেদন কাঁরয়া উহা আলা-টাদ্দনের 
1নকট উপাঁচ্থত করা হইল ।* এইভাৰে পিতৃকঙ্প স্নেহাম্ধ পতৃব্যকে বশ্বাসঘাতকতা ও 


প্রতারণার সাহায্যে হত্যা কাঁরয়া আলা-উীন্দন স্বয়ং 'দল্লশর সুলতানপদ আঁধকার 
কাঁরলেন। 


১২৯৬ শ্রীন্টাব্দে জালাল-উাদ্দনকে হত্যা কাঁরয়া আলা-উীদ্দন 'দিল্লশীর সংহাসন 
লাভ কারলেন, কিল্তু সিংহাসনে বসিয়াই তাঁহাকে নানাপ্রকার জাটল সমস্যার সম্মুখীন 
তাঁহার লমস্যা হইতে হইল। জালাল-উদ্দনের অনুগত আঁভঙ্জাতগণ আলা- 

উাঁঁ্দনের উপর জালাল-উদ্দনের হত্যার প্রাতশোধ গ্রহণে সচেষ্ট 
[ছিলেন৷ জালাল-উদ্দনের পত্বী মালিকা জাহান নিজ পাত্র কাদর্‌ খাঁ (09৫: 
[0981 )-কে রূকন-টী্দন ইব্রাহম উপাধিতে ভাঁষত করিয়া সিংহাসনে চ্থাপন 
কার্লাছলেন। কিন্তু আঁভঙ্জাত শ্রেণীর কোনপ্রকার সমর্থন না পাওয়ায় তাঁহার পক্ষে 
1সংহাসনলাভ বার্থতায় পর্যবাঁসত হইয়াছিল । 


আঁভজাত সম্প্রদায় আলা-উদ্দিন আভিজাত সম্প্রদায়কে প্রচুর পারমাণে উৎকোচদানে 
ও জনসাধারণের মধ্যে সন্তুষ্ট করিলেন । জনসাধারণের মধ্যেও প্রচুর পার্মাণ অর্থ 
প্রচুর অথ বিতরণ বিতরণ করা হইল। এইভাবে তান -' ভজাত শ্রেণী ও জন- 
সাধারণকে নিজ 'িতৃব্যের প্রাণনাশের কথা ভূলাইতে চেষ্টা করিলেন । 
তারপর আলা-উাদ্দন মুলতানের আর্কাল খাঁ, কাদর্‌ প্রভাত সম্ভাব্য 
প্রতিদ্বন্দহীদের বন্দী কাঁরলেন এবং তাঁহাদের চক্ষু উৎপাটন করিয়া হানাস দুর্গে 
ধনক্ষেপ কারলেন ৷ মালকা জাহান এবং চক্ষু-উৎপাটত অবস্থায় 
1সংহাসনাঁধকার  আহস্মদ চাপকে দিশ্লগ কারাগারে কঠোর পহরাধীনে রাখা হইল । 
তা দিজ-সিংহাসন এইরূপে নিরঙ্কুশ কাঁরয়া আলা-ডীদ্দন যে 
আতজ্াতগণ পূর্বে জালাল-উাণ্দনের অনুগত ছিলেন, কম্তু পরে অর্থের লোভে 
আলা-উরাপ্দনের পক্ষে আঁসয়াছিলেন তাঁহাঁদগকে কঠোর শাঁস্তদানে ভরাট করলেন 
না। কারণ, ঘাহারা অর্থের লোভে যে-বে'ন পক্ষ সমর্থনে রাজী হয়, তাহারা যে 
1বমবাসভাজন নহে, একথা তাঁহার অজানা ছিল না। 


মি 


* ৬106, 0271. 1215107 ০/ 17210, ৬০1. 11, 0. 98. 


৬৮ ভারতের ইাতহাসকথা 


সিংহাসনাধকার নিরক্কুণ হইলেও আলা-টীদ্দনের সমস্যার জাঁটলতার অবসান 
ঘাঁটল না। অভ্যন্তরীণ গোলধোগ, মোঙগল আক্রমণ, রাজপন্তানা, 
মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহ, তুকাঁ আভজাতবগের 
বিরোধিতা প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন ছিল । 


মোঙগল আক্রমণ ও আলা-ডীদ্দন ( ?1010681 78109 8000 4১18-00-88) 2 মোগল 
হিটনাজিতি আক্রমণ বহহাদন ধরিয়াই দিল্লীর সুলতানের সবাপেক্ষা গুরাত্বপূ্ 
সমস্যা ছিল। আলা-ডীঁদ্দনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিতে আঁসিরনা বারবার পরাজত হইয়াছিল । মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতহত কারবার 
প্রথম আক্রমণ ব্যাপারে আলা-ডাঁদ্দনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ৷ আলা-উাদ্দনের 
(১২৯৬) [সংহাসনারোহণের কয়েক মাসের মধ্যেই গোঙ্গলগণ ভারতবষ" 
আরুমণ করে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাসনকতাঁ জাফর খাঁ জলম্ধরের নকট 
মোঙ্গলাঁদগকে শোচনীয়ভাবে পরাজত করেন । 
আলা-ডীদ্দনের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে (১২৯৭) মোঙ্গলগণ তাহাদের নেতা সলদ 
(5819)-র অধানে অগ্রসর হইয়া 'দল্লীর অনাতদ্‌রে সার দুর্গ 
তীয় আরমণ  আঁধকার কাঁরতে সমর্থ হয় । কিন্তু এবারও তাহারা জাফর খাঁর 


হঘপন্লাপর সমস্যা 


হিল হস্তে পরাজিত হয় । ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা কু্ল:ঘ খাজা 
দুই লক্ষ মোঙ্গল অননচর লইয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে যমুনা নদীর তাঁর পর্যন্ত অগ্রসর 
তৃতীর আক্রমণ হইতে সমর্থ হন। এবারও জাফর খাঁ মোঙ্গল আক্লমণ প্রাতহত 
(১২৯৯) করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যখ্ধে তাঁহার মৃত্যু ঘাঁটল। কিন্তু 


তাঁহার সামারক দক্ষতার ফলে মোষ্গলবাহনীর মনে যে ভীতির সৃষ্ট হইয়াছল, সম্ভবত 

সৈই কারণেই মোঙ্গলগণ ভারতবর্ ত্যাগ করিয্লা চলিয়া! গেল | 
জাফর খাঁর মৃত্যু জাফর খাঁর মৃত্যুতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতহত কারবার অস্দাবধা 
বদ্ধ পাইলেও আলা-ডী্দন তাহাতে খুশিই হইলেন, কারণ 'তাঁন জাফর খাঁর ক্ষমতা ও 
প্রতিপান্ত বাদ্ধতে শাৎকত হইয়া উঠ্িয়াছিলেন। জাফর খাঁর মৃত্যুতে আলা-উদ্দিন 
যেন স্বাস্তর 'নঃ*বাস ফৌঁললেন। 


১৩০৪ প্রাষ্টাব্দে মোঙ্গলগণ পুনরায় ভারতবর্ আক্রমণ কারল। এইবার তাহারা 


চতুর্থ আক্রমণ লাহোর-এর উত্তরে আমংরোহা (4১101018) পরনন্ত অগ্রসর হইলে 
(১৩০৪) সুলতানা সৈন্যের হস্তে শোচননয়ভাবে পরাজিত হইয়া ভারতবষ" 


ত্যাগ কারতে বাধ্য হইল । 'কন্তু দুধর্য মোঙ্গলগণ দামবার পাত্র ছিল না। তাহারা 
১৩০৭-৮ গ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইকবাল মন্দ্‌-এর নেতৃত্বে সম্ধ্‌ নদ আতক্রম কারয়! অগ্রসর 

হইতে লাগ্ল। আলা-উাদ্দন তাহাদের বিরুদ্ধে এক শান্তণালন 
পঞ্চম ও সবশেষ) সেনা'বাহিন? প্রেরণ কাঁরলেন। সংলতানী সৈন্যের নিকট মোঙ্গল- 
টি বাঁহনী পরাঁজত হইল । ইকবাল: মন্দ যুদ্ধে নিহত হইলেন এবং 
বহু সংখ্যক মোঙ্গল বন্দী হইল। এইভাবে পুনঃপুনঃ প্রাতহত হইয়া মোঙ্গলগণ 
হন্দ-স্তান আক্রমণের নেশ। ত্যাগ করিল । আলা-ডাদ্দনের সেনাবাহিনীর সমরদক্ষ তা ও 


খলজগ বংশ ৬৯ 


পরাজিত মোঙ্গলবাহনশীর উপর নশংসতা মোঙ্গল নেতাদের মনে হিন্দুস্তান সম্পর্কে 
এক দারুণ ভশীতর সূষ্টি করিল । 


মোঙ্গল আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে প্রাতহত কাঁরয়া আলা-উদ্দন রাজ্য-জয়ে মনোনবেশ 
কারবার সুযোগ পাইলেন। কিন্তু মোঙ্গল জাতি ভাঁবষ্যতেও 
আলা-টী্দনের 
মোঙ্গল-নশীত যাহাতে 'হম্দুম্তান আক্রমণের সুযোগ না পায়, সেজন্য তান 
প্রথমেই উত্তর-পাশ্চম সণমান্তের সংরক্ষণের উপধনন্ত ব্যবস্থা 
করিলেন এবং সামান ও দাঁপালপুর নামক চ্ছানে দুইটি সামারক ঘাঁট চ্ছাপন করিলেন । 
এই দূই স্থানে একমাত্র মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতহত কারবার উদ্দেশ্যেই 1তাঁন সেনাবাহিনী 
সর্বদা মোতায়েন রাখলেন । পাঞ্জাবের শাসনকতাঁ গাজী মাঁলককে 
৪৩ তান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ কারলেন। ইহা 
ধভন্ন, উত্তর-পাশ্চম স'মান্ত দেশে তান একপার দুর্গ নরা্ণ 
করাইলেন এবং পুরাতন দু্গগ্ীলর পং্কার সাধন কারলেন। এইভাবে মোঙগলদের 
আক্রমণ প্রাতহত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে উত্তর- 
৮0 পাশ্চম সামান্ত দেশের জনসাধারণ যেমন শাশ্তিতে বসবাস 
* কাববার সুযোগ পাইল তেমাঁন আলা-উাঁদ্দনও স্বাস্তর নিঃ*বাস 
ফোঁললেন। 
দল্লীর উপকণ্ঠে ইসলামধম" গ্রহণ কাঁরয়া যে-সকল “নব-মহুসলমান' বসবাস কাঁরতে- 
ছিল তাহারা প্রথমে ভাঁবয়াণছল যে, ইসলামধমে” দীক্ষিত হইলেই উচ্চ রাজকম"চার-পদে 
তাহাঁদগকে নিষুস্ত করা হইবে। কিন্তু সাধারণ সৌনকের কাজ ভিন্ন অপর কোন 
বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় তাহাদের অসম্তোষ ক্রমেই 
রি বদ্ধ পাইতে লাগিল। গুজরাট হইতে 'ফারবার পথে 
বদ্ধোহ 
আলা-উদ্দনের সেনাবাহনশীর মধ্যে যে-সকল “নব-ম:সলমান' 
সোনক ছিল, তাহারা একপ্রকার [বিদ্রোহ হইয়া উঠিলে জালা-টাঁদ্দন তাহাঁদগকে 
সেনাবাহনদ হইতে বাহক্কত করেন । এই ঘটনার ফলে মোঙ্গলদের অসন্তোষ আরও 
বৃদ্ধ পায়। তাহারা আলা-উাক্দনকে হত্যা করিবার জন্য ষড়বন্র করিতে লাগিল, 
ৰ কিন্তু এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পাঁড়লে আলা-টাক্দনের আদেশে 
০৮ এক দিনে ত্রিশ হাজার 'নব-মুসলমান'কে হত্যা কারয়া তাহাদের 
উপর প্রাতশোধ গ্রহণ করা হইল । উপারি-উন্তভাবে আলা-ডাদ্দন 
খলংজণী অভ্যন্তরণণ ও বহিরাগত মোঙগল-সমস্যার সমাধান করিলেন 


আলা-উদ্দিনের-দ্বিজয় (0:0056969 01 488-0-৫19) £ প্রথম জীবনে মালব ও 
দ্বাগাঁরর 'বরুষ্ধে সামরিক আঁভষানে সাফল্য লাভ করিয়া আলা-উদ্দনের রাজ্যজয়- 
টা তি লগ্সা অত্যাঁধক বৃষ্ধ পায়। তান গ্রীকবাঁর আলেকজান্ডারের 
উচ্চাকাগক্ষা ঃ ন্যায় পাঁথবা-বিজেতা হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কারতে থাকেন। 
ধদাদ্বিয়ন ও এক ধমের দিক দিয়াও তিন নিজেকে ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত 
নৃতন ধর্ম প্রবর্তন মহম্মদের সাহত তুলনা কাঁরতেন এবং 'দিক্বিজয় ও এক নূতন ধর্ম 


গ০ ভারতের ইীতহাসকথা 


প্রবর্তন, এই উভয় প্রকার ?াবজয়ের আশা পোষণ কারতেন।* এীতহাঁসক জিয়া-টাঁ্দন 
বরণীর রচনা হইতে জানা যায় যে, দিণ্বিজয়ধ ও ধমপ্রবর্তকের ভ্মকায় অবতণর্ণ 
হইবার পূর্বে আলা-টাদ্দন তাঁহার কটোয়াল নিজাম্‌-উল্‌-মুল.ক"এর মতামত জানিতে 
চাহিলে স্পন্টবন্তা নিজামৃ-্উল-মুল্‌ক আলা-ীদ্দনকে ধর্ম 
কটোয়াল নিজাম-- ৫ ৫ 
প্রবর্তকের ভ্যামকায় অবতীর্ণ হওয়ার দ;রাকাক্ক্ষা ত্যাগ কারিতে 
উল-মুলক-এর 
উপদেশ উপদেশ 'দিয়াছিলেন। উপরম্তু তান আলা-উদ্দনকে পৃথিবী- 
বিজয়ের পরবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাচ্ছন্ন ভারতের এঁক্য, মোগল 
আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, সুদক্ষ রাজবমণচারগীর প্রয়োজনীয়তা গ্রভ্‌?তর কথা স্মরণ 
করাইয়া 'দিয়াছলেন ৷" কটোয়াল িজামৃ.উল-মুল:ক-এর এই সকল উপদেশ আলা- 
ৃ ডাঁ্দন অবনত মস্তকে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন । পাঁথবা-বিজয়ের 
ঘ্বতীয় আলেক- উচ 
র চাকাক্ষা ত্যাগ কাঁরলেও আলা-ডীদ্দন 'নজেকে আলেক- 
জাম্ডার' উপাধি 
ধারণ জাণ্ডারের দ্বিতীষ সংস্করণ বাঁলয়া মনে করিতেন এবং দিনজ 


মুদ্রায় "দ্বতীয় আলেকজান্ডার উপাঁধ মুদ্িত কাঁরয়া উচ্চাঁভ- 
লাষের পারিচয় দিয়াছলেন। 


১২৯৭ খনীম্টাব্দে আলা-উাণ্দন উলুঘ খাঁ ও নুসরং খাঁকে গুজরাট জয়ে প্রেরণ 
গজরাট জয় (১২১৭) করেন । এ সময়ে গুজরাটের রাজা ছিলেন কর্ণদেব । উল্ঘ্‌ খাঁ ও 
নৃসরৎ খাঁ গুজরাটের রাজধানী অনাহলবার আক্রমণ কাঁরলে 
কর্ণ দেব কাপনরুষের ন্যায় রাজধানী হইতে পলাইয়া গেলেন । তাঁহার রাণী কমলাদেবী 
সুলতানা সৈন্যের হস্তে ধরা পাঁড়লেন। সুলতানের সেনাপাঁতদ্বয়ের হস্তে গুজরাটের 
রাজধানগ অনহিলবার 'বধবস্ত_ হইল। গুজরাট জয়ের সাফল্যে উৎসাহত হইয়া 
জা নুসরৎ খাঁ ক্যাম্বে (0807085 )-এর 'দকে অগ্রসর হইলেন। 
সেখানে বাঁণকদের নিকট হইতে তান প্রভৃত পাঁরমাণে ধনরত্ব 
আদায় কাঁরয়া লইয়া আিলেন। এঁ স্থান হইতে কাফুর নামে এক আত সহদর্শন খোজা 
( 68:0090 )-কেও লইয়া আসা হইল । ইনিই আলা-উীঁদ্দনের বিখ্যাত সেনাপতি মালিক 
কাফুর নামে হীতহাসে পরিচিত । 

১২৯৯ প্রীণ্টাব্দে আলা-ডীদ্দন রণথব্ভোর 'ব্জয্লে উল্‌ঘ্‌ খাঁ ও নুসরৎ খাঁকে 
প্রেরণ করিলেন । কুতব-ডী্দন সর্বপ্রথম রণথন্ভোর জয় কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার 
মৃত্যুর অব্যবাহত পরে রণথচ্ভোর স্বাধণন হইয়া গেলে ইলতুৎমস 
পুনরায় উহা জয় করেন। কিন্তু ইহার পরও রাজপুতগণ রণ- 
থদ্ভোর পুনরাধকার কাঁরতে সমথ" হয় । আলা-ডীদ্দনের রাজত্ব- 
কালে হামীর দেব ছিলেন রণথজ্ভোরের রাণা। "তান কয়েকজন বিদ্রোহী নব-মহসল- 


লণথচ্ভোর জয় 
(১২৯৯) 


লা পি স্পা 


ক ৪/১12-0০৮00-,--4055106 01 50101080291 85 ৯6]1 85 10881671281 00100105505. হা 
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71910) ০/172125 0, 3015 80811 218380, 12/51010 ০ 1422122541 17210, 25. 2267227, 
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মানকে তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন ৷ এইজন্য আলা-উীঙ্দন তাঁহার রাঙ্গ্য আক্রমণের 
'জন্য সামারক আভযান প্রেরণ করেন। হামণর দেবের বিরুগ্ধে উলুঘ্‌ খাঁ ও নৃসরৎ 
খাঁর আঁভষান বিফল হইলে আলা-উাদ্দন স্বয়ং সসৈন্যে রণথম্ভোর আক্রমণকালে 
পাঁথমধ্যে তলপৎ নামক স্থানে আলা-উাদ্দনের হভ্রাতুপ্পুন্র আক খাঁ তাঁহার প্রাণনাশের 
চেস্টা করেন। আলা-উাচ্দন আকৎ খাঁ কর্তৃক আহত হইলেও তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। 
আকৎ খাঁ ধৃত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন । 
রণথস্ভোর জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়া আলা-ডীদ্দন রাজপুতানার শ্রেন্ঠ রাজ্য মেবার 
আরুমণে সাহসী হইলেন। মেবার রাজ্য ছিল পাহাড় ও ঘন জঙ্গল প্রভৃতি প্রাকাতিক 
সীমারেখা দ্বারা পাঁরবোণ্টত। মেবারের রাজধানী চিতোর ছিল পাহাড়ের উপর 
[চিতোর জয় (১৩০৩) অবাস্থত। স্বভাবতই মেবার তথা তোর জয় করা সহজসাধ্য 
ছিল না। কম্তু আলা-উাঁদ্দন ইহাতে দাঁমবার পাত্র ছিলেন না। 
১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে তান চিতোর আরুমণ করলেন । চিতোর আকুমণের প্রত্যক্ষ কারণ 
ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গুহিলা রাজপুত রাণা রতন ?সংহের অনন্যাসুন্দরী রাণী 
পাঁদমনীকে লাভ করা ।* পাঁদ্মন-সংকান্ত কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ 
আছে বাঁলয়া ডক্টর কে. এস. লাল, জি. এইচ. ওঝা প্রভাতি আধুনিক ইতিহাসাঁবদ:গণ 
মনে করিয়া থাকেন। রতন সংহ বশরদপে” আলা-উাদ্দনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারিয়া শেষ 
পর্যন্ত পরাজিত ও ধৃত হইলেন। কন্তু রাজপুতগ্ণ এক আঁভনব কৌশলে 
তাঁহাকে বন্দীদশা হইতে মুস্ত করিল। ফলে, পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল ॥ রাজপৃত 
বীর গোরা ও বাদল অসাধারণ বারত্ব সহকারে যুগ্ধ করিলেন। কিন্তু বিশাল সুলতান? 
বাহনীকে পরাজিত করা অসম্ভব দেখিয়া রাজপুত রমণগণ 'জৌহর” অর্থাৎ জহলন্ত 
আঁগ্নকুণ্ডে ঝাঁপ দয়া প্রাণ 'িসর্জন 'দলেন। এইভাবে প্রাণ বর্জন দিয়া তাঁহারা 
সুলতান সৈন্যের হস্তে বন্দ হওয়ার অপমান হইতে পাঁরন্লাণ পাইলেন । আলা- 
উদ্দন নিজ পাত্র খাঁজর খাঁকে চিতোরের শাসনকাঁ ?হসাবে রাখিয়া আসলেন । 


সস পাাশিশপসপপসিশী 


ক 44]119 11011901969 04156 ০01 1199 10%231010 529 1085 (4৯155 000701015) 10255107126 
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৯৩১১ শ্রীন্টাব্দ পধস্তি খাঁজর খাঁ চিতোরে রাহলেন ৷ কিন্তু এ বখসর রাজপৃতদের 
আরুমণ প্রাতহত করিতে না পাঁরয়া তিনি চিতোর ত্যাগ করিয়া দিল্লী চাঁলয়া 
আদিলেন। অতঃপর জালোর-এর মালবদেবকে আলা-উদ্দন চিতোরের শাসনকতা 
নিযুন্ত কারলেন। হীনি কয়েক বৎসর পর রাণা হামশর দেবের নিকট চিতোর ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। ১৩১৮ প্রীষ্টাব্দে চিতোর পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে । 
চিতোর জয় করিয়া আলা-উদ্দিন মালবদেশের বিরুদ্ধে এক সামারক আঁভযান 
প্রেরণ করেন। মালবরাজ রায় মাহ্‌লক দেব (7২৪1 19101917১6৪ ) আপ্রাণ চেষ্টা 
মালব জয় করিয়াও নিজদেশ রক্ষা করিতে পারলেন না। তান যৃণ্ধে 
পরাজিত ও নিহত হইলে আলা-উীদ্দিন তাঁহার একান্ত সাঁচব 
€( 0010509110151 8 আইন-উল- -মুলকে মালবের শাসনকতা 1নয্ত 
কাঁরলেন। 


উত্জয়িনী, ধারা, মালব জয়ের পর আলা-ডী্দন উদ্জীয়নী, ধারা, চান্দে*্বরী 
চান্দেশবরী ও ও মাণ্ডু জয় কাঁরয়া সমগ্র উত্তর-ভারত 'নিজ সাম্রাজ্যভুন্ত কারলেন। 
মানড« জয় উত্তর-ভারত জন্ন শেষ কাঁরয়া আলা-উীদ্দন দাঁক্ষণ-ভারত জয়ে 


মনোযোগী হইলেন । ইতিমধো দেবাগারর রাজা রামচন্দ্র ইলচপুরের জনা প্রাতশ্রুত 
বাৎসরিক করদান বন্ধ কাঁরলে আলা-উাপ্দন মালক কাফুরকে দেবগারর বিরুদ্ধে 
দেবগ্ারর বিরদ্ধে সসৈনো প্রেরণ করিলেন । কাফুরের হস্তে পরাজত হইয়া রামচন্দ্র 
আঁভযান আলা-ডীঁদ্দনের বশ্যতা স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইলেন । 

এ সময়ে কাকতীয় বংশের রাজা প্রতাপরযদ্রদেব ছিলেন বরঙ্গলের রাজা । দেবাঁগাঁরর 
পতনের সংবাদ পাইয়া প্রতাপরুদ্রদেব মালিক কাফুরের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নজ- 
বরঙ্গল রাজের বশাতা রাজ্য রক্ষার বন্দোবস্ত কাঁরতে সচেষ্ট হইলেন । কিন্তু মাঁলক 

কাফহরের সমরকুশলতার সাঁহত:যুাঝতে না পাঁরিয়া শেষ পর্যন্ত 
তাঁহাকে দিল্লশর সুলতানের বশ্যতা স্বীকার কারতে হইল । ইহা ভিন্ন, বাংসাঁরক 
করদানে স্বীকাত এবং প্রভূত পাঁরমাণ ধনরত্বু, বহুপংখ্যক হাত? ও ঘোড়া ক্ষাতপ্‌রণ- 
গবর্‌প দিতেও 1তাঁন বাধ্য হইলেন। 

বরঙ্গল রাজ্য জয় কারয়া মাঁলক কাফৃর হোয়সলরাজ বঈরবল্লালের রাজধানী 
হোয়সল রাজ্যের দবারসমন্দ্র আরুমণ কাঁরলেন। তিনিও দেশ রক্ষার্থ যাঝয়া শেষ 
বশ্যতা পযন্ত পরাজত হইলেন এবং যাবতীয় সাঁণ্চত ধনরত্ু, ক্ষাতপ্‌রণ 

হিসাবে দান কাঁরতে এবং দিল্লীর সুলতানের বশাতা স্বীকার 
কারতে বাধ্য হইলেন । 
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পাণ্ডা রাজোর পান্ড্য রাজ্যে এ সময়ে রাজপাঁরবারের মধ্যে এক ভ্রাতাবরোধ 
রাজধানী মাদরা চলিতোছিল। এই সুযোগে আত সহজেই মালিক কাফ:র পাণ্ড্য 
আঁধকার রাজ্যের রাজধানী মাদুরা আঁধকার কাঁরলেন। 
পাণ্ড্য রাজ্য জয়ের পর মালিক কাফ:র সেতুবন্ধ রামে*্বর পযন্ত অগ্রসর হইলেন। 
নর ইতিমধ্যে (১৩২২) দেবাগারর রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর 
তত তাঁহার পূত্র শঙ্করদেব রাজা হইলেন। তান 'পতৃ-প্রাতশ্রুত 
দেবাগাঁরর বিরদ্ধে করদান বন্ধ করিলে মালিক কাফর তাঁহার রাজ্য আরুমণ করিয়া 
আঁভষান তাঁহাকে দিল্লীর বশ্যতা গ্বকার কাঁরতে বাধ্য করেন। এইভাবে 
সমগ্র দাক্ষিণাত্যও আলা-ীদ্দনের সাম্রাজাভুন্ত হইল । আলা- 
উীশ্দন এক বিশাল সাম্রাজ্যের সূলতানের মী লাভ করিলেন । 


আলা-উদ্দিনের শাসন (4017011019078 01017 01 818-8-010 ) $ আলা-উীদ্দনের 
শাসন-নীত পূর্ববতাঁঁ মুসলমান সৃলতানদের শাসন-নীত অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক 
ছিল। গতানগতিকতা ত্যাগ করিয়া আলা-উাদ্দন এক নূতন শাসন-পম্ধাতির উদ্ভাবন 
কারয়াছলেন। নিজে একজন আত গোঁড়া মুসলমান হইলেও তান ধর্মের দ্বারা নিজ 
রাজনোচিক «একে আচ্ছন্ন হইতে দিতেন না । স্বীয় রাজনোতিক [বিচার বিবেচনা দ্বারা 
[তান শাসনকার্য পাঁরচালনা কাঁরতেন, শাসনকাে কাজী বা 
উলেমাদের মতামত বা 'নরে'শের 'তাঁন ধার ধাঁরিতেন না। তাঁহার 
শসন-পদ্ধাতর মরকথা ছিল সুলতানের প্রাধান্য সবময় কাঁরয়া তোলা । শাসনকার্ষে 
সুলতানের আদেশ আইনের ন্যায় বলবৎ হইবে, ধর্মের আইন শাসনকার্ষে সম্পূর্ণ অচল 
বালয়া তান মনে করিতেন। স্থায়খ ও সুদ্‌ঢ় শাসনব্যবস্থা চাল; রাখাই ছিল তাঁহার 
শাসনের মূল নীতি । উচ্চপদস্থ রাজকম চারীদের 'বদ্রোহ, সুলতানের আদেশ অমান্য 
এবং কর্তবাকাষে" অবহেলা প্রভতর দম্টান্ত আলা -উাদ্দনের শাসনব্যবস্থাকে স্বৈরাচারী 
কারয়া তুঁলয়াছিল। সহদৃঢ় শাসন বজায় রাখবার প্রয়োজনীয় *থা অবলম্বনে 'তাঁন 
ন্যায়-অন্যায় বা ধমধির্মের ধার ধারিতেন না ।* 
আলা-ী্দন কেবলমান্র সামারক প্রাতভা এবং 'দিগিবজয়ী বীর হিসাবেই নিজ পারচয় 
ধদয়াছলেন, এমন নহে, সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনের প্রয়োজনায় 
ভিত রী যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের রাজনোতক দূরদার্শতাও তাঁহার 
ছল । শাসনকালের প্রথম 'দকেই রণথশ্ভোর আভযানের কালে 
আলা-উাদ্দন ধখন শিকারে গিয়াছলেন সেই সুযোগে তাঁহারই হাতুম্পত্র আকা খাঁ 
ণবদ্রোেহ করেন এবং আলা-উীঙ্দনকে আক্রমণ করেন । আকাৎ খাঁকে পরাঁজত কারয়া 


তাঁহার শাসন-নবাত 
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খল-জ বংশ ৭ 


তাহার মণ্তক ছেদন করা হয়।. অন্রূপ আলা-ডান্দন যখন রণথদ্ভোর আক্রমণে ব্যস্ত 
সেই সুযোগে তাঁহার দুই ভাগিনেয় মালিক উমর এবং মঙ্গ; খাঁ 
(ই) মালিক উমর ও বিনো 
মঙ: খা নাহ ঘোষণা করেন । কিন্তু পরাজিত হইলে সুলতানের আদেশে 
সুলতানের সম্মুখে তাঁহাদের চক্ষ; উৎপাটন কারয়া হত্যা করা 
হয়। আলা-ডীদ্দন খন রণথণ্ভোরের যুণ্ধে ব্যস্ত সেই সুযোগে হাঁজ মৌলা নামে 
(৩) হাঁ মৌলা দিল্লীর প্রান্তন কটোয়ালের ব্লঁতদাস দিল্লীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 
নব-নিষস্ত কটোয়ালকে হত্যা কাঁরয়া তান সরকারের খাজাগ্ণখানা 
দখল কাঁরয়া লোকের সমর্থন আদায়ের জন্য অথ“ বতরণ করেন। কিন্তু মালিক 
হামিদ-উদ্দন হাজি মৌলাকে হত্যা করিয়া ধাহারা তাঁহার নিকট হইতে সরকার অর্থ 
পাইগ্লাছিল, তাহা 'িরাইয়া লন । এই 'বদ্রোহের সংবাদ পাইয়া রণথস্ভোর থাকা কালেই 
আলা-উদ্দিন মজালস-ই-খাস বা গোপন পরিষদ আহ্বান করিয়া 


রর কি রঃ 1বদ্রোহের কারণ ক তাহা জানবার চেষ্টা কাঁরলেন। আলোচনায় 
বীঝতে পারা গেল যে, চারটি মৌলিক কারণে 'বদ্রোহের লৃষ্ট 
(৯) সুলতানের হইয়া থাকে, ঘথা ৪ (১) সুলতান সাম্রাজ্যের কোথায় ক ঘাঁটতেছে 


খবরাখবর পায় সেবষয়ে কোন সঠিক সংবাদ পান না। (২) মদ্যপান কারবার 
অস্বিধা কালে মানুষ িশেষভাবে আঁভজাত সম্প্রদায় খন একত্রিত হয় 
(২) জদাগান সেই সময় নেশার ঝোঁকে সুলতান পদলাভের জন্য তাহারা আগ্রহী 
হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। (৩) মালিক, 
আমীর প্রভৃতির মধ্যে আত্মীয়তা-সন্লে এবং ঘন ঘন একত্রে মালত 
হইবার ফলে যে একের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে কোন একজন 
মালিক বা আমীরকে শাস্তদান কারলে বা তাঁহার স্বার্থ কোনভাবে ক্ষন হইলে 
অপরাপর মালিক, আমীর তাহার পক্ষ অবলম্বন করে। এবং (৪) প্রচুর অথ" থাকলে 
(5) অর্থবল জীবন-ধারণের চিন্তা বা সমস্যা থাকে না, স্বভাবতই 'বদ্রোহ 
প্রভাতিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ও সময় সেই কল অর্থশালী 
লোকের থাকে । উদ্বৃত্ত অর্থ না থাণকলে জাবন-ধারণের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইবে, 
স্বভাবতই বিদ্রোহ বা বড়ষন্ত্র কারবার সময় ও সুযোগ থাকবে না।* এই সকল 
কারণ দূর কারবার উদ্দেশ্যে আলা-ডীদ্দন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন । 
প্রথমত, আলা-উীদ্দন বহুসংখ্যক গুখসর 'নযুস্ত কারক্লা রাজ্যের কোথায় কি 
ঘাঁটতেছে তাহার যাবতণয় সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন । আঁভজাত সম্প্রদায় 
গুপ্চচর নিয়োগ বা রাজকমণ্চাঁরগণ কোনপ্রকার সন্দেহাত্বক কাকলাপে লিগ্চ 
হইলে সেই সংবাদ গোপনে সুলতানের কর্ণ গোচর করা ছল 
গুগ্তঠরদের কর্তব্য । গুগ্চচরগণের নকট হইতে কাহারও সম্পর্কে কোনপ্রকার 
সন্দেহজনক কার্ধকলাপের সংবাদ পাইলে সুলত।ন তাহার াবরুদ্ধে সমচিত শাস্ত- 
1বধান কারতেন। 


(৩) মালিক 
আমীরদের 
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৭৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


খ্বিতীর়ত, মদ্যপান নাষদ্ধ বলিয়া দিল্লীর সব ঘোষণা জার করা হইল । মদ 
প্রস্তুতকারী ও বিরেতাদের দিল্লী শহর হইতে বাহদ্কার করা হইল যাহারা আলা- 
র আদেশ অগ্নান্য কারত তাহা'দগকে কপে নিক্ষেপ করা হইত । যাহাদের' 

কপে নিক্ষেপ করা হইত তাহাদের প্রায় সকলেই প্রাণ হারাইত। যাহারা কোনব্রমে 
প্রাণে বাঁচিত তাহারা দশর্ঘকাল অসম্থ থাকিয়া পরে জীবনে আর মদ স্পর্শ কাঁরত না। 


তিনি মদাপান বা অপর কোন মাদক দুব্যের ব্যবহার 'নাষদ্ধ কাঁরয়া দিলেন । সুলতান 
1নজেও মদ্যপান ত্যাগ কাঁরলেন। 


তৃতীয়ত, আঁভঙ্জাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাঁদ বা অন্য কোনপ্রকার সামাজিক 
রাজকরমচারী তথা  অননষ্ঠান সুলতানের অনমাত ভিন্ন সম্পন করা নাঁষম্ধ হইল । 
আভজাতবর্গের অবাধ এইভাবে আঁভজাত শ্রেণ তথা রাজকমণচারবৃন্দের অবাধ 
মেলামেশা নষদ্ধ মেলামেশার যাবতীয় সুযোগ বন্ধ করা হইল। ফলে, ষড়বন্তের 
সুযোগও আর রাঁহল না। 


চতুর্থ ত, রাজকর্মচারিগণকে জায়গার দানের প্রথা তান উঠাইয়া দিলেন। সরকারী 
ভাতা বা অপর কোন সাহাযাদান [তান বম্ধ কাঁরলেন ৷ যে-কোন অজুহাতে প্রজা বর্গের 
নিকট হইতে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা হইল । অর্থের প্রাচ্র্ধ 
থাকলেই বিদ্রোহের মনোবৃত্ত ও সামর্থ জাঁন্ময়া থাকে, এই ছিল 
প্রীতির বিলোপ  আলা-উদ্দিনের ধারণা । এজন্য তান ধনবান হিন্দহমান্রকেই 
সাধন নানাভাবে শোষণ কাঁরয়া তাহাদের অর্থবল নাশ করিলেন।* 
'মোরল্যান্ভ € 21016194 )-এর মতে পহন্দু় কথাটি 'বত্তশালন 
ব্যক্তিমানকেই বুঝাইত ॥ 'কন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যা আধ্নক এীতহাসকগণ সুযৌন্তক 
মনে করেন না। 'দোয়াব অণুলের 'হন্দু কৃষকদের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের 
অধাংশ রাজস্ব 'হসাবে গৃহীত হইতে লাগল । আমীর, মালিক, মহাজন প্রভাত 
কাহারও হাতে যাহাতে আঁধক অর্থ সাত হইতে না পারে, 'তাঁন সেই ব্যবচ্ছা 
কারলেন। 


আলা-ডীদ্দন অভ্যন্তরশণ শান্তি-শংখখলা বজায় রাখবার বিশেষভাবে মোঙ্গল 
আরুমণ হইতে দেশরক্ষা এবং রাজ্যাবস্তারের জন্য শান্তশালী সেনাবাহনীর প্রয়োজন 
উপলাষ্ধ কারা সেনাবাহন'র প্রসার সাধন কারলেন এবং রাজধানীতে সেনাবাহনকে 


জায়গার প্রথা, ভাতা, 
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খলজা' বংশ ৭৭ 


মোতায়েন রাখলেন । সেনাবাহনীকে নূতন পদ্ধাততে সংগঠিত ও সামারক শিক্ষা 
সেনাবাহিনী সংগঠন শিক্ষিত কাঁরয়া [তানি খলংজী সামারক পদ্ধাতর (11721). 

10111091191) ) গোড়াপত্তন কাঁরলেন। সৌনকদের বেতন রাজ- 
কোষ হইতে দেওয়া হইত।॥ অশ্বারোহণ সৈন্যরা াহাতে একই ঘোড়াকে এক|ধকবার 
হাঁজর করিয়া অথ” আত্মসাৎ না কাঁরতে পারে সেজন্য আলা উদ্দিন ঘোড়ার গায়ে দাগ 
লাগাইবার এবং জমায়েতের বাবস্থা কারয়াছিলেন। ওয়াসাফ নামক সমসামায়ক 
এীতিহাসিক আলা-উীদ্দনের অ*্বারোহণ সৈন্যের সংখ্যা ৪৭৫,০০০ “ছল বাঁলয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয়-সংকুলান করা কাঠন হইবে বিবেচনা করিয়া 
তান সৌনকদের আত সামান্য বেতনেই 'নষ্স্ত কাঁরয়াছিলেন। দাঁক্ষণাত্য হইতে 
আনাীত ধনরত্রের প্রাচ্যের ফলে মুদ্রার মূল্য হাস পাওয়ায় জীনসপরের মূল্য অত্যাধক 
বাদধ পাইয়াছিল। কিন্তু সোনকগণ অঞজ্প বেতনেই যাহাতে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন 
কারতে পারে সেজন্য তান দৈনাম্দন জীবনের প্রয়োজনীয় জীনসপন্, যথা চাউল, 

আটা, চান, তেল, কাপড় প্রভাতর দাম বাঁধয়া গদলেন। 
রি মলা ইহাতে সৌনক ও অপরাপর বেতনভোগণ ব্যান্ত মানরেরই সবীবধা 

হইল বটে, কল্তু কৃষকদের দুগ্গাতর সামা রাহল না। গনয়ান্্রত 
মুল্যের" আধক কেহ লইতে সাহস পাইত না। সুলতানের ভয়ে রাজকর্মচাঁর- 
গণও সততা রক্ষা কাঁরয়া চালতেন। ফলে, মূল্য-নয়ম্্ণের ব্যবস্থা কারযকরা 
হইয়াছিল। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবচ্ছা ভারতবর্ষে আলা-উীদ্দনই সবর্্রথম চাল, 
কাঁরয়াছলেন। 
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৭৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


পশ্থমত, রাজস্ব উৎপন্ন ফসলের দ্বারা গ্রহণ করা হইত। রাজগ্ব হিসাবে গৃহীত 
উ এই ফসল কোন আকাঁস্মক প্রয়োজনে বায় করিবার উদ্দেশ্যে 
ংপল ফসলে রাজস্ব 
প্লান £ সরকার. সরকারী গুদামে মজুত রাখা হইত। সরকার ভিন্ন অপর কোন 


গুদামে ফসল মজ্‌ত প্রাতষ্ঠান বা ব্যান্তর পক্ষে প্রয়োজনের আঁতারন্ত ফসল মজ-ত রাখা 
রাখিবার ব্যবন্থা নাষম্ধ ছিল । 


ষণ্ঠত, ওজনে কম 'দিয়া ব্বসায়িগণ যাহাতে কাহাকেও ঠকাইতে না পারে সেজন্য 
নিয়ম করা হইয়াছিল যে, বিক্রেতা ওজনে যে পাঁরমাণ ধজানস কম 


১০০০ উপর দিবে ঠিক সেই পাঁরমাণ মাংস তাহার শরণর হইতে কাঁটয়া লওয়া 
৪ হইবে, ফলে কেহই ওজন কম দিতে সাহস পাইত না। 

'সঞচমত, ব্যবসায় মান্রকেই সরকারের ?নকট নাম রেজেস্ট 
সামগ্রী মজন্ত রাখা 


করিতে হইত ; ভবিষ্যতে বোঁশ মুনাফার লোভে কাহারো কোন 
জিনিস মজুত রাখা 'নাবষম্ধ ছিল। 


আলা-ডী্দনের রাজস্বনশীতি ( 28০5900০ 7৯০11০7 01 /15-008-018 )£ 
আলা-উদ্দনের রাজস্বনণাত তাঁহার অর্থের প্রয়োজনের দ্বারা নিত হইয়াছিল, 
বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রথমত, মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে বিশাল 
সেনাবাহনী গঠনের ব্যয় সতকুলান, শ্বিতাঁয়ত, অভ্যন্তরীণ 'বিদ্রোহ 
১ কারণ দমনের অন্যতম উপায় হিসাবে বিত্তবান ব্যাক্তিদের এবং বিশেষভাবে 
হিন্দু অর্থশালী ব্যান্তদের উপর করভার স্থাপন কাঁরয়া তাহাদের 
আঁথ“ক সচ্ছলতা হাস করা, তৃতীয়ত, রাজদ্ব বাবস্থাকে সুসংহত করা--এই সকল 
মৌল উদ্দেদশা লইয়া আলা-ডী্দন তাঁহার রাজস্বনশীত প্রবতন করেন । আলা-উা্দনের 
পূব'বতঁ সলতামগণ কৃষকদের রাজদ্ব সম্পর্কে কোন প্রকার সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন 
মনে কারতেন না, যতক্ষণ গ্রামের নিধাারত রাজস্ব ঠিক ঠক আদায় হইত। ইহার 
অন্যতম প্রধান কারণ ছল সেই সকল সুলতানদের প্রয়োজনীয় 
7945 সংখ্যক রাজস্ব কর্মচারী ছিল না। এতহাসিক মোরল্যাণ্ড 
ন-তন নীতির প্রবর্তন সেজন্য একথা বলিয়াছেন যে, গ্রামের রাজগ্ব সমন্টিগতভাবে 
? (07081) 85565977611 ) নিধারত হইত। গ্রামের প্রধান ব্যস্ত 
বা “খু, (80086) সরকারের গ্রাম্য রাজস্ব ?মটাইয়া দিবার দায়ত্বপ্রাপ্ত ছিল । আলা- 
উীদ্দন-ই সর্বপ্রথম কৃষকদের দেয় রাজস্ব সম্পর্কে নাট নীত প্রবতন করেন। 
আলা-ডাঁদ্দনের নিকট গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে আভযোগ আসতে লাগিল যে, 
গ্রামের রাজস্ব কর্মচারী খু, মকক্দম' প্রভাতি আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করেন, 
পোশাক-পারক্ছদ, আমোদ-প্রমোদ, শিকার, মদ্যপান, ভোজসভায় যোগদান, ভাল ভাল 
কৃষকদের আঁডযোগ ঘোড়ায় চড়া প্রভাততে তাঁহাদের একচোটয়া আধকার। নিজেদের 
"মধ্যে তাঁহারা খণ্ডযু্ধ কাঁরতেও দ্বিধা করেন না। এজন্য কৃষক- 
দের উপর যথেচ্ছভাবে করের চাপ তাঁহারা দিতে বাধ্য হইতেন। আলা-উদ্দন প্রত্যেক 
কুষক তাহার জর পারমাণ কমই হউক আর বোঁশ-ই হউক 'নাঁদ্ট পাঁরমাণ জাঁমতে 


খল-জী বংশ ৭৯ 


যে ফসল জন্মায় সেই অনুপাতে অর্ধেক ফসল রাজস্ব দিবে £ খু প্রভৃতি গ্রাম্য 
রাজস্ব কর্মচারীরাও নিজ নিজ জামর ক্ষেত্রে সমান অনুপাতে 
রাজস্ব দবে ; চারণভামির জন্য পৃথক কর, দুগ্ধবতী গর;, মাহষ, 
প্রভাতর জন্য, ভেড়া ছাগলেব জন্য পৃথক পৃথক পারমাণ দিবে ; 
রাজস্ব ব্যাপারে ধন"-দারদ্রের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না, এই সকল রাজস্বনীত 
প্রবর্তন কারলেন। উপাঁর উত্ত রাজস্ব ব্যবস্থা এবং গোচারণ- 
ভূমি কর চ্ছাপনের মাধ্যমে সরকার এবং কৃষকদের মধ্যে সরাসাঁর 
সংযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 


আলা-ডীদ্দন খু, চৌধারী (চৌধুরী ), মকদ্দম, প্রভৃতির সাত অথ আদায় কারয়া 
তাহাদিগকে দারদ্রে পারণত কাঁরতে যথেচ্ছ অত্যাচার কারতে 
রাধা এধ। : ত্রুটি করিলেন না। এই সকল খুৎ, মকদ্দম, চৌধারী প্রভৃতির 
মকঙ্ছম প্রভতির ৫ টি 
নিকট হইতে অথ* অনেকেই ছিজপন হিন্দু । আলা-উদ্দিন এমন ব্যবস্থা কারলেন 
আদায় যে, কোন 'হন্দ্ু বা গ্রামা প্রধানের ( খু মকদ্দম প্রভৃতি ) মাথা 
তুলিযা দাঁড়াইবার ক্ষমতা আর ছিল না। “হন্দুদের ঘরে সোনা, 
রূপা, টাকা, [জটল-_অর্থাং কোন প্রকার সত মুদ্রা বা ?নছক প্রয়োজনের আতীরম্ত 
দুব্যাদ রাখতে দেওয়া হইল না। তাহাদের অবচ্ছা এমন শোচনায় 
[হঞ্দ্দের শোচনীয় ্ [তরস্তী 
রা হইয়া পাঁড়ল যে, খু, মকদ্দম প্রভৃতির স্ত্রীরা মুসলমানদের ঘরে 
| কাজ কাঁরয়া অর্থ উপার্জন কারতে বাধ্য হইয়াছিল”।* আলা- 
উীদ্দনের নূতন রাজগ্বনপীতি কাকরণ কারবার ভার ন্যস্ত করা হইয়াছিল রাজদ্বমন্তর? 
শরাফ কাইনির উপর । 


আলান্টাঙ্গনের 
রাজস্ব বাবদ্ছা 


সরকার ও কৃষকদের 
মধ্যে যোগাযোগ 


আলা-টীদ্দনের রাজস্বনীতির একটি প্রধান গুণ ছিল উহার দুর্বলের প্রাত 
সহানুভ্ঞাত। অধ্যাপক ইরফান হাঁবব মন্তব্য করিয়াছেন যে, সালা-উীক্দন গ্রামাঞ্চলে 
বিশ্তবান ও বন্তহীন এই দুই শ্রেণীর মধে/ বিত্তহীনদের স্বার্থ 

8৬ গণ. রক্ষার দিকে মনোযোগী ছিলেন । বরণ? অবশ্য উল্লেখ করিয়াছেন 
সপ যে, উচ্চ-নচ, বিত্তবান, ?বন্তহীন নির্বিশেষে গ্রামের প্রধান__খুৎ, 
মকদ্দম, চৌধারী, কৃষক সকলেই একই অনুপাতে রাজস্ব দিতে 
বাধ্য ছিল। অধ্যাপক হাবিব ও অধ্যাপক হাবব বরনীর অপর একাট বর্ণনার উল্লেখ 
কারয়া দেখাইয়াছেন যে, আলা-উদ্দন এক আদেশ দ্বারা কষকদিগকে প্রয়োজনীয় 
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৮০ ভারতের হীতহাসকথা 


পারমাণ শস্য, দুধ, দাঁধ, প্রভাতি ভোগ কারতে দিতে হইবে, কিন্তু কোন প্রকার মজুত 
করা চাঁলবে না, এই নিয়ম চালু কারয়াছিলেন। 


আলা-উঞ্দনের রাজস্বনশীতর সুফল রাজস্ব বভাগের কমণচারীদের দনাীত- 
পরায়ণতায় বহুলাংশে বিনম্ট হইয়াছিল । বরনণর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, 
কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় কারবার ব্যবস্থার সর্বপ্রধান 
না ঠা রাজন্ব- শ্রাট-ই ছিল আদায়কারীদের দুনাণীতপরায়ণতা । রাজম্বমন্তরী 
বহু রাজস্ব কর্মচারীকে শুধু যে বরখাস্ত কাঁরয়াছিলেন এমন 
নহে, তাহাদিগকে দোহক শাঁস্ত, জেল, নানাগ্রকার 'নিষতিন কাঁরতেও ভ্রাট করেন 
নাই। দংুনাশতপরায়ণ রাজম্ব কর্মচারীর সংখ্যা ছিল একমাত্র 'দল্লশতেই কয়েক 
হাজার । 


আলা-উীন্দনের অথনৈতিক আদেশ ( 7১০07101010 [1২601861905 01 4১19 ৪৫ 
1 )£ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দ্রব্যমূল্য নিধরিণের জন্য আলা-উীদ্দন 
কয়েকটি অর্থনৌতিক আদেশ চাল. কাঁরয়াছিলেন। (১) প্রথম আদেশ দ্বারা সবপ্রকার 
শস্যের দাম বাঁধয়া দেওয়া হইয়াছল। (২) দ্বিতীয় আদেশ দ্বারা মালিক কাবুল উল.ঘ- 
খানিকে শস্য-মাণ্ড অথাৎ শস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য “কন্ট্রোলার ( শাহনা ) নিয্স্ত 
কাঁরয়াছলেন। একজন সহকারী নিয়ন্ত্রকও নিযুস্ত করা হইয়াছিল। কয়েক জন 
বারিদ অর্থাৎ উচ্চপদস্থ গুগ্চচর শস্য-বাজারে সুলতানের আদেশ পালন করা হইতেছে 
[কনা খবরাখবর লইবার জন্য 'নয়োগ করা হইয়াছিল । (৩) তৃতীয় আদেশ দ্বারা 

কোন কোন অণ্লের রাজগ্ব উৎপন্ন শস্যের দ্বারা এবং কোন কোন 
৬১7৭৯৩০ ॥ অণ্চলের রাজস্বের অর্ধেক উৎপন্ন ফসলের দ্বারা আদায় কারিতে 
খান্শসোর মূলা ধলা হইয়াছিল। এই শস্য সুলতানের খাদ্য ভান্ডারে মজুত 
?নধণরণ রাখা হইত । (৪) চতুর্থ আদেশে যে-সকল বাঁণক কেবল মাল 

পাঁরবহণের কাজ কাঁরত তাহাঁদগকে যমুনা নদীর তীরে বসবাম 
কাঁরতে এবং সময়মত খাদ্যশস্য দিল্লীতে সরবরাহ যাহাতে হয় সেই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য 
করা হইত । (&) পণ্চম আদেশে 'নধরিত মূল্য অপেক্ষা আধক মূল্য গ্রহণ “নাষম্ধ 
করা হইয়াছল এবং কোন ব্যাস্ত এইরূপ কাঁরলে তাহাকে সুলতানের সম্মখে শান্তির 
জন্য উপাঁস্থত করা হইত ॥ (৬) ষণ্ঠ আদেশে দেশের প্রশাসানক ও রাজস্ব কম'চার+- 
ধদগকে বলা হইয্াছল যে, তাহারা উংপনন শন্য কৃষকরা নিজ গনজ খামারে উঠাইবার 
প্‌বেই শস্য ব্যবসায়ীদের [নিকট যাহাতে 'বকুয় কাঁরয়া দেয় সেই ব্যবস্থা করতে । 
1কল্তু গ্রামবাপীর সরকার কর্তৃক নিধধধারত ম্‌ল্যে 'বরয়ের জন্য যত খুশী শস্য 
কৃষকদের ?নকট “হইতে ক্লয় কাঁরয়া লইতে কোন বাধা ছিল না। ইহাতে গ্রামে শস্যের 
কোন অভাব হইত না। (৭) সপ্তম আদেশে সৃলতান শপ্য-বাজারের কণ্ট্রোলার, উচ্চ- 
পদস্থ গুপ্তচর এবং পাধারণ গুপ্তচর প্রভাঁতর মাধ্যমে প্রাতাদন শস্য-বাজারের সংবাদ 
পাইবার ব্যবস্থা কাঁরয়াছলেন । 

অনুরূপ কাপড়, শুত্ক ফল, চান, মাখন, বাতি জৰালাইবার তেল, প্রভৃতি যাহাতে 


খলজটী বংশ ৮১ 


'নাদর্ট দামে বাজারে "ক্রয় হয়, এমন ক, ঘোড়া, ব্লুঁতদাস, গরু প্রভৃ?তও যাহাতে 

ন্যায্য দামে বিক্লয় করা হয় সেজন্য আলা-উাক্দন কতকগুলি আদেশ 

হা জার কারয়াছিলেন। সাধারণ বাজারের 'জানিসপন্র, যেমন, টুপি, 

মোজা, চরুিন, স:চ* মাছ, পান, সবাঁজ, ফুল প্রভৃততরও দাম 

বাঁধয়া দেওয়া হইয়াছিল । দছরবতর্ঁ স্থান ?কংব। গবদেশ হইতে আমদান করা দ্রব্যের 
মূল্যে সরকারী ভরতুকি দবার বাবস্থা আলা-ডীদ্দন কাঁরয়াছিলেন। 


1জয়া-ডী্দন বরণীর গববরণে আলা-ডীক্দনের অর্থনোতক পদক্ষেপগযীলর উদ্দেশ্য 

1বশাল সেনাবাহনী পোষণ করা যাহাতে সহজসাধ্য হয়, কারণ মোঙ্গল আকুমণ হইতে 

সামাজ্য রক্ষার জন্য এইরূপ সেনাবাহনীর প্রয়োজন 'ছিল। কন্তু "জয়াউীদ্দনের 

“ফতোয়া ই-জাহান্দার+, গ্রন্থে তিনি জানসপন্ের মূল্য 'নয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা 

উল্লেখ কারয়াছেন । তাঁহার রচনায় একথারও উল্লেখ আছে যে, 

টে জিরা-উদ্দিনের যখন আলা-টাদ্দনের এইরূপ শবশাল সেনাবাহনপর প্রয়োজন 

গমণটয়া গিয়াছল তখনও শস্য ও অন্যান্য দ্ুব্যমূল্য 'নয়ন্ত্রণ 

বাবস্থা চালু ছিল । বরণ 'নজেই উল্লেখ কাঁবয়াছেন যে, সেনাবাহিনীকে যেমন বেতন 

দেওয়া প্রয়োজন তেমাঁন সেনাবাহনশকে সুসংহত এবং সন্তুষ্ট রাখতে ?জনিসপন্রের 

মূল্যমানও কম হওয়া প্রয়োজন ৷ কিন্তু ইহা যে কেবলমান্ন সেনাবাহন"র 1 হইতেই 

এমন নহে, দেশের স্মাঁদ্ধ, জনসাধারণের উন্নাত এবং 

নিছক সেনাবাহিনীর ১৮৫ উপ নিম্নে উন সম্ভব হয়। উন 
প্রয়োজনে মলা- টি রহ 

নিরল্ণ নহে অজন্মার বৎসর ব্যবসায়ীরা মূল্যবৃদ্ধি কারয়া অত্যধিক মুনাফা 

কাঁরতে থাকলে সাধারণ লোকের অবস্থা দ্ার্বযহ হইয়া পড়ে । 

এই সকল যহান্ত বরণ দেখাইয়া আলা-উদ্দনের মূল্য 'নয়ন্দরণের সমর্থন কারয়াছেন। 

হতরাং কেবলমাত্র সেনাবাহনীর প্রয়োজনে আলা-উীদ্দন জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্মণ 

কারয়া'ছিলেন, ইহা ঠিক নহে । 


আমীর খসরু ১৩১১ এনষ্টাব্দে রচিত তাঁহার “খাজাইনধল ফতুহণ” গ্রন্থে স:স্পজ্ট- 
ভাবে আলাউীদ্দনের মূল্য ঈনয়ন্ত্রণ দ্বারা জনসাধারণেএ জনীবনযান্তা সহজ কাঁরয়া 
1দয়াছলেন বাঁলয়া উল্লেখ করয়াছেন । আমীর খুসংর্‌ "ছলেন আলা-ডীদ্দনের 
না সমসামায়ক রচয়িতা । বরণী তাহার ৪৫ বৎসর পর অর্থাং আলা- 
উাদ্দনের মততযযুর প্রায় চাল্লশ বৎসর পর তাঁহার রচনায় প্রথম দিকে 
যে মন্তব্য করয়াছিলেন তাহার উপর ভীত্ত কারয়া আলা-ডীশ্দনের অর্থনোতিক 
পদক্ষেপ সামারক প্রয়োজন-ভাত্তক ধাঁলিয়া সাধারণ্যে প্রচলিত 
রর ১০৮০ হইয়াছে । “কিন্তু তাঁহারই রচনায় এবং বিশেষভাবে খুসংরুর রচনা 
বা হইতে আলা-উীদ্দনের জ্রথনোৌতিক আদেশগ্ীলর মূল উদ্দেশ্য 
ছিল গ্রজাবর্গের সকল শ্রেণীর সন্তীষ্ট ও সমাদ্ধ আনয়ন, ইহা 
আধুনক এ্রীতহাঁসকগণ মনে করেন। রাস্তাঘাটের উন্নাত, রাস্তাঘাটের 'নরাপত্তা 
গবধান কারয়া তান সমৃদ্ধির পথ উন্মুস্ত করিয়াছিলেন । 


ক.ব. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--৬ 


আমীর খুসংরুর বর্ণ 


৮২ ভারতের ইাঁতহাসকথা 


লমালোচনা ( 021610192 )$ আলা-উদ্দনের শাসন-সংঞ্কার, তাঁহার সামারক 
সংগঠন প্রভৃতির ফলে দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাঁপত হইল। বাঁহরাগত মোঙ্গল 
তারা শত্রুর আক্রমণও প্রাতহত হইল এবং সর্বোপাঁর বিদ্রোহশী রাজগণ ও 
িসলা হিযা আঁভজাত শ্রেণী সুলতানের আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে মানয়া চাঁলতে 
শর হইতে দেশরক্ষা লাগিলেন । জনসাধারণের জীবনযান্রা সহজ হইল, কারণ একমাত্র 
কৃষক শ্রেণী 'ভন্ন অপরাপর সকলের পক্ষে মূল্য নিয়ম্ত্ণ-ব্যবস্থা? 
অত্যন্ত সৃবধাজনক হইয়াছল। ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের মূল্য আত অল্প 
ছিল বাঁলয়া কৃষকদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। 
আলা-উীক্দন আমলা শ্রেণীর মধ্যে যে ভীতির স্যান্ট করিয়াছিলেন তাহার ফলে 
শাসনকার্যে অবহেলা কারতে কেহ সাহসী হইত না। সুলতানের 
স্বৈরাচারশী একক 
লা আদেশ অমান্য করার শাস্তি যেমন ছিল কঠোর, তেমাঁন 'ছিল 
রাজকর্মচারী বা ধনর্মম। বলপর্বক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার পক্ষে উপার- 
প্রজার স্বাভাবক  উন্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হইলেও প্রজা ও রাজকর্মচারিবর্গের স্বাভাবিক 
আনুগতোর অভাব আনহ্গত্যের উপর সুলতানের শান্ত নির্ভর করত না বাঁলয়াই 
আলা-উাদ্দনের রাজত্বের শেষ ভাগে তাঁহার শাসনব্যবন্থা ভাঙ্গিয়া পাঁড়তে থাকে । 
মাঁলক কাফুর সেই সুযোগে শাসনক্ষমতা হস্তগত কারয়া আলা-টাঁদ্দনকে হাতের 
পৃতুলে পাঁরণত কাঁরতে সমর্থ হন । 
খহম্দুরাজগণের প্রাত আলা-উাদ্দিনের স্বৈরাচারী ব্যবহার, তাঁহাদের সর্বপ্রকার 
স্বাধীনতা হরণ স্বভাবতই “সুলতানের প্রাত তাঁহাদের স্বাভাবিক আনুগত্যের পথ 
বন্ধ(করিয়নাছিল.। অনুগত রাজগণের প্রতি সম্রাটসুলভ উদারতা আলা-উদ্দিন প্রদর্শন 
করেন নাই, ফলে 'হন্দরাজগণ দিল্লীর অধানতাপাশ "ছিন্ন করবার সুযোগের অপেক্ষায় 
॥ শৃহম্দু জনসাধারণের উপর অসহনীয় করভার স্থাপন 
হল্দরাজগণ ও কারয্না এবং তাহাঁদগকে দারিদ্র কাঁরয়া আলা-উীপ্দন নিজ সাম্রাজ্যের 
ক প্রজাবর্গের দূর্বলতা বৃদ্ধ করিয়াছিলেন । লাঞ্ছত 'হন্দুগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ 
কারবার সুযোগ না পাইয়া অন্তরে অন্তরে সুলতানের প্রতি 
ঘৃণা ও 'বদ্বেষভাব পোষণ কাঁরত। প্রজার ম্বাভাবক আনুগত্য এইভাবে 'বিনন্ট 
হওয়ায় আলা-উাঁচ্দনের শাসনের মূলাভাত্ত যে দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছিল, বলা বাহুল্য । 
তাঁহাব রাজত্বকালের শেষাঁদকে গ£জরাট, চিতোর, দেবাঁগাঁর প্রভাত দল্লশর অধীনতাপাশ 
গছন্ন কাঁরয়া স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। 
নব-মৃসলমানদের প্রাত অমানহীষক অত্যাচার, আমীর ও মালিক তথা পদগ্থ 
রাজকমণচাঁরবৃন্দের, প্রাতি সাঁন্দ্ধ মনোভাব এবং তাঁহাদের অবাধ জাবনযান্রার 
আঁধকারনাশ আলা-ডীম্দনের বিরুদ্ধে এক গভীর 'বদ্বেষের সৃষ্টি 
নব-ম.সলমান ও কাঁরয়াছল। রাজকর্মচারিগণ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বাধীনে 
রাজন্মচারীদের থাকেন সেই কারণে আলা-ডাক্দন মৃসলমান সমাজের নিম্ন পযয়ি 
প্রাত কঠোরতা 
হইতে বহন ব্যান্তকে উচ্চ রাজকর্মচারিশ্পদে নিষুন্ত করিয়াছিলেন । 
দিকস্তু ইহাতে তান অথণ্ড আনন্গত্য লাভ কাঁরলেও তাঁহার অবর্তমানে শাসন 


খলংজশী বংশ ৮৩ 


পাঁরচালনার দাঁয়ত্ব গ্রহণ কারবার মত ব্যাস্তত্ব সৃষ্টির পথ বম্ধ হইয়়াছিল। আপাত- 
দৃছ্টতে আলা-উাদ্দনের শাসন সাফল্যলাভ কারলেও এই সাফল্যের পশ্চাতে কতকগাাল 
দুর্বলতা লক্কায়িত ছিল এবং তাঁহার শেষ জীবনে এগুলি প্রকট হইয়া উঠিম়াছিল ॥ 
তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সংস্কারের কোন চিহ্ুই আর ছিল না। 


আলা-ডী্দনের সাহিত্য, শিঙ্প ও চ্যাপত্যান্‌রাগ (:18-00-8171:8 1৯861070856 

01 110678651৩, 81 850 870181606016 )$ আলা উীদ্দন স্বয়ং গনরক্ষর ছিলেন 
বটে, কদ্তু শবদ্যা ও 'বদ্বানের গ্রাত তাঁহার শ্রষ্ধা ছিল । তাঁহার আমলে আমীর 
খুস্রু ও হাসানের ন্যায় কাব ও 'বদ্বান বান্তর উদ্ভব 

এ বিদ্বানের হইয়াছিল। খুস্‌রহ ও হাসান আলা-টাদ্দনের পৃ্ঠপোষকতা লাভ 


কারয়াছলেন। সূলতান-পদ লাভের পর আলা-উীদ্দন ফার-সী 
ভাষা শিক্ষা করিয়াছলেন। 


আলা-ডীদ্দন শিঞ্পকলা এবং চ্থাপত্োরও প্ঠপোষক ছিলেন । তাঁহার আদেশে 
বহ্‌সংখ)ক দূর্গ |নীর্মত হইয়াছিল । এগাঁলর মধ্যে আলাই দুর্গ 1নর্মাণ-কৌশলের 
দিক 'দিয়া উল্লেখযোগ্য । তাঁহার আদেশে কৃতব মসজিদটি আরও 

3 বড় কারয়া 'নিমাণ শদুরু হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে উহা 
সম্পূর্ণ হয় নাই । তান একাট নৃতন মিনার নিমা্ণ শুরু 
কাঁরয়াছলেন। এই 'িনারাঁটর 'নমাণকার্য সম্পূর্ণ হইলে ইহা কুতব মিনারের প্রায় 


দ্বগুণ হইত বালয়া অনুমান করা হয়। ককম্তু এই মিনারাটও অসম্পণ রাঁহয়া 
গিয়াছে । 


আলা-ডী্দনের শেষ জীবন (1,993 0859 01 4১18-00-21 চ0181]1) ৫ ভাগাদেবী 

চণ্চলা । আলা-ডীদ্দনের ভাগাও চির ব সমান রাহল না। শেষ 

রা টু তা বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ও মন ভায়া পাঁড়ল । তাঁহার িচার-বৃদ্ধি ও 

কাফের প্রাধান্য রাজনৈতিক জ্ঞান লোপ পাইল। সুযোগ বৃঝিয়া মালিক কাফুর 

আলা-টীচ্দনের মন তাঁহার পত্ধী ও পূত্রদের বিরদ্ধে 'বিষাইয়া 

তুলিলেন । এইভাবে কাফুর শাসনকার্যর সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজ হস্তগত কাঁরলেন। 

টা র্ বৃদ্ধ সুলতান আলা ডীক্দন খলজী মালিক কাফুরের হাতে 

ক্লীড়নকম্বর্প হইলেন । 'পিতৃব্য জালাল-উদ্দিনের নৃশংস হত্যার 

শাঁস্তস্বরূপই যেন আলা-টীশ্দন বৃদ্ধ বয়সে দৌহক এবং মানসিক যাতনায় ভূগিয়া 
মৃত্যুমূখে পতিত হইলেন ( ১৩১৬ )। 


আলা-উদ্দিনের কাতিত্ব বিচার (16511154966 01 /15-00-018) ) 2 আলা-ী্দনের 
কীতিত্ব বিচারে মধ্যযুগের মুসলমান এীতিহাসকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে । আফ্রিকা 
ইবন- বতৃতার উত্তি হইতে আগত পর্ধটক ইব্‌ন বতুতা আলা-টাদ্দনকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ 
. সুলতানগণের অন্যতম বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ডঙ্টর স্মিথ্‌ 
ইব্‌ন বতৃতার এই উীন্ত সম্পূর্ণ অযৌন্তক এবং প্রকৃত ইতিহাস দ্বারা সমার্থত নহে 


৮৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


বিয়া মনে করেন। আলা-উীদ্দনের সুলতান-পদ লাভের ইতিহাস বা তাঁহার রাজন্ব- 
কালের কাধকলাপ দ্বারা ইব্‌ন বতুতার এই “অদ্ভুত এবং 
উদর স্মিথের মম্তবা ০ 
আশ্চর্যজনক" উন্তি সমার্থত হয় না।* ডভ্নর 'স্মথ্‌ বলেন যে, 
জিয়া-ডীক্দন বরণ আলা-উদ্দিনের রাজত্বকাল সম্পকে” একটি ধারাবাহিক বর্ণন। রাখিয়া 
রি গিরাছেন। সেই বর্ণনায় বরণ আলা-উাদ্দনকে নিষ্ঠুর চক্রান্ত- 
্টীক্দ্ন কারী ও পাপাচারী সুলতান বাঁলয়া আভাহত কাঁরয়াছেন। বরণর 
বরণ'র বর্ণন। 
মতে আলা-উাদ্দন মিশরের ফ্যারাওগণের অপেক্ষাও আঁধকতর 
নিষ্ঠুর এবং নিদেষি ব্যক্তির রন্তপাতে আধকতর সম্ধহস্ত ছিলেন । 
নিরীহ ইব্‌ন বতুতা ও 'জয়া-াদ্দন বরণীর মত পরম্পরীবরোধন 
ভি বটে, 'কল্তু নিরপেক্ষ বচারে উভয়ের মত-ই আধাঁশকভাবে সত্য 
বালয়া প্রমাঁণত হয় । 


আলা-উীদ্দন ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন । 
শান উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাঁরতার্থ কাঁরতে তান ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারিতেন না। নিজ 
| 1পতৃব্য জালাল-ডাঁদদনকে নৃশংসভাবে হত্যা কাঁরয়া সিংহাসন দখল 
আলা-উ'গ্দনের 
নিষ্ঠুরতা কারতে তান কোন 'দ্বধাবোধ করেন নাই । বহসংখ্যক নর-নার?, 
1শশু-বৃষ্ধকে হত্যা করিয়া নিজ সংহাসনাধকার নিরত্কুশ 
কারতেও তান কুণ্ঠত হন নাই । নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা, সান্দণ্ধ মনোভাব, পরের গুণ 
গ্রহণ না করা প্রভাত ছিল তাঁহার চাঁরন্রের বৈশিষ্ট্য । তান ছিলেন যেমন ক্ষণকলোধন 
ও উদ্ধত, তেমান ছিলেন অত্যাচারী ও রন্তাপপাসহ। তাঁহারই আদেশে একাদনে ত্রিশ 
হাজার নব-মুসলমানের প্রাণনাশ করা হইয়াছিল । 


অধভজাত শ্রেণীর অনেকেরই সাহাধ্য-সহায়তায় আলা-ডী্দ্ন সিংহাসনলাভে সমথ- 
হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সিংহাসন আরোহণের পর তিনি সেই সকল ব্যান্তর ধনসম্পাত্ত 
অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ কাঁরতে 'দ্বধাবোধ করেন নাই। কৃতজ্্রতার 
লেশও তাঁহার অন্তরে 'ছিল না। জাফর খাঁ মুঘল আকুমণ গ্রাতিহত 
ক'রয়া আলা-উদ্দনের সামাজ্োর নিরাপত্তা বিধান করিয়া ছলেন, কিন্তু সেই জাফর খা 
মোঙ্গলদের সাহত যুণ্ধে যখন প্রাণ হারাইলেন, তখন আলা-ডীশ্দন দ2ঃখত না হইয়া 
বরং আনান্দতই হইয়াছলেন । প্রাতভাবান ব্যান্তদের তিনি সন্দেহের চক্ষে দোখতেন | 


তাঁহার অকৃতজ্ঞত। 
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খলজী বংশ ৮৬ 


জাফর খাঁর দক্ষতায় তিনি স্বভাবতই ভাঁত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বরণ আলা-টাদ্দনকে 
নিরক্ষর বলিয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন, কিম্তু ফোঁরস্তার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সুূলভান 
হওয়ার পর আলা-উীদ্দন ফারসণ গ্রন্থাঁদ পাঠ কারতে 'শাখিয়াছলেন। 
বিত্বশালী হম্দু ও মুসলমান আভজাত সম্প্রদায়ের হাতে বাহাতে কোন প্রকার 
ধন-দৌলত সাত না হইতে পারে, তিনি সেই ব্যবস্থা কাঁরয়াছিলেন। দোয়াব অণলের 
অত্যাচার শাসক ীহন্দু কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের অরধাঁংশ রাজম্ব হিসাবে আদায় 
কাঁরয়া তান তাহাদের অবস্থা শোচন"য় করিয়া তুলিয়াছিলেন । 
বিশাল সামারক বাহনীর ব্যয় সক্কুলানের জন্য তান সকল 'জিনিসপন্রের মূল্য 
এমনভাবে বাঁধয়া দিয়াছলেন যে, দ্ষক ও অপরাপর উৎপাদনকারণদের দহদরশার সীমা 
ছল না। 
উপার-উন্ত যুক্তর উপর 'ভান্ত কারয়া 'জয়া-ীপ্দন বরণী আলা-উীদ্দনকে 
জিয়া-উাদ্দন বরণণর নিষ্ঠুর, পাপাচারী, অকৃতজ্ঞ এবং অত্যাচারৰ বালয়া 
মন্তব্যের সত্যতা বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 'জিয়া-উীম্দন বরণণীর মন্তব্য যে সম্পর্ণ 
শমথ্যা নহে, বলা বাহুল্য । 
এনে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মৃত্যুর চার-পাঁচ বংসর পর্ব হইতে তান 
মালিক কাফরের উপর এমন নভরশনীল হইয়া পাঁড়য়াছিলেন যে, তাঁহার প্রশাসাঁনক 
দক্ষতা আনয়নে যে সকল উচ্চপদস্থ কম্চারী 'নচ্চার স'হত 
কত'“ব্য পালন কাঁরয়াছিলেন তাহাদের মধ্যেও কয়েকজনকে মালিক 
কাফুরের কথায় 1তাঁন পদচ্যুত কাঁরতে "দ্বিধাবোধ করেন নাই। 
হামিদ-ডাঁ্দন ও আইজ-ীদ্দনকে পদছ্যত এবং রাজস্বমন্ত্রী শরাফ: কাহীনিকে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কাঁরয়াছিলেন। ইহা তাহার 'নম্ঠুরতা এবং অকৃতজ্ঞতার পাঁরচারক 
সন্দেহ নাই 
তথাপি আলা-ডীদ্দনের চাঁরন্র ও শাসনের অপর ওফ টি দিকও ছিল । আমনর 
খুস্রহ ও ইসামি আলা-ডীদ্দন খলজনকে ভাগ্যদেবীর শাদিন্ট পুরুষ বাঁলয়া বণনা 
কারয়াছেন । এই সকল মন্তব্যের আতশয়োন্তি বাদ দিলেও ইহা স্বীকার কারতে হইবে 
যে, ভারতবর্ষে চিরকাল সাংস্কৃতিক এঁক্য 'বদ্যমান থাকলেও পুনঃপুনঃ যে রাজনোতিক 
এঁক্য বিনাশগ্রান্ত হইতেছিল, সেই রাজনৈতিক এক্য গুপ্ত সাম্রাজে/র পতনের পর 
টাটা মধ্যযুগের ভারত-হাঁতিহাসে 'তাঁনই আনতে সমর্থ হইর্াছিলেন। 
বোঁশষ্টা গতাঁন একজন অসমসাহসাী বীর যোদ্ধ। ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য । 
তাঁহার প্রাতাট সামারক আঁভযানই সফল হইয়াছল । উত্তর- 
ভারতে গুজরাট, মালব, চিতোর, রণথম্ভোর, উজ্জায়নী, মণ্ড. ধার, চান্দের প্রভৃতি 
রাজ্য ?তাঁন জয় কাঁরয়াছিলেন । দা'ক্ষণাত্যে দেবাগাঁর, বরঙ্গল, ্বারসমদদ্র, মাদুরা 
ণ প্রভাত রাজা তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল । গিয়াস- 
মা সা উদ্দন বলবন যে মুসলমান সামারক পম্ধাতর গোড়াপত্তন 
কারয়াছলেন, আলা-উদ্দিন উহার চরম উন্লাতিসাধন করল্না 
ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের 'নরাপত্তা বধান করিয়াছিলেন । ধর্ম ও রাজনশীতর 


তাহার 'নিষ্ঠ:রতা ও 
অকৃতজ্ঞতা 


৬৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


পার্থক্য মুসলমান সলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথমে আলা-উচ্দন উপলধ্থি করিতে সক্ষম 
হইয়্াছিলেন। শাসন ব্যাপারে তিনি কাজী, উলেমা প্রভাতর নিদেশ মানতেন না। 
নিজে গোঁড়া মহ্সলমান হইলেও তিনি তাঁহার রাজনৈতিক দ্টি ধর্মের দ্বারা আচ্ছা 

হইতে দেন নাই । তাঁহার শাসনবাবন্থার মূল নীতি ছিল সুদ ও 
খ্ন-নিরপেক্ষ শাসন সুক্ষ শাসন স্থাপন করা । অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং মোগল 
আক্রমণ প্রাতহত কারয়া তিনি সুলভানী শাসনের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন । 
দেশরক্ষার প্রয়োজনে তিনি এক বিশাল সেনাবাহুন? গন্ধিয়া তুঁলিয়াছলেন এবং 
সরকার কোষাগার হইতে সেনাবাহিনধর বেতন 'দবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্তু 
এইরূপ বিশাল বাহি নীকে উপধূন্ত বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না, সেজন্য মূল্যস্তর 
বাঁধিয়া দিয়া তিনি সেনা বাহনী এবং জনসাধারণের জীবনধারণ সহজ ও সম্তোষপর্ণ 
কিয়া দিয়াছিলেন। ম.ল্যানরন্ঘণের মত অর্থনোতিক পদক্ষেপ সব্প্রথম তাঁনই 
িিজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আঁভজাত সম্প্রদায় যাহাতে ষড়যন্তে লিপ্ত 
দলের রানা হইতে না পারে, সেইজন্য তান তাহাদের ধন-সম্পাত্ত বাজেয়াঞ্জ 

করিয়াছিলেন এবং শ্নদ্যপান, অবাধ মেলামেশা, বিনা অনুমাততে 
1ববাহ প্রভাত 'নাষণ্ধ কাঁরয়া 'দিয়াছলেন ; গুপ্তচর নিয়োগ কাঁরয়া তান দেশের 
বাভন্ন অংশের যাবতীয্ন সংবাদ সংগ্রহের ব্যবচ্ছা কারয়াছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে 
কঠোর ব্যবচ্ছা অবলম্বন কারতেন। 


আলা-ডীক্দনের রাজত্বকালে আমীর খসরু, হাসান প্রভৃতির ন্যায় কাব ও 
সাহাত্যকের উদ্ভব হইয়াছিল । আলা-উদ্দিন স্বয়ং সাহত্য ও 
টি শিজ্পের পৃত্ঠপোষকতা কাঁরতেন। তান কুতব মসাঁজদাঁটকে 
আরও বড় কারবার এবং কুতব 'মনারের 'দ্বগুণ আকারের একটি 

মিনার নিমাণের কাজ শহর; করাইয়াছিলেন। 


আলা-ডাচ্দনের চাঁরন্ের এই 'দিকঁটি দোখলে এবং তাঁহার সাফল্যের নিরপেক্ষ 

মানুষ হিসাবে হীন বিচার কাঁরলে তাঁহাকে দিল্লীর শ্রেণ্ঠ সুলতানদের অন্যতম 

হইলেও শাসক, বালয়া আঁভহিত করা অনুচিত হইবে না। মানূষ হিসাবে 

সামারক সংগঠক ও আলা-ডীক্দন সংকীর্ণতা ও নচতার পাঁরচয় 'দয়াছিলেন বন্টে 

১৮ কিম্তু বিজেতা ও শাসক 'হসাবে তাঁহার স্থান যে উচ্চে ছিল, 

এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমরকুশল ন:পাঁত, ৪ সংগঠক, 

দাদ্বিজয়শ বীর ও সুদক্ষ শাসক হসাবে আলা-ডীদ্দন নিজ 

৮৫১ পালি পারচয্ রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নিরশ্পেক্ষ 'বচারে একথা 

স্বীকাষ যে, জিয়া-ডীক্দন বরণী ও ইবন বতুতার পরম্পর- 

ধুবরোধা মন্তব্য একাঁট অপরাটির পারপূরক মাত্র ; উভয় মন্তব্য আলা-উদ্দনের উপর 
সমভাবে প্রযোজ্য । 


জালা-উাচ্দনের পরবতণ খলজনী শাসন ( 5088101 151৩ 81৩7 18-00-৫158 ) 8 
আলা-উী্দনের বৃগ্ধ বয়সের স্মযোগ লইয়া মালিক কাফুর শাসনক্ষমতা হস্তগত 


খলজাী বংশ ৮৭ 


করিয়াছিলেন। এমন কি, তানি খাঁজর খাঁর বিরুদ্ধে আলা-টীন্দনের মন 'বিষাইয্া 
দিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুর শিহাব-উদ্দিন উমরকে উত্তরাধিকার দয়া যাইতে প্ররোচিত 
কারয়াছিলেন। আলা-উী্দনের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পত্র শিহাব-ডাঁক্দনকে 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়া মাঁলক কাফুর যাবতীয় শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন । 
খাজর খা ও সাদ খাঁ--অর্থাং আলা-উ*ন্দনের প্রথম পুন্লের চক্ষু উৎপাটন 
কাঁরয়া তাঁহাঁদগকে বন্দ করিয়া রাখা হইল এবং আলা-উাঁদ্দনের প্রথমা পত্ধীকে 
পনির কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। আলা-ডীদ্দনের তৃতীয় পন 
শাসন নিব মুবারক খাঁকেও বন্দী করা হইল। তাঁহারও চক্ষদ উৎপাটন 

কারবার ইচ্ছা কাফুরের ছিল। কম্তু ইতিমধ্যে কাফুরের ওম্বত্য 
এতদূর বাষ্ধ পাইয়াছিল যে, খলজী সুলতানের অনুরন্ত আভিজাত ও দাসগণ 
তাঁহাকে হত্যা কাঁরয়া আলা-ডীদ্দনের তৃতীয় পাত্র মুবারককে 
[সংহাসনে স্থাপন কারল। মুবারক প্রথমে কানিষ্ঠ ভ্রাতা শিহাব- 
উাঁদ্দন উমর-এর প্রাতীনাঁধরূপে শাসন শুরু কাঁরয়া সামান্য 
কয়েক দিন পরেই তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন কাঁরয়া কারাগারে নিক্ষেপ কাঁরলেন 
রা স্বয়ং কুতব-ডীদ্দন মুবারক শাহ উপাঁধ ধারণ করিয়া সিংহাসন আঁধকার 
কারলেন। 


মুবারক শাহ-এর 
ধসংহাসন লাভ 


কৃতব-উঁ্দিন মুবারক শাহ ১৩১৬-২০ (05%91)-00-811। 1১101987800 91091) ) 2 
সুলতান-পদ গ্রহণ করিয়া কুতব-ডী্দন মুবারক প্রথমে শাসনক্ষমতার পরিচয় দিলেন 
বটে এবং আলা-ডীশ্দনের রাজত্বকালে যে-সকল কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছল, 
সাধারণো শ্রদ্ধার: তাহা নাকচ কারয়া 'দিয়া তানি সাধারণ্যে তাহার প্রতি শ্রদ্ধার 
সংক্টি উদ্রেক কারলেন। তান রাজনোতিক কারণে বন্দীমান্ত্রকেই মস্ত 

দিলেন, আমণর ও আঁভজাত শ্রেণী? মধ্যে যাহাদের ভ;-সম্পাত্ত 
আলা-ীদ্দন বাজেয়াপ্ত কাঁরয়াছলেন, তাহাও 'ফরাইয়া দলেন। িম্তু ইহাতে 
কৃতজ্ঞতার স্থলে অকৃতজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধার সৃষ্ট হইল। সুলতানের উদারতাকে দুর্বলতা 

মনে করিয়া সবন্র সুলতানের আদেশ-অমান্য শুরু হইল । 
৪ সুলতান মুবারক শাহও ছিলেন অলস ও অকর্মণ্য। তান 

আমোদ-প্রমোদ ও মদ্যপান্তন রত হইলেন । তান খুসরভ খাঁ 
নামে এক নীচ বংশসম্ভ্ত ব্যান্তর অন:রন্ত হইয়া পাঁড়লেন এবং তাঁহাকে প্রধান উাজর 
পদে নযুস্ত কারলেন। 


মুবারক শাহ-এর আমলে গুজরাট ও দেবাগারতে বিদ্রোহ দেখা দিলে আইন.-উল.- 
মুল্‌ক গুজরাটের বিদ্রোহ এবং সুলতান স্বয়ং দেবাগারতে বিদ্রোহ দমন কাঁরলেন। 
সৌভাগ্যবশত মুবারক শাহের আমলে কোন মোঙ্গল আক্রমণ ঘটে 

রি নাই, নতুবা ভারতবাসীর দহদরশার অন্ত থাঁকিত না। যাহা হউক, 
দেবাঁগার আঁভযানের সাফল্য মুবারকের ওধ্বত্য আরও বাম্ধ 

পাইল। তান ইসলাম জগতের প্রধান নেতা খাঁলফার আনুগত্য স্বীকার করা দরের 


৮৮ ভারতের হীতহাসকথা 


কথা, স্বয়ং খালফার 'অল: ওয়াসিক্‌ বিল্লাহ" উপাধি ধারণ কারলেন। কিন্তু 
আধককাল রাজত্ব করা তাঁহার ভাগ্য ছিল না। ১৩২০ প্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে 
খসরভ--এর প্ররোচনায় মুবারক শাহকে হত্যা করা হইল। এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে 
সঙ্গে খলজা বংশের রাজত্বের অবসান ঘাটল। 

খুসরভ (10098 )£ মুবারক শাহের হত্যার পর খবসূর, নাঁসর-াদ্দন 
খুসূরভ্‌ উপাধি ধারণ কাঁরয়া "দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন। কিন্তু তাঁহার 
অত্যাচারী শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ণ হইল না। পাঞ্জাবের দীপালপদুরের শাসনকর্তা 
গাজশ মালিক অপরাপর আঁভজাতবর্গের সহায়তা লাভ করিয়া খুদ্রভ্‌ শাহকে দিল্লীর 
উপকণ্ঠে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত কাঁরলেন। আলা-টীদ্দনের কোন বংশধর না 
থাকায় আভজাতগণের অন:রোধে গাজী মালিক গিয়াস-টাঁদ্দন তুঘংলক উপ্যাধ ধারণ 


করিয়া দিল্লশর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩২০)। 


চল্ভুর্ঘ অগপ্রগাক্স 
তুঘলক বংশ 
(7716 1] 8011005) 


গিয়াস-উাদ্দন তুঘলক ১৩২০-২৫ (0101585-0-017) 82100) £ দাস বংশের 
অবসানের পর জালাল-ীদ্দন যেমন দিল্লীর সূলতানী শাসন রক্ষাকঞেপ দিংহাসনে 
আরোহণ কারয়াছিলেন সেইরূপ খলজী বংশের অবসানে সুলতান শাসনের এক 
সঙ্কট মৃহূ্তে গিয়াস-টাদ্দন তুঘ-লক দিল্ল'র [সিংহাসনে আরোহণ করেন। জালাল- 
টিলা রা উদ্দিনের ন্যায় তানও বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । 
উদার, কিন্তু গিয়াস-উদ্দীন বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার সাহস ও মানাঁক 
টি বলের অভাব ছিল না। অন্প কয়েক বৎসর রাজত্ব কাঁরয়া তিনি 
আলা-টাদ্দন ?খল্জীর আইন-কানুনের মধ্যে যেগুলি দেশের 
প্রকৃত মঙ্গলজনক ছিল, সেগ্ীল পুনরায় কার্যকরী কাঁরয়া তুঁলিয়াছিলেণ। তান 
ছলেন জাতিতে তৃকাীঁঁ। স্বভাবতই অসংখ্য তুকাঁ মালিক, আমীর-ওমরাহ গণের 
আানুগতা লাভ কাঁরতে তাঁহার বেগ পাইতে হইল না। আঁতি অপ সময়ের মধ্যেই 
সামাজোর সব্বব্র তাঁহার আধপত্য স্বীকৃত হইল। 


গিয়াস-উাদ্দন ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ধর্মের অনুশাসন তান 
টার বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চালতেন। তান :নজে মদ্য স্পর্শ 
করিতেন না এবং তাঁহার সাম্রাজ্যে মুসলমণবদের মদ্যপান ও মদ 
প্রস্তুত করাও নাষদ্ধ ছিল। গিয়াস্‌-ীদ্দন ছিলেন আড়ম্বরং 1ন, সদাশয় ও সরল- 
প্রাণ বান্তি, সুূলতান-পদের মযা্দার অহত্কার তাঁহার 'ছিল না। 
খলজী বংশের প্রতি আনুগত্যপূর্ণভাবে মে-সকল কমণ্চার কর্তব্য সম্পাদন 
কারয়াছলেন গিয়াস-উদ্দীন তাঁহাঁদগকে উচ্চ রাজকর্মচাঁর-পদে 'নযযস্ত করিলেন এবং 
তীঁহাঁদগকে জায়গীর হিসাবে জাম দান কারলেন। আত্মীয়-স্বজনদ্র প্রাতিও তাঁন 
উদার ব্যবহার কাঁরতে ত্রুটি কারলেন না। নিজ পূত্র ফকর-উীদ্দন 
মহল্গদ জুনা খাঁকে তান 'উলুঘ খাঁ" উপাধিতে ভাত কাঁরলেন। 
কাহারও ন্যাধ্য দাঁব তান অস্বীকার কারলেন না। খসরু শ্হ-এর রাজত্বকালে 
অথবা আলা-উদ্দনের কঠোর আইনের প্রমাণের ফলে যে-সকল ব্যাস্ত সম্পাত্ত 
হারাইয়াছিল গিয়াস-উীদ্দন তাহাদিগের নিজস্ব সম্পান্ত 'ফিরাইয়া 'দলেন। 


কাঁষর উন্নাতকল্পে তিনি সেচের ব্যবস্থা কাঁরলেন। রাজোর স্থানে স্থানে দূর্গ 
নিমা্ণ করাইয়া প্রয়োজনবোধে কৃষকগণ যাহাতে দসহ্যদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 


তাহার উদারতা 


৯৪ ভারতের ইতিহাসকথা 

জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিলেন। রাষ্ভা*্যাট দস্দ্যন্তস্করের 
উপদ্রব হইতে নিরাপদ করিলেন । বড় বড় উদ্যান তিনি তৈয়ার 

কষ, রাস্তা-ঘাট করাইলেন। উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ 


পাস করা হইত। কৃষকদের অবস্থার উন্নীত-ই হইল রাজস্বের পরিমাণ 
উপ নিবারণ বৃদ্ধির একমান্র উপায় । বলপনর্বক অধিক রাজস্ব আদার করিতে 


পারিলেও তাহাতে সরকারের শাল্ত বৃদ্ধি না পাইয়া বরণ হাসপ্রান্ত 
হয়, এই কথা প্রাদেশিক শাসনকতাঁ ও রাজকর্মচারিগণকে তিনি স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছলেন। তান আলা-ডাদ্দনের কঠোর রাজস্বনীতি এবং তাঁহার পরব কালে 
রাজম্বনীতি সম্পর্কে উদাসীনতা ও আঁমিতব্যয়িতা এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটি 
বাস্তববাদী রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন। 
হিন্দুদের হাতে যাহাতে আধক অথ" সপ্টিত হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা তিনি 
কারম্নাছিলেন। এবষয়ে তিনি আলা-াদ্দনের পদাত্ক অনুসরণ করিয়াছলেন, 
বলা বাহুল্য । গিয়াস-ডীদ্দনের অথনোৌতক ব্যবস্থার ফলে সরকারের রাজস্ব 
আয় বাদ্ধ পাইয়াছল এবং তান সাম্রাজ্যের সংহাতর 1দকে মনোযোগ দিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। 
সরকারী ডাক-চলাচলের আতি উৎকৃষ্ট ব্যবন্থা 'তাঁন কাঁরয়া- 
নব ছিলেন। ঘোড়ার পিঠে করিয়া এবং লোক মারফত ডাক একম্থান 
হইতে অপর চ্ছানে প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। 
অর্থনৌতক পুনরুত্জীবনের ব্যবস্থা কাঁরয়া গিয়াস-টাদ্দন সামারক সংগঠনের দিকে 
দৃষ্টি দলেন। আলা-টীদ্দন যে সুসংগাঠত শান্তশালী সৈন্যবাহনী গঠন কারয়া- 
ছিলেন তাহা তাঁহার দুর্বল উত্তরাধকারীদের আমলে বাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। সুদক্ষ 
সেনানায়ক 'গিয়াসু-ীদ্দন পুনরায় সেই সেনাবাঁহনীকে সুসংগাঠত কাঁরলেন। 
আর্ক দিক "দয়া সোনকদের সন্তুম্টবধান করা এবং অন্যান্য 
পু সকল বয়ে তাহাদের দক্ষতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই নীতি 
অনুসরণ কাঁরয়া গগয়াস-ডাদ্দন সেনাবাণহনশকে পুনরুজ্জীবিত 
কারয়া তুলিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যদের ঘোড়া যাহাতে যুদ্ধের উপযোগী থাকে এবং 
ঘোড়ার দাগ, ঘোড়াগ্ালকে সময় সময় পাঁরদর্শনের নয়ম-্কানূন যাহা আলা-উীঁদ্দন 
প্রচলন কাঁরয়াছিলেন তাহা সবই 'গিয়াস-ডী্দন অনুসরণ কাঁরতে ভ্রাটি করেন নাই। 
এইভাবে তাঁহার অধাঁনে সেনাবাহিনী এক সন্দক্ষ, সুসংগঠিত দনধর্থ বাহিনীতে 
"পরিণত হইয়াছিল । 
সিংহাসন আরোহণের অল্পকাল মধ্যেই গিয়াস-উীদ্দন কাকতীয় বংশের রাজা 
শদ্বত'য় প্রতাপক্জুদ্রদেবের বিরুদ্ধে পুত্র জুনা খাঁকে এক সামারক আঁভযানে প্রেরণ 
ইিউটারারা কারয়াছলেন । মুবারক শাহ-এর রাজত্বের দুর্বলতার সুযোগ 
লইয়া প্রতাপরদদ্রদেব বরঙ্গলের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
প্রথম অভিষান সফল না হইলেও দ্বিতীয় আভষানে জুনা খাঁ প্রতাপরদ্রদেবকে 
'পরাঁজত কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ ফলে, বরঙ্গল দিল্লীর সুলতানের আনুগত্যাধীন 


তুঘূলক বংশ ৯১ 


হইয়াছিল। এই সময় হইতেই কাকতীয় বংশের প্রাতপান্ত ও মধাদা চিরতরে 
লোপ পায় । 


জদনা খাঁ যখন দাক্ষিণাত্যে কাকতাঁয়রাজ প্রতাপর/দ্রদেবকে দমন কাঁরতে ব্যন্ত তখন 
মোঙগলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে । মালিক সাদির নেতৃত্বে প্রোরত সুলতানি সৈন্যের 
হস্তে মোঙ্গলবাহিনী অবশ্য আত শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও 'িতাঁড়ত হয় । প্রায় 
এই সময়েই বাংলাদেশের দিসংহাসন লইয়া এক আত্মকলহের সৃষ্টি হইয়াছিল । 
ও শামস্উদ্দন ফিরুজের পুত্র শিহাব-টীদ্দন, নাসর-্উদ্দিন ও 
ক পা পন বাহাদনর-এর মধ্যে কলহ দেখা 1দলে শিহাব-ীদ্দন ও নাসির- 
উা্দন 'গয়াস-ডাঁদ্দন তুঘূলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
বাংলাদেশ 'দল্লীর সুলতানের আধপত্য নামেমান্্ই স্বীকার কারিত, প্রকৃতপক্ষে বাংলার 
শাসনকত'রা স্বাধীনভাবেই রাজত্ব কারতেন। গয়াস-ীদ্দন তুঘূলক সুযোগ বাঁঝয়া 
বাংলাদেশে 'দল্লীর প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে পূত্র জুনা খাঁকে দিল্লীতে প্রাতানাধ 
হিসাবে রাখিয়া সসৈন্যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যাত্রা কারলেন। বাহাদুর শাহ্‌ 
পরাজিত হইলেন, নাসির-উদ্দনকে বাংলার শাসনকতাঁ নিযুন্ত করা হইল । ফলে, 
বাংলাদেশ 'দল্লশীর আধিপত্যাধীনে আসল । 


কা বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে শিয়াস-উাঁদ্দন তিরহুতের 
" রাজা হাঁরাঁসংদেবকে পরাজিত করিয়া সেই রাজ্য দিল্লীর সুলতানের 
প্রাধান্যাধীনে আনিলেন। 


গিয়াস-ডাদ্দন রাজধানীতে 'ফাঁরয়া আসলে দিল্লীর ছয় মাইল দূরে আফগানপুর 
নামক চ্ছানে পুত্র জুনা খা পিতার সম্বর্ধনার জন্য একাঁট তোরণ 'নম্ণ করান । 
গিয়াস-টীদ্দন এ তোরণের 'নকটবত” হইলে উহা ধাঁসয়া পাঁড়য়া 
সপ তাঁহার মৃত্যু ঘটে । ইবন্‌ বতুতা, আবুল-ফ"হূল, নিজাম-ীন্দন 
॥ আহম্মদ, বদাউনী প্রভাত এীতিহানিকগণ এই তোরণ 
ধাঁসয়া পাঁড়বার পশ্চাতে জুনা খাঁর ষড়যন্ত্র ছিল বাঁলিয়া মনে করেন। গিয়াস-টাঁ্দনের 
এইভাবে মৃত্যু ঘাঁটলে (১৩২৫) জুনা খাঁ “মহন্মদ-বন তুঘ্লক” উপাঁধ গ্রহণ 
কাঁরয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। গগিয়াস-ডাদ্দন ছিলেন উদারচেতা 
অথচ দঢগ্রাতজ্ঞ সুলতান । তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতা ও বিচার-বুণ্ধ, 
সবো্পার তাহার প্রশাসানক ও সামরিক সংগঠন ক্ষমতা তাহাকে তুঘুলক বংশের 
স্থাপয়তা হিসাবে চিত কাঁরয়াছে। সৃজনীশান্ত বা সৃজনীপ্রাতভা না 
থাকলেও যাহা আছে তাহার উন্নাতসাধন ও সংরক্ষণ কারবার 
ক্ষমতা তান রাখিতেন। তান 'দল্লশ সুলতান শাসনে উদারতার নীতি চাল: 
কারয়াছিলেন । 


[গয়াস-উদ্দনের কৃতিত্ব বিচার €7:5007866 ০1 0180595-038-01 ) 8 গিয়াস- 
উী্দন ছিলেন এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যস্ত । 'তাঁন যেমন গছলেন স্থিরধী, 


৯২ ভারতের ইতহাসকথা 


নিরমানঘ্ঠ তেমান দঢ়চেতা। সাধারণ পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করিয়া একমান 
অধাবসায়, করণানম্তা ও কর্তব্যপরায়ণতার দ্বারা 'তাঁন 
১৬০ ক্রমে ক্রমে সৃলতানগদে আঁধাষ্ঠত হইয়াছিলেন। ব্যন্তি এবং 
বলে সুলতান-পদে বিষয় সম্পর্কে তাঁহার গভীর অন্তদ্যম্টি, তাঁহার ধারাচ্ছর 
আঁধাঁচঠিত বিচার-ব্টাম্ধ, দূডঢ়তার সাঁহত কঠিন পাঁরাচ্থিতির সম্মুখীন 
হইবার তাঁহার ক্ষমতা, সবোপার আলা-উাদ্দনের আমলের সাত আঁভজ্ঞতা 
তাঁহাকে এক অসাধারণ ব্যাস্তিত্বসম্পন্ন অথচ উদার, স্ীববেচক শাসকে পাঁরণত 
করিয়াছল। মধ্যযুগের শাসকদের যে-সকল চা'রান্রক এবং ব্যবহাঁরক শ্রুটি 
সচরাচর দেখা যায়, গিয়াস-উদ্দিন তাহা অপেক্ষা বহু উধের্ব ছিলেন । 
তাঁহার শাসনে দৃঢ়তার সাঁহত ন্যায় ও সততার এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ 
পারলক্ষিত হইয়াছিল । 'তাঁন প্রজাবর্গের প্রাতি সমব্যবহার নীতি প্রচলনের জন্য 
দদুতার সাঁহত উদারতা এক আইনাবাধ রচনা করিয়া রাজকর্মচারীদগকে উহা 


ও ন্যায়বিচারের পুত্খানুপুত্খরুপে সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ কারতে 
সধমশ্রণ নদেশ দিয়াছলেন। তান বলবনের পদাত্ক অনুসরণ করিয়া 

প্রাতিভাবান ও সংদক্ষ ব্যক্তিবর্গকে সবদাঁ তাঁহার পাশ্বচির হিসাবে 
তি তি রাখতেন, কিন্তু বলবন যেমন কেবলমাত্র উচ্চ সম্প্রদায়ের 


লোক ভিন্ন অপর কাহাকেও নিজ সভায় স্থান দিতেন না, 

গয়াস-উী্দন সেই সংকীর্ণ মনাবীত্ত ত্যাগ করিয়া প্রাতিভাবান বান্ত মান্রকেই 
তাঁহার সভযয় স্থান দিতেন । 

দুনীতি যাহাতে রাজকর্মচারীদের মধ্যে না থাকিতে পারে সেইজন্য গিয়াস- 

ডীদ্দন তাহাদের বেতন বাঁদ্ধ করিয়াঁছলেন কিন্তু দুনাণীতর 

দএলীত দমনের * দোষে দুষ্ট কর্মচারীদগকে, যাহারা সরকারী অথ আত্মসাৎ 


বাবচ্ছা 

কাঁরত তাহাঁদগকে চরম শাস্ত দিতে ভরাট কাঁরতেন না। 
ও রী তিনি হিন্দুদের পূর্বেকার সুযোগ-সুবিধা যাহা কিছু আলা-উদ্দন 
হন্দদের অ ধকার. হরণ করিয়াছিলেন তাহা 'ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং সামারক ও 
প্রত্র্পণ 

প্রশাসনিক বিভাগে বহ? হন্দুকে নিযুক্ত কাঁরয়াছিলেন । যে-সকল 

উলেমা অন্যায়ভাবে অর্থ আত্মসাৎ কাঁরয়াছলেন তাহাদের 
পসলশ, বিচারবভাগ 


নিকট হইতে তান অর্থ আদায় কাঁরতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। 
পুনগ্ঠন £ রাস্তা- ৫ 
ঘাটের নিরাপল্তা প্যালশ বিভাগ, বিচার বিভাগ ?িতনি পুনগঠিন করিয়া দেশে শান্তি- 
শৃত্খলা বজায় রাখিবার বাবস্থা করিয়াছিলেন । রাস্তাঘাট চোর- 
ডাকাত মহন্ত কারয়া সমগ্র সাম্রাজ্যে নিরাপদে চলাচলের ব্যবন্থা তান কাঁরয়াছিলেন। 


'গিয়াস-উীদ্দন 'ানজে একজন সুদক্ষ নৌনক, সমরাবজয়ণ সেনাপাঁতি ছিলেন । 
সিরিয় স্রভাবতই তানি এক সুদক্ষ সেনাবাহনী গঠন করিয়াছলেন । 
- সোৌনকদের প্রাতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল, ফলে 
সোৌনকদের অখণ্ড আনুগত্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন । 


তুঘলক বংশ ২১৩ 


গয়াস-উদ্দিন ছিলেন তুঘ্‌লক শাসন ও বংশের প্রাতিষ্ঠাতা। 'দল্লী সুলতানর 
মযাদাকে তান চ্হায়ী এবং সুষ্ঠু নীতির উপর প্রাতাষ্ঠত করিয়া যাইতে সচেষ্ট 
ছিলেন। আলা-উদ্দিন খলংজ? স্হাপিত সাম্রাজ্যকে তান এক নূতন নৌতিক মধাদা 
দানের চেষ্টা করিয়াছলেন। তান কোন নূতন উদ্ভাবনী 
শাক প্রদর্শন না কাঁরলেও স্ছতাবস্থা বজায় রাখতে" উহার 
উন্নাতি সাধন কাঁরতে এবং উহাকে উদার প্রাশাসানক ভীঁত্বতে স্থাপন কাঁরতে 
[তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছলেন। 


উপসংহার 


মহদ্মদ-বিন্-তুঘলক, ১৩২৬-৫১ (৬7018971190-0101-7061010থ) ৪ আদর্শবাদী 
মহব্মদ-বিন্‌-তুঘূলক ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুলতান 
ছিলেন, ইহা অনদ্বীকার। মধ্যযুগের কোন সুলতানই তাঁহার ন্যায় সকলের 
যেমন কৌতূহল উদ্রেক করেন নাই, তেমাঁন কেহই পরস্পরাবরোধী সমালোচনার 
রা পানর হন নাই। তানি যেমন নিজ প্রজাবর্গকে ভুল ব্াঁঝয়া- 
ছিলেন, তেমনি প্রজারাও তাহাকে ভুল বাাঁঝয়াছিল। তাঁহার 
চাঁরন্র সম্পর্কে এঁতহাঁসকদের মধ্যে যত মতানৈক্য রাঁহয়াছে, অপর কোন 
সুলতানের চাঁরব্র সম্পর্কে এতটা অনৈক্য আছে কিনা পন্দেহ। স্টেনূলি 
লেন পুল (১০15/ 181)6-০০1০) তাঁহাকে মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের সব্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য সুলতানদের অন্যতম বাঁলয়া আঁভাহত করিয়াছেন । ঈশ্বরীপ্রসাদ 
(151)/81)  ৮7858৫)-এর মতে তিন ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান ।* 
[জয়া-উীদ্দন বর্ণী তাঁহাকে প্রকৃতির এক আত ববদ্ময়কর 
বা ওরস. সৃষ্ট বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। আঁফ্রককা হইডে আগত 
পর্যটক ইবন বতুতা মহম্মদ তৃঘলকের বংজত্বকালে কয়েক 
বংসর ভারতবর্ষে অতিবাহত কারয়াছলেন। তনি ভাহার “শন্তগত পারচষ 
হইতে মহম্মদ তুঘ্‌লকের চরিঘ্রের বর্ণনা কারতে গিয়া বালয়াছলেন যে. তান 
একাধারে দয়ার সাগর ও রক্তুপপাস্‌ 1ছলেন। বস্তুত, মহম্মদ তুঘলকের 
চারন্রে কতকগাল পরম্পর-বিরোধী বৌঁশন্টের এক আত অদ্ভুত সংামশ্রণ 
দেখা যায় । 
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৯৪ ভারতের হীতহাসকথা 


মহম্মদ তুঘলক-এর চরিত্রে কতকগবাল অনন্যসাধারণ গুণ পারলক্ষিত হয়। 

বিদ্যা, মানসিক উৎকর্ষ, আদর্শ ও প্রতিভার দিক দিয়া বিচার 

৯৪৬ পল কারলে মধ্যযগে ভারতীয় নপাঁতদের মধ্যে তাঁহাকেই শ্রেন্ঠ 

বচ্মরকর সামপ্রণ.: বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরিকল্পনা প্রস্তুত কারিতে 

তান আলা-উদ্দন অপেক্ষাও দুঃসাহসী ছিলেন, আদর্শবাদের 

দক দিয়া তিনি আস্টীয়ার সম্রাট 'দ্বিতীয় যোসেফকেও হার মানাইয়াছিলেন। তাঁহার 
বহুমুখী গ্রীতিভা সমসাময়িকদের বিস্ময় সৃষ্ট কারয়াছিল। 


মহম্মদ তৃঘ্লক একাধারে দার্শাীনক, বৈজ্ঞানিক, কাব ও গাঁণতশাম্তরবিদ: ছিলেন। 
গ্রীক দর্শন, ধর্মশাস্ত, ভেষজ-বিজ্ঞান, তকর্শাম্্, ভাষাতত্ব, আরবৌ ও ফার্সী 
ভাষায় 'তাঁন পারদর্শিতা অর্জন কারয়াছিলেন। তাঁহার 
স্৮রপ হস্তাক্ষর ছিল আত চমংকার। বিাঁভন্ন রোগের লক্ষণ 
তাত্বক, চীকংসা-. সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য তান রোগীর শধ্যাপার্বে উপাস্থত 
শাস্তাবদ্‌ থাকিতেন। দান-দক্ষিণায় 'তাঁন ছিলেন মুস্তহস্ত। বহু 
লোক তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশশল 'ছিল। তিনি মৌলক প্রাতভা 
ও কীণ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশস্তি ছিল অত্যন্ত 
পট প্রখর এবং তাঁহার সংকজ্প ছিল অচল ও অটল। তাঁহার 
ব্যান্তগত জীবন ছিল পবিত্র ও নিচ্ষলুষ। ব্যান্ত হিসাবে 
1তাঁন 'ছলেন যেমন উদার তেমাঁন অনাড়ম্বর। সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাঁহার 
ধন্ঠা ছিল অপারসীম । তিনি ছিলেন আত [নিষ্ঠাবান মুসলমান । 


এইরূপ বহুবিধ গুণের আধার হইয়াও মহদ্মদ তুঘ্লক ইংলন্ডের রাজা 
এথেলরেডশীদ-আনরোডি (80)61160 006 [0019805 ০: 7২০6199৪)-এর ন্যায় 
অপরের সংপরামর্শ গ্রহণেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রাতিভা ও 
ক মানীসক উংকর্ষ সব কিছুই তাঁহার বিচক্ষণতার অভাবে নিষ্ফল 
হইয়া গিয়াছল।* নিজ খেয়ালের বশবতাঁ হইয়া তিনি 

চলিয়াছলেন, ফলে তাহার পাঁরকজ্পনা মাব্রেই বিফলতায় পর্ধবাঁসত হইয়াছিল এবং 
দেশের সর্বব্র অব্যবস্থার সৃষ্ট হইয়াছল। তাঁহার প্রাতাটি পাঁরকজ্পনার 
ব্যর্থতা পরবর্তাঁ পাঁরকজ্পনার উপর এক অবাঞ্ছত প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছল, এইভাবে 
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তুঘূলক বংশ ৯ 


শেষ পষন্তি সমগ্র পারীস্থাতি তাঁহার তিস্ততা ও বদ্বেষপূর্ণ হইয়া 'গিয়াছিল।* 
এীতহার্গিক এলফিনষ্টোনের মতে মহম্মদশীবনং-তুঘুলকের আবমৃশ্যকারতা তাঁহার 
প্রাতভাকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিয়াছল। স্বৈরাচারী শান্তর সাঁহত খেয়ালী 
মনোবৃত্তর সংমশ্রণে মহম্মদ তুঘ্লকের কারাদ অব্যবাস্থতচিত্তের পাঁরচায়ক 

হইয়াছিল। দিল্লী হইতে রাজধানী দৌলতাবাদে স্ানান্তারত 
সর করা, খোরাসান ও কারজল (ফেরিদ্তার মতে চাঁন ) বিজয়ের, 

পাঁরকজ্পনা, তামার নোটের প্রচলন, দোয়াব অগ্চলের কৃষকদের 
উপর অত্যাধক করভার চ্ছাপন প্রভাতি তাঁহার বিকৃতমাম্তদ্কের পাঁরচায়ক বাঁলয়া 
অনেকে মনে করেন। হীতহাসে তিনি ডন: কুইকজোট (10০0 0০1০৮০)-এর, 
ন্যায় খামখেয়ালী রাজা বাঁলয়াই পাঁরচিত। তাঁহার চারত্রে স্বভাবতই কতকাল 
পরস্পর-বিরোধী গুণের এক অদ্ভুত এবং অভ্তপূব্ সংমশ্রণ পারলাক্ষত হয় 
(1762 7725 2 777761272০0 07719052125) | 


কিন্তু ্রাতহাঁসক ঈম্বরীপ্রসাদ বলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মহম্মদ তুঘলককে 
পরস্পরবরোধা বোঁশম্ট্যের প্রতীক বাঁপয়া মনে হইলেও বম্তুত তান সের্প ছিলেন: 
না। মহম্মদ তুঘলক স্বভাবতই অব্যবস্থিতচিত্ত বা রন্তুপপাসু ছিলেন, এমন নহে। 
মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী একক আঁধনায়কদের মত কোন কোন পারাস্থিতিতে ক্রোধের 
বশবতাঁ হইয়া তান বর্বরোচিত শান্ত হয়ত 'দিয়া থাকবেন, কিন্তু ইহা তাঁহার চররিন্রের 
বৈশিষ্ট্য হিসাবে বর্ণনা করা অনুচিত হইবে বাঁলয়া ঈশ্বরীপ্রসাদ 
ঈশ্বরা প্রসাদের মনে করেন। নর-হত্যায় তাহার আনন্দ ছল, এই কথা 
মতবাদ |] 
সমসামায়ক ইতিহাস আলোচনা করিলে সত্য বালয়া প্রমাণত হয় 
না। তাঁহার কাযাঁদির মধ্যে যেটুকু অব্যবাস্থিতচিত্ততা লক্ষ্য করা যায়, তাহা তাঁহার 
মাস্তঙ্কের অপ.স্থতাজানত মনে করা ভুল হইবে। তাহার ম ' ন্ট ছিল এই যে, 
1তান বাস্তব জগতের সাহত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহার সংম্কারকাাদ সম্পন্ন করেন নাই। 
বন্তুতপক্ষে, তাঁহার কার্যকলাপের পশ্চাতে সুচিন্তিত দ:পরদৃষ্টিসম্পনন রাজনীতির 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। 1বফলতাকে সহজ মনে গ্রহণ কারবার মত মানাসক বল তাঁহার, 
ছিল না, সংস্কারকারে প্রয়োজনীয় ধৈর্যও তান প্রদশন করেন 
১০০০ নাই। এই সকল কারণে তাঁহার কার্যাদ বিফলতায় পর্যবাঁসত 
দায় হইয়াছল। ““মহম্মদীবনৃ-্তুঘৃলক সম্পকে মূল কথা হইল ষে, 
তানি সহজেই ধৈর্যের সামা লম্ঘন কারতেন। তাহার 
আদর্শবাদী সংস্কার যখন জনসাধারণ আশানুরূপ আগ্রহ সহকা:র গ্রহণ কারল 
না, তখন ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তান কহ অযৌন্তক কাষাঁদি কারয়াছেন ৯. 
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ভারতের ইতিহাসকথা 


৯৬ 


'তাঁহার আমলে সূলতানি সাম্রাজ্য বন্ততির চরমে পৌীছিয়াছল। কিন্তু তদানীন্তন 





টি শা ও প্র তি আপে তি সুতা টিপ) উস্প্ডিএএি 
শ্০ -  স্ 


৬. 
সপ এ পপ পপর পপ সস এই, রস ০. ০. পপ সপ আত সস 


তি 


জোর ন্যায় বশাল পাম্রাজ্যের স্লতানের পক্ষে বাস্তব জগতের 


সাহত সামঞ্জস্য না রাখিয়া চলা বা সংস্কার-কাষে" প্রয়োজনীয় ধৈর্য অবলম্বন না করা 


দিল্লীর সুলতানী সাম্রা 


তুঘলক বংশ ১১ 


বা ক্লোধের বশবত'ঁ হইয়া নৃশংসতার আশ্রয় গ্রহণ করা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নহে, 
একথা স্বীকার কাঁরতেই হইবে ।* 
তাঁহার কার্যাদি € 7719 ড/01], ) ১ গ/রসাষ্পের বিদ্রোহ দমন € ১৩২৬-২৭ 9 £ 
মহম্মদ বন তুঘ্লকের রাজত্বকালের সর্বপ্রথম সমস্যাগলির অন্যতম ছিল 
তাহার ভাগনেয় বাহা-উীদ্দন গুরসাস্প-এর শবদ্ধোহ। গুরসাম্প ছিলেন 
দাক্ষিণাত্যের গুলবগার 1নকটবতাঁ সাগর নামক স্থানের জায়াগরদার। তান 
প্রচুর পারমাণ ধনদৌলত সণয় কাঁরয়া স্বভাবতই স্বাধীন হইয়া যাইবার চেম্টায় 
সুলতানের অনুগত যে সকল আঁভজাত তাঁহার অণ্ুলে ছিলেন তাহাদের অনেককে নিজ- 
ক ছে টানিতে সক্ষম হইলেন। যাহারা তাঁহার পক্ষ গ্রহণ কারিতে 
লা স্পেরবদ্রোছ রাজী হইল না তাহাঁদগকে তিনি আক্রমণ কাঁরয়া বাঁসলে 
সুলতান সেনাবাহনী গুরসাস্পের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। 
আত্মরক্ষা করা সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া গুরপাপ্প কাম্পাল নামক চ্ছানের হিন্দু 
রাজার আশ্রয় গ্রহণ করলেন । ফেরিস্তার মতে কাঁম্পাল রাজ্যের রাজা কাঁম্পালদেব 
এবং গুরসাস্প-এর মধ্যে মিন্রতার সম্পর্ক ছিল ॥ যাহা হউক, গুরসাস্পকে আশ্রয় 
দিবার অপরাধে সুলতান মহন্মদ তুঘূলক এক শান্তশালী সেনা- 
বাহনী কাম্পাল রাজ্যের বরুদ্ধে প্রেরণ কারলেন। বারের 
ন্যায় দেশরক্ষার্থে যদ্ধ কাঁরয়া কাঁম্পালদেব এক মাসকাল সুলতানি সৈন্যের 'বরদ্ধে 
য্ঝিয়া প্রাণ দিলেন। রাজপারবারের, মন্ত্রীদের এবং আভজাতবগের ম্ীলোকেরা 
জৌহর ব্রত পালন কারয়া জবলন্ত ?চতায় আত্মাহুতি দিলেন; কাঁম্পাঁল রাজ্য 
সুলতানের সাম্রাজ্যভুন্ত হইল । ফলে 'দল্লী সুলতান সাম্রাজ্য দাক্ষণাত্যের শেষ সীমা 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইল । 
গুরসাস্প সলতাঁন সৈন্যের হস্তে ধরা পাঁড়লে, তাঁহাকে সুলতানের 
সম্মখে আনা হইল । সুলতানের আদেশে তাঁহাকে হত্যা কারয়া 
তাহার দেহের মাংস রন্ধন কারিয়া তাঁহার পাঁরবার পাঁরজনের নিকট 
প্রেরণ করা হইয়াছল । 


দোয়ার অণ্চলে করবৃদ্ধি ৪ সিংহাসন আরোহণের পর মহম্মদ তুঘ্‌লকের 
সর্বপ্রথম প্রশাসানক পদক্ষেপ ছিল দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের করভার বৃদ্ধি করা । 
বরণীর মতে সুলতান করের মাত্রা দশ হইতে বিশ গুণ পর্যন্ত বাড়াইয়া দিয়া 
ছিলেন। তদপার রাজস্ব কর্মচারীরা আবওয়াব নামে আতারন্ড করও আদায় কারত। 
ফোৌঁরস্তার মতে সুলতান রাজদ্ব তিন হইতে চারগুণ বাড়াইয়া"ছলেন। যাহা 


কাঁম্পাঁল রাজা জয় 


সুলতানের ন.শংসতা 
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৯৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


হউক, ইহার ফলে দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের দুর্শার অন্ত রাহল'না । দোয়াব অণ্লের 
সর্ব দুভরক্ষ দেখা দিল। কৃষকগণ কর 'দিতে না পারায় তাহাদের উপর যথেচ্ছ 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল । বদাউনীর মতে এই করভার বাদ্ধর মূল কারণ ছিল 
দোয়াব অণ্ুলের বিত্তশালী কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব দমন করা এবং আন_ষাঙ্গকভাবে 
রাজকোষ অথথ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তোলা ।* ওলসলী হেইগ 
০০৯ বদাউনীর মত সমর্থন করেন। গাড'নার ব্রাউনের মতে 'জিয়া-উীদ্দন 
-  বরণীর বর্ণনায় দেয়াব অঞ্চলের কৃষকদের উপর অত্যাচারের যে 
বীভৎস রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কতকটা আঁতরঞ্জনের ফল। 
হাঁজ-্উদ-দবির উল্লেখ কাঁরয়াছেন যে, দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের বিদ্রোহ-ই ছিল 
তাহাদের উপর অত্যাচারের পশ্চাতে প্রধান য্যান্ত। হাঁজ-উদ-দবিরের এই মত ডদ্লুর 
হুসেন সমর্থন করেন । ডঙ্ঈর আর. স' মজুমদারের মতে অভাবনীয় উচ্চহারে কর 
আদায় এবং কর আদায়কারীদের জুলুমের ফলেই বিদ্রোহ দেখা 'দয়াছল। বন্তুত, 
সেই সময়ে অনাবান্টর ফলে যে দহার্ভক্ষ দেখা 'দিয়াছিল, তাহাই ছিল কৃষকদের দুদশার' 
অন্যতম প্রধান কারণ। যাহা হউক, সুলতান যখন প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারলেন, 
তখন মস্ত হস্তে অর্থ সাহাঘ্য করিয়া সেখানকার প্রজাবর্গকে রক্ষার চেষ্টা করলেন। 
অপর মতানুপারে ১৩৩৩ প্রীম্টাব্দে অনাবৃষ্টর ফলে দাীভক্ষ দেখা দিলে সুলতান 
দোয়াব অণ্চলের কৃষকদের নিকট হইতে যাবতীয় শস্য দখল কাঁরয়া লইয়াছলেন। 
ফলে দোয়াব অণ্চলে খাদ্যাভাব এক চরম পর্যায়ে পেশছিলে নবাব দীর্ঘ ছয় মাস 
ধারয়া বিনামূল্যে খার্দা বিতরণ কাঁরয়াছলেন। রাজকোষের অর্থাভাব, দোয়াব 
অণ্লের প্রজাবর্গের বিদ্বোহাত্মক মনোভাব ও তাহাদের অর্থবল সুলতানের করবৃম্ধির 
পশ্চাতে মূল যান্ত ছিল । এই করবাদ্ধর ফলে প্রকাশ্য বদ্রোহ দেখা দয়াছিল এবং 
উহা দমন কাঁরতে গিয়া অকথ্য অত্যাচার অন্ীষ্ঠত হইয়াছিল, একথা অনস্বীকার্ষ ।% 


দেবাঁগারতে রাজধানী স্থানাম্তাঁরতকরণ £ ১৩২৬-২৭ থ্রীষ্টাব্দে মহস্মদ তুঘৃলক দিল্লী 
হইতে রাজধান+ দেবাঁগারতে স্থানান্তাঁরত করিবার আদেশ দিলেন। দেবাগারর নূতন 
নামকরণ হইল দৌলতাবাদ | বরণীর মতে সাম্রাজ্যের বিস্তীতর দক হইতে চার কাঁরলে 
দেবাগার সর্বধিক কেন্দ্ৰীয় স্থান (০600181 795192) ছল, কারণ সাম্রাজ্যের বাভন্ন 
অংশ হইতে ইহা সমদ্‌রবরতাঁ ছিল। মোঙ্গল আক্রমণ হইতে 'নরাপত্তার দিক দয়া 
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তুঘলক বংশ ৭১৯১ 


বিচার কাঁরলে তথা ভৌগোলিক বিচারে বরণঁর এই উীন্ত সত্য নহে। কারণ দদষ্টাগ, 
লক্ষমণাবতাঁ, সোনারগাঁও, কাষ্পাল, গুজরাট এই সকল চ্ছান হইতে দেবাগারর দূরত্ব 
সমান নহে । তবে 'দিল্লশী অপেক্ষা দেবাগাঁর রাজধানীর পক্ষে আঁধকতর উপযোগী ছিল 
সন্দেহ নাই, কারণ মোঙ্গলগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ 
কাঁরয়াই অনায়াসে দিল্লীর নিকটবতর্ণ হইতে পারিত। কিন্তু 
রাজধানী শ্থানা্তর  দ:ররবতা দেবাঁগাঁর ছিল এবিষয়ে আঁধকতর নিরাপদ ৷ গার্ডনার 
ব্রাউটনের মতে মহম্মদশীবন-তুঘূুলকের িংহাসনারোহণের সময় 
সুলতান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণ-ভারতে স্থানান্তরিত হইয়া” 
ছিল। মোঙ্গল আরুমণে বিধস্ত পাঞ্জাব তখন রাজনোতক গুরুত্ব হারাইয়াছল । 
এঁদক 'দয়া দৌলতাবাদ ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ স্থান । ড্র হুসেন-এর 
মতে মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দেবাঁগাঁরকে ইসলামীয় কীম্টর কেন্দ্র হিসাবে গাঁড়য়া তুলিতে 
চাঁহয়াছেন।* কম্তু কেবলমান্্র সরকারী দপ্তর দ্থানান্তাঁরত কারলেই যে রাজধানী 
আপনা-আপানই চ্ছানান্তারত হইত মহম্মদ তৃঘূলক তাহা বাাঁঝতে পারেন নাই । তানি 
দিল্লীর ঘাবতীয় লোককে দৌলতাবাদে যাইতে আদেশ দিয়া 'দিজ্লীবাসীদের যেমন 
অশেষ দর্দশাগ্রন্ত করিয়াছিলেন, তেমনই রাজধানা স্থানান্তারত কারবার পাঁরকল্পনার 
ব্যর্থতাও ডাঁকয়া আঁনয়াছলেন। রাজধানী চ্থানান্তারত কারতে গিয়া দদিজ্ল- 
বাসীদের কির্‌প দর্শাগ্রস্ত করা হইয়াছিল, তাহা বরণী, ইব্‌ন: বতুতা ও ইসামর 
রচনায় পাওয়া যায়। কিছুকাল পরেই তানি সকলকে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ 
দয়া তাহাদের সম্পূর্ণ সর্বনাশ সাধন কারিয়াছিলেন। এঁতিহাঁসক ইসামর মতে 
দেবাগাঁর হইতে লোকদের 'ফারয়া আসবার আদেশ দবার পশ্চাতে মূল যাান্ত ছিল 
জনমানবহীন 'দিজ্লীকে পনরায় জনাকীর্ণ কাঁরয়। তোলা । কিন্তু বরণী সম্পম্টভাবে 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন যে, দেবাগারতে স্লেগ মহামারীর্পে দেখা ।""্ল মহম্মদ তুঘলক 
সকলকে 'দজ্লী রিয়া যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন । 
দৌলতাবাদে রাজধানী চ্ছাপনের পাঁরকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা (00150095100 
01) 1196 [১1919 (0 91110 0189 09169] (0 10918651১80) £ সুলতান মহস্মদ বন 
তুঘ্‌লকের দেবাগাঁরতে রাজধানী হ্থানান্তারত কারবার পশ্চাতে কি যান্ত ছিল, উহার, 
পদ্ধাত-ই বা কিরূপ ছিল এবং ফলাফল ক হইয়াঁছল, এই সকল 'বষয় লইয়া তাঁর 
মতদ্বৈধ রহিয়াছে । 
ইবন বতুতার মতে 'দিজ্লীবাসীর প্রাতি বিদ্বেষবশত মহম্মদ তুঘ্লক তাহাদিগকে 
দৌলতাবাদ বা দেবাঁগাঁরতে যাইতে বাধ্য কাঁরয়াছিলেন। কারণ 
তাহারা অশোভন এবং অম্পদাসূচক বন্তব্য 'লাখিয়া সুলতানের 
সভাকক্ষে 'নক্ষেপ করিয়াছিল। অধ্যাপক হাবব এবং নিজামী উল্লেখ কারয়া(ছন, 


ইবন: বতুতার মত 


ক ৮012, 0. 68. 
12765106191 58112724, 17551 90 15802850492. 


১০০ ভারতের ইীতহানকথা 


রব 


এই ধরনের লেখা চিঠিপন্লাদ যাঁদ শাঁত্যিই সুলতানের সভাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, 
ইসাম, ফোর তাহা দেবগিরি যাইবার ফলে যে দঃখ-কম্ট লোকে ভোগ করিয়া- 
টস ছিল তাহার প্রাতিবাদস্বরূপ হইতে পারে। দেবাগরি প্রেরণের 
| কারণ হিসাবে ইহা গ্রহণ করা য্ক্তিয্ন্ত নহে। এীতিহাসিক 
ইসামির মতেও সুলতান দজ্লীবাসীর ক্ষমতা নাশ কারবার জন্য তাহাদিগকে দেবাগার 
প্রেরণ কারয়াছিলেন। ফেরিষ্ডভার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সুলতানের সভাসদ্‌গণ 
ভরের উজ্জীয়নীতে নূতন রাজধানী চ্ছাপনের পরামর্শ 'দিয়াছিলেন। 
নারির কিন্তু অধ্যাপক হাবিব ও নিজামী মনে করেন যে, মহম্মদ তুঘ্‌লক 
দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যের বস্তীতর কথা স্মরণ রাখিয়া দেবাঁগারিতে 
ন.তন রাজধানী স্থাপনের সিথ্ধাম্ত গ্রহণ করেন। গুরসাম্পের বিদ্রোহ এবং কাম্পাল 
রাজ্য পর্যন্ত সাম্রাজ্য প্রসারত হইবার ফলে এই সিম্ধাম্ত সুযৌ্তক মনে হয় । 


অধ্যাপক মহম্মদ হাবব এবং এীতহাঁসক গার্ডনার ব্রাউন মহম্মদ তুঘ্‌লকের 
দেবাগারতে রাজধান? স্ছানাম্তারত করাকে কোন খামখেয়ালী বা নূতনত্বের চমক 
হিসাবে গৃহিত অদূরদশ+ পদক্ষেপ বলিয়া মনে করেন না। অধ্যাপক হাবিবের মতে 
মহম্মদ তৃথ্‌লক দাক্ষিণাত্যের রাজনোতিক পাঁরাক্ঘিতি সম্পকে সংস্পন্ট ধারণা রাখিতেন । 
তিনি দোখয়াছিলেন যে, দেবাগারর পূর্ব পশ্চিম এবং দাক্ষণে 

৮০৬৪ এর বহন স্থানীয় হিন্দু রাজগণ ছিলেন, যাহাদের রাজনোতিক মর্যাদা 
আঁভমত দেবাগরি মুসলমান হস্তে চলিয়া যাইবার ফলে ধংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা হাস পায় নাই । ইহা ভিন্ন, 

গুজরাট, রাজপূতানা, মালব প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যা খুবই কম ছিল৷ 
এদিকে বরঙ্গল যাঁদও সুলতানী সাম্রাজ্যাধীন হইয্লাছল তথাপি সুলতান শাসন 
সেইখানে সুদ্‌ঢ় ও শাল্তশালী হইয়া উঠে নাই। এই সকল য্যান্ততে মহম্মদ তুঘলক 
দক্ষিণ ভারতে একাঁট মুসলমান প্রশাসাঁনক এবং সাংস্কীতিক কেন্দ্র স্থাপন কারতে 
বদ্ধপাঁরকর হইয়াছিলেন ৷ দেবাঁগার সেইদিক হইতে উপযুক্ত স্থান, সেই কথা আমার 
খুসরুর রচনায় দেবাঁগারকে অন্যতম শ্রেম্ঠ শহর হিসাবে বর্ণনার মধ্যে মহম্মদ তৃঘ্লক 


লক্ষ্য কাঁরয়াছলেন। 


ইয়াণৃহয়া গশরাহান্দ হইতে জানা যায় যে, সুলতান দিল্লীবাসীর দৌলতাবাদ 
স্থানান্তারত কারবার সুবিধার্থে প্রাত দুই মাইল অন্তর একাঁট কাঁরয়া বিশ্রামাগার 
ণনমাণ করাইয়াছলেন। প্রথমেই সুলতানের মাতা, পরিবার, পাঁরজন, আমীর, মাঁলিক- 
হাতী, ঘোড়া, ধনদৌলত, দৌলতাবাদে প্রেরণ করা হইল। 

দৌলতাবাদে মহ সুলতান 'দল্লীবাসীর বাড়ীঘর সব কিছুর ন্যাধ্য মূল্য দৌলতাবাদ 
ও রত কারবার -রওয়ানা হইবার পূর্বেই মিটাইয়া দিলেন। ইহা ভিন্ন, রওয়ানা 
হইবার পূর্বে এবং দৌলতাবাদ পেশছিলে পর তাহাদিগকে অর্থ 

সাহায্য দিলেন (বরণী)। ইসামর বর্ণনায় পাওয়া ছঁষায় যে, সুলতান ছয়াঁট 


তৃঘূলক বংশ ১০১ 


'ক্যারাভান' কারিয়া যে-সকল লোককে বলপূর্বক দৌলতাবাদ প্রেরণ কাঁরতে হইয়াছিল 
তাহাঁদগকে পাঠান হইল ।* 

শেখ মদবারক যান সেই সময়ে দেবাঁগাঁর অর্থাৎ দৌলতাবাদে কিছুকাল বাস 

কারয়াছিলেন ৯৮৭ যায় যে, “সাম্রাজোর রাজধানী হইল দিল্লী, 

র পরই স্থান হইল “কুববাতুল ইসলাম” (0498081 [51907) 

৯১০০১১৪ যাহার নাম দেবাগার”। দৌলতাবাদে সুলতান সৌনিক, 

রানা সাধারণ লোক, উাঁজর, সাঁচব, বিচারক, বিদ্বান ব্যস্ত প্রভৃতি 

'বাভন্ন পর্যায়ের মানুষের জন্য শহরের বিভিন্ন অংশে বাসস্থান 

নিমাঁণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাজার, জনসাধারণের ম্নানাগার, মসজিদ, সব কিছুর 
ব্যবস্থা শহরে ছিল। শহরাট একাট স্বয়ং-সম্পূর্ণ শহর ছিল। 


সমসাময়িক এুতিহাঁসকদের রচনায় "দিল্লীর আঁধবাসী সকলকেই দৌলতাবাদে 
স্থানান্তারত করা হইয়াছিল বাঁলয়া উল্লিখত আছে । কিন্তু ইহা অধ্যাপক হাবব ও 
নিজামী নির্ভূল বলিয়া মনে করেন না। বস্তুত সমাজের উধর্তন শ্রেণীর লোকেরা 
রী যেমন, শেখ, আমশর, উলামা, অভিজাতবর্গ ও পদস্থ কর্মচারিবর্গ 
৮৪/০২০1র | দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। হিন্দুদের মধ্যেও 
প্রেরণ করা হয় নাই আঁধকাংশই যে দিল্লীতে রাঁহয়া গিয়াছিল তাহা ১৩২৭ এবং ১৩২৮ 
গ্রম্টাব্দের সংস্কৃত 'লীপ হইতে জানা যায় । বরণার বর্ণনায়ও 

উল্লিখত আছে যে, দৌলতাবাদে প্রেরণের ফলে সমাজের উচ্চ শ্রেণীই সবাক ক্ষা তিগ্রন্ত 
হইয়াছিল। অবশ্য বরণী ও ইসামি উভয়েই দিজ্লীর অধিবাসী সকলকেই দৌলতাবাদে 


প্রেরণের উল্লেখ করিয়াছেন । 


দীর্ঘ একশত ষাট বৎসর ধাঁরয়া 'দজ্লী সুলতান শাসনের এবং সং্কীতর কেন্দ্রস্থল 
1হসাবে পাঁরাঁচিত ছিল। সেই কেন্দ্রচ্ছল হইততে দৌলতাবাদে * ঘচ্ছায় যাইতে কেহই: 
প্রস্তুত ছিল না, বলা বাহুল্য । সুতরাং চাপে পাঁড়য়া দৌলতাব'দে যাইবার এবং উহার 
আন.ষাঙ্গক অসুবিধা ভোগের আশৎ্কায় জ্ীতির ফলে কতক লোক 
দিল্লী একশত ষাট স্বভাবতই বিরোধিতা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য । মহম্মদ 'বন.- 
বখসরের প্র 
ও সাংস্কাতিক কেন্দ্র তুঘ্‌লক ছিলেন দ্বৈরাচারী শাসক। তান তাঁহার আদেশ কেহ 
অমান্য কারলে তাহা সহ্য কারবার পান্র ছিলেন না। সুতরাং 
যাহারা, বিশেষভাবে ধর্মকর্মে নিষুস্ত ছিলেন, তাহাঁদগকে বলপূর্বক দৌলতাবাদ 
প্রেরণের আদেশ 'দিয়াছলেন। “রাত্রে প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া যখন 'দিজ্লী 
শহরে কোন আলো বা ধক্া দেখিতে পাইলেন না তখন তান বাঁললেন, এখন 
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১০২ ভারতের ইীতহাসকথা 


আমার আত্মার তৃপ্তি হইয়াছে ।” (ইবন বতৃতা)। ইবন বতুতা ও ইসামির 
মহম্মদ তুঘ্‌লক কর্তৃক তাঁহার আদেশ অমান্যকারীদের উপর নৃশংস- 
ঠা তার কাহিনী আঁতরাঞ্জত এ-বিষয়ে আধুনিক এীতহাসিক মাত্রেই 
উপর অত্যাচার একমত । 'দজ্লী হইতে দৌলতাবাদ যাইবার সময় ছিল গ্রীত্মকাল । 
স্বভাবতই পথ চলিবার কন্টের সীমা ছিল না। ফলে, অনেকে 
পাঁথমধ্যে প্রাণ হারাইয়াছিল ॥ ইসামির মতে দিজ্লীর মান্র এক-দশমাংশ লোক শেষ 
যারা পর্যন্ত দৌলতাবাদে পেশীছয়াছিল। কিন্তু 'তাঁনও ম্বাঁকার 
আঁতশর় উীন্ত কারয়াছেন যে, যাহারা পেশছিয়াছিল তাহারা পরে দাক্ষিণাত্যের 
গৌরবের কারণ হইয়াছিল । দিজ্লীতে যাহারা দুদশাগ্রন্ভ ছিল 
তাহারা দৌলতাবাদে যাহাতে সচ্ছলভাবে বাস করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছল। 
আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন ইসামি ছিলেন মহম্মদ তুঘ্লকের কঠোর সমালোচক 
এবং তাঁহার ডীন্ততে আতরঞ্জন থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই । 
দৌলতাবাদে 1দজ্লীর জনসাধারণকে দ্ছানান্তরিত কারবার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল 
সুলতানের প্রাতি ব্যাপক অসন্তোষ ও বিদ্বেষ । দীর্ঘকাল ধাঁরয়া সুলতানের বিরুদ্ধে 
অনাস্থা, ঘৃণা ও তীব্র বিরোধিতা ভুন্তভোগীদের মন হইতে দূরীভূত হয় নাই। 
চি কিন্তু দৌলতাবাদ পাঁরকল্পনা কার্ধকরী কারবার কতকগুলি 
সুফলও 'ছিল। প্রথমত, ইহার ফলে উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ- 
ভারতের মধ্যে সুলতান যুগে যে প্রভেদের প্রাচীর ছিল তাহা দূর হইবার অনক্‌ূল 
পারাশ্ছাতর সৃষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, দিজ্লী সৃুলতানির প্রশাসাীনক ক্ষমতা এবং 
টির সাংকাতিক প্রভাব ইহার ফলে দাক্ষিণাত্যে প্রসারত হইবার সুযোগ 
_ঘাঁটয়াছিল। তৃতীয়ত, বরণীর বর্ণনায় আছে যে», দৌলতাবাদের 
চতুঙপান্ৰে দিজ্লীর মুসলমানদের কবরের ব্যহ রচিত হইয়়াছিল। এই কবরের মধ্য 
দিয়াই উত্তর-ভারতের মুসলমানদের অন্তর আত্মা দক্ষিণ-ভারতের সাহত যোগসন্র 
্ছাপনের সুযোগ লাভ করিয়াঁছিল। সর্বশেষ দৌলতাবাদে দিজ্লী হইতে জনসাধারণ 
চ্ায়িভাবে বসবাস কাঁরতে গিয়াছিল বলিয়াইঃ ভবিষ্যতে বহমনী রাজ্যের উদ্ভব সম্ভব 
হইক্লাছিল। 
দৌলতাবাদে 'দজ্লীর জনসাধারণ চাঁলয়া যাইবার পর মহম্মদ তুঘলক দেশের 
'বাভন্নাংশ হইতে জ্ঞানীগুণী ব্যন্তিদের আমন্ত্রণ কারিয়া 'দিজ্লী লইয়া আসিয়াছিলেন 
দল্সশ পূর্ববং এবং ১৩৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইবন্‌ বতুতা যখন দিল্লীতে পৌঁছেন 
প্রশাসাঁনক ও তখন বহঃসংখ্যক "বিদ্বান ব্যান্ত, ধর্মজ্ঞানী, সাহাত্যককে দিজ্লীতে 
সাংস্কাতবকেস্র। বসবাস কাঁরতে তানি দোখিয়াছিলেন॥ দিল্লীর জনসাধারণ 
সকলে চলিয়া গেলে দজ্লনী স্বাভাবিকভাবেই যে *মশানের আকার 
ধারণ কারত সেই চিন্ত তিনি দৌখতে পান নাই । ১৩০৬-৩৭ শ্রীন্টাব্দ__-এই দুই বংসর 
মহম্মদ তুথ্‌লক দৌলতাবাদ হইতে দিজ্লীতে লোকজনকে ফিরিয়া আসবার অনুমাতি 
গদয়াছলেন। 


তুঘূলক বংশ ১০৩ 


মোগল আক্রমণ (101089] [100585807) ৪ ইসামর. গববরণে মোঙ্গল নেতা 
'আলা-উদ্দন তরমাশরীণ খাঁর ভারত আক্রমণের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় । ১৩২৭-২৮ 
গরীন্টাব্দে তরমাঁশরীণ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করে এবং 
সমগ্র পাঞ্জাব বিধ্বস্ত কাঁরয়া দিজ্লীর উপকণ্ঠে উপাম্থিত হয়। মহম্মদ-বিন 
তুধলকের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত স্বরক্ষণের দুর্বলতার সুযোগেই 
এরূপ ঘটিয়াছিল, সন্দেহে নাই। ফোরদ্তার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, 
সুলতান প্রভূত পাঁরমাণ ধনরত্ব উৎকোচ দান কাঁরয়া তরমাশরীণ খাঁকে 
টিহানের শনর্ত কারয়াছলেন। ব্দাউনী, এাঁহয়া-বন-আহম্মদ 
তরমাঁশরণণ খাঁর পরাজয় প্রভাতি এীতহাঁসকের মতে মহম্মদ-বিনতুঘ্লক য়ুসুফ 
বৃগ্‌রাকে দশ হাজার সৈন্য সহ তরমাশিরীণ খাঁর বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন। মোঙ্গল সেনাদের যুদ্ধ বাজনার শব্দে দজ্লীর সেনাবাহিনী কতকটা 
হতচকিত হইলেও শেষ পর্যন্ত তরমাশিরীণ খাঁ তাহাদের হদ্তে পরাজত হন। 
তরমাশিরীণ খাঁ যুদ্ধে পরাঁজত হইয়া ভারতবর্ষ তাগ কাঁরতে বাধা হইয়াছলেন ॥ 
কিন্তু মোঙ্গলগণ যে দিজ্লী পযন্ত সমগ্র অঞ্চল অবাধে ল:ণ্ঠন কাঁরয়াছিল তাহা 
“তবকৎ-ই-মনবারকশাহা?, গ্রন্হে উীল্লাখত আছে । ব্রফারস্তা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মত 
পোষণ করেন। তাঁহার মতে তরমাশিরীণ খাঁ মুলতান প্রভৃতি অণ্চল জয় কারয়া 
'দিজ্লীর উপকণ্ঠে উপাস্থিত হইলে মহম্মদ তুঘ্লক তাঁহাকে এক বিশাল পাঁরমাণ 
অর্থ উৎকোচ দয়া নির্ত করেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ ফোঁরস্ভার আভমত-ই সমন 
করেন। কন্তু ওলসলাী হেইগ মোঙ্গল আরুমণের কথা গ্রহণ করিলেও সৃলতান 
মহম্সদ তুঘলক কুক তরমাশিরীণ খাঁকে উংকোচ দিবার ঘটনা আবশ্বাস্য 
বালয়া মনে করেন। ডষ্টর হুসেনের মতে মহম্মদ তুঘলক তরমাশরীণ খাঁ 
আমীর কোবানের হস্তে পরাঁজত হইয়া একদল সৈন্য 25 পলাইয়া পাঞ্জাব 
আসেন এবং সেইখান হইতে দিল্লী আদসিলে মহম্মদ « -লক তাহাকে পাঁচ 
হাজারী দনার সাহাধ্য ?হসাবে দান করেন। এই মতবাদ অবশ্য আধূনিক 
এীতহাসিকগগণ যযত্তিগ্রাহ্য মনে করেন না। তরমাশিরণ খাঁ পাঞ্জাব হইতে 
[দিজলী পর্যন্ত অণ্ুল লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্ধন্ত মহম্মদ তুঘ্লকের 
হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘাঁটয়াছিল, ইহাই আধাুনক এীতহাসকগণ মনে করিয়া 
থাকেন ॥ যাহা হউক, মোঙ্গল আক্রমণ মহদ্মদের সীমান্ত-নীতিব দুর্বলতার পাঁরচার়ক 
ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে। 
খুরাসান ও ইরাক বিজয়ের পাঁরকল্পনা £ মহম্মদ বন তুঘ্লক যখন 
সিংহাসনে আরোহণ করেন সেই সময়ে মধ্য-এাশয়ার রাজনৈণতক পারাস্থাতি 
অত্যন্ত অব্যবাস্থছত হইয়া পাঁড়য়াছে। ই* খাঁর বংশ দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছে। 
তৈমুরের উখান তখনও ঘটে নাই। স্বভাবতই মধ্য এশিয়ায় এক রাজনোতক 
শুন্যতা বিরাজ করিতেছিল। মহম্মদ তুঘ্‌লকের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা স্বভাবতই 
সেই শন্য চ্ছলে নিজ আঁধকার চ্ছাপনে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। 


১০৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


তিনি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় শুধু দিপ্বিজয়ী হইতে চাহলেন এমন নহে, প্রাঙ্গন 
ইজরায়েলের রাজা জ্ঞনী সলোমনের মতও হইতে চাহিলেন। ইহা ভিন্ন, ইরাক 
ও খুরাসান হইতে যে-সকল মালিক মহম্মদ তুঘ্লকের সভায় আঁসয়াছলেন 
তাঁহারাও এই সকল অঞ্চল জয় করা আত সহজ হইবে এই ধারণা মহম্মদ 
তুঘ্লককে দিয়াছিলেন। বরণীর 'ববরণ হইতে জানা যায় যে, অক্ষৃনদ- 
অণল, খুরাসান ও ইরাক জয়ের আশায় মহম্মদ তুঘলক তিন লক্ষ 
সত্তর হাজার সৈন্যের এক বাহনী এক বৎসর পোষণ কাঁরয়া অবশেষে সেই 
পারকজ্পনা ত্যাগ করেন। ইহা অনেকে মহম্মদ তুঘ্‌লকের অব্যবাস্থত-চত্ততার 

পারচায়ক বাঁলয়া মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতপক্ষে, এ 
রি উর সময়ে পারসা দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব 
পশ্চাতে কারণ ছিল এবং উপয্ুন্ত সামারক শান্তর সাহায্যে পারস্য দেশ জয় করা 

কঠিন 'ছিল না। মিশরের রাজা এবিষয়ে মহম্মদ তৃঘলককে 
সাহায্যদানে প্রাতশ্রুত হইয়াছিলেন । কন্তু শেষ পর্যন্ত তান তাঁহার প্রাতশ্রাত রক্ষা 
না করায় মহম্মদ তুঘৃলকের পারস্য-জয়ের পাঁরক্পনা বাধ্য হইয়াই ত্যাগ 
কাঁরতে হইয়াছিল। ইহাতে একাদকে যেমন হতাশা এবং সৈন্যবাহিননর চাকার 
যাইবার ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধ পাইল, তেমান সুলতানের প্রাতি বিদ্বেষ ও ঘণার 
উদ্রেক হইল। 


কারাজল বা কুর্মাচল্র আঁভষান ঃ হিমালয়ের পার্বত্য অণ্চলে কারাজল বা কুমাচিল 
প্রদেশ জয় কারবার জন্য মহম্মদ তুঘ-লক এক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন । কুমায়ুন- 
গাঢ়ওয়ালের বত'মান কুল; ও কাংড়া জেলা কুমচিল বা কারাজল নামে সেই সময়ে 
পাঁরচিত ছিল। এই আভযানের পশ্চাতেও দূরদার্শতার পারিচয় পাওয়া যায় । ইবন 
বতুতার বর্ণনা হইতে জানা যায় এই অণ্চল জয় কাঁরতে পারলে সুলতান সাম্রাজ্যে 
পা উত্তর সীমান্তে স্থাপিত দুগ্গুঁলর যে বেষ্টন তৈয়ার করা হইয়া- 
আভিষান ছিল তাহা সম্পূর্ণতা লাভ কাঁরত। ইহা 'ভন্ন, এই অঞ্চলের 
পার্বত্য জাতি প্রায়ই সুলতানী সাম্রাজ্য আকুমণ ও সীমান্তবতর্ম 
অণ্চলে বিশেষভাবে রাজপুভ রাজ্যগুলির উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিত । সাম্রাজ্যের 
নিরাপত্তার দিক "দয়া এই স্থানের পার্বত্য জাতিকে দমন করিবার প্রয়োজন ছল । 
কিন্তু আকস্মিক বারপাতের ফলে সুলতান প্রোরত অভিযান বিফলতায় পর্যবাঁসত 
হইয়াছিল। তথাপি কুমচিল আক্রমণের সুফল পরবর্তাঁ বহুকাল পর্যন্ত পার্বত্য 
জাতির শাঁন্তপ্র্ণভাবে বসবাসের মধ্যেই পারলাক্ষত হয় । 


তামার নোটের প্রচলন £ বরণাীর মতে মহম্মদ তুঘ্‌লকের বাহরদ'শি বিজয়ের জন্য 
গঠিত বিশাল সেনাবাহনীর ব্যয়-সঙ্কুলান, মুক্তহস্তে দান ও শাসনকার্ষে ব্যয়বাহল্যের 
ফলে রাজকোষ অর্থশূন্য হইয়া পাঁড়য়াছিল। এই আর্ঘক অনটন দূর কারবার উদ্দেশে 


তুঘ্লক বংশ ৯০৬ 


মহম্মদ তুঘ্‌লক চীনদেশের অনুকরণে তামার নোটের প্রবর্তন করেন। এশিয়ার এই 
ধরনের মদদ্রার (01018 00175090 ) প্রচলন চীনদেশ ভিন্ন ইতিপূর্বে ইরাণেও 
প্রচালত ছিল। নিছক নূতনত্বের আনন্দেই সুলতান এইরুপ কাঁরয়াঁছিলেন, ইহা 
সত্য নহে। রাজকোষ কপর্দকশ্‌ন্য হইয়া না পাঁড়লেও খুরাসান ও কারাজল জয়ের 
পাঁরকম্পনার ব্যয় রাজকোষ প্রায় শন্য কাঁরয়া 'দিয়াছিল। তামার প্রতীকী মন্্র 
প্রবর্তনের পশ্চাতে অন্যতম কারণ 'ছিল সেই সময় কেবল ভারতবর্ষে নহে সমগ্র 
পাঁথবীতেই রূপার অভাব দেখা দিয়াছল। কিন্তু অক্প মূল্যের ধাতুর মনুদ্রাকে 
তামার নোটের প্রচলন আঁধক মুল্যের মনুদ্রার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার কারতে হইলে 
যে-সকল সতকর্তা অবলদ্বনের প্রয়োজন ছিল, তাহা তিনি করেন 

নাই। ফলে, দেশের অভ্যন্তরে তামার নোট ব্যাপকভাবে জাল করা শুরু হইল। 
জনসাধারণ রূপার 'টত্কা” অর্থাৎ টাকা সাঁণ্ত রাঁখয়া কেবল তামার প্রতীকী মুদ্রা 
বাবহার কাঁরতে লাগল । সর্বত্র তামার প্রতীকী মুদ্রা জাল করা শুরু হইল এবং 
সেইগুলি রাজস্ব আদায় দেওয়া, অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা সব কাজেই ব্যবহৃত হইতে লাগিল । 
বিদেশ বাঁণকগণ তাঁহার মব্দ্রা স্বভাবতই গ্রহণ করিল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া 
মহম্মদ তুঘ্‌ল্‌ক স্বর্ণমুদ্রার 'বানিময়ে যাবতয় তামার নোট উঠাইয়া লইলেন ৷ চতুর্দশ 
শতাব্দীতে নোট চালু করা বা অক্প মৃূলোর ধাতূতে সরকারণ ছাপ দিয়া আঁধক মূলোর 
প্রতীক (10101) ) মনদ্রা হিসাবে চালু করিবার সমস্যা সহজেই অনুমেয় । সুলতানের 
চেষ্টা স্বভাবতই 'বফলতায পর্যবাঁসত হইল । 

ধমণনিরপেক্ষ উদার শাসন (99০0187 & ]110012] 8৯৫11019118610 ) $ 
মহম্মদ-বন-তুঘলকের শাসন ছিল যেমন উদার তেমনি ধর্মীনরপেক্ষ । তান 'হন্দং 
সম্প্রদায়েন্স প্রাতি যে উদারতা প্রদর্শন কাঁরতেন, পূর্ববত+" সুলতানদের কেহ সেইরপ 
করেন নাই। রতন নামে জনৈক হহন্দু কমচারী সুলতানের 
রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারণ ছিদ্?ন, একথা ইবন: বতুতার 
বর্ণনার উল্লেখ আছে । তিনি ধর্মপরায়.: মুসলমান ছিলেন বটে, 
কিন্তু তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ধমম্ধিতায় পর্যবাঁসত হয় নাই। তাঁহার শিক্ষা ও 
সংস্কীতই তাঁহার দাষ্টভঙ্গর উদারতা সৃষ্টি কারয়াছিল। তান সতাদাহ-প্রথা 
1নবারণের জন্য সর্বপ্রথম চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। চিতোর ও রণথস্ভোর-এর রাজপৃত- 
গণকে পদানত রাখা সহজসাধ্য হইবে না বুঝিতে পা'রয়া ?তাঁন তাহাদের স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করেন নাই । 

1বচার-বিষয়ে মহম্মদ তূঘলক অত্যন্ত সজাগ দৃণ্টি রাখতেন । ন্যায় ও সততার 
1ভাত্ততে বিচারকাষ” পারচালনার উদ্দেশ্যে তান বিচার-বিষয়ে কাজ+, উলেমা প্রভৃতির 

একচোঁটয়া অধিকার নাকচ করেন । তীন ম্বশ্নং গছলেন 'বিচার- 

বা ন্ততা ধুবভাগের সবেচ্চি কত. কাজী, মুফতি প্রভাত তথাকাঁথত- 

ভিডি আইনজ্জদের মতামত ন্যাধ্য বিচারের পারপম্থশ বাঁলয়া মনে 
করিলে তিনি তাঁহাদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া নিজ মতের প্রাধান্য দিতেন ৷ মুসলমান 
ধর্মজ্ঞানীদেরও প্রয়োজনবোধে শাস্তি দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না। 


ধর্মনিরপেক্ষ উদার 
শাসন 


১০৬ ভারতের হাতহাসকথা 


কাঁষর উন্নাতসাধন এবং দুভি“ক্ষের সময় খণদান প্রভৃতি কাজের জন্য মহম্মদ? 
সবার উনলা ত্ঘ্লক “আমীরকোহণ নামে এক কর্মচার-পদের সৃষ্টি 
হট কারয়াছলেন। 


মহম্সদ বিন তুঘলকের আমলে 'বিদ্রোহদমন ঃ রাজ্যজয় (58190999100 ০1 
61961160179 2 (50100095969 061 71 019877177180 29171706111 ) 
বিদ্রোহ £ (১) রাজত্বকালের প্রারম্ভেই গুরসাস্পের বিদ্রোহ ( ১৩২৬-২৭ ) এবং উহা 
দমনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহা 'ভল্ন আরও কয়েকটি বিদ্রোহ মহম্মদ 
বিটি ত্‌ঘ্‌লকের রাজত্বকালে ঘটয়াছিল। (২) মুলতানের শাসনকতাঁ 
বহরাম আইবক িশল; খাঁ মহম্মদ তুঘলকের দেবাগাঁর অবচ্ছানের 
(২) িশ-ল: খাঁর. সুযোগ লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলে সুলতান তাঁহার বিরুদ্ধে 
| যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং আবৃহারের যুদ্ধে কশূল? খাঁকে 
পরাজিত কারয়া পরে এক কৃটকৌশলে তাঁহাকে ধারয়া আনিয়া 
হত্যা করাইলেন। (৩) প্রায় একই সময়ে সিম্ধুদেশের কমলপুরে এক বিদ্রোহ দেখা 
দিলে সুলতান খাজা-ই-জাহানকে উহা দমন কাঁরতে প্রেরণ করেন। 
৩) কামালগররের বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয় এবং কামালপদরে কাজী ও 
খাঁতপ-_যাঁহারা এই 'বিদ্রোহের নেতৃত্ব দয়াছিলেন তাহাদিগকে 
আঁপ্নদগ্ধ করিয়া হত্যা করা হয় । 
(8) ফিশ খাঁর 'বদ্রোহের প্রায় একই সময়ে লক্ষণাবতার শাসক ঘয়াস-াচ্দন 
বাহাদুর াবদ্রোহ ঘোষণা করেন ( ১৩৩০-৩১ )। কন্তু সুলতানের 
র হা অনুগত সোনারগাঁওয়ের শাসক এই বিদ্রোহ দমন করিয়া ঘয়াস- 
উদ্দিনের বিপ্লোহা . ডীদ্দনকে হত্যা করেন এবং তাঁহার মৃতদেহের চামড়া 'দাল্পতে 
প্রেরণ করেন । 
(৫) ১৩৩৩ শ্রাম্টাব্দে শেওয়ান প্রদেশের শাস্ককে উনার ও কাইজার-ই-রদীম নামে 
দুইজন হত্যা কারয়া সরকারী তহবিল লৃঠ করে। উনার নিজে 
৩) ০ ওরাহপ্রসেই, মালিক ফরজ নাম গ্রহণ কারয়া লৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ কারিতে 
র্ামর বিদ্রোহ লাগিলেন । ইমাদুল মুলক ছিলেন মুলতানের শাসনকত্ । 
[তিনি এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করিয়া 'বিদ্রোহশীদগকে হত্যা 
করেন এবং তাঁহাদের মৃতদেহ জনসাধারণের নজরে আবার জন্য ঝূলাইয়া রাখেন । 
(৬) বাংলার সোনারগাঁওয়ের শাসনকতার মৃত্যু হইলে তাঁহার শিলাদার অর্থাৎ 
তস্ন্শস্প্ের সংরক্ষক বিদ্রোহ ঘোষণা কারয়া নিজেকে স্বাধীন সুলতান ফকরুদ্দিন 
(রানার: বালয়্া ঘোষণা করেন ( ১৩৩৮-৩৯ )। কিন্তু লক্ষমণাবতাীর শাসন- 
গাওয়ের বিদ্রোহ কতা কদর খাঁর সেনাবাহিনীর হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে এবং 
তান আত্মরক্ষা পলায়ন করেন । কদর খা সোনারগাঁও বিদ্রোহ 
আন্ত কারয়া কিছুকাল সেইখানেই থাকিয়া বান এবং প্রভূত পারমাণ অর্থ আদায় 
-কাঁরয়া তাহা দি্লাখতে না পাঠাইর়া 'নিজের নিকট সঞ্চয্ন করতে থাকেন । ক্রমে তাঁহার 


তুঘজক বংশ ৯০৭ 


অর্থলালসা এমন বৃদ্ধি পায় যে তান সেনাবাহনণর মাহনা দেওয়াও বন্ধ কারয়া 
দেন। সেই সুযোগে ফকরাদ্দন 'ফারয়া আঁসয়া সেই সেনাবাঁহনীর সহায়তা 
লইয়া কদ্‌র খাঁকে যুদ্ধে পরাজত ও হত্যা রেন। ফকরাদ্দন সোনারগাঁও তাঁহার 
বিশ্বস্ত ক্লীতদাস মুক্ঠীলসের তত্বাবধানে রাখয়া লক্ষণাবততে সৃলতানপদে পুনরায় 
আসীন হইলেন । এঁদকে আল মুবারক কদ:র খাঁর সেনাপাঁত মুখাঁলসূকে হত্যা 
করেন এবং "দিল্লীতে একজন শাসনকতাঁ সোনারগাঁও পাঠাইবার জন্য জানান । ইয়হসুফ্‌ 
নামে একজনকে শাসনকতাঁ 'নয়োগ কাঁরয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা কারবার প্‌বেই 
ইয়ঃসৃফের মৃত্যু হইলে মহম্মদ তুঘূলক আর কাহাকেও পাঠাইলেন না। এমতাবস্থায় 
বলার ইদিরানলাী আলি মুবারক সুলতান আলা-ডীদ্দন নাম ধারণ করিয়া স্বাধীন 
বংশের প্রাতচ্ঠা হইয়া গেলেন। কিন্তু হাঁজ হীলয়াস তাঁহাকে হত্যা কাঁরয়া 

সুলতান সামস€ীদ্দন হীলয়াস শাহ উপাঁধ ধারণ কাঁরয়া লক্ষযণা- 
বতাঁর ম্বাধীন সুলতান হইয়া বাসলেন। ইহার পর সোনারগাঁও আক্রমণ করেন এবং 
ফকরুদ্দনকে হত্যা কাঁরয়া সোনারগাঁও তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার পর হইতে 
লক্ষমণাবততে হীলয়াস শাহের বংশধরগণ দনর্ঘকাল রাজত্ব করেন। মহম্মদ তুঘলক 
প্রয়োজনান অর্থ, সৈন্যবল এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অভাবহেতু বাংলাদেশের দিকে 
নজর 'দিতে সমর্থ হন নাই । 


(৭) উপাঁরউন্ত বিদ্রোহ ভিন্ন আরও বহ স্থানীয় বিদ্রোহ মহম্মদ তৃঘ্লকের 
রাজত্ব কালে দেখা দিয়াছিল। (ক) কাম্পাল পুনরায় হিন্দু শাসনাধীন হইয়া 
গগয়াছিল। ফলে, সাম্রাজ্যের দাঁক্ষণ ভারতে যে বিস্তার সাধিত 
যা হইয়াছিল তাহা কতকাংশে হ্াসপ্রাঞ্থধ হয়। (খ) মাসুদ খাঁর 
ণবদ্রোহ, সুনাম ও সামানা নামক চ্ছান দুইটির 'বিদ্রোহ+ কারা প্রদেশে নিজাম 
মঈনের বিদ্রোহ, বিদারে সাহেব সুলতানির বদ্রোহ, গুলবগয়ি আল শাহ নাথুর 
শীবদ্রোহ, এবং আইন-উল্‌-মুল্‌ক মারুর ।বদ্তরোহ প্রভাতি 'নাম্থানে বিদ্রোহ দেখা 
দয়াছল। 


(৬) মহম্মদ তুঘলকের শাসনকালের শেষ দিকে ক্যাম্বে হইতে দৌলতাবাদ পধ্ন্ত 

[িস্তগ্ণ* অণ্চলে মোঙ্গল জাতি হইতে উদ্ভূত এক শ্রেণীর আমণর যাহারা “সদাহ” আমশর 

নামে পারচিত ছিল তাহাদের বিদ্রোহে দাক্ষণ ভারতে সুলতান 

পাপ শাসনের বিপাত্তর সৃন্ট কারল। গুজবাটের 'িদ্বোহের সংবাদ 

০ পাইয়া উহা দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলে সেই সুযোগে বহমনন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । 


(৯) দৌলতাবাদে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমনের পূবেই গুজরাটের বদ্রোহের সংবাদ 

টর বিল্োহ পাইয়া মহম্মদ তুঘলক দৌলতাবাদ ত্যাগ কাঁরয়া গুজরাটের দিকে 

রওয়ানা হইলেন । তানি গুজরাটের বিদ্রোহ দমন কাঁরলেন । 

বদ্রোহী তাঁঘি 1সম্ধৃদেশের তট্রা নামক গ্ছানে আশ্রয় গ্রহণ কারলে সুলতান তট্টা নামক 
গ্ছানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 


১০৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


(১০) 'সম্ধুর তট্টা নামক স্বানে পেশীছবার পুবেই সুলতান, 
এলি অসুস্থ হইয়া পাঁড়লেন এবং তাঘ ও সিম্ধুর শাসনকর্তাকে 
উপয্ন্ত শাস্তি দবার প্‌বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। (মার্চ 

২০১ ১৩৫১ )। 


মহম্মদ তৃঘলকের রাজ্যজম় ( 0070069% ০1 1১101)971)7) 80 110 [010 ) £ 

(১) গুরসাম্পের দ্রোহ দমন করিবার সূত্রে কাম্পাল জয় 
সুলতান সাম্রাজ্যের সীমা দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমা পর্ধন্ত 
প্রসারত হইয়াছিল । ইহা পূবেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 


(২) সিংহাসনে আরোহণের অব্যবাহত পরেই মহম্মদ তুঘলক কালানোর এবং 
পেশওয়ার জয়ে অগ্রসর হইলেন । তান তাঁহার সৈন্দিগকে এক 
বৎসরের মাহনা আগগ্রম 'দিয়া তাহাঁদগকে যখ্ধের অস্ত্রশস্ত, ঘোড়া 
প্রভৃতি যোগাড় কাঁরতে আদেশ কাঁরলেন । লাহোর পেশীছয়্া 
[তান তাঁহার সেনাবাহনীকে পেশওয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন । 
পেশওয়ার দখলের পশ্চাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মোঙ্গলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রাতিরক্ষা 
গাঁড়য়া তোলা । কালানোর ও পেশওয়ার আঁধকার কাঁরয়া তান সেই অগ্চলের যাবতীন্ 
অবাধ্য এবং বিরোধী ব্যান্তবর্গের উপয্ন্ত শাস্ত বিধান কাঁরয়া 'দল্লশ ফারিয়া 
আঁসলেন। 

(৩) দেবাগারর অনতদ্‌রে কোণ্ডান নামক স্থান ছিল নাগ নায়কের অধীন । 
মহম্মদ তুঘলক সেই চ্ছান জয় কারবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলে তথাকার রাণা নাগ নায়ক 
দীর্ঘ আট মাস সুলতান সৈন্যের অবরোধ প্রাতিরোধ কারয়া 
চাঁললেন। শীকলন্তু শেষ পর্যন্ত তান আর যুীঝতে না পারিয়া 
স:লতানের 'ানকট আত্মসমপণ“ণ কারলেন । 


(১) কাম্পিল জয় 


(&) কালানোর ও 
পেশওয়ার জয় 


(৩) 'কোন্ডন জয় 


(8) মহম্মদ তুঘলকের নগরকোট বিজয় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না, 
তবে বরণখ, আফিফ প্রভৃতির রচনায় কতক কতক উল্লেখ হইতে জানা যায়, বিশেষ 
মিরর বরা কাঁরয়া বদর-ই-চাচের ফৎ-ই-কিলা-ই-নগরকোট হইতে জানা যায় 

যে, ১৩৩৭ প্রীম্টাব্দে নগরকোট জয় করেন । 'সবাত-ই-ফরুূজশাহী 
হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সুলতান জবালামুখীর মান্দরাটর কোন প্রকার ক্ষাত- 
সাধন যাহাতে না করা হয, সেই দিকে দৃষ্টি রাখয়াছিলেন। সার ওল-সৃলী হেইগ 
নগরকোট আভযান এবং কারাজল আঁভষান এক এবং আঁভল্ন মনে করেন। কিন্তু 
ইহা এরীতহাসিকগণ যুন্তিবৃন্ত মনে করেন না। 


মহম্মদ তৃঘলকের আমলে 'দল্লার সূলতা'ন সাম্রাজ্য বিল্ততির চরমে পেশীছয়াছিল, 
উপসংহার অবশ্য তাহার কর্মকান্ডের বিফলতার সুযোগে. সামাজ্যের অংশ 
বচ্ছিন হইতে শুর? হয় । 


তুঘজক বংশ ১০৬ 


মহম্মদ-1বন-তুঘৃল্কের [বিফলতার কারণ ও ফলাফল (186 080865 8৪৩৫ 
ছ05০9 01 1101)87717090-70100-106111508 18101016 )£ সুলতান মহম্মদ-বন- 
তাঁহার বফলতার _ তুঘলক আস্টীয়ার সমাট "দ্বিতীয় যোসেফ-এর ন্যায়ই বহুষুখী 
ফারণ ঃ প্রতিভা এবং দূরদশী পাঁরকঙ্পনা গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্বেও 

প্রত্যেক কাজেই বিফল হইয়াছিলেন। প্রথমত, পাঁরকজ্পনার 
অযৌন্তকতার জন্য তাঁহার বিফলতা ঘাঁটয়াছল এমন নহে, উহার প্রধান কারণ ছিল 
পাঁরকল্পনাগীল কার্যকর কারবার জন্য অবলাম্বত পদ্ধাতর ভ্রুটি। দেবাঁগারতে 
ণ রাজধানা স্থানান্তরিত করিতে হইলে কেবলমান্ল সরকার? দগ্চর 
০505 স্থানান্তাঁরত কাঁরলেই চাঁলত, তাহা তান উপলাম্ধ করেন নাই । 
পারস্য জয় বা কুর্মাচল জয়ের ক্ষেত্রেও তশাহার পাঁরকজ্পনা য্যান্তযুস্ত ছল সন্দেহ নাই । 
ছ্বতবয়ত, তশহার পারকষ্পনাগুণীল ছিল সমসামায়ক কালের 
(২) জনসাধারপের ধারণা ও বি*বাস হইতে বহুল পাঁরমাণে অগ্রবত্ ॥। স্বভাবতই 
ধারণা ও 'বি"বাস 
হইতে অগ্রবতর্ণ আদর জনসাধারণের সহাননুভাত সেগ্যালর পশ্চাতে ছিল না। তশহার 
তামার নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে উপলাষ্ধ করা যায় । 
ততসম়ত, প্রাতভাবান, আদর্শবাদী সুলতান হইলেও মহম্মদ তুঘূলক অপরের সং 
পরামর্শেরও ধার ধারতেন না। সংস্কার কার্ষে আ্ছরতা এবং 
(৩) অপরের সং ৫ 
পরামশ* গ্রহণে আঁনঙ্ছা অপরের পরামর্শ গ্রহণে আনিচ্ছা তশহার বিফলতার অন্যতম প্রধান 
কারণ বাঁলয়া বিবেচ্য । 

চতুর্থত, সংগ্কার-কার্ের জনা যে পাঁরমাণ ধৈর্ষের প্রয়োজন, মহম্মদ তুঘলকের 
তাহা ছল না। ফলে, কোন একাঁট সংস্কার 'বফলতায় পর্যবাঁসত 
হওয়ায় গতাঁন ক্লোধাম্ধ হইয়া উাঁঠতেন, ফলে অপর কাজেও 
1বফলতা তান ডাঁকয়া আনতেন। 

সর্বশেষে, রাজকম“চারবৃন্দের ঠীনকট হইতেও "তান প্রুয়াজনীয় সহায়তালাভে 

সমর্থ হন নাই। দেয়াব অণ্চলে দু, ক্ষ দেখা দিলে তান 
নর রর ৪০৮ কৃষকদের সাহায্য করিবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তাহা প্রধানত রাজকমচারণদের উপযস্ত সহযোগিতার অভাবেই 


(৪) ধৈষের অভাব 


কার্ধকরা হয় নাই। 
সুলতান মহম্মদ তৃঘলকের বফলতার ফলে দিল্লী সুলতানীর মযণদা হ্াপপ্রাপ্ত 
হইয়াছল । কেন্দ্ৰীয় সরকারের অর্থাভাবহেতু শাসনকার্ষের দক্ষতা বনন্ট হইয়াছিল । 
ফলে, সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অংশে অরাজকতা ও বদ্রোহ-সন্টর সুযোগ ঘাঁটয়াগছল, বলা 
বাহুল্য । মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শাসনের 
ফলাফল £ রর 
দাঁক্ষণাত্য, দেবাঁগাঁর, দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দাঁক্ষণাত্যের কাকতীয় রাজা কৃষণনায়ক 
বাংলা, ?সম্ধ্‌, প্রডীত ও হোয়সলরাজ্জ বীরবঙ্প, ৭ এক সামারক সংঘ চ্ছাপন কায়া দিল্লী 
্ছানে বিদ্রোহ সাম্রাজ্য হইতে দবারসমূদ্রু ও করমন্ডল উপকূল ববাচ্ছন্ন কাঁরয্া 
লইয়াছলেন । দেবাঁগাঁরতে আমীরগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং আলা-উাদ্দন বহমন 
-শাহের নেতৃত্বে এক স্বাধীন রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। বাংলা ও গুজরাটে এ সময়ে 


১১০ ভারতের ইীতিহাসকথা 


ধবদ্রোহ দেখা দলে মহম্মদ-বিন-তুঘ্লক গুজরাটের 'বদ্রোহ দমন কারতে অগ্রসর হন। 
বিদ্রোহশ-নেতা তাঘী গুজরাটের শাসনকতাঁকে হতাযা করিয়া আতশয় পরাক্রমশালী 
হইয়া উঠিয়াছল। কিন্তু সুলতান তাহাকে তকালপুর নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে 
পরাঁজত করেন। ইহার পর কিছুকাল গুজরাটে অবস্থান কাঁরয়া এবং গুজরাটের 
দ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া তান 'সিম্ধু আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু 
পাঁথমধ্যে অসূচ্ছ হইয়া পড়ায় তাঁহার এই আঁভযান ব্যথ" হয় এবং ত্রা নামক স্থানে 
মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন (১৩৫১)।* এইভাবে তাঁহার মৃত্যুকালে সুলতান? সাম্রাজ্যের 
পতনোন্মুখতা পাঁরম্ফুট হইয়া উঠে। মহম্মদ তুঘ্লকের রাজত্বকালে যে অব্যবস্থা, 

দেখা 'দিয়াছল, তাহা দূর কাঁরয়া সুলতানী শাসনকে দৃঢ় করা 
দিল্লশ সুলতানির 

আর সম্ভব হয় নাই । ফলে, এই অরাজকতা ও অব্যবন্থা 'দিল্ল' 
পতনের অন্যতম 
কা সূলতানর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 

মহম্মদ তৃঘূলকের সংগঠন শল্তির অভাব, তাঁহার অধৈষধ" এবং 
সর্বোপার জনসাধারণের মতামতের অপেক্ষা না রাখয়া তাঁহার পাঁরকজ্পনা কারকরণী 
কারবার পদ্ধাত সুলতান? শাসনের সর্বনাশ সাধন কাঁরয়াছল। 


মহম্মদ-বিন তৃথ্‌জকেনর কৃতিত্ব-বিচার ( 967779659৫1 [৯1018 977)7090-1)171- 
ঘ001)]80 )£ মহম্মদ তুবূলকের চারত্র ও ক্কাতত্ব সম্পর্কে এীতহাসিকগণ একমত 
নহেন। এল্‌ফিনন্টোন, হ্যাভেল, টমাস, স্মিথ, লেন-পুল প্রভৃতি এীতহাসকগণ 
মহম্মদ তুঘ্‌লকের কার্ধকলাপে তাহার 'বকৃতমাঁস্তদ্কের পারচয় পাইয়া থাকেন। 
পক্ষান্তরে, গার্ডনার ব্রাউন (1৮: 9810176 73100 ), ঈশ্বরাপ্রসাদ প্রমূখ 
এীতহাসকগণ মহম্মদের বিরুদ্ধে রন্তলোলুপতা ও [বকৃতমাস্তচ্কের 

টি তুঘ্পকের অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌন্তক বালয়া মনে করিয়া থাকেন । তাঁহারা 

রশ দম্প-ক 

এঁতহাইপকদের মধ্যে মহম্সদ-ীবন-তুঘ্‌লককে মধ্যযহগের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলিয়া বিবেচনা 
নতানৈক। করেন। ইব্‌ন বতুতার বর্ণনায় অথবা 'জিয়া-উাদ্দনের রচনায় 
মহম্মদ তৃঘ্‌লককে িকৃতম'স্তিদ্ক বাঁলয়া কোথাও উল্লেখ করা হয় 

নাই। জিয়া-উাদ্দন বরণী সুলতানের প্রাত বিদ্বেষভাব পোষণ কাঁরতেন॥ সুলতান 
যাঁদ প্রকুতই বিকৃতমাস্তত্ক হইতেন, তাহা হইলে জিয়া-উাদ্দন বরণী উহার বর্ণনা 
কারতেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই । অবশা তাঁহার বর্ণনায় মহম্মদ-বিন্‌- 
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তুঘজক বংশ ১১৯ 


তৃঘুলকের সামঞ্জস্যহটন কার্যকলাপ ও রম্তলোলৃপতার কথা আছে। ইব্‌ন বতুতাও 
বাঁলয়াছেন যে, সুলতান মহম্মদ তৃঘ্‌লক যেমন 'ছিলেন দয়ার সাগর, তেমাঁন ছিলেন 
রন্তপাতে 'সিম্ধহস্ত। উপার-উন্ত পরম্পর-বরোধাী মন্তব্যের, নিরপেক্ষ বিচারে ইহা 
স্পম্ট হইবে যে, এলীফনস্টোন, স্মিথ, হ্যাভেল প্রভৃতির রচনায় সুলতানের ভ্ুটিগুল 
সম্পকে যেমন সামন্য আতশয়োন্ত আছে, তেমাঁন গার্ডনার ব্রাউন ও ঈশ্বরীপ্রসাদের 
রচনায় সুলতানের দোষ-ম্খালনের আগ্রহাতিশয্য রাহয়াছে । 
মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলক শিক্ষা, সংস্কাত ও বহুমহখী প্রাতভাসম্পন্ন ব্যাস্ত ছিলেন, 
ইহা অনস্বীকার্য ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভেষজ-ববিজ্ঞান, গ্রীকদশ*ন, ভষাতত্ব প্রভৃতি 
বাভন্ন বষয়ের জ্ঞান অর্জন কাঁরয়া মহম্মদ তুঘ্‌লক সমসামায়ক রাজগণের নিকট এক 
বিস্ময়ের পান্ত হইয়াঁছলেন। তান যাযান্তবাদকে (78001781157) 
রা ৪০ তাঁহার জীবন এবং চিন্তাধারার মূল "ভাত্ত 1হসাবে গ্রহণ কারা 
সকল বিষয়কেই য্যাস্ত দ্বারা এমন কি ধরমমতকেও যাা্ত ছ্বারা 
ব্াঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন । ইহার ফলে 'জিয়া-উাদ্দন বরণীর ন্যায় গোঁড়া 
মুসলমানদের তান ?বরাগভাজন হন । বরণী মহন্মদ তুঘূলকের উপর এমন বাঁতশ্রম্ধ 
হইয়াছিলেন যে, তান তাঁহাকে ইসলাম ধর্মে ব*বাসী নহেন বলিয়া মন্তব্য কারতেও 
ব্রা করেন নাই । কিন্তু ইবন:-বতুতা সম্পূর্ণ বিরোধী মন্তব্য কারয়াছেন । তানি 
স.লতানের 'নয়ামত ধর্ম প্রার্থনা অধর ঈনমাঙ্র পাঁড়বার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
ইপলাম ধমরবিলত্বীণদগকে সমবেতভাবে*নমাজে যোগদান কাঁরিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে 
[তাঁন আদেশ জার কারয়াছিলেন। এই আদেশ অমান্যকারাীদের শাষ্তদানের ব্যবস্থাও 
[তান করতে ছ্বিধা করেন নাই। প্রাতাঁদন সকালের প্রার্থনার পর সুলতান ধর্ম 
এবং দর্শন সম্পকে 1হন্দু, মুসলমান প্রভাত 'বাভন্ন জ্ঞানী ব্যান্তদের সাহত আলোচনা 
সভায় বাসতেন, এই কথা ইবন: বতুতা উল্লেখ কাঁরয়াছেন।* একাধারে এইরূপ 
বহুণবধ গুণের সংামশ্রণ অন্তত রাজগণেতর মধ্যে পরিলাশ্ ৭ হয় না। কিন্তু এই 
সকল সদগুণের সাহত বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অনাভজ্ঞতা ও বাস্তব আদর্শবাদিতা 
মহস্মদ তুঘ্‌লকের িফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেবলমার আদর্শবাদ ও 
পাঁরকজ্পনার দুঃসাহাসিকতা ও উহার মৌলিক যৌকস্তকতা যাঁদ কাহারো কীতত্ব নির্‌- 
পণের মাপকাঠি হয় তাহা হইলে মহম্মদ তুবলকের স্থান প:থবীর 
বহ্‌ রাজারই উধের্য, বলা বাহুল্য । কিন্তু প্রজাবর্গের প্রকৃত 
1হতসাধন এবং দেশের সুষ্ঠ; সুশৃত্খল শাসনব্যবস্থা পাঁরচাশনা এবং পারকজ্পনার 
কাষকারিতাই যাঁদ রাজ-কর্তব্যের সাফল্যের মাপকাঠি হয়, তাহা হইলে মহম্মদ? 
তুঘূলকের কার্যকলাপ কেবল বফলতায় পর্বাঁসত হইয়াছিল এমন নহে, তাঁহার বাস্তব- 
জ্রানহশনতা ও রাজনোতক অদ;রদর্শিতার পাঁবচয়ও 'দিয়াছল । 
মহম্মদ-বন-তুঘ্‌লকের কর্মধারা ও পারঝণ্পনা, তাঁহার প্রশাসাঁনক নীতি, তাঁহার 


তাঁহার চারত্রের ঘি 
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রাজনোৌতক এবং ধম'নৌতক ধ্যান-ধারণা দ্বারা নিয়ান্ুত হইয়াছিল । ইহা অস্বীকার 
কারবার উপায় নাই যে, মহম্মদ-বন-তুঘলক অনন্যসাধারণ প্রাতভাসম্পন্ন ব্যস্তি 
ছলেন। গতানুগাঁতক ব্যবস্থায় বা সমস্যার গতানুগাঁতক সমাধান তাঁহার প্রাতভা 
ও 'চম্তাধারার সহত সামঞ্জস্যপূণণ ছিল না। বরণীর বিবরণে বারংবার মহম্মদ 
'তুঘলকের এই বোৌশল্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায় । 
রাজনোৌতক ধারণার 'দক্‌ হইতে 'বচার কারলে দেখা যায় মহম্মদ তুঘ্‌লকের নশীত 
এবং উদ্দেশ্য ছিল ভারতের (১) রাজনৈতিক এবং (২) প্রশাসানক এঁক্য সাধন করা। 
এজন্য 'তাঁন উত্তর-ভারত এবং দাঁক্ষণ-ভারতের মধ্যে রাজনোতিক এবং সাংস্কীতিক যে 
বিভেদের প্রাচীর ছিল, তাহা দূর করিতে প্রয়াসী ছিলেন । অধাপক হাঁবব ও 
অধ্যাপক নিজামীর মতে মৌর্য সম্রাট অশোকের পর মহম্মদ তুঘ্লকের প্‌বে' অপর 
কোন হিন্দু বা মুসলমান শাসক ভারতবর্ধকে রাজনোতিক এবং সাংস্কতক এঁকাসূত্রে 
বশাধয়া দিবার এইরূপ পারকঞ্পনা মনে আবার মত বাঁলষ্ঠতা 


মহম্মদ তৃঘলকের ৫ নিলি 
০ প্রদর্শন করেন নাই । তাঁহার দৌলতাবাদ রাজধানা' দ্ছানান্তাঁরত 


প্রশাসানক একোর কারবার পরিকজ্পনা 'দল্লন হইতে দৌলতাবাদ পর্যন্ত একই সন্রে 
ধ্যান-ধারণা £ উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতকে রাজনোতিক ও সাংস্কীতক এঁকো 
দৌলতাবাদ বাঁধয়া দিবার প্রাথামক পদক্ষেপ । ইহার মাধ্যমেই দাক্ষণাত্যের 
পাঁরক্পনা সাংস্কাতক পারবর্তন এবং গদল্লগ--দৌলতাবাদ রাজনৈতিক সংহতি 


সম্ভব হইয়াছিল ।* দৌলতাবাদ হইতে মূলতান, বাংলা হইতে গুজরাট তাঁহার সৈন্যের 
চলাচলের অবশ্যম্ভাবী ফলদ্বরপ প্রশাসক, পান্ডত, কবি, সাগহত্যিক, অতগীন্দ্য়বাদণ 
(1591109), বাঁণক প্রভ্‌?ত 'বাভন্ন পেশা ও প্রীতির মানুষের আসা-যাওয়া ভারতবর্ষের 
শবাভন্নাংশের মধ্যে যে দূরত্ব বিদ্যমান তাহা অবল:ঞ্ত হইয়া এক এক্যবদ্ধ সংস্কাতর 
এবং ভারত৭য় জাতির উদ্ভবে সাহায্য করিয়াছিল ।1 

মহম্মদ তুঘ্‌লক ভারতবর্ষের সাংস্কাতক অন্তরণের (1801581101॥ ) শাবরোধী 
ছিলেন । বাঁহজগতের সাহত ক্‌টনোতিক, সাংস্কীতিক এবং অঞ্থনোতক যোগাযোগ 

ও আদান-প্রদানের মধ্য দিয়াই 'তাঁন ভারতবর্ষের মযদা ও 
রি প্রাতপাত্ত বৃদ্ধিতে প্রয়াসী ছিলেন। তখহার 'বাভন্ন দ্রব্যাদর 
ও অর্থনৈতিক ক্ষ উপর হইতে আমদান শহজ্ক উঠাইয়া দিবার (১৩৪০-৪১ ) ইহাই 
যোগাযোগ ণছল অন্যতম মূল যযান্ত। তাঁহার রাজসভায় বাহজগৎ বশেষ- 
ভাবে এশয়ার 'বাভল্ল দেশ যেমন ইরাক, ইরাণ, চীন, খারওয়াজম 

প্রভূত হইতে দূত আঁসয়াছলেন 'তানও তেমান ইরাকের সুলতানের নিকট 
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ধনজ দত বগদ্ানকে এক কো টাকা দয়া পাঠাইয়াছিলেন । এই 'বরাট পাঁরমাণ 
অর্থ ইরাকের পাব ধর্মের ক্ষেত্রে 'বাঁভল্ন শহরে বিতরণ করা হইয়াছিল । 


বাহর্জগতের সাঁহত সংযোগের ফলে সেই সকল অঞ্চলের রাজনোতিক পারিস্থাত 
সম্পকেও তাঁহার ধারণা স্বভাবতই জাঁম্ময়াছল। ফলে, রাজনোতিক পদক্ষেপ গ্রহণ 
রানা এবং তাহার ফলশ্রাত হিসাবে যুদ্ধ-বিগ্রহাদিরও প্রয়োজন তান 
উঠ মনে কাঁরয়াছলেন। মহম্মদ তুঘলক যখন 'সংহাসনে আরোহণ 
রাজনোতিক ধ্যান. করেন সেই সময় মধ্য-এঁশয্লার রাজনোতিক পারাচ্থাত শ্থিতশীল 
ধারণার ধিবর্তন £ ছিল না। এক দিকে যেমন ইল খাঁন বংশের শাসনে দুব'লতা 
উচ্চতর সাম্রাজ্যবাদ & দেখা 'দয়াছল, অপর দিকে তৈম:রের অভ্য্যতান তখনও ঘটে 
১১৪৯ নাই। এমতাবস্থায় সুলতান সেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা কারবার 
জ্রন্য সেনাবাহনী গঠন কাঁরয়াছিলেন। অবশ্য মিশরের 
সৃলতানের প্রাতশ্রুত সাহাষ্য শেষ পর্যন্ত না পাওয়ায় সেই পাঁরকজ্পনা পারত্যন্ত 
হইয়াছিল। সতরাং মহম্মদ তুঘ্লক এক অততযুচ্চ সাম্রাজ্যবাদের ধারণার জনক বলা 
যাইতে পারে । ঠিক এই দিক: দিয়া িচারেই তাঁহার খোরাসান জয়ের পাঁরকজ্পনার 
যৌন্তকতা উপলাধ্ধ করা সম্ভব । বরণণীর মতে, মহম্মদ তৃঘ্লক নিজের মধ্যে একাধারে 
ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডার ও ইসরায়েলের জ্ঞান রাজা সলোমনের ক্ষমতা ও বৌশণ্ট্যের 
সংামশ্রণ ঘটাইতে চাহয়াছলেন। 


মহম্মদ তুঘলকের বাহজর্গতে সম্প্রসারত দৃষ্টি, দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা 
রক্ষার প্রচেষ্টা অপরাপর প্দশে অর্থনোতক সমস্যার সমাধানের 
পদ্ধাত নিজ সাম্রাজ্যে প্রয়োগের চেষ্টা তাঁহার কারাজল আঁভযান 
এবং তামার মুদ্রা প্রচলনের পশ্চাতের প্রধান য্যান্ত ছিল। অনেকে 
এই আভযানকে চীনদেশের বিরুদ্ধে আঁভযান বাঁলয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু 
বরণণর রচনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সুলতান চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যবতাঁ 
কারাজল বা কুমা্চিল জয় কারবার উদ্দেশে আঁভযান প্রের কাঁরয়াছিলেন। এই 
অগ্চলের পর্বত্য জাত ভারতের সীমান্ত দেশে আক্রমণ ও লুন্ঠনকার্ষে 'লিপ্ত থাকত। 
সুলতানের সামারক আঁভযান আকস্মিক বাঁরপাতো বফল হইলেও ইহার পর তাহাদের 
আক্রমণ ও লুন্ঠন বন্ধ হইয়াছিল। অবশ্য এই অভিযানের সেনাবাহনীর মধ্যে মান্ত 
দশজন অশ্বারোহী জীবিত অবস্থায় 'ফাঁরয়া আসলে সুলতান আঁভযানেরা বফলতার 

সংবাদ পাইয়া এই দশজনকেও হত্যার আদেশ 'দিয়াছলেন । তামার 
তামার নোটের প্রচলন ০ 

নোটের প্রচলন কাঁরতে গিয়াও উহা জাল করার বরুদ্ধে কোন 
উপয্কক্ত ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করেন নাই। ফলে, প্রাত ঘরে ঘরে তামার নোট জাল 
হওয়ায় এই বাবস্থা (বিফল হইয়াছিল এবং তামার নোটের পাঁরবর্তে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া 
মহম্মদ তুঘলক যাবতীয় তামার নোট উঠাই”" লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে, 
রাজকোষ অর্থশনন্য হইয়া পাঁড়য়াছল। 


দৌয়াব অণ্লে কৃষকদের উপর, বরণীর মতে, “দশ, বশ গুণ” করভার হ্থাপন 
ক. বি. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )-৮ 


কারাজল আভযান £ 
তামার মুদ্রার প্রচ্সন 


১১৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


করা হইয়াছিল । ইহার পন্চাতে বিদ্রোহণ প্রজাবর্গকে শাস্তদান এবং আঁর্থক দিক 
দিয়া দুর্বল রাজকোষে অথগিমের ব্যবস্থা হিসাবে করা হইয়াছিল । 

বারার সুতা বদাটীনর এই মত ওল.স:ল হেইগও সমর্থন করেন। কর 
১ আদায়ের পদ্ধতি করভার অপেক্ষা আধক পঁড়াদায়ক ছিল। 
বরণীর ডীন্তর আতরঞ্জন বাদ দলেও করের মান্রাধক্য এবং তাহার ফলে প্রজাবগের 
1বদ্োহ এবং তাহাদের উপর অত্যাচার এতহাসকগণ প্রকৃত ঘটনা বাঁলয়া মনে করেন। 
বৃষ্টিপাতের অভাবহেতু দুভি“ক্ষের ফলে প্রজাবর্গের দুঃখকম্ট যে বহুগুণে বৃ্ধি 
পাইয়াছিল, তাহা অনগ্বীকা। সুলতান প্রকৃত অবস্থা জানবার পর প্রচুর সাহাযা- 


দানের ব্যবদ্থা করিয়াছলেন। 

মোঙ্গল নেতা তরমাশরীণ খাঁকে উৎকোচ প্রদান কাঁরয়া 1নরস্ত কারবার পশ্চাতে 
সুলতানের দুর্বলতার পারিচয় পাওয়া যায়। ফোঁরস্তার এই উীন্ত আমরা যাঁদ গ্রহণ 
না কার এবং বদাউনী ও এহয়া-বন-আহম্মদের বর্ণনায় মহম্মদ তুঘলক কর্তৃক মোঙ্গল 
মোগল নতি আরুমণ প্রাতহত কারবার কথা যাঁদ সতা হয়, তথাপি মহম্মদ 
তুঘূলকের উত্তরপাশ্চম সঈমান্ত সংরক্ষণের নীতির দুর্বলতার 
দরুনই' যে মোঙ্গলগণ 'দিল্লশর উপকণ্ঠে উপাস্থত হইতে পারছিল, তাহা স্বীকার 


কাঁরতে হইবে । 
মহম্মদ তুঘ্লক তাঁহার শাসনকে প্রজাবর্গের আনুগত্যের প্রশস্ত ভীত্তর উপর 
বানী স্থাপন কাঁরতে চাঁহয়াছিলেন । এই কারণে 'হন্দু-মৃসলমান 
নাঁবশেৰে সম-বাবহার নির্বিশেষে তানি উপধ্ব্ত ব্যান্তকে সরকারী কর্মচারীপদে নিয়োগ 
কারয়াছলেন। শিহাব্যাদ্দন-অল-উমার-র মতে তাঁহার রাজ- 
সভায় এক হাজার আরবী, ফারসী, হিন্দী কাব ও সাহাত্যক তাঁহার পন্ঠপোষকতা 


ভোগ কারতেন। 
গবচার-ব্যবস্থাকে ন্যায় ও সততার ভীঁত্ততে স্থাপন করা, ধর্ণীনরপেক্ষভাবে শাসন 
পাঁরচালনা, 'হন্দুদের প্রাত উদারতা, কঁষর উন্নাতসাধন প্রভাতি 
বিচার, ধর্মীনরপেক্ষ মহম্মদ তুঘুলকের শাসনের আধাশক সাফলোর পারচারক সন্দেহ 
শাসন, কাষ _ 
নাই । প্রাতদিন প্রাতঃকালশীন নামাজ বা প্রার্থনার পর মহম্সদ- 
বিন-তৃঘূলক ধর্মলোচনা সভায় বাঁসতেন । সেখানে হিন্দু, জৈন প্রভাত 'বাঁভন্ন ধর্মের' 
প্রবস্তারা উপাঁস্থত হইতেন । জৈন শাম্প্রবিদ রাজশেখর, জীনপ্রভ সুীরর নাম এ-বষয়ে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে।* মহম্মদ তুঘ্লক ধর্মের সংকীর্ণতার উধের্ব ভীবার 
মত কাণ্টসম্পন্ন মনের আঁধকারণ ছিলেন। হিন্দুদের হোল উৎসবে যোগদানে তান 
দ্বিধাবোধ করেন নাই । তাঁহার ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা (£51161998 909190- 
01,180, )1" হন্দু মান্দর 'নমাঁণে তাঁহার দান, তাঁহার ধর্ম-নিরপেক্ষতা বরণীর 
মত [1শড়া মুসলমানদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদ্দেক কাঁরয়াছল । গেশড়া মুসলমানদের 





*.179616 & 12809150494. 


তুঘলক বংশ ১১৫ 


কেহ কেহ মহম্মদ তৃঘূলককে ইসলামধর্ম ত্যাগ বালয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। কিন্তু 
সামান্য অননধাবান কারলেই বীঝতে পারা যায় যে, 'তাঁন ছিলেন ইসলাম ধমের প্রাত 
আন্তারকভাবে অনুরাগী । মুসলমান ধর্মজ্ঞানী ইমাম ইবন.-ই-তই-মিয়া ইসলাম 
ধর্ম” রাজনৈতিক শান্ত, জনসাধারণ, শাসক শ্রেণী, উলেমা সকলের মধ্যে সামজস্য 
সাধন কাঁরয়া দেশের রাজনৈতিক শান্তবৃদ্ধির কথা বাঁলয়াছিলেন। মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ ইমাম তামাইয়াকে ইসলামের ইতিহাসের এক আত গর্ত্বপূর্ণ ব্যাস্ত 
হিসাবে উল্লেখ কাঁরয়াছেন । মহম্মদ তৃুঘ'লক ইমাম তামাইয়ার প্রদর্শিত পথই অনুসরণ 
করিয়াছলেন। তান বালয়াছিলেন, “ধর্ম ও রাষ্ট-এ দুই হইল যমজ সন্তান”।* 
ভায়া ডিল আর্ক দুর্বলতা হেতু শাসনকার্যে অব্যবস্থা দেখা দিলে সুলতান 
তা 
তাহা দূর কারতে সমর্থ হন নাই । ফলে, দাঁক্ষণাত্য, বাংলা ও 
সম্ধুদেশ দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার কারল এবং িশাল সুলতান? সাম্রাজ্য দ্রুত 
ধধংসের মুখে অগ্রপর হইতে লাগিল । সুলতান মহম্মদ-বিন্-তৃঘূলক শিক্ষা, সংস্কাত, 
উচচ আদর্শ ও বহুমুখী প্রাতভাসম্পন্ন হইয়াও সুলতান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ- 
ঈবরূপ হইম্নাছলেন । তাঁহার বাস্তবতা বাঁজণত কার্যকলাপ, ষুগধর্মের অগ্রবতী ধ্যান- 
ধারণা, অনাভিজ্ঞতা, ধৈষ ও চ্ছৈর্যহীনতা সুলতানী শাসনের সর্বনাশ ডাকয়া 
আনিয়াছল। 
এইভাবে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণশ সুলতান, তাঁহার মৌণলক প্রতিভার 
পাঁরচয় দিয়া সমসামায়ক কাল অপেক্ষা বহু অগ্রসর পারকজ্পনা ও ধ্যান-ধারণা 
কার্ধকর কাঁব্রতে গিয়া নিজ বাস্তব জ্ঞান ও আভজ্ঞতার অভাব হেতু বিফলতার মধ্যে 
স্মরণীয় হইয়া আছেন । 


ফির তুঘলক, ১৩৫১-১৩৮৮ (17102 [001100 ) £ সিম্ধুর দ্রোহ দমন 
কারতে গিয়া সুলতান মহম্মদ-বন-তুঘলকের আকস্মিক মত্যু ঘটিলে নেতৃীবহীন 
সেনাবাহনণর মধো এক দারুণ বণত্খলা দেখা দিল। সুজ, নের সেনাবাহনীতে 
ভাড়াটরা মোঙ্গল সৌনকগণ 'সিম্ধুর বিদ্রোহী নেতাদের সৈন্য- 
সংলতান-পদ গ্রহণ  বাঁহনীর সাহত যোগদান করিয়া সুলত,নী সৈন্যের শাবির লুণ্ঠন 
০০০৪ শুরু কাঁরলে উপাস্থিত আভজাতবর্গের অনুরোধে িরুজ শাহ্‌ 
৷ সুলতান-পদ গ্রহণ কাঁরতে স্বীকৃত হইলেন। প্রথমে সুলতান-পদ গ্রহণে আনচ্ছা 
" প্রকাশ কারলেও পারাস্থাত গববেচনায় শেষ পর্যন্ত আভজাতবর্গের অনুরোধ তান 
এড়াইতে পারলেন না। "ফরুজ শাহের বয়স তখন ৪৬ বংসর। সুলতান-পদ গ্রহণ 
কারয়া (মার্চ, ১৩৬১) ফিরুজ শাহ্‌ প্রথমেই সেনাবাহনীর শৃখ্খলা ?ফরাইয়া আনলেন 
এবং সৈন্যবাহনীসহ দিল্লী আভমুখে যাত্রা কীরিলেন। 


এঁদকে খাজ্জা-ই-জাহান নামে মহম্মদ তুঘন৮, ক্র জনৈক অনুচর এক শিশুকে মহম্মদ 
তুঘূলকের পনর বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরলেন এবং নিজ আঁভভাবকত্বাধীনে তাঁহাকে 'দষ্লীর 





ক 1216) 0১495. 


১১৬ ভারতের ইতহাসকথা 


1সংহাসনে স্থাপন কারলেন। মহম্মদ তুব্লকের কোন পত্রসম্তান ছিল বাঁলয়া 
আঁভজাতবর্গের কাহারও জানা ছিল না, তদহপাঁর সুলতানির এ 
সস সঙ্কটকালে কোন নাবালককে সিংহাসনে ম্থাপন করাও সমীচীন 
সিংহাসনে স্থাপন নহে বিবেচনা কাঁরয়া আঁভজাতগণের প্রায় সকলেই ফিরুজ 
তুঘ্‌লকের পক্ষ গ্রহণ কাঁরলেন । মহম্মদ-বিন-তুঘ্লকের ভাগনী 
খোদাবন্দ জাদা নিজ পুত্রের স্বার্থে ফিরুজ তুঘ্লকের নবচিনের বিরোধিতা 
কারয়াছলেন। ফিরুজ তৃঘ্লক সসৈন্যে দিল্লীতে উপাস্থিত 
খাজা-ই-জাহানের হইলে খাজ-ই-জাহান আত্মসমর্পণ কারলেন। 'ফরুজ খাজা-ই- 
আত্মসমপ“ণ 
জাহানকে মার্জনা কারলেন এবং সামান নামক স্ছানে জীবনের 
অবাঁশন্ট সময় শান্ততে কাটাইবার অনুমাত দিলেন। কিম্তু পাঁথমধ্যেই সামান 
ও সুনাম অঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ শের খাঁর জনৈক অনন্চর কর্তৃক খাজা-ই-জাহান 


নহত হইলেন। 


ফিরূজ তুঘ লকের দিল্লীর সিংহাসন লাভ কতদ্‌র আইনসঙ্গত হইয়া?ছল, সে- বিষয়ে 
এ্ীতহাসকদের মধ্যে মতানৈক্য রাঁহয়াছে। ফিরুজ 'ছলেন গিয়াস-ডীদ্দনের কাঁনষ্ঠ 
ভ্রাতা রজবের পাত্র । তাঁহার মাতা ছিলেন জনৈকা রাজপুত রমণী । জয়া-ীদ্দন 
বরণীর মতে মহম্মদ তুঘ্‌জলক মৃত্যুকালে ফরজ তুঘ্‌লককে 
০ 1 1সংহাসনের উত্তরাধিকার দিয়া গরিয্লাছলেন। কিন্তু এ-বষয়েও 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রাঁহয়াছে বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । 
থুলাসাও-উৎ-তারিখ" প্রণেতা সুজনরায় ভান্ডারী এবং ফিরুজ তুঘ্লকের সমসাময়িক 
এীতিহাসকগণের মতে মহম্মদ-বন-তুঘূলকের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। খোদাবন্দ 
জাদা কর্তৃক নিজ পুত্রের জন্য সিংহাসন দাঁব এই তথ্যকে সমর্থন করে । যাহা হউক, 
িরুজ তুঘ্‌লকের সিংহাসন আধকারের মূল এবং প্রধান যৃস্ত ছিল তৎকালীন 
সং্কটজনক পারীচ্ঘতি । 


1ফরুজ তুঘলক সংহাসনে আরোহণের পূরবেই শাসনকার্ধের আঁভজ্ঞতা অর্জন 
করিয়াছিলেন । মহম্মদ তুঘলকের আমলে তিনি উচ্চ রাজকম্ চারি-পদে 'নিযৃস্ত ছিলেন। 
তাঁহার চাঁরত রাজনোতিক আঁভজ্ঞতা বা শাসনকার্ষে পারদাঁশতা অর্জন করিলেও 
মূলত ফিরুজ শাহ তুঘূলক ছিলেন রাজনোৌতিক আকাওক্ষাহীন 

ধর্মপরায়ণ ব্যাস্ত । বণ্ধশীবগ্রহাদি অপেক্ষা ধর্মকমেই 'তাঁন আধক আনন্দ লাভ 
কারতেন। সমসাময়িক মুসলমান এাতহাপিক জিয়া-উাচ্দন বরণণী ও শামস-ই-ীসরাজ 
আফিফ ফিরুজ্্ শাহ্‌কে শ্রেষ্ঠ মহসলমান শাসক' বাঁলয়া বর্ণনা কারয়াছেন। বরণী ও 
আঁফফ--এর মতে ফিরজ শাহ্‌ যেমন ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দয়াবান ও সত্যানন্ঠ তেমান 
1ছলেন সদাচারী ও ধর্মভীরু । তাঁহার ধমপ্রবণতা, দয়া-দাক্ষণ্য, সততা ও মানবতা 
প্রভাতি সদগুণ সম্পকে সমসামায়ক এীতহাসক, বিশেষভাবে 'জিয়া-াদ্দন বরণীর 
আভষত এীতহাসিক ড্র স্মিথ গ্রহণযোগ্য বালয়া মনে করেন না। ফিরুজ শাহ্‌ 


তুঘজক বংশ ১১% 


রাজকম চারাদের দুনীত দমনের কোন চেষ্টাই করেন নাই, বরণ অপান্রে দয়া-প্রদর্শনের 
ফলে দুনাীত বাঁদ্ধ পাইয়াছিল মান্র ।* 
বাহা হউক, ফিরুজ নিজস্ব ধারণা অন:যায়ণী দয়াপ্রবণতা, প্রজাহিতৈষণা, ন্যায়- 
পরায়ণতা প্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন, ইহা স্বীকার কারতে হইবে । কিন্তু সামরিক নেতা 
হিসাবে তান ছিলেন অকর্মণ্য এবং দয়া প্রদর্শনে প্লেন বুদ্ধি-বিবেচনার ধার ধারিতেন 
না। তাঁহার পরধর্ম-অসাহফতা ও ধমন্ধিতা তাঁহার রাজনৈতিক 
সাত জ্ঞান ও বচারব্াদ্ধকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । 'তানি পুরীর জগন্নাথ 
ধম"-অসাহফু মান্দরটি ভাঁ্গয়া দিয়া উহার অভ্যন্তরষ্থ দেব-দেবীর মাত 
অপাবত্র করয়াছিলেন | সীরাং-ই-ফরুজশাহী নামক সমসামারক 
এতিহাঁসক রচনায় এই বিবরণ পাওয়া যায়। আইন-উল্‌-মুল্‌্ক-এর রচনায় ইহার 
সমর্থন রহিয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি উদারতা প্রদর্শন কারতে শুট করেন নাই। 
তাঁহার ধমম্ধিতা সমসামায়ক উলেমাদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছল। তারখ-ই- 
ফিরুজখাহনী ও তরখ-ই-মোবারকশাহণ গ্রন্থে তাঁহার গুণাবলীর উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করা 
হইয়াছে । কিন্তু একথা অনস্বীকায” যে, জনসাধারণের উপকারসাধন তাঁহার শাসনের 
মৃূলসত ছিন। চ্ছাপত্য শজ্পে তাঁহার যথেম্ট অনুরাগ ছিল । 
ফিরুজ তুঘংলকের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের তথা কোরাণের নীতির 'ভীত্ততে 
শাসনব্যবস্থা পারচালনা করা । বল্ল সুলতানকে 'তাঁন এক-ধমশ্রিয়ী শাসনে পারিণত 
ভীহার উদ্দেশ করিতে চাহিয়াছলেন। এইরূপ শাসনব্যবস্ছার মাধ্যমে প্রজাবর্গের 
উন্নাত সাধন করা তাঁহার অখ্যতম উদ্দেশ্য ছিল, বলা বাহূল্য ৷ 
শাসনকার্যে উদারতা অবলম্বনের চেখ্টাও তিনি করিয়াছিলেন । 
সুলতান-পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ?ফরুজ শাহকে নানাবিধ জাঁটল সমস্যার সম্মৃখীন 
হইতে হইল । মহম্মদ তুঘলকের শাসনের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশের শাসনকতা 
শামস-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। 'তান 
স্বাধীন সুলতান 'হসাবে নিজ রাজ্য বস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে' ' তান লক্ষমণাবতা 
( [.911)879011) ও পূর্ববঙ্গ জয় করিয়া তিরহহত আক্রমণ কা রঙ্লা- 
বাংলার বিরদ্ধে দছিলেন। বাংলাদেশে দিল্লীর প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন কারবার উদ্দেশ্যে 
প্রথম অভিধানের 
বিফলতা 1রুজ শাহ্‌ ইলিয়াস্‌ শাহের 1বরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। 
ইলিয়াস শাহ সুলতানের আঁভযানের সংবাদ পাইয়াই তাঁহার 
সুরক্ষিত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । একডালা দুর্গট ছল দিনাজপুরে 
* সমপামাঁয়ক এীতহাসিকগণ 'ফিরুজ শাহের দয়াপ্রবণতা সম্পর্কে প্রশংসা করিতে গিয়া যে-সকল 
উদাহরণ 'দিপ্াছেন, সেগালি নিরপেক্ষ গবচারে সুলতানের অকমণখ্যতার পাঁরচায়ক বাঁলয়া 1বিবোঁচত 
হইবে। তাঁহার আনলে রাজকম“চারিগ্ণ উৎকোচ গ্রহণ না কারয়া কোন কর্তব্যই সম্পাদন করিত না॥ 
একদা জনৈক সৈনিককে ক্রন্দনরত দোখয়া সুলতান হার কারণ সম্পকে" প্র*্ন কাঁরলে জানতে 
পারিলেন যে, শীঘ্রই সৈনিকটির ঘোড়া উচ্চ কম্চারণ কতৃক পারদশ“নের জন্য হাজির কাঁরতে হইবে 
অথচ এক মোহর উৎকোচ না দিতে পারিলে এরুপ দুর্বল ঘোড়া পারদর্শনে অবশ্াই বাতিল হইয়া 
যাইবে । সংলতান সৌনিকঁটকে এক মোহর গান কারিয়্া তাহার ঘোড়া যাহাতে পারদর্শনে টিকতে 
পারে, সেই ব্যবন্থা কারিয়া দিয়াছিলেন। 


৬১১৮ ভারতের ইীতহাসকথা 


অবাচ্ছত। ফিরুজ শাহ্‌ একডালা দূর্গ জয় কারতে না পারিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন 
কারলেন। এঁতহাসিক শামস ই-সরাজের মতে সুলতান ফরুজ একডালা দুগ্ছ 
নরনারী ও শশহর কাতর আর্তনাদে অভিভূত হইয়া দুর্গটি জয় না করিয়াই চাঁলয়া 
গিয়াছিলেন। অপরাপর গ্রীতহাঁসকদের মতে আকাঁস্মকভাবে বর্ষা নামিলে ফিরূজ 
তুঘ্লক একভালা দুর্গের অবরোধ উঠাইয়া লইয়া দিল্লী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইঙ্লা- 
ছিলেন। যাহা হউক, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামারক আঁভষানে তাঁহার সামারক 
নৈপ্দণ্যহীনতা প্রমাণিত হইয়াছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


হীলয়াস্‌ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকম্দর শাহ্‌ বাংলার সুলতান হইলে 

রাহাত ফরজ তুঘ্‌লক পুনরায় বাংলা জয় করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর 

জ্যিতীয় আঁওযানের হইলেন । 1সকন্দর শাহ্‌ পিতার পন্থা অনুসরণ কাঁরয়া একডালা 

দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সরাঁক্ষত একডালা দুগ্ণট জয় করা 

ফিরুজের পক্ষে সহজ হইল না। দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ অবচ্থায় 

সিকন্দর একডালা দুর্গ রক্ষা কাঁরয়া চলিতে সমর্থ হইলেন । অবশেষে বষাঁ শুর 

হইলে 'ফরুজ শাহ্‌ ?সকন্দরের সাহত সাঁম্ধ স্থাপন কাঁরয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা 

স্বীকার কাঁরয়া লইলেন (১৩৫৪ )। ইহার পর প্রায় দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধারয়া বাংলার 

স*লতানগণ নিরুপদ্রবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেনঘ এই দুই শতাব্দীর মধ্যে 
দিল্লীর সূলতানগণ আর বাংলাদেশ আক্মণ করেন নাই। 


বাংলাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ফিরুজ শাহ্‌ জাজনগর ( বর্তমান ডীড়ষ্যা ) 
উাঁড়য্যা জয় আক্রমণ করেন। উীঁড়ষ্যার 'হন্দুরাজা নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া 
তোঁলঙ্গানায় আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন । 'ফরুজ শাহ পদরী প্রবেশ 

কারয়া পুরীর 'বখ্যাত জগন্নাথ মাম্দর অপাবন্র কাঁরলেন এবং মান্দর হইতে 
জগন্নাথদেবের মতি্পট মুসলমানগণ কর্তৃক রাজপথে পদদালত করাইবার উদ্দেশ্যে 
দল্লী লইয়া গেলেন।* পলাতক!রাজা কুঁড়টি £হাতণী উপঢৌকন ?দিয়া এবং প্রাত 
৯৬৮ কুঁড়াট হাতী কর হিসাবে দিতে প্রাতশ্রুত হইয়া তান ফিরুজের সাহত চুন্তবম্ধ 
লেন। | শত 


পষ্স্রসহাী 

মহম্মদ-বিন-তুঘূলকের রাজত্বের শেষ 'দকে সৃলতানন সাম্রাজ্যের সবন্প অব্যবস্থা 

দেখা 'দিয়াছিল। সেই সুযোগে নগরকোট দুর্গ স্বাধীন হইয়া গিয়াছল। ফিরুজ 

নকোট জর তুঘূলক নগরকোট দুগণট পুনরাধকার করেন ॥ নগরকোট দুগ্ছি 

জবালামুখার মান্দরে প্রাঞ্চ তনশত সংস্কৃত গ্রন্থ ফিরুজ শাহের 

আদেশে তশহার সভাকবি আজ-ডীদ্দন-খালিদ-খানী কর্তৃক ফার্সী ভাষায় অনুদিত 
হইঙ্লাছল। এই অনবাদ গ্রন্থ “দালাল-ই-ফিরহজশাহা, নামে পারাঁচত। 
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তুঘলক বংশ ১১৪১ 


১৩৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফরুজ শাহ: সন্ধ প্রদেশ জয় কারবার উদ্দেশ্যে ৯০ হাজার 
পদাতিক ও ৪৮০ট হস্তাসহ যাত্রা কারলেন। শামস: ই-নিরাজের মতে 1সন্ধুর স্থানীয় 
নেতৃবর্গের বিদ্রোহাত্বক কার্যকলাপ দমন কাঁরিয়া সেখানে দিল্লী সুলতানের নিরত্কুশ 
আধিপত্য পুনঃগ্থাপন ছিল 1ফরুজ শাহের 1সন্ধু আঁভযানের মূল উদ্দেশ্য ।* সিন্ধু 
নদের তারে পেশীছিয়া তিনি বহ্‌ সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ কারলেন। তারপর সম্ধুর 
“জাম (শাসক )-এর রাজধানী তট্টা অবরোধ কারলেন। 'কিম্তু 'জাম' বনহাবিনা 
(8811)0118 ) বীরত্ব সহকারে এই অবরোধ প্রাতিহত কাঁরয়া চাঁললেন। সেই 
সময়ে সুলতানের সেনাবাহিনীর আঁধকাংশ সোনিক খাদ্যাভাব ও মহামারীতে মততযুমুখে 
পাঁতত হইল। সুলতানের নৌবাহিন৭ও শত্রু: কর্তৃক আঁধিকৃত হইল। সৈন্যসংখ্যা 
পূরণের উদ্দেশ্যে সুলতান গুজরাটে ধকছুকাল অবশ্থান কাঁরতে বাধ্য হইলেন। 
গুজরাটের পথে এক বি*বাসঘাতকের চক্রান্তে পাঁড়য়া ফিরুজ শাহকে সসৈন্যে কচ্ছ 
দির প্রদেশের জলাভ:মতে দীর্ঘ ছয়মাস পথন্রান্ত অবস্থায় কাটাইতে 

হইয়াছল । ই'তমধ্যে 'দল্লী হইতে সামারক সাহায্য আসিয়া 
পেশীছলে তান সিম্ধুর দিকে অগ্রসর হইলেন । সন্ধুদেশ মহম্মদ তুঘলকের মত্যুর 
পূর্ব হইতেই স্ঝ।ধানতা ভোগ করিতেছিল। প্রায় একাদশ বৎসর হ্বাধীনতা ভোগ 
কাঁরয়া সন্ধৃদেশ পুনরায় িরুজ শাহের চেষ্টায় 'দিল্পশীর আঁধকারভুত্ত হইল। 


£ 


1ফরুজ শাহের শাসনব্যবস্থা ইসলাম ধর্মনপাঁতর উপর প্রাতচ্চিত ছিল । শাসনকাধে 

উদারতার পারচয় তান 'দয়াছলেন ধটে, কিন্তু ৩াহার ধমম্ধিতা সেই উদারতার সুফল 

[বনাশ করিয়াছিল । অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে তিনি ইসলামধর্মে 

] ধমন্তারত কাঁরবার চেম্টা করিয়াছিলেন । অ-মুসলমান প্রজাবর্গের 

ধর্মের প্রাত শ্রদ্ধা প্রদশ“ন কারবার প্রয়োজনীয়তা তান উপলাধ্ধ করেন নাই । কোরাণে 

উল্লাথত চা'র প্রকার কর তান স্থাপন করিগাছিলেন, ঘথা £ (১) 

হি 'খারাজ' বা ভ্াীম-রাজস্ব ( জাঁমর ফসলের দ"নাংশ ), (২) "জাকাত 
জিজিয়া,খাম-স-, ৃ 

পার লিভ বা সরকারকে দান ( 6956$০1606)১ (৩) “'জাঁজয়া বা 

কর ্ছাপন অ-মুসলমানদের উপর ধাষ" মাথাপিছু; কর ও (8) খামস বা 

খাঁনজ দ্রব্যাদর পণ্চমাংশ কর। এই চারিপ্রকার ভিন্ন 'শার্ব, বা 

সেচকর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদর একাংশ প্রভৃতও গ্রহণ করা হইত। পর্বে নানাপ্রকার 

অবৈধ কর আদায় করা হইত। কিন্তু ফিরুজ শাহ্‌ এই সকল অবৈধ কর উঠাইয়া 


দিয়াছলেন। 
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১২০ ভারতের ইীতহাসকথা 


তান পূর্ববতঁ স্বলতান মহম্মদ-বন্‌-তুঘলকের আমলে লোকে যে বিরাট পারমাণ 

খণ মকুব অথ সরকার হইতে খাণ গ্রহণ কারয়াছিল, তাহা মকুব কাঁরয়া 
দিয়াছলেন। এই খণের মোট পাঁরমাণ ছিল দুই কোট টাকা । 

ইহা ভিন্ন, পুর্বে সুলতান শাসনকালে হস্তপদ-ছেদন, চক্ষু 

নৃশংস শাস্তি বা টা রি 

বাতিল উৎপাটন প্রভৃতি নৃশংস শাস্তদানের ব্যবচ্থা হিরুজ তুঘলক 


উঠাইয়া দিলেন। 


ফিরুজ শাহ্‌ অভ্যন্তরাণ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নাতিসাধনের জন্য উীঁড়ষ্যা- 
রাজ ফিরুজ তুঘলকের সাঁহত সান্ধর প্রদ্তাবদহ দূত প্রেরণ কারলেন এবং আন্তঃ- 
প্রাদোশক শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। পৰে" এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে কোন 
সামগ্রী,চালান 1“তে হইলে আনম্তঃপ্রাদেশিক শুজ্ক দিতে হইত। 
শুঞ্কনতর রর 
চিলি এই শুক-প্রথা রাহত কারবার ফলে সুলতান? সাম্রাজ্যের সর্ব 
ব্যবসার-বাণিজ্া ও অবাধ বাণিজ্য পাঁরচালনার স্বাবধা হইল । শিল্প ও বাঁণজ্যের 
[শিজ্পের উন্নতীবধান অভ্‌তপূর্ব প্রসারে ফিরুজের শুককনপীতর সুফল পাঁরলাক্ষত 
হইল । জনসাধারণের অবস্থার উন্নাতির অবশ্যন্ভাবী ফল 'হসাবে 
সরকারী রাজদ্বের পারমাণও বহ্‌গুণে বুদ্ধি পাইল । ফরুজ শাহের আমলে একমাত্র 
দোয়াব অণল হইতেই ছয় কোট পণ্চাশী লক্ষ টাকা রাজম্ব আদায় হইত। তাঁহার 
আমলে নিত্য-ব্যবহার্য জাীনসপন্ের মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে জনসাধারণের সুখ- 
সুাবধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বলা বাহুল্য । ইহা ভিন্ন, ফিরুজ শাহ বিদ্তীণ" পাতিত জাম 
আবাদের ব্যবচ্ছা করাইয়াঃছলেন এবং উহা হইতে যে-আয় হইত, তাহা ধর্ম ও শিক্ষার 
প্রসারকল্পে ব্যয় কারবার আদেশ দিয়াছিলেন ।* 
1িরুজ তুঘ্‌লক বহসংখ্যক সেচ-খাল খনন করাইয়া কীঁষির উন্নাত সাধন কাঁরিয়া- 
'ছলেন। এই সেচ-খালগৃীলির একাঁট শতদ্রু নদী হইতে ঘাগর 
সেচখাল খনন$_ পর্যন্ত এবং অপর একটি ঘমুনা নদ হইতে ?ফরুজাবাদ পর্যন্ত 


[যর উন্বাতাঁবধান 
রী . ৫২৫৬5 বিস্তৃত ছিল। অপর আরও দুইটি খালের মধ্যে একাঁট মাণ্ডবী 


ও িরমুর পাহাড় হইতে হান:সী ও হিসার পর্যন্ত এবং অপরটি ঘাগর নদী হইতে 
হিরনীখেরা গ্রাম পর্যন্ত 'বস্তৃত ছিল । 


মাতা হিসাবেও ফরজ তুঘ্‌লকের উল্লেখযোগ্য অবদান রাঁহয়াছে। 1তান 
বহঃসংখ্যক শহর ও উদ্যান মণ করাইয়াছিলেন । ফতেবাদ, জৌনপুর, হসার, 
পরীর নি 1ফরুজপুর বা ফিরুজাবাদ নামে শহরগ্ীল তানই স্থাপন করিয়া- 
রচনা ঃ অখোক-  ছিলেন। ইহা ভিন্ন, বহসংখ্যক হাসপাতাল, মপজিদ, সরাইখানা, 
নামত ম্তন্ভ দিলশতে স্মাতিসৌধ প্রভাতি 'নমাঁণ করাইয়া তিনি তাঁহার স্থাপত্য 
্থানাস্তারত শজ্পানুরাগের পারচয় 'দয়াছলেন। আলা-ডাদ্দন নামত 
্রশাঁট উদ্যানের তান সংস্কার সাধন কাঁরয়াছলেন এবং নিজে মোট বারশত 
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তুঘলক বংশ ১২১ 


নৃতন উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন । মৌর্য সম্রাট অশোক -শনার্মত দুইটি স্তম্ভ তান 
দল্লীতে স্থানান্তারত কারয়াছিলেন। এই দুইটি অশোকম্তম্ভের একটি মীরাট হইতে 
এবং অপরাট 'খাঁরজ্াবাদ হইতে 'তাঁন আনাইয়াছিলেন ।* 


ফরুজ তুঘ্‌লক মোট ছান্রিশাট কারখানা স্থাপন কাঁরয়া এক-একাটর দায়ত্ব এক- 
রানা একজন কর্মচারীর উপর 'দিয়াছলন। এই দায্মিত্-প্রাপ্ত কর্মচারী 
( মুতাসারফ) ভিন্ন, দেওয়ান, খান প্রভৃতি আরও নানা পর্যায়ের 

কর্মচারী ও ব্যাস্তর উপর কারখানা পারচালনার ভার দেওয়া হইয়াছল । 


[ফরুজ শাহ্‌ বিচার-বাবস্থারও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন । 'তাঁন হস্তপদছেদন 
প্রভাত নিষ্ঠুর শাস্ত-প্রথা উঠাইয়া দিয়া বিচার-ব্যবস্থাকে বহুল পাঁরমাণে উদার ও 
রি মানবোচিত কাঁরয়াঁছলেন ॥। বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য 

রি 1তাঁন একটি কর্মসংস্থান সংস্থা” (8701)10510610 09168) স্থাপন 
সংস্কার £ কর্ম- র্‌ & 
সংশ্থানের ব্যবস্থা ঃ . করিয়াছলেন। দাঁরদ্রের 'চাকংসার জন্য দাতব্য-চাকৎসালয় 
দাতব্য চাকৎসালয় £ (1091-01-91)9 ) এবং তাহা'দগকে অর্থসাহায্য দানের জন্য 
সরকার? সাহ:ঘ; সরকারী সাহাষ্য-ভাণ্ডার (101%8777-101/971) চ্থাপন কারয়া- 
উপ মদ্রানীতির গছলেন। মুদ্রানশীতর পারবর্তন সাধন কাঁরয়া [তান উহা আঁধকতর 

বিজ্ঞানসম্মত কয়া তুলিয়াছিলেন । “আধা” ও “বখ নামে দুই 
প্রকার 'মিশ্রত ধাতুর মুদ্রার সর্বপ্রথম প্রচলন তাঁনই কারয়াছলেন। 


সামন্ত-প্রথার 'ভীত্ততে ফিরুজ তুঘ্‌লক সামারক সংগঠন কাঁরয়াছিলেন। সৈনিক- 
রঃ দগকে তান জায়গীর ভোগ-দখলের আঁধকার 'দিয়াছলেন। 
সাম-প্রধার (ভাতে সামায়কভাবে 'নযুস্ত সৌনকদিগকে অবশ্য নগদ বেতন 'দবার 
সামারক সংগঠন 
বাবস্থা ছিল । কোন কোন সামারক কর্মচারী কোন একাঁট 'নাদর্টি 
স্থানের রাজস্ব ভোগ কারবার আধকার পাইতেন । 


িরুজ শাহের রাজত্বকালে 'দল্লীতে ব্লতদাসের সংখ্যা খুদ বাদ্ধ পাইয়াছিল। 

এীতহাসিক শামস-ই-সিরাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে এঁ সময়ে দেশে মোট এক 

লক্ষ আশী হাজার ক্রীতদাস ছল । প্রাতশ্রুত রাজস্বের পারমাণ 

দি সংখা  হ্যাস কারবার উদ্দেশ্যে অথবা অপর কোনরূপ স্বার্থাসপ্ধির জন্য 

দ্ধি ঃ রাজস্বের রর _ পা 

কাত আমীরগণ ফরুজ শাহকে প্রায়ই উপঢৌকনস্বরূপ ক্লীতদাস প্রেরণ 

কারত। সুলতান তাঁহাদের আনুগত্যের পরস্কারস্বরূপ তাঁহাদের 

দেয় রাজস্বের পারমাণ ই।স কাঁরয়া দিতেন। ফলে, একদিকে যেমন সরকারী রাজদ্বের 

পাঁরমাণ হাস পাইত, অপর ?দকে তেমান আঁধকতর সংখ্যক ব্লীতদাসের ভরণপোষণের 
ভার সলতানকে বহন কাঁরতে হইত । 


* অশোকন্তদ্ভ দুইটি কিভাবে দিল্লশতে হ্যানাল্তাঁরত করা হইয়াছিল, তাহার এক আত স্ন্দর 
বর্ণনা সমসামায়ক এঁতিহাঁসিক শামসই-সরাজ 'লাঁপবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
10৩) 7111005 1775/07)) ০ 172725 ৬০1. 1115 0, 350. 


৯২২ ভারতের হীতহাসকথা 


ফিরুজশাহ: ইসলামণ শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন । তাঁহার চেষ্টায় বহ: 
সংখ্যক মাদ্রাসা প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু মুসলমান ধম'জ্ঞানী ও পাঁণ্ডত িরুজ 
শাহের পৃন্টপোষকতা লাভ কাঁরয়াছিলেন। মুসলমান ধম-জ্জানগদের 

সানী এতহাসক" অন্যতম শ্রেষ্ঠ জালাল-উা্দন রুমী [ফরজ পম্ঠেপোষকতা লাভ 
কাঁরতেন। তাঁহার আমলেই বরণী, আঁফফ্‌, আইন-উল-মুল্‌ক 

প্রভৃতি তাঁহাদের ইতিহাস গ্রন্থাঁদ রচনা কাঁরয়াছিলেন। ফরজ শাহের আদেশে 
আজ-ডাদ্দন-খাঁলদ-খানী িনশত সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্‌সী ভাষায় অনুবাদ 


কারয়াছলেন। 
ফিরুজ শাহ জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভার পক্ষপাতী 'ছিলেন। 
ক অনুষ্ঠানাঁদর সময় তিনি তাঁহার রাজসভা আঁত সংন্দরভাবে 
সাত্জত করাইতেন। 
বৃদ্ধবয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতা খাঁর মৃত্যুতে ফরজ তুঘ্‌লকের দেহ ও মন উভয়ই 
ভাঁঙ্গয়া পড়ে এবং তাঁহার শাসন-ক্ষমতা হ্যাসপ্রান্ত হয় । কমে তাঁহার বিচার ও ?াববেচনা- 
বাঁম্ধ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে । অজ্পকালের মধ্যেই তাঁহার 'দ্বতীয় পত্র জাফর খাঁরও 
মৃত্যু হয়। ফলে, কেন্দ্রীয় শাসনে চরম দঃব'লতা দেখা দেয়৷ 
পথ ফতা খাঁর মৃতু! 8 দুব“লতার সুযোগ লইয়া সলতানেরই তৃত"য় পুত্র মহম্মদ খাঁ 
১১০০ শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন। কেন্দ্রীয় শাসনের দুঝলতার 
কুফল সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অংশে ব্যাপক অন্তর্শ্দেৰ পাঁরস্ফুট 
হইয়া উঠে। ফরজ শাহের মৃত্যুর পূর্বেই রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা দেখা দেয়। 
তাঁহার স্ৃত্যু (১৩৮) অন্তদ্বন্দেৰ আত্মরক্ষা করা কঠিন বিবেচনা কাঁরয়া মহম্মদ খা 
[দিল্লী হইতে পলায়ন করেন । 'ফরুজ তুঘ্‌লক নিজ পোন্র তুঘূলক 
খাঁকে শাসনভার দান করিয়া ১৩৮৮ প্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন । 
ফিরূজ শাহের কাতিত্ব-বিচার ( 0816108] 10961719866 ০01 চাস [001)]00 ) 2 
মহদ্মদ তুঘ্‌লকের আকাঁস্মক মৃত্যুতে স:লতানী সেনাবাহনীতে যখন চরম বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিয়াছিল, সেই সঞ্কটজনক পাঁরাস্াততে আঁভর্জাতবর্গের সাঁনবম্ধ অনুরোধে নিজ 
আনিচ্ছাসত্বেও ফিরুজ শাহ্‌ সুলতান-পদ গ্রহণ করিয়াছলেন। সেনাবাহনশর মধ্যে 
শঞ্খলা িরাইয়া আনিয়া উহাকে নিরাপদে দিল্লী লইয়া বাইতে তান সমথ* হইয়াদছিলেন 
বটে, কিন্তু সমরকুশলতা বা সামারক সংগঠক 1হসাবে তান কোন প্রাতভার পাঁরচয় 
দিতে পারেন নাই। সম্মুখীন সমস্যার আশ. সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন বা কোন দৃঢ় সত্কজ্প লইয়া কার্ষে অবতীর্ণ হওয়া ফিরুজ তুঘূলকের পক্ষে 
« সম্ভব হইত না। সামরিক আভযান মাত্রেই তানি অব্যবান্থিতচিত্ততা 
সাআাঁরক নেতা হিসাবে 
(ফিরে তক ও দুব'লতার পাঁরচয় দয়াছিলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাঁহার 
| দুইটি আভযান-ই তাঁহার সামারক অক্ষমতার পাঁরচায়ক ৷ সন্ধা 
দেশে তান দিল্লীর আধকার প[নঃস্থাপন কারল্লাছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই 
'আঁভষানেও সামারক দ:বলতা ও সেনাপাঁতসুলভ দরদর্শিতার অভাব পারম্ফুট 


তুঘূলক বংশ ১২৩ 


হইয়া ভাঠয়াছিল। তাহার, [বচক্ষণতার অভাবেই কচ্ছ প্রদেশের জলাভূমতে তাঁহাকে 
দীর্ঘকাল সসৈন্যে কাটাইতে হইয়াছিল । 'দল্পশ হইতে সময়মত সামারক সাহাব্য উপপাস্থত 
না হইলে তাঁহার ?সন্ধুদ্য়ের পাঁরকজ্পনাও বিফল হইত, বলা বাহুল্য । একমাত্র 
জাজনগর ( বর্তমান ডীড়্যা ) গবজয়ে 'তাঁন সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ কাঁরয়াছিলেন। 
ইহাও ডীঁড়ষ্যার হন্দ£রাজার রাজধানণ ত্যাগ কাঁরিয়া পলায়নের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল 
মনে করলে ভুল হইবে না। দাক্ষিণাত্যের যে-সকল অংশ সুলতান সাম্রাজ্য হইতে 
বাচ্ছন্ হইয়া গিয়াছিল, সেগুলি জয় কারবার কোন চেষ্টাই 'তাঁন করেন নাই। সামরিক 
নেতৃত্বের ক্ষমতা ফরূজ শাহ্‌ তুঘলকের মোটেই ছিল না, এ-দবষয়ে সন্দেহ নাই। 
জায়গীর-প্রথার উপর তাঁহার সামারক সংগঠন নিভ'রশশল 'ছিল। ইহার ফলে 
সৌ'নকগণের তথা সামারক কর্মচারবগের কেন্দ্রয় সরকারের উপর নিভ“রশখলতা হাস 
পাইয়াছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুবলতার সুষোগ-গ্রহণের সুবিধা এই জায়গীর- 
প্রথার ফলে বৃদ্ধি পাইয়়াছল। 
ফিরুজ শাহ্‌ অত্যাধক ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান ছিলেন । তান কোরাণের 
নিরদেশানযায়ী শাসনকার্ পাঁরচালনা কারতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার গোঁড়াম 
ধমন্ধিতায় পূর্থবাঁসত হইয়াছহুল । পুরীর মান্দরের বিগ্রহ দিল্লিতে মুসলমানদের দ্বারা 
পদদলিত করাইবার উদ্দেশ্যে তান লইয়া িয়াছিলেন ; পৌত্তীলকতার বনাশসাধন 
পরম ধর্ম বালয়া তন মনে কাঁরতেন, কন্তু িন্দুস্তানের সুলতানের পক্ষে 'হিন্দু- 
ধর্মের প্রাতি এইর্‌প অশ্রদ্ধা-প্রদর্শন রাজনোতিক অদরদর্শতার 
পাঁরচায়ক সন্দেহ নাই । তাঁহার ধরচিরণের পশ্চাতে 'হন্দু- 
ণনষতিনের কোন উদ্দেশা না থাকলেও িজধর্ম পালনে অত্যাধক 
গোঁড়াম প্রদর্শন কারতে 'গয়া তান 'হন্দুদের উপর 'জীঁজয়া কর চ্ছাপন কারয়াছলেন। 
কোরাণের 'নদেশি অক্ষরে অক্ষরে মানতে গিয়া তান কোন কোন ক্ষেতে অ-মুসলমান 
গ্রজাবর্গের উপর আনচ্ছাকৃত অত্যাচার ও পরধর্ম-অসাহফ্ুতা প্রু্শন করিয়াছিলেন 1* 
হন্দ নযতিনের কোন উদ্দেশ্য তাঁহার যে ছল না তাহা ফরুজ শাহের প্রজাহতৈষী 
সংস্কার হইতে বাীঝতে পারা যায় । 'বিচার-ব্যবন্থার কঠোরতা দূর করিয়া, সেচকার্ষে'র 
জন্য খাল খনন করিয়া এবং আন্তঃপ্রাদেশিক শুজ্ক উঠাইয়া ।দয়া তান জনসাধারণের 
প্রভ্‌ত উন্নাতসাধন কাঁরয়াছিলেন এবং এই জনসাধারণের আঁধকাংশই ছিল 'হন্দু । দারিদ্র 
ও পশীড়ত প্রজাবগের সবধার জন্য দাতব্য-চাঁকৎসালয়, সরকারা সাহাধ্য-ভাম্ডার, 
বেকার-সমস্যা দূরীকরণের জন্য “কম “সংস্থান সংস্া” স্থাপন কারয়া ফির্‌জ তুঘলক 
তাঁহার মানাঁসক উৎকর্ষ ও প্রজাহতৈষণার পাঁরচয় 'দয়াছলেন। 

সনলামায়ক এত. এই সকল কাষকলাপের ফলে প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, 
হাসিকদের প্রশংসা বলা বাহুল্য ; সমসাময়িক এঁতিহাসিক মান্রেই ফিরুজ শাহের 
শাসনের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা কয়া গিয়াছেন। .ই সকল এীতহাসকের রচনায় িরূজ 


শাসক হিসাবে 
িরুজ শাহ্‌ 
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১২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


শাহের চারন্রের গুণাবলী ও তাঁহার শাসনপদ্ধাত সম্পর্কে আতিশয়োস্তি রাহয়াছে, 

সন্দেহ নাই। বরণী ও আফিফ কর্তৃক সুলতানকে ন্যায়পরায়ণ, 
ই ও সত্যানষ্ঠ, দয়াবান প্রভৃতি গণের আধার বাঁলয়া বর্ণনা ডক্টর 

স্মথ- গ্রহণযোগ্য বাঁলয়া মনে করেন নাই । কিন্তু আতশয়োন্তি 
বাদ দলেও ফিরুজ শাহ্‌ যে প্রজাহতৈষী, ধর্মভশরু, দয়াপ্রবণ সুলতান ছিলেন, তাহা 
ণনরপেক্ষ বিচারে সমার্থত হইবে । আধানক এীতহাঁসক মান্রেই ফরুজ শাহ্‌ 
সম্পকে এইরূপ আঁভমত পোষণ কাঁরয়া থাকেন । কিম্তু তাঁহার য্যান্তহীন উদারতা 
ও দয়াপ্রবণতার সুযোগ লইয়া বহু রাজকর্মচারী দুনীতপরায়ণ হইয়া পাঁড়য়াছল। 
আইন-উল-মুলক মাহ্‌রহ তাঁহার “ইনশাহ্‌র ( [09189 ) গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়াছেন, 
তাহার 'ভাত্ততে অধ্যাপক হাবব ও অধ্যাপক নিজামী মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, ফিরুজ 
শাহ্‌ তুঘুলকের রাজত্বকাল মধ্যবুগের ইতিহাসে সাধক দুনীীতপূর্ণ শাসনকাল 
গহসাবে চাহুত হইয়া আছে । 


তথাঁপ রাজনোতিক দ্‌রদার্শতার অভাবহেতু িরুজ তুঘ্‌লক অপাত্রে দয়া প্রদর্শন 
রা এবং জায়গীর-্রথার পুনগপ্রবর্তন কারয়া শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতার 
দাশতাত অনি. সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।* মহম্মদ তৃঘজকের আমলে দিল্লী সূলতানির 
তার অভাব 
যে পতনের স্না হইয়াছল, ফিরুজ তুঘ্‌লক তাহা রোধ করিতে 
সমর্থ হন নাই। তাহার মৃত্যর পূরবেই সাম্রাজোর নানাস্থানে অব্যবস্থা দেখা 
হ দয়াছল। 'নিমাতা 1হসাবে ফরুজ তৃঘ্লকের উল্লেখযোগ্য দান 
৫ তাহিনাবে রীাহয়াছে। "তান অসংখ্য উদ্যান, মসাঁজদ, সরাইখানা প্রভাত 
দজ শাহ 
স্থাপন কাঁরয়া এবং 1হসার, ফিরোজপুর, ফিরজাবাদ, জৌনপনর 
ধর্মপ্রাপ ও বিদ্বান প্রভৃতি শহরের গোড়াপত্তন কাঁরয়া তাঁহার 'নমণি-শিক্পানুরাগের 
ব্ান্তির পথ্ঠপোষকতা পাঁর5য় দিয়াছিলেন। বহ্‌ মসলমান ধর্মজ্ঞানী, যথা_ রুমী, 
এ্রীতহাঁসক বরণী, আফিকং, কাঁব আজ-উাঁদ্দন-খালদ-খানশ প্রভৃতি তাঁহার পৃচ্ঠ- 
পোষকতা লাভ কাঁরয়াছিলেন। 


মানবতার দক দয়া 'িচার কারলেও 'িরূজ তুঘ:লক প্রশংসার পান্ন ছিলেন, সন্দেহ 
নাই । 'তাঁন যেমন ছিলেন দয়াবান তেমাঁন ছিলেন স্নেহশীল। 

উঠ বিচারে ধর্মাবষয়ে সংকীর্ণতার পারচয় দান কাঁরলেও "তান স্বভাবতই 
নিন উদারচিত্ত ও জনকল্যাণকামণ সুলতান ছিলেন এবং তাঁহার আমলে 
শাসক ও শাসতের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাঁপত হইয়াছিল। 'কন্তু নানাবধ গুণের 
আধকারা হইয়াও িরুজ তৃঘলক পল্লী সুলতানর পতনোন্মঃখতা রোধ কারতে সক্ষম 
হন নাই। তাঁহার বিফলতার কারণ সংক্ষেপে বালতে গেলে তানি স্বৈরতান্তিক রাজ- 
তন্দবের মধ্যে কোরাণের নখাতর প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন, অথচ কোরাণে সকল 
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তুঘজক বংশ ১২৫ 


মানুষের মানবতা, সকল.ধর্মের প্রাত সম-ব্যবহার প্রভাতি কতকগুলি মৌলিক নাত 
রাজতন্বের 1ভাত্ব বাঁলয়া স্বীকৃত ।* 

ভূঘূলক বংশের অবসান (7:00 ০1 0০ [880] 1057089€5 ) £ ফিরুজ শাহের 
মৃত্যুর পর তৃঘলক বংশের দুব্লতর সলতানদের হস্তে দিল্লশ সুলতান পতনের 
রানির জজ দূত ধাঁবত হইল । ্ষরুজ শাহের মৃত্যুর পর 'গিয়াস- 
শাহ: আবুবক্র  ডীণ্দন তুঘ্লক শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ কারিলেন (১৩৮৮ )। 
নাসির-উাচ্দন মহম্মদ 1কন্তু অঞ্পকালের মধ্যেই তাঁহারই সম্পার্কত ভ্রাতা--ফিরুজ 
শাহ্‌, আলা-উদ্দিন তুঘ্‌লকের দ্বিতীয় পনুত্রা জাফর খাঁর পত্র আবুবকর গোপনে 
সিকন্দর শাহ: তাঁহাকে হত্যা করাইয়া নিজে ?সংহাসন দখল কাঁরলেন। 
আবদবক্র-এর ভাগ্যেও বেশাদন সুলতান-পদ ভোগ সম্ভব হয় নাই। নাসর-ডাঁচ্দন 
মহম্মদ শাহ্‌ কর্তৃক তানি 1সংহাসনচ্যত ও কারারুদ্ধ হইলেন এবং কারাগারেই 'কিছু- 
কাল পরে তাহার মৃত্যু ঘাঁটল। না'ঁসর-উীদ্দনও 'সংহাসন লাভ কাঁরয়া বোশাদন 
রাজত্ব করিবার অবকাশ পাইলেন না। তাঁহার আকা্মক মৃত্যুর পর ( ১৩৯৪ ) তাঁহার 


নাসর-উদ্দিন পদ্ত্র আলা-ডাদ্দন 'সকন্দর শাহ্‌ সংহাসন আরোহণের প্রায় দুই 
মাহমুদ-শাহ- (২য়) মাসের মধ্যেই মত্যুমুখে পাঁতত হইলেন । তাঁহার পর নাঁসর- 
তুঘ্‌জক বংশের উীদ্দন মাহমুদ শাহ (২য়) ?সংহাসনে আরোহণ করিলেন । 
শেষ স্দলতান 1তাঁনই ছিলেন তুঘ্‌লক বংশের শেষ সুলতান । তাঁহার রাজন্ব- 


কালে গুজরাটের শাসনকতাঁ জাফর খাঁ এবং জৌনপ[রের মালিক সারওয়ার নামে জনৈক 
খোজা স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরলেন। 'দল্লীর আভজাতগণের কয়েকজন নুসরং শাহ্‌ 
নামে ফরুজ তুঘ্লকের অপর এক পৌত্রকে সুলতান বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরলেন । 
এইভাবে সুলতান-পদ লইয়া প্রাতদ্বান্দবতা এবং রাজ্যের 'বাভন্ন অংশের স্বাধীনতা 
ঘোষণা প্রভৃতির ফলে যখন দিল্লী সুলতানর পতন আসনপ্রায় ঠিক সেই সময়ে 
তৈমুরলঙ্গের ভারত-আক্রমণ উহার উপর চরম আঘাত হানিল। 
তৈম7র লঙ্গ (017) 8 06 হ,8706 ) 8 মধ্য-এীশয়ার সমরধ্'“দ ১৩৩৬ থাম্টাষ্দে 
তৈমুরের জন্ম হয় । তান ছিলেন 'লঙ্গ' অর্থাং খোঁড়া (18109 ), এই কারণে [তান 
তৈমুর লঙ্গ নামে পাঁরাচত। খোঁড়া হইলেও তৈমুরের ন্যায় দূধর্য সামারক নেতা 
জক্ম ও প্রথম জীবন হীতিহাসে [বিরল । ১৩৬১ শ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দের সিংহাসনে 
আরোহণ কারয়া তৈমুর “আমীর উপাঁধ গ্রহণ করেন । 'তাঁন 
মোঙ্গলবীর চিঙ্গজ খাঁর সাম্রাজ্য পুনগর্ঠনের উদ্দেশ্য লইয়া দিগ্বিজয়ে অবতণণ* 
হইয়াছলেন। তান চাঘ্তাই তুকর্টজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া একে-একে পারস্য, 
আফগানস্তান, মেসোপটামিয়া প্রভাত জয় করেন। তারপর 'তাঁন 'হন্দুস্তানের 
দিকে অগ্রসর হইলেন। কোন দেশ আব্রমণ ব্যাপারে তৈমুরের কোন অজহাতের 
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১২৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রয়োজন 'ছিল না, তাঁহার দধর্ব সামারক শান্তই 'ছিল ঘ্ধ-সৃন্টির একমান্ত য্ান্ত । 
ন্যায়, অন্যায় বা উপয্স্ত কারণের ধার তান ধাঁরতেন না। 

ভারতবর্ষ আক্রমণের ক্ষেত্রে অবশ্য তৈমুর লঙ্গের অজুহাতের অভাব রাহল না। 
দল্লীর সৃলতানগণ পৌন্তীলকতার উচ্ছেদসাধন না করিয়া পৌত্তালক 'হন্দুদের প্রাত 
ভারতবর্ষ আক্রমণের উদারতা প্রদর্শন কারতেছেন ইহা তৈম-রের সহ্য হইল না। কিন্তু 
অজ.হাত পৌত্বালকতার বনাশসাধনের ইচ্ছা ভিন্ন রাজনোতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন 

ভারতবর্ষ হইতে ধনরত্ব লুণ্ঠনের সুযোগও 'তান গ্রহণ কাঁরতে 
চাহিয়াছিলেন ॥ তাঁহার ভারত-আভষানের প্রকৃতি লক্ষ্য করলে ইহা স্পম্টই বুঝতে 
পারা যায় যে, লুণ্ঠনই ছিল তাঁহার মূল উদ্দেশ্য । পৌত্তীলকতার অবসান ঘটাইয়া 
হন্দু-অধন্যাষত ভারতবষে" ইসলামের প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা ছিল তাঁহার নিকট 
অজুহাত মান্ত। 

১৩৯৮ শ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের পৌন্ল পীর মহম্মদ একদল সৈন্যসহ ভারতবষে প্রবেশ 
করিলেন এবং সহজেই মূলতান দখল কাঁরতে সমর্থ হইলেন । এ বংসর তৈমূরও 
ভারতবর্ষে পেশছিলেন । তান তাঁহার বিশাল সেনাবাণহনীস হ একে-একে িম্ধু, বিলাম 
ও রাভী নদী আতনক্রম কাঁরয়া মুলতানের 'ানকউবতাঁ তলম্ব (7312108 ) নামক 
ভারতবর্ষ আরমণ শহরের সম্মনখে উপাঁক্ছত হইলেন। তলম্ব শহর আরুমণ কাঁরয়া 
(১৩১৪) 5 পৈশাচিক তৈমুর সেখানকার আঁধবািগণকে ক্রীতদাসে পাঁরণত কাঁরলেন 
হত্যা ও ল্‌্ঠন এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ অথ“ আদায় কারলেন । 

তলম্ব হইতে 'দল্লা আভমুখে যাব্রাপথে দীপালপন্র, ভাতনেইর 
প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন কাঁরয়া এবং অসংখ্য নর-নারীর গ্রাণনাশ কারয়া তান "দিল্লির 
উপকণ্ঠে আঁসয়া উপাচ্ছত হইলেন। "দিল্লীর উপকণ্ঠে 'তান প্রায় একলক্ষ 'হন্দু 
বন্দশকে হত্যা কারয়া এক নারকীয় কান্ড অন্যা্ঘত কারলেন । এই পৈশাচিক কান্ডের 
একমাত্র যন্ত্র ছিল এই যে, দিল্লী আকুমণকালে হিন্দু বাশ্দিগণ দ্রোহ হইয়া উঠিতে 
পারে। 

সৃলতান নাসির-উাঁদ্দন মহম্মদ ও তাঁহার মন্ত্রী মল্লহ্‌ ইকৰাল (19110 [0৮৪1 ) 
তৈমুরকে বাধাদানে অগ্রসর হইলেন । মহম্মদ ও মল্ল;কে পরাজিত কাঁরয়া তৈমুর সহজেই 
দিল্লী আঁধকার কাঁরলেন। পরাজিত হইয়া মহম্মদ গুজরাটের মল্ল; বরণ প্রদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। "দিল্লীর ইসলাম ধর্মজ্ঞানীদের সানর্বন্ধ অন্যরোধে তৈমুর 
হরে নাগারকদের প্রাণনাশ কাঁরবেন না বাঁলয়া প্রাতিশ্রুত হইলেন বটে, 
প্রবেশ £ হত্যাকাণ্ড কিন্তু তৈমুরের সেনাবাহনীর অত্যাচারে আঁতষ্ঠ হইয়া হিম্দু- 
ও লুস্ঠন নাগারকগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শর 

*. হইল । তৈমুরের দুধর্য বাহনী অগাঁণত 'হম্দু নর-নারীর রক্তে 

দিল্লীর রাজপথ রাঁঞজত করিল ।* দিল্লী হইতে বহসংখ্যক ম্থপাঁতকে সমরকম্দের জং্মা 
হি 22875850872 0086 00৩ ০6 (7061191) ৪5 0005115 101109৫, 
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তুঘলক বংশ ৯২৭ 


মসাঁজন ( [17495 14080৩ ) [নিমাণের জন্য ধাঁরয়া লইয়া যাওয়া হইল । দিল্লী 
নগরাঁতে কয়েকাঁদন ধরিয়া পৈশাচিক হত্যালীলা ও লুন্ঠনের পর তৈমুর সার, 
জাঁহাপনা ও পুরাতন দিল্লী প্রভাত আরও তিনাঁটি শহরে প্রবেশ কাযা অনুরূপ 
লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড চালাইলেন । 


ভারতবর্ষে সামাজ্য-বস্তার তৈমুরের উদ্দেশ্য “হল না। তান পনর 'দিন "দিল্লীতে 
মীরাট, কাংড়া, জন্ম; অবস্থানের পর ফিরুজাবাদ ও মীরাট হইয়া স্বদেশের দিকে অগ্রসর 
প্রভাত জয় হইলেন । হাঁরদ্বারের 'নকটে তানি এক হিন্দু বাহিনীকে পরাজিত 
কারলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি কাংড়া ও জম্ম-ও দখল কাঁরলেন। 
তিনি খাঁজর খাঁ সৈয়দকে মুলতান, লাহোর ও দাপালপুরের শাসনকতাঁ নিষুস্ত করিয়া 
১৩৯৯ প্রাষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ কারলেন । 
তৈমহরের আক্রমণ ভারতবাসীর দিক হইতে 'িচার কাঁরলে তৈমুর লঙ্গের আক্রমণ 
ভগবানের আভসদ্পাত- ছিল ভগবানের অভিসম্পাতস্বরূপ 1* অপর কোন আব্রমণকারাী 
স্বরূপ ভারতবাসীর উপর এইরূপ ব্যাপক হত্যাকান্ড ও অত্যাচার 


অনুষ্ঠিত করেন নাই । 


দল্লী হইতে 'ফারয়া কয়েক বংসরের মধোই তৈমুর লঙ্গের মৃত্যু ঘটে । তাঁহার 
কালে তাঁহার 'বাঁজত সাম্রাজ্যের আত ক্ষুদ্র একাংশমান্র তাঁহার 

তাঁহার মৃত্যু ১৪০৫ মতা 
০০০৪ অধীনে ছিল। হীতিহাসের সর্বাপেক্ষা রন্তাপপাস, নিষ্ঠুর 
অত্যাচার ?হসাবে নজ পাঁরসয় রাখিয়া তৈম্‌র ১৪১৬ ধাপ্টাব্দে মৃতুমখে পাতিত 


হইলেন। 
তৈমুরের আক্রমণ পতনোন্মৃখ দিল্লী সুলতানির উপর চরম আঘাত হানয়াছল। 
তৈম:রের অবাধ হত্যাকান্ড ও লষ্ঠন দিল্লী সংলতানির পতনের রাজনোৌতিক ও অর্থ- 
নৌতিক উভয় প্রকার কারণ গহসাবে বর্ণন। এশা যাইতে পারে। 
ক আরশের এই আঘাতের পর দিল্লী সুলতানির অবসান * উয়াছিল। দিল্লাণ 
সুলতানদের একদা বিশাল সাম্রাজ্যের স্পার্ধত রাজধানী দিলা 
ধ্বংসস্তূপে পারণত হইয়াছিল । তৈমুরের আক্রমণের পর যে ব্যাপক অব্যবন্থা দেখা 
গৃদয়াঁছল, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলম্বরূপ সাম্রাজ্যের ?বাভল্ন অংশ শ্বাধীনতা ঘোষণ্য 
কারয়াছল । ভারতের সমাক্জ'বাবন্থা ও রাজনোতক কাঠামো সব্পূর্ণভাবে ধনংসগ্রাপ্ত 
হওয়ায় গ্বার্থান্বেষণ ব্যান্তগণ ীনজ ?নজ প্রাধান্য-বস্তারে মনোযোগন হইক্লাছিল । আর 
ভারতবাসীদের দুদ'শার সীমা ছিল না। 
তৈমুর ভারতবর্ষ ত্যাগ কারিলে দিল্লীর রাজনোতিক অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া 
আভজাত -শ্রেণ? স্বার্থাসদ্ধিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল । তাহারা ফিরুজ শাহর অপর এক 
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১২৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


পৌঁত নুসরৎ শাহকে দিল্লীর [সংহাসন দখল কাঁরতে প্ররোচিত করিল । এই সময়ে 
নুসরং শাহ দোয়াব অণ্লে অবন্থান কাঁরতোছিলেন । আঁভিজাত- 
মা বর্গের প্ররোচনায় তিনি দিল্লশ দখল করিলেন বটে (১৩৯৯), কিন্তু 
রাজনৈতিক অবস্থা শীঘ্রই মল্প-ইক্বালের হস্তে পরাজিত হইয়া দিল্লী ত্যাগ কাঁরতে 
বাধ্য হইলেন। মল্লু-ইকবাল পলাতক সুলতান নাসর-ডী্দন 
মহম্মদকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাইলে তিনি রাজধানীতে 'ফাঁরয়া 
আঁসলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীর সুলতানন সাম্রাজ্যের 'বাঁভন্ন অংশের শাসকগণ স্বাধীন 
হইন্নাছিলেন ৷ নাসর-উীদ্দন মহম্মদের প্রাধান্য দিল্লী, রোটক, দোয়াব ও সম্বল অণ্ুল 
পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল। নাসর-ডীদ্দন "দল্লীর সুলতান-পদে 
১৯ হন কেবল নামেমান্ই আঁধান্ঠত ছিলেন, প্রকৃত শাসনভার ছল, 
মল্লঃইক্‌বালের হস্তে । স্বভাবত দুব'ল সুলতান নাসর-ডীদ্দন 
১৪১৩ শ্রীন্টাব্দে মৃত্যুমুখে পাঁতত হইলে 'গয়াস-ডাদ্দন দ্ছাঁপত তুঘলক বংশের 
অবসান ঘাঁটল। 


সুলতান নাসর-ডাঁক্গন মহম্মদের মৃত্যুতে দুই শতাধিক বংসরের তৃক-শাসনের 
অবসান ঘাঁটল (১৪১৩ )। আমীর ও মালকগণ দৌলত খাঁকে 
দৌলত খাঁর 
তাঁহাদের নেতৃপদে বরণ কারলেন। দৌলত খাঁ কোন রাজকায় 
শেতৃপদ লাভ ট্রি ৫ 
উপাঁধ ধারণ না কারয়্াই কেবলমান্র আভঙ্জাতবর্গের নেতা 1হসাবে 
দল্লনীর শাসনভার গ্রহণ কারলেন। তান কাটিহারের 'হন্দু সামন্ত-রাজগণকে দিল্লীর 
প্রভূত্ব স্বীকার কাঁরতে বাধ্য কারলেন। কিন্তু পর বসরই তৈমুর 
খিজির রা কতক লঙ্গের ভারতীয় সামাজ্যের শাসনকতাঁ খাজর খাঁ দিল্লী আক্রমণ 
রা ক রাদংহাসন কাঁরয়া দৌলত খাঁকে আত্মসমর্পণে বাধ্য কারলেন। গখাঁজর খা 
শদল্লীর [সংহাদন আঁধকার করিয়া (১৪১৪ ) এক নূতন সুলতান 
বংশের প্রাতচ্ঠা করেন। 


শসয়দ বংশ, ১৪১৪-৫০ (2785 98551 20571896802 


খাঁজির খাঁ, ১৪১৪-২১ (10001710090): খাঁজর খা নিজেকে সৈয়দ বংশ 
বখাঁজর খাঁর সৈয়দ. অর্থাৎ ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের বংশসম্ভূত বাঁলয়া 
বংশসম্ভূত বাঁলয়া পাঁরচয় দিতেন। এ-বষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে বালয়া 
আধ্ীনক এীতহাঁসকগণ মনে করেন। যাহা হউক, তাঁহার 

প্রাতাত্ঠিত বংশ “সয়দ বংশ' নামেই হীতহাসে পরিচয় লাভ কাঁরয়াছে। খাঁজর খাঁ তৈমহর 
লঙ্গের ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনকতাঁ ছিলেন, সুতরাং ?দল্লীর 
গসংহাসন লাভ কাঁরয়াও 'তাঁন কোন রাজকীয় উপাঁধ গ্রহণ করেন 
নাই । গতাঁন অন্তত মৌণখকভাবে হইলেও নিজেকে তৈমুরের 
অধীন শাসনকর্তা বালয়া পারচয় দিতেন । তান তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহ্‌ রখ 


তৈমুরের বংশের 
প্রাতি আনহগত্য 


সৈয়দ বংশ ১২৯ 


(51191) 8২010 )-এর ীনকট উপটৌকন প্রেরণ কাঁরয়া নিজ আনুগত্য প্রদর্শন 
কারয়াছিলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে । 

ফোৌরস্তার বর্ণনায় 'খাঁজর খাঁ উদার মনোবাৃত্বিসম্পন্ন, দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ 
শাসক ছিলেন বাঁলয়া টীল্লাখত আছে। কিন্তু খাঁজর খা মোট সাত বংসর রাজত্ব 
কারয়াও 'দল্লনীর সলতা'নর উল্লেখযোগ্য উন্নাতসাধন কাঁরতে সক্ষম হন নাই । তাঁহার 
আমলে সুলতান সাগ্রাজ্য দল্লীর পারঞ্ববর্তাঁ কঞ্জেকাঁট জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত "ছল । 
খিডির ঘা এই ক্ষুদ্র-পাঁরসর রাজ্যেও কোনপ্রকার শঙ্খলা ছিল না। কনৌজ, 
| র মত্তুঃ - 

: পাঁতয়ালণ, এটোয়া প্রভূত অণুলের "হিন্দু জাঁমদারগণ 'দল্লীর 
প্রভুত্ব অমান্য কাঁরয়া চাঁলবার চেষ্টা কারতেন। যাহা হউক, এইর্‌প বিদ্রোহাত্মক 
টার সাহত যুঝিয়া 'খাঁজর খাঁ ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলেন । 
.্‌ তার পূর্বে তান তাঁহার পত্র মোবারক শাহ্‌কে উত্তরাধিকারী মনোনীত কারয়া 


ংয়াছলেন। 
*তমাবারক শাহ, ১৪২১-৩৪ (1১101981981 98218) £ মোবারক শাহ্‌ দিল্লীর 


২ সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়া অভ্যন্তরীণ অব্যবন্থা ও অরাজকতা 
তি দূর কারবার চেষ্টা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে 'বশেষ কোন 
মোবারক শাহগঠ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহার আমলেই এহয়া-বিনআহত্মদ 


তারখ-ই-নোবারক শাহ? নামে একখানি হীতিহাস-গ্নন্থ রচনা 
কাঁরয়াছিলেন। এই গ্রন্থে মোবারক শাহের রাজত্বকালের আত 'ানভ'রযোগ্য তথ্যাদি 
পাওয়া যায় । 
মোবারক শাহ ভাতন্দা ও দোয়াব অণ্ুলে শবদ্রো্ দমন কাঁবযা অনাদায়শ কর আদায় 
কাঁরতে সমর্থ হইয়াঁছলেন । কম্তু খোকর জাঁতকে দমন করা 
8 তাঁহার পক্ষে সন্ভব হয় নাই । সহলতাঁনর দুবলতার সুযোগ 
শাহের সাফলা লইয়া খোকর জাত "দিল্লী আঁধকার কারবাব আশা পোষণ কারিত। 
কিন্তু ইতিমধ্যে দিল্লীর 'হস্দু ও মহ” নান অভিজাতবগের 
ষড়ষন্ধে মোবারক শাহ: প্রাণ হারাইলেন ৷ ফড়যন্ত্রকার আঁভঙাতবর্গ খাজর খাঁর 
পৌত্র মহম্মদ শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন । 


মহম্মদ শাহ ১৩৩৪-৪৬ ( 10108750718 9191) )2 মহম্মদ শাহের রাজত্বের 
প্রথম ?দকে আঁভজাতবর্গের নেতা ওয়রাজর বা মন্ত্রী সারওয়ার-উল--মূল্‌্ক শাসন- 
ক্ষমতা ছস্তগত করিয়া লইয্লাছলেন । কন্তু সারওয়ার-এর মৃতার পর মহম্মদ শাহ: 
যখন প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা পাইলেন, তখনও তান রাজ্যের শান্তি- 

ওয়াজির সারওয়ার শৃঙ্খলা 'ফরাইয়া আঁনবার চেষ্টা কিয়া ক্রমে নিজ ক্ষমতার 
৭৬ অপব্যবহার শুরু কারলেন। ফলে, আভিজাতব্শ ও প্রাদেশিক 
শাসনকতগিণ মহম্মদ শ। :র উপর বাঁতশ্র্ধ হইয়া পাঁড়লেন। 

মালবের শাসনকতা মামুদ শাহ্‌ খলংজ দিল্লী আঁধকার কারবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে 
অগ্রসর হইলেন । শির্হন্দ ও লাহোরের শাসনকতাঁ বহলুল খাঁ লোদী (8810191 


ক. ব. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )-৯ 


১৩০ ভারতের ইঘিহাসকথা 


0181 [,01) মালবের শাসনকতার বিরুদ্ধে সুলতানকে সাহাধাদানে অগ্রসর হইলেন । 
সুলতানের দুর্বলতার পারচল্প পাইয়া বহলুল খাঁ লোদ? নিজেই "দিল্লী আধকার 
কারবার চেস্টা কারতে লাগলেন । ১৪৪৫ শ্রীন্টাব্দে মহম্মদ 
গি শাহের মৃত্যুতে তাঁহার এক প্রকে আঁভজাতবর্গ সিংহাসনে চ্ছাপন 
করিলেন। হান “আলা-উীক্দন আলম: শাহ উপাধি ধারণ করিয়া 
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন । দিল্লী সুলতানের ক্ষমতা তখন "দিল্লী ও উহার 

পার্্ববতাঁঁ কয়েকাঁট গ্রাম পর্যন্ত 'বস্তৃত ছিল । 
লা-ডীক্দন আলম- শাহ ১৪৪৫-৬১ (419-080-010) 4১190 9891) ) 8 আলা- 
পু উাদ্দন সৃলতান-পদের অযোগ্য ছিলেন। দিল্লী ও উহার 
ভি পাম্ববতর্ কয়েকখাঁন গ্রামের উপর কর্তৃত্ব কারবার ক্ষমতাও 
নিকট ?সংহাসন ত্যাগ তাঁহার ছিল না। তান বহ্‌লুল খাঁ লোদীর অন*কূলে সিংহাসন 
ত্যাগ কাঁরয়া বদাউনে চালয়া গেলেন। এইভাবে সৈয়দ বংশের 

অবসান ঘাটল। 


তলাদী বহ্ণ (71:6 হ,০৫) 10910956$ ) 


বহলুল খাঁ লোদশ, ১৪৫১-৮৯ (738010] 00191) ঘ,91) ৪ বহ্‌লুল লোদী 
ছিলেন আফগান জাঁতর “লোদী, উপদলসম্ভূ্ত ॥ তান যখন দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ কাঁরিলেন, তখন দিল্লীর সৃলতানণ সাগ্রাজ্য এক আত ক্ষুদদ রাজ্যে পর্যবাঁসত 
হইয়াছে । এই স্বজ্পায়তন রাজ্যের মধ্যেও অরাজকতা ও অব্যবস্থার শেষ ছল না। 
বহলুল লোদ কিন্তু কেবলমান্র সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। 
তান সুলতানী শাসনকে পুনঃসঞ্জীবত করিতে বদ্ধপারকর হইলেন । আফগানসহলভ 
সামারক দক্ষতা তাঁহার ছিল। তান প্রথমেই নিজেকে মন্ত্রী 
নি হামিদ খাঁর প্রভাবমুক্ত করলেন । বৃদ্ধ মন্ত্রী হামিদ খাঁর সহায়তায় 
[তান 1সংহাসন লাভ কারয়াছিলেন বটে, 'কন্তু হামদ খাঁর প্রভাব 
হইতে গনজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত কারতে না পারলে শাসন-ব্যাপারে তাঁহার কোন 
ঈ্বাধীনতা থাকবে না ববেচনা কাঁরয়াই বহলুল লোদী হামদ খাঁকে কারারুদ্ধ 
কাঁরলেন। জৌনপুরের মহম্মদ শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসন আঁধকারের চেষ্টা কাঁরতো ছলেন, 
বহলুল লোদ+ তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ করেন। প্রা্দোশক শাসনকতাঁ ও সামন্তগণের 
মধো যাহারা স্বাধীন হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককেই বহ্‌লুল পুনরায় দল্লীর 
সুলতানের আনহগত্য গ্বীকারে বাধ্য কারয়াছলেন। 
শাসক 'হন্নাবে বহলনল লোদী ফিরুজ শাহ্‌ তুঘ্‌লকের পরবত+ দিল্লী সুলতানদের 
মধ্যে শ্রেন্ঠ ছিলেন । কিল্তু বিধ্বস্ত সুলতানা সাম্রাজ্যের মযা্দা 
আফগান আঁডজাত- বা শান্ত পুনরায় ?ফরাইয়া আনা তখন কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল 
নারি -না। উদ্ধত আফগান আঁভজাতবর্গের ক্ষমতািগ্সা বহূলুল লোদী 
কর্তৃক দিল্ল সুলতানর পহনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছল । আফগান 


লোদী বংশ ১৩১ 


আভিজাতবর্গ বহলুল লোদীকে সুলতানের সম্মান দিতেন না। বাধ্য হইয়া আফগান 
আঁভজাতবর্গের প্রধান হসাবে যতটুকু সম্মান পাওয়া সম্ভব ছিল 
4১ তাহাতেই বহলুল লোদণকে সন্তুষ্ট থাকতে হইয়াছিল। তথাপি 
ইহা অনস্বীকার্য যে, বহলুল লোদীর চেষ্টায় দিল্লী সুলতানির 
হৃত ক্ষমতা ও মযাদা কতক পারিমাণে ফারিয়া আসম্নাছিল। 
ব্যস্ত 'হসাবেও বহুল লোদন অনাড়ম্বর, দয়াবান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন । 
দরিদ্রের প্রত দয়া, বিদ্যা ও 'বদ্বানের পৃন্পোষকতা, শাসন 
রাঃ ব্যাপারে দক্ষতা বগলুল লোদণীর চাঁরন্রের অপরাপর বোৌশিষ্টায 
ছিল। ১৪৮৯ খ্রীম্টাব্দে গোয়ালওর জয় করিয়া ধফারবার পথে 
বহলুল লোদী অপ-স্ছ হইগা পড়েন এবং জালালী নামক শহরের 1নকট মৃত্যুমুখে 
পাতত হন। 


1সকন্দর লোদী, ১৪৮৯-১৫১৭ (9181709 ,91) ৪ বহ্‌লুল লোদণর মতত্যুর 
পর তাঁহার পনুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া অন্তর্বন্দ্বে সাঁন্টি হয়। বহলুল লোদীর 
উত্তরাধকান নব. দ্বিতীয় পুত্র নিজাম খাঁকে আভজাতবর্গের একদল সুলতান বালয়া 
ঘোষণা কাঁরলে প্রথম পুত্র বারবক শাহ্‌ কাঁনষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্য 
স্বকার কাঁরতে অস্বীকার কাঁরলেন । বহ্লুল লোদণ কর্তৃক বারবক শাহ্‌ জৌনপুরের 
শাসনকতাঁ নিষুন্ত হইয়াছলেন । সেখানে তানি স্বাধীনতা ঘোষণা কারিলেন। 
নজাম খাঁ ণসকন্দর শাহ লোদখ" নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান-পদ গ্রহণ 
করলেন । প্রথমেই গসকন্দর শাহ: বারবক শাহের গবরুদ্ধে সসৈন্যে যান্লা করিলেন। 
ফলে, বারবক শাহ্‌ গিকম্দরের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হইলেন । 
নিজাম খাঁর িকন্দর কছুকাল তাঁহাকে জৌনপুরের শাসনকর্তা হিসাবেই রাখা হইল 
গড ১৬ £. বটে, কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতার পারচয় পাইয়া িকম্দর শাহ: 
তাঁহাকে পদচাত কাঁরলেশ এবং তান যাহ' হকোনপ্রকার গোলযোগ 
সষ্ট কারতে না পারেন, সেজন্য তাঁহাকে কারারৃদ্ধ করিলেন । 
| ধসকন্দর শাহ ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন । রাস্জার অভ্যন্তরণ শাসনের 
গবশুঙ্খলা দূর কাররা তান সুলতানা শান্ত ও মধাদা বাাদ্ধতে 
[িরহত ও বিহার মনোযোগী হইলেন । তান ?তরহত, বিহার প্রভৃতি অগুজ জয় 
টা | রি কাঁরয়া সুলতানা রাজ্যের সীমা বৃদ্ধ কারলেন এবং বাংলাদেশের 
্ সুলতান হুসেন শাহের সাহত তান মন্রতামূলক চুস্তি স্বাক্ষর 
কাঁরয়া একে অপরের রাজ্য আক্লমণ কাঁরবেন না, এই শর্তবন্ধ হইলেন । 


আফগান আভজাতবগ্র গুদ্ধতা দমন কারবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাদের জায়গঈরের 
ণহসাব পরীক্ষা প্রভা. নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রচলন কারিলেন । 

[সিকম্দর শাহের ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা আধক অর্থ বা সুযোগ-সুবিধা হইতে 
সি তিিত আফগান আ'ভঞ্লাতবর্গকে 'তাঁন বাত কাঁরলেন। সরকারী 
আর-বায়ের যথাযথ 'হসাব রক্ষা ও হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাও [তান কারলেন। বহন 


১৩২ ভারতের ইীতহাসকথা 


সংখ্যক গগুচর নিয়োগ করিয়া তিনি প্রজাবর্গের মতামত সম্পর্কে গোপনে সংবাদ 
সংগ্রহের ব্যবস্থা কারয়াছিলেন। প্রজাবর্গের অর্থনৈৌতিক উন্লাতসাধনের জন্য 'তাঁন 
শস্যকর এবং আন্তঃপ্রাদেশিক শ:জক উঠাইঙ্লা দিয়াছিলেন। 
সমসাময়িক এীতিহাসকগণ 'সকন্দর লোদীর প্রভূত প্রশংসা কাঁরয়াছেন । দৃঢুচেতা, 
ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে তান সমসামায়ক ব্যান্ত মান্রেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া ছলেন। 
দরিদ্র প্রজাবর্গের প্রতি সহানুভাঁতি, বদ্বান ব্যন্তদের প্রাত শ্রদ্ধা, 'বচার-ব্যাপারে 
সততা তাঁহার চাঁরন্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিম্ট্য ছিল। তান নজেও ফারসী ভাষায় 
তাহারা কাঁবতা রচনা কাঁরতেন। তাঁহার সুশাসনের ফলস্বরূপ রাজ্যে 
শান্ত ও শ্খলা যেমন 'ফাঁরয়া আঁসয়াছল, প্রজাবগের জীবন- 
যাল্রাও তেমাঁন জ্বচ্ছন্দতর হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রা শহরটি তাঁহার আমলেই স্থাপিত 
হইয়াছিল। কল্তু ধর্ম ব্যাপারে 'সকন্দর শাহ্‌ লোদী অসাহফু, সংকীর্ণ নীতি 
অনুসরণ কাঁরয়াছলেন। ১১০ শনযতিন কাঁরতেও 
কাণ্ঠত হন । মথুরার 'ৃহন্দু মান্দর তাঁহারই আদেশে 
59 ধূঁলিসাৎ করা হইয়াছল। হহন্দ্রাদগকে যমুনা নদীতে 
স্নান করিতে দেওয়া হইত না। জনৈক ব্রাহ্মণ 'হন্দুধর্ম ইসলামধর্ম অপেক্ষা 
কোন অংশে হীন নহে, এই কথা বাঁলবার অপরাধে সুলতানের আদেশে প্রাণ 
হারাইয়াছিলেন । 


ইব্রাহম লোদশী, ১৫১৭-২৬ (07911) [1,088 ) 5 ১৫১৭ প্রীণ্টাব্দে িকন্দর 
শাহ লোদীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ইব্রাহম লোদী গসংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন ! 
নতি কিন্তু আঁভজ্জাতব্গের একদল ইব্রাহিম লোদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
জালাল খা লোদীকে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা 
কাত্রলেন ৷ ইব্রাহম লোদী জালাল খশকে পরাজত ও গনহত করিয়া সৃলতানন রাজ্যের 
ব্যবচ্ছেদ রোধ করিলেন। 
ইব্রাহিম লোদীর সামারক দক্ষতার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তাহার িচার- 
গববেচনা ও দূরদার্শতা বালয়া ছু ছিল না। তান আফগান এবং অপরাপর 
আঁভজাতদের সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাহীন করিবার চেস্টা শুরু কাঁরলে স্বভাবতই আঁভজ্াত- 
শ্রেণন তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। দাঁরয়া খা লোহানীর অধননে বিহার স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিল । লাহোরের শাসনকতাঁ দৌলত খাঁ লোদীর পৃন্ত্র 
তাঁহার শিট £ 'দিলওয়ার খাঁর প্রাত সূলতান ইব্রাহিম লোদীর দুবযবহার আনতে 
সি রে ঘৃতাহাঁতর কাজ কাঁরল। দৌলত খাঁ লোদী ও আলম খাঁ 
£. (ইব্রাহম লোদীর খুল্লতাত ) ইব্লাহম লোদকে [সিংহাসন হইতে 
গবতাঁড়ত কারবার উদ্দেশ্যে কাবুলের আমীর বাবর (382 )-এর সাহাধ্য প্রার্থনা 
কাঁরলেন। বাবর ছিহ্বোন তৈমুরের বংশধর । তাঁহার যুদ্ধ-ক্ষমতা যেমন ছিল অনন্য- 
সাধারণ, তাঁহার সামাজ্য-বিস্তারের আকাৎক্ষাও ছিল তেমনি অপাঁরসীম। বাবর এই 
আমন্মণ সাগ্রহে গ্রহণ কারলেন এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ কারয়া পানিপথের প্রথম যৃ্ে 


লোদণ বংশ ১৩৩ 


(১৫২৬) ইব্রাহম লোদণীকে পরাঁজত ও নিহত কারিয়া ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়া- 
পত্বন করিলেন । এইভাবে দদিল্পল সূলতানির অবসান ঘাঁটল । 
দিলখ স্যলতাণির পতনের কারণ (08556901186 00710901 ০01 016 10618 
581080866 )২ দিল্লী সুলতান দুই শতাব্দীর আঁধককাল ভারতবর্ষের এক স্মাবশাল 
চিতা অংশে প্রভূত্ব কাঁরয়া পণ্দদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধৰংসপ্রান্ত হইল। 
«২ প্রকার 
কারণ ৫ অভ্যন্তরীণ বস্তুত, তুঘলক বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তুকাঁ শাসন তথা 
ও বাহরাগগত দিল্লী সুলতানর অবসান ঘাঁটয়াছল। ইহার পর সৈয়দ ও লোদী 
বংশ কিছুকাল 'দল্লন হস্তগত কাঁরয়াছিলেন বটে, 'কম্তু োড়শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে লোদী বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী সুলতান 'নাশ্চহ 
হইয়া গেল। এই পতনের পশ্চাতে অভ্যন্তরীণ ও বাঁহরাগত এই দুই প্রকার 
কারণই ছিল । 
অভ্যন্তরীণ কারণগনীলর মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'দল্লী 
হিরা সুলতান 'ছিল সামারক শান্তর উপর প্রাতান্ঠত, জনসাধারণের 
স্ব্তাবক আনুগত্য জাতীয়তাবোধের উপর নহে। সুলতানির 
নিরাপত্তা বা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের কোনপ্রকার আগ্রহ ছিল না। জনসাধারণের 
এইরূপ 'না্লপ্ততার ফলে সুলতান শাসনের 'ভীঁত্ত স্বভাবতই 


(৯) সামারিক ্ 

বি দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। দুর্বল 'ভীত্তর উপর প্রাত্ঠিত বশাল 

সামাজ্য সামাজ্যের বাহ্যক রূপ য ওটা প্রভুত্বব্যঞক ছিল ঠিক সেই তুলনায় 
উহা ছিল শাল্তহন, বলা বাহুল্য । 


দ্বিতীয়ত, সুলতানী শাসন সামন্ত-প্রথা অনুসরণ কাঁরয়া চালত । সামন্ততান্পিক 
শাসনব্যবস্থায় সহজাত ভ্রাট-ই ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসনে সামান্য দুবলতা দেখা 
“দলেই রাজ্যের ববাঁভনন অংশ স্বাধীন হইন্া যাইত । ফলে, একই 
রি সামস্ততান্তিক স্থান পুনঃপুনঃ জয় কারবার অথবা ব্যা” "বিদ্রোহ দমন কারবার 
শাসনের সহজাত ০ ৫ 
দুব'লতা প্রয়োজন হইত । রাজকর্মচারবর্গ, সামরিক নেতৃবর্গ ও প্রাদোশক 
শাসনকতাঁগণের ক্ষমতা লিপসা ও স্বাথথশরতা এবং কেন্দ্রীয় শাসনের 
প্রাত অখণ্ড আনুগত্যের অভাব শাসনব্যবদ্থায় দুর্বলতার সৃষ্ট কারত। স্বার্থান্বেষণে 
ব্যগ্র রাজকর্মচাঁরগণের উপর 'নভ“রশনল শাসনব্যবস্থার সংহত 'বনম্ট হইবে, তাহাতে 
আশ্চ্য হইবার ?িছুই নাই । মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে এইর,প দুরবলতার 
চরম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য কার। সিম্ধূদেশ, বাংলা ও দাক্ষিণাত্য এ সময়েই স্বাধীন 
হইয়া গিয়াছিল। 
তৃতীয়ত, সুলতানগণ ও আঁভজাত শ্রেণীর নৌতিক অবনাঁতি € রাজসভার বলাস- 
(৩) স্‌লতানগণ ও বাসন সমগ্র শাননব্যধ কে দুনীতিপূর্ণ কারয়া তুলিয়াছল। 
আঁতজাত-শ্রেশীর  একমান্ন আলা-ডীদ্দন খলজীর আমলে আঁভজাত সম্প্রদায়ের বিলাস- 
নৌতক অবনতি ও বাসন বম্ধ ছিল, কিন্তু অপরাপর সুলতানদের আমলে ব্যাপক 
বিলাস-বাসন বলাসাঁপ্রয়তা ও দুনরঁতি সৃলতানদের দেশ শাসনের নোৌতক দাবি 


ণবন্ট কারয়াছিল। 


১৩৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


চতুর্থত, স্মলতানী আমলের শেষ 'দকে ক্লীতদাসের সংখ্যা এত বোশ বৃ্ধি 
পাইয়াছিল যে, তাঁহাদের ভরণপোবণে রাজকোষের প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ ব্যায়ত হইত। 
ভি, ইহা ভিন্ন, সুলতানাঁদগকে ব্লীতদাস উপটৌকন দয়া সামন্ত 
দাসের সংখ্যা বশ্ধির রাজগণ ও স্থানীয় শাসনকতগিণ তাহাদের প্রতিশ্রুত বাৎসারক কর 
কফল  . বারাজস্বের পারমাণ কমাইয়া লইতেন। ফলে, রাজস্বের পাঁরমাণ 
বথেন্ট হাস পাইয়াছিল। সুলতানী আমলের প্রথম 'দকে 

ক্লীতদাসগণের মধ্য হইতে ইলতুীমস্‌, বলবন ও কুতব-উাদ্দনের ন্যায় সুদক্ষ শাসকের 


উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরবত+ কালে ব্লতদাসগণের মধ্য হইতে কোন উল্লেখ 
যোগ্য শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই। 


পণ্চমত, সলতানী আমলের শেষ ভাগে সুলতানগণের আঁধকাংশ-ই যেমন ছিলেন 
€&) পরব সুলতান- শাসনকাধে অক্ষম, তেমান ছিলেন নোৌতকতাবাঁজত । ইহার ফল 
গণের দব'লতা শাসনকার্ষের দুর্বলতায় পারিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। 


ষষ্ডত, মহম্মদ-বিন-তুঘূলকের অবাস্তব আদর্শবাদতা ও অকাধকর পারকজ্পনা 
প্রভতর ফলে সুলতানী সাম্রাজ্যের 1ভাতই দুর্বল হইয়াছিল এমন নহে, সাধারণ 
লোকের চক্ষে সুলতান-পদের মবদাও হাস পাইয়াছল। 
০২১ দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও পিম্ধু কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ 
তাঁহার দায়ি লইয়া স্বাধীন হইয়া 'গিয়াছল । এই পতনোন্মঃখতা রোধ কারবার, 
অথবা দিল্লী সুলতানকে পুনঃসঞ্জশীবত কারবার ক্ষমতা পরবত+ 
কোন সুলতানেরই ছিল না। সামারক ক্ষেত্রে অকর্মণ্য ?ফরুজ তূঘ্লক বাংলাদেশ 
পুনরাঁধকার কাঁরতে সক্ষম হন নাই । দাঁক্ষণাত্য পুনরাঁধকারের চেষ্টাও তান করেন 
নাই। উপরন্তু 'তিনি জায়গীর-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন কয়া ও অপান্রে দা প্রদর্শন 
কারতে গিয়া সুলতানী শাসনকে আধকতর দুব'ল কাঁরয়া দিয়াছিলেন । তাঁহার 
অযৌন্তক উদারতায় অভজাত শ্রেণী শান্তশালী হইয়া ডাঠয়াছল । 


সপ্তমত, বিশাল সাম্রাজ্যের বাভন্ন অংশ হইতে আগত পধাম্তি পারমাণ রাজস্ব, 
সুলতান, রাজকর্মচারিবগ ও আভজাত শ্রেণীর মধ্যে উচ্ছৃত্খলতা 
(৭) 'বিদ্েশশী আক্রমণ 
হইতে দেশরক্ষার বৃদ্ধি করিয়াছল। দেশরক্ষা ও জনকল্যাণের দায়িত্ব স্বভাবতই 
অক্ষমতা সকলে ভুলিয়া গিয়া দুনবণতপূর্ণ আনন্দে নিমাজ্জত রাহলেন । 
ফলে, এ সময়ে বিদেশী আক্রমণ শুরু হইলে স্বভাবতই তাঁহারা 
দেশরক্ষা কারতে সক্ষম হইলেন না। 


অষ্টমত, ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুলতানদের আঁধকাংশ-ই তাঁহাদের 

_ রাজনৈতিক বিচারব্যাম্ধ ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে 'দয়াছিলেন। 

১৫ না হিন্দুস্তানের সুলতানদের পক্ষে ধর্মশনরপেক্ষ শাসন পাঁরচালনার 
বভো্ূলক ব্যবহার প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার মত রাজনোতিক দরদৃণ্টি তাঁহারা 
প্রদর্শন করেন নাই । 'জাঁজয়া কর চ্ছাপন ও প্রকাশ্যে পৌন্তালক 


ধর্মপালন নিষেধ কাঁরয়া অ-মসলমান প্রজাবর্গের আনুগত্য তাহারা হারাইয়াছিলেন। 


লোদী বংশ ১৩৫ 


নবমত, শাননবাবস্থার উপর উলেমা অর্ধ ইসলাম ধর্মজ্ঞানীদের প্রভাব কেবলমান 
(৯) উলেমাদের প্রভাব আলা-ডাঁ্ধন ও মঃম্মদ তুঘলকের শাসনকালে কার কর 'ছিল না। 
কিন্তু অপরাপর সুলতান উলেমাদের প্রভাব-মন্ত প্রশাসন 
চালাইবার মত দ'রদার্শতা প্রদশ'ন করেন নাই, নানা ধর্মবিলম্বী অধন্যাষত দেশের 
সহ্লতানদের পক্ষে এইরূপ প্রভাবাধীন হওয়া সায়্ানদোর সংহত ও স্থাঁয়ত্তবের পাঁরপন্থী 
| 
দিল্লী স:লতানর পতনের বাহরাগরত কারণ ছিল তিনটি। প্রথমত, মোঙ্গল 
আকরুমণ এবং লুঠতরাজ সুলতান সাগ্রাজ্যের উপর আঁভিস্পাতের ন্যায় দীর্ঘকাল 
ধাঁরয়া এক সামারক ও অর্থনোতক চাপের সৃষ্টি কারয়াছিল। কেবলমান্র 
সুলতান বলবন ও আলা-টাদ্দন ভিন্ন অপর কেহ মোঙ্গল 
বাঁহরাগত কারণ £ হি রা হিঃ ্ 
(৯) মোক্গল আরুমণ আক্রমণ প্রাতিরোধর কোন স্থায়ী কার্যকর ব্যবস্থা অনুসরণ 
করেন দাই। ইহার অবশাম্ভাবী ফলম্বরূপ একাধকবার 
মোঙগলগণ সাম্রাজ্যের অন্তদেশে এমন ক দিল্প!র উপকণ্ঠে আঁসয়া উপাচ্থিত হইতে 
সমর্থ বশ্যান্রল। সংলতান স্মঘাজাকে পানঃপত্নঃ আঘাত হাঁনয়া মোঙ্গলগণ 
সুলতানর দ্বলতার কারণ হইয়া াড়াইয়াহল । সুলতান সাম্রাজ্যের পতনের 
পরোক্ষ কারণ 1হসাবে মোঙ্গল আকুনণ অন্য এম ছল, বল৷ বাহুল্য । 
দ্বিতীয়ত, দিল্লী সুলতান যখন পতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল, তখন 
তৈমংর কতৃক 'ভত-আমণ এবং দিল্লীতে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড 
সুলতাঁনির উপর যে আঘাত হানয়াছিল, তাহার কুফল হইতে 
রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না। তৈম:রের আক্রমণ ভারতের রাজনোতিক সংহাঁত বনাশ 
কাঁরয়া দিল্লী সুলতানির পতন ঘটাইয়াছল। 
তৃতীয়ত, লোদী বংশের সনের দঃবলতা, ইব্রাহ£ লোদীর অত্যাচার ও 
অকর্মণ্যতা আভজাতশ্রেণী ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মতে ক দারুণ অসন্তোষের 
সৃষ্ট কারয়াছল। ইহার ফলে পাপ্রাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের 
রানার আমার বাবরের সাহয্য প্রার্থনা কগ্রলেন। বাবরের সাহাযো 
দিল্লী সুলতান দখল কর।ই ছিল দৌলত খাঁর উদ্দেশ্য, কিদ্তু 
কার্যত দেখা গেল সাহায্যকারী "মন্ত্র হসাবে বাবরকে আমন্ণ করিয়া ?তাঁন ভারতবর্ষে 
এক নৃতন প্রভু আনয়ন করিয়াছিলেন। পাঁনপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ ) জয়লাভ 
করিয়া বাবর দিল্লী সৃূলতানির তথা তুকাঁআফগান শাসনের অবসান ঘটাইয়া মুঘল 
সাম্রাজ্যের 'ভাত্ত দ্থাপন কাঁরলেন। 


(২) তৈম্‌রের আক্রমণ 





পঞ্চম অধ্যায় 
সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমূহ 


(17109198780671 70106001779 05 01 1016 
891799 01 8189 90816809886 ) 


(১) 


উত্তর-ভারতীয় রাজ্যনমূহ (80060070901 ি0:00078 [1019 ) 2 দিল 

সুলতানির দুবলতার সুযোগ লইয়া সুলতানা সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অংশ 'বাভন্ন সময়ে 

স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরয়াছিল, 'কন্তু কিছুকাল স্বাধীনতা 

দিল্লী সলতানির. ভোগের পরই প্রায় সব কয়টি রাজ্ঞাই মুঘল সাম্রাজ্তুন্ত হইয়া 

দুবলতা ৪ *বাধীন ৃ রন হি 

রাজোর উদ্ভব পড়ে। সুলতান সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীনতা লাভ ও মৃঘল 

সাম্রাজ্যে অন্তভূর্ত হওয়ার অন্তর্বত+ঁ কালের ইতিহাস এই সকল 

রাজ্যের নিজঞ্ব স্বাধীন হতহাস । এই ইতিহাস স্বভাবতই পৃথকভাবে আলোচনা 
করা সমশচপন। 


জৌনপুর (39801) )£ ১৩১৯৪ প্রীষ্টাব্দে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আমলে 
মালিক সারওয়ার নামক জনৈক ক্ষমতাবান খোজা ( 128০]) ) জৌনপুরে এক স্বাধীন 
রাজ্য স্থাপন করেন। সারওয়ার তাঁহার রাজ্য পাঁশ্চমে আ'লগড় ও পূর্বে তরহৃত 
শর বংশের প্রাতষ্ঠা পর্যন্ত বস্তার কারয়াছিলেন। সারওয়ার কর্তৃক প্রাতাষ্ঠত স্বাধীন 
রাজবংশ শর্‌কী (9178101) বংশ নামে পারাচত । ১৩৯৯ 

প্রীষ্টাব্দে সারওয়ারের মৃত্যু হইলে তাঁহার দত্তক পুত্র মালিক করণফুল “মোবারক শাহ্‌ 
শরকণ” নাম ধারণ করিয়া জৌনপুরের সিংহাসনে আরোহণ বরেন। সামান্য তিন 
বৎসর রাজত্বের পর ১৪০২ খ্রাণ্টাব্দে তাঁহার মৃতদ্য ঘাঁটলে তাঁহার কাঁনম্ঠ ভ্রাতা 
ইব্রাহম শাহ শর্‌কী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইব্রাহিম শর-ক বংশের শ্রেম্ঠ 
শাহ ছিলেন । তাঁহার রাজত্বকাল সাহত্য, শিজ্প ও সংস্কাঁতির উন্নয়নের জন্য প্রাসাদ্থ 
লাভ কাঁরয়াছল&. তাঁহারই পৃন্ঠপোষকতায় জৌনপুর মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কীতির 
কেন্দ্রুবরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার আমলে জৌনপ-রে যে- 

রা সি সকল মপাঁজদ ও হর্মন্যাঁদ নাতি হইয়াছিল, সেগুলিতে হিন্দু 
রেণ্ঠ শাহ-। চ্ছাপত্য-শিজ্পের প্রভাব পাঁরলক্ষিত হয় । অতাল মসজিদ (4441 
|] 14655)64) আজিও 'হন্দ-স্থ। পত্য-প্রভাঁবত মুসলমান নমণিশিল্পের 
নিদর্শন হিসাবে বিদামান আছে । ইন্রাহম বাংলাদেশের রাজা গণেশ-এর বিরুদ্ধে 


সুলতান সাগ্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমূহ ১৩৭ 


আভযানে অগ্রসর হইয়া অকৃতকাষ হইয়াছিলেন। ১৪৩৬ গ্রাঞ্টাব্দে ইব্রাহমের মৃত্যু 
হয়। তারার পু মামুদ শাহ মালব ও দিল্লীর বরুদ্ধে যুদ্ধে আবতঈণ“ হইয়াছিলেন। 
তিনি চুণার জেলার আধকাংশ 'নজ রাজ্যভুস্ত কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছলেন, কিন্তু কালী জয় কাঁরতে গিযা তিনি অকৃতকার্ 
হন। 1দল্ীর বিরুদ্ধে বদ্ধ কাঁরতে গিয়া তিনি বহলুল লোদীর 
হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন । মামুদ শাহ্‌-এর মততুযুর (১৪৫৭) পর তাঁহার পনুত্র মহয্মদ 
শাহ- সিংহাসনে আরোহণ করেন । কিন্তু অন্পকালের মধ্যেই আততায়ীর হস্তে তিনি 
প্রাণ হারাইলে হুসেন শাহ্‌ (১৪৫৮-৭৯ ) গীসংহাসনে আরোহণ করেন । হুসেন শাহ্‌ 
বহলহল লোদাীর সাহত 'মন্ত্রতাবদ্ধ হন এবং [তরহুতের স্বাধীন জাঁমদারগণকে তাহার 
আনহ্গত্য স্বীকার কাঁরতে বাধ্য করেন । তান উীঁড়ষ্যা আক্রগণ 
করিয়া তথাকার 'হন্দু রাজার নিকট হইতে প্রভূত পাঁরমাণ ধনরত্ 
লইয়া আ'সয়াছলেন । গোয়াঁলওর দহ আক্রমণে তান সম্পূর্ণভাবে কৃতকাধ" হইতে 
না পারলেও রাজা মানাসংহের নিকট হইতে প্রচুর পাঁরমাণ ক্ষাতপূরণ তানি আদায় 
কারযাছি57 ॥ দকিম্তু ঈহার পর তান বহলুল লোদীর সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে 
তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং জৌনপুর পুনরায় দিল্লীর সুলতান? সামাজোর 
আঁধকারভুন্ত হয় । 


মাম্দ শাহ্‌ ও 
মহম্মদ শাহ: 


হঞ্পন শাহ: 


কা*মশীর (1989187117) ৫ প্রথমে কাম্মীর 'দিল্ল*্র সুলতানা সাম্রাজ্যের অন্তভুষ্তি 
গছল না বটে, গীকম্তু ১৩১৫ প্রণষ্টাব্দে শাহ: মির্জা নামে জনৈক ভাগ্যাম্বেষী মুসলমান 
কাশ্মীরের হিন্দুরাজার অধীনে চাকরণ গ্রহণ করেন এবং 1হন্দুরাজার মৃতু হইলে 
বলপূর্কক ?সংহাসন আধকার করেন । শাহ্‌ মিরজা শামসউদ্দন শাহ উপাধি ধারণ 
করয় কাণ্সনরের পংহাসনে আরোহণ করেল (১৩৪৬) । তাঁহন মৃত্যুর পর তাঁহার চার 
পূন্ন জামাঁসদ. আলা-ডীদ্দন, শিহাব-উাঁছ". ও কুতব-ডীদ্দন পরপর 

টা সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতব-ডীদ্দনের মততুযুর পর (১৩৯৪) 
তাঁহার পনর সকনম্দর শাহ্‌ ?সংহাসনে আরোহণ করেন । 'সিকম্দর 

শাহ্‌ ছিলেন 'হন্দবিদ্বেষী ও ধর্মোন্মত্ত অত্যাচারী শাসক । তাঁহার অত্যাচারে 
কাম্মনরের হন্দুগণ ইসলাম ধরমগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। এইভাবে কাশ্মীর রাজ্যে 
মুসলমানদের যে সংখ্যাঁধক্য ঘটে, তাহাই কা*মীরের বতমান 

বন্দর শাহের. অনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান সংখ্যাধক্যের মূল কারণ । তৈমুর 
পরধম'-অসহিফৎতা যখন ভারতব্ষ আক্রমণ করেন, তখন গসকন্দর শাহ্‌ তাঁহার 
1নকট দ্‌ত প্রেরণ কারয়াছিলেন । ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে ?সকন্দরের হৃত্যু হইলে তাঁহার 
প্রথম পুত্র আলি শাহ- এবং পরে দ্বিতীয় পুত্র শাহী খশ সংহাসনে আরোহণ 
করেন। শাহ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জৈন-উলং-আবদঈন' উপাঁধ গ্রহণ 


করেন ॥ 
কাম্মীরের মুসলমান রাজগণের মধো জৈন-উল আবিদীন ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ, সে- 


১৩৮ ভারতের ইতহাসকথা 


বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তান ছিলেন প্রজাহতৈষী, উদারচেতা ও স্‌দক্ষ শাসক । 
সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই তান যে-সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার গপতার 
রর অত্যাচারে দেশত্যাগ কারয়া 'িয়াছিলেন, তাহাঁদগকে দেশে 
ফিরাইয়া আনেন । শুধু তাহাই নহে, 'তাঁন সকল ধর্মের 
লোককেই ধরমপালনের চড়ডাণ্ত স্বাধীনতা দান করেন। তাঁহার প্রজাহতৈষণা ও 
পরধর্ম-সাঁহফুতা মহঘলসম্রাট আকবরের বথা স্মরণ করাইয়া দেয় । 
৯ প্রজার মঙ্গলের জন্য জৈন-উল.-আঁবদীন রাজপথে দসম্য-তস্করের 
উপদ্রব নিবারণ করেন । গ্রাম্য-শামনভার 1তান গ্রামের প্রাতীনাধ- 
বর্গের উপর ন্যস্ত করেন । ইহা ভিন্ন, ম.দ্রাননীতির উন্নাত সাধন কাঁরয়া দৈনান্দন 
জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চড়ান্ত মূল্য নিধরিণ করিয়া তান প্রজাবর্গের অশেষ 
উপকার কারয়াছিলেন। 1হন্দুদের উপর হইতে 'জাঁজয়া কর উঠাইয়া "দয়া গ্রজামান্রেরই 
আধকার যে সমান, সেই নীত তান কাষধকরাঁ কারয়াছলেন । 
জৈন-উল-আবিদীন নিজ মাতৃভাষা ভন্ন হিন্দী, ফারসী ও 'তব্বতীয় ভাষায় যথেষ্ট 
ব্যৎপাত্ত লাভ কাঁরয়াছিলেন । সাহত্য ও সংস্কাতর তান 1ছলেন একজন প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক | তাঁহার পঙ্ঠপোধকতায় সাহত্য, শিল্প ও সঙ্গীত 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির ৭৭ ৯ 
চি বিশেষ উন্নাতি লাভ কাঁরয়াছল। তান সংস্কৃত মহাভারত ও 
“কাশমশরের আকবর" রাজতরাঙগণী নামক কাম্মশরের ইতিহাস ফার্সী ভাষায় অনুবাদ 
করাইয়াছিলেন। ইহা িন্ন, আরবী ও ফার-সী ভাষায় 'লাখত 
বহহ গ্রন্থ তি'ন 'হন্দা ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার উদারতা, প্রজাহতৈষণা, 
পরধম-সাহফুতার জন্য তাঁহাকে “কানমীরের আকবর, (1/724%847 ০1 16257777 
বাঁলয়া আভাহিত করা হয় । 


জৈন-উল.-আঁবদশীন পরবতর্ রাজগণের অকমণ্যতাহেতু মির্জা হায়দর নামে 

মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের জনৈক আত্মীয় কাশ্মীর জয় কাঁরতে সমর্থ হন । ১৫৪০ )। 

কয়েক বৎসর পরে (১৫৬৫ ) কাম্মীরের আভজাতবগ 'মরংজা 

মখঘল সাম্াজ্যের. হায়দরকে 1সংহাসনচ্যত করিয়া চক: বংশ (2115 00815 ) নামে 

তি এক নূতন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৮৯ শ্রীঘ্টাব্দে কাশ্মশর 
মুঘল সম্রাটের আধপত্য স্বীকার করে। 


মালব (11819 8 ) 8 চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে ( ১৩০৬ ) আলা-ডীদ্দন খলজা 
মালব রাজ্য জয় কারয়াছলেন। প্রায় এক শতাব্দী ধারয়া দিল্লীর সুলতানের অধীন 
থাকবার পর ১৪০১ শ্রীন্টান্দে তথাকার শাসনকর্তা দলওয়ার খাঁ ঘুরী স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেন। 'দিলওয়ার খাঁ জাতিতে ছিলেন আফগান । অজ্পকালের মধ্যেই হুসাং শাহ্‌ 
(1র5112198 91891) কক দিলওয়ার খাঁর পনন্ত্র নিহত হন। হ্‌সাং 

4৯ শাহ: সিংহাসন আঁধকার কাঁরয়া রাজ্যাবস্তারে মনোযোগ হন। 
তিনি অতকিতে ডীঁড়ধ্যা রাজ্য আক্রমণ কারয়া তথাকার রাজার 

নিকট হইতে ৭৫ট হাতা আদায় করিয়াছলেন। ইহা ভিন্ন, তান খের্ল: ( 809৩1) 


সুলতানা সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজাসমূহ ১৩৯ 


জয় কারতে সমথণ হইয়াছিলেন। দদিল্পব, গুজরাট, বহ'মন রাজ্য, জৌনপুর প্রভাত 
'বাঁভন্ন শাস্তর সাঁহত গতি ক্রমাগত যুদ্ধ করয়াছলেন। “তু প্রায় সকল যুখ্ধেই 
তিনি পরাজয় স্বীকার কা'রতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 


হণসাং শাহের মৃত্যুর অল্পকার পরই মামুদ খা খল:জ" মালবের সংহাসন আঁধকার 
মালবে খল কাঁরয়া লন । মামুদ ?ছলেন হসাং শাহের পুত্র গজন? খাঁর মন্ত্রী । 
বংশের প্রাতষ্ঠা মামুদ খাঁ খলজী গুজরাটের আহম্মদ শাহের আরুমণ প্রাতিহত 
করেন এবং 'দল্লীর 1সংহাসন আঁধকার কারবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর 
হন। কিন্তু তাঁহার আভষান িফলতায় পর্বাঁসত হয় । মেবারের রাণা কুম্ভ এবং 
মামুদ খলজশ হমনী সংলতানদের সাহত তাঁহার সংঘষউপাশ্ছিত হইয়াছিল । 
মামুদ খলজী মালবের মুসলমান রাজবংশের সবশ্রেশ্ঠ নূপাঁত 
ছিলেন, সন্দেহ নাই । শাসনকাের দক্ষতা, সামরিক প্রতিভা, ব্যবহারিক আমায়কতা, 
সততা ও 'বদেযাৎসাহিতা তহিকে সমসামায়ক সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন কাঁরয়া তুিয়াছল। 
পরবত+ ধালে মালবের মধাঁদা ও প্রাতপাত্ত ক্রমেই হাস পাইতে থাকে । মামুদ 
খল" (ধর) মেবারের রাণা সংগ্রাম ?সংহের হস্তে পরাজত ও 
ধূত হন। তাহার-ই রাজত্বকালে গুজরাটের শাসনকতা বাহাদুর 
শাহ- মালব জয় খরেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ আকবর কতৃক মালব 
দেশ বাঁজত হণয়ার প:বেও সম্রাট হুমায়ূন ও শের শাহ্‌ মালব আঁধকার কারতে 
সমর্থ হইয়াছলেন। 


গুজরাট ( (91856 )8 ১২১৯৭ গ্রীন্টাব্দে আলা-উীদ্দন খলংজী গুজরাট 'দল্লী 
সুলতানির আধকারভুন্ত কাঁরয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীর পর তথাকার গ্রাদেশিক 
শাসনকতাঁ জাফর খাঁ তুঘ্‌লক বংশের দুৰ্লতার সুযোগ লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেন (১৪০১ )। জহর খাঁ সামায়"- কালের জন্য নজ পনত্র 
তাতার খাঁ কতৃক সংহাসনচাত হইয়া পন বটে, 1কন্তু দল্লীর 
বিরুদ্ধে সামীরক আভযানে তাতার খাঁর মৃত্যু হইলে জাফর খাঁ পুনরায় ?সংহাসন লাভ 
করেন। এইবার তিনি সুলতান মুজফফর শাহ্‌ নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব কারতে 
শিরিন থাকেন। মুজফফর শাহ মালবের সুলতান হসাং শাহের 
ট শবরৃদ্ধে ুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ধার নামক ম্ছানাট আধকার 
করেন। 'তাঁন জৌনপুরের বিরুদ্ধেও সামারক আভষানে অগ্রসর হইয়্াছিলেন। 
মৃজফ্‌ফর শাহের পৌএ আহমদ শাহ্‌ (১৪১১৪২) অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সুলতান 
গছলেন ॥। 'তাঁন মালব, খান্দেশ ও কাঁতপয় রাজপুত রাজের 'ীবরদ্ধে যুদ্ধ করিয়া- 
গছলেন। তান অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাব উন্নাত এবং িচার-বাবচ্ছার সংস্কার সাধন 
কাঁরয়া দক্ষতার পাঁরচয়় দিয়াছিলেন। তাঁনই আহম্মদাবাদ শহরাট স্থাপন 
করিয়াছিলেন । 
এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আহমদ শাহের পৌন্র আবুল ফত খাঁ (4৮৪! 
7801) 7171. )। তান হীতহাসে মামদ বেগর্হা (191)0990 689/109 ) নামে . 


আকবর কতক মালব 
1বজয় (১৫৬১) 


ম্জফ ফর শাহ, 


১৪০ ভারতের ইাতহাসকথা 


পাঁরচিত। তিন মালবদেশের সাঁহত যুদ্ধ কারয়া গিরনার ও চম্পানসর জয় করেন । 
[তান জগৎ ( দ্বারকা ) নামক স্থানের দসয্যদের সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া এ অঞ্চলে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা ঠফরাইয়া আনেন ৷ তাঁহার আমলে গুজ রাট রাজ্য সবাক 'বস্তার- 
লাভ কাঁরয়াছিল । কেবল রাজ্য বিস্তার করিয়াই মামুদ বেগর্হা 
মিন রেহা ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রজার ম্জলসাধন, ন্যা্য বিচার এবং ইসলাম- 
ধর্ম প্রবর্তনের জন্যও তানি অক্লান্ত চেস্টা কারতেন । তান ?মশরের সুলতানের 
সাহত যুণ্মভাবে পোর্তুগীজ জল-দস্যদের দমন কাঁরতে চেষ্টা করেন। ১৬০৮ 
ঘ্রীষ্টাব্দে মশর ও গুজরাটের এক যুগ্ম নৌবাহনণ বোদ্বাই-এর 
পোতু'গাঁ্গ দমন  সাল্নকটে এক জলযুদ্ধে পোর্তুগীজদের পরাঁজত করিয়াছিল। 
কিন্তু পর বংসর (১৫০৯) পোতুগ্ীজ নৌ-বাহনী এই যুগ্ম বাহনীকে পরাজত 
করে এবং ইহার ফলে পোর্তুগীজগণ মামুদ বেগর্হা-এর নিকট হইতে দিউ (17018 ) 
নামক শ্ছানে কুণি স্থাপনের আঁধকার লাভ করে। 


পরবতর্ঁ সুলতানগণ দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর শাহ ও বাহাদুর শাহ রাজপহতদের 
সাঁহত রুমাগত যুদ্ধ কাঁরয়া চাঁলয়াঁছলেন । বাহাদুর শাহ্‌ চিতোর বধহস্ত কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন (€ ১৫৩৪)। তান মালব জয় করিয়া গুজরাট রাজ্যের সীমা 
আরও বৃদ্ধ করেন । কিম্তু মুঘলসগ্রাট হুমায়ুনের হস্তে পরাজিত হইয়া ?তানি মালব 
ও নিজ রাজ্যের একাংশ ত্যাগ কারিতে বাধ্য হন। শের শাহের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন হুমায়ুন মালব ও গুজরাটের একাংশ ত্যাগ 
কারয়া চাঁলয়া গেলে বাহাদুর শাহ পুনরায় এই সকল স্থান ?নিজ 
আঁধকারভুন্ত করেন। বাহাদুর শাহ্‌ই ছিলেন গুজরাটের শেষ স্বাধীন সুলতান । 
তান পোর্তুগীজদের জলদসযতা দমনের উদ্দেশ্যে পোতুগ্গীজ গবর্ণর নুনহো দা 
চুন্হা ( 20109 ৫৪, 001002 )-এর সাঁহত সাক্ষাতের জন্য এক পোতুর্গীজ জাহাজে 
| উঠিলে পোর্তুগীজরা তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং তাঁহার 
কন গাঁজদের অনচরদের হত্যা করে। বাহাদুর শাহের পরবত+" সুলতানদের 
বন্বাপগঘাতকতা 
স্বাধীনভাবে শাসন-প'রিচালনার ক্ষমতা ছিল না। সেই সুযোগে 
আভজাতবগ” শাসনক্ষমতা হস্তগত কাঁরয়াছল। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাট 
মুঘল সাম্রাজ্াতুস্ত করেন। 


দ্বিতীয় মুজফফের শাহ্‌ 
ও বাহাদুর শাহ্‌ 


(২) 


বাংলাদেশের ইতিহাদ (131900£5 01 73978] )£ সুলতানী শাসনের চরম 
প্রাতপাত্বকালেও বাংলাদেশের উপর দিল্লীর সম্প প্রাধান্য স্থাপন সম্ভব হয় নাই ॥ 
দাশ হইতে বাংলাদেশের দ:রত্বই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, সে-বিষয়ে 


সন্দেহ নাই। 


সুলতান সাম্রাজ্য হইতৈ উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যলমহ ১৪১ 


ইখাতয়ার-উীদ্দন মহদ্মদ-বন বখৃতিয়ার খল ([0086997-00861 
151817)7090-]31) 13810)688 109108)৪ বাংলাদেশের মুসলমান আঁধপত্যের 
গোড়াপত্তন কারয়াছিলেন ইখতয়ার-ডাঁপ্দন মহ্মদ-ীবন্‌ বখাঁতয়ার খলজী । প্রথম 
জীবনে বখাঁতয়ার খল:জণ ভাগ্যান্বেষধী সৌনকের ন্যায় গজনীতে 'শহাবাশ্দিন ঘুরার 
সেনাবাহনণতে চাকরণ গ্রহণের চেষ্টা কাঁরয়া বিফলমনোরথ হন। ইহার পর দিল্লীতে 
টি মহম্মদ ঘুরীর প্রাতানাঁধ কুঙব-ডীদ্দন আইবকের সভায় আসয়াও 
1তান গনরাশ হন । অবশেষে বদাউন প্রদেশের শাসনকতার অধীনে 
ণকছুকাল বেতনভোগণ সৌনক হিসাবে কাজ কাঁরিয়া তান অযোধ্যার শাসনকতাঁ মালিক 
হুসাম-উাদ্দনের চাকরণ গ্রহণ করেন ( ১১৯৭ খ্রীঃ )। হুসাম-উীদ্দন তাঁহাকে বর্তমান 
িরিরাা গিজপুর জেলার একাংশে দুইট ক্ষুদ্র পরগণার জায়গার দান 
করেন। এই অণ্লের জায়গণরদার 'হসাবে অবস্থানকালেই মহম্মদ 

বখাতয়ারের রাজ্যজয্নের আকাঙ্ক্ষা ও সুযোগ বাঁম্ধ পায়। পার্ববত? অগুলের 
গহঙ্বার নেতৃবর্গকে পরাণজত কাঁরয়া বখাঁতয়ার খলজ প্রথমেই ানজ জায়গীরের 
সীমা প্রসারত করেন। তারপর কর্মনাশা নদীর পূুর্বতীর ধারয়া তান বর্তমান 
বহার অণ্চলের দিকে আঁভিষান শুরু করেন । সেই সময় খল্‌জী ও তুকা মালিকদের 
অনেকেই ভারতে ভাগ্যান্বেষণে আঁসয়াছলেন। তাঁহাদের মধ্যে 

দাক্ষ-বিহারে আভযান কয়েকজন বখ্তয়ার খল্‌জীর ব্যা্তত্ব ও নেতৃত্বে আকৃষ্ট হইয়া 
তাঁহার অধীনে চাকরী গ্রহণ কাঁরলে তাঁহার শান্ত আরও বৃদ্ধ পাইল । যাহা হউক, 
বখানতয়ার খলংজী উত্তর-বিহারে কর্ণটিক বংশের অধানে শাস্তশালন মাথলা রাজ্যের 
শবরুণ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তান দাক্ষণ-ীবহারের 'দিকে আঁভযান 
শুরু কারলেন। কুতব-উদ্দিন আইবক্‌ মহম্মদ বখাৃতিয়ারের নেতৃত্বে ইসলামের সাফল্যে 
আনান্দত হইয়া তাঁহাকে “খলাৎ* প্রেরণ কাঁরলেন। মহম্মদ 

০288 বখতয়ার কিন্তু ইসলামের প্রসারের উদ্দেশ্যে সামারক আভযানে 
অগ্রসর হন নাই । তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যখাসন্ভব অঙ্গ ক কন এবং অল্প রস্তপাত 
কাঁরয়া আঁধক পাঁরমাণ লুশ্ঠিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা । [তিন দাক্ষণ-বহার অঞ্চলে 
একটি সুরাক্ষত শীবহার (7719814-811৫ ১ আঁধকার ক্ারয়া অভ্যন্তরস্থ যাবত?য় 
লোককে হত্যা কারলেন (১১৯৯ খ্রীঃ) এই বিহারটি ছিল “ওদম্তপুর বহার” নামে 


যা পারা 
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১৪২ ভারতের ইীতহাসকথা 


পারচত । এই বহার নাম হইতেই মুসলমানগণ বহার প্রদেশের নামকরণ করিরা- 
ছিল।* পর বংসর (১২০০ প্রঃ) মহম্মদ বখতিয়ার পুনরার 
দক্ষিপ-বিহারে দাক্ষণ-বহারের দিকে সামারক আভযানে অগ্রসর হইয়া সেই 
মুসলমান আঁধকার ৪ 
ছাপন অণ্লে স্থায়ী শাসনবাবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কয়েকাঁট সামারক 
ঘাঁট স্থাপন কারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেসামারক শাসনকার্যও 
শুরু করিলেন । 'রিয়াজ-উস-সালাতন গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১২০০ খ্রীন্টাব্দে 
মহম্মদ বখতিয়ার সাম'রক ঘাট, প্রশাসনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা স্থাপনে ব্যস্ত 
[ছিলেন ॥ ইহা হইতে একথা স্বভাবতই মনে করা যাইতে পারে যে, ১২০০ প্রীণ্টাব্দের 
মধ্যেই মহম্মদ বখতিয়ার দাঁক্ষণ-বহারের কতকাংশে নজ আঁধকার বি্তার কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন ণ* এঁ বৎসর শাক্য শ্ত্রীভদ্র নামে জনৈক বৌদ্ধ পাঁণ্ডত কা*্মীর 
হইতে বিহারে আসিয়া ওদন্তপুরশী মহাঁবহার এবং 'িকুমশীলা মহাবহার তুকা 
আক্রমণে ধৰংসপ্রাঞ্ধ অবস্থায় দৌখতে পান ॥ তানি সেজন্য উত্তরবঙ্গের জগদ্দল-ীবহারে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
পর বংসর (১২০১ থীঃ ) মহম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলার লক্ষ্মণ সেনের 
রাজধানী নদীয়ার দকে অগ্রসর হইলেন । একাঁদন শতের মধ্যাহ্ে মাত্র ১৮ জনা 
অ*্বারোহ? অনচরসহ বখৃতিয়ার নদ'য়ার তোরণঘ্বারে উপাস্থত হইলেন। বাঁণকের 
ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ কারতে তাহাদের কোন অসাবধা হইল না। লক্ষণ সেনের 
প্রাসাদের সম্মুখে আঁসয়া তাহারা আকাঁস্মকভাবে তরবাঁর বাহির 
মহম্মর বখতিয়ার  কারিয়া আক্রমণ শুরু কাঁরলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে ও বাহরে এক 
খলংজীর নদীয়া - 
ভারা দারুণ ভীত ও 'ীবশৃঙ্খলা সৃষ্ট হইল। লক্ষণ সেন রাজধানী 
রক্ষা করা অসম্ভব গিববেচনা কাঁরয়া নৌকাযোগে গোপন 
পথে পূর্ববঙ্গে পলায়ন কারলেন। হীতমধ্যে বখৃঁতিয়ার খলংজীর সেনাবাহন? 
বাংলাদেশে মুসলমান আঁদয়া উপাশ্থিত হইলে সমগ্র নদীয়া নগরাঁট বখৃতিয়ারের 
আঁধকার চ্ছাপন আঁধকারে আসল । এইভাবে বাংলাদেশে 'হন্দু আঁধপতোর 
অবসান ঘাঁটয়া মুসলমান আধপত্য স্থাপিত হইল। পববঙ্গে 
অবশ্য লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার বংশধরগণ আরও দীর্ঘকাল ধারয়া নজেদের স্বাধীনতা 
বজায় রাখয়া চলতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
মহম্মদ বখাঠতয্ার কর্তৃক লক্ষমণ সেনের রাজধানন নদীয়া জয় ও পশ্চিমবঙ্গের 
মুসলমান আঁধকার চ্ছাপনের বিবরণ সম্পর্কে ইতিহাস রচাঁয়তাদের মধ্যে মতানৈক্য 
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পারলাঁক্ষত হয়। তবকংই-নাসরী, ফতুয়া-উস--সালাতিন, রিয়াজ-উস-সালাতিন 
প্রভাত ইতিহাস গ্রম্থে-পরঞ্পর-বরোধশ বিবরণ রহিয়াছে । িনহাজ-উীদ্দন তাঁহার 
'তবকৎ-ই-নাসিরণ গ্রন্থে মহম্মদ বখাতয়ারের নদীয়া-জয় সম্পকে" এক কাহিনী 
দ্র নাল লাঁপবদ্ধ কারয়াছেন। এই কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, 
মহদ্ঘদ বখতিরারের বখতিয়ার কতক 'ীবহার-জয়ের কথা লক্ষমণ সেন ও তাঁহার 
নদীয়া আররমণ প্রজাবর্গ জানবার পর তাঁং।র মন্ত্রী, জ্যোতিষী, সকলেই তাঁহাকে 

নদ৭য়া ত্যাগ কাঁরয়া যাইতে উপদেশ 'দয়াছিলেন । লক্ষণ সেন 
অবশ্য এই কাপুরুষোচত' উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই ৷ তাঁহার মন্ত্রীদের কেহ কেহ, 
ধনী বাঁণক সম্প্রদায়, ধর্মভীরু ব্রাহ্মণগণ প্রভাত অনেকে পবাহেই পলাইয়া গিরা 
পূর্ববঙ্গ, আসাম প্রভাত অণ্ল আশ্রয় গ্রহণ করয়াছলেন। এমতাবস্থায়ও বৃদ্ধ 
লক্ষ্মণ সেন ানজ রাজধানী ত্যাগ করিয়া ধান নাই । এইরূপ পারাচ্থতিতে একাঁদন 
'দ্বিপ্রহরে রাজা লক্ষ্মণ সেন যখন মধ্যাঙ্থাহারে বাসয়াছেন, সেই সময় মহম্মদ বখাতয়ার 
টার রায় অ*্বারোহশ সৈন্য সহ রাজধানীর তোরণদ্বারে আ'সয়া 
তারা উপ্পান্থছত হইলেন । মহম্মদ বখাঁতয়ারের বশাল বাহনীর অন্য 

সকলে তখনও পশ্চাতে ছিল, কারণ তাহারা বখাৃঁতিয়ার-এর সাহত 
অ*বঠালণ!য় পাল্লা দিনে পারে নাই । মান্র ১৮ জন অন্বারোহন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে 
চাঁলতে সফ্ষঘ হইয়।ীহল ।* রাজধানী রক্ষা করা অদম্ভব দেখিয়া লক্ষমণ সেন গোপন 
পথ নগ্নপদে রাজধান৭ ত্যাগ কারয়া গেলেন 1" 


আধ্মানক এীতহাসকগণ মন্হাজের এই ববরণ সম্পূর্ণভাবে ইীতহাস-সম্মত 

বালয়া মনে করেন না। মহম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক বহার আধকৃত হইবার সংবাদ 
পাইবার পরও লক্ষণ সেন দেশরক্ষা বিশেষভাবে রাজধানী -রক্ষার 
কোন বাবস্থা করেন নাই, একথা য্যান্তযূন্ত বাঁলয়া মনে হয় না। 
যাহা হউক, 'মনহাজ-উাদ্দন, ফতুয়া-উস-সালাতনে'র রচায়তা 
ইসা'মর রচনায় একথা স্পন্টভাবেই উীল্লাথত আছে যে, ঈ".ঘব বখাতয়ার খলংজী 
সনহাক্ ও ইস্গাশির ছদ্মবেশে নদীয়া নগরীতে প্রবেশ কা-য়া অতাঁকর্তে আরুমণ 
বনার সামঞ্জস্য. কাঁরয়াছিলেন। ইসামর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে. মহম্মদ 

বখাঁতয়ার বাঁণকের ছদ্মবেশে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে উপটোৌকন 
দতে গিয়া নিজের অন:চরবর্গকে হহিন্দুদগের উপর আর্ুমণ শুরু কারবার হীঙ্গত 
করেন। হিন্দুগ্ণ এইভাবে অতীঁর্কতে আক্রান্ত হইয়াও রাজা লক্ষণ সেনের চতুর্দিকে 
দাঁড়াইয়া তাহার 'নরাপত্তা রক্ষা কারখ%। এবং মুসলমান আক্কমণ 
প্রাতহত কাঁরয়া চলিল। তাহাদের পারদাঁশতায় মুসলমান 
সোনকদের মনে আতত্ক স:ষ্ট হইল। তারপর মহম্মদ খলজীর অনুচরগণ বখন 


আধুনিক 
এীতহাাসকদের মত 


ইসামির 'ববরণ 
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১৪৪ ভারতের হীতহাসকথা 


একই সঙ্গে হন্দু সৌনকদের উপর বাঁপাইয্লা পাঁড়ল, তখন তাহারা আত্মরক্ষা কারতে 
সমর্থ হইল না। রাজা লক্ষণ সেন মহম্মদ বখ-তয়ারের হস্তে বন্দ হইল ।* 


যাহা হউক, মিন্হাজ-ই-ীসরাজ ও ইসামর বিবরণ হইতে মহম্মদ বখ্াতয়ার 
ছচ্সবেশে নদীয়া নগরীতে প্রবেশ কাঁরয়া অতাঁকতে লক্ষাণ সেনের প্রাসাদ আক্রমণ 
কারয়াছিলেন, এই কথা 'নঃসন্দেহে প্রমাঁণত হয় ॥ ইহা িন্ন, ১৮ জন অনচরসহ 
মহম্মদ বখতিয়ার বাংলাদেশ জয় করয়াছিলেন, একথাও যে সত্য নহে তাহা মিনহাজ- 
উদ্দনের বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় । মধ্যাহ্নকালে স্নানাহারের সময় বাংলাদেশের 
সর্ব (অন্ততঃ সেই যুগে) শিথিলতা দেখা দিত । মহম্মদ 
সস ও ইস্যামর বখতিয়ার এইরূপ সময়ে নদীয়া আরুমণ করিয়াছলেন বলিয়াই 
পের প্রকৃত মূল্য 
তাঁহার পক্ষে উহা আঁধকার করা সহজ হইয়াছল। ইহা ভিন্ন, 
[তাঁন খন ১৮ জন অ*্বারোহী অনুচরসহ প্রাসাদদ্বারে উপাস্থত হইয়াছলেন, সেই 
সময়ে তাঁহার অশ্বারোহনদের অপর একদল নগরের মধ্যস্থল এবং তৃতশয় দল তোরণদ্বার 
পধন্ত আঁনয়া পেশীছয়া গিয়াছিল। কারণ, মহম্মদ বখাতয়ার যখন আক্রমণ শুরু 
করেন, তখন একই সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সম্মুখ, নগরের মধ্যস্থল এবং তোরণদ্বার__-এই 
গতন অংশ হইতে আরুমণসূচক ধ্বাঁন উীখত হইয়াছিল। সুতরাং মানত ১৮ জন 
অম্বারোহশ সৈন্য লইয়া মাঁসয়া বখতিয়ার খলংজন বাংলাদেশ জয় কাঁরয়াছিলেন, এই 
ণকংবদন্ত নিছক কিংবদন্তী ভিন্ন অপর ছু নহে । 


[মনৃহাজ ই-সিরাজ লক্ষ্মণ সেনকে উদারচেতা, দয়াবান ও পরাক্রমশালী “রায়' 
অর্থাৎ “রাজা” বাঁলয়া বর্ণনা কারয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
নবীনচন্দ্র সেন, "দ্বজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচনায় লক্ষমণ সেনের প্রকৃত চারন্র 
আঁঙ্কত হয় নাই। এাতহাঁসক তথ্যের উপর গনভর না কারয়া তাঁহারা লক্ষ্মণ 
সেনকে দুবলাঁচত্ত, কাপুরুষ হিসাবে বর্ণনা করিয়া বীরের প্রাত আবচার 
কারপ্লাছেন।% 
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সুলতান? সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভ্ত স্বাধীন রাজ্াযসমূহ ১৪৫ 


কমে পনববঙ্গ ভিন্ন-বাংলাদেশের অপরাপর অংশেও মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয়। 
বাংলাদেশে মপলমান বাংলার প্রথম মুসলমান শাসনকতণ ছিলেন ইখ্াতগ্লার-ডাদ্দন । 
আধিপত্য তশহার শাসনব্যবস্থা কতকটা দলীয় সামন্ত-প্রথার ন্যায় ছিল। 
তাহার রাজধানী ছিল লক্ষাণাবতণ ৷ 


ইখ্‌ঠতয়ার-ডীদ্দঘন বখাতয়ার কয়েকাঁদন নদণ্য়ায় অবস্থান করিয়া প্রচুর ধন-সম্পদ 
সংগ্রহ করেন এবং বাংলার এতিহা?সক রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন ॥ গৌড় আধকার 
হিল কারতে কোন যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল কনা সেই 'বষয়ে আমাদের 
শাম্তশঙ্খলাও কোন এীতিহাসক তথ্য নাই । যাহা হউক, তানি সেখানে তাঁহার 
শাসনব্যবস্থা হ্বাপন রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পর বখাঁতগ়ার কুতব-ডাঁদ্দনের 
নিকট উপস্থিত হইয়া বাংলা ও 'ীবহারের অগধকতাঁ হিসাবে 'নজেকে 
স্বীকার করাইয়া লন (১২০৩ )। পরবত? দুই বংসর 'বাঁজত রাজ্যে শাঁন্ত-শৃঙ্খলা 
ও শাসনব্যবস্থা স্থাপন, 'হন্দু মঠ ও মান্দর চ্ছলে মসাঁজদ [ানমণণ, মাদ্রাসা প্রভৃতি 
[শক্ষালয় স্থাপন প্রভাত কার্ধে ব্যয় করেন। 


ইতাব পন মহম্মদ বখণতয়ার তিব্বত জয় কারবার জন্য আঁভধান প্রেরণ করেন। 
?তব্বতের সাঁহত বাংলাদেশের ধর্মসংক্রা্ত এবং বিশেষভাবে ব্যবসা-সংক্রাম্ত আদান- 
প্রদান পাল যুগ হইতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল ॥। তব্বতীয় ব্যবসায়ীরা দাঁজণলং- 
এর পথে উত্তরবঙ্গে পাল যুগ হইতে সব সময্ই মেলায় 'জানসপন্র বিক্রয়ের জন্য 
আনত । বখাঁতয়ার খলজ কয়েকটি প্রাথংমক আভযানে তিব্বতের সামায় কিছু 
পাহাড়ী লোকের সাহত 'মন্ততার সম্পক“ গাঁড়য়া তোলেন। এই 

তথ্যত আভিযান ব্যাপারে জনৈক “মে৮” (24০০ )-কে প্রথমে ধাঁরয়া আনিয়া 
ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তারত কারবার ফলে তাঁহার আনুগত্য ও সাহায্য বখাতয়ার লাভ 
কারয়াছলেন । কিন্তু তশাহার মূল আভযানে তান সাফল্য »্ল্রন করিতে পারলেন 
না। বখ্তয়ারের সেনাবাহনী প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিধব্ত .ইল। ইহার ফলে 
বাংলাদেশের হন্দুরাজগণ প্রায় অধ" শতাব্দী মুসলমান আক্রমণের ভীতি হইতে রক্ষা 
পাইয়াছল । এই আভধানের ব্যর্থতার ফলে মহম্মদ বখতয়ারের শান্ত-সামরণ ও 
সম্মান ক্ষুণ্ন হইলে [বহার তাঁহার আধকারচ্যুত হইয়। পড়ে । এমতাবস্থায় 'তান অসম্থ 
হইয়া পাঁড়লে আল মর্দান খলজী তশহাকে হত্যা করেন বাঁলয়া কাথত আছে 
(১২০৬ থ্ীঃ )।* বরাতয়ার খল:জীর রাজ্যের বিস্তীত সম্পর্কে কোন কোন পান্ডত্ের 
মত আধুনিক গবেষণায় ভ্রাপ্ত বাঁলয়া প্রমাণিত হইয়াছে । 

১১3 তশহার রাজ্য উত্তরে পাঁর্য়া হইতে রংপুর, পৃবেও প্‌ব-দাক্ষিণে 
রি 1তস্তা হইতে করতোয়া, দাঁক্ষিণে গঙ্গা এবং পশ্চিমে কোসি হইতে 
রাজমহল পরত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল॥ ব 'তয়ারের রাজ্য মোট সাতাঁট সরকারে 
1বভন্ত গল যথা, সরকার লক্ষণাবতা, পিপল, টান্ডা, িঞ্জরা, তাজপুর, ঘোড়াঘাট ও 
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১৪৬ ভারতের ইীতহাসকথা 


বরবকাবাদ । তোডরমলের বাংলা সুবার সরকারগীলির মধ্যে এইগুলর নামও পাওয়া 
যায়। দক্ষিণ বিহার এবং উত্তর বিহারের গঙ্গা নদীর উত্তর তারবতখ্ স্থান গণ্ডক 
নদীর মোহনা হইতে কোস নদী পর্যন্ত বখত্য়ারের রাজাভুস্ত ছিল। এসময় 
হইতেই বাংলা ও বিহারের মধ্যে রাজনোতিক এক্যের ইতিহাস ইংরেজ শাসনকালের 
বহু দিন পর্যন্ত চাঁলয়া আসতেছিল। 
বখাতয়ারের শাসনব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্লক । এই সামন্ত প্রথা জাতির 
ভাত্ততে গাঁড়য়া উাঁঠয়াছিল । তুকর্দ ও খলজন সামন্তগণ সামারক কত“বোর ভীত্ততে 
বখাতয়ারের নিকট হইতে ভ্‌সম্পাত্ত লাভ কাঁরয়াছল। মানত 
তাঁহার শাসদব্যবন্থা ঃ অণ্ুলে অবশ্য তানি গকছহ শাল্তশালী গবণণর অথাৎ শাসনকর্তার 
খল-জী সামন্ত প্রথার | _ 
উৎপাত পদ সংন্ট কাঁরয়া আলি মদনি, হুসাম-উদ্দিন ইওয়াজ, মহম্মদ 
ণশরাণ প্রভীতকে নিয়োগ বাঁরয়াছিলেন। ইপ্হারা সকলেই 'ছলেন 
খলজী। এর ফলে খলজী আভজাত শ্রেণনর উদ্ভব বাংলাদেশে ঘাঁটয়াছিল এবং 
বাংলার শাসনে আভজাত-ভাম্ত্রক প্রাধানোর সত্রপাত হইয়াছিল । 
বখঠতয়ার খল স্বাধধীন সুলতান-সহলভ মধাদা অনুযায়ী গনজ নামে খুদ- বা 
পাঠ: নিজের মূদ্রা প্রচলন গ্রভ্গত করিয়াছিলেন। মসাঁজদ 
৬ জা নির্মাণ, মাদ্রাসা শ্থাপন করিয়া নিজ ধমপ্রবণতা ও মানসিক 
সা নর নে. উৎকষের পারচয় দদয়াছলেন। তাঁহার সর্বাধক গুরত্বপূর্ণ 
অবদান ?ছল লক্ষমণাবতীকে ম্বাধীন মহসলমান শাসনের কেন্দ্ুদ্থছল 
1হসাবে স্থাপন কাঁরয়া উহাকে ক্রমে গৌড়ের সুলতা নর মধা্দায় প্রাতষ্ঠিত হইবার পথ 
প্রস্তৃত করা । 
আল মদন বখুতয়ার খলংজীকে হত্যা করিয়া সিংহাসন আধকার করেন, 
কন্তু বেশী দিন তাহা 'তাঁন ভোগ কারতে পারলেন না। মহম্মদ বখাঁতয়ার 
খলজীর অনুগত খলজী মাঁলক ইয়াজ-ডীদ্দন মহম্মদ শরান ১২০৭ শ্রীণ্টাব্দে আল 
মনকে পরাজত ও বন্দী কাঁরয়া খল্জী মালকদের ইচ্ছাক্রমে বাংলার 1সংহাসনে 
অগ্ধাঘ্ঠত হন। গকন্তু মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রাতানাঁধ কুতব-উদ্দিন 
আইবক: স্বাধীন সুলতান-পদ গ্রহণ কাঁরলে আল মদনি বান্দদশা হইতে পলাইয়া 
গুগয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আল মদানের অনুরোধে সুলতান কুতব-উদ্দিন 
অযোধ্যার শাসনকর্তা রুীমকে বাংলাদেশের 'বরুগ্ধে আঁভবানে প্রেরণ করেন। 
রুম ইয়াজ-টীক্দন মহম্মদ শিরানের স্থলে হ;সাম-উদ্দিন ইওয়াজকে বাংলাদেশের 
শাসনকর্তাঁপদে স্থাপন করেন (১২০৮)। ইহার অজ্পকাল পর আলি মর্দন 
কুতব-াঁক্দনের *পাঞ্বচর হিসাবে গজনীর তাজ-টাদ্দন ইলদিজের বিরুদ্ধে 
যুম্ধে অবতীর্ণ হইয়া শেষ পর্যস্ত ইল:দজের সেনাবাহনীর 
কৃতব-উীদ্দনের হ্তে বন্দী হন। ১২১০ শ্রীন্টাব্দে তান বান্দদশা হইতে 
এন নি মস্ত হইয়া পুনরায় কুতব-ডীঁদ্দনের সাঁহত মিলত হন। আল 
মদ্দনের বীরত্বে ও আনুগত্যে প্রীত হইয্লা কুতব-উাঁদ্দন তাঁহাকে 
ল"নশাবতশর অর্থাং বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। হদ্সাম-ডাদ্দন 


সুলতানা সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজযসমহ % ১৪৭ 


ইওষাজ কুতব-উীদ্দনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল মর্দানের লক্ষমণাবতীর শাসনকর্তৃপদ 
গ্রহণে প্রকাশ্য বাধার সুণন্ট করিলেন না। পরব্তাঁ দুই বংসর ১২১০-১২১২ শ্রীন্টাব্দ 
চিনি পর্যন্ত আঁল মর্দনি এক অত্যাচারী শাসন চালাইয়া দেশের 
জ্বাধীনতা ঘোষণা  অভান্তরে এবং বাহরে এক দারুণ ভীতির সম্ট কারলেন। 

ইগতমধ্যে কুতব-ভীদ্দনের মৃত্যু হইলে মুলতান ও সম্ধ্দ-প্রদেশের 
শাসনকতাঁ নাঁসর উীদ্দন কুবাচার নায় আল মর্দানও স্বাধনতা ঘোষণা কারলেন 
ভারত এবং সুলতান? উপাধি ধারণ কাঁরলেন। তাঁহার নৃতন 

ঘাম হইল পসলতান আলাউদ্দিন । কিন্তু আল মর্দানের 
(সংলতান আলা-উদ্দেন ) অতাচার! শাসনের ফলে তাহার অনুচরদের মধ্যেই 
প্রতীক্রঘা দেখা দিল এই সখোগে হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ গোপনে ফড়মন্ত্ 
করিয়া আল মর্দানটে হত কারলেন এবং সর্বসম্মীতক্রমে বাংলার শাসনভার 
গ্রণ কারলেন (১২১৩ খীঃ 11 তাঁহার নতন উপা'ধ হইল সুলতান গয়াস উদ্দন 
ইওরাজ খল্জা | 


সমলতান গিয়াস-উদ্দিন ইওয়াজ খল্‌ঞী, ৯২১৩-২৭ (91621) 01158500017) [22 
09010. 1213-27 )৪ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই 'গর়াস-ডাঁদ্দন শাসনব্যবন্থাকে 
সুদ বারতে মনোনিবেশ কারলেন । এমন সময়ে ীড়ব্যার গঙ্গবংশীয় সম্রাট তৃতীয় 
অঙ্গভগমের সেনাপাঁতি ও মন্ত্রী 1বফ্ণু রাঢ় দেশ আক্রমণ করেন । 
ধতাঁন বীরভূনের লকনোর নামক স্থানাট আঁধকার কাঁরতে সমর্থ 
হন। [থিফুর হস্তে পরাজিত হইবার পর মহসলঘান সৈনিকদের মধ্যে এক হতাশা দেখা 
দেয়। ঘাহা হউক, সৌনকদের মধো জেহাদের জশীর তুলয়া এবং সুলতানের তথা 
ইসলামের মষণদা রক্ষার কথা বলিয়া তাহাদের মনে কতক: ংসাহের সাম্ট করা হইল। 

আনুমানিক ১২১৪ থীঘ্টাব্দে গয়াস উ,*“ন লকনোর পুনরুদ্ধার 
লক্‌নোর পুলরাঁধকার কারবার জন্য অগ্রসর হইলেন । দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর লক্‌নোর 
গিয়াস উদ্দিন কর্তৃক পুনরাধকৃত হইল। 'মিনহাজ-াঁদ্দনের রচনায় ডাল্লখত আছে 
যে, গিগলাস-উঁদ্দন লক্নোর পহনরদদ্ধার কারয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তান অজয় 
নদখর তগর হইতে শুরু কাঁরয়া দামোদর নদী ও বিফুপুর পথন্ত 
1নজ রাজাসীমা বস্তার কারলেন। 'শন্হাজ-উীদ্দনের হতে বঙ্গ 
(পূববঙ্গ), কামরূপ ও তিরহন্ত [গয়াস উাদ্দনকে নিয়ামত কর প্রেরণ কারত। আধুগনক 
এীঁতহাসিক এই উীন্ত সম্পূণ ভাবে সত্য বালয়া মনে ক্রেন না।* যাহা হউক, শগয়াস- 
উাঁদ্দন যে সমগ্র বাংলাদেশের উপর আঁধপত্য 'বস্তারে সচেট 'ছলেন এবং দাক্ষণ- 
বহার পুনর্'খল কাঁরয়াছলেন, সে-ীবষ€, সন্দেহের অবকাশ নাই । তাঁহার রাজ্য 
লক্ষমণানতন, পীর্ণয়া, তাজপবর পাঞ্জরা, ঘোড়াঘাট, বত'মান বগুড়া ও রাজসাহার 
কতকাংণ. টান্ডা, শারফাবাদ, সুলেমানাবাদ, দীক্ষণ-বহার প্রভাত কতকগীল সররে 


তাঁহার সমস্যা 


তাঁহার রাজাসনঘা 


হাটি রা হাসা 
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বিভন্ত ছিল।* "তান তাঁহার রাজধানগ গোঁড়ে চ্থানাম্তরত করিয়াছিলেন । গিয়াস- 
উদ্দিনের রাজত্বকালে বাংলা ও 'বহারের যে-সকল অংশ তাঁহার 
রা টি এক রাজ্যতুস্ত ছিল সেগলিতে নিরবাচ্ছিন্ন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছল । 
গিয়াস-উাদ্দন গৌড়কে বাসারক প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
বাঁধ নিমা্ণ করাইয়া 'দয়াছিলেন এবং দেবকোট ও লকূনোর শহর দুইটকে গড়ের 
বায়ার তর সাঁহত প্রশস্ত রাস্তা, খেয়া প্রভাতির দ্বারা সংযদুস্ত কাঁরয়াণছলেন। 
ওবাংলা আবরণ এইভাবে ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত "গয়াস-উদ্দিন দক্ষতার সাহত 
রাজত্ব করলে পর, এঁ বৎসর 'দল্লী সুলতান ইসততুমস্‌ বাংলা ও 
বিহার জয় কারবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । 'গিয়াস-ডীপ্দনও ইল তুত্ণামস্কে 
বাধাদানের উদ্দেশ্যে পদাতিক ও নৌবাহনীসহ অগ্রসর হইলেন । মহঙ্গের অথবা 
শকারগাঁল ও তৌলয়াগাড়র নিকটে ইলতুামসের অগ্রগাঁত প্রাতহত হইল । 'গিয়াস- 
উীক্দন ও ইলততুতামসের মধ্যে এক চুন্ত স্বাক্ষারত হইল । 'গয়াস-ডাদ্দন ইলতুৎণমসের 
আনগত্য স্বীকার কাঁরয়া লইলেন। ইহার পর ইলতুতমস আলা-ডীদ্দন জানি নামে 
জনৈক মালিককে বিহারের শাসনকতা নিযুস্ত কাঁরয়া দিল্লীতে প্রত্ঠাবত'ন কারলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে গয়াস-ডী্দন আলা-ডাদ্দন জানিকে বতাঁড়িত কাঁরয়া বহার পুনর্দ'খল 
কাঁরলেন। 


এদকে অযোধ্যার পৃথু নামে জনৈক নেতার নেতৃত্বে হিন্দুগণ বিদ্রোহী হইয়া 
উঠলে ইলতুাীমস্‌ নজ পুর নাঁসর-ডীদ্দন মামুদকে অযোধ্যার শাসনকতাঁ নিয্ত 
কাঁরলেন। কিন্তু তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল না?সর-ডাদ্দনের নেতৃত্বে গিয়াস-ডীচ্দনের 
শবরুদ্ধে আভযান প্রেরণ করা। নাঁসর-ডীক্দন অয়োধ্যায় 
ই ডি পদ অভ্যন্তরপণ গোলযোগ দমনে ব্যস্ত আছেন ভাঁবয়া গিয়াস-ডাদ্দন 
পিরাস-উদ্দিনের পর্ববঙ্গ জয় কারবার উদ্দেশ্যে আভযানে অগ্রসর হইলেন। ঠিক 
পরাজয় ও প্রাণনাশ সেই সুযোগে নাসির-ডীদ্দন বাংলাদেশে সসৈন্যে প্রবেশ কারলেন । 
গগয়াস-উাদ্দন পূর্ববঙ্গ হইতে সামান্য সংখ্যক সৈন্যসহ দ্রুত 
গফারয়া আসিয়া গৌড়ের অনাতদ্‌রে নাসির-ডাদ্দনের বিরুদ্ধে ুথ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
শম্তু সম্পূর্ণভাবে পরাজত হইয়া নাসর-ডাঁদ্দনের হস্তে অননচরগণসহ বন্দী 
হইলেন। নাসর-টী্দনের আদেশে তাঁহার ?শরশ্ছেদ করা হইল ( ১২২৭ থীঃ )। 


নাসর-উদ্দিন মামূদ, ১২২৭-২১ ([ব891700019। 7181170060, 1227-29) 
গগয়ান-উাদ্দন ইওয়াজ খল্‌জীকে পরাজিত ও 'নহত কাঁরয়া নাসর-ডীদ্দন স্বয়ং 
তে +বাংলার শাসনকতাঁপদে আধান্ঠত হইলেন । তান অযোধ্যাকেও 
সং রে খুন বাংলা প্রদেশের অন্তভূন্ত কারলেন। নাসর-উাদ্দন গৌড় হইতে 
রাজধানী লক্ষমণাবতীতে হ্ছানাম্তারত কাঁরলেন এবং 'গয়াস- 


(80800000০-- সগরররগারররর। পোরিরাটনাাররর 
% 195: 12851071 ০155580 00, 0.)১ 5০1. 22) 0 29, 


সুলতান সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমূহ ১৪৯ 


ডীদ্দিন ইঞয়াজ কর্তৃক সাত অথ“ দিল্লীর উলেমাদের বন্টন কাঁরয়া দিলেন। এাঁদকে 
বরের ইলতু্ীমসূ খাঁলফা অলম;স্তানাসর বিল্লাহ-এর নিকট হইতে 
নিজ পুত্রের নিট খিলাৎ প্রাপ্ত হইলে উহার মধ্য হইতে একাট পোশাক, একাঁট 
1খলাং প্রেরণ লাল রংয়ের ছাতা ও একাট লাল সাময়ানা নিজ পূত্র নাঁসর- 

উীদ্দনের নিকট প্রেরণ কাঁরলেন। তান তাঁহাকে “মাঁলক- 
উস-শরক? (1,02৫ 9£ 099 789) উপাধিতেও ভাঁষত কাঁরলেন। 'কন্তু এই ঘটনার 
রাবি অবাবাঁহত পরেই নাসর-টাঁদ্দন মৃত্যুমুখে পাঁতত হইলে সঙ্গে 
মৃত্যু ৪ ইখতিয়ার সঙ্গে গয়াস-ডীঁদ্দন ইওয়াজ খলজীর অন্যতম শব*বস্ত খলজী 


টরা্দন বলকা অনুচর মালক ইখাতয়ার-উরীশ্দন বল্‌কা খল:জী বাংলাদেশ 
খল্‌জীর স্বাধীনতা হইতে দিল্লী সুলতানের সেনাবাহন বিতাঁড়ত কাঁরয়া ?নজে 
ঘোষণা জ্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু কারলেন । বাংলাদেশ 'দল্লাঈর সুলতানা 


শাসন হইতে এইভাবে 'বাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়ল। 
প্রায় দুই বংসর পর সুলতান ইলতুখীমস্‌ ইখগতয়ার-উাঁদ্দন বল্‌কা খলংজীর 
ইখতিরার-উদ্দিন বিরুদ্ধে সসৈন্যে আভযানে অগ্রসর হইলেন । ইখতয়ার-ডাঁদ্দন 
বস:ক,এ পরাজয় ইলতুতমসের সেনাবাহিনীর বরঃদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়া শেষ পর্যন্ত 
ও শরম্ছেদ পরাঁজত ও বন্দ হইলেন। সুলতানের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ 
আলা-উদ্দিন জান করা হইল। বাংলাদেশ পুনরায় 'দল্লী সূলতানির অধীনে 
বাংলার শাসনকর্তা আঁসল। বহারের শাসনকর্তা আলা-উীদ্দন জাঁনকে বাংলার 
নিব শাসনকতাঁ নিযুত্ত রা হইল এবং সৈইফডীদ্দন আইবক্‌কে 

1বহারের শাসনভার দেওয়া হইল । 

আলা-উীশ্দন জান ছিলেন তুকাঁ*তানের জনৈক শাহজাদা । মোঙ্গল আক্রমণের 
ভয়ে তান ভারতে আশ্রয় গ্রণ কারয়াছলেন। তাঁহার রাঞ্জকীয্ন আচার আচরণ, 
আলা -টাঁন্দন ভ্রানির কর্মদক্ষতা প্রভ্ত তাঁহার উচ্চ বশর পাঁরচয় বহন করত । 
পচাত, সৈইফা-.: অক্পকালের মধ্যেই কোন অজ্ঞাত * 'ণে তান পদগ্যাত হন এবং 
উদ্দন অইবকের বিহারের শাসনকতাঁ মালিক সৈইফ-উীদ্দন অইবক্‌ বাংলার শাসন- 
শাসনকর্তারপে ভার গ্রহণ করেন। বদাউনের শ।সনকতা তুঘান-তুঘাঁরল খাঁ বা 
নিবাস তুবরল-তুঘান খাঁকে [হারের শাসনকতরি পদে নিয়োগ করা হয় ॥ 
সুদক্ষ শাসন সৈইফ.-উাদ্দন তিন বসরকাল আঁতশয় দক্ষতার সাঁহত বাংলার 
শাসনকার্ধীদ পাঁরচালনা করেন। পূর্ববঙ্গের বিরুদ্ধে তান 
আভষানও প্রেরণ কাঁরয্লাছলেন। তাঁহার অভিযান সফল না হইলেও তান সেই' 
আভিযানে কয়েকট হাত ধাঁরয়া লইয়া আঁসয়াছিলেন । সেই হাতদগুল তান 
ইল-তুৎীমসের ?ণকট উপডৌকন হসাবে প্রেরণ করিলে সুলতান 
১ স্পা খাঁশ হইয়া তাহ, 5 ঘুঘান-তৎ (%4807%-0/) উপ্যাধতে 
ব্যাপক বিশহ্খলা . ভাঁষত করেন । 1কদ্তু ১২৩৬ থ্রাণ্টাব্দে (২৯ণে এীপ্রল ) সংলতান 
| ইলতুৎীমসের মৃত্যু ঘটলে সমগ্র হিম্দস্তানে এক ব্যাপক 
বশৃঙ্খলা দেখা দিল। এ সময়ে সৈইফ-উদ্দিন অইবক্‌ও মৃত্যুপখে পতিত হইলেন। 


১৫০ ভারতের হীতহাসকথা 


সুলতান ইলতুৎমস এবং উহার অব্যবহিত পরে সৈইফ্‌-উদ্দিন অইবকের মৃত্যুতে 
বাংলাদেশে এক দারুণ বিশুঞ্খলা দেখা দল । সেই সুযোগে 
আওর খাঁ অইবক্‌ নামে জনৈক তুকঁ মালিক লক্গণাবতা 
আঁধকার কাঁরয়া লইলেন। বিহারের শাসনকতাঁ তুঘান-তুঘারল খাঁ আওর খাঁর 
বরু্ধে আভবানে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। 


তুধান-তুঘারলু খাঁ স্বয়ং বিহার ও বাংলার (রাঢ় ও বরেন্দ্র ) স্বাধীনভাবে রাজস্থ 
শুরু কারলেন, কিন্তু তান মৌখকভাবে রাঁজয়ার আনুগত্য 

তুথান-তুঘারল খাঁ 
(৮২৪৬.৪৫) স্বীকারে ভ্রাট করিলেন না। মিনহাজ-ই-সরাজ তুঘান-তুঘারল 
খাঁর পচ্ঠেপোষকতা লাত করিয়াছিলেন ৷ মনহাজ-টাদ্দিন রাচত 
তবকতই-নাসরাঁতে তুঘান খাঁর ভযয়সণ প্রশংসা রাহয়াছে। তুঘান খাঁ দিল্লী সূলতানর 
আনুগত্য কখনও অস্বীকার করেন নাই । যখনই ইল.তুখীমসের কোন বংশধর দল্লীর 
1সংহাসনে আরোহণ করতেন, তখনই তুঘান তাঁহার আনুগত্য 


আওর খা অইবক- 


২৪৪৪০ ৮ স্বীকার কারতে বিলম্ব ঝাঁরতেন না। এইভাবে তান 'দল্লীর 
& | রাজনৈতিক জাঁটলতা হইতে ?নজেকে সম্পূর্ণ বীচ্ছিন্ন রাখিয়া- 
লেন। 


তৃঘান খা নিজ আঁধকার বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিরহত আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই 
অভধানর ফলে তান প্রভূত পারমাণ ধনরতু লুণ্ঠন কারিক্নাছিলেন বটে, কিন্তু 
'তিরহ?ত আঁধকার করিতে সমর্থ হন নাই । যাহা হউক, তুঘান খাঁর আকাৎক্ষা ছিল 
অযোধ]া, কারা, গঙ্গাযমঃনার দোয়াব অঞ্চল আঁধকার কারয়া স্মগ্র 
প্‌ব-ভারতের সার্বভৌমত্ব লাভ করা। এই উদ্দেশ্যে তান এক 
1বশাল নৌবাহিনৰ গঠন করেন । ১২৪২ শ্রীন্টাব্দে গজানদ। পথে 
তান বহারে উপাচ্ছত হন এবং বিনা বাধায় ছণার, বানারস, এলাহাবাদ এবং কারা 
পর্যন্ত অগ্রসর হন । সেই সময়ে দিল্লীর সুলতান আলা-উাদ্দন মাসুদ শাহ । তুঘান 
তাঁহাকে স্তোকবাক্যে সম্তুষ্ট কাঁরয়া তশহার নিকট হইতে খিলাং লাভ কাঁরয়া'ছলেন 
( ১২৪৩ এরুঃ )। কিণ্তু ইহার অব্যবহিত পরেই ( নভেম্বর, ১২৪৩ প্রঃ ) ডীড়ব্যার 
রাজা প্রথম নরাঁসংহদেব বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। কারা হইতে সেনাবাঁহনন ও 
নৌবাহনর লক্ষমণাবতন প্রত্যাবর্তনে যে কালক্ষেপ হইয়াছিল, তাহার সুযোগ লইয়া 
রত উাঁড়ষ্যারাজ বাংলাদেশ আক্মণ কাঁরয়া তুঘান খাঁর সেনাবাহনীর 
সির কক যথেষ্ট ক্ষাতসাধন করেন।* এই পাঁরাস্থিতিতে তুঘান খাঁ 'দল্লী 
বাংলাদেশ আকমণ  সুলতানদের সাহায্য প্রার্থনা কাঁরয়া পাঠাইলেন। সহলতান 
আলা-উাদ্দন মাসুদ শাহ্‌ কারা ও মাণিকপুরের শাসনকতা মালিক 

কারাকাশ খাঁ ও অস্ব্ধ্যর শাসনকতা মালক তমর খণাকে তুঘান খাঁর সাহায্যাে অগ্রসর 


তুঘানের সামারক 
আভযান 
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সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমূহ ১৫১ 


হইঠে মাদেশ কীরলেন। ইতিমধ্যে উাঁড়ষ্যারাজ নরাঁসংহ লক্নোর আঁধকার কাঁরয়া 
লক্ষরণাবতার 'দকে ' অগ্রসর হইতোঁছলেন। কিন্তু রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত অগ্রসর 
ইয়া কারা ও অযোধ্যার শাসনকতদের সেনাবাহিনণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে 
ডীঁড়ষ্যার সৈন্য পণ্চাদপসরণ করিল। তমর খাঁ এই সুযোগে তুঘান খশকে পরাজত 
করিয়া বাংলাদেশ আঁধকার কাঁরয়া লইলেন। সুলতান আলা- 

তমর খা কতৃক টি এ 
বাংলাদেশ অধিকার $ ভীদ্দন মাসহদ শাহের পঙ্গে তমর খখর ন্যায় পরাক্রমশালী ব্যান্তর 
স্বাধীন শাসন বিদ্রোহ ও 'িমবাসঘাতকতার শাস্তি বিধান করা সম্ভব ছিল না। 
(১২৪৫-১২৪৭ খ্বীঃ) পরবতী সুলতান 'দ্বতীয় নাঁসর-উীদ্দন মামুদ (১২৪৬-৬৬ ) 
তুঘারল-তুঘান খাঁকে অযোধ্যার শাসনকতণর পদে নিষ.ন্ত করিলেন, 
কিন্তু অযোধ্যায় পেশীছিবার সঙ্গে সঙ্গেই তখহার মৃত্যু হইল। ঠিক প্র সময়ে তমর 
খাও মতৃ।মুখে পাতত হইলে ১২৪৫ ৪৭ খ্রাম্টাব্দ পযন্ত ৩খশহার স্বাধীন ও বিদ্রোহশ 
শাসনের অবসান ঘাঁটল্‌। মালিক আলা-ডাচ্দন জানর পুত্র মালিক 
জালাল-উীদ্দন মাসুদ জান বাংলা ও 'াবহারের শাস্নকতাঁ নিযক্ত 
হইলেন। "তন ১২৪৭-১২৫১ গ্রীঃ পর্ন্ত চার বৎসর বাংলা ও 
বিহারের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহার পর 
অযোধ্যার এ।সনকত শালিক ইখঠতয় -উ।ম্দন উজবক বাংলার শাসনকর্তা ?নযনু্ত 
হইলেন । ইতিমধ্যে উড়ব্যারাজ প্রথম নরাসংহদেবের জামাতা পাট অণ্ুলের একাংশ 
বত'মান হুগলী জেলার উত্তরপূর্ব অংশ লইয়া একটি শাশ্তশালী সামন্তরাজ্য গাঁড়য়া 
তু'লয়াঁছলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মদারণ। মিনহাজ- 
৯১৮ উদ্দিন ইহাকে শমদারণ, নামে আভাহিত করিয়াছিলেন। ইখাতিয়ার- 
নিষুত উাঁণ্খন উ্জব+ এই সামন্তরাজ্যাট জয় কারবার উদ্দেশ্যে তিনবার 
আভগ়ান কারয়া তৃঁভীয় আভযানে শোচননয়ভাবে পরাজিত হন । 
[তান 'দল্লশ সুলতানের 'নকট সামারক সাহায্য চাঁহয়া নিরাশ হইলেন। তারপর 
[নজেই পুনরায় মদারণ আক্রমণ কাঁরয়া শেস পযন্তি জয়5।।- কাঁরলেন। ব্রমে সমগ্র 
রাঢ় অণ্চল ৩1হার রা্জযভূঙ্ক হইল। -.ধতয়ার-ডীদ্দন ছিলেন 
রাড় অঞ্চল হইতে স্বভাবতই বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন। তান অযোধ্যার শাসনকতা 
কা থাকাকালীন দুইবার বিদ্রোহ ঘোবণা করিয়াছিলেন। সুলতান 
নাসির-ীদ্দঘনের *বশুর ও দাক্ষণহস্ত-স্বরূপ উলুঘ-খাঁর (পরব 
বলবন ) অনুরোধে নাসর-উাঁদ্দন দুইবারই তাঁহাকে মাফ করিয়া ছলেন। এইবার রাঢ় 
অণ্ল জয় কাঁরয়া তিন পুনরায় 'স.ঞতান” উপাধ ধারণ কারিয়া 
ইখাতিয়ার-উাদ্দনের “দল্লশ হইতে স্বাধান হইয়া গেলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল 
স্বাধীনতা ঘোষণা 'সুলতান মু্ঘপ: অল দুনিয়া ওয়াল-দিন আবুল মুজঝর উজবক 
অল-স:লতান” ॥ ইহার পর সুলতান ম্ীঘসৃ-উদ্দিন উজব্ন' অধোধ্যা প্রদেশটি 
জয় কাঁরয়া লক্ষমণাবঙা (বাংলা ), বহার ও অযোধ্যায় নিজ 
টা রঃ সাবভৌমত্ব স্থাপন কাঁরলেন ৷ ইহা ?ভন্নঃ তান কামরূপ জয় 
সাব'ভৌম্ব স্থাপন কারবার উদ্দেশ্যে আভযান শুর কাঁরলেন। তান বত'মান 


জালাল-উঙ্গন 
মাসুদ জানি 
4১২৪৭-৫৯ খণঃ) 


১৫২ ভারতের ইতিহাসকথা 


রংপদর জেলার ঘোড়াথাট ও গোয়ালপাড়া জেলার মধ্য দিয়া কামরূপ রাজ্যে 
প্রবেশ কারলেন। কামরূপরাজ সুলতান মুঘিস্‌কে কোন প্রকার বাধাদান না 
কাঁরয়া রাজধানগ পাঁরত্যাগ করিয়া গেলেন এবং বাৎসাঁরক কর দানের প্রস্তাব 
ফামরপ আঁতবান কারয়া পাঠাইলেন। সুলতান মুঘিস্‌ রাজধানীর যাবতায় 

ধনরত্ু লুস্ঠন কাঁরলেন এবং সমগ্র কামরুপ রাজ্যাঁট নিজ রাজ্যতুস্ত 
কারবার আশায় বাৎসার £ করদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কাঁরলেন। ইহার পর তান 
কয়েকমাস কামরূপ রাজোই অবস্থান কারলেন। কিন্তু বা শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
কামরপরাজের হিন্দু প্রজ্ঞাবর্গ রাজধানীতে কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও পশদর 
( ঘোড়া ) খাদ্যাঁদ যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে সেই ব্যবস্থা কারল। এইভাবে 
সুলতান মন্গঘস্‌ উজবককে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ কাঁরয়া কামরুপরাজের সকল 
হন্দতপ্রজা সুলতানের বিরদ্ধে অস্ত্রধারণ কাঁরল। এমতাবস্থায় কামরূপ হইতে 
গাজর পাঁরবার-পারজন ও সেনাবাহনসহ পলাইতে ?গয়া সুলতান 
যর্থতা ক মৃত্য মদ্ীঘস্‌ পাঁথমধ্যে কামর;পরাজের সেনাবাহনী কর্তৃক আক্রান্ত 

হইলেন। তান বীরদর্পে যুদ্ধ কারয়া চাঁললেন, কিন্তু 
আকাঁস্মিকভাবে শত্রুর এক তাঁর আপসয়া তাঁহার বক্ষস্থল বদ্ধ কাঁরলে তাঁহার জীবনের 
আশা নাই দোখয়া নিজ সেনাবাহনী ও পাঁরবার-পারজনসহ আত্মসমপ“ণ করিলেন । 
এইভাবে সুলতান মহঘস-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে লক্ষরণাবতণ ( বাংলা ) পুনরায় দিল্লী 
সুলতান নাসির-উাদ্দনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল । 


বাংলার পরবতাঁ শাসকগণের মধ্যে ইজউদ্দিন বলবন-ই-উজ্ববকণ, মালিক তাজ- 
ইজ--উদ্দিন উজবকণী ডীদ্দন আর্‌সলান খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণের নাম উল্লেখযোগ্য । 


ও তাজ-উদ্দিন আরসংলান খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণ একপ্রকার প্বাবীনভাবেই 
05599 বাংলাদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছলেন । 


মুঘিস-উদ্দিন তুঘরিল থা, ১২৬৮-৮১ থ্রীঃ ( ট102)815880011) 0827)101] 10190, 
1268-81 )£ পরবতাঁ কালে মুিস্‌-ডী্দন তুঘরিল খাঁর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তুঘ্ীরল খাঁ ছিলেন একজন সাহসন প্রত্যুৎপননম'তিসম্পন্ন তুক+ বীর । 

তান প্রথমে বাংলার শাসনকর্তা আগমন খাঁর সহকারণ 'হসাবে 
8 খাঁর সহকারী [নয হন। আ:মন খাঁ ছিলেন অযোধ্যার শাসনকতাঁ। তখনকার 

বে নিষুত্ত রগ 

প্রশাসীনক রীতি অনুসারে অযোধ্যার নবাবের পরবত?৭ উচ্চতর 
পদই ছিল বাংলার শাসনকতরি পদ। এজন্য আমন খাঁকে অযোধ্যার শাসনক্তরি 
পদ 'ভন্ন বাংলার শাসনকতাঁপদও দেওয়া হইয়াছল, কিন্তু প্রকৃত শাসনকার্ষের ভার 
ছল তুঘরিল শার উপর । পহকারশ শাসনকতরি পদ সং্টর পশ্চাতে বলবনের উদ্দেশ্য 
ছল স্ধাধানতা-প্রব্ণ বাংলার শাসনকর্তার (গবরণ্ণর ) উপ্র নজরদা'র করাইবার 
গোপন ইচ্ছা । তুঘ্‌ঁরিল খাঁ ছিলেন ক্ষমতাশালী শাসক ও দুধণর্য যোদ্ধা । তান 
পূববঙ্গের বহুদূর পযন্ত লক্ষমণাবতীর সঈমা বিস্তার করেন এবং ঢাকার প্রায় পশচশ 
মাইল নিকটে একটি দুর্গ নিমণি করেন ( 3118-7-7950181 )। ব্রিপুরার রাজার হ্রাতা, 


গুলতানণ সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত হ্বাধীন রাজ্যসমহ ১৫৩, 


রাজা-ফাকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত কারবার উদ্দেশ্যে তান তুঘরল খাঁর সাহাব্য 
চাহিয়াছলেন। তুঘ্রিল শ্লিপুরা আক্রমণ কাঁরয়া রাজা-ফাকে সিংহাসন হইতে 
বিতাড়িত করিয়া তাহারই ভ্রাতা রত্বফাকে সিংহাসনে, বসাইলেন। এইভাবে ত্রিপুরা 
প্রশাসনের উপর তুঘরিল খাঁর প্রাতপাত্ত অত্যাধক বৃন্ধ পাইয়াছিল। 


তৃঘরল খাঁ বাংলার শাসনকতাঁপদ লাভেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার আকাক্ছ্ষা 
ছিল স্বাধীন বাংলার সুলতান হওয়া । এঁদকে মোঙ্গল আরুমণে 
সুলতান গিয়াস-উাদ্দন বলবন যখন ব্যাতব্যস্ত তখন সংযোগ 
ব্াঁঝয়া তুঘিরল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা কারলেন। "তাঁন সুলতান মদঘস-উদ্দিন 
নাম ধারণ কাঁরয়া নিজ নামে মনদ্রা প্রস্তুত কারতে লাগলেন। তাঁহার রাজসভা 
জাঁকজমক ও রাজকীয়তায় "দল্লী সুলতানের রাজসভার সমকক্ষ ছিল । 
জির্কানুজার তুঘরিল খাঁর স্বাধীনতা ঘোষণায় ?গয়াদ-উাঁদ্দন বলবন 
আনার তা বচালত হইলেন।' আহার, নিদ্রা পারত্যাগ কাঁরয়া 
ভাভবান পের তান তৃথরলকে হিভাবে দমন করা যায় সেই "চিন্তাই কাঁরতে 
লাগলেন । 
গএাস উন বলবন আমন খাঁকে তুবারল খাঁর 'বরুদ্ধে এক বিশাল সেনা- 
বাণহনগসহ প্রেরণ কারলেন। কিন্তু তুথরল খাঁ আমন খাঁকে সম্পূণ রূপে পরাজিত 
উতর কাঁরতে সমর্থ হইলেন না। পর বৎসর বলবন তুঘাারলের বরুদ্ধে 
বাংলাদেশ অপর এক সামারক আঁভষান প্রেরণ কারলেন। কিন্তু এই 
আভযানও ব্যর্থ হইলে বলবন স্বয়ং সসেন্যে ঝাংলাদেশের 
বরুদ্ধে যৃষ্ধযান্রা কারলেন। তুঘাঁরল খাঁ জাজনগর ( বত'মান ডীঁড়ষ্যা এর এক 
অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন, কিন্তু সুলতানী সৈন্য কর্তৃক ধৃত ও নিহত 
হইলেন । বলবন নিজপন্ত্র বগা খাঁকে বাংলার শাসনকতাঁ 'নযুস্ত করলেন 
(১২৮১ শ্রীঃ ) । 


স্বাধীনতা ঘোষণা 


বগঞকা খাঁ _-সলতান না?পর-উ্দন, ১২৮২-১০ রস ( 3091015 101101)--9৯8016 
্ব৪51800410, 1282-90 ) £ বলবনের পনত্র বগরা খাঁ সামান প্রদেশের ( বতমান 
. পাতয়ালা রাজ্য ) শাসনকতাঁ 1হসাবে তাঁহার কম্ণমজ+বন শুরু 

উল খারপ্রথম বরেন। বাংলাদেশে তুঘণারল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরলে 
১২৮২ গ্রাণ্টাব্দে তান তাঁহার পিতার সপে আভযানে আসেন। 

তরল খাঁর পরাজয়ের পর বগা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নযযস্ত করা হয়। 
গয়াস-উাশ্দন বলবন নিজ পত্রের কর্তব্যকাষে' অবহেলা এবং আমোদ-প্রমোদপ্রয়তার 
কথা জানতেন । এজন্য তিনি দুইজন পরামশ'দাতাকে বন্গ,রা -'র শাসনকার্ষে 
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১&৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


যথাযথ পরামশ” দিবার জন্য রাঁখয়া গিয়াছিলেন। এই দুইজন পরামর্শদাতারই নাম 
ছিল ফিরুজ।* ইহা ভিন্ন, তিনি বাংলা পারত্যাগ কারবার 
প্‌বে বগরা খাঁকে কতক উপদেশ লিাখতভাবে দয়া গয়াছলেন । 
এই লাখত উপদেশে তান দখ প্রকাশ কারা একথাও উল্লেখ 
কাঁরয়াছলেন যে, বূগরা খাঁ এই সকল উপদেশ মাঁনয়া চাঁলবেন না, উপরম্তু, আমোদ- 
গ্রমোদেই নিমাত্জত থাকবেন, সে-বষয়ে সন্দেহ নাই। তথাঁপ তান গপতার কর্তব্য 
এইভাবে কাঁরয়া 'গিয়া?ছলেন ।*' 


বৃগরা খাঁ ছিলেন অত্যাধক আরামাপ্রয়। তান আরাম ও আমোদ-গ্রমোদে 
লী [নমাঁজ্জত থাকলেও তাঁহার অনুচরবন্দে সোনারগাঁও, সাতগাঁও 
প্রভাত অণ্চল লক্ষমণাবতী রাজভুন্ত কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিল । 

১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'গয়াস-ডীদ্দন বলবন মংতুযুশম্্যায় শায়ত অবস্থায় বগা খাঁকে 
ধদল্লশতে ডাঁকয়া পাঠাইলেন। ইতিপঃবেই বলবনের প্রথম পুত্র মহম্মদ মোঙ্গলদ্রে 


ধাংলার শাসনকতণ 


ঙ 


সাঁহত যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বলবনের ইচ্ছা ছিল তাঁহার 
ধগয়াস-উাদ্দিন 

বলবনের মৃত্যু মর পর বৃগ্রা খাঁ দলনর গসংহাসনে আরোহণ করেন । কল্তু 
(১২৬৭) বুগরা খাঁ এই দায়ত্ব-গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না। তান দল্লন 


হইতে পলায়ন করিয়া বাংলায় তাঁহার রাজধানশতে 'ফাঁরয়া 
গাদন আসলেন। 1গয়াস-টাদ্দন বলবন মত্যুকালে তাঁহার নাবালক 
ঘোষণা $ “সুলতান পৌন্র কাই খস:রুকে সিংহাননের উত্তরাধিকার দিয়া গেলেন । 
নাসির-উদ্দিন মামুদ' ীকম্তু উজীর নজাম-ডাদ্দন বুগরো খাঁর পুত্র কাইপোবাদে 
উপাধি ধারণ গল্ললুর 'সংহাসনে স্থাপন কাঁরলেন। এঁদকে ?পতার মৃত্যুর পর 
বুগ্রা খাঁ “সুজতান নাসর-উাদ্দন মামৃদ? উপ্যাধ ধারণ কাঁরয়া 

স্বাধীনভাবে বাংলায় রাজত্ব কাঁরতে লাগিলেন । 
দিল্লী সুলতানদৈর উজীর 'িনজাম-াদ্দন কাইকোবাদকে আমোদ-প্রমোদে সময় 
আতব্যাহত কারবার স:যাগদান কাঁরয়া নিজে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত কারয়া লইলেন। 
বুগংরো খাঁ অথাৎ নাঁসর-ডীদ্দন নিজ পুত্রের এই অকর্মণ্যতা দূর কারবার উদ্দেশ্যে বহু 
উপদেশপূর্ণ পন্রালাপ করিলেও যখন তাঁহার কোন চৈতন্য হইল না, তখন 'বিরন্ত হইয়া 
বোর শেষ পযন্তি তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । তান বহার 
স্বাধধনতা গ্বাকৃত আধকার করিয়া অযোধ্যার 'দিকে অগ্রসর হইলেন । পাঁথমধ্যে পিতা 
ও পনৃত্রের সাক্ষাৎ হইল । উভয়ের মধো অবশ্য যুদ্ধ হইল না। 
কাইকোবাদ বূগরোা খাঁকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বাঁলয়া স্বীকার করিলেন! বগা 
খাঁ পুত্রকে শাসনকার্য সম্পর্কে সদুপদেশ দিয়া পিতার কর্তব্য পালন কাঁরলেন। ইহার 
পর হইতে বাংলাদেশ একপ্রকার স্বাধীন দেশ হিসাবেই রহিয়়া গেল । বূুগরা খাঁর ঠবরণ্ধে 
কাইকোবাদের এঁই আঁভযানকালে কাব আমর খসরু সঙ্গে ছিলেন। তান পকরাণ- 
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সুলতান সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজাযসমূহ ১৫৫ 


উস্‌-সা-আঁদন' নামক কাঁবতায় পতা-পুত্রের মিলন-কাহনীর এঁতহাঁসক বর্ণনা 
করিয়া গিয়াছেন। 'কন্তু পরবতাঁ কালে উত্তরাধহার-সংকন্ত গোলযোগ উপাচ্থিত 
হইলে গিয়াস-উাঁদ্দন তুঘলক সেই সুযোগে পুনরায় বাংলাদেশে 


এ রা দিল্লীর প্রভূত্ব স্থাপন করিলেন । তানি বাংলাদেশকে তিনটি প্রদেশে 
দিশ্লণর তু ভাগ কারলেন-__লক্ষমণাবতী, সাতগাঁও বা সপ্চগ্রাম এবং সোনারগাঁও 
পুনঃহ্থাপন ছিল এই ?তনাঁট অংশের ?িতনাট পৃথক রাজধানী ॥ কিন্তু বাংলা” 


দেশকে এইভাবে ভাগ করিলেও থাকার রাজনৈতিক জাঁটলতার 
অবসান হইল না। এই' তন অংশের মধ্যে ববাদ-ীবসংবাদ লাঁগয়াই রাঁহল ॥ মহম্মদ- 
বন তুঘূলক এই তন অংশের জন্য তিনজন শাসনকতাঁ নিষস্ত কীরলেন । কাদে 
খাঁ লঙ্গমণাবতীর, আজন.-উল্‌-মুল:ক সাতগাঁওয়ের এবং বাহরা'ম খাঁ ও ?গয়াস-ডীদ্দন 
বাহাদুর শাহকে যুগ্মভাবে সোলারগওয়ের শাসনকতা ঠানযুন্ত ব'রলেন । কন্তা বাভন 
অংশের শাসনকতগিণ 'বাভন্ন সময়ে দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার কাঁরক্লা দ্বাধান 
সুলতানের ন্যায় শাসন চালাইতে লাগিলেন । শেষ পযন্ত ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে+ হাজ? 
ইলিরাস সমগ্র বাংলাদেশ গনজ শাসনাধীনে আনিয়া “শামস উদ্দন ইলিয়াস শাহ, 
উপাধ ধারণ কারয়া স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন কারতে লাগলেন । 


বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশ (11585 51881) 1)078905 01 
13671081 ) ৪ 


শামস-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ, ১৩৪২-৫৭ খহসঃ (9119771900918) [10985 97791, 
1342-57 )£ ১৩৪২ খাণ্টান্দে শামসীদ্দন হইালয়াস শাহ উপাঁধ ধারণ ঝাঁরয়া 
ইলিয়াস শাহের লক্গ্মণাবতীর 1সংহাসনে আরোহণ বাংলার ইতিহাসে এক নৃতন 
অধ্যায়ের সূচনা করিয়া ছলেন। সেই সময়ে 'দল্লীর সুলতান 
ছিলেন মহম্মদ-বিন-তুঘূলক । তাঁহার অব্যবাঁচ্থতাঁচত্ততার ফলে 
সমগ্র উত্তর-ভারতে তখন ব্যাপক অব্যবন্থা দেখা দিয়াছে । গোরখপুর, চম্পারণ, 
[ভিরহুত প্রভৃতি অণ্ুলের স্থানীয় হন্দুরাজগণ সেই সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা 
1তর্হত জয় কারয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ্‌ নিজেও এই সুযোগ ছাড়লেন 

না। তিরহ্‌তের 'হন্দুরাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক প্রাতথ্বান্দবতা 
শদরু হইলে হীলয়াস শাহ সহজেই 1তরহুত জয় কাঁরিয়া লইলেন। ইহার পর ১৩৪৬ 

থীণ্টাব্দো তান নেপাল আক্রমণ কারয়। কাঠমাণ্ডু পযন্ত 
নেপাল আভষান প্রবেশ করেন। ক্বয়ন্ভুনাথ স্তূপ ও শাক্যমূনির পাঁবন্র ধ্জা 
তানি ভস্মীভূত করেন। কিন্তু অজ্পকাল পরেই 1তাঁন কাঠমান্ডু হইতে সসৈন্যে 
অপসরণ করেন। কাঠমাণ্ডংর পার্বত্য পাঁরবেশ ও বাংলাদেশের সাঁহত যোগাযোগের 
অন:াবধাহেতু নেপাল ইলিয়াস শাহ ও তাঁহার অন:্চরবর্গকে তেমন আকৃষ্ট কারতে 
পারে নাই। 


উত্তর-ভারতে অব্যবন্থা 
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১৫৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


[তরহূত ও নেপাল আঁভযানের সাফল্য ইলিয়াস শাহ্‌কে উৎসাহিত করিয়া তুলল । 
উাঁড়ষ্যা আঁভষান তিনি ডীঁড়ষ্যার দিকে আঁভষান শুর করলেন । ডীড়ষ্যার মেঘে*বর 
বলরাম, পুরীর জগন্নাথ ও কোণারকের স্যদেবের মান্দর সেই 
সময়ে প্রভূত পারমাণ ম্বর্ণ-রোৌপ্যের ভান্ডারস্বরূপ ছিল । বাংলার মুসলমান 
সলতানগণ এই সকল মান্দরের এখবর্ষে আকৃষ্ট হইলেও ডীঁড়ষ্যার তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব, 
প্রথম নরাসংহ ও দ্বিতীয় নরালংহ প্রভাত রাঞ্জগণের আমলে উাড়ধ্যার নিরাপত্তা 
অব্যাহত ছিল। হইীলয়াস শাহের আমলে উীঁড়ধ্যার রাজবংশ পরব পরাক্রম হারাইয়া- 
1ছলেন। হীলয়াস শাহ্‌ ভীড়ষ্যার মধ্য দিয়া সসৈন্যে চিল্‌কা হুদ পর্ধন্ত অগ্রসর 
হইলেন । ডীঁড়ষ্যা হইতে 'তাঁন প্রভূত পারমাণে ধনরত্ব ও ৪৪ট 
সাপ লাভের হাতা লইয়া নিজ রাজধানীতে 'ফারয়া আঁসলেন। ইহার পর 
1তাঁন তাঁহার রাজ্যসীমা বানারস পর্যন্ত ?বস্তার কাঁরলেন। 
এইভাবে ইলিয়াস শাহের সামারক আঁভযানের সাফল্যে তাঁহার অন্তরে দিল্লীর 
শাসংহাসন আঁধকার কারবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই জাগল ।* 
১৩৫৩ শ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁও-এর সুলতানকে পরাজত কাঁরয়া 
গতাঁন প্ব্ববঙ্গও নিজ রাজাভুস্ত কারলেন। ফলে, তাঁহার সমাট-পদ লাভের 
আকাতক্ষা আরও বাদ্ধ পাইল । শীকন্তু সেই সময়ে মহম্মদ-বিন: তুঘলকের 
মৃত্যু হইলে ফরুজ তুব্লক দিল্লীর সুলতান হইলেন এবং ১৩৫৩ শ্রীষ্টাব্দের 
শেষভাগেই সুলতান ইলিয়াস শাহকে দমন কারবার উদ্দেশ্যে 
5 অগ্রসর হইলেন । তাঁহার সেনাবাহিনীতে ৯০ হাজার অ*বারোহা, 
এক বশাল সংখ্যক পদাতিক ও ধনহুর্বিদ এবং এক হাজার রণতরা 
ছিল। সিরাজ আঁফফ-এর রচনা হইতে জানা যায় ষে, বাংলার নৌবাহনী গোগ্রা 
ও গাঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে ল্লী সুলতানের নৌবাহননকে বাধাদানে অগ্রসর হইয়াছল। 
যাহা হউক, সুলতান ফরুজ সকল বাধা আতক্রম কাঁরয়া ইলিয়াস শাহের রাজধানন 
পাণ্ডুয়া আধকার কাঁরয়া লইলেন । ইলিয়াস শাহ তাঁহার সরাক্ষিত “একডালা' দুর্গে 
আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন। দিল্লী সুলতানের সেনাবাহনী শত 
৫ কের. চেষ্টায়ও এই দুর্গাট আঁধকার করিতে পারল না। িরূজ 
তুব্লক কটচালে হীলয়াস শাহকে দুর্গের বাহিরে আনবার 
উদ্দেশ্যে কয়েকজন সাধুকে গুণ্চচর হিসাবে তাহার 1িনকট পাঠাইলেন। এই সকল 
গুপ্তচরের নিকট হইতে দিল্লীর সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা ?দয়াছে জানিতে 
পারয়া এবং তাহাদের কথায় বিশ্বাস কাঁরয়া হীলয়াস শাহ ফির্জ শাহের সহিত 
প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতাঁণ" হইতে উৎসাহিত হইলেন। বস্তুত, 
পরাজর ও একডালা একডালা দ্গ হইতে হীলয়াস শাহকে বাহিরে আনাই ছিল 
দুর্গে পুনরার প্রশ্রয় ফিরজ তৃঘ্লকের কূটনীতর উদ্দেশ্য । যুদ্ধে ইলিয়াস শাহের 
গ্রহণ পরাজয় ঘাটলে তান পুনরায় “একডালা' দুর্গে আশ্রয় লইলেন । 
-ফিরুজ শাহ্‌ এই দন্গট অবরোধ কাঁরয়াও শেষ পর্যন্ত আঁধকার 
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সোনারগাঁও জয় 


সুলতান সাগ্রাঙ্্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমূহ ১৫৭ 


কাঁরতে অকৃতকার্য হইলেন । “সরাৎ-ই-ফরুজশাহ”, গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একডালা 
দুর্গের অভ্যন্তর হইতে মুসলমান নারীদের আর্তনাদে ও সাঁনবন্ধতায় ফিরুজ শাহ্‌ 
এই দুর্গত আধকার করেন নাই। 'জয়া-ডীদ্দন বরণীর মতে ফিরুজ শাহ একডালা দুগণ 
প্‌ণোদ্যমে আক্রমণ কারবার জন্য তাঁহার অনন্চরবর্গের পরামর্শ 
সা উপেক্ষা কাঁরয়া দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছলেন।* যাহা হউক, সম্মুখ 
শাহের নিরৎকুশ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও ফরজ শাহ্‌ শেষ পধন্ত বাংলাদেশ 
স্বাধীনতা আঁধকার না কাঁরয়াই 'দল্লী 'ফারয়া গেলেন। ইলিয়াস শাহ্‌ 
স্বাধীন সুলতান 1হসাবেই বাংলাদেশে রাজত্ব কারতে লাগলেন । 
১৩৬৬ ও ১৩৫৬ থ্রীণ্টাব্দে ইীলয়াস শাহ্‌ 'দল্লশ সুলতানের সাহত 'িল্রতাসচক উপহার 
প্রেরণ করিয়া 'দল্লী সুলতানের বন্ধুত্ব অর্জন কারয়াঁছলেন। 
পপি সক পর বংসর ( ১৩৫৭ খ্রীঃ ) সুলতান ফিরুজ শাহ বাংলাদেশ হইতে 
কয়েকাঁট হাতী চাহয়া পাঠাইয়াঁছিলেন। হীলয়াস শাহ মাঁলক 
তাজ-উদ্দিনের মারফত 'দল্লনীতে কয়েকাঁট হাতী প্রেরণ করিলে সুলতান 1ফরুজ শাহ 
তাঁহাকে কয়েকাঁট তুকঁ ও আরবীয় ঘোড়া, খোরাসান ফল এবং অপরাপর মূল্যবান 
দুব্য প্রতিদান হিপাবে প্রেরণ কারয়াছিলেন। দিল্লী সুলতানের বন্ধুত্ব অর্জন কারবার 
ফলে ইলয়াস শাহ্‌ 'নার্বঘেয কামরূপ জয়ের ব্যবস্থা কারতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগে ইলিয়াস 
শাহ কামরূপ জম্ম কাঁরয়া তাঁহার সামারক শান্তর শেষ পরিচয় 'দয়া িয়াছলেন। 
ইলিয়াস শাহের ব্যান্তগত জীবন, শাসনব্যবস্থা ও চাঁরন্র সম্পর্কে কোন এীতহা'সক তথ্য 
পাওয়া যায় না॥& িকংবদন্তী আছে যে, তান 'হাঁজপুর নামক শহর 'িম্ণাণ ও 
1ফরুজাবাদে অর্থাত আ'দনায় একাঁট জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। 
তাঁহার রাজত্ব ঠিক কোন: সময়ে শেষ হইয়াছিল স-বিষয়ে মতানৈক্য 
রাহয়াছে। তাঁরখ-ই-মুবারকশাহী ও গসরাৎই-ফরুজশাহ?ী অনু 1 ১৩৫৮ থরগষ্টাব্দে 
তাঁহার মততযু ঘঁটয়াছল। তাঁহার আমলের মুদ্রা হইতে অবশ্য জানা যায় যে, ১৩৫৭ 
প্রষ্টাব্দে তশহার জীবনাবসান হইয়াছিল । 


ইলয়াস শাহ্‌ বাংলাদেশের স্বাধীন শ্রেন্ত সুলতানের অন্যতম ছিলেন । তাহার 
রাজত্বকালে বাংলাদেশের শান্ত ও শৃঙ্খলা এবং তাহার ফলে সমৃদ্ধ বহুগৃণে বাঞ্ধ 
পাইয়াছল। স্থাপত্যশিক্প এবং অপরাপর সাংস্কীতিক কার্যকলাপে 1তাঁন উৎসাহ দান 
কারয়াছিলেন। দুইজন প্রাসম্থ ইসলাম ধর্মজ্ঞানী সাধ আঁখ 'সরাজ-উাদ্দন ও 
শেখ 'বিয়াপাঁন তাঁহার রাজধাননতে বাস কারতেন। 


কামরূপ জয় 


তাহার রাজত্বের অবসান 


সকন্দর শাহ ১৩৫৭-১৩৮৯ (9806871087 9888), 1357-1389 ) 2 ইলিয়াস 
শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পাত্র সকম্দর শাহ্‌ বাংলার সূলতান হন। তনিও তাহার 
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১৫৮ ভারতের ইীতহাসকথা 


পিতার ন্যায়ই সুদক্ষ ও পরাক্রমশালী ছিলেন । নুলতান 'িরুজ তুঘ্‌লকের সম্প্রীত 
ও সমর্থন আদায়ের জন্য সিকন্দর শাহ প্রথম আলম খাঁকে এবং পরে পাঁচাট হাত 
উপহারসহ মালিক সৈফুদ্দিনকে 'দল্পশ প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহাতে সুলতান 
ফির,জ ভুঘূলকের কোন মানাঁসক পারবর্তন ঘটান গেল না। ফলে সিকন্দরের 
ফিরজ তুঘূলকের. সিংহাসনারোহণের অব্যবাঁহত পরেই ফিরুজ তুঘ্‌লক প:নরায় 
বাংলা জয়ের বার্থ বাংলাদেশ আধকারের চেম্টা শুরু করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। 
চ্ক্টো যাঁদও 'ফরুজ তুঘ্‌লকের প্রশাস্ত-রচায়তা আফিফ্‌-এর মতে 
ফিরুজ তুঘ্‌লক একডালা দুর প্রাচীরের একাংশ বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন 
তথাঁপ মুসলমান স্তঁলোকদের সম্মান রক্ষায় তান দুগেরে অভ্যন্তরে প্রবেশ না 
কাঁরয়া সসৈন্যে 'ফাঁরয়া আপয়াছিলেন। বস্তুত তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পশ্চাতে তাঁহার 
সামরিক অককৃতকার্ধতাই দায় 'ছিল। শেষ পর্যন্ত 1সকন্দর শাহ: ও ফরজ তুঘ্‌লকের 
মধ্যে মিন্রতা স্থাঁপত হয় এবং উভয় পক্ষে উপহার আদানপ্রদান হয় (১৩৫৯ )। এ 
বংসর হইতে প্রায় দুইশত বংসর বাংলাদেশ দিল্লী হইতে সম্পর্ণ 
স্বাধীন ছিল । 'সিকন্দর শাহ ছিলেন সুদক্ষ শাসক । তশহার 
আমলে বাংলাদেশের শান্ত ও সমাঁদ্ধ যথেন্ট বাদ্ধ পাইয়াছল। তান স্থাপতা- 
শিঞ্পের পঙ্ঠপোষক ছিলেন । তাঁহার আমলেই আনা মসাজদটি নামত হইয়াছিল। 
এই মসাঁজদাঁট দৈঘ্যে ৫০৭ ফুট এবং প্রচ্ছে ২৮৫৬ ফুট। এইরূপ 1বশাল আকাতির 
আর কোন মসজিদ সমগ্র ভারতে নাই।* পরয়াজ-উস-সালাতন' নামক এঁতিহাসিক 
গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে. এই মসাজদাঁট নিমাণে চার বৎসর অপেক্ষাও আধক 
সময় ব্যয়ত হইয়াছিল। ইহা 'ভন্ন, এই মসাঁজদাঁট [নম্মাণে বহু সংখ্যক হন্্ু 
ও বৌদ্ধ মান্দর ও দেবদেবীর কার:কার্ধখাঁচত 'বাভন্ন অংশ লাগান হইয়াছিল। 
লক্ষমণাবতীর শ্রেষ্ঠ হিন্দু স্থাপত্যকার্ধ [বনাশ কারয়া সেগালর অংশ দ্বারা এই 
মসাজদাঁট ঠানামমত হইয়াঁছল। আঁদনা মসাঁজদ ভিন আখৃই-ীসরাজ-উাদ্দন 
মসাঁজদ, কটোয়ালী দর্‌ওয়াজা প্রভৃতির শ্থাপত্যকার্যও সেই সময়ে সম্পন হইয়াছিল। 
তাঁহার আমলের কতকগ্ীল আত সুন্দর ক্বর্ণমনদ্রা পাওয়া 1গয়াছে। তাঁহার রাজত্ব- 
কালে শেখ আলাউল হক নামে জনৈক প্রাসম্ধ মুসলমান সন্ত পান্ডুয়াতে বাস 
কারতেন। দণর্ঘ ছান্রশ বৎসর রাজত্ব কারবার পর ১৩৮৯ প্রীন্টাব্দে নিপু গিয়াস- 
উদ্দন আজমের সাহত যুম্ধে তিনি নিহত হন। 


সহদক্ষ শাসনের সফল 
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সুলতান? সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যসমৃহ ১৫১৯ 


গিয়াস-উাদ্দন আজম িতৃহন্তা হইলেও ক্ষমতাশালী এবং জনাঁপ্রয় শাসক 
গিয়াস-উদ্দিন আজম ছিলেন। প্রচলিত আইন-কানহন মানিয়া তানি দেশের শান্ত 
শাহ-(১৩৮১- ও শৃঙ্খলা বর্জায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছলেন । প্রজাবর্গ যাহাতে 
১৪০১) ন্যাযা-বচার পাইতে পারে সেই দিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি 
ছিল। সরাজের বিখ্যাত কধ হাফেজ-এর সাহত তান পন্ল 
[ব্নময় কারতেন। তাঁহার আমলে চীনদেশ হইতে এক দত বাংলাদেশে আঁপয়া- 
ছিলেন এবং তাঁন গনজেও চশনদেশে দূত প্রেরণ কারয়াছলেন। তাঁহার আমলেই 
চীনা পর্যটক মাহুয়ান বাংলাদেশে আসি্লাছিলেন। তাঁহার ববরণ হইতে সেই 
সময় চার বাংলাদেশের অর্থনীতি কিরূপ ছল তাহা জানা যায় । 


গ্নাস-উীদ্দন আজম শাহের মৃতুার পর তাহার পত্র সৈইফাদ্দন হামজা 
এাহ- [সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁহার শাসনকালে 
আভজাতগণ অতান্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন । ইহাদের 
মধ্যে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের ব্রাহ্মণ জাঁমদার গণেশ ছিলেন 
দবধিক শটভখালী। ফান্সন পান্ডালাপতে গণেশকে ভুলবশত কানস” নামে 
আভাহত করা হইয়াছে । যাহা হউক$, গণেশ প্রথমে হীলয়াস শাহী বংশের 
দুর্বল উত্তরাধকারী সৈইফ-ডীদ্দন হামঞ্জা শাহের শাসনকালে প্রকৃত শাসন- 
শ্গমতার আঁধকারণ হইরা উঠেন এবং শেব পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন রাজা 
হিসাবে নিজেকে প্রাতছ্ঠিত করেন। তান উপাধ ধারণ 
করেন দনুজমর্দনদেব (১৪১৩ )। রাজ্য গণেশ সম্পকে" বহ 
কা1হনী-কংবদন্তী প্রচালত ছল । 'রয়াজ-উপ.-সালাতন, এবং বুকানন হ্যামজ্টনের, 
পান্ডুন্না াপতে ডীল্লাখত সেইসব কাাহনীশীকংবদন্তী, এগল ভিন্ন তাকই- 
আকখরী, আইন-ই-আক বরী, তাঁরখ ইশীফারস্তা, প্রভৃতিতে উল্লাত কান্পানক 
ব-কান্ত হইতে মোটামুটিভাবে রাজা গণেশ সম্পকে” এইটংকুই না সম্ভব হইয়াছে 
বে, প্রথমে শান্তশালী আভজাত হইতে তান বাংলার স্বাধীন রাজার মধা্দায় 
প্রতত্তান্ঠত হন।* হীলয়াস শাহী বংশের সুলতান আলা-টাদ্দণ ফির্‌জ শাহ-এর মৃত্যুর 
পর (১৪১৩) গ্রণেশ সংহাসনে আরোহণ করেন । 'ফরুজকে হত্যা করা হইয়াছিল 
বাঁলয়াই অন:মান করা হইয়া থাকে । গণেশের 'সংহাসন আরোহণ গেশড়া মুসলমান 
উলেমাগণ সমর্থন কাঁরলেন না। তাঁহারা জৌনপুরের সংলতান ইব্রাহম শর্ক-কে 

ণেশের বির:ণ্ধে সসৈন্যে অগ্রদর হইতে আমন্তরণ জানাইলেন। ১৪১৪ গ্রীণ্টাব্দে 
ইব্বাহম শর্কর সৈন্য বাংলা আক্রমণ কাঁরলে একদিকে যেমন গণেশের পক্ষে আত্মরক্ষা 
করা কঠিন হইন্লা পাঁড়ল, অন্যাঁদকে বাঁহরাগত বর্মসাঞ্জত 
অ*্ববাঁহনদর পক্ষে বাংলার আর আবহাওয়া ও মাটতে চলাচল 
করাও অদ্াবধাজনক হইয্া উাঠল। এমতাবস্থায় উভয়পক্ষের 
মধ্যে সাম্ধ স্থাপিত হইল এবং উহার শর্তানুযায়ণ গণেশ আন্রমণকারী সৈন্যকে কিছু 


সৈইক--ডীদ্দন হাম-জা 
শাহ: (১৪০৯-১৩) 


রাজা গণেশ ৬৪৬৩) 


ইব্রাহম শর:কির 
আক্রমণ 
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১৬০ ভারতের ইতিহাসকথা 


অর্থ দিতে এবং নিজ পদুন্র যদুকে ইসলাম ধমে” ধমান্তারত কাঁরতে ম্বীকৃত হইলেন । 
ইব্রাহিম শর-কর সৈন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া গেল। 

পরে গণেশ নিজ পুত্র বদুকে 'হিন্দুধর্মে পুনরায় ফরাইয়া আনয়াছিলেন, 
নিন কম্তু তখনকার রক্ষণশশল হন্দু সমাজে তাঁহার চ্ছান না 
ধ্ানাঁরত হওয়ায় গণেশের মৃত্যুর পর বদ? পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 

কাঁরয়া জালাল-টাশ্দন দাম ধারণ কাঁরয়া বাংলার গসংহাসনে 

আরোহণ করেন। 

ডন্তর নলিনীকান্ত ভ্রুশালী বলেন, রাজা গণেশ বাংলাদেশে মুসলমান কর্তৃত্বের 
অবসান ঘটাইয়া স্বাধীন 'হন্দু শাসনের গ্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন, ইহাই 'ছিল তাঁহার 
“দদনুজমদ্দনদেব উপাঁধ গ্রহণের তাৎপর্য। কিন্তু তাঁরখ-ই-ফাঁরস্তায় উল্লেখ আছে 
যে, গণেশ যাঁদও হিন্দু "ছিলেন, তথাপি তিন মুসলমানদের সাঁহত প্রশাতিপূর্ণ 
ব্যবহার কাঁরতেন এবং তশহার ব্যবহার হইতে তান হন্দু না মুসলমান তাহা 
বাঝবার উপায় ছিল না। এজন্য, কিছ মুসলমান তাঁহাকে 
মুসলমান বাঁলয়া আতহিত কাঁরয়া তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার 
মৃতদেহ কবর 'দতে চাহয়াছল।« ইহা হইতে গুলাম হুসেন 
সাঁলমের মন্তব্য যে, গণেশ মুসলমানদের উপর নৃশংস অত্যাচার কাঁরতেন তাহা ভুল 
প্রমাণত হয় । 

সার যদুনাথের মতে গণেশ বদ্ধ বয়সে শাম্তিতেই মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন 
(১৪১৪)। গুলাম হুসেন সালিম করৃ্ক দু বা ঘদুসেন কর্তৃক তাঁহার পিতা 
গণেশকে হত্যা কাঁরযরা' শীসংহাসন আরোহণের কথা নক কাল্পানক অবাস্তব 
ক্যাহনন ভিন্ন িছু নহে । যদ ১৪১৮ থান্টাব্দে জালাল-উাদ্দন মহম্মদ নাম 


মুসলমানদের প্রাত 
বজ্ধ্ত্বপ:ণ- ব্যবহার 


ধারণ কাঁরয়া বাংলার 'সংহাসনে আরোহণ করেন । জালাল-ডীঁদ্দনের মুদ্রা হইতে 


প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূববঙ্গ, চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশ 
তাঁহার রাজাভুষ্ত 'ছিল। তান সমগ্র বাংলার উপর শান্ততে 
শাসনকা চালাইয়াছলেন ৷ উত্তর-্পাশ্চমে কাস নদী হইতে দাক্ষণ-পবে চট্টগ্রাম 
পর্যন্ত, দাক্ষণে ফতাবাদ ও সাতগাঁও হইতে উত্তর-পূর্বে করতোয়া 
জালাল-উাচ্দন রিনি, 
(১৪১৮-৩১) নদী পর্যন্ত তাঁহার শাম্তিপ্‌৭ শাসন বিরাজত ছিল। তিনি 
ন্লপুরার একাংশ এবং দাঁক্ষণ বহারের রোটাসগড় নিজ রাজযভূত 
করেন। 'তাঁন তাঁহার রাজধানী পান্ডুয়া হইতে গৌঁড়ে স্থানান্তারত কাঁরয়া- 
ছিলেন। 'কন্তু পাশ্ডুয়াকে তানি মসাঁজদ, সুন্দর সহন্দর দালান, সরাইখানা প্রভাতি 
মণ কাঁরয়া সৃসাঙ্জত করিয়া রাখয়াছিলেন । তান হন্দুদের মধ্য হইতে উচ্চ- 


রাজ্যসীমা 
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পদে অনেককে নিয়োগ কাঁরয়াছলেন এবং 'বদ্বান ও 'হম্দু পাঁশ্ডতগণ তাঁহার 
ও পন্ঠপোষকতা লাভ কারয়াছলেন। গলাম হুসেন সালিমের 
বিভ্বানের পৃষ্ঠ. মতে পা্ডুয়ার একলাখী সৌধাঁট জালাল-ডীদ্দনেরই সমাঁধ- 
পোষকতা সৌধ। কানংহাম জালাল-উীদ্দনের আমলে বাংলার চ্ছাপত্য- 
[শিল্পের ভয্সী প্রশংসা কাঁরয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর 
চিন জা তাঁহার পাত্র শামসৃউাক্দন আহম্মদ 'সংহাসনে আরোহণ 
শাহ্‌ (১৪৩১-৪২) করেন। তান ছিলেন যেমন অত্যাচারী তেমান অকমণ্য। 
অন্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যাচারে আতিষ্ঠ হইয়া তাহারই 
কমণচারবৃম্দ তাঁহাকে হত্যা করে। ইহার পর হাজী ইলিয়াসের পোন্র নাসির- 
উাদ্দন মামন্দ শাহকে বাংলার পংহাপনে স্থাপন করা হয়। এইভাবে রাজা 
গণেশের বংশধরদের হস্ত হইতে বাংলার শাসনভার পুনরায় ইলিয়াস শাহণ বংশের 
হস্তে ন্যস্ত হয়। 
নাসর-ডাদ্দন মামুদ শান্তীপ্রয় শাসক ছিলেন। তাঁহার আমলে বাংলাদেশে 
নাঁসর-াদ্দন মাম.দ পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা 'ফাঁরয়া আসে । স্থাপত্যণশল্পেও তাঁহার 
যথেন্ট অনুরাগ ছিল । তাঁহার আদেশে সাতগ্রাঁও ও গৌড়ে কয়েকটি 
মসাঁজদ নামত হইয়াছল। সতর বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার 
পুত্র রুক্‌ন্‌-ডীর্দন বারবক শাহ্‌ সংহাসনে আরোহণ করেন । তান আঁবাসন?য় বা 
হাব্‌সী ক্রীতদাসের এক 1বরাট বাহিনী পোষণ করিতেন । এই 
বিদেশী ক্লীতদাসদের অনেককে তান উচ্চ কম“চার-পদেও 'নিয্ন্ত 
কাঁরয়াছিলেন। ক্রমে এই হাবসী ক্লীতদাসগণ বাংলাদেশের শাসন- 
ব্যবস্থায় এক প্রবল প্রাতপাত্ত ও প্রভাব বস্তার কারতে সমর্থ হইয়াছিল। তান 
উাঁড়ধ্যার রাজা গজপাঁতর আঁধকার হইতে মান্দারণ দরুগ্গণট জয় কাঁরয়াছলেন। এই 
দুর্গ গজপাঁত পূবে বাংলার সুলতানের নিকট হইতে দখল করিয়া লইয়াছিলেন। 
অনুরূপ কামরূপ রাজ্য হইতে করতোয়। নদী অণ্চল * খল করিয়াঁছলেন। 
বারবক শাহের আমলে বাংলার রাজ্যসীমা উত্তরে পর্ণিয়। জেলা হইতে দাক্ষণে 
যশোহর-খুলনা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছল। তনি বাঞ্লা সাঁহত্যের পৃষ্ঠপোষক 
শছলেন। 
বারবক শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইয়ুসুফ্‌ শাহ্‌ [সিংহাসনে আরোহণ 
কাঁরলেন। তাঁহার আমলে 'সলেট (55116) বা শ্রীহট্র জেলা মুসলমান আঁধকারে 
আসে। ইয়ৃসুফ্‌ শাহ একজন সুদক্ষ শাসক  ছলেন। ন্যায়-বিচার ও স্থাপত্য 
ণণজ্সের পঠ্ঠপোষকতার জন্য "তান খ্যাতি অর্জন কারয়াছলেন। ইয়ুসুফ 
শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পদত্ সকন্দর শাহ্‌ (২য়) িছনকালের 
জন্য 'সংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাহার অকরমণণ্/তার 
জন্য তাঁহাকে পদছাত কারয়া নাঁসর-ীদ্দনের অপর এক পুত্র 
জালাল-উীদ্দন ফত্‌ শাহকে সিংহাসনে চ্ছাপন করা হয়। 
জালাল-উীঁদ্দন হাবসীদের প্রভাব-প্রাতপাত্ত খর্ব কারবার চেষ্টা কাঁরতে গিয়া তাহাদেরই 


ক. 'ব. (১ম খণ্ড ঃ ২য় ভাগ )--১১ 


(১৪৪২-১ ) 


রুক'ন--উাঁদ্দন বারবকং 
শাহ্‌ (১৪৬১৯-৭৪) ) 


সকম্দর শাহ.(১৪৭৪) 
ইয়ঃসংফ্‌ শাহ্‌ 
€১৪৭৪-৮১) 


১৬২ ভারতের ইতিহাসকথা 


হচ্তে প্রাণ হারাইলেন । হাব:সী নেতা বারবক: শাহ: সিঃলতান শাহজাদা, উপাধি 
লিক লা. ধার কারয়া বাংলার সিংহাসনে আরোহণ কারলেন। এইভাবে 
(১৪৮৯১) ফত-শাহ- বাংলায় ইলিয়াস শাহ বংশের শাসনের অবসান ঘাঁটল। কিন্তু 
(১৪৮১-৮৭) " বারবক শাহের ভাগ্যে আধককাল রাজত্বভোগের সুযোগ 'মালল 

না। ইন্দিল খাঁ নামে অপর একজন হাব্‌সী নেতার হস্তে তান 
1নহত হইলেন। ইন্দিল শাহ সৈইফ-ডীদ্দন 1ফরুজ নাম ধারণ করিয়া বাংলার 
বিরান রন সিংহাসনে আরোহণ কারিলেন। হীন্দল শাহের মৃত্যুর পর ফত 
(১৪৮৭-১০) ' শাহের এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইলে ?সাঁদ 

বদর নামে জনৈক হাবসীঁ সিংহাসন দখল কাঁরয়া লইলেন। 
এইভাবে হাবুসী শাসনকালে দেশে শান্ত ও শঙ্খলা উভয়ই বিনষ্ট হইল। বাংলার 
লাদেন রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি সব্কক্ষেত্রে এক অন্ধকার যুগের 
শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩) সডনা হইল। সাদ বদব-এর রাজত্বকালে বিশৃঞ্খলা যখন 

চরমে পেশীছল,. তখন রাজকমণ্চারীদের অনেকেই হাব্‌সী শাসনের 
অবসান ঘটাইবার জন্য বদ্ধপারকর হইয়া উঁঠিলেন। বদর-এর মন্ব্রী আলা-উাদ্ঘন 
হুসেনও বিদ্রোহ হইয়া উাঠলেন। তাঁহারা সাঁ*মলিতভাবে বদর-এর রাজধানী গৌড় 
অবরোধ করলেন । অবরুদ্ধ অবস্থায়ই বদর-এর মৃতু হইলে বাংলার আভিজাতবর্গ 
আলা-উাদ্দন হুসেনকে বাংলার সংহাসনে স্থাপন কাঁরলেন । আলা-উাদ্দন হুসেন 
শাহ নামেই সমাঁধক প্রাসম্ধ। তাঁহার ?সংহাপন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার 
ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় শুরু হইল । 


এগ 


হুসেন শাহী বংশ (05381091911 7050891 ) £ 


জলা-উদ্দিন হুসেন শাহ, ১৪৯৩-১১৯ ( 418-50910 []099910) 911919, 1493- 
1519 )£ হুসেন শাহের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে হাবসগ শাসনে ষে অন্ধকার 
টানা যুগের সন্চনা হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া বাংলার স্বাধীন 
এজনাতিকতা সুলতানির এক গৌরবোজ্জবল যুগের সূচনা হইয়াছিল। বাঙালী 

জাঁতর মনীষা ও সৃজনীশান্ত এই যুগে এক চরম উংকষ" লাভ 
কারক্াছিল।* হুসেন শাহ্‌ ছিলেন যেমন বিচক্ষণ, দ্‌রদৃস্টিসম্পন সুদক্ষ শাসক, 
তেমাঁন 'ছলেন উদারাচত্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং 'শঙ্প ও সংস্কীতির পৃন্ঠপোষক। 
বাংলার ম্বাধীন শাসকবগ্গের মধ্যে হাসেন শাহ্‌ ছিলেন সবাধিক জনাঁপ্রয় । এবং মধ্য" 
যুগের বাংলার স্বাধীন নপাঁতদের মধ্যে হসেন শাহ্‌ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ । 
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সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হুসেন শাহ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবচ্থা অবলম্বন করিলেন। হাব্‌্স শাসনে বাংলার সামাঁজক 
অগ্রগাঁত যেমন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সামাজিক মষর্দাও তেমনি হাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
রাজতন্দ্বের মধাদা বা শান্ত বাঁলয়(কছন তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। হুসেন শাহ্‌ 
হাব-সণ বিতাড়ন ও সেইজন্য প্রথমেই হাব্‌সাঁদের প্রভাব হইতে বাংলার রাজনোতিক 
প্রাসাদ-রক্ষণ দমন. জীবন সম্পূর্ণভাবে মস্ত কারবার উদ্দেশ্যে তাহাঁদগকে বাংলাদেশ 
হইতে 'বতাঁড়ত কাঁরলেন। প্রাসাদ-রাক্ষগণও সুলতানদের 
দুবলতার সুযো। লইয়া উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উাঠয়াছল। হুসেন শাহ 
তাহাদেরও দমন করিলেন । 
অভান্তরাণ ক্ষেত্রে শান্ত ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন কাঁরয়া হুসেন শাহ্‌ বাংলার 
হৃত রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারে মনোযোগণী হইলেন । সেই সময়ে সুলতান 'িসকন্দর লোদশ 
জৌনপুরের শর্‌কী বংশের সুলতান আলা-ট্রীদ্দনকে পরাজিত কাঁরয়া বাংলার 
সীমা পর্ন্ত উপস্থিত হইলেন। আলা-উদ্দন বাংলাদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করন । এই রাজনৈতিক পারাক্ছিতি বাংলার নিরাপত্তার 
দিক হইতে বাঞ্ছনীয় ছিল না, বলা বাহুল্য । আলা ডীদ্দন 
শরকিকে আশ্রয় দলে 'সকন্দর লোদী বাংলার সীমায় সৈন্যসহ 
উপাঁস্থত হইলে হুসেন শাহের পুন দানিয়েল তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন । 
কন্তু বাংল।ন সেনাবাহনর প্রস্তুতিতে ভীত হইয়াই হউক বা জৌনপুরের সাহত 
যুদ্ধের ক্লা'ম্তর জন্যই হউক, শেষ পর্যন্ত লোদীসৈন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল না। 
উভয় পক্ষে মিন্রতা হ্ছাঁপত হইল । 'সিকন্দর লোদী দিল্লী প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আলা-উা্দন হুসেন শাহ: সমগ্র উত্তর-বহার 'িনজ রাজাতুন্ত করিয়া লইলেন। 
বুকানন হ্যামলটন ও রয়াজ-উস্‌-সালাতিন হইতে জান যায় যে, হৃসেন শাহ 
উীঁড়ব্যা পর্থন্ত সমগ্র ভ্‌-খণ্ড নিজ রাজ্যতুত্ত করিয়াছিলেন : কিন্তু “মাদলা পাঁঞ্জকা” 
হইতে মে তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে মান্দারণ দুর্গ পরস্ত হুসেন শাহ্‌ জয় করিতে 
সমথ হইযাছলেন, একথাও সার ধদুনাথ মনে করেন। অ।পামের অহোম রাঙ্গ্যাট তান 
জয় কাঁরয়াছলেন বটে, ?কন্তু অঙ্পকালের মধ্যেই অহোমরাজ 
(২) ভীঁড়বযার অংশ নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয্লাছলেন। কোচাবহারের 
রঃ অহোম রাজ্য জয় কামৃতাপুর নামক স্থানাটও তানি জয় কাঁরয়াছিলেন। হ.সেন 
(8) কামৃতাপুর জয় শাহ্‌ পূর্ববঙ্গের তিপুরা রাজ)ট জয় কারবার উদ্দেশ্যে পরপর 
(৫) তিপুরার একাংশ চারাঁটি আভধান প্রেরণ কারয়াছিলেন ৷ চতুর্থ আভঘানের নেতৃত্ব 
নং কাঁরয়াছলেন তিনি দ্বন্নং। িম্তু এই সকল আ'চষান ও পুনঃপুনঃ 
যুদ্ধের পর ত্রিপুরা রাজ্যের এক ক্ষু্রু এশ তান আঁধকার কারতে সমর্থ ২ ইয়া- 
ণিলেন। সোনারগাঁও-এ প্রাপ্ত একি লিপি হইতে ইহা প্রমাণিত হয়।* এইভাবে 
রাজাসামা বস্তার করিয্নাই হুসেন শাহ্‌ ক্ষান্ত রাহলেন না। রাজ্যসীমার '1নরা পঞ্তা- 
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(৯) উত্তর-বহার জয় 


১৬৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


বিধানের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থাও তিনি অবলম্বন কারলেন। সার যদুনাথের মতে 
একমান্র আসাম আঁভষান ভিন্ন সব কয়াট আভযানই তাঁহার সাফল্যমাণ্ডত হইয়াছিল । 
হুসেন শাহের ব্যন্তগত গুণাবলী এবং শাসনদক্ষতার ফলে তাহার প্রাত জন- 
সাধারণের ম্বাভাবক শ্রচ্থা ও আনুগত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে 
নশল্প, সাহত্যও রাজ্যের কোন গানে কোনপ্রকার ধবদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় 
সং্কাতির নাই। হুসেন শাহ কেবলমান্র সামারক এবং শাসন-সংকান্ত 
পৃদ্ঠপোষকতা কার্যকলাপেই পারদ ছিলেন এমন নহে । বিদ্যা ও বিদ্বানের 
প্রতি শ্রদ্ধা, স্থাপত্যশিজ্পের প্রাত অনুরাগ, প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতির 
জন্যও তন প্রীসাদ্ধ লাভ কাঁরয়াছলেন। তান রাজোর প্রাত জেলায় মসাঁজদ ও 
হাসপাতাল স্থাপন কাঁরয়াছলেন । বিদ্বান ও ধমণ্ঞ্ঞাননদের ভরণপোষণের জন্য তানি 
ভাতার. বন্দোবস্ত কাঁরয়া 'দয়াছিলেন। কুতব্‌-উল.-আলম 
পুরল্দর খাঁ, রূপ ও 
সনাতন গোল্যামী. নামে জনৈক ইসলাম ধর্মজ্ঞানীর সমাধি এবং তাঁহার নামে স্থাপিত 
একটি বিদ্যালয় ও একট হাসপাতালের ব্যয়সংকুলানের জন্য তান 
উপযদন্ত ব্যবস্থা কাঁরয়াছলেন । হিন্দু-মুসলমান-নার্বশেষে হুসেন শাহ: সকলকে 
সমান চক্ষে দোৌখতেন । তাঁহার উজীর পুরম্দর খাঁ (গোপণনাথ বসু), রূপ গোস্বামী ও 
সনাতন গোম্বাম”, তাঁহার চিকিৎসক মুকুম্দ দাস, টাঁকশালের প্রধান কম্চারী অনুরূপ 
প্রভৃতি সকলেই ছিল হিন্দ। রূপ ও সনাতন গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের “দবীর 
খাস? (115206 95০6681% )। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় 
মালাধর বসু, € 
পরমে*্যর কৰীন্দ্. বহ; সংখ্যক গ্রন্থ রাঁচত হইয়াছিল । রুপ গোম্বামী শবদগ্ধ মাধব' 
ও 'লালত মাধব নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । মালাধর 
বস, বিপ্রদাস, [বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ প্রভৃতি সে যুগের সাঁহত্যন্ষ্টাদের অন্যতম 
গছিলেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বস? শ্রীম্ভাগবত বাংলা ভাবায় 
অন্নুবাদ করেন। এজন্য হসেন শাহ্‌ মালাধর বসকে 'গুণরাজ খাঁ” উপাধিতে ভূঁষত 
কঁরয়াছলেন। হুসেন শাহের সেনাপাঁত পরাগল খাঁর পৃন্ঠপোষকতায় পরমেশ্বর 
কবীন্দু নামে জনৈক কাব মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করয়াছিলেন। হুসেন 
শাহের সৃশাসনে সমন্থ বাঙালী জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা “নপাঁত তিলক? ও “জগৎ 
ভূষণ” এই দুই উপাধিতে হুসেন শাহকে সম্মানত কারবার মধ্যেই প্রকাশ 
পাইয়াছিল।* 
হুসেন শাহ আঁশ্রতের প্রাত অনুকন্পা প্রদর্শনে কোন কার্পণ্য করেন নাই। 
জৌনপুরের শর্‌কী বংশের সুলতান হূসেন শাহ্‌ শরুকী 'সিকম্দর লোদী কর্তৃক 
চারজন আক্রান্ত হইয়া আশ্রয়প্রার্থা হইলে হুসেন শাহ্‌ তাঁহাকে আশ্রয় 


অন্কষ্পা দল্লাছলেন । ভাগলপুরের নিকট কোলগন্গ (00150108 ) 
নামক চ্ছানে হুসেন শাহ শর্‌কী তাঁহার জীবনের অবাঁশন্টকাল 
আতবাহত কারবার অনমাত পাইয়াছলেন। 
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সুলতান? সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভ্ত স্বাধন রাজ্াযসমূহ ১৬৬ 


হহসেন শাহের আমলে 'হন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে-সম্প্রীীত দেখা 'দয়াছিল, 
তাহার-ই নিদর্শনস্বরূপ “সত্যপার'"-এর আরাধনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
হুসেন শাহ: বাংলার হিন্দ ও মুসলমান সম্প্রদায়কে একই সুত্রে 
৩০১০ মুসলমান গ্রাথত কারবার উদ্দেশ্যে এই উভয় ধর্মের সংমিশ্রণে সত্যপীরের 
চে্টা_ সাগরে? আরাধনার প্রচলন করিয্লাছলেন। সত্যপীর হিদ্দদেবতা 
হজ্পনা সত্যনারায়ণেরই এক 'বিকজ্প সং্করণ সন্দেহ নাই । সত্যনারায়ণের 
“সান্ন” কথাটি আজও বাংলাদেশের 'হিন্দুগণ ব্যবহার কারয়া 
থাকেন। অন্য কোন দেব-দেবীর প্রসাদকে ণসাল্ন” বলা হয় না, ইহা লক্ষ্য কারবার 
বিষয় । শ্রীঠৈতন্য গৌড় পাঁরভরমণ কালে কাজ? তাঁহার সংকীর্তন নিষেধ কাঁরয়া আদেশ 
জারি করেন। কিন্তু হুসেন শাহ্‌ এই সংবাদ পাইবার পর কাজশীকে চৈতন্যদেবের 
ধমচিরণ বা সংকীর্তনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি যাহাতে না হয়, সেই ব্যবন্থা কাঁরতে 
আদেশ দেন এবং তাঁহার ভ্রমণের সর্বপ্রকার সৃবন্দোবস্ত কাঁরয়া দিতে 'নর্দেশ দেন । 


১৫১৯ ধাঁন্টাব্দে বাংলার জনাপ্রয় স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যু হইলে 
মত্য ১৫১৯) তাঁহার পুত্র নাসীর খাঁ “নুসরৎ শাহ” উপাধি ধারণ কায়া 
।সংহাসনে আরোহণ করেন। 


নূসরৎ শাহ্‌, ১৫১১৯-৩২ (578 97191), 1519-32 )£ নসরৎ শাহ পিতার 
ন্যায়ই উদারচিত্ত ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। সংহাসনে আরোহণ করিয়াই তান 
তাঁহার ভ্রাতাগণও 'পতার নিকট হইতে যে সম্পাত্ত উত্তরাধিকারস[ন্রে পাইয়াছলেন তাহার 
পারমাণ দ্বিগুণ করিয়া 'দলেন । এইভাবে তান নিজ ভ্রাতাদের মধ্যে যাহাতে স্বার্থের 
সংঘাত শুরু হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা কারলেন। তান পতার আমলে শাসন- 
চা কাযাঁদি সম্পকে যে আভজ্ঞতা অর্জন করিয়াছলেন তাহা 
| রাজ্যশাসন, সামারক কর্তব্য সম্পাদ" ও রাজনৌতিক সমস্যা 
সমাধানে তাঁহাকে যথেন্ট সাহাধ্য কাঁরয়াছল । কউনশাতিতে ও তিনি বিশেষ পারদশর্ধ 
ছিলেন । তান 'তরহ্ত রাজ্য জয় করেন। শিল্প এবং সাহত্যের প্রাতও তাঁহার 
যথেন্ট অনুরাগ 'ছিল। তাঁহার আদেশে গোড়ের কদম রসুল ও বড় সোনা মসাঁজদ 
নার্মত হইয়াছিল। তাঁহার পজ্ঠপোষকতায় মহাভারত বাংলা ভাষায় অনাঁদত 
হইয়াছিল। 
নুসরং শাহের সিংহাসনারোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'দি্পশ সূলতাঁনর পতন শুরু 
হইলে হারে “লোহানী” ও 'ফর্মূলী মালিকগণ জৌনপুর হইতে পাটনা পর্যন্ত 
বহারের এক বিরাট অণুলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব কারিতে শুরু কাঁরলেন । ন:সরৎ শাহ্‌ 
এই সকল 'িদ্রোহীর সাঁহত মিন্তা স্থাপন কারা নিজের শান্ত বৃদ্ধ 
উন করিলেন । তারপর 1..হুত জয় কাঁরয়া উত্তর-ীবহার অঞ্চল সম্পূর্ণ 
1বধান ভাবে নিজ আঁধকারে আনলেন । গণ্ডক ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমন্থলে 
হাঁজপূর নামক হ্ছানে তান একটি সামরিক ঘাঁটি চ্ছাপন কাযা 
শনজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান কারলেন। ১৫২৬ খ্রান্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর 


১৬৬ ভারতের হীতহাসকথা 


জয়লাভ কাঁরলে নূসরং শাহ্‌ পুবণ্চিলের আফগান সদারদের লইয়া মুঘল আক্রমণ 
প্রীতহত কারবার ব্যবস্থা কারতে তৎপর হইলেন। কিন্তু বাবরের পুত হুমায়ূন 
কনৌজ, জৌনপ্7র গ্রভভীত জয় করিতে সমর্থ হইলে নুসরৎ শাহ্‌ মৃঘলবাহনঈর পরাক্রম 
বাাঝতে পাঁরয়া নিরপেক্ষতা নাত অবলম্বন কারলেন এবং বাবরের নিকট নানাপ্রকার 
উপহার প্রেরণ করিল্লা তাঁহার প্রতি আনহগত্য প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু গোপনে 
[তিনি আফগান সদরিদের সাহত মৈত্রী নীতি অনঃসরণ কাঁরয়া 
ই এ চললেন । এইভাবে কূটকৌশলে একাধিকবার মৃঘল সম্রাটের প্রাত 
মৌখক আনগত্যের ভান করিয়া আফগানদের সাঁহত মিন্রতার 
মাধ্যমে মঘলদের বিরোধিতা করিয়া চাঁললেন । ১৫২৯ শ্রান্টাব্দে লোদী বংশধর মামুদ, 
আফগান বীর শের খাঁ প্রভাতর সাঁহত একযোগে তান মুঘলদের বিরুদ্ধে অন্ব্রধারণ 
কারয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্ধন্ত এই 'মন্ত্র-সংঘ 'বাচ্ছন্ন হইয়া 
১০৪৮ গেল। ন:সরং শাহ্‌ ক্‌টকৌশলে মুঘল সম্মাট বাবরের সহিত 
পরায় সংঘ মিততাবদ্ধ হইয়া সরাসাঁর মুঘল আরুমণ হইতে বাংলাদেশ রক্ষা 
ঞ সা 
কারয়া চালতে সমর্থ হইলেন । ১৫৩০ ধ্রীষ্টাব্দে বাবরের মতার 
পর নুসরৎ শাহ: পুনরায় মুঘল-বিরোধী 'মন্রসংঘ গাঁড়য়া 
তুলিলেন। হুমায়ূন নসর শাহের বিরুদ্ধে আভিযানে অগ্রসর হইবার জনা ধখন 
তাঁহার ব্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় গুজরাটের বাহাদুর শাহ্‌ বদ্রোহ 
ঘোষণা কাঁরলে তাঁহার সাঁহত যোগাযোগ স্থাপনের জনয নুসরং 
শাহ্‌ মালক মরূজন নামে জনৈক দূতকে পাঠাইলেন। এমতাবস্থায় হুমায়ূন প্রথমে 
বাহাদুর শাহের বির্্বেই অগ্রসর হওয়া য্ব্তিযুন্ত মনে কারলেন। এই সময়ে 
আততায়ীর হস্তে নুসরৎ শাহের মৃতু হইলে মুঘল-বরোধী সংঘ সম্পূর্ণভাবে 
ভাঙ্গিয়া গেল। 


নুসরং শাহের আমলে অহোম জাতির সাঁহত একাধক যুদ্ধে বাংলার সেনাবাহনীর 

টির তা পরাজয় ঘাঁটয়াছিল। ন:সরৎ শাহের মৃত্যুর পরও সেই চেষ্টা 

নাঁহত যম্ধ অব্যাহত ছিল, কন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলার সুলতানগণ অহোমদ্র 
সাহত যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার কাঁরলেন । 


১৫৩২ থ্রীন্টাব্দে নাসরৎ শাহ্‌ নিজ প্রাসাদ-রক্ষ' জনৈক ক্লাতদাসের হস্তে নিহত 
আলা-উী্দন ফিরজ হন। অতঃপর তাঁহার পুত্র আলা-ডাদ্দন ফরজ শাহ্‌ (১৫৩২- 
শাহ্‌ (১৫৩২-৩৩) ৩৩) 'সংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই 
খিয়াস-উদ্দিন মাম্দ নুসরৎ শাহের ভ্রাতা গিয়াস-উদ্দিন মামুদ শাহ্‌ (১৫৩৩-১৫৬৮ ) 
শাহ, (১৫৩৩-৫৪) কর্তৃক তান সিংহাসনছাত হন। িয়াস-উাঁদ্দন মামহদ শাহ 
শের-শাহের হদ্তে পরাজিত ও রাজাচ্যত হন । 'গিয়াস-ডীদ্দন মামুদই ছলেন বাংলায় 
হুসেন শাহী বংশের শেষ সৃলতান । 


(৩) 


দক্ষিণ-ভারচতির আাঁধীন রাজ্যসমুহ 
( 11009006710610% 10700007901 900101011) [11018 ) 


খান্দেশ (10109700691 ) £ তাণ্চী নদীর উপত্যকায় খান্দেশ মহম্মদ-বিন-তুঘ্লকের 
অধানে দিল্লীর সূলতানী সাম্রাজ্যের একাঁট প্রদেশ ছিল। ফিরুজ তুঘ্‌লক দিল্লী 
রাজসভায় জনৈক আমীরের বংশধর মাঁলক রাজা ফারুকীকে খান্দেশের শাসনকতা 
চিরে নযুন্ত কারয়াছিলেন। িরুজ শাহের মতত্যুর অব্যবাহত পরেই 
রঙ 
মাঁলক ফারুকী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গুজরাটের সুলতান 
মুজফ্‌ফর শাহের সাঁহত ষুম্ধে তিনি একাধকবার পরাজিত হন ॥ বহ্মনী রাজ্যের 
সলতানদের সাঁহতও তাঁহার সংঘর্ষ উপাস্থত হইয়াছিল । মালিক ফারুক" হিন্দু-: 
মুসলমান-নার্বশেষে সকল প্রজাবেই সমান চক্ষে দেখিতেন। পরব” সুলতান 
মাঁলক নাসর সুরীক্ষত অসীরগড় দুগণট তখনকার হন্দহ রাজাকে 
খান্দেশ রাজের র রঃ টি রর রঃ 
শাতহণনতা পরাজিত কাঁরয়লা ?নজ রাজ্াভুন্ত করেন। গুজরাটের সুলতানের 
সাহত যুদ্ধে পরাঁজত হইয়া মালিক নাঁসর তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার 
কাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন। বহমণী সুলতানের হস্তেও মালিক নাসরের পরাজয় 
ঘঁটগ্লাছল । পরবতঁ সুলতান আদল খাঁ, মুবারক খাঁ এবং দ্বিতীয় আদিল খাঁর 
আমলে খাশেশ রাজ্য দূর্ধল হইতে দুর্বলতর হইতে থাকে। 
শ্বিতায় আদল খাঁ খান্দশের শান্ত ও প্রাতপাত্ত ?ফরাইয়া আনবার 
চেষ্টা কাঁরয়াঁছুলেন এবং গন্ডোয়ানা জয় কাঁরতেও সমর্থ 
হইয়াছিলেন। কন্তু পরবতর্ কালে খান্দেশ রাজ্য ক্রমেই শান্তহনন হইতে থাকে। 
১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল-সম্রাট আকবর অসশরগড় দুগণ্ট জয় কাঁরয়া খান্দেশ মুঘল 
সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। 


আকবরের খানদেশ 
বিজয় (১৬০১) 


বহ্‌সন? র্যজ্য (73811109101 1000000]) )£ মহম্মদ-' (তৃঘূলকের রাজত্বকালের 
শৈষাঁদকে দেবাগারর আভজাত সম্প্রদায় বিদ্রোহগ হইয়া উঠেন । মহম্মদ-বন-তুঘূলকের 
শাসন-নীতই ছিল এজন্য দায়শ। বিদ্রোহ আতজাতবণ। দৌলতাবাদ দুগণউ আধকার 
কাঁরয়া ইসমাইল মুখ নামক তাঁহাদেরই এক নেতাকে তথাকার 
বহমনী রাজের. স্বাধীন সুলতান বাঁলয়া ঘোষণা কারলেন। বৃদ্ধ ইসমাইল মুখ: 
প্রাতছ্ঠা (১৩৪৭) রর টা 
নবগ্রাতাষ্ঠত স্বাধীন রাজ্যের গর-দাঁয়ত্ব পালনে অক্ষমতাহেতু 
1নজেই জাফর খাঁ লাসানের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করলেন । জাফর খাঁ হাসান 
'আলা-উদ্দঘন বহ্‌মন শাহ উপাঁধ ধারণ করিয়া দৌলতাবাদের 1সংহাসনে আরোহণ 
কারলে (১৩৪৭ ) দাক্ষণ-ভারতের বহঘনী রাজ্যের প্রকৃত ইতিহা” শঃরু হয়। 


বহন শহ্‌, ১৩৪৭-৫৮ (88137080981) ) 2 ফৌরদ্তার বর্ণনায় উল্লেখ আছে 
যে, হাসান ?ছিলেন একজন আফগান । তান প্রথম জীবনে গাঙ্গ নামে দিল্লীর জনৈক 
ব্রাহ্মণ জ্যোতিষাঁর ভৃত্য ছিলেন। এই ব্রাহ্মণের ভাবষ্যৎবাণী 1ছল যে, হাসান জীবনে 


১৬৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


রাজপদে আসন হইবেন--এই সত প্রমাঁণত হওয়ায় তিনি সেই ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ 
কাঁরয়া নিজবংশের বহমনী বংশ নাম দিয়াছলেন। পারাঁসিক ভাষায় ব্রাঙ্ষণকে বহমন 
লাহে বার রলাহন। আধানক এতহাসকগণ এই কাহিনী বি*বাসযোগ্য 
মনে করেন না। কারণ অপর কোন সমসামায়ক রচনায় ফোরস্তার 
টীন্তর কোন সমর্থন নাই। ঘুর্হান-ই-মা-আঁসর গ্রন্থের রচাঁয়তা তবাতবা এবং 
তবকৎ-ই-আকবরণ গ্রন্থের রচয়িতা নিজাম-উাদ্দনের মতে হাসান বহমন নামে জনৈক 
বারের পুর ছিলেন। এই কারণে তাঁহার বংশের নামকরণ করা হইয়াছিল বহমনন 
বংশ। আলা-ডাদ্দন বহৃমন শাহ- নিজেও পারস্যের খ্যাতনামা বীর বহমন-এর বংশধর 
রে নিজের পারিচয় দিতেন। তাঁহার স্থাঁপত সুলতান বংশও “বহমনদ বংশ" নামে 
পাঁরচিত। 


বহমন শাহ্‌ দৌলতাবাদ হইতে তাঁহার রাজধানী গুলবগয়ি (08168169 ) 
চ্ছানাম্তারত করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষণ রাজা । তৃঘ্‌লক সাম্রাজোর 
পুনরুজ্জীবন এবং নিজেকে তুঘ্লক সুলতানদের গ্থলে স্থাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা তান 
পোষণ কাঁরতেন। তান মহম্মদ তুঘ্লকের রাজত্বকালের দূুব্লতার সুযোগ 
লইয়া নিজ রাজ্যসীমা বিস্তারে মনোষোগণী হন | মহচ্মদ তৃঘলকের মৃত্যুর পর ফির্‌জ 
তুঘ্‌লক দাক্ষিণাত্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা মোটেই করেন নাই। 
ফলে, বহ্মন শাহ্‌ 'নার্ববাদে রাজ্যবিস্তার কিয়া চাললেন। 
তিনি গোয়া, কোলাপুর, দভল প্রভৃতি 'বাভন্ন স্থান জয় কয়া বহজনা রাজ্যসীমা 
উত্তরে ওয়াইন-গঙ্গা নদী হইতে দাঁক্ষণে কৃষ্ণা নদ এবং পূর্বে ভোঙ্গণর হইতে 
পাঁশচমে দৌলতাবাদ পযন্ত বিস্তৃত কারয়াছিলেন । মালব ও গুজরাটের বিরুদ্ধে 
তিনি সামারক আভযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু উভয় আঁভযানই বিফল 


হইয়াছিল। 


সুলতান বহমন শাহ বহমনন রাজাকে চারিট “তরফা" বা প্রদেশে বিভন্ত করিয়া 
গ্রত্যেকাঁটতে একজন কাঁরয়া প্রাদোৌশক শাসনকর্তা নিষস্ত কাঁরয়াছলেন। এ-বিষয়ে তান 
দল সূলতানির অনুক রণ করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে । বহমনগ রাজ্োর চাঁরাঁট 
তরফ ছিল, যথা-_গুলবগি বেরার, বিদর ও দৌলতাবাদ । 
সমসামাঁয়ক ইতিহাস গ্রন্থে বহমন শাহের শাসনব্যবস্থার ভয়সী 
প্রশংসা করা হইয়াছে । বহ্‌মন শাহ একাঁট অগভজাত শ্রেণন গাঁড়য়া তুলিয়া ছলেন এবং 
তাঁহাদগকে খা, মালক প্রভাত উপাধিতে ভঁষত কাঁরয়া'ছলেন। সবতিধক ক্ষমতাশালী 
রাজকর্মচারীদগকে অবশ্য 'কুতৃব-উলং-মৃল-ক" “খাজা-জাহান" প্রভত উপাঁধ দেওয়া 
হইত । সবেচ্চি সম্মানজনক উপাঁধ ছিল আমীর-উল-উমরাহ্‌ । বহন শাহ্‌ 
'বাভন্ন পধায়ের বহন রাজকর্ম চার? নিয়োগ করিয়াছিলেন। 


রাজ্যবিষ্তার 


শাপনব্যবন্হা 


মহম্মদ শাহ (১ম ), ১৩৫৮-৭৭। ( [৬ 01187117)80 91880) )£ আলা-উীদ্দন বহ্‌মন 
শাহের পত্র মহম্মদ খাহং ( ১ম ) সুদক্ষ শাসক ছিলেন । সংহাসনে আরোহণ কাঁরক্লাই 
?তাঁন শাসন-সংক্রা্ত কাষাদি 'বাঁভল্ন িবভাগে বভস্ত করিয়া শাসনকাষের দক্ষতা 


দাক্ষণ-ভারতের স্বাধীন রাজাসমৃহ ১৬১৯ 


বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের সবপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল 

বরঙ্গল ও বিজয়নগর সাম্রাজোর সাহত আঁবরাম সংঘর্ষ । রায়ারে, 
বরঙ্গল ও 1বজয়নগর ৯ 
সাম়াজোর হত দোয়াব অঞ্চলের আঁধকার লইয়াই প্রধানত এই দ্বন্দেবর সৃষ্ট 
বহমনী রাজ্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই দেশের সাহত য:ঘ্ধে মহম্মদ শাহ্‌ জয়লাভ 

করিয়াছিলেন । বরঙ্গলের বাজা পরাজিত হইয়া গোলকুণ্ডা মহম্মদ 
শাহকে অর্পণ করিতে এবং প্রভূত পারমাণ ক্ষাতপূরণদানে বাধ্য হইয়াছলেন। 
ইহা ভিন্ন, বহমনী রাজ্যের আন:গত্যও তাঁহাকে স্বীকার কারিতে হইয়াছিল। 
বিজয়নগর সাম্রাজ্যও মহম্মদ শাহের হস্তে পরাঁজত হইয়াছিল এবং মহম্মদ শাহের 
সৈন্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চার লক্ষ 'হন্দুর প্রাণনাশ 
করিয়াছিল । 


ম;জাছিদ শাহ্‌ ১৩৭৭-৭৮ (1$10187110 91181) ) £ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে বহমনশ 
বিজয়নগরের সাহত রাজোর দ্বন্দৰ মুজাহিদ শাহের আমলেও চ'লিয়াছল । মুজাহিদ 
য্ষ্ধ শাহ্‌ অবশ্য 'াবজয়নগর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন সাফল্যলাভ 
করতে সমর্থ হন নাই । 


মহম্মদ শাহ ১৩৭১-১৭, (11017817190 91081) ) 8. পরবতাঁ সুলতান মহম্মদ 
শাহ্‌ যৃদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ কারতেন না। তিন শান্তীপ্রয় শাসক 
শ্রিক্ষা ও সংস্কাঁতর 
পচ্টপোষকত ছিলেন। "শিল্প ও সাঁহত্যের প্রাতি তাঁহার অপাঁরসীম অনঃরাগ 
গল । তাঁহার পৃন্ঠপোষকতায় বহুসংখ্যক 'বদ্যালয় ও মসাঁজদ 
স্থাঁপত হইয়াছিল । এশিয়া মহাদেশের 'বাভন্ন স্থান হইতে তান বহু বিদ্বান ব্যান্তকে 
তাঁহার সভায় আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। 


মহম্মদ শাহের মৃতুার পর তাঁহার পুরদের মধ্যে 1সংহাসনের 
আধকার লইয়া বরোধ উপাস্থুত হইলে 1লা-উাদ্দন বহন শাহের 
পৌন্ন তাজ-উাঁদ্দন ফরুজ বহন সংহাসন আঁধকার করেন । 


তাজ-ডাচ্দিন ফির্‌জ শাহ ১৩১৭-১৪২২ (290-50081) হাহাছির 91818) 2 তাজ- 
উীদ্দন ফিরুজ শাহ ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শাসক। তাঁহার আমলে রাজোর 
যাবতীয় বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে । ধর্ম বিষয়েও কোনপ্রকার অনাচার তান ঘাঁটতে 
শদতেন না। জ্ঞানী ও গুণদের সাঁহত নানাপ্রকার আলোচনায় তান কালাতপাত 
কারতে আনন্দ পাইতেন। তান নানা ভাষায় ব্যৎপাত্ত লাভ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু 
তাঁহার চরিত্রের এই সকল গুণ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। তিনিও সমসাময়িক কলুষতায় 
জিরা [নযাজ্জত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের হন্দু রাজ্যগুল বিশেষত 
অক িরলাতি বজয়নগরের সাঁহত 'তাঁন দ্বন্দেষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
ঠবজয়নগরের সাহত 'তাঁন দুইবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তথাকার 
রাজার নিকট হইতে প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ এমনাক এক রাজকন্যাকে নিজ হারেমের 
জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় আভযানে তান পরাজত হইয়াছিলেন । 


অন্তাবরোধ 


১৭০ ভারতের ইতিহাসকথা 


বিজল্ননগরের সেনাবাহিনগ বহমনগ রাজ্যের পূর্ব ও দাঁক্ষণাংশ আঁধকার কারয়া 
ই লইয়াছিল। এই পরাজয়ের গ্লানিতে তাজ-উা্দন ?ফরুজ শাহের 
দরের 
যুদ্ধে পরাজয় দেহ' ও মন উভয়ই ভাঙ্গয়া পাঁড়ল। শাসনকার্ষের দায়িত্ব হইতে 
[তান নিজেকে ব্লমশ সরাইয়া লইতে লাগলেন । শেষ পর্যন্ত 
[তান নিজ ভ্রাতা আহম্মদ শাহ: কর্তৃক সংহাসনচ্যুত ও 'নহত হইলেন । 


আহম্মদ শাহ, ১৪২২-৩৫ (47000809118) ৪ সিংহাসনে আরোহণ 
বিজয়নগরের সহিত করিয়াই আহম্মদ শাহ্‌ বিজয়নগরের বরুষ্ধে যুদ্ধে অবতাঁণ 


যুগ্ধে জয়ল।ভ-_ হইলেন । তান 'াবজয়নগর সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয্লা তথাকার রাজা 
িজয়নগরের করদানে দেবরায়কে (২য়) প্রভূত পারমাণ ক্ষাতপরণ দানে বাধা করিলেন । 
গ্বাঁকৃতি দেবরায় আহমদ শাহকে বাংসাঁরক করদানে স্বীকৃত হইয়া চুক্তিবদ্ধ 


হইলেন । বিজয়নগরের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আহম্মদ শাহের উৎসাহ স্বভাবতই 
বাদ্ধ পাইল । তাঁন বরঙ্গল আরুমণ কারয়া উহা সম্পূর্ণভাবে 
পদানত কাঁরলেন। কাকতাঁয় রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটাইয়া 
'তাঁন বরঙ্গল বহৃমনী রাজ্/ভুন্ত কারলেন। আহম্মদ শাহ ছিলেন 
মালবের সাঁহত দুধর্য যোদ্ধা । ইতিমধ্যে ১৪২৫ গ্রীন্টান্দে তান তাঁহার রাজধানন 
সি অরলাত গুলবগা হইতে 'বিদরে স্থানান্তরিত করেন। বরঙ্গল নিজরাজ্য- 

ভুস্ত করবার ফলে 'বিদরই তাঁহার রাজ্যের কেন্দুস্থল ছল। এই 
কারণে তিনি তাঁহার রাজধান* প্রধানত রাজনোৌতক কারণেই 'বদরে হ্থানান্তারত 
কারয়াছলেন। তান গুজরাটের সাহত যুদ্ধে অবতনর্ণ হইয়াছলেন এবং মালবের 

সতলতান হসাং শাহকে পরাজিত কাঁরতে সমথ হইয়াছিলেন । 
তাঁহার চারন্ রর ৫ 

আহম্মদ শাহ্‌ ধমোন্মিত্ত সংকীর্ণমনা দু্ধর্ব শাসক ?ছলেন। 
পকন্তু 'বদ্যা এবং বিদ্বানের প্রাত তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। 'তাঁন বদরে 
তাঁহার গপতার সমাধির উপর একাঁট আতি সুদর্শন সম্যাধ সৌধ নিমাণ করাইয়া ছলেন। 
এই' সমাগধ সৌধের প্রাচীরগান্রে এবং ছাদে নানা রংয়ের অপূর্ব চিন্তরাঙ্কন অদ্যাবাধ 
দর্শকের বস্ময় উৎপাদন করে। 


বরঙজল জয় 


আলা-উদ্দিন আহ-মদ, ১৪৩৫-৫৭ (418-09010 41001009 )£ আহ্‌ন্মদ শাহের 
মৃত্যুর পর তাহার পত্র আলা-ডাদ্দন আহম্মদ সংহাসনে আরোহণ কারিলেন। 
ইাতমধ্যে বিজয়নগরের রাজা দেবরায় (২য়) আহম্মদ শাহের 
হস্তে পরাজয়ের প্রাতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নতনভাবে সামরিক 
সংগঠন সম্পন্ন কারয়া রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করলেন । কন্তু 
আলা-টী্দন আহম্মদ 'পতার ন্যায়ই সমরকুণল পুলতান ছিলেন । তান দেবরায়কে 
পরাঁজত কাঁরয়া শান্তস্থাগনে বাধ্য কারলেন। পূর্ব-প্রাতশ্রুত বাংসারক করও 
দেবরায়-এর নকটউ হইতে তান আদায়ের ব্যবস্থা কঁরিলেন। 

কো্কনের সামণ্তরাজ- আলা-উাদ্দন কোঙ্কনের কাঁতপয় হিন্দ? সামন্তরাজকে পরাজিত 
পের আন,দ্তা লাঙ কাঁরয়া তাঁহাদের আনুগত্য আদায় কাঁরয়াছিলেন। ?পতার ন্যায় 


1বজয়নগরের 
লাহত যুচ্ধ 
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আলা-ডা্দন আহ্ম্ম্দও একজন আত কঠোর শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তান হ্থাপত্য- 
শিল্প ও সাহিত্যের উদার পৃন্ঠপোষকও ছিলেন। 


পরবতাঁ সুলতান হুমায়ূন শাহ (১৪৫৭-৬১) যেমন ছিলেন অকর্মণ্য তেমান 

িরালা ছিলেন রন্ত-লোলুপ ॥ তাঁহার অত্যাচারে বহমন? রাজ্যে দারুণ 
গি গ হ্‌ € 

(১৪৫৭-৬৩) ভাঁতির স্টার হইয়াছিল  সাধারণ্যে তিনি “জালিম (021:65901) 

নামে পাঁরাচাতি লাভ কািয়াছিলেন । তাঁহার মৃত্যুতে বহমনী 

রাজ্যের প্রজাবৃন্দ স্বাস্তির নিঃ*বাস ত্যাগ করিয়াছিল। কাঁব নাঁজর হুমায়ূন শাহের 


নিজাম শাহ- মৃত্যু ভগবানের আশাীবদি বালয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন । হুমায়ূনের 
(১৪৬১-৬৩) নাবালক পনত্র নিজাম শাহের রাজত্বকালে ( ১৪৬১-৬৩ ) ডীঁড়ষ্যা ও 


তোলঙ্গানার হিন্দুরাজগণ ও মালবের মামুদ খলজী বহমনাী 
রাজ্য আক্রমণ করেন । মামুদ খলজী বহমনী রাজ্যের রাজধানন বদর অবরোধ 
টির কারলে নিজাম শাহের অনুরোধে গুজরাটের সুলতান মামন্দ 
(১৪৬৩-৮২) বোগ্‌রা সাহাষ্য প্রেরণ করেন। এই সাহায্য পাওয়ার ফলেই 

মামুদ খলজীক্চে বীবতাঁড়িত করা সম্ভব হইয়াছিল । পরবতর 
পুলভশ মহম্মদ (৩৮)-ও ছলেন নাহ্ালক । কিন্তু সেই সময়ে বৃঞ্ধমন্ত্রী খাজা 
জাহানের আনুগত্য সম্পকে সন্দেহ দেখা দিলে রাণশমাতা তাঁহাকে হত্যা করাইয়া 
মামহদ গাওয়ানকে সেই পদে নিয়োগ করেন। 


মানদ গাওয়ান (118101600 0998৪)) £ মামুদ গাওয়ান ছিলেন একজন বিদেশী 
(পারাসক ) মুসলমান । একন্তু তান বহমনী রাজোর মান্তত্ব গ্রহণ কাঁরয়া চরম 
আনগত্যসহকারে নিজ কর্তবা সম্পাদন কারিয়াছিলেন। তাঁহার 
দুরদীশ“তা, ক্উকৌশ্ল, সমরকুশলতা, শাসনকাষে দক্ষতার ফলেই 
বহ্‌মনী রাজা উন্নতির চরম শিখরে পেশীছয়াছল । সেই সময়ে বহ্‌মনী সুলতানের 
সভায় আভজাতগণ 'পরদেশণ” অথাৎ শী এবং দা” ণন” অথাৎ দাক্ষণাত্যের 
দীর্ঘকাল বসবাসকারী মুসলমান আঁভজাতদের মধ্যে প্*পর দ্বন্দব-বিদ্বেষ চরমূ 
পধায়ে পেশীছয়াছিল। মামুদ গাওয়ান তাঁহার সক্ষা বিচারব্টাদধ এবং সকলের 
প্রতি সম-ব্যবহার নীতি দ্বারা এই দুই 1াববদমান দলের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য 
বজায় রাঁখয়া চলিয়াছলেন । তাঁহার ব্যান্তগত জীবন ছিল 'নত্কলুষ ও আড়"্বরহীন । 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাতি তাঁহার অপাঁরসীম অনুরাগ ছিল । 'বদরে তিনি একট 
মহাবদ্যালয় ও একটি 1বশাল গ্রন্থাগার স্থাপন কারয়াছিলেন। 


মামুদ গাওয়ান কোত্কনের হিন্দুরাজগণকে দমন কারয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট 
হইতে কাঁতপয় সুরক্ষিত দুগণ দখল করিয়া লইয়াছলেন । রাজা সঙ্গমে*্বরের নিকট 
হইতে "খেলনা, নামক দুগ্রটও [তান -শভ করিয়াছিলেন । কোঙ্কনের বহুসংখ্যক 
রিভার দুগ্গ ও শহর গাওয়ান দখল কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া 
সমসামায়ক ইতিহাস-গ্রন্থ বুরহান-ই-মা-আসর (98775177747 

9517 )-এ ডী্লাখত আছে । কোত্কন হইতে গাওয়ান প্রভৃত পারমাণ ধনরত্ব, বহনসংখ্যক 


গাওয়ানের চরিত 


১৭২ ভারতের ইতিহাসকথা 


ঘোড়া, হাতা, ক্রীতদাস, ক্লীতদাসী প্রভৃতি লইয়া গ্রিয়াছিলেন। জয়নগর রাজ্য 
হইতে গোয়া নামক বন্দরটি তিনি দখল করেন। তাঁহার মন্মিত্বাধীনেই বহমনী 
রাজোর সেনাধ্যক্ষ রাজমহেন্দ্রী ও কোন্দবীর নামক দুর্গ আধকার কারয়াছিলেন। 
গাওয়ান ১৪৭৮ শ্রীন্টাব্রে ডীঁড়ষ্যা রাজ্য আরুমণ করিয়া তথাকার রাজাকে কয়েকটি হাতা 
ও কতক পরিমাণ ধনরত্ব দানে বাধ্য. করেন। কয়েক বংসর পর (১৪৮১) গাওয়ান 
কাণ্ী আক্রমণ কাঁরয়া তথাকার মান্দরচ্ছ যাবতীয় ধনরত্বাদি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন । 
মামধ্দ গাওয়ান শাসনব্যবস্থার উন্নাত সাধনের জন্য নানাবিধ সংস্কার-কার্ষে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছলেন। তানি রাজ্যের চারাট প্রদেশের প্রত্যেককে দুইভাগে 
চিরতরে বিভন্ত করিয়া নূতন নৃতন প্রশাসাঁনক আইন প্রবর্তন করেন। 
তার প্রাদেশিক শাসনকতারদের অত্যাঁধক ক্ষমতা ও ওদ্ধত্য খর্ব কারবার 
উদ্দেশ্যেই তান এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার 
সংস্কার একদিকে যেমন শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা আনিয়াছিল, অপরদিকে তাঁহার এই 
সাফল্য দাঁক্ষণী আভজাতবর্গের ঈর্ধার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। 
তৃতীয় মহম্মদের রাজত্বকালে মন্ত্র গাওয়ানের চেষ্টায় বহমনণ রাজ্য উন্নতির চরম 
[শিখরে পেশীছয়াছিল। কিন্তু সুলতান নিজে ক্রমেই ব্যভিচার ও 1বলাসতায় নিমাঁজ্জিত 
হইতে লাগলেন । অবশেষে আভজ্ঞাত শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা 
এ গাওয়ানের ক্ষমতা-বাদ্ধতে ঈরষান্বিত হইয়াছলেন, তাঁহাদের 
ঈ হার [বিশেষভাবে হাসান নজাম উল-মুল.কের কুপরামশে মহম্মদ (৩য়) 
গাওয়ানকে মূত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কাঁরলেন। গ্াওয়ান বহ্মনী 
রাজ্যের ক্ষমতা ও মযদা- বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কারয়াছিলেন। 'কিম্তু শেষ 
পর্ষন্ত সুলতানের এইরূপ অকৃতজ্ঞতায় এবং স্বার্থান্ধ আভজাত সম্প্রদায়ের চক্রান্তে 
তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল । তাঁহার মত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বহমনা রাজ্যের ক্ষমতা 
চাস্প্রাপ্ত হইল। 
মহম্মদ অন্পকালের মধ্যেই 'ানজের ভুল বুঝতে পারিলেন। তাই জঁঁবনের 
তৃতীয় মহম্মদের  অবাঁশম্টাংশ অনুশোচনায় কাটাইল্লা ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যু- 
মৃত্যু (১৪৪২) মুখে পাঁতত হইলেন। 
বহমনণ রাজ্যের পতন ( হ8]1 01 0)6 79180879] 81600] ) ৪ বদ্ধ মন্ত্রী 
গাওয়ানকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দাণ্ডত কাঁরয়া তৃতীয় মহম্মদ 
৮০০ যে ভুল কারয়াছলেন, সেজন্য মর্মবেদনা ও অনুতাপে দিনজেও 
ডে অন্পকালের মধ্যেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন বটে, কিম্তু বহমনী 
রাজ্যের ভবিষ্যং সব“নাশের পথ 'তাঁন বন্ধ কাঁরয়া যাইতে পারেন 
নাই । পরবতাঁ প্লুলতান মামদ শাহ্‌ (১৪৮২-১৫১৮ ) যেমন ছিলেন অবর্মণ্য তেমনি 
ছিলেন দুর্বলচিত্ত। কোন সুযোগ্য মন্ত্রীরও তখন উদ্ভব হয় নাই। ফলে বহমনী 
রাজ্যের সংহাত রক্ষা করা অসম্ভব হইয্লা উঠিল। সেই সুযোগে দাক্ষিণাত্োর হ্ছানীয় 
আঁভজাতবর্গ ও [বিদেশীয়দের অর্থাৎ দাঁক্ষিণন (196০091065৩ ) ও পরদেশনী ( 7১8706518 
3.6.) 10151898 )-দের মধ্যে এক দারুণ দ্বন্দ দেখা দিল । প্রাদদোশক শাসনকতাগণ 
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স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। ফলে সুলতানের ক্ষমতা নিজ রাজধানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হর রাত হইয়া পড়িল । সুযোগ ব্যাঝয়া ইয়ঃসুফ আদল শাহ বিজাপরে 
পাঁচটি স্বাধীন. আদল শাহ) বংশের প্রাতষ্ঠা কারলেন (১৪৯০)। বেরারে 
রাজ্যে বিভন্তি ফতুল্লাহ্‌ ইমাদ শাহ্‌ ইমাদ শাহী বংশের, আহম্মদনগরে নিজাম 
শাহ নিজাম শাহী বংশের এবং গোলকুণ্ডায় কুতুব শাহ্‌ কুতুব শাহ 
বংশের প্রতিষ্ঠা কারলেন। আর মামু্দ শাহেব পরবত" কয়েকজন সুলতান বিদর 
অথা কেবলমান্র রাজধানদীতেই নামেমান্র রাজত্ব কারতে লাগলেন । বিদরের শাসন- 
ক্ষমতাও মন্ত্রী আমীর বাঁরদের হস্তগত হইয়াঁছল । অবশেষে শেষ বহ-মনী সুলতান 
কালমুল্লাহ্‌ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে বদর ত্যাগ কাঁরয়া চলয়া গেলে আমীর বাঁরদের অধশনে 
গিদরে বাঁরদ শাহশ বংশের প্রাতচ্ঠা হইল । এইভাবে বহ্‌মনী রাজ্য ?বদরে বাঁরদ শাহগ, 
বিজাপুরে আদল শাহী, বেরারে ইমাদ শাহী, গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহণী এবং আহম্মদ- 
নগরে নিজাম শাহ__এই পাঁচাট স্বাধীন অংশে বিভন্ত হইয়া পাঁড়ল। 
আথেনোসিয়াস্‌ নাঁকাতিন (4১018088105 [1100 ) নামক জনৈক রুশ পর্যটক 
বহমনী রাজ্যের রাজধানী বিদরে আসিয়াছিলেন। 'তাঁন বহ্‌মনদ রাজ্যের সাধারণ 
প্রজা ও আভজাতবর্গের অবস্থা সম্পকে একাঁট বিবরণ বলাপবদ্ধ কারয়াছেন। তাঁহার 
[ববরণ হইতে জানা যায় যে, আভজাতবর্গ মান্রেই 'বিস্তশালী 
পন ছিলেন । তাহারা 'বলাস-ব্যসনে নিমাজ্জত থাঁকিতেন । জন- 
/ ববরদ সাধারণের বিশেষত গ্রামাঞ্চলের লোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত 
শোচনীয় আর সুলতান ছিলেন অত্যন্ত আড়ম্বরাপ্রয়। তানি বিশাল সেনাবাহন?, 
হস্তী-বাহনী প্রভঙীত সমাভব্যাহারে শিকারে বাহর হইতেন। বদর তখন অত্যন্ত 
জনবহুল শহর ছিল । 'বিদেশীয় অথাৎ খোরাসানী অভিজাতবর্গ দেশের শাসনব্যবস্থায় 
যথেন্ট প্রভাব-প্রাতিপাত্ত বিস্তার কারয়াছিল। 


দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি স্বাধীন সুলতানি (709 27৩ 50168008169 ০0 (18৩ 
পাঁচটি স্বাধীন সুল- 106০০80 )8 বহমনী রাজ্যের ধং*শাবশেষ হইতে বেরার, 
তান £ বেরার, আহ্‌- আহশ্মদনগর, [বজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং বদর-_-এই পাঁচাট 
'মদনগর, িজাপর, স্বাধীন সুলতানর উৎপাঁত্ত হইয়াছল। এই পাঁচাট সুলতানির 
গোলকুস্ডা ও বিদর ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন । 


(১ বেরার ( 8৫৪: )৪ বহমনা রাজ্য হইতে বেরার প্রদেশাটই সর্বপ্রথম 
স্বাধীন হইয়া যায় । ফতুল্লাহ্‌ ইমাদ্‌ শাহ্‌ ছিলেন বেখারের শাসনকতাঁ। ১৪৪৪ 
ধষ্টাব্দে ইমাদ শ।হ্‌ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ইমাদ শাহী বংশের প্রাতিষ্টা 

করেন। হীন প্রথম জীবনে হিন্দ? ছিলেন, পরে বেরার প্রদেশের 
ফতুলাহ্‌ ইমাদ শাহ, শাসনকতা খান-ই-জ'ান-এর অধীনে চাকার গ্রহণ করেন। ক্লমে 
রা লী টি তান হিন্দুধর্ম ত্যাগ কারয়া ইসলামধর্মে দীক্ষত হন। খান- 
প্রাতক্ঠা ই-জাহান-এর মৃত্যুর পর 'তাঁনই বেরার প্রদেশের শাসনকত। 
নষুস্ত হন। ১৪৯০ খ্রীন্টাব্দে বহমনী সুলতানের দুবলতাঞ্ সুযোগ লইয়া ফতুল্লাহ 


১৭৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


ইমাদ শাহ নিজেকে স্বাধীন কাঁরয়া লইয়াছলেন ৷ তাঁহার প্রাত্ঠিত ইমাদ: শাহী 
বংশ ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টাকয়।ছিল। এ বংসর আহম্মদনগরের নিজাম শাহী 
বংশ কর্তৃক বেরার আঁধকৃত হয়। 
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মাইল 


(২) বিজাপদর ( 8187) ১ ইয়ঃসুফ: আদল খাঁ ছিলেন বিজাপ:রের 
শাসনকতাঁ। এজন সামান্য ক্রীতদাস হিসাবে জীবন শুরহ কাঁরয়া ইয়সৃফ্‌ আদিল 
খাঁ িঙ্ত প্রাতভাবলে বিজাপুরের শাসনকতরি পদে উল্লীত হইয়াছিলেন। ১৪১০ 
খ্রীষ্টাব্দে বেরার-এর দৃম্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনিও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 
গৃতাঁনই ছিলেন ?বজাপুরের আদিল শাহা বংশের স্থাপায়তা । 


দক্ষণ-ভারতের গ্বাধীন রাজাসমূহ ১৭৫. 


ইয়সৃফ আদল খাঁ মুসলমান হইলেও হিন্দুদের প্রাত [তিনি যথেষ্ট উদারতা 
হাতির ম্ কারতেন। তান স্বয়ং এক হিন্দ রমণীকে ববাহ 
বক সর রয্নাছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায় বহু হিন্দ উচ্চ রাজ- 
আদিল শাহ বংশের কর্মচারি-পদে নিষ্ত্ত হইয়াছিল। তাঁহার শাসন ছিল ধর্ম 
প্রাতচ্টা নিরপেক্ষ । তাঁহার ব্যাশুগত জীবন ছিল নত্বকলুষ । শাসনকার্ষে 

[তান ছিলেন সুদক্ষ । র'জবীয় কর্তব্য পালনে তান কখনও 
অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না। রাজকর্মচাঁরবন্দ ও মাম্তবর্গকে তান সর্বদা 
তাঁহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকিতে উপদেশ দান কাঁরতেন। তুকীঁস্তান, 

পারস্য প্রভাত 'বাভন্ন দেশ হইতে জ্ঞানী-গুণীদের তিনি তাহার 
8 চারা রাজসভায় আমন্ত্রণ কাঁরয়া আঁনরাঁছলেন। ইয়ুসুফ: আদল 

খাঁর আমলে বিজয়নগরের রাজা নরাসংহ বজাপুর আক্ুমণ 
কারয়াছিলেন। কিন্তু ইয়ুসুফ: এই আক্রমণ সহজেই প্রাতহত কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

ইয়ঃস্‌ফ: আদল খাঁর পরবত?” সুলতানগণ ইসমাইল আঁদল খাঁ (১৫১০-৩৪), 
নদের আলা (১৫৩৪ ), ইব্রাহিম আদল শাহ্‌ (১ম) (১৫৩৪-৫৭) এবং 
দুর্বলতা আদল শাহ্‌ (১৫৬৭-৭৯) প্রভৃতির আমলে 'বজাপরে নানাপ্রকার 

অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সান্ট হইয়াছল। পরবতরঁ সুলতান 
ইব্রাহম আদিল শাহ্‌ (২য়) (১৫৭৯-১৬২৬ ) ছিলেন এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ইডিরজাদিররার নলতান। ইয়ূসুফ আঁদল খাঁর পরই তাঁহার নাম উল্লেখ- 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্তান যোগ্য । তাঁহার আমলেও 'বজাপনরের শাসনব্যবচ্ছা প্রজাবর্গের 

মঙ্গলকামণ ছিল । ধর্মের ব্যাপারেও ইবাঁহম আদল শাহ চরম 
মুঘল সামরাজ্যতন্ত সাঁহফতা প্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্াপুর রাজা ক্রমশ 
ছি, দুর্বল হইপ্লা পাঁড়লেও ১৬৮৬ খ্রান্টাষ্দে মুঘলসমাট ওরংজেব 
কর্তৃক আঁধকৃত হওয়ার পুবরবাধ নিজ স্বাধীনতা বজায় রা'- তে সমর্থ হইয়াছিল। 

(৩) আহম্মদনগর (১1071800928: )5 আহঞ্মদনগরের নিজাম শাহী বংশের 
স্থাপাঁয়তা ছিলেন আহম্মদ 'নজাম শাহ্‌ । ১৪৯০ খ্রীন্ণান্দে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা 
কারয়া আহ্‌*্মদনগরকে বহমনী রাজ্য হইতে 'বাচ্ছিঘ্ন করেন। এ সময়ে এই প্রদেশাটি 
জুনার নামে পাঁরচিত হিল। আহম্মদ নিজাম শাহ: সামীরক সহাবধার জন্য আহঙ্মদ- 
নগর শহরটি স্থাপন কাঁরয়া সেখানে নিজ রাজধানী দ্থানান্তাঁরত করেন। এই শহরের 

নাম হইতেই আহম্মদনগর রাজ্যাটর নামকরণ করা হইয়াছে । 
আহম্মদ নিজাম শাহ. আহম্মদ নিজাম শাহ: ১৪৯৯ গ্রাপ্টাব্দে দৌলতাবাদ দখল কাঁরতে 
উপ সভে। সমর্থ হন । দৌলতাবাদ জয় কারবার ফলে তাঁহার রাজ্যের শান্ত ও 
বংশের প্রাতগ্ঠা মযাদা বহুগুণে বাশি পায় । তাঁহার মৃত্যুপ পর (১৫০৮) তাহার 

পুন বুরহান নিজাম শাহ্‌ সুলতান-পদে আঁধান্ঠত হন। তিনি 
প্রতবেশন রাজ্যগৃঁলর সহিত যণ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং নিজ শান্তবৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে বিজয়নগরের সম্রাটের সাঁহত "মন্রতাবধ্ধ হইয়াছিলেন। পরবা সুলতান 


১০৬ ভারতের ইাতহাসকথা 


হুসেন নিজাম শাহ্‌ বিজয়নগরের বিরুগ্ধে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলির সঙ্গে 
মুল সামাজাতাঁত : যোগদান কারয়াছিলেন। আহম্মদনগরের পরবত ইতিহাসের 
(১৬৩৩) মধ্যে চাঁদবিবি কর্তৃক মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচে্টা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৬০০ ধ্রীন্টাব্দে মুঘলবাহনপ আহ্‌জ্মদনগর 
বধন্ত করিয়াছিল বটে, কল্তু ১৬৩৩ প্রীন্টাব্দের পৃবে" উহা সম্পূর্ণভাবে মৃঘল 
সাম্াজ্যভূন্ত করা সম্ভব হয় নাই। এঁ বৎসর (১৬৩৩) আহম্মদনগর যখন মুঘল 
সামাজ্যভুস্ত হয়, শাহজাহান তখন দিল্লীর সম্রাট । 
(8) গোলকুণ্ডা ( 00170ঞ )£ বরঙ্গলের কাকতীয় রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন 
করিয়া বহ্মনী রাজ্য বরঙ্গল দখল কাঁরয়াছল। বরঙ্গলেই গোলকুণ্ডা রাজ্য গাঁড়য়া 
উঠ্িয়াছিল। গোলকুণ্ডার কুতুব শাহী বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন 
কুলী কৃতবশাহং. কুল কুতব শাহ্‌ । ইনি জাতিতে ছিলেন তুকণ*। ১৫১২ প্রান্টাব্দে 
কতু ক গোলকুণ্ডায় ৃ 
কুতুব শাহণ বংশের গতাঁন বহমনী রাজ্যের আনুগত্য অস্বীকার কাঁরয়া স্বাধীনতা 
প্রাতচ্ঠা ঘোষণা করিয়াছিলেন । তাঁহার মৃত্যুর (১৫৪৩ ) পর তাঁহার দুই 
পুত্র জম্‌সীদ ও ইব্রাহিম ক্রমান্বয়ে সূলতান-পদে আঁধাচ্চত হন। 
চিলির তাঁহাদের রাজত্বকালে গোলকুণ্ডা দাঁক্ষণাত্যের অন্যান্য সুলতান 
রাজ্যের সাঁহত ষুগ্মভাবে িজয়নগরের বরুদ্ধে অবতীণ“ হইয়াছিল। 
১৬৮৪৭ খ্রাষ্টাব্দে গরংজেব কর্তৃক গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজাভুন্ত হয়। 
(৫) বিদর ( 28৫ঞ৮ )৪ বহমনী রাজের প্রত্যেকাঁট প্রদেশই স্বাধীনতা ঘোষণা 
কাঁরলে কেবলমাত্র রাজধানী বিদরে বহ:মনী বংশের শেষ সুলতান- 
আমার আলী বদর গণ নামেমান্র রাজত্ব কারতোছলেন। কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল 
কর্তৃক বদরে বাঁরদ ০ রি 
শাহণ বংশের প্রঁতষ্ঠা আমীর আলা বদ্‌র-এর হস্তে । ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে আলী বদর 
বহূমনী বংশের শেষ সুলতান কালমনল্লাহ্‌কে দেশ হইতে গবতাঁড়ত 
* কারিয়া বিদরে “বারিদ শাহ?” বংশের প্রতিষ্ঠা করেন । বিদর অবশ্য 
১৬১৮ থ্রীম্টাব্দে বিজাপুর রাজ্য কর্তৃক আঁধকৃত হয় । 

?বজয়নগর সাম্বাজ্য (1:06 ড118570991 [0180918৩ ) 5 িবজয়নগর সাম্রাজ্যের 
প্রাতষ্ঠার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে কোন "স্থির সধ্ধান্তে পেশছান সম্ভব হয় নাই। প্রচালত 
কাঁহনশ-কিংবদন্তশর উপর গনভ“র কাঁরয়া মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গম 
নামে জনৈক ব্যান্তর পাঁচ পূনুত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তারে বিজয়নগর সাম্রাজোর ভাত 
স্থাপন কাঁরয়াছিলেন । এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে হরিহর ও বুককই ছিলেন প্রধান । মাধব 
ণবদ্যারণ্য নামে জনৈক ব্রাঙ্মণপাঁণ্ডত এবং তাঁহার ভ্রাতা বেদের 
বখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য বিজয়নগরের "ভীত্ব-স্থাপনের প্রেরণা 
দন কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া কাঁথত আছে । 'বজয়নগর সাম্রাজোর 
প্রকৃত প্রাতষ্ঠাঞ্চ কে বা কাহারা সে-বিষয়ে যথেন্ট মতানৈক্য থাকিলেও দক্ষিণ-ভারতের 
গহম্দুধর্ম ও সংস্কাত রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যেই যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল, 
সেশবষয়ে সন্দেহ নাই । জয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাতণ্ঠায় দাক্ষিণাত্যের 'হম্দুদের 


'জাতশয়তাবোধের 'বকাশ পারলাক্ষিত হয় । 


িজাপুর রাজ্যতুন্ত 
(৯৬৯৮) 


(বিজয়নগর সামাজেোর 
প্রাতিষ্ঠা 


দাঁক্ষণ-ভারতের গ্বাধীম রাজাসমৃহ ১৭৭ 


বিজয়নগর সাগ্রাজ্যের উত্থান দাঁক্ষণ-ভরতের ইতিহাসের এক আত গ[রুত্বপ্‌ণ“ঘটনা। 
দীর্ঘ তিন শতাব্দী ধারয়া বিজয়নগর মুসলমান আক্মণ হইতে 'হন্দুধর্ম ও সংস্কাঁত 
রক্ষা কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিল । দাক্ষিণাত্যে দিল্লী সুলতানদের প্রাধান্য বিনাশগ্রাপ্ত 
“নদ হইলে এবং সেই চ্ছলে বহমন? রাজ্য মনসলমান প্রাধান্য বিস্তারে 
লি অগ্রসর হইলে বিজয়নগর সেই চেষ্টা ব্যথ' করয়াছল | জাতণয়তা- 
বোধে উদ্বুদ্ধ বজয়নগরের 'হন্দ রাজগণ ও প্রজাসাধারণের 
চেষ্টায় আত অন্প সময়ের মধ্যেই বিজয়নগর এক বিশাল সাম্রাজ্যের মধণদা লাভে সমর্থ 
হইয়াছল । 


সঙ্গম বংশ (580650) 1)5709905 )£ [বিজয়নগরের সবপ্রথম রাজবংশ সঙ্গম বংশ 
নামে পারিচিত। এই বংশের হণরহর ও বুক মুসলমান শান্তর 'বরুদ্ধে অক্লাম্তভাবে 
য্রীঝয়া বিজয়নগরের ভীঁত্ত দৃঢ় কারতে সমর্থ হন । তাঁহাদের চেষ্টায় হোয়সল রাজ্যের 
আঁধকাংশই বিজয়নগরের অধিকারতভুন্ত হয় । ইহা ভিন্ন,পা*্ববিতখ আরও বহ স্থান হ'রিহর 
চিরিলান ও বুকের রাজত্বকালে 'বজয়নগরের প্রাধান্যাধীনে আসে । হ'রিহর 
ও বুক অবশ্য কোন রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন নাই। বুক 
চশনসন্রাপইল্‌ নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন (১৩৭৪ )। ইহা হইতেই তাঁহার 
স্বাধীন মযাঁদার পাঁরচয় পাওয়া যায়। বুকের শাসনকালে তাঁহার পত্র কুমার কম্পন 
মাদুরার মুসলমান সুলতানকে পরাজিত করিয়া মাদুরা গবজয়নগরের অন্তভূন্ত করেন । 
বুক বহমনী সুলতান মহম্মদ শাহ্‌ ও মুজাহদ শাহের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া 
নব-প্রতান্ঠত বিজয়নগর সাম্রাজ্জের শান্তর পাঁরচয় 'দয়াছলেন । ১৩৭১৯ খাম্টাষ্দে 
বুকের মতযু হইলে তাঁহার পন ?্বতীয় হরহর রাজা হইলেন। 
ধ্বতশয় হারহর সবর্প্রথম সম্রাটোচিত উপাধি ধারণ করেন। তন নজেকে 
“মহারাজাধরাজ' 'রাজপরমেম্বর' প্রভাতি উপাধতে ভগবত করেন । 'দ্বতীয় হারহরের 
রাজত্বকালেও বহমনশ রাজ্যের বিরুদ্ধে [জয়নগর সামাতে”” যহ্ধে চালতে থাকে । 
রায়ছুর দোয়াব দখল কারবার উদ্দেশ্যে তিনি ফিরুজ শা. বহ্মনীর সাহত যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইয়াছলেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘ'টয়াছল এবং "তান প্রভূত পরিমাণ 
অর্থ ক্ষাতপূরণ হিসাবে দিতে বাধা হইয়াছলেন । 'দ্বিতায় 
ত্বতীর হাঁরহর হ'রহরের রাজত্বকালে প্রায় সমগ্র দাঁক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের প্রভুত্ব 
(১০৭৯-১৪০৪)  দবস্তার লাভ করে। মহশশুর, কাণ্পী, কানাড়া, 'রাচনোপল্লশ 
প্রভাত তাঁহার আমলেই বিজয়নগর সাগ্রাজাভুন্ত হইয়াঁছল। দ্বতীয় হারহর ?শবের 
উপাসক ছিলেন, কম্তু অপরাপর ধম“সম্প্রদায়ের প্রীতি তান সাহফণুতা প্রদর্শন 
কাঁরতেন ৷ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুতরদের মধ্যে ?সংহাসনাধিকার লইয়া দ্বন্দ 
শুরু হয়। 'কন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম দেবরায় সিংহাসন আঁধকার করিলে প্নরায় 
দেশে শান্ত ও শৃঙ্খলা ফারিয়া আসে। 
প্রথম দেবরায়ের আমলে বহ:মনগ রাজোর সাঁহত 'বজয়নগরের 'চরাচারত বুদ্ধনগাতি 
অব্যাহত রাহল। বহমনী সংলতান ফরুজ্জ শাহ্‌ বিজয়নগর সাম্রাজ্য আরুমণ কাঁরিয়া 


ক. দিব, (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--১২ 


১৭৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


দেবরায়কে পর পর দুইবার পরাজিত করেন। ফলে, দেবরায় ক্ষাতপ:রণ হিসাবে 
প্রভূত পরিমাণ অর্থ এবং ঠফরুজ শাহের সাহত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হন। 
কিন্তু ইহাতেও যদ্ধের অবসান ঘাঁটল না। দেবরায়ও এই 
প্ররাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ কাঁরতে নিরস্ত রাঁহলেন না। বহমনী 
সুলতানের সাঁহত তৃতীয়বারের যুদ্ধে তান জয়গ হইলেন এবং 
বহন রাজ্যের পূব ও দাঁক্ষণাংশ [িজয়নগরের সেনাবাহিনত আঁধকার করিয়া লইল। 
এই পরাজয়ের প্লান সহ্য কারতে না পারয়া ফিরূজ শাহ অ্পকালের মধ্যেই মৃত্যু- 
মুখে পাঁতত হইলেন । ১৪২২ প্রণ্টাব্দে প্রথম দেবরায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পৃন্ত 
দ্বিতীয় দেবরায় [সিংহাসনে আরোহণ কারিলেন । 
শ্বিতীয় দেবরায় ছিলেন সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট । তিনিও বহমনন রাজ্যের 
বিরদদ্ধে চিরাচরিত যুদ্ধনীত অনুসরণ কাঁরয়া চাঁললেন, কিন্তু ইহাতে অকৃতকাধ' 
হইয়া তান বিজয়নগরের সেনাবাহনী পুনগণঠনে মনোযোগী হইলেন। বহমন? 
রাজ্যের বিরদ্ধে যুদ্ধে আঁটিয়া উাঠবার জন্য তান নিজ 
পক সেনাবাহিনীতে মনসলমান সোনক নিযুক্ত করিলেন । ইহা ভিন্ন, 
তিনি অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবন্থা, বাণিজ্য, নৌবহর প্রভৃতিরও 
উন্নতিসাধন কাঁরলেন। লক্ষণ নামে তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে তিনি 
সমুত্রবাহী বাণজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন। 'কম্তু বহমনণ রাজোর 
সাহত যহ্ধে ক্কৃতকার্ধ হইতে না পারলেও ছ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর 
সাম্রাজ্য সিংহলের উপকূল পর্যন্ত 'িস্তারলাভ করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে 
ইতালীয় পর্যটক 'নিকোলো কণ্টি এবং পারাসিক প্ণ্টক আবদুর্রজাক- তাঁহার 
রাজধানীতে আসির়াছিলেন। উভয়েই দেবরায়কে দাঁক্ষণাত্যের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া 
আঁভাঁহত করিয়াছেন। উভয়েই বিজয়নগরের এম্বর্য ও সমাম্ধি দোখয়া চমতকৃত 
হইয়াছিলেন। 
দেবরায়ের মৃত্যুর পর মাল্পকার্জৎন সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে 
ডাঁড়ষ্যার 'হিন্দরাজা বহমনী সুলতানের সাহত ষুণ্মভাবে বিজয়নগর আরুমণ করেন। 
মাল্লকাজদন এই যুণ্ম আক্রমণ প্রাতহত করিয়া নিজ রাজোর 
মাললকাজন গবাধানতা রক্ষা কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরবতাঁ* সম্তাট 
ভিরলি দ্বিতীয় 'বিরুপাক্ষ অকর্মণ্য শাসক ছিলেন। তাঁহার দুর'জতার 
ণ 
সুযোগ লইয়া ডীঁড়ষ্যার রাজা পুরুষোত্তম গজপাঁত ও বহমনগ সুলতান যুণ্মভাবে 
বিজয়নগরের বরুণ্ধে বহ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে, বিজ্রয়নগর সাম্রাজ্জোর কোন কোন 
অংশে বিদ্রোহ দেখা দেয় । সেই সুযোগে মামু্দ গাওয়ান গোয়া দখল করিয়া লইলেন 
এবং পাণ্ড্যরাজ কাণ্ঠ৷ আক্রমণ করিলেন। এইভাবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সংহতি যখন 
অভান্তরাণ ও বাঁহরাগত আকুমণে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, সেই 
বিরবপাক্ষ সময়ে বজয়নগর সাম্রাজ্যের চন্দ্রা প্রদেশের শাসনকতা নরাসিংহ 
(৯৪৬৫-৮৬) “ছ্বিতীয় বিরুপাক্ষকে সিংহাসনচ্ত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে 
অরোহণ করেন ( ১৪৮৬)। নরাঁসংহ পূর্ব হইতেই বাহরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়নগর 


প্রথম দেবরায় 
(১৪০৬-১৪২ই) 


দাক্ষণ-ভারতের স্বাধীন রাজাসমহ ১৭৯ 


সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। .সাম্রাজ্যের সঙ্কট 
মুহূর্তে তান 'সংহাসন আধকার কাঁরয়া যেমন এক নুতন রাজবংশের প্রাতষ্ঠা করিলেন, 
তেমনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যকেও এক নবজাবন দান কাঁরলেন। 


সালংভ বংশ (910৪ 10896 )£ নরাসংহ ছিলেন সালুভ বংশসম্ভ্ত | 

এজন্য তাঁহার স্থাঁপত রাজবংশ সালভ বংশ নামে পারচিত। নরাসংহ সালুভ কর্তৃক 

বিজয়নগরের 'সংহাসন আঁধকার জনসাধারণ কর্তৃক সমাঁথত হইল । নরাসংহ ছিলেন 

প্রত দেশপ্রোমক £ 'বিজয়নগরের স্বার্থাসার্থই ছিল তাঁহার 

তং রা সিংহাসন আরোহণের মূল উদ্দেশ্য । তিনি প্রথমেই বিদ্রোহ 

প্রদেশগ্ীলর উপর িজয়নগরের প্রভূত্ব পননঃস্ছাপন করিলেন । 

অবশ্য বহমনী সুলতানদের হাত হইতে রায়চুর দোয়াব এবং উীঁড়িষ্যারাজ পুরুযোত্তম 

গজসপাতর আধকার হইতে তান উদয়াগার পুনরুদ্ধার করতে সমথ" হন নাই । 'তাঁন 

তামিল রাজ্যগলর 'বাঁভন্ন অংশ জয় কাঁরয়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সীমা বস্তার 

কাঁরয়াছলেন ৷ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুর ইন্মীদ নরাঁসংহ সমাট হইলেন বটে, 

কিন্তু শাসনকার্ধ পাঁরচালনার কোন ক্ষমতাই তাঁহার 'ছল না। 

১৬ 8. ক।ভাবতই পিতার আমলের 'ব্বস্ত সেনানায়ক নরস নায়ক 

সাম্রাজ্যের শাসনকার্ধ পরিচালনা করতে লাগিলেন। নরস নায়কের 

শাসন-দক্ষতায় সামাজোর সর্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাহল। নরস নায়কের মৃত্যুর 
পর তাঁহার পুত্র বীর নরাসংহ ?পতার পদ গ্রহণ কারলেন । 

যাঁর নরাসিংহ তুল+ভ "তান তাঁহার পিতা অপেক্ষা আধকতর উচ্চাকাচ্ষ্ষণ ছিলেন । তানি 

টিন সালুভ বংশের অকর্মণ্য সম্রাটকে 'সংহাসনছাত কাঁরয়া নিজেই 

ণসংহাসন দখল করিলেন। এইভাবে বিজয়নগরের দ্বিতীয় 


রাজবংশের অবসান ঘাটল। 


তুলভ বংশ ( দু'ঞ]এ৪ 1)5718965 ) 8 বার নরাসংহ 'ছি:শন তুলুভ বংশসম্ভূত । 

বীর নরাঁসংহ ধর্মপরায়ণ, সুদক্ষ শাসক 'ছলেন বাঁলয়া সমসাম'য়ক 

বাঁর নরাঁসংহ-তুল্ভ ধলাঁপ (150190101, ) ও টবদেশিক পর্যটক ন:নজ-এর বণণনায় 

বংশের প্রাতষ্ঠাতা উল্লোখ রাঁহয়াছে। তুলুভ বংশের সবশ্রেষ্ঠ সম্পাট ছিলেন বীর 

নরাসংহের ভ্রাতা কৃফদেব রায় ॥ 

1বজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেহ্ঠ সম্রাট কৃষণদেব রায় ভারত-ইাতহাসের 

তুলভ বংশের শ্রেষ্ঠ শ্রেন্ঠ রাজগণের অন্যতম হিসাবে পারগঁণত। তান একাধারে 

নিক দুধর্য যোদ্ধা, সমরকুশলী সেনাপাঁতি+ আঁভাঁথপরায়ণ, উদারচত্র, 

পরধর্মসাহফু শাসক ছিলেন । পোর্তুগীঁজ পধ'টক পায়েজ (৯৩৪) 

তাঁহার চার তাঁহার চরিত্রের বাভন্ন গণের উল্লেখ কাঁরয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
কৃফদেব রায় সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে শ্রেন্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিলেন । 


শাসনকাধ" গ্রহণ কাঁরয়াই কৃষণদেব রায় উাঁড়ষ্যার রাজার [বরহদ্ধে সামারক অভিযানে 


১৬০ ভারতের ইীতিহাসকথা 


যাত্রা করলেন । উীঁড়ষ্যারাজ একাধিকবার বিজয়নগর আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন এবং 
উদয়াগার আধকার কারতেও সক্ষম হইয়াছিলেন ৷ তাই তাঁহাকে সমচিত 'শিক্ষা বার 
উদ্দেশ্যে কৃফণদেব রায় উঁড়ষ্যা আব্রমণ কাঁরিয়া উদয়াগার পুনরুদ্ধার কারলেন এবং ইহা 
তাঁহার কাবশদি ভিন্ন কোণ্ডাঁবধ? নামক চ্ছানাটিও জয় কারলেন ৷ ইতিমধ্যে (১৪০১) 
বহমনা রাজ্য 'বাচ্ছি্ হইয়া বিজাপুর, বেরার প্রভৃতি পাঁচাট 
*বাধীন সৃলতানর উদ্ভব হইয়াছিল । 'বজাপুরের সুলতান তখন রায়চুর দোয়াবের 
আধকার ভোগ করিতোছলেন। কৃফদেব রায় 'বজাপুরের 
ভা সুলতানকে পরাজত করিয়া রায়চুর দোয়াব দখল কাঁরলেন। ইহা 
গছল তাঁহার রাজন্বকালের সর্ব প্রধান ঘটনা । 'তাঁন সাময়িকভাবে 
বজাপুর রাজ্য দখল কাঁরয়া গুলবর্গা দুর্গীট ধ্যালসাৎ কারয়াছিলেন । কৃষদেব রায় 
চিনি পরাজিত শন্রুর প্রাত অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার 'বজয়গৌরব 
্ বহৃগণে বাঁণ্ধ কারয়াছিলেন। তানি উত্তরে উীঁড়ষ্যা, বিজাপুর 
প্রভাত রাজ্যের দর্প চূর্ণ কাঁরয়াছলেন এবং দাঁক্ষণে নিজ সাম্রাজ্য-সীমা সমদ্রোপকূল 
পর্ধন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন । ক্রমে ভারত মহাসাগরের কয়েকাঁট দ্বীপও তাঁহার 
প্রাধান্যাধীনে আঁসয়াছল । 
কৃফদেব রায় যে কেবল যা্ধক্ষেত্রে বারত্ব প্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন এমন নহে, 
শাসনকার্যেও তিনি যথেম্ট দক্ষতার পাঁরচয় 'দয়াছিলেন । 
৪:১৪ শিল্প জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ 
পাতা সংগঠনে ব্যয় কাঁরয়াছিলেন । পোর্তুগীজ গবর্ণর অলবনকার্ক 
- , (819901৭0৩ )-কে তান ভাটখাল নামক স্থানে একটি ঘাঁটি 
গনমা্ণের অনুমাঁত দান কাঁরয়াছিলেন (১৫১০ )। পোতুণীজ পর্যটক পায়েজ (8৩3) 
কৃষণদেব রায়ের ভয্মসী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কৃষদেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়- 
নগর সাম্রাজ্য উন্নাতর চরম শিখরে পেশছিয়াছল । তাঁহার পন্ঠপোষকতায় শিল্প ও 
সাহিত্যের উন্নাত সাধিত হইয়াছল ॥ তান বৈষবধর্মের প্রাত অনুরস্ত ছিলেন । 
গৃতাঁন দেবায়তনগহলর ব্যয়সত্কুলানের জন্য প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ রাজকোষ হইতে ব্যয় 
কারবার ব্যবচ্ছা কাঁরয়াছিলেন । 


কৃষণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয ভাতা অচ্যুত রায় বজয়নগরের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । পোর্তুগীজ পর্যটক নহানজ ( টব 012) অচ্যাত রায়কে ভীরু, 
কাপুর্ষ বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয্লাছলেন । বস্তুত তান সের;প ছিলেন না। সমসামায়ক 
সাহত্য ও 'লাপতে তাঁহার সম্পকে যে-সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা হইতে নীনজের বর্ণনার অসারতা প্রমাঁণত হয় । মাদুরার 
শাসনকর্তা বিদ্রোহন হইয়া উঠলে অচ্যুত রায় তাঁহাকে দমন করেন ! ইহা ভিন্ন, ?তাঁন 
'্রবান্কুরের রাজাকেও আনৃগত্যাধীনে আনিতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজত্বের প্রারণ্তে 
এবজাপুর সুলতান বায়চুর দোয়াব দখল করিয্লা লইয্লাছলেন, অচ্যুত রায় তাহা 
পুনরুগ্ধার কারতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দিকে তিনি 


অচ্যুত রায় 
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যে-পারমাণ দক্ষতার পারচয় 'দিয়াছিলেন, তাহা ক্রমেই যেন ছ্াস পাইতে থাকে । তান 
ক্রমেই শাসনকাধে” শাথলতা প্রদর্শন করিতে লাগলেন এবং িরুষাল* নামে তাঁহার 
দুই শ্যালক শাসনকার্ষের দায়িত্ব গ্রহণ কারলেন। তাঁহার দুই শ্যালকের নামই ছিল 
তিরুমাল। তিরুমাল ভ্রাতৃষ্বয়ের উপর শাসনভার ন্যস্ত হওয়ায় রাজ্যের বাভন্ন 
অংশের শাসকবর্গ অসন্তুষ্ট হইলেন । ফলে, বেওকট, তিরূমাল ও রাম নামে আরবিডু 
বংশের তিন ভ্রাতার নেতৃত্বে এই বিরোধা দলের সৃষ্টি হইল। এইভাবে অভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পূর্ব-মধাদা ও প্রাতপাত্ত 
তু ক্রমে হাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অচ্যত রায়ের মৃত্যুর পর 
লারা তাঁহার পত্র বেগ্কট সংহাসনে আরোহণ কাঁরলে অশ্পকালের 

মধ্যেই সদাশিব নামে অচাত রায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্ন তাঁহাকে 
সংহাসনচ্যুত কারলেন। সদাঁশব রায় সিংহাসনে আরোহণ কাঁরলেন বটে, 'কন্তু 
রাজ্যশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা রাহল মন্ত্রণ রামরায়ের হস্তে ৷ রামরায় গছিলেন আরাবিড? 
বংশসম্ভূ্ত। 


র।এএ/য ক্ষমতাশা-। ব্যান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু ক্টকৌশল এবং দ;রদর্শিতার 
প্রয়োজন তিনি উপলাব্ধ করেন নাই । তান বিজয়নগর লাম্রাজ্যের 
লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন) সচেষ্ট হইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে 
দাক্ষিণাতোল সুলতান রাজ্যগলির বিবাদে অংশ গ্রহণ কারতে লাগিলেন । তিনি এক 
এক সময়ে এক এক পক্ষে যোগদান কাঁরয়া তাহার্দের পরস্পর দ্বন্দ্ব লিপ্ত হইলেন । 
ইহাতে প্রথমে তান কতকটা সাফল্যলাভ কারলেন। ফলে, তান 
ভাজ আরও উদ্ধত ও অপাঁরণামদশ হইয়া উঠলেন । ১৪৩ ধ্রীষ্টাব্ডে 
* তান আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সাঁহত যুগ্মভাবে 
[বজাপুর আক্রমণ করা 'চ্ছির করিলেন । কিন্তু বিজাপুরের এম্দ্রী আসদ খশর ক্‌টচালে 
এই যুগ্ম আক্রমণের চেম্টা ব্যর্থ হইল । ইহার কয়েক বংসম্জ শর (১৫৫৬ ) বিজাপুর, 
গোলকুণ্ডা ও বিজয়নগর যুণ্মভাবে আহশ্মদনগর আক্রমণ করিল। এই আরুমণকালে 
1বজয়নগরের সেনাবাহনশর ওম্ধত্যে আতন্ঠ হইয়া আহঞ্মদনগরের প্রজাবৃন্দ বিজয়নগর 
সাম্রাজ্যের বরুদ্ধে প্রীতশোধ গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কজ্প হইল । রামরায়ের ব্যবহারে দাঁক্ষণাত্যের 
সুলতানদের কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তশাহারা সকলে একযোগে 
5 যণ্ধ বিজয়নগর আক্রমণ করা স্ছির কারলেন ' ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এবমান্র 
বেরার ভিন্ন দাক্ষণাত্যের অপরাপর সুলতান রাজ্যের সাম্মালত 
বাহন তাঁলকোটা নামক প্রান্তরে বিজয়নগরের সেনাবাহনীকে আক্রমণ কাঁরল। 
রামরায় বদ্ধ হইলেও স্বয়ং বিজয়নগনের সেনাবাহনীর নেতৃত্ব কাঁগলেন, 'কিম্তু বৃদ্ধে 
তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘাটল । বিজয়নগণ্ে « গৌরবসূর্য তালিকোটার প্রান্তরে চিরতরে 
অস্তামত হইল । 


রামরায় 





* উভত় ভ্রাতার নামই ছিল তিরুমাল। 


১৮২ ভারতের ইীতহাস্কথা 


বিজয় মুসলমান সৈন্য বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ পাঁচ মাস ধারয়া অবাধ 
লুণ্ঠন চালাইল। বুর্হান.ই-মা-সর এবং ফোরিস্তার বর্ণনা হইতে জানা যার যে, 
বিজ ষ্ঠ কম্পনাতীত পারমাণ মাঁণ-মনুন্তা, ধনদৌলত, অসংখ্য হাত”, উট, 
ঘোড়া, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী 'ব্জয্লী সৈন্যগণ কর্তৃক লহণ্ঠত 
হইয়াছল। সেনাবাহন"র প্রত্যেক সৌনকের ভাগে যে পারমাণ সোনা, রূপা ও 
মাঁণ মৃস্তা পাঁড়য়াছল, তাহাতে প্রত্যেকেরই ভাগ্যপারবত'ন ঘাটয়াছল ৷ বিজয়ী 
সেনাবাহিনী কেবলমাত্র মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠন কাঁরয়াই ক্ষান্ত ছিল না, বিজয়নগরকে 
তাহারা এক বিরাট ধৰংসস্ত্‌পে পারণত করিয়াছল। পৃথিবীর হীতহাসে 'বিজস্ননগরের 
ন্যায় সমৃধ্ধ নগরীর এইরূপ আকাঁস্মক ধৰংসস্ত্‌পে পারণাতর দস্টাম্ত গিবরল । নগরের 
যাবতীয় মান্দর, প্রাসাদ, হম্যাঁদ ভস্মস্তপে পাঁরণত কাঁরয়াও বিজেতাদের প্রাতাহংসা- 
পরায়ণতার অবসান ঘটিল না। অবশেষে অগাঁণত নরনারী, শিশ-বৃদ্ধের রক্তে 
1বজয়নগরের ধু!ল রাত কারল্লা তাহারা নিবি পূাহাত 'দিল।* রামরায়ও 
শন্ুহস্তে নিহত হইলেন । 
কিছুকাল পূবাবাধ ধারণা ছিল যে, তা?লকোটার যুত্ধের ফলে বিজয়নগর 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটয়াছিল। 'কন্তু আধ্ঁনক গবেষণায় গ্রমাঁণত হইল্লাছে যে, 
তাঁলকোটার যৃশ্ধে বিজয়নগর শহরাঁট সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইলেও বজয়নগর সাম্রাজ্যের 
পতন ঘটে নাই। যাহা হউক, তা'লকোটার যুদ্ধ ভারত-ইীতিহাসের 
৯ বন্ধের প্রধান য্প্ধগ্ীলর অন্যতম ছিল, সে-ীবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই 
যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দাঁক্ষিণাত্যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 'নিরক্কুশ 
শহন্দু প্রাধান্য ক্ছাপনের সুযোগ চিরতরে নস্ট হইয়াছল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 
উপর এই আঘাত দাক্ষিণাত্যে তুকঁ প্রাধান্য বিস্তারের পথ সহজ কাঁরয়া 'দিয়াছল। 
তালিকোটার পরও আরাঁবড্‌ বংশের অধীনে বিজয়নগর সাম্রাজ্য টাঁকয়া থাকলেও 
হিন্দু স্বাধীনতা ও সংক্কাঁত রক্ষার দায়িত্ব-পাজনের ক্ষমতা আর িজয়নগরের ছিল 
না। ইহা ভিন্ন, বিজয়নগরের শাল্তহীনতায় ভাবষ্যতে মারাঠা শান্তর উত্থানের পথও 
প্রস্তুত হইয়াছিল । 


আরবিড্‌ বংশ (4110 1057895 ) £ তাঁলকোটার যুদ্ধের পর রামরায়ের ভাতা 
তিরমাল [রুমাল বিজয়নগর হইতে পেনুগোন্ডা নামক স্ছানে রাজধানী 
স্থাপন কাঁরয়া আরাঁবড রাজবংশের প্রাতষ্ঠা করেন । দাঁক্ষণাত্যের 

সৃলতানগণের মধ্যে পুনরান্ন ববাদ-বিসংবাদ শুরু হইলে তরূমাল বজয়নগরের শঙ্ত 
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ও প্রতিপাত্ত বহুলাংশে পুনরুদ্ধার কারতে সমর্থ হইলেন । তিরূমালের মতত্যুর পরও 
না তশহার অনুসৃত নশীতত তাঁহার পত্র দ্বিতীয় রঙ্গ অনুসরণ করিয়া 
তীর মে চাললেন। দ্বিতীয় রঙ্গের পর তশহার ভ্রাতা ছ্বিতগয় বেব্কট 

[সংহাসনে আরোহণ কারলেন। ইনিই ছিলেন আরাবড্‌ বংশের 
শেষ উল্লেখযোগা রাজা । ছ্বিতীয় বেত্কট চন্দ্রশারতে নূতন রাজধানণ স্থাপন করেন । 
তাঁহার আমল পযন্ত বিজয়নগর সাম্রাজোর সংহ1ত রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল । অবশ্য 
[তাঁনই রাজা উদেয়ারকে মহণশর রাজা স্থাপনের অনমাতি দান করিয়া (১৬১২) 
গবজয়নগর সাম্রাজ্যের সংহতি নাশের পথ প্রদর্শন করিয়া 'গিয়াছলেন। "দ্বিতীয় 
বেঙকটের মৃত্যুর পর তৃতীয় রঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁহার আমলে বাঁহরাগত 
আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 
গভাত্ত ধাঁসয়া পাঁড়তে লাগল । প্রাদেশিক শাসনকতর্দের স্বাথ- 
লোলুপতা এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের 'বিস্তারের আকাত্কা বিজয়নগর 
সাম্রাজোর সর্বনাশ সাধন কাঁরয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
গণের দেশাঝ্বোধের অভাবহেতু গবজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া 
উীওয়।,হ০ । 


ততশয় রঙ্গ 


বিজয়নগঢ্রর শীসন, সমাজ ও সংস্কৃতি (£00010156786107, 


১06191389২0 0816076 10। 10951098087 [70176 ) 2 


শ্বাসনব্যবদ্থা ( ১0111119678 610 ) ৪ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উখান হইতে পতন 
পধনন্ত দীর্ঘ ইতহাস প্রধানত যু্ধ-বিগ্রহেরই ইতিহাস । এমতাবস্থায় 'বজয়নগরের 
শাসনব্যবন্থায় সামরিক প্রভাব প্রাতিফাঁলিত হইলেও আশ্চর্য হইবার 
সামারক প্রভাবক কারণ নাই। কিন্তু বিজয়নগরের লমা১গণ তশহাদের শাসনব্যবন্থা 
শাপনব্যবন্থা ্ 
সামারক প্রভাবমুস্ত রাখয়া তশহাণে. শাসনদক্ষতার পারিচয় 
দয়াছিলেন। আঁবরত ষুদ্ধশীবগ্রহে লিপ্চ থাঁকয়াও [বজয়নগরের সম্রাটগণ এককেন্দ্রী- 
ভূত শাসনব্যবস্থা গ্ছাপন কারতে সক্ষম হইয়াছলেন ॥ 
শাসনব্যবস্থা প্রধানত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। রাম্ডের 
সবোচ্চ কতা ছিলেন সম্রাট প্বয়ং। মধ্যঘুগীয় রাজনোতিক ধারণা অনুযায়ী সমাটের 
ক্ষমতা ছিল স্বৈর ও সীমাহীন । সামারক, বে-সামরিক ও 'বিচারসংকাম্ত যাবতীয় 
কার্ষের চূড়ান্ত ক্ষমতার আঁধকারণ 'ছলেন সম্রাট স্বয়ং । কিন্তু স্বৈরাচারী ক্ষমতার 
আধকারী হইলেও সম্রাট স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রজার মঙ্গল ও 
জনমতের প্রাত বজয়নগরের সম্রাটগণ কখনও উদাসান ছিলেন না। 
কুফদেব রায় রাঁচিত 'আম্স্ত মাল্যদা” নামক 'ন্থে রাজকর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে 
ধগয়া বলা হইয়াছে যে, শাসনকাে সমট ধমর্ণয় অনুশাসন দ্বারা পারচালিত হইবেন। 
প্রজাবর্গের উপর গুর্‌ করভার শ্ছাপন না-করা, প্রজাবর্গের প্রাত উদারতা প্রদর্শন এবং 
তাহাদের 'নরাপত্তা বিধান করা হইবে সম্রাটের প্রধান কর্তব্য । সুতরাং একথা মনে 


সম্রাটের ক্ষমতা 


১৬৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


করা যাইতে পারে যে, বিজয়নগরের সমাটগণ এই সকল আদর সপ্মহখে রাখিয়া 
রাজ্যশাসন করিতেন । 

শাসনকার্ষে সম্রাটকে সাহায্য করিবার জন্য একট মাম্ম্িসভা ছিল । মান্রগণ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষা্য় ও বৈশ্য এই তিন সম্প্রদায় হইতেই সম্রাট কর্তৃক মনোনগত হইতেন। 
শাসনকাের সুষ্ঠ পাঁরচালনার জন্য সম্রাট ও মাম্প্রসভার অধণনে 
একটি বিরাট দপ্তর ছিল। রাজকোষাধ্যক্ষ, বাঁণজ্য সাঁচব, পৃলিশ 
বাঁহনীর আঁধকর্তা, “ভাট? বা রাজপ্রশাস্তি গায়ক প্রভৃতি ছিলেন 'বাভন্ন পায়ের 
রাজকমণচারী। বিজয়নগরের রাজসভা বহুসংখাক পাশ্ডিত, পুরোহিত, সাহাত্যক, 
জ্যোতিষাঁ, সঙ্গীতজ্ঞ দ্বারা অলক্কৃত ছিল। 


বিজয়নগর সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভন্ত ছিল। এই সকল প্রদেশ আবার 
জেলা ( ভেংট ), মহকুমা ( নাড; ), পরগণা (ীম ), গ্রাম এবং স্থল (গ্রামের অংশ ) 
প্রভৃতি 'বাভন্ন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভন্ত 'ছিল। প্রত্যেক 

প্রদেশে একজন কারয়া “নায়ক অর্থাৎ রাজপ্রাতাঁনীধ শাসনকার্ষের 
দাঁিতবপরাপ্ত ছিলেন। সাধারণত রাজপারবারের সাঁহত সম্পাঁকতি অথবা আভিজাত 
শ্রেণী হইতে নায়কগণ 'নঘন্ত হইতেন। প্রাদোশক শাসনকতাণগণ কেন্দ্রীয় শাসনের 
দুর্বলতার সুযোগ লইরা স্ব-্ব প্রধান হইয়া উঠিলেই বিজয়নগর সাম্রাজোর পতন 
ঘাটয়াছল । 

[বিজয়নগরের গ্রাম্য শাসনবাবদ্ছায় যথেষ্ট পাঁরমাণ স্বায়ভুশাসনের সুযোগ ছিল । 
গ্রাম্যসভার হস্তে পুলিশ, 'বচার ও শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কাধের দাঁয়ন্ব ন্যস্ত 
ছিল। গ্রাম পাহারা দিবার এবং গ্রামের রাস্তাঘাট, পুল প্রভাত 
প্রস্তুতের জন্য বেগার শ্রম গ্রহণের রীতি 'ছিল। “মহানায়কাচাধ” 
লামক এক শ্রেণীর রাজকমণচারগ গ্রাম শাসন ও কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে যোগাযোগ 
রক্ষা করিতেন । 


ভ্‌ম-রাজস্বই ছিল সরবার? আয়ের প্রধান উৎস। জামির উর্বরতার পর্যায়ক্রমে 
রাজস্বের তারতম্য হইত । উর্বর জাম, বনাকীণ জাম প্রভৃতি 'বাঁভন্ন পথাঁয়ে জমিকে 
ভাগ কাঁরয়া রাজগ্ব 'নর্ধারণের সুন্দর ব্যবন্থা ছিল। শুল্ক, 
খেয়া, পথকর প্রভৃতি অপরাপর কর হইতেও সরকারী আয় 
হইত । রাজস্ব বা কর অথ“ অথবা ফসল দ্বারা দেওয়া চালিত । প্রাদোশক শাসনকর্তা 
ও রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচাঁরগণ প্রায়ই প্রজাদের নিকট হইতে অবৈধভাবে 
অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিতেন । কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দষ্টগোচর করা হইলে 
উহার প্রাতিকারের যথা বাহত ব্যবস্থা করা হইত ৷ 
সম্রাট স্বয়ং সবেণচ্চ বিচারক ছিলেন বটে, কিন্তু বিচারকার্ষের জনা সম্রাটের 
বিচারব্যবস্থা অধীনে বহৃসংখ্যক বিচারালয় ও বিচারপাঁতির ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল। প্রচালত রীত-নশীত আইনের ন্যায় বলবৎ 'ছিল। 
এই সকল রশীত-নগীতর উপর 'ভাত্তি কাঁরয়াই িচারকাধ সম্পাদন কয়া হইত। 


মগ্নিসভা 


প্রাদেশিক শাসনব্যবদ্্া 


গ্লাঙ্্য শাসনব্যবচ্ছা 


রজেঙ্ব 


দক্ষিণ-ভারতের স্বাধীন রাজাসমূহ ১/৫. 


অভ্যন্তরাঁণ বিশৃঙ্খলা এবং বহিরাগত আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য বিজয়নগর: 

সাম্রাজ্যে এক বিশাল সেনাবাহনী গঠন করা হইয়াছল । দাঁক্ষণাত্যের সূলতানগৃলির 

সামারক বব সাঁহত আশ্রান্ত যুদ্ধ কারবার প্রয়োজন 'ছিল বাঁলয়া বিজয়নগরের 

সম্রাটগণ বাধ্য হইয়াই এক বিশাল সামারক বাহিনী পোষণ 

করিতেন। হিন্দ ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোক-ই সেনাবাঁহনীতে গ্রহণ করা 

হইত । পদাতিক ও অ*বারোহণ বাঁহনণ, উদ্ট্রবাহিনী, হঞ্তীবাহিনগ ও গোলন্দাজবাহিনশ 
লইয়া বিজয়নগরের বিশাল সেনাবাহিনণ গাঁঠত ছিল । 


উপারি-উন্ত আলোচনা হইতে বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা যে সুষ্ঠ ও সংহতিব্ধ 

ছিল তাহা সহজেই অনুমেয় । 'কল্তু প্রাদেশিক শাসনকতশগণ যথেষ্ট পারমাণ 

টি স্বাধীনতা ভোগ কারিতেন বাঁলয়াই কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার: 

সুযোগ তাঁহারা গ্রহণ কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, 

1বজয়নগর সাম্রাজ্যের বাণিজ্য 'বদ্তারের যে-সূযোগ ছিল তাহা গ্রহণ কারবার মত 

উপযস্ত বাবস্থা গিজয়নগরের সম্রাটগণ অবলদ্বন করেন নাই। 'বিজয়নগরের পতনের 
পশাাদেন এই দুইটি বা শষ শ্ুটিই পাঁরলাক্ষত হয় । 


সমাজ-জখীবন (9০০1৪ 116 )£ সমসাময়িক লাপ (10501100101) ), সাঁহত্য 
এবং বৈদেশিক পযণ্টকদের 'বিবরণ হইতে 'বজয়নগরের সমাজ-জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ধারণা লাভ করা যায়। সমাজে ব্রাঙ্ণগণ সর্বাধক সম্মানের 
আঁধকারী 'ছিলেন। রাজনশীত ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণদের প্রভাব পারিলক্ষিত 
হয়। স্ব্রী-জাত সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ 
করিতেন । সমাজে স্তী-জাঁতর যথেষ্ট সম্মান ছিল। শিক্ষা, 
১ [শঞ্প, সঙ্গীত এমন ক মল্লযুদ্ধ, আঁসচালনা প্রভতিতে স্্ী-জাতি 
যথেষ্ট দক্ষতার পাঁরচষ দিতেন । গেডগীজ পষটক নহানজের 
বণনা হইতে জানা যায় যে, বজয়নগরের সম্াটগণ স্ত্ী-মল্লং ।[দ্ধা পোষণ কাঁরতেন। 
প্রাসাদের অভ্যন্তরে যাবতীয় খরচপন্রের হিসাব রক্ষার কাজেও স্ত্রীলোক 'নিষুস্ত করা 
হইত। স্বী-জ্যোতিষীর সংখ্যাও যথেম্ট ছিল এবং রাজপত্বীগণ সঙ্গীতশাস্তে পারদশা 
1ছলেন। 
ব্রাহ্ণগণ নিরামিষভোজণ গছলেন । অপরাপর শ্রেণির লোক প্রায় সকল প্রকার 
মাংস ভক্ষণ কারতেন। 'বজয়নগল্বাসীরা মাছ খাইতে: 
ভালবাসতেন । সমাজে গনদ্নস্তরের অনাধগণ 'বড়াল, গিরাগাঁট 
প্রভ্‌?তরও মাংস খাইত। 
1বজয়নগরবাসীদের অনেকে বিষুর উপাসক ছিলেন। কাজা কৃফদেব রায় ও 
অচাত রায়ও ছিলেন ক্র তন্ত ৷ বিজয়নগরে 'হন্দংধর্মের প্রাধান্য 
পারলাক্ষত হইলেও বৌম্ধ ও জৈন ধমধিলম্বীদের সংখ্যাও নেহাত. 
কম ছিল না। ইহা 'ভন্ন, শ্রীষ্টান, ইহুদি এবং আঁক্কাবাসই মুসলমান প্রভৃতও, 
1বজয়নগরে 'নার্ববাদে বাস কারিত। 


সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান 


খাদ) 


ধম" 


১৬৬ ভারতের ইীতহাসকথা 


সংস্কৃতি (08148£9)£ বিজয়নগর সামাজ্য হিন্দ সাহত্য ও সংস্কাতির 
উৎকর্ষের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। িজয়নগরের সম্রাগণের পচ্ঠ- 
পোষকতায় সংস্কৃত, ভেলেগন, তামিল ও কানাড়ী ভাষার যথেম্ট উন্নাত সাধত 
হইয্লাছল। বেদের 'বখ্যাত ভাষ্যকার সায়ন ও তাঁহার ভ্রাতা মাধবাবদ্যারণ্য বিজয়নগর 
সামাজ্যের চ্ছাপনের প্রেরণা দান করিয়াছিলেন । বিদ্বান, সঙ্গীতজ্ঞ, দাশশীনক প্রভূত 
ভ্ঞানী-গুণীদের জন্য বিজয্লনগরের সম্রাটগণ মূত্তহস্তে ব্যয় কারতেন। আটজন 
ডি খ্যাতনামা কাব 'অন্টাঁদগগজ' কৃফদেব রায়ের রাজসভা অলংকৃত 
করিয়াছলেন। পেজ্ডন ছিলেন কফদেব রায়ের রাজরকাঁব। কৃষদেব 
রায় নিজেও একজন সংসাহাত্যক ছিলেন। 'তাঁন “আম্ক্ত মাল্যদা নামে একথাঁন 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ৷ সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, তক্শাস্্, দর্শন প্রভৃতি 
নানা বিষয়ের বহহ্‌ গ্রন্থ এঁ সময়ে রাঁচত হইয়াছল। রাজপাঁরবার ও রাজকর্মচারদের 
মধ্যেও বহু সাহাত্যিক তাঁহাদের স্াহত্যসেবা দ্বারা বিজ্ঞয়নগরের কৃণ্টির উৎকর্ষ সাধনে 
সাহায্য কারয়াছিলেন। দক্ষণ-ভারতণয় কান্ট 'বজয়নগর সাম্রাজ্যে চরম আঁভব্যান্ত 
লাভ কারয়াছিলেন । | 
স্থাপত্যাশল্পেও বিজয়নগর যথেম্ট উৎকর্ষ লাভ কাঁরয়াছল । তালকোটার ষুণ্ধের 
পর বিজয় সৈন্যের ববরতায় বজয়নগরের সহদ'শ্য প্রাসাদ, মান্দির ও হম্ণাঁদি ধাঁলিসাং 
রী হইয়াছিল । তথাঁপ সেই ধ্বংসাবশেষ বিজয়নগরের স্থাপত্যশিজ্পের 
উৎকর্ষের সাক্ষ্য আজিও বহন কারতেছে। কৃষণদেব রায়ের রাজত্ব- 
কালে 'নার্মত বিখ্যাত “হাজার মান্দর' হিন্দ চ্ছাপত্যশিঞ্পের এক আত সুন্দর নিদর্শন 
ধহসাবে আজও 'বদ্যমান | িঠলগ্বামণ মান্দরাঁটও াবজর়নগরের শ্ছাপত্যের উৎকে'র 
সাক্ষ্য বহন কারতেছে। 
চন্রাশজ্প, সঙ্গীতশাম্ম প্রভৃতও বিজয়নগরে ষথেন্ট উন্নাতিলাভ কারয়াছল। 
' কৃষদেব রায় এবং রামরায় সঙ্গীত-বদ্যায় পরদশ* ছিলেন। 
চরাপজপ ও সঙ্গীত- জনসাধারণকে আনম্দদান কারবার জন্য আঁভনয়ের ব্যবস্থাও 
০ বিজয়নগরে ছল । 
1বজয়নগরের সম্রাটগণ ধর্মব্যাপারে সাঁহফতা প্রদর্শন কাঁরয়া তাহাদের কান্ট ও 
মানাসক উংকর্ষের পারিচয় দয়াছলেন । নিজেরা হিন্দুধমবিলদ্বা 
পরধরম-নাহকতো হইলেও বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, শ্রীন্টান ও ইহাদাদগের ধর্ম- 
পালনের স্বাধীনতা তাঁহারা দান করিয়াছিলেন । 
অথনৈতিক অবচ্ছা £ ?বদেশী পর্যটকদের বর্ণনা ( 20০01801080 00708161017 : 
02615 61159) 55০০৪৫৪ )£ বিজয়নগর সামাজ্যের সম্বাম্ধর কালে 
, ইতালীয় পর্যটক 'নকোলো কণ্টি, পারাঁসক পর্যটক আব্দুর্‌- 
নিকোলো কান, রজাক: এবং পোর্তৃগীজ পর্যটক পায়েজ ও নহানজ বিজয়নগরে 
তে আঁসর়াছিলেন। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে 'বিজয়নগরের শান্ত ও 
সমৃত্ধি, সমাজ ও সংস্কীত সম্পরকে অবগত হওয়া বায়। 
ধনকোলো কান্ট (১৪২০) গবজয়নগরের সম্মাটকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নূপাঁতি 


দাক্ষণ-ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহ ১৮৭ 


বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছলেন। আব্দুর্রজাক (১৪৪২-৪৩ ) গবজয়নগরের সমৃদ্ধি 
সম্পকে” উল্লেখ কারতে 1গয়া বালয়াছেন যে, বজয়নগরের অগ্গাণত আধবাসীর প্রত্যেকেই 
মাণ-মুস্তা অলংকার 1হসাবে ব্যবহার কারত। রাজকোষে সাত সোনা ও মাঁণ-মুস্তার 
রয়োডিতের পারমাণ ছিল অশ্রুতপূর্ব। রাজকোবষের একটি বিরাট গহবর 
এশ্বর্ষের বণনা সোনা দ্বারা পূর্ণ ছল । পোতুগীজ পক ভোমানগো পায়েজ 
(100101171505 7১965 ) রাজকোষের এ্রম্বর্ষের অনুরূপ বণনা 
দিয়াছেন। তিনি বিজয়নগরের বিশাল সেেনাবাহনী ও বহুসংখ্যক ঘুদ্ধহস্তীর কথাও 
উল্লেখ করিয়াছেন । খাদ্যদ্রব্যের প্রাচ্যের কথা উল্লেখ কারয়া পায়েজ বালয়াছেন যে, 
গীবজয়নগর পাঁথবীর সবপেক্ষা খাদাদ্রব)সমৃদ্ধ নগরী" ।* এডোয়াডে বারবোসা 
(16008109 78109৪ ) নামে অপর একজন পর্যটক বিজয়নগরকে অত্যন্ত জনবহুল 
নগর বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন । বিজয়নগর ব্যবসায়-বাণজ্যের একটি আত সম্ধ 
কেন্দ্র, এ-কথাও তান বাঁলয়াছেন। বিজয়নগরের বাঁণকগণ পেগ হইতে হীরা, চাঁন 
প্রভাত আমদানি কারত । চন ও আলেকজাশ্দ্য়া হইতে রেশম, মালাবার হইতে ক্র, 
গোলমারচ, 1সন্দূর, কস্তুরী, চন্দন প্রভতও তাহারা বজয়নগরে আমদানি কারত ।৭" 


মাঁণ-মুত্তার শ্রাচ্য'_ নগরের পথে ও বাক্সারে মাণ-ম্তা বিকুয়্ হইত । জনসাধারণের 
উন্নত অনৈতিক সকলেই হাত, কান, গলা, কোমর ও কবাঁজতে গহনা পারধান 
অবস্থা কারত। ইহা হইতে জনসাধারণের অথণনোৌতক অবচ্থা সম্পকে 
ধারণা করা যাস। 


বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সবই কাঁষ খুব উন্নাতলাভ কাঁরয়াছিল। কীঁষর উন্নাতর 
উপরই বিজয়নগরের আঁধবাসবৃন্দের সমৃগ্ধি নির্ভরশশল ছিল। কৃষির সৃবিধাথে 
নানি সেচের ব্যবন্থা রাম্ট্র হইতে কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছিল । বন্তশিল্প, 
মৃৎশি্প, ধাতুশিক্প, খান শিপ প্রভৃ?ত ছিল বজন্ননগর সামাজোর 

প্রধান শিল্প । বিভিন্ন শিল্পের শিজ্পকারদের এবং ব্যবসান্: ?র পৃথক পৃথক সম্ঘ, 
(08110 ) ছিল । আব্দুররজাকের বর্ণনা হইতে জানা যায়“, বিজয়নগর সান্রাজ্যে 
ছোট বড় তিনশত বাঁণজ্য-বন্দর ছিল। মালাবার উপকূলের সর্বশ্রেন্ঠ বন্দর ছিল 
কাঁলিকট। বাঁণজ্য-বন্দরগ্ণীলর মাধ্যমে বিজয়নগরের বাণকগণ ব্রক্মদেশ, মালয় 
রীনা দবীপপহঞ, চীন, পারস্য, আরব, দক্ষিণ-আক্রিকা, আ'বাসনিয়া, 
পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশের সাঁহত বা?ণজ্য কারত। বিজয়নগর তথা 
সমগ্র দাক্ষণ-ভারতের বাঁণজ্যপোত মানেই মালদ্বীপে (141811%5 [5191805 ) প্রস্তুত 


কঃ 4৪01915 19 0185 9690 0:09৬105 9119 11) 00৩ 1০:10. 792935 ৬10৩০ 447 44107277056 
7775107) ০7 772165 0. 374. 

শ' 41155 0০109 01 ৬1189178891 19 ৫5307 ' ৯৫ 83 01 86981 6%60100, 1)151719 0000103, 
900 2005 5526 ০01 210 20%1৮5 ০9128006105 10 ০0908 01210010035 00153 10100 1১০০) 
81118 [07 0101789 2100 4/৯1558100119, 200 09101080279 021031,015 10218800, 0910961820৫ 
891008] [00 7098180215১ 1222720 92/৮99525 ৬105০ 447 41275277052 21407 ০1 76416, 
0. 375. 


১৮৮ ভারতের ইীতহাসকথা 


হইত। বিজয়নগর হইতে লোহা, সোরা, চাউল, চিনি, মলা, কাপড় প্রভৃতি রপ্তানি 
হইত এবং বিদেশ হইতে ঘোড়া, হাতা, প্রবাল, তামা, পারদ, মখমল, রেশম প্রভাত 
বিজয়নগরে আমদানি করা হইত। বিদেশণ পর্যটকদের বর্ণনা হইতে জনসাধারণের 
জাবনযাঘার মান যে খুব উন্নত ছিল, তাহা সহজেই অন:মান করা যায়। দৈনান্দিন 
জাবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য খুব কম ছিল। জনসাধারণকে অত্যাঁধক 
পাঁরমাণ কর দিতে হইত, সেই কথা সমসামায়ক 'লাপ হইতে প্রমাণিত হয় । 


মা সোনা, রুপা ও তামার প্রস্তুত মুদ্রা বানময়ের মাধ্যম হিসাবে 
প্রচলিত ছল। মন্্রার ছাপ হইতে বিজয়নগর রাজগণের ধর্ম 
সম্পর্কে অনমান করা যায় । | 


(৪) 


অপরাপর বাজ্যসমুহ 
(06191 10117909019 ) 


উড়িষ্যা (078888 )£ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অনম্তবর্মন চোড়গঞ্গ নামে 
জনৈক রাজা উঁড়িষ্যাকে এক আত প্রাতপাত্তণালী রাজ্যে পাঁরণত করেন। সমসাময়িক 
[লিপ হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্য গঙ্গা নদ হইতে গোদাবরণ 
অনভ্তবর্মন- সি 
(৯০৭৪-৯৯৪৮) নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনম্তবর্মন: ধর্ম, শিঙ্প ও সাহিত্যের 
' পহ্ঠপোষক ছিলেন ॥ তাঁহার আমলেই পরীর জগন্নাথ মাঁন্দরাঁট 
ণনাম'ত হইয়াছল ৷ তাঁহার পৃঞ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বহ: গ্রন্থ 
রচিত হইয্লাছিল । চোড়গঙ্গের বংশধরগণ মুসলমান আক্রমণ প্রাতিহত কারয়া 
নি দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমথ* হইয্লাছলেন। 
ডি তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে প্রথম নরাসংহ ( ১২৩৮-৬৪) ছিলেন 
অতাম্ত ক্ষমতাশালী রাজা । তাঁহার প্ঠপোষকতায় কোণারকের 
সূ্যমান্দরাট 'নীর্মত হইয়াছল। এই মান্দরের ধংসাবশেষ আজিও দর্শকের 'বিস্ময় 
উৎপাদন করে । 


পণ্তদশ শতাব্দধর মধাভাগে অনম্তবর্মন: প্রাতম্ঠিত রাজবংশ কাঁপলেম্দ্ু নামে 
জনৈক ক্ষমতাশাল্লণ ব্যান্তি কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয় ৷ কাঁপলেন্দ্র উাড়ষ্যার লংগপ্রায় গৌরব 
পুনরুদ্ধার করিতে সমথ* হন । বিজয়নগর ও বহামনী রাজ্যের সাহত দ্বন্দে সাফল্য 
উনি লাভ কাঁরয়া 'তাঁন ডীঁড়ষ্যার রাজ্যসীমা কাবেরী নদী পর্যন্ত 
বচ্ভৃত কারতে সমর্থ হইয়াছলেন। বিজয়নগরের অন্তর্গত 

উদয়াগার নামক শ্থানাট তান দখল কাঁরয়াছিলেন। | 


অপরাপর রাজাযলন'হ ১৮৯ 


পরবতা রাজা পুরুষোতম গজপাত (১৪৭০-৯৭ ) দাঁক্ষণাত্যের রাজ্যগ্লর সাহত 

দ্বন্দেৰ পরাজিত হইয়া রাজ্যের দক্ষিণাংশ হারাইন্লাছিলেন। কিল্তু 

সু তাঁহার রাজন্বকালের শেষভাগে তানি এই সকল চ্ছান পুনরুদ্ধার 

কারতে সক্ষম হন, তবে রাজা কাঁপলেন্দ্র-এর আমলে উীাঁড়ষ্যার 

রাজযপীমা যতদূর বিস্তৃত ছিল, ঠিক ততদূর পধন্ত 'তাঁন পুনরাধকার করিতে 
পাঁরগ্লাছলেন কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ রাহয়লাছে। 


পুরুষোত্তম গজপাঁতর পুত্র প্রতাপরদদ্র (১৪৯৭-১&৪০ ) ডীঁড়ষ্যার রাজ্যসীমা 

রক্ষা কারতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার সংহাসনারোহণকালে উীড়ষ্যা বাংলার 

হুগলী ও মোদনীপুর জেলা হইতে মাদ্রাজের গ[ণ্টুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত 

পল । 'কন্তু বিজয়নগর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠতে না পা'রয়া 

গোদাবরী নদদর দাঁক্ষিণচ্ছ রাজ্যাংশ তাঁহাকে ত্যাগ কাঁরতে 

প্রতাপরুদ্ হইয়াছিল। গোলকুণ্ডার সুলতান ১৫২২ খ্রান্টাব্দে একবার 

(১৪৯৭-১৪০)  উীড়ষ্যা রাজ্য আরুমণও করিয়াছিলেন। প্রতাপর;দ্রু ছিলেন 

রঙ 

শ্লীচৈতন্যের সমসামায়ক । ডীঁড়ষ্যায় শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বৈষবধর্ম প্রচারের ফলে 

উাঁড়ষ্যাবাস+ ক্রমেই সামারক শান্ত হারাইয়া ফোঁলিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা ভুল 
হইবে না। 


ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাপিলেন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত রাজবংশ প্রতাপরদ্রের মন্ত্র 
গোধবন্দ কর্তৃক সিংহাসন্চ্যুত হইলেন । গোবিন্দ কর্তৃক স্থাঁপত রাজবংশ ভোই বংশ 
নামে পাঁরাচত । কিন্তু এই বংশের রাজত্বও আঁধিককাল স্থায়ণ হয় 
মাকুন্দ হারচ্দন. নাই। ১৫৫৯ গ্র্টাব্দে মুকুম্দ হরিচম্দন ভোই বংশকে সংহাসনচাত 
কারয়া নিজে শাসনভার গ্রহণ করেন । তানি উীড়ষ্যার লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আবার 
চেষ্টা করেন এবং ১৫৬৮ থ্রাঁন্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান 
কর্রাপী সুলতান আর্ুমণের িবরৃদ্ধে নিজ স্বাধীনতা বজ-ম রাখিতে সমথ* হন। 
মহরত বারা তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কররাণ। *ুলতান কর্তৃক ডীঁড়ফ্যা 
রাজ্য আঁধকৃত হয়। এ সময়ে কালাপাহাড় নামে ইসলামধর্মে ধমম্তিরিত হিন্দু 
সেনাপাঁত জগন্নাথের মান্দর অপাঁবতর করিয়াছিল এবং জগন্লাথদেবের ম্যার্ত চ্ণ 
কারবার চেষ্টা করিয়াছল। 


মেবার ( 1০ঞ& )৪ রাজপুত রাজাগুলির মধ্যে মেবার ছিল সবাপেক্ষা 
শান্তশালী। গৃহিলা রাজপতগোঘ্ঠীর নেতা বাপ্পারাও কর্তৃক মেবার রাজ্যটি প্রথণ্টয় 
সপ্তম শতকে স্থাপিত হইয়াছিল। আরব সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাঁসম মেবারের বিরুষ্ধে 
যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার কারয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাবদ৭র প্রারম্ভে 

মেবার রাজের আলা-উদ্দিন খলজী *ে খরের রাজধানী চিতোর আক্রমণে সাফল্য 
ইডি লাভ কারয়াছলেন বটে, কিন্তু বীর হামীর দেব মুসলমান অধিকার 
হইতে চিতোর উদ্ধার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হামীর দেবের মৃত্যুর (১৩৮২) পর 


১৯০ ভারতের ইতিহাসকথা 


মেবারের 'সিংহাসন লইয়া এক অন্তর্বন্দহ উপাশ্ছিত হয় । ১৪৪০ প্রন্টাব্দে রাণা কুম্ভের 
হামণর দেব মেবারের সংহাসন আরোহণের প.বাবাঁধ মেবার রাজ্যে কোন শান্ত 
ছিল না। রাণা কুম্ভ ভারত-ইীতিহাসে শ্রেষ্ঠ নূপাঁতদের অন্যতম, 
সন্দেহ নাই। তিনি গুজরাট ও মালবের সুলতানদের বরুদ্ধে যুদ্ধে অবতখণ“ হইয়া- 
ছিলেন। মালবের সুলতান মামুদ খলজশীকে তান শোচনীয়ভাবে পরাজিত কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। "তান প্রাতবেশী মুসলমান নৃপাঁতদের মেবার বিজয়ের চেষ্টাও 
পন ব্যাহত কাঁরয্লাছলেন । মেবার রাজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জনা 
[তানি মোট ৩২ট দুর্গ নিমর্ণি করাইয়াছিলেন । এগাঁলর মধো 
কুম্তলগড় দুগণটই 'ছিল প্রধান । তাঁহার আদেশে 'নার্মত জয়স্তম্ভ চ্থাপত্যাশজ্পের 
অপ্‌ব নিদর্শন হিসাবে আজও 'বিদামান। রাণা কুম্ভ স্বয়ং একজন কাব এবং 
সুসাহত্যিক ছিলেন । “তান 'নজ পুত্র উদয়করণ কর্তক নিহত হন। পিতৃহন্তা 
উদয়কে 'সিংহাসনে স্থাপন করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া রাজপুতগণ তাঁহার 
কানন্ঠ ভ্রাতা রায়মল্পকেই রাণা বাঁলয়া স্বীকার করিলেন । রায়মল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার 
পুত্র রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম মেবারের সিংহাসনে আরোহণ ( ১৫০৯) 
তা কাঁরলে মেবারের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জবল অধ্যায়ের সচনা 
০ হয়॥। [তান দিল্লী, মালব, গুজরাট প্রভাত রাজ্যের বিরুদ্ধে 
ক্মাগত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার অনন্যসাধারণ সামরিক প্রাতভার পাঁরচয় দান কারয়া- 
ছিলেন। এই সকল যুদ্ধের আঁধকাংশগুলিতেই তান জয়লাভ করিয়াছিলেন। 
রাণা সঙ্গ এক জীবনে শতাধক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কারয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীরে 
৮০টি ক্ষত-চিহ্ছ ছিল. - দিল্লী সুলতানির পতনের পর ভারতবষে রাজপুত প্রাধান্য 
স্থাপন করাই 'ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ । এই উদ্দেশ্যে তিনি মেবারের সৈন্যবল 
ও অর্থবল বৃদ্ধি করিয়াছলেন। বাবর পানিপথের যুদ্ধে ( ১৫২৬ ) জয়ী হইয়া 
ভারতবষে আধিপত্য চ্ছাপনে সচেন্ট হইলে স্বভাবতই সংগ্রাম 
সি 1সংহের সাহত তাঁহার যুদ্ধ আনবার্য হইয়া উঠিল । ১৫২৭ 
০ শ্রীষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে তান বানরের বিরুদ্ধে অন্রধারণ 
কারলেন। বৃদ্ধ সংগ্রাম সিংহ তখন এক চক্ষৃহীন ও পঙ্গু । যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় 
ঘাটল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে রাজপত প্রাধান্য স্থাপনের আশা 
গচরতরে 'নবাঁপিত হইল। 


সম্থ্‌ রাজ্য ( 1010088070০ 3108 ) 2 চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 1সম্ধুদেশ 
আলা-উদ্দনের সাম্রাজ্যভুস্ত হয় ॥। মহম্মদ-বিন.-তুধূলকের রাজত্বকালে সম্ধৃদেশ দিল্লী 
সুলতানর অন্তভুস্ত গছল, 'কন্তু মহম্মদ তৃঘ লকের রাজত্বকালের শেষভাগে 'সম্ধুদেশ 
+'. বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই ধৃবদ্রোহ দমন কাঁরতে গিয়া মহম্মদ 

কা বংশের তুষুলকের মৃত্যু ঘাটয়াছল। িরুজ তুঘূলক বহ7 চেষ্টায় 
গসম্ধূদেশ পৃনরাধকার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 'কন্তু ইহার 

পর হইতে সম্ধুদেশ এক প্রকার জ্বাধীনভাবেই চাঁলতেছিল। ১৫১৬ শ্রীপ্টাব্দে 


অপরাপর রাজাসন'হ ১৯৯ 


কান্দাহারের শাসনকতাঁ শাহ: বেগ আর্ঘুন বাবরের হচ্তে পরাজিত হইয়া ভাগ্যান্বেষণে 
বাহির হন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তান সিদ্ধুদেশ জয় কারয়া সেখানে আর্ঘুন্‌ বংশের 
প্রাতচ্ঠা করেন। 


কামরূপ (87100) ) £ শ্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যখন মুসলমান আঁধিকার 
হুসেন শাহ কর্তৃক স্থাপিত হয়, তখন আসাম কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে 'বিভন্ত 'ছিল ॥ 
কামরূপ আধকার এগুলির মধ্যে কামরূপ রাজ্যাটই ছিল সবাপেক্ষা শান্তশালী। 
ইহা কামতা রাজ) নামেও পারাঁচত ছিল । পণ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামৃতা 
রাজ্যের শান্ত ও প্রাতপাত্ব বৃদ্ধি পায়। কামৃতাপুর নামে উহার 
কামরপের পুনরায় 
স্বাধীনতা অঞ্জন. এক নন রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৪৯৮ গ্রা্টাত্দে কামতা বা 
কামরূপ রাজ্য বাংলার স্বাধীন সুলতান হঃসেন শাহ্‌ কর্তৃক 
আধরুত হয়, কিন্তু অঞ্পকালের মধোই কামরূপ পুনরায় স্বাধীনতা অর্জনে 
সমথ হয়। 


ষ্ঠ অধ্যাক্ 


স্ুলতানী আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি 


(80011711917818075 9001915 ৪00 081881৩ 
0067 1106 98011870816 ) 


শাসনব্যবচ্থা (£871801967910/6 9967 ) 8 তুক+আফগান শাসনাধীনে 
ভারতবর্ষ একাঁট ইসলাম ধমপ্রিয়ী রাষ্ট্রে পাঁরণত হইয়াছিল । সুলতান ছিলেন এই 
ধমশ্রিয়ী (060০:81০) রাচ্ট্ের রাজনোতিক এবং ধর্মনৈতিক শান্তর প্রতীকম্বরপ। 
টানি তাঁহার রাজনৌতক ও ধর নৌতিক ক্ষমতা ছিল একমাত্র কোরাণের 
বিধি-নিষেধ দ্বারা সীমাবম্ধ । ইসলাম ধমনিহসারে সমগ্র মুসলমান 
জগতের আঁধকতাঁ ছিলেন বাগদাদের খাঁলফা । ভারতের সুলতানদের মধ্যে কেহ কেহ 
অন্তত মৌখকভাবে হইলেও খাঁলফার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছলেন। ভারতের 
সুলতানগণ ছিলেন স্বৈরাচারী ৷ তাঁহাদের ক্ষমতার প্রকৃত উৎস 'ছিল তাঁহাদের সামরিক 
শান্ত । শাসনকার্ষের সমালোচনার কোন প্রম্পই তখন ছিল না। সুলতান একাধারে 
ছিলেন সবেচ্চি শাসনকতাঁ, সেনাপতি, আইন-প্রণেতা এবং সবেচ্চি বিচারক। বদ্তুত 
তখনকার শাসনব্যবস্থার মূল প্রকীতি ছিল সামারক। হিন্দুরাজ্যগ্লির বিরোধিতা, 
মোঙগলদের আক্রমণ এই দুইয়ের স্বাভাবিক ফলগ্বরূপই স.লতানী শাসনের প্রকৃতি 
এরুপ হইয়াছিল । সুলতানপদ বংশানুক্লামক ছিল বটে, কিন্তু 
উত্তরাধিকার-সংকান্ত কোন নাঁদ্ট আইন-কানুন না থাকায় 
সূলতানগণ মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাঁধকারী মনোনীত করিয়া যাইতেন। কোন কোন 
ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর অকর্মণ্যতাহেতু আভজাতবর্গ কর্তৃক সুলতান 'নরবচিত হইতেন। 
কিন্তু এই নিবচিনের মধ্যে কোন প্রকারের গণতা্তকতা ছিল মনে করা ভুল হইবে। 
এই ব্যাপারে আভজাতবর্গের স্বাথথই ছিল প্রধান যুক্ত । সুলতানা শাসনের মূল 
প্রকৃতির অপর বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্ততান্ত্িকতা । প্রাদেশিক খাসনকতগিণ বা সামারক 
নেতাগণ জায়গীর ভোগ করিতেন। ফলে, সামন্ততান্তিক শাসনের সহজাত শট 
হসাবে কেন্দ্রীয় শাসনের দূর্বলতা দেখা 'দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকতগিণ ও 
সামারক নেতাগণ স্ব-স্ব প্রধান হইবার চেষ্টা কারতেন। 
সুলতানী শাসনকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, বথা কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক । কেন্দ্রীয় শাসন তথা সমগ্র রাষ্ট্রের সবোচে 
স্থলতানের গ্বৈনু,. ছিলেন সুলতান ক্বয়ং। শাসনকার্য, বিচার, আইন-প্রণয়ন, যু 
নু পাঁরচালনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার যে স্বৈর ক্ষমতা ছিল, এ-কথা 
প্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু দ্বৈরাচারী শাসকের পক্ষেও বিশ্বস্ত কম"চারীর 
সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় ॥ এই কারণে দিল্লীর সুলতানগ্রণও বিভিন্ন পায়ের 


'গ্রাসনের প্রকীতি 


সুলতান আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কাতি ১৯৩ 


রাজকমণচারী 'নিষুন্ত করিতেন । এই সকল রাজকর্মচারশী সুলতান কর্তৃক নিষুস্ত 

হইতেন এবং তাঁহার খুঁশিমত পদছাত হইতেন। 
মজাালস্‌-ই-খালওয়াৎ (149)115-1-00791/80) নামে সৃলতানগণের বিশ্বস্ত 
অনুচর ও বম্ধু-বাম্ধবের একাঁট সভা ছিল। শাসনকারে কোন 


পর জাঁটল সমস্যা উপান্ছত হইলে এই সভার মতামত গ্রহণ করা হইত, 
মল্ণাসভা কিন্তু এই সভার মতামত অনযায়ী সুলতানকে কাজ করিতে 

হইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা 'ছিল না। মালিক, আমীর, খাঁ 
এর নিনা প্রভূত আভজাতবর্গ যে-কক্ষ বা সভায় সুলতানের সাহত সাক্ষাৎ 
“বার-ই-আম, কাঁরতেন উহা “বার্‌-ই-খাস (8981-1-801789 ) এবং যে-কক্ষে বাঁসয়া 


সুলতান বিচার কারতেন উহা বার-ই-আম (881--4) ) 
নামে আভাহত হইত । 
রাজকর্মচাঁরবর্গের সর্বপ্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বা ওয়াজীর ( /9211 )। 
টি শাসনকার্ধের স্হাবধার জন্য কতকগ্ীল পৃথক পৃথক 'বভাগের 
প্রধানমল্মণ সৃষ্ট করা হইয়াছিল । ওয়াজীর ছিলেন রাজস্ব বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত, ইহা ভিন্ন, তান অপরাপর 'বিভাগগ্ীলরও পারদশ*নের 
দাঃয়ত্ব এ।& ছিলেন । রাজস্ব বিভাগের নাম ছিল 'দিওয়ান-ই-ওয়াজীরাৎ ৷ ইহা ভিন্ন, 
আপশল িবভাগ বা দিওয়ান-ই-রসালৎ, সামীরক িবভাগ বা 'দওয়ান-ই-আরংজ, 
বিভিন্ন সরকারণ ক্লীতদাস 'বভাগ বা 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান্‌, সরকারী চিঠি-পত্রাঁদ 
গবভাগ প্রেরণ বিভাগ বা 'দিওয়ান-ই-ইনশান্‌, বিচার, গুস্তসংবাদ ও ডাক- 
বিভাগ বা 1দওয়ান-ই-কাজা-ই-মমালিক প্রভাত 'বাভম্ন বিভাগ 
ছুল। প্রত্যেক বিভাগ এক-একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অধীন 'ছল। সরকারণ 
ভাতা, কষ, অনাদায়ঈকৃত রাজস্ব, টাঁকশাল, কারখানা প্রভাত 'বাভন্ন প্রকার কাঁদি 
পারচালনার ভার "বাভন্ন গবভাগের উপর ন্যস্ত ছিল । ইসলাম 
বাভন্ন পযায়ের ধর্মনীতি কার্করী কারবার জন্য সদদ ই-সুদূর, হিসাব পরাক্ষার 
রাজকম“চারশ রা 
জন্য মুস্তাঁফ-ই-মমালিক, নৌবাঁহনীর ওদারকের জন্য অমণীর-ই- 
বেহ্‌র, সৌনকদের বেতন দিবার জন্য বকঁস-ই-ফৌজ প্রভৃতি রাজকমচারী ছলেন। 
প্রধান বিচারপাতি বা কাজী-উল-কাজাৎ ছিলেন বিচার বভাগের ভারপ্রাপ্ত । মুফতিগণ 
প্রধান িবচারপাতকে কোরাণের আইন বিশ্লেষণে সাহায্য 
দণ্ডাবাঁধর কঠোরতা কাঁরতেন। জাম-সংক্রান্ত “ববাদ-বসংবাদের চার রাজস্ব- 
ধবভাগের কম্চারগণ দ্বারা সম্পন্ন হইত । রাজস্বাবভাগর আঁধকাংশ কর্ম চারীই 
ছিলেন হিন্দু । দশ্ডাবাধ ছল অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু ফিরুজ শাহ্‌ তৃঘ্লক 
দণ্ডণবাধর কঠোরতা কতক পারমাণে হ্থাস কারয়াছিলেন। 
দেশের অভ্ম্তরীণ শান্তরক্ষার ভার ছিল কটোওয়ালের উপর ৷ মুহতাঁসব 
জনসাধারণের আচার-ং চরণের উপর দ₹ষ্ রাখতেন এবং বাজারে 
অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ওজন প্রভৃতি ঠিক দেওয়া হইতেছে কনা প্রভূত দৌোখিতেন। 
বআমীর-ই-দাদ নামে কমণচারশীর কর্তব্য 'ছিল অপরাধাদিগকে কাজীর নিকট বিচারের 


ক. 1ব. (১ম খণ্ড £ হর ভাগ )--১৩ 


৯৯৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


জন্য উপাচ্ছিত করা। দেশেয় বিভিন্ন অংশ হইতে সংবাদাদি সংগ্রহের জন্য বহহসংখ্যক 
টা গুণ্ডচর নিষুস্ত ছিল। গ্রাম্য এলাকার বিচার ও শাসনভার ছিল 
গ্রাম্য পণ্চায়েতের উপর । গ্রাম চৌকিদার গ্রামে পৃঁলিসের কাজ 
কারত। 
সুলতানগ,আমলে রাজস্ব হানাফি আইন 'বাঁধর (78098 5০১০০1) নিদেশ 
অনুযায়ী আদায় করা হইত । মুসলমান প্রজাবর্গের নিকট হইতে জাকং বা ধর্মকর 
আদায় করা হইত। অ-মুসলমানগণকে 'জীজয়া কর দিতে হইত । 
জাঁমদার ও 'হন্দ সামন্তগণের নিকট হইতে খারাজ বা ভামকর 
আদার করা হইত। যুদ্ধের সময় লুশ্ঠিত সামগ্রীর এক-পণ্চমাংশ কর. হিসাবে গ্রহণ 
করা হইত । ইহাকে 'খামস” বলা হইত । এই সকল রাজস্ব ও কর ভিন্ন গোচারণ কর, 
গুহকর প্রভৃতি নানাপ্রকার করও আদাম্ন করা হইত । সুলতানের নিজস্ব জমির রাজস্ব, 
জায়গণরদারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কর প্রভাতও সরকার আয়ের উৎস ছিল। 
প্রাদোশক শাসনকতারগণ নায়েব-সলতান নামে পাঁরচিত ছিলেন । সুলতানী 
আমলে মোট প্রদেশের সংখ্যা 'বাভল্ন সময়ে বশ হইতে পশচশ পধন্ত ছল। কেন্দ্রীয় 
শাসনবাবস্থায় সুলতান যে স্থান আঁধকার কাঁরতেন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় 'ঠিক 
অনুরূপ চ্ছান আধকার কাঁরতেন প্রাদেশিক শাসনকতাগিণ । প্রাদোশক শাসনকতগিণও 
যুদ্ধ, শাসন ও 'বিচার-সংক্কাম্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রাদৌশক 
রাজস্ব হইতে শাসনের ব্যয় সব্কুলান কারয়া উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় 
রাজকোষে প্রেরণ করিতে হইত । সুলতান সাম্রাজ্য ছিল সামন্ততাম্মক । ফলে, 
কেন্দ্রীয় সরকারের দুবলভার সুযোগে দূরবত+ প্রদেশের শাসনকতাঁ মাত্রেরই স্বাধখন 
হইবার মনোবাত পারলাক্ষত হয়। প্রদেশ ভিন্ন হিন্দু সামন্তরাজগণের অধীনেও 
যথেম্ট পারমাণ জাম ছিল । এই সকল সামম্তরাজ্জ সুলতানকে বাৎসারক করদানের 
1বানময়ে বংশপরম্পরায় ভ্‌-সম্পাত্ত ভোগ কারতে পারিতেন। 
পূবেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সুলতানগণের শান্তর উৎস ছিল তাঁহাদের 
সমরবাহনগ | স্বভাবতই বিশাল সামাজ্যের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখবার এবং বাহরাগত 
শ্লুর হাত হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে সূলতানগণকে এক সুবিশাল সেনাবাহনা 
পোষণ করতে হইত । পদাতিক, অম্বারোহী ও হস্ত-আরোহা 
স্লতানা সেনাবাহিনা সৈন্য লইয়া সুলতান সেনাবাহিনী গঠিত 'ছিল। এই তিন 
প্রকার সৈন্যের মধ্যে অ*্বারোহণী সৌনকগণই ছিল সবাধিক শান্তশালী। যুদ্ধে জয়- 
পরাজয় অশ্বারোহী সৌনকদের উপরই বিশেষভাবে নিভর করিত। 
সৃলতানী সেনাবাহিনী আরব, তক, আফগান, পারাঁসক, 
আলা-টগ্দিন ০ ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান সৈনা লইয়া গাঁঠত ছিল। সৈন্য 
রে সেলাবাফা। সংখ্যার আধকাংশই বিদেশী ছিল বাঁলয়া সেনাবাছিন৭ দেশপ্রেম 
বা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সামারক 'বভাগ দিওয়ান-ই- 
আরজ নামক বিভাগের অধশন ছিল। সুলতান আলা-উদ্দনের প্‌বরবাধি কোন স্ছায়ণী 
গ্গেনাবাঁহনী পোষণের ব্যবচ্ছা ছিল না, তিনিই দর্বপ্রথম বেতনভোগা স্থায়ী সৈন্যের 


শ্লাজস্ব 


প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা 


সুলতান আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কাতি ১১৫ 


ব্যবস্থা কারয়াছলেন। সামারক ব্যবস্থার সবোর্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং ॥ তাঁহার 
অধাঁনে নানা পাঁয়ের সেনাপতি ছিলেন। মালিক ও খাঁ.দের মধ্য হইতে সেনাপতি 
নিযুক্ত হইতেন। সেনাপাঁতির 'ন*ন পধাঁয়ের সামারক কমণচারগ 
ছিলেন 'সিপাহ্‌-সলার ৷ প্রতোক সপাহসলারংএর অধগনে 
দশজন করিয়া সার-ই-খইল থাঁকিতেন। সার-ই-খইলদের প্রতোকে দশজন করিয়া 
অন্বারোহী সৈন্যের নেতা ছিলেন। এইভাবে সামারক কাঠামো উপর হইতে নীচের 
দিকে ঠিক পিরামিডের ন্যায় ক্রমশ প্রসারিত হইয়াছিল। সুলতান সেনাবাহিনধতে 
কোন গোলন্দাজ সৈন্য ছিল না বলিলেই চলে, তবে “বাঁলিস্ত+ (881158 ) নামক এক- 
প্রকার প্রদ্তর-ীনক্ষেপক যন্তের ব্যবহারের কথা জ্বানা যায় । 


সমাজ-জশীবন (39০88 1,106) £ মুসলমান আক্মণের প্‌বাবাধ বিভিন্ন 
সময়তরঙ্গে যে-সকল ভন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক ভারতবষে" প্রবেশ করিয়াছিল ভারতের 
হন্দনসমার্জ তাহাঁদগকে আপন কারয়া লইয়াছিল ; 'কন্তু মুসলমান আক্রমণকারণদের 
ক্ষেত্রে ইহার বাতিক্রম দেখা যায়। তুকাঁ বজেতাদের বিজয়ের অহকার ইহার জন্য 
প্রধানত দায়ী ছিল। ইহা ভিন্ন, মুসলমান আক্ুমণকারীদের ধমন্ধিতা এবং বলপূর্ক 
হিন্দ্‌দের ধমন্তারত কারবার চেষ্টা এবং 'হন্দু মান্দর ও এ*বষ* 

৮৯৮ লুণ্ঠনাঁদ হদ্দ? ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক সংামশ্রণের 
পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 

মুসলমানগণ যখন ভারতব' জয় করে, তখন তাহাদের একট স্বানাদণ্ট সংস্কাত 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে, অপর পক্ষে হিন্দু সমাজেও রক্ষণণশলতা-প্রসত সংকীণতা দেখা 
দয়াছে, স্বভাবতই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাঁজক সংামশ্রণের পাঁরবর্তে পার্থক্য 
দেখা দিয়াছিল। রাজ*নাতক ক্ষেত্রে 'হন্দুদের প্রাত বৈষম্যমূলক ব্যবহারও ইহার 
জন্য দায়ণ ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । মুসলমান শাসনাধণনে 

ইসলামী য় রাষ্ট্র হন্দুগণ গনজ দেশেই বিদেশী বাঁলয়া বরোচত হইত । ইসলামীয় 
'হিগরদিরহান রাষ্ট্রে তাঁহারা ছিল ণঁজান্ম' অর্থাৎ হি. 'ষ শতাঁধীনে বসবাস 
কারবার আঁধিকারপ্রাপ্ত। জিয়া কর প্রদানই এই বশেষ শত'গৃলির প্রধান 'ছিল। 
হন্দু তিন মুসলমান আইনজ্ঞদের (31150 ) দ্বারা পমার্থত হইত। মিশরের 
ইসলামীয় আইন- জনৈক ইসলামীয় আইনাঁবশারদ আলা-ডাঁচ্দনকে এক পত্রে 
[বিশারদ ও উলেমাঙ্গের 'লাখয়াছলেন £ “শুনলাম আপান নাক 'হন্দুদের এমন অবন্থা 
সংকীণতা কারয়াছেন যে, তাহারা মুসলমানদের দ্বারে িক্ষাবাতি গ্রহণ 
কাঁরয়াছে। এরুপ কাজ কারয়া আপানি ইসলামধর্মের অশেষ উপকার সাধন কারর্লাছেন। 
একমাত্র একাজের জন্যই আপনার সকল পাপ ম্খালন হইবে ।৮* উলেমাদের 


“বািন্ত'- এর ব্যবহার 
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৬৯৬ ভারতের হীতহাসকথা 


ধমম্ধিতা এবং শাসনব্যবদ্থার উপর প্রভাবীবস্তার সুলতান শাসনের সংকীর্ণতা এবং 
মুসলমানের মনে 'হন্দীবদ্বেষের সৃষ্ট কারয়াছিল। কেবলমান্র আলা-ডীক্দন খলজ? 
এবং মহন্মদ বিন তুঘ্লক তাহাদের শাসনকার্ধে উলেমাদের প্রভাব 'বস্তারের সুযোগ 
দেন নাই। স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাঁজক একতার মাধ্যমে বৃহত্তর 
ভারতীয় সমাজ গাঁড়য়া উঠিবার সুযোগ বিনষ্ট হইয়াছল। 
কিন্তু দীর্ঘকাল পাশাপাশ বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পরম্পর 
পরস্পরকে কতক পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল ইহা অনম্বীকাষ'। 'হন্দুদের মধ্য 
হইতে বহহসংখ্যক লোক ইসলামধর্মে ধর্মাম্তারত হইবার ফলে হিন্দু সমাজের আচার- 
আচরণ মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল ৷ ধর্মান্তারত 
8১৮৫ হম্দুগণ মুসলমান সমাজে [িবাহাদির ব্যাপারে শ্রেণগত বৈষম্যের 
ভার” প্রচলন করিয়াছিল। ইসলামধর্মের কোনপ্রকার জাতিভেদ নাই 
বটে, 'কিম্তু ভারতীয় মুসলমান 'বিবাহাঁদ ব্যাপারে রক্ষণশীলতা 
প্রদর্শন কাঁরয়া থাকেন । ইহা প্রধানত 'হন্দ্‌ সমাজেরই প্রভাবের ফল। হিন্দু সমাজের 
সাধৃসন্তদের অনুকরণে মুসলমান সমাজেও পণরদের উদ্ভব ঘাঁটয়াছিল । সুলতানদের 
অনেকে 'হন্দ? পত্রী গ্রহণ কারবার ফলেও হিন্দু সমাজের আচার-আচরণের অনেক 
1কছু মুসলমান সমাজে 'বস্তারলাভ কাঁরয়াছল। 
সৃলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্বী-জাত পুরুষদের উপর 
সম্পূর্ণভাবে নিভ“রশগল হইয়া পড়েন। পারিবারিক জীবনের বাহরে অপর কোন 
পকছুতে অংশ গ্রহণের পর্বরীতি সম্পূর্ণভাবে পারিত্যন্ত হয় । সম্ভ্রান্ত পাঁরবারের 
স্লীলোকদের মধ্যে বদ্যাচচরি রীতি ছিল। রূপমতা ও পদ্মাবতী এ যুগের বিদুষী 
সপ জাতির শ্থান  রমণাদের দ-্টাম্তস্বরূপ। পর্দা-প্রথা মুসলমান সমাজেই প্রচলিত 
ছিল, কিন্তু ক্রমে সম্ভ্রান্ত হন্দ? রমণনীদের মধ্যেও উহার প্রচলন 
হইয়াছিল । 'ম্তশ-জাঁতর উপর নানাপ্রকার আবচার-অত্যাচারের দৃষ্টাম্তের অভাব ন। 
থাকলেও মোটামুটিভাবে বাঁলতে গেলে তখন স্বী-জাতিকে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখা 
হইত । শহন্দু সমাজে “সতী” প্রথা এবং “জৌহর প্রথা প্রচালত ছিল। সম্ভ্রান্ত 
মুসলমান পারবারের স্রলোকদের কেহ কেহ “সতা, হইয়াছেন অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর 
পর নিজেও আত্মাহতি দিয়াছেন, এর্‌প দস্টান্তও [বরল নহে । 
মুসলমান আমলে 'হন্দুদের জাতিভেদ প্রথা পূবাপেক্ষা আধকতর কঠোর হইয়া 
উঠিস্নাছিল। ইসলামের প্রভাব হইতে 'হন্দ:সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা 
হন্দৎ সমাজে কারবার উপায় হিসাবে এই কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, 
১৮৮ বলা বাহুল্য । ইবন বতুতা হন্দু সমাজের নোতকতা ও 
কঠোরতা বৃ্ধ গা, ৭ 
আ?তথেয়তার ভয্সসী প্রশংসা কাঁরয়া 'গিয়াছেন । 
সৃলতানী আমলে ব্লীতদাস-ক্রীতদাসী পোষণের রীতির ব্যাপকতা পারলক্ষিত হয়'। 
মুসলমান আমীর, মালিক, খাঁ সকলে ক্রীতদাস-্রীতদাসী পোষণ 
জ্ীতদাস প্রথার : করা আঁভঙ্জাত্যের চিহ্ন বাঁলয়া মনে কারতেন। সুলতানেরও 
08 বিশাল সংখ্যক ক্লীতদাস-ক্রীতদাসণ থাকত । সুলতানী শাসনের. 


সৃলতানী আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি ১৯৫ 


প্রথম 'দিকে কৃতবউদ্দিন, ইলতৃৎ্মিসের ন্যায় সুদক্ষ শাসক ক্রীতদাস হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরবতা কালে ক্লীতদাসগণ সুলতান শাসনের উপর 
রাজনোৌতিক এবং অর্থনোৌতক উভয় প্রকার চাপের সান্টি কারয়াছিল। ফিরজ 
তুঘলকের রাজত্বকালে ক্রাতদাসের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় শাপনব্যবস্থায় 
দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আভজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান ও ব্যাভিচার 
সুলতানী আমলের শেষভাগে বিশেষভাবে পারলাক্ষিত হয় এবং ক্রীতদাসদের মধ্যেও 
তাহা ছড়াইয়া পড়ে। 


মূসলমান আঁভিজাতবর্থ (?1051100 "ব0১18165 ) £ মধ্যবগে পাথবার প্রার সকল 
দেশেই আঁভঙ্জাত শ্রেণীর সামাজিক এবং রাঞজ;নাঁতক প্রাধান্য ও প্রতিপাঁত্ত শাসনব্যবস্থার 
উপর নানাভাবে প্রাতফাঁলত হইত । সুলতানী আমলে মুসলমান আভজাত সম্প্রদায়ও 
শাসনব্যবস্থার উপর এক গুরুত্বপুর্ণ প্রভাব বিষ্তার কারয়াছিল । সামাঁজক ও রাজ- 
নোতিক মধাদা ও প্রাতিপাত্তির দিক দিয়া মূসলমান আভিজাত শ্রেণী 
আঁভিজাত শ্রেণীর 
সামাজিক ওরাজ-. কেবলমাত্র সুলতানের ণনম্নে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতেই 
নোতক মধণাদাও : প্রাদেশিক শাসনকর্তা, উচ্চপদস্থ রাজকমণ্চারী প্রভাত 'নযন্ত 
প্রতিপত্তি করা হইত। সময় সময় তাঁহারা সুলতান নির্বাচনও কাঁরতেন ॥ 
এর্‌প আঁভজাতবর্গকে যথাসম্ভব ক্ষমতাহীন কাঁরয়া রাখাই ছল 
দূরদর্শী সৃলতানমান্রেরই অন্যতম প্রধান কর্তব্য । বলবন বা আলা-উদ্দিন খলজনর 
ন্যায় সলতানগণ আভজাত শ্রেণী দমন শাপনকার্ষের অন্যতম মূলনীত হসাবে 
অনুসরণ কাঁরতেন। দূর্বল সুলতানদের আমলে আঁভজাত শ্রেণীর প্রাতপাত্ত বাম্ধ 
পাইত। ধিরুজ তৃঘলকের আমলে অথবা লোদী বংশের শাসনকালে আভজাত 
শ্রেণীর প্রাধান্য এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে । 
পাশ্চাত্য দেশে আভজাত শ্রেণীর আ'ভঙ্গাত্া ছিল বংশ।”. গামক ৷ রাজক্ষমতা 
খনয়ন্ণ করিয়া শাসনব্যবস্থাকে জনকল্যাণকাম” কারতে তাঁহারা ৬ এক্ষ এবং পরোক্ষ- 
ভাবে সাগাষ্য কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু সুলতান আমলের মুসলমান আঁভঙ্জাত শ্রেণীর 
আভিজাত্য বংশানুক্লামক ছিল না। 'বাভনন দেশীয় লোক সুলতানের অননগ্রহ লাভ 
কাঁরয়া আভজাত শ্রেণীতে উন্নত হইত । তুকণ, আরবাঁয়, মিশরীয়, হাবসাঁ, আফগান 
প্রভৃতি বাভন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত আঁভজাত শ্রেণীর মধ্যে 
জা সংহতি, দেশাত্মববোধ বা পরস্পর-সাহফতা কিছুই ছল না। 
স্বার্থাসাঁম্ধই ছিল তাঁহাদের রাজনৌতক কার্যকলাপের মদখ্য 
উদ্দেশ্য । সুলতানের স্বেচ্ছাচার রোধ কারবার মত ক্ষমতা বা মনোব্াত্ত তাঁহাদের 
ছিল না। তাঁহাদের পরস্পর দ্বন্দ ও বিবাদ-ীবসংবাদের ফলে শাসনববন্থায় দুব লতা 
দেখা দিয়াছিল। সুলতান” সামাজ্যের পতনের €.ন্য মুসলমান অভিজাতবগের ওম্ধত্য, 
স্বার্থ -গ্বন্দৰ ও এব-ম্ব প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা সর্বাধিক পাঁরমাণে দায়ী ছিল। 


অর্থনোতক অবস্থা ( 8:০9780010 007.81099)£ সৃলতানী আমলে ভারতবর্ষের 
সকল অংশের অর্থনৌতক অবন্থাও একর্‌প 'ছিল না, এই কারণে এ সময়ের কোন 


১৯৮ ভারতের হীতহাসকথা 


নিখুত অর্থনোতিক চিন্ন অ্কন করা সম্ভব নহে তবে জজ ৯৬ 
সাহিত্য, লোকগণীতি, বিদেশী পর্যটকদের বণনা প্রভাত 
রর ৮৮০০৮ তৎকালীন অর্থনোতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি মোটামহটি ধারণা 
"লাভ করা যায়। 


ভারতবষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ । সলতানশী আমলে কাঁষই ছিল লোকের 
প্রধান উপজশীবিকা। সুলতানা শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অর্থ নৌতক উন্নাতসাধন 
বা উৎপন্ন সম্পদের ন্যাধ্য বণ্টনের ব্যবস্থা সরকারী দায়িত্ব বাঁলয়া 
রা কোনকালেই বিবেচিত হইত না। তবে একাধিক সুলতান কার 
উন্নয়নের প্রয়োজননয়তা উপলাব্ধ কাঁরয়াছলেন। ফরজ তুঘলকের সেচব্যবচ্ছা এ" 
বয়ে উল্লেখযোগ্য । শহর এলাকায় এবং গ্রামাণ্লে নানাপ্রকার [শিম্পেরও যথেষ্ট উন্নাত 
ঘাঁটয়াছল । অবশ্য ইহার পশ্চাতে প্ঠপোষকতাও যে না ছিল এমন নহে । স্লতান 
ও আভিজাত সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মিট।ইবার জন্য একমানর পল্লীতে “সরকারী কারখানায় 
( [২০৮৪] 75/710745 ) চারি হাজার তাঁতী নিষুস্ত ছিল। এইভাবে অপরাপর সামন্রী 
প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা ছিল। শিল্পোৎপাদন দ্রব্যের মধ্যে কাপড়, ছাপা 
শাড়ী ও ধূতি, রেশম ও পশমের ব্রা, চিনি, কাগজ প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । আমীর খুস:রভ, িদেশশ পর্যটক মাহুয়ান ( 1181)090 ), বারথেমা 
€ 83910)91778 ), এডোয়ার্ডো বারবোসা (1588100 781098, ) প্রভৃতি বাংলাদেশে 
প্রস্তুত সামগ্রী বিশেষভাবে বয়ন-শিজ্পের ভযসী প্রশংসা করিয়া গ্িয়াছেন। বাংলাদেশ 
ইট ও গুজরাট সব্বপেক্ষা আঁধক পাঁরমাণ সৃতগদ্ুব্য বিদেশে রঞ্চাঁন 
কারত। সূলতানী আমলে বাহর্বাণজ্যের যথেষ্ট প্রসার হইয়া- 
ছিল । ইওরোপের 'বাঁভন্ন দেশ, চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, আফগানিস্তান, মধ্য-এশয়া, 
পারস্য, 'তব্বত, ভুটান, ব্রহ্মদেশ প্রভাত অণ্ুলের সাহত জলপথে ভারতবষে'র বাঁণজ্য- 
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। পৃথিবীর 'বাভন্ন দেশের বণিকগণ ভারত+য় ধনসম্পদের 
টি নেতা টি লোভে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার লইয়া উপাচ্থত হইত। পক 
বারথেমা বাংলাদেশকে বস্ন, খাদ্যশস্য, চান, আদা, মাংস 
প্রভাতর প্রাচ্যের দক দয়া পৃথবীর শ্রেঘ্ঠ দেশ বালিয়া বণ“না কাঁরয়াছেন ।* ইবন: 
বতুতাও বাংলাদেশে 'জানিসপল্রের দাম যে আত সস্তা ছিল, এ-কথার উল্লেখ কাঁরয়া- 
ছেন। বাংলাদেশ অপেক্ষা অধিকতর সম্তায় 'জানসপন্ন বিক্রয় হইতে 'তাঁন কোথাও 
দেখেন নাই, একথাই তান 'লাঁথযলাছেন। 


উপার-উত্ত ববরণ হইতে এ-কথা মনে হওয়া স্বাভাঁবক যে, সুলতান আমলে 
জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত 'ছিল। €কল্তু প্রকৃত শরবস্থা 'ছিল ইহার 


গুলজ্প 
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সুলতানী আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কৃতি ১৯৯ 


[বপরাীঁত। সুলতান ও আভজাত সম্প্রদায় আরাম ও এখবর্ষে জীবন যাপন কারতেন, 
কিন্তু জনসাধারণ, যাহারা শাসক সম্প্রদায়ের অর্থ ও প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী যোগাইত তাহাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচননম্ন। 
অসহনীয় করভার, আব্ওয়াব (আতারম্ত কর), অভ্যন্তরীণ 
বাঁপজ্য-চলাচলের অগ্বাবধা প্রভৃতির ফলে কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় আতিশয় 
দুদশাগ্রম্ত ছিল। আমীর খুসরভ কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা কাঁরতে গিয়া বাঁলয়াছেন 
__রাজমূকুটের প্রাতাট ম.স্তা যেন দারদ্রু কষকদের রন্ত-বিগাঁলত অশ্রুকণা ।* 


সৃলতানী আমলের প্রার্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বহুবার 'বাভন্ন 
রা [বিদেশী আক্রমণকারী প্রভূত পাঁরমাণে ধনরত্বাদ লুণ্ঠন করিয়া 
জানি লইয়া গিয়াছিল। সুলতান মামুদের লুণ্ঠন, মহন্মদ-বিন- 
তুঘুলকের আমিতব্যায়তা, তৈমুরের লুণ্ঠন প্রভাত ভারতবর্ষের 

অর্থনোতিক কাঠামো বধৰণ্ত কাঁরয়া দিয়াছিল, সন্দেহ নাই । 
সুলতান আমলে গ্রামাগ্চল মাত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল । খাদ্যদ্রব্য, বন্দর প্রভতি 
প্রয়োজনীয় যাবতণয় সামগ্রী গ্রামবাঁসগণ নিজ নাজ গ্রামেই 
উৎপাদন কারয়া লইত, এজন্য তাহাঁদগকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া 


কৃষক ও শ্রমজশবশদের 
দুদশা 


জ্বয়ংসম্পূণ গ্রামাণ্ল 
থাকতে হইত না। 


শিপ, সাহিত্য ও সংস্কাতি (476, 15166756886 8100 001087৩ )£ সামাজক 
বারাজনোতিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলন ও মিশ্রণ নানাকারণে 
বাধাপ্রাঞ্চ হইয়াছিল । মুসলমানগণের পূর্বে গ্রীক, শক, হণ প্রভাত যে-সকল 
1বদেশ'য় এদেশে আ'সয়াছিলেন তাঁহারা ক্রমে ভারতীয় তথা হন্দু সমাজের সাহত 
এমনভাবে শিয়া িয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পৃথক আঁম্তত্ব বাঁলয়া ছু ছিল না। 
ভারতীয় আচার-আচরণ, ধম“-কমণ ভাব-ভাষা,রীীতি-নতি সব কিছ: গ্রহণ কাঁরয়া তাঁহারা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজদেহে বিলীন হইয়া গিয়াছলেন। কিন্তু মুসলমানগণের 
ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। আরব মরুভূমি হইতে 'নক্কাম্ত মুসলমান সভ্যতা এক 
দুর্জয় শান্ত লইয়া বখন দেশাবদেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল তখন চ্ছানীয় সমাজ ও 
সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চহু কারয়াই উহা 'নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু 
ণ ভারতঈয় সভ্যতাকে যেমন উহা সম্পূর্ণভাবে কবাঁলত কাঁরতে পারে 
৯১০০৭ নাই, ভারতীয় সভ্যতাও তেমাঁন মুসলমান সভ্যতাকে গ্রাস 
পরস্পর প্রভাবের ফল কাঁরতে সমর্থ হয় নাই। তাই ভারতীয় তথা 'হন্দ? সভ্যতা ও 
মৃসলমান সভ্যতা উভয়ই পাশাপাঁশ 'বদ্যমান রাঁহল ৷ দীর্ঘকাল 

পাশাপাশি থাকবার ফলে এই দুই সভ্যতা ও সংস্কীতির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
যোগাযোগ স্থাপত হইল । পাঁথবীর অন্যতম প্রাচীন সভাতার জন্মভ্ঁম এবং প্রাচ্য ও 
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২০০ ভারতের হীতহাসকথা 


পাশ্চাত্য সভ্যতার 'িলনক্ষে্র আরব দেশে উৎপাত্ত ঘাটবার ফলে মুসলমান সভ্যতা এক 
শান্তশালণ, উন্নত সভ্যতা হিসাবে প্রাতষ্ঠা অর্জন কাঁরয়াছিল। স্বভাবতই হন্দু ও 
মুসলমান এই দুই শাশ্তশালী ও উন্নত অথচ সম্পূর্ণ পৃথক সভ্যতার পরস্পর 
প্রভাবে এক আঁত অপূঝ শিল্প, বিশেষত স্থাপত্য 'িষ্প গাঁড়য়া উঠে। হিন্দ; ও 
মুসলমান প্রাতিভার যুণ্ প্রচেষ্টায় উদ্ভূত ভারতীয় শপ ও স্থাপত্য য্গয*্গান্তর 
ধারয়া পাঁথবীর ববাভন্ন দেশের দর্শক ও পর্যটকদের বিস্ময় উৎপাদন কারয়। 
আসিতেছে ।* 


শিপ ও স্থাপত্য ( 1% 8006 87001659081 ) 2 [হন্দ; ও মুসলমান প্রাতভার 
সংমশ্রণে উদ্ভূত শিল্প ও স্থাপত্যের ?ক পাঁরমাণ কোন সভ্যতার দান, তাহা অন*মান 
করা সহজসাধ্য নহে । কোন খে এও হাঁসক, যথা ফার্গুসন: (7৩1885500. ) এই 
শতপ ও গ্থাপত্যকে মুসলমান শিজ্পপদ্ধাতরই ভারতাঁয় সংস্করণ বাঁলয়া মনে কাঁরয়া 
থাকেন। আবার হ্যাভেল প্রমূখ এীতিহাসিকগণ ইহাকে 'হন্দ, 
৬ উর ধিল্পপদ্ধণতরই সামান্য পারবার্তত ধরন বাঁলয়া মনে করেন। 
বাকল মত ণন্তু আধুনিক এরীতহাঁসকমান্রেই ইহাকে 'হম্দহ ও মুসলমান 
গশন্প ও ম্থাপত্যপদ্ধাতর সংমশ্রণে উদ্ভূত বাঁলয়া মনে করেন। 
অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই উভয় সম্প্রদায়ের দান সম-পাঁরমাণ ছিল মনে করা সঙ্গত হইবে না।ঁ 
ধহন্দু, বোম্ধ ও জৈন শিপ ও স্থাপত্যের উপর মুসলমান শিল্প ও স্থাপত্যের প্রভাবের 
ফলেই এই 'মাশ্রত শিক্প-ও স্থাপত্যের উদ্ভব ঘটিয়াঁছিল। স্থানীয় প্রভাব, ব্যান্ত- 
শেষের র্চজ্ঞান প্রভৃতির পার্থক্যের ফলে ভারতবর্ষের বাঁভন্ন 
2 ৯ অংশের শিল্প ও স্থাপত্যে 'বাভন্নতা দেখা 'দয়াছিল। জৌনপনুর, 
রধীতর সংমিপ্রণ. গুজরাট, বাংলাদেশে, বজাপুর প্রভাত চ্ছানের শিপ ও জ্ছাপত্য 
নিদর্শনগুির মধ্যে গঠনসৌগ্ঠবের যে পার্থক্য বিদ্যমান তাহা 
চ্ছান+য় প্রভাব ও প্রয়োজন এবং নিমতার রচজ্ঞনের পার্থকোর ফলেই ঘটিয়াছে, বলা 
বাহুল্য । ঠিক অনুরূপ কারণেই ইসলাম প্রাধান্যাধীন 'বাভন্ন দেশের মধ্যে শিজ্প- 
রীতির পার্থক্য পাঁরলাক্ষত হয় । 
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সুলতান আমলে শাসন, সমাজ ও সংক্কাঁত ২০১ 


ভারতীয় ও ইসলামায় শিঙ্প ও চ্ছাপত্য-রীতির সংমশ্রণের অন্যতম কারণ ছিল 
মণসলমান সুলতান ও প্রাদোশক শাসনকর্তাগণ কর্তৃক হিন্দ স্থপণত ও ?ীশজ্পকার 
নজির নিয়োগ । ইহা 'ভন্ন, ভারতে মূসলমান আঁধকার বিস্তারের প্রথম- 
পাতার বালে দিকে হিন্দ? ও জৈন মন্দিরগুঁলির ভণ্নাবশেষ মসজদ প্রভাতি 
কারণ নিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার ফলেও হিন্দু ও মুসলমান 
চ্ছাপত্য-রীতর সংামশ্রণের সুযোগ ঘঁটয়াছিল । কোন কোন ক্ষেত্রে 
হিন্দ, জৈন ও বৌদ্ধ মাম্দরগ্লির সামান্য পাঁরবর্তন সাধন করিয়াই মসাঁজদ, সৌধ 
প্রভাতি নার্মত হইয়াছিল। ইহাও ভারতীয় ও ইসলাময় "শিল্প ও স্ছাপত্য-রীতির 
সংমশ্রণের পথ সহজ কাঁরয়াছিল। 'হন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যে আলঙকারক কারু- 
কাষাঁদ এবং স্তম্ভ 'নির্মাণপদ্ধাতর মৌলক সামঞ্জস্য ছিল । ফলে, এই দুই শিজ্প ও 
স্থাপত্যের স্বাভাবিক সংমশ্রণ সহজ হইয়াছিল । 


সুলতানী যুগের শিল্প ও চ্ছাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মধ্যে কুতব মনার, নজাম- 
শিক্প-স্থাপত্য নিধশ'ন ডীদ্দন আউলিয়ার দরগা, কুতব মিনারের আলাই দরওয়াজা, অতাল 
মসাঁজদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশে ইট ও পাথর একই সঙ্গে 
ব্যবহার কাঁরয়া একপ্রকার শিঙ্প-রীত গাঁড়য়া উঠে । হন্দু মান্দর, শৃহন্দু শিল্প ও 
স্থাপত্যে ব্যবহৃত পদ্ম প্রভৃতি আলতকারিক কারুকাষের অনুকরণে 
মধাযুগে বহ্‌ মসাঁজন 'নার্মত হইয়াছিল । পাণ্ডুয়ার আদনা 
মসাঞ্জদ, হুসেন শাহের আমলে নামত ছোট সোনা মসাঁজদ, 
নসর শাহের আমলে 'নার্মত বড় সোনা মসাঁজদ ও কদম রসুল প্রভৃতি সুলতান? 
যুগে বাংলাদেশের শিল্প ও স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । গুজরাট, জৌনপুর, 
মালব প্রভৃতি স্থানে এঁ ঘৃগের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন আজিও বিদ্যমান । গদুল- 
বগণর জাম মসাঁজদ, দৌলতাবাদের চাঁদামনার প্রভাত এ যৃগেত শিজ্পীনদর্শন হসাবে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । 


বাংলার 'শিজ্প ও 
স্থাপত্য নিদশ'ন 


1কম্তু বিজয়নগর, ভীঁড়ষ্যা, মেবার প্রভৃতি রাজ্য ইসলামের প্রভাব-প্রাতপাত্ত 
শবস্তাতর 'বরুম্ধে হন্দুধর্ম ও সংস্কীতির রক্ষক 'হসাবে 
দণ্ডায়মান হইয়াছল। এই সকল রাজ্যে সম্পূর্ণ 'হিম্দু গশজ্প- 
রীত অনুসারে নামত মান্দরাদ এ যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের 
নিদর্শনম্বরূপ আজও বিদ্যমান রাহয়াছে। পুরীর জগন্নাথ মান্দর, কোণারকের 
সূর্য মান্দর, বজয়নগরের “হাজার মান্দর, ও শবঠলস্বামণ মান্দর প্রভাতি এ-বিষয়ে 
উল্লেখযোগা । 


সম্পৃণ' হিন্দ শিকল 
ও স্থাপতা 


সাহিত্য ও ধর্ম (18667860915 & ছ২6118100 )$ ভারতীয় তথা 'হন্দু সভ্যতা ও 
সংস্কতি এবং ইসলামীয় সংস্কীতির পরস্পর প্রভাবের সুফল কেবলমান্ন শিল্প ও 
স্থাপত্যেই প্রকাশ পাইয়াছল, এমন নহে । সাহত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রেও ইহার সৃফল 


৯২০২ ভারতের ইতিহাসকথা 


দেখা গিয়াছল। ধমম্ধি, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়ক মনোবত্তিসম্পন্ন সুলতানদের কথা 
সাহতে হিন্দ?ও বাদ দলেও দিল্লীর সুলতানদের এবং প্রাদেশিক শাসনকতার্দের 
মধসলমান প্রভাবের মধ্যে অনেকেই আরবী, ফার্সখ, সংস্কৃত প্রভাতি ভাষা ও 
নং সাহত্যের পৃষ্ঠপোষকতা কাঁরয়াছিলেন। বাংলার স্বাধীন 
সমলতানির আমলে বাংলাদেশের সাহত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়নের এঁকান্তিক চেষ্টা 
পরিলক্ষিত হয় । 
দিল্লীর সুলতানগণ আর্বাঁ ও ফার্সী ভাষা ও সাহত্যের পৃচ্ঠপোষকতা করিতেন। 
কোন কোন সুলতান সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃন্ঠপোষকতা করিয়াছেন, এইরূপ 
উকিল দষ্টাম্তও আছে। গিয়াস-উদ্দন বলবন আমীর খুসরহ বা 
খুসরভ্‌কে তাঁহার সভায় স্থান দয়াছিলেন । আমার খসরু প্রথমে 
আশ্রয়প্রাথী হিসাবেই বলবনের সভায় আ'সিয়াছিলেন। তান ছিলেন সমসামায়ক 
কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাঁহত্যিক, কাব ও সঙ্গীতজ্ঞ ৷ তিন “ৃহন্দ্‌স্তানের তোতাপাখ+, 
নামে পারচিতি লাভ করিয়াছিলেন । খসরুর রচনায় বহ হিন্দণ শব্দ স্থান পাইয়া- 
ছিল। খসরু ভিন্ন সুলতানী আমলের অন্যতম 'বখ্যাত কাব ছিলেন হাসান 
দেহলাব । 
সুলতানী আমলে ই'তহাস-সাহত্য রচনার এক অভতপব আগ্রহ পগরলাক্ষত হয় । 
িনহাজ-উস-াসরাজ, জিয়া-ডীদ্দন বরণ, সাম-স-ই-সিরাজ আফিফ, আজ-উীদ্দন 
মিরা খালদ-খানী প্রভৃতি এীতিহাসকগণ তাঁহাদের রচনায় সুলতান 
আমলের ধারাবাহক ইতিহাস জানবার ব্যবস্থা কাঁরয়া গিয়াছেন। 
সুলতানী যুগে আরবী ও ফারসী ভাষা সাহিত্যেই বশেষভাবে আলোচিত হইত 
বটে, কিন্তু সুলতান এবং মুসলমান লেখকদের কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষার প্রাতও 
অনুরাগ প্রদর্শন কর্পিতেন। গজনীর সুলতান মামুদের রাজসভা ত্যাগ করিয়া 
ভারতবষে আসবার পর অলবেরুণণ দীর্ঘকাল সংস্কৃত সা'হত্য 
পা 009 ও শহন্দুদর্শন আলোচনায় আতবাহত করিয়াছিলেন । নগরকোট 
দুগ্গ জয় করিয়া জবলামখ মাঁন্দরে প্রাপ্ত তিন শত সংস্কৃত গ্রম্থ 
1ফরুজ তৃঘলকের আদেশে ফার্সী ভাষায় অনা দিত হইয়াছিল। লোদী বংশের 
সুলতান 'সকম্দর লোদীও কিছ কিছ? সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ কারয়া- 
ছিলেন । বাংলার স্বাধীন সুলতান হ্‌সেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী পঁচশখানি 
সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে শবদন্ধ মাধব” ও “লালত মাধব' 
গ্রশ্থম্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল্‌ আবিদীনও সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্যের পচ্ঠপোষক ছিলেন। সুলতানী যুগের হিম্দুগণও সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহতোঁর চ্চ ত্যাগ করেন নাই। অবশ্য পূর্বেকার তুলনায় এ যুগে 
সংস্কৃত সাহত্যের আলোচনা কতক পরিমাণে হাস পাইয়্াছিল,বলা বাহুল্য । এ 
যুগের সংস্কৃত সাহিত্তসেবীদের মধ্যে পার্থসারাথ মিশ্র, জয়সংহ সুর, রাববর্মণ, 
1বদ্যানাথ, বামন ভট্টবাণ, গঙ্গাধর, রূপ গোম্বামী, পদ্মনাভ দত্ত, বিদ্যাপাঁত উপাধ্যায়, 
বাচস্পাত, রঘুনাথ, সায়্নাচার্ধ, মাধব বিদ্যারত্ব প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


সংলতানী আমলে শাসন, সমাজ ও সংক্কীতি ২০৩ 


ম:সলমান মনীষীদের অনেকে সংস্কৃত ভাষাও আয়ত্ত কারয়াছিলেন। মালিক মহম্মদ 
জয়সীর 'পদ্মাবং কাব্য' এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
প্রাদৌশক ভাষার মধ্যে হিন্দি, ব্রজভাষা, মারাঠী, বাংলা, তেলেগ প্রভীতর যথেষ্ট 
যারা উৎকর্ষ এ যুগে সাধিত হইয়াছিল ॥ রামানন্দ ও কবর তাঁহাদের 
সাঁহত্য £াহান্দি,. কাঁবতার দ্বারা হন্দ্ী ৩ষার যথেন্ট উন্নাতসাধন করিয়াছেন । 
ব্জভাষা, মারাঠী,. কবীরের 'দৌহা” এবিষয়ে ?বশেষ উল্লেখযোগ্য । মারাঠী ভাষা ও 
বাংলা ও তেলেগে সাহত্যের উন্নয়নে নামদেবের যথেন্ট দান রাহয়াছে। ব্লজভাষায় 
রাচত ভজনের দ্বারা মশরাবাঈ এঁ ভাষার ঘথেন্ট উৎকর্ষ সাধন 
কররিয়াছিলেন। চণ্ডখদাস, কীত্তবাস, মালাধর বসু, পরমেশ্বর কবীন্দ্ শ্রীকর নন্দী 
প্রভৃতি লেখকগণ এ ঘুগে বাংলা ভাষা ও সাহত্যের উন্নাতসাধন কাঁরয়াছিলেন। 
জার 1বদ্যাপত গমাথলাবাসী হইলেও বাংলাদেশের কবি হিসাবেই 
সাহত্য সাধারণ্যে পারচিত। বাংলার স্বাধীন সুলতানীর আমলেও বাংলা 
সাহত্যের যথেন্ট উন্নাত ঘাঁটয়াছিল। হুসেন শাহের পৃন্ঠপোষ- 
কতায় রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনদিত হইয়াছল। নসরৎ শাহের 
আ:মভে:ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল । কীত্তবাসের বাংলা রামায়ণ 
বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ । হুসেন শাহের আমলে মালাধর বসু ভাগবতের বাংলা 
অনুবাদ কাঁরয়াছিলেন ৷ এইজন্য হুসেন শাহ: মালাধর বসকে “গুণরাজ খাঁ” উপ্যাধতে 
ভাঁষত কারয়াছলেন । হুসেন শাহের সেনাপাঁত পরাগল খাঁ মহাভারত বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ করাইয়াছলেন । তাঁহার পত্র ছখঁট খাঁ মহাভারতের অ*্বমেধ পর্বের বাংলা 
অনুবাদ করাইয়াছিলেন। 
ধর্মের ক্ষেত্রেও 'হন্দু ও মুসলমান সংস্কীতর পরস্পর প্রভাব পাঁরলক্ষিত হয় । 
হুসেন শাহের আমলে সত্যপীরের কজ্পনা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ইহা ভিন্ন, ইসলামের 
প্রভাবে একদিকে যেমন হিন্দু সমাজের রক্ষণশলতা ও ক্ষাতিভেদ প্রথা কঠোরতর 
দুইটি বিপরীতমুখী হইয়াছিল তেমাঁন অপরাদকে উহার যশ 'ভান্তবাদ* নামক উদার 
গরভাব $ রক্ষণশীলতা ধর্মনীতিরও উদ্ভব ঘটিগ্লাছিল। স্মৃতি-সম্পর্কে রচিত গ্রন্থাদ, 
ও উদার ভন্তিবাদ যথা মাধব 'বদ্যারণ্যের পরাশর স্মৃতির টীকা “কালানির্ণয়, 
গবশ্বেশ্বরের 'মদন পাঁরজাত” প্রভাত এঁ যুগের রক্ষণশীলতার 
সাক্ষ্য বহন করে। অপরাঁদকে সব্ধর্মের সমতা, ভগ্গবান এক এবং আদ্বতীয়, ভান্ত ও 
প্রেমের মাধ্যমে ভগতগ্রাপ্তি প্রভৃতি মূলন্শীতর উপর গঠিত “ভান্তবাদ'ও এ সময়ে 
প্রচারত হয়। ভান্তবাদের প্রচারকগণের মধ্যে রামানন্দ, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য, কবার ও 
নানকের নাম ভারতের ধর্মনৌতক হাতহাসে বিশেষ স্থান আঁধকার কাঁরয়া আছে । 
রামানন্দ ( 97187791089 )5 বৈফবধর্মের প্রবর্তক রামানংজের শষ্য রামানন্দ 
এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যুকাল 
পারচয় সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে । ডন্তর ভান্ডারকরের মতে তান 
১২৯৯-১৩০০ গ্রান্টাব্দে জন্মগ্রহণ কাঁরয্লাছলেন এবং ১৪১১ শ্রীজ্টাব্দে মৃত্যুমুথে 
পাঁতত হন। 'তাঁন কনোজী ব্রাহ্মণ পাঁরবারসম্ভূত 'ছিলেন। সময়ের দিক্‌ হইতে 


২9৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


বিচারে রামানন্দ ছিলেন সর্বপ্রথম ভীন্তবাদের প্রচারক । তান রাম ও সীতার 
উপাসক 'ছিলেন। জাতি-ধর্ম-নার্বশেষে তান সকলকেই তাঁহার শিষ্যরূপে 
গ্রহণ কাঁরতেন। 'তাঁন উত্তর-ভারতের যাবতীয় তীর্থস্থান ভ্রমণ কাঁরয়াছিলেন। 
িম্তু হিন্দুধর্মের গোঁড়াম তানি পছন্দ করতেন না। ভগবদপ্রেমে ছোট-বড়, 
টানি ব্রাহ্ষণ-অন্রাক্ষণ বা 'হন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে, 
০ এ-কথা তান স্বীকার করিতেন না। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে 
মুসলমান, হিন্দু. মুচি প্রভাত সকল ধর্ম ও শ্রেণীর লোক 
ছিলেন । কবীর ছিলেন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ॥ জাতিভেদ প্রথা লম্পর্ণভাবে 
অমান্য কাঁরয়া চলা, সমাজের নীচতম সম্প্রদায়ের প্রাত ভালবাসা ও সহানুভ্ীত 
প্রদর্শন, ধর্মপালন ব্যাপারে সংস্কৃত ভাষার স্থলে স্থানীয় কথ্য ভাষার ব্যবহার ছিল 
পা ধর্ম-প্রচারের মূল বৌঁশণ্ট্য । রামানন্দ 'হান্দি ভাষায় তাঁহার ধর্ম প্রচার 
কারতেন। 


বল্পভাচার্যঃ ১৪৭৯-১৫৩১ ( 23811958018975৪ ) বল্লভাচার্য এক তেলুগু 
পা ব্রাহ্মণ পাঁরবারে ১৪৭৯ শ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 'হন্দুদের 
পৃণ্যতীর্থ কাশশধামে তাঁহার জন্ম হয়। বারাণসীতে শিক্ষা 
সমাপন কাঁরয়া তিন গবজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেবরায়ের রাজসভায় কছুকাল আত- 
বাহত করেন। িজয়নগরের রাজসভায় তান শৈব পাঁণ্ডিতগণকে ধর্মালোচনায় 
পরাজিত কাঁরয়া খ্যাত অর্জন করেন। তান ছিলেন কৃষ্ণের উপাসক। ইহা ভান্ত- 
্রীককের উপাসনা  বাদেরই প্রকারভেদ মান্ত। তান মথবরা, বন্দাবন প্রভাত তীর্থ 
ভ্রমণ কাঁরয়া বারাণসীতে 'ফাঁরয়া আসেন এবং সেখানে তাঁহার ধর্ম 
প্রচার কাঁরতে থাকেন । ্রীকফের মধ্যে নিজ আত্মার সম্পূর্ণ বলোপসাধন অর্থাং 
পৃথিবখর সকল সুখভোগ ত্যাগ কাঁরয়া শ্রীকৃষ্ণের 'িনকট আত্মাকে উৎসর্গ করাই "ছল 
তাঁহার ধর্মের মলকথা । ভগবদগণতা ও ব্রক্ষসৃত্রের টীকা এবং শুদ্ধ অদ্বৈত নামে 
একেম্বরবাদ সম্পর্কে একখান গ্রন্থ তান রচনা কাঁরয়াছিলেন। পরবতঁ কালে 
তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে নানাপ্রকার ভোগাঁবলাস দেখা 'দিয়াছল । 


শ্রীচেতন্য, ১৪৮৫-১৫৩৩ (571 (089168758 ) 8 ১৪৮৫ প্রীন্টাব্দে শ্রীচৈতন্য 
বাংলাদেশের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা জগন্নাথ 'মিশ্রের আদ বাসস্থান 
টা রী ছল শ্রীহট্র জেলার ঢাকা দাঁক্ষণ নামক গ্রামে । 'শশুকাল হইতে 
শ্রীচৈতন্য বিদ্যান্রাগণী ও ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন । তাঁহার আদি 
নাম 'ছিল 'বিদ্বম্ভর, আর পাঁরবার পাঁরজন তাঁহাকে নিমাই বাঁলয়নাই ডাকতেন । ?পতার 
মৃত্যুর পর হিন্দুশাস্মমতে গয়াতে তার 'পিশ্ডদান কারতে গিয়া 'তান ঈশ্বরপনুরী 
নামক এক সম্যাসীর লাল্লধ্যে আসেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কৃফমন্ত্র গ্রহণ করেন। 
ইহার পরই তাঁহার জীবনের গাত-প্রকীত সম্পূর্ণভাবে পারবাঁতত হইয়া যায় । তান 
কেশব ভারতীর নিকট সন্্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন ॥ চাঁব্বশ বংসর বয়সে 'তাঁন সংসারধর্ম 
ত্যাগ করেন । তান ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হইন্লা উত্তর এবং দাক্ষণ-ভারতের 'বাঁভক্ষ 


সলতানী আমলে শাসন, সমাজ ও সংস্কাঁত ২০৬ 


স্থান পাঁরভরমণ কারয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর পুরীতে আঁতবাহত করেন । 
শ্ীরুফপ্রেম ' ভান্তবাদের প্রচারকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-ই সবধিক প্রাসদ্ধ ৷ অদ্বৈত 
ও 'নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁহার ঘাঁনন্ঠ দুইজন শিষ্য । তাঁহাদের 
সাহাধ্য লইয়া শ্রীচৈতন্য বাংলার ধর্ম ও সমাজ জীবনে সহদূরপ্রসারী সংস্কার প্রবর্তন 
কাঁরয়াছিলেন। নানা জাতি, ধর্মের লোকের এক 'িরাট দল তাঁহার সাঁহত নাম 
সংকীতন কাঁরয়া ভগবৎ-প্রেম প্রচার কারত । সমাজের 'নম্নতম শ্রেণীর স্রী-পুরুষ 
চৈতন্যের শিব্যত্বে স্থান লাভ করায় বাংলায় এক সামাজিক ধিপ্লব সাধিত হইয়াছল। 
শরীক অর্থাৎ ভগবানের প্রাত গভীর প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ সংসারের মায়া কাটাইতে 
পারে ইহাই চৈতন্যের ধর্মের মূলকথা ॥ তান জাতভেদ মাঁনতেন না। জাতি- 
ধর্ম, ছোট-বড় 'নার্বশেষে সকলের িনকটই তান ভগবৎ-প্রেমের বাণণ প্রচার কাঁরল্লা- 
ছিলেন । মুসলমান সম্প্রদায়েরও অনেকে তাঁহার ধম গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য 
ভগবান শ্রীক্ষষ্ণের অবতার বাঁলয়া পৃঁজত হইয়া থাকেন। 
কবীর ( হখে91 )2 রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর । প্রথম জবনে 
কবীর ছিলেন মুসলমান । তাঁহার জন্ম ও মতত্যুকাল নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। 
কিংবদন্তী আছে যে, কবীর ব্রাহ্মণের সম্তান 'ছিলেন। নর নামে এক ম:সলমান 
পারার তাঁত তাঁহাকে লালন-পালন করে । প্রথমে কবীর তাঁতির কাজই 
গ্রহণ করেন, 'কিম্তু তাঁহার মন সংসার অপেক্ষা ধর্মের দিকেই 
আধকতর আকৃষ্ট হয়। 'হন্দুদর্শন এবং সুফী ফাঁকর ও কাঁবদের প্রভাব তাঁহাকে 
গভ+রভাবে প্রভাবিত করে । তান রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 'হান্দি ভাষায় 
তাঁহার ধম“ প্রচার করিতে শুর করেন । হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁক্য 
স্থাপনের চেষ্টা তান তাঁহার ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে করিয়া 'িয়া- 
ছিলেন । রাম ও আল্লাহ্‌ এক এবং আদ্বতনয়, ইহাই ছিল তাহার 
মূল বাণশ । 'হন্দু ও মুসলমান একই মৃত্তিকা "বারা নামত দুইটি পান বাশেষ-_ এই 
কথা 'ত?ন বাঁলতেন। তাঁহার রাঁচত “দোহা” দার্শান” তত্বে সম্থ। পহম্দু ও 
মুসলমান সম্প্রদায়ের ধমনিহদ্ঠানের কোনাঁটরই তিনি সমথ স কাঁরতেন না। অন্তরকে 
পাপমুস্ত এবং ভগ্গবানের প্রাতি আন্তাঁরক ভান্তপ্রদর্শনই হইল সর্বধর্মের সার-_ এই 
গৃছল তাঁহার ধারণা । বহু হম্দু ও মুসলমান কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছলেন। 
নানক, ১৪৬৯-১৫৩৮ ( ত্বি&0810) £ নানক লাহোরের নিকউবত+ তালবন্দ+ গ্রামে 
১৪৬৯ গ্রাণ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। িনি ছিলেন শিখধমের প্রবর্তক ৷ সবধম" 
বি সাহফ্‌তার নীতি প্রচার কাঁরয়া 'বাঁভন সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তারক 
গমলনের চেগ্টাতেই তান তাঁহার জীবন আতবাহত কারয়াছলেন। 
তাঁহার ধর্মমতেও কবীরের নীতির পাঁরচয় পাওয়া যায় । কবারের ন্যায় তানও হিন্দু 
ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই. একথা বাঁলতেন। আন্তারকভাবে ভগবানের 
রি উপাসনা ও চিত্তকে শৃগ্ধ রাখা এই ছিল তাঁহার প্রচারত 
ধর্মপালনের পন্থা । হিন্দু বা ইসলামধর্মের অর্থহীন কুসংস্কার, 
অনচ্ঠান প্রভৃতি ?তাঁন সমর্থন কাঁরতেন না। ধমাঁয় পোশাক পারধান, ধর্ম সম্পকে” 


ধম“মত 


২০৬ ভারতের ইাতহাসকথা 


নানা কথা বলা অথবা ধর্মস্থানে তীর্ঘে যাওয়া-আসা প্রভৃতি ধর্মপালনের প্রকৃত পদ্থা 
বাঁলয়া নানক মনে করিতেন না। তাঁহার মতে অন্তরকে শুদ্ধ রাখা, ভগবানের 
প্রাত গভীর ভালবাসা, সকল মানুষের প্রাত সমদূষ্টিই হইল প্রকৃত ধর্মপালনের 
উপায়। ধর্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য গুরুর সাহায্য একাম্ত প্রয়োজন, এ-কথা 
তান 'বধ্বাস কাঁরতেন। হিন্দু এবং মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাহার 
শয্যত্ব গ্রহণ কারয়াছল। তান ঈশ্বর এক এবং আঁভন্ন, তাঁহাকে যত 'বাভন্ন 
ভাবেই উপাসনা করা হউক-না-কেন এই সত্যে বিশ্বাস কীরতেন। তিনি ঈশ্বরের 
আরাধনার জন্য যে সকল স্তোন্ত রচনা করিয়াছিলেন তাহা “আদ গ্রন্থ সাহেব” নামক 
ধগ্রন্থে গ্রাথত হইয়াছে । 
নামদেৰ (৪188৪ ) 3 মারাঠ সন্ত নামদেবও ভান্তবাদ প্রচার কারয়াছলেন। 
তান নীচজাতিসম্ভূত ছিলেন। তান ছিলেন 'বিষুুর উপাসক। ভগবান এক এবং 
সা আঁদ্বতীয়, এই কথা তীন প্রচার কারতেন। হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, হিন্দুধ্ বা ইসলামধর্ম। একই লক্ষ্যে 
পেশীছবার দুইটি পথ ভিন্ন অপর কিছ? নহে, এই' কথাই তান বলিতেন। ভগবানকে 
প্রেমের '্বারা লাভ কারতে হইবে । ইহাতে 'হন্দু বা মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যের 
কোন প্র“ নাই। হিন্দ; ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও এঁক্যের চেষ্টা 'তানও 
করিয়া গিয়াছিলেন। 


সপ্তম অধ্যায় 


মুঘল শীসনের সুচনা £ যুঘল-আফগান দন্দ 
( 5519101151070671 01 105 11010818016 ১ 
11011)701-8161887) 0001551 ) 


পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, ১৫২৬ (1006 মা79 180006 01 7১801096) £ 
লোদনবংশের সুলতান ইব্রাহম লোদনীর অত্যাচারী শাসনে আতণ্ঠ হইয়া আভজাতবর্গ 
প্রকাশ্যভাবে সুলতান শাসনের বিরোধিতা শুর: করিলেন। 
এট সময়ে লাহোরের শাসনকতাঁ দৌলত খাঁর পূূত্ত দলওয়ার খাঁর 
দৌলত খাঁ ও আলম প্রীতি ইব্রাহম লোদীর দুব]বহার দৌলত খাঁকে ইব্রাহিম লোদীর 
খাঁ কর্তক বাবরকে শাসন অবসান ঘটাইবার জন্য দঢ়প্রাতিজ্ঞ কারয়া তুলল । ইব্রাহম 
আমম্ণ লোদীর পিতৃব্য আলম খাঁ দিল্লীর 'সংহাসনের দাবদার ছিলেন । 
1তানও দৌলত খাঁর সাহত যোগদান কারলেন। উভয়ে কাবুলের আমীর বাবরকে 
ভারত-আক্রমণের জন্য আহ্বান করিলেন । বাবর পর্ব হইতেই "হন্দুস্তানে রাজ্য- 
বস্তারের আশা পোষণ কাঁরতোছলেন। সুতরাং এই আমন্ত্রণ তান সানন্দে গ্রহণ 
কাঁরলেন। তৎকালীন ভারতের রাজনোৌতক বিভেদ ও ম্বার্থম্বন্দহ বাবরের আঁভযানের 
সাফল্যের সহায়ক হইয়াছল, বলা বাহ্‌ল্য। পানিপথের রণাঙ্গনে বাবর ও ইব্রাহিম 
লোদীর মধ্যে যুদ্ধ হইল। ইব্রাহমের সৈন্যসংখ্যা বহূগ্‌ণে 
মি কি ৯১ আঁধক থাকা সত্বেও বাবরের স্মাঁশাক্ষত অম্বারোহী ও গোলন্দাজ 
লোদীর পরাজয় ও বাঁহনীর আক্রমণের সম্ম্‌খে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়ল। 
মৃত্য ঃ মূঘল ইর্রাহম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইতে । পানিপথের যুচ্ধে 
সামাজ্যের গোড়াপত্তন ( ২১শে এাগ্রল, ১৫২৬) জয়লাভ করিয়। বাবর দিল্লী ও আগ্না 
আঁধকার করিলেন। এইভাবে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গেংডাপত্বন হইল। 


বাবর, ১৪/৩-১৫৫০ (83৪7): জহির-টাদ্দন মহম্মদ হীতহাসে বাবর নামেই 
সমধিক প্রাসম্ধ। ১৪৮৩ প্রীন্টাব্দে ফর্ঘনা (818)808 ) নামক রুশ-তুকাস্তানের 
এক আঁত ক্ষুদ্র রাজো আমীর উমর শেখ মিজার পত্র বাবর জন্মগ্রহণ করেন। [পিতার 
দক হইতে তান তৈমুরের এবং মাতার দক হইতে চাঙ্গজ; খাঁর বংশধর ছিলেন। 
এশিয়ার এই দুই দূর্ধর্ষ [বিজেতার র্ত যাহার ধমনাতে প্রবাহত, 
পতৃপরিচয় তান বাল্যকাল হইতেই দুঃসাহস ও যুদ্ধামোদণ হইবেন, ইহাতে 
আশ্যয* হইবার কিছুই নাই । বাবরের বালং্ীবন তাঁহার অসামান্যা বাদ্ধিমতা ও 
িদ-যাঁ মাতামহণ প্রভাবাধীনে আতবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রভাবে বালাজীবনে 
[শক্ষালাভের সুযোগ হওয়ায় বাবর স্বভাবতই সাহসী, ধর্মভীরু ও সদাচারা হইয়া 
উঠিয়াছিলেন । তৃকাঁ“ও ফারসী ভাষায়ও তাঁহার বথেন্ট ব্যাংপাতি জাশ্ময়াছল'।. . 


ভারতের ইীতহাসকথা 


২0৮ 


তৈমুরের সামাজ্য পুনঃসঞ্জীবিত কারবার গ্বস্ন দেখিতেন। 


বংশধরগণের মধ্যে বিবাদ শুরু হইয়াছিল। বাবর বাল্যকাল হইতেই 





পতার আকীঁম্মক মততযুতে মান্ত একাদশ বংসর বয্নসে বাবর ফরঘনার সিংহাসনে 
আরোহণ কাঁরলেন। ফর্ঘনা রাজ্য তখন চতুর্দকে শন্তুদ্বারা পাঁরবোণ্টত । বাবরের 
এতানও সমরকঙ্গের সিংহাসন দখলের চেষ্টা শুর কারলেন। তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ 


গসংহাসন আরোহণের আত অঙ্গকালের মধ্যেই সমরকন্দের 'সংহাসন লইয়া তৈমুরের 


প্রথম জীবন 


ম্ঘল শাসনের সডনা £ মৃঘল-আফগান দ্বন্দ ২০৯ 
বৎসর মাত্র । তিনি সামায়কভাবে সমরকন্দ জয় করিতেও € ১৪৯৭ ) সমথণ হইয়াছলেন, 
কিন্তু ঠিক এ সময়ে ফর্ঘনায় তাঁহার বিরহণ্ধে ষড়যন্ত্র শুর: হইলে তান সমরকন্দ 
ত্যাগ কাঁরয়া নিজ রাজধানণতে 'ফারয়া আসেন । সঙ্গে সঙ্গেই সমরকন্দ তাঁহার হস্তচ্াত 
হইয়া যায়। অবশ্য ইহার অল্পকালের মধ্যেই তিনি পুনরায় সমরকণ্দ জয় করেন! 
িম্তু উজবেক দলপাঁত সাহেবান খাঁর নেতৃত্বে উজবেকগণ বাবরের সাঁহত দ্বন্দেৰ 
প্রবন্ত হন ॥ ১৫০৩ প্রবষ্টাব্দে আর গচয়ান নামক স্থানে সাহেবানন খাঁর হস্তে তান 
সম্পণ ভা" পরাজিত হন। ফলে, তান কেবলমাত্র সমরকন্দ হইতেই নহে, পৈতৃক 
রাজ্য ফরঘনা হইতেও 'বিতাড়ত হন। ভ্বতসর্বস্ব হইয়া বাবর বখন স্থান হইতে 
চ্ছানান্তরে ভাগ্যান্বেষণে ঘুরিতেছিলেন এঁ সময়ে তান "হিন্দুস্তান জয়ের সংকষ্প 
গ্রহণ করেন। এক বংসর রাজ্যহারাভাবে নানা দহখ-দংদরঁশার - মধ্যে কাটাইয়া তান 
জীবনের বহন কঠোর এবং মূল্যবান আঁভজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পর বৎসর (১৫০৪) 
উজবেক শাসনের 'ব্ব্ুদ্ধে এক বদ্রোহের সুযোগ লইয়া তানি কাবুল রাজ্য দখল 
বিটি ৮ | এইভাবে বাবর ানজেকে পুনরায় রাজকীয় মধাদায় 
করদাতা আঁধাম্ঠত করেন। পারস্যের শাহ ইসমাইল সফবীর সহায়তা 

লইয়া তান সাহেবানী খাঁকে পরাজত কারবার চেষ্টায় নিজেই 
পুনসায় পঞ।জয় স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হন। এইভাবে দংধর্ষ উজ্বেকদের পরাভূত 
করা অসম্ভব দেখিয়া বাবর দাক্ষিণপ্‌ব অর্থাৎ হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হইতে 

লাগলেন । রাজ্যাবস্তারের পারকজ্পনা কাষকর? করিবার পক্ষে 
লা রাজনোতিক ক্ষেতে 'বাঁচ্ছল্প, অন্তদ্বন্দেবর ফলে দুবল ভারতবর্ষ 

তখন বাবরকে সুযোগ দান কাঁরয়াছিল। তাঁন তাঁহার সামরিক 
বাহনকে সুসংগণ্িত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের শৃঙ্খলা ও প্রাশক্ষণের দিকে 
[বশেষ নজর দিলেন । ওস্তাদ আল এবং মুস্তাফা নামে দুইজন আভজ্ঞ গোলন্দাজ 
তু সৈন্যকে নিজ গোলন্দাজ বা?হননর প্রশিক্ষণের জন্য তান 'নয়োগ করিয়াছলেন । 
কন্তু ভারতবষে'র বিরুদ্ধে সামারক আভযাবে অবতীর্ণ হওঞ।" শূর্বে বাবর কয়েকাঁট 
প্রাথামক আঁভযানে প্রবৃত্ত হইয়াছলেন । বজৌর (8০)০০: ) “ুর্গ* িলামের তরে 
ভির (81518 ) নামক স্থান এবং চঈনাব নদীর অববাাহকা অণ্চল প্রভাত 'তাঁন এক- 
প্রকার 1বনা বাধায়-ই জয় কাঁরয়াছলেন । এঁ সময়ে 1তাঁন তাঁহার মন্ত্রীদের পরামশে 
ইব্রাহম লোদীর কট এক দূত প্রেরণ কাঁরয়া পুবে তুকাঁদের 
আধকারে যে-সকল স্থান ছিল সেগহল দাবি করিলেন। লাহোরের 
শাসনকতাঁ দৌলত খাঁ বাবরের দূতকে £কছ-কাল বন্দী কাঁরয়া 
রাখলেন । মাীন্ত পাইবার পর বাবরের দূত "দল্লীর সুলতানের সাঁহত সাক্ষাৎ না 

কাঁরয্লাই স্বদেশে 'ফারয়া গেলেন। দূতের এই দুদশাভোগ 
দৌলত খাঁ লোদীন্ বাবরকে স্বভাবতই দিল্লঁ সুলতানের শুতে পাঁরণত কাঁরল। 
4৩ যাহা হউক, ভারতবষে ন বিরুদ্ধে গ্রাথামক অর্থাৎ পরীক্ষামূলক 
কয়েকটি আভযানের পর বাবর ভারত-আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষা কারতে লা গিলেন। 
এই সময়ে দৌলত খাঁ লোদণ তাঁহাকে 'হন্দ:স্তান আক্রমণের জন্য আহবান জানাইলে 

ক. বি. (১ম খণ্ড ঃ ২য় ভাগ 1--১৪ 


ভারতবষের 'বিরৃ্ধে 
প্রাথামক আভধযান 


১০ ভারতের হইীতিহাসকথা 


বাবর স্বভাবতই উহা সানন্দে গ্রহণ কারিলেন। ইতিমধ্যে তিনি বাদাক্শান ও 
কান্দাহার জয় কারয়া হুমায়নকে বাদাকশানের এবং কামরানকে কান্দাহারের শাসন- 
কতা নিধযস্ত করিয়াছিলেন। 


১৫২৪ শ্রাঙ্টাব্দে বাবর সসৈন্যে পাঞ্জাবে উপাস্থত হইলেন। তিনি প্রথমেই লাহোর 
আঁধকার করলেন। দৌলত ধাঁ ও আলম খাঁ খাবরের সহায়তা চাহয়।ছিলেন, প্রভু 
হিসাবে বাবরকে তাঁহারা আহবান করেন নাই । সুতরাং বাবরের লাহোর জয় তাহাদের 

মনঃপ্ত হইল না। তাঁহারা দোখলেন যে, বাবরকে সাহাধ্যকার 
রা মন্ন হিসাবে আমম্ঘরণ করিয়া তাঁহারা 'হন্দুস্তানের এক নূতন প্রভু 
বাবরের ভারত ত্যাগ ডাকিয়া আনিয়াছেন। স্বভাবতই দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ বাবরের 

গবরোধতা শুরু করিলেন। বাবর এইরূপ পারাস্থিতিতে ভারত 
জয় পুগোদ্যমে শুরু না কারয়া কাবুলে ধফারয়া গেলেন। পর বৎসর (১৫২৫) 

পুনরায় তান সসৈন্যে পাঞ্জাবে উপাস্থিত হইলেন । দৌলত খাঁ 
নয প্রথম বধ এইবার বাবরের প্রভুত্ব ঈ্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর 

পানিপথের প্রান্তরে বাবর ও ইব্লাহম লোদীর মধ্যে যুদ্ধ হইল। 
এই যুদ্ধে বাবরের 'হসাব অন্যায় ইন্রাহম লোদশর পক্ষে এক লক্ষ পদাতিক এবং 

এক হাজার হদ্তী ছিল। 'কল্তু ইহা আঁতরাঁঞ্জত বাঁলয়া আধ্ানক 
দুই পক্ষের সামারক ্রীতহাসিকগণ মনে করেন। বাবরের পক্ষে ছিল বার হাজার 
শা অম্বারোহী সৈন্য, কিন্তু তান ভারতবর্ষের ভিতর "দিয়া যতই 
অগ্রসর হইতৌছলেনু, তাঁহার সৈন্যসংখ্যাও ততই বাদ্ধ পাইয়াছল। ইহা ভিন্ন 
বাবরের সাহত গাদা বন্দুক ও কামান 'ছিল। ইনব্রাহম লোদশর কোন গোলন্দাজ বাহন 
বা কোন কামান, বন্দুক ছিল না। তদুপাঁর দুধর্ষ সমপঁবজয়ণ নেতা বাবরের সাহত 
সারারক দক "দয়া অনাভজ্ঞ ইব্রাহম লোদীর কোন তুলনা চাঁলত না। স্বভাবতই 
পানপথের প্রথম ধুণ্ধে বাবর সহজেই সুলতান ইব্রাহম লোদীকে পরাজিত কাঁরলেন। 
সুলতান ইব্রাহম লোদী পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৫২৬ প্রীঃ )। পানিপথের 
যুদ্বের ফলে লোদ বংশের শাসনের অবসান ঘাঁটল এবং 'দল্লী সূলতানির স্থলে মৃঘল 

প্রভুত্ব চ্থাঁপত হইল । বাবরের ব্যান্তগত জীবনের সাফল্যের দিক 
৪2৪২5৯৪ দিয়া বিবেচনা কারলেও পানিপথের যুদ্ধজয় এক আত গুরুত্ব- 

পূর্ণ ঘটনা, সে-বষয়ে সন্দেহ নাই। বাবর এই জয়ের জন্য 
ভগবানের গনকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মাঁদনায় শ্রম্ধাঞ্জাল প্রেরণ 
কারলেন, এবং কাবুলের প্রত্যেক নর-নারীকে একটি কাঁরয়া রৌপ্যমুদ্রা৷ দান করিয়া 
বজয়-উৎসব সম্পন্ন কারলেন। কিন্তু পানপথের যুদ্ধের ফলে 'হন্দুস্তানের প্রভুত্ 
বাবরের হস্তে চাঁলয়া গিয্নাছিল মনে করা উাঁচত হইবে না। কারণ, তখনও আফগান 
দললপাঁতগ্রণ এবং সংগ্রাম সিংহের অধীনে রাজপুতগণ বাবরের আঁবাঁজত শু হিগাবে 
রাহয়াছলেন। বশ্তুত পানপথের যুদ্ধের পরই বাবরের ভারত-বজয় শুরু হইয়াছিল 


মণ্ঘল শাসনের সনা £ মুঘল-আফগান ছন্দ ৯১ 


বলা উচিত হইবে ।* পানিপথের যৃণ্ধজয় মৃঘল সাগ্নাজ্য স্থাপনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ 
ছিল মান্ত। 


বাবর প্রথমেই দোয়াব অঞ্চলে পূব, উত্তর ও দাক্ষণের আফগান আভজাত- 


বর্গকে দমন কারবার কাষে" হস্তক্ষেপ করিলেন । দোয়াব 
অজি্াতবর্ম . অপ্চলের আফগান আঁভজাকদের দমন কাঁরয়া 'তাঁন নিজ 
বন বিধ্বস্ত অনরবর্গকে অপবাপর আফগানদের বিরুণ্ধে প্রেরণ 


কারলেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ূন ও আভজাতবগ্ের 
চেষ্টায় জৌনপুর, ঢোলপ,র, গাজীপুর, কাঁষ্প, বিয়ানা, গোয়ালওর প্রভাত 
গ্কান মন্ঘল সাগ্রাজাভূন্ত হইল। এঁদকে বাবর আগ্রায় থাকয়া রাণা সংগ্রাম 
সংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলেন । রাজপুত নেতা মেবারের 
রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের সাঁহত বাবরের সংঘর্ষ আনবাধ ?ছল। তুকাঁ-আফগান 
সুলতান পতনোন্মুখতার সুযোগে 'হম্দ্‌স্তানে রাজপুত প্রাধান্য 
রাগা সংগ্রাম সংহের স্থাপন ছিল রাজপুত বরশ্রেষ্ঠ রাণা সংগ্রাম ?সংহের আকাক্ষা। 
লাহত যুগ্ধের কারণ চু _ এ 
সুতরাং ?তান বাবরকে 'নার্ববাদে 'হন্দুম্তানের প্ভুত্ব জন 
কারতে দিবেন, এই আশা করা সম্ভব ছিল না। বাবর তাঁহার জাঁবন-স্মততে উল্লেখ 
কারয়াছেন বে, গাণা সংগ্রাম ?িসংহ কাবুলে দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে জানাইয়াছলেন 
যে, তান দিলি আকুমণ কাঁরলে সংগ্রাম সংহ আগ্রার দিকে আক্রমণ শুরু কারবেন। 
1কন্তু কার্ধত সংগ্রাম সংহ তাহা করেন নাই । ইহা হইতে সংগ্রাম ?সংহের সহায়তার 
পাঁরব্তে যে বাবরকে তাঁহার 'বরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। 
রাণা সংগ্রাম 1সংহ ছিলেন শভাধক রণাঙ্গনের আভজ্ঞতাসম্পন্ন বীর যোম্ধা। 
তাই বদেশীয় আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য রাণা এক বিশাল রাজপুত সংঘ গঠন 
কারলেন। চান্দের, অম্বর, মাড়বার, গোয়ালওর, আজমণর 
রিতা প্রভাত দেশের রাজগণ এবং আরও বহন ক রাজপত দলপাত 
মেওয়াটের হাসান খাঁ এবং সুলতান 'সকম্পর লোদর পুত মামুদ 
লোদী প্রভাত সংগ্রাম সংহের সাত যোগদান কাঁরলেন। রঃণা সংগ্রাম ?সংহের সামারক 
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২১২ ভারতের ইতিহাসকথা 


প্রস্ভৃতি বাবরের ক্ষুদ্র সেনাবাহনীর মধ্যে ভীতির সপ্চার কারল। বাবর নিজ 
সেনাবাঁহনীকে উৎসাহিত কারবার জন্য তাহাদিগকে মানৃৰ মান্ুই 
যে মরণশীল তাহা স্মরণ করাইয়া সসম্মানে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান 
উৎসাহ দান কাঁরয়া শহাঁদ হওয়া__কাপুরুষতা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়ঃ, এই 
কথা বুঝাইলেন । বাবর কর্তৃক এইভাবে সেনাবাহনীকে উৎসাহদান 
ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । বাবরের প্রেরণায় তাঁহার 
খানুয়ার যয সেনাবাহিনী যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল । খানয়ার রণাঙ্গনে 
(১৪২৭) বাবর ও সংগ্রাম গিংহের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল (১৬ই মার্চ, 
১৫২৭ )। আট লক্ষ অশ*্বারোহন সৈন্য ও পাঁচশত হাতার এক 
বিশাল সেনাবাহনগ লইয়া যু্ধে অবতীর্ণ হওয়া সত্বেও একমাত্র যৃদ্ধ-কৌশলের 
অপকর্ষ তার ফলে রাণা সংগ্রামের সাঁশ্মীলিত বাঁহনশর শোচনীয় পরাজয় ঘাঁটল। 
খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে ভারতে রাজপত্ত প্রাধানা স্থাপত হওয়ার আশা 
চিরতরে বিনঘ্ট হইল । শান্তশালী রাজপুত সংঘ 'বাচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় মুঘল শাস্ত 
প্রীতহত কারবার মত আর কোন উপযন্্ত শান্ত ভারতবে রাহল 
না। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ কারবার ফলে বাবরের প্রাধান্য 
দৃঢ় ভাত্তিতে স্থাঁপত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ পানপথের 
প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পাঁরপূরক ছল । এই যুদ্ধের পর হইতেই মুঘল সাম্রাজোর 
রাজনৈতিক কেন্দ্র কাবুল হইতে 'দল্লীতে স্থানান্তারত হইল ৷ 'দল্লখর সিংহাসন হইতে 
বিছাত হইবার আশঙ্কা আর বাবরের রাহল না।* খানুয়ার যুদ্ধের পরে আর ঘে- 
সকল যুদ্ধে বাবর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেগুল্র উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজা বিস্তার, 
সিংহাসনের নিরাপত্তা বিধান নহে । 
পর বংসর (১৫২৮) বাবর মোঁদনন রাওয়ের অধীন দুভে্য রাজপুত দহ চান্দেরী 
চাচ্দের দূর্গ জয় * অবরোধ করলেন । মোঁদনা রাও বারত্ব সহকারে দীর্ঘকাল যুদ্ধ 
করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন । এই পরাজয়ের অজ্পকালের 
মধ্যে বৃদ্ধ রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যু ঘটালে রাজপুত সংঘের পুনরুত্জগবনের 
আশাও চিরতরে বিলুপ্ত হইল ! 


খানয়্ার যুঞ্ধের 
ফলাফল 
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রাজপুত শান্তর বিনাশ সাধন কাঁরয়া বাবর আফগান দলপাঁতদের দমনের পৃ 
সুযোগ লাভ কারলেন। গোগ্রা বা ঘাগ্রা নদীতপরে তিনি বাংলা ও হারের 
'াফগানদের সা্মীলত বাহনটর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। আফগানদের 
সাঁন্মীলত বাহনী সম্পূর্ণভাবে পরাজত হইল (৬ মে, ১২৯)। এই বণ্ধে 
জয়লাভের ফলে উত্তর-ডারতের এক ীবরাট অংশ বাবরের 
আঁধকারভুস্ত হইল। তাঁহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে গোয়া লওর 
এবং অক্ষ নপগ হইতে গোগরা নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ 
কাঁরল। পর বৎসর (ডিসেম্বর ২৪, ১৪৩০) বাবরের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যু 
সম্পর্কে সমসামায়ক মুসলমান ইীতিহাদসক আবুল ফজল এক অদ্ভুত ঘটনার 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন। বাবরের জোণ্ঠপুত্র হুমারুন কঠিন পণড়ায় শয্যাশায়ী হইলে তাঁন 
নাকি হুমায়ূনের শয্যাপাশ্বে ভগবানের 'নকট প্রার্থনা কাঁরয়া পদুন্রের পাড়া নিজের 
দেহে গ্রহণ কাঁররাদছলেন। ইহার পর হইতে হযমায়ন ক্রমেই 
আরোগ্যলাভ কাঁরতে থাকেন এবং বাবরের স্বাস্থ ক্রমেই ভাঙয়া 
পাঁড়তে থাকে এবং পত্রের আরোগ্যলাভের পর তন মা.সর মধ্যেই বাবরের 
মৃত্যু ঘটে। আধ্যানক এপ্তহসফদের অনেকেই ইহাকে ননছক কাহনী বাঁলয়াই 
মনে করেন। 
সামান্য কয়েক বংসরের মধ্যে ( ১৬২৬ ৩০ ) বাবর এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছলেন । কিকম্তু উহার অভ্যম্তরশণ শাসন-সম্পর্কে কোন প্রকার নতন 
আইন-কানুন প্রণয়ন বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব 
বাবনেশ আফগান ছিল না, কারণ এই কয়েক বৎসর তাঁহার বুদ্ধ-বিগ্রহেই কাটিয়াছল। 
সি অন:করণ তান হিন্দ্‌স্তানে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কোন পাঁরবত'ন সাধন 
না কয়া উহাই চালু রাখিয়াছিলেন। তান তাহার সাম্রাজাকে 
ক্ষুদু ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত কারয়া জায়গণরদারদের অধীনে স্থাপ করিয়াছিলেন । তুকাঁ 
আফগান আমলে জায়গীরদারগ্রণ যে পারমাণ দ্বায়ত্রশাসন ভোঞ। কীরতেন, সেই পারমাদ 
ঈবাধশনতা অবশ্য বাবর তাঁহার সামন্তাদগকে দান করেন: নাই। রাজস্বনীতির দক 
দয়া বিচার করিলে বাবরের শাসনের তুটি পাঁরলাক্ষত হয়। বাবরের আঁমতব্যয়িতা 
এবং তাঁহার শাসনকালে প্রথমাদকে অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার ফলে রাজকোষ শ.ন্য হইস্া 
িয়াছিল। দাঁললপন্তরের উপর হইতে কর উঠাইয়া দেওয়া এবং 
তাঁহার শাদনবাবন্থার দদল্লশ ও আগ্রার প্রাপ্ত ধন-দৌলত মুষ্তহস্তে অনচরবর্গের মধ্যে 
প্ররট “বতরণ সরকারের আঁর্থক দুরবন্থার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 
পরবত+ সম্মাট হমায়্‌নের শাসনকালে এই আঁ্থক দ:ুরবচ্ছার কুফল প্রকট হইয়া 
উঠিয়াছিল। বস্তুত, বাবর অভ্যন্তরীণ শ"্সনের কাঠামোকে ন:৩শভাবে গঠন করা 
দরে থাকুক উহাকে দুর্বলতর করিয়া গিয়া ছলেন। 


গোগ-রার যুজ্ধ 
৯৫২৯) 


ধাবনের মৃত্যু (৯৫০০) 


বাবর মধাষ্‌গীয় ইতিহাসের যাবতীয় অনন্যসাধারণ ব্যান্তদের অন্যতম প্রধান 
গুছলেন। তাঁহার চারত্রে সামারক প্রাতভা, বীরস:লভ দ£ঃসাহাঁসকতা, লৌহ-কঠিন 


১৪ ভারতের হত্হাসকথা 


প্রতিজ্ঞা, রাজনৈতিক দ্‌রদৃণ্ি, বিদ্যানুরাগ প্রভৃতি গুণের এক অপ সমাবেশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ধমনি-রাগ, বন্ধপ্রীতি, আশ্রতের প্রাত অনকন্পা, সঙ্গখতানরাগ এবং 
দার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ তাঁহার চরিত্রের অপরাপর উল্লেখযোগ্য 

বৈশিষ্ট্য ছিল । 'কন্তু 'চাঙ্গজ- খাঁ ও তৈমুরের বংশোদ্ভূত হইলেও 
শংশংসতা, ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন বা ধ্ৰংস-সাধনের তান কোন কালেই পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তাঁহার দৌহক বল যেমন ছিল অসাধারণ, তাঁহার মানাঁসক বল, ধৈষ*, 
আত্মপ্রতায় ও কারক্ষমতাও ছিল তেমান অপাঁরসম । সামারক নেতা হিসাব তিনি 
কঠোর নিয়মানুবাঁততার পক্ষপাতী ছিলেন । বাঁজত শুর প্রাঁত উদারতা, গ্বঙ্তাতর 
প্রীতি ভ্রাতৃভাব, সম্তানের প্রতি গভগর মমত্ববোধ ভাঁহার চরিত্রকে শ্রদ্ধাহ্য করিয়া 

। 


সমরকুশল, বীর যোদ্ধা হইলেও বাবরের সাহিত্যানুরাগ ছিল সুগভীর । তুকণ ও 
ফার্সী ভাবায় তাঁহার যথেষ্ট বযাৎপাত্ত জন্মিয়াছল । ফারসী 
, তাঁহার সাঁহিতানু নাত : ্ ্ 
১81৮ রাগ ভাষায় গতাঁন বহু কাবিতা রচনা কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার ম্বরচত 
রচনা 'জীবন-স্মৃুতি' (14678019 ) তাঁহার সাহত্যানুরাগের প্রকৃণ্ট 
প্রমাণ । তাঁহার “জীবন-স্মতি' পাঠ কারলে তাঁহার সক্ষ7 বুদ্ধিঃ 
কম্পনাপ্রবণতা এবং প্রাকীতক সৌন্দর্যবোধের পারিচয় পাওয়া যায় । 


হধমায়।ন ও শের শাহ্‌ (18500) & 91162 91918) ৪ মৃত্যুশষ্যায় বাবর 
ধাবর কর্তৃক হমায়ন : তাঁহার জোন্ঠপত্র হুমায়ূনকে দিল্লীর ভসিংহাসনের উত্তরাধিকার 


উত্তরাধিকারী দান করিয়া গিয়াছলেন এবং হুমায়ূনকে তাঁহার ভ্রাতাদের 
ফনোনীত প্রীত উদারতা ও স্নেহ প্রদর্শন কাঁরতে অনুরোধ কারয়া 
[গয়াছিলেন। 


হুমায়ুন সমসামীয়ক কালের মানদণ্ডের বিচারে যথেষ্ট শীক্ষত ছলেন। তিনি 
নানা ভাষা-ই যে কেবল আয়ত্ত করিয়াছিলেন এমন নহে, জ্যোতার্বদ্যা, জ্যোতাষশাস্ত, 
চার গাঁণত, দর্শন প্রভাতি নানা বিষয়ে তান যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন 
কারয়াছিলেন। হযৃগ্ধ-বিদ্যা়ও তাঁহার পারদার্শতার অভাব ছিল 

না। তান তার সহকারী হিসাবে খানুয়ার যুথ্ধে অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন এবং 
আগ্রা দখল কারবার সময় 'তাঁনই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন । প্রশাসাঁনক কারের 
আভজ্ঞতাও তিনি সণন্ন কারয়াছলেন, কারণ ীসংহাসন আরোহণের 


টা পর্বে 'পতার রাজত্বকালে 'তান বাদাখশানের শাসনকর্তা 
হসাবে নিষুক্ত 'ছিলেন। এই সকল গুণ ও আভিজ্ঞতা সত্বেও তাঁহার সমস্যা 
পট সমাধানের ক্ষমতা বা ব্যান্তত্বের দ্‌ঢ়তা যাহা নব-প্রাতষ্ঠত মুঘল 


-সাম্রাজ্যের 'ভীন্ত সুদৃঢ় কাঁরতে একাম্ত প্রয়োজন ছিল, তাহা? 
হুমায়ূনের চারন্লে ছল না। 


মূঘল শাসনের সচনা £ মুঘল-আফগান জব্দ ৯৬ 


এতহাসক লেনপুলের মতে কোন জটিল সমপ্যা সমাধানে প্রয়োজন+য় ধৈর্য বা 
মানীসক ও চাঁরাত্রক দৃ)তা ংব্গায়ুনের ছল না। হাতেমে £৮চ আমোদ-গুমোদ, 
আফং-এর নেশা প্রভূতিতে তানি শুর আবরণ হইতে ।সংহাসন 
পাকলে রক্ষার গ্রর়োজন অপেক্ষাও আর্ধকতর মনোযোগৰ গছিলেন। তাঁহার 
দুবণ্লতার কারণ  চীরত্রের স্বভাবাঁসদ্ধ উদাবভা, বন্ধ্বাৎসল্য, ক্মমা, দয়া ও 
প্রীতপর্ণতা ভাঁহাকে ব্যস্ত হিসাবে যে পারমাণ আকর্ষণসগ্ন 
কাঁরয়া তুলয়াছল, ঠিক সেই পরতাণেই শাসক হসাবে অবুণ্য বিয়া হমাণ 
কারয়াছল । 


চারের গৃণাবলণ 


[সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই (1ডসেম্বর ২৯০ ১৬৩০ ) হুমায়ূন তাঁহার ?তন ভ্রাতা 
কামরান, হিম্পাল ও তাপবরীকে দান্রাজান £তন অংশে শাসনকর্তা নিযুক্ত কারলেন। 
কাবুল ও খননদাঠ।ধের শাসনভার কামরানকে দেওয়া হইল। 


তি দামরান, "হই এই দুই স্থানের শাসন্ভার প্রাঞ্চ ছিলেন। 
আতাদের অধ হন্দালকে আওয়ার এবং আসকর*কে সম্বলের শাসনক্তা 
রাজ) বস্টন খুস্ত করা হইল । ফি-তু কামরান: সামরিক শীল্ত প্রয়োগ কারয়া 


পাঞ্জাব ও 'হসার ফিরুজা নিজ এলাকাভুত্ত করিলেন । হুমায়ূন 
ল্রাতৃবিরোধ এড়াইবার উদ্দেশ্যে কামরান: বর্তৃক আঁধকৃত স্থানসমূহে নিজ দাবি 
ত্যাগ করিলেন। 


হুমায়ুন 'সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মখীন হইলেন। 
উত্তরাধিকার-সংক্লান্ত কোন নিষ্ট আইন বা রাত না থাকায় হুমায়ূনের ভ্রাতারা 
1সংহাসনলাভের চেষ্টা করতে লাগিলেন । তাঁহার বিপান্ত শুধু ভ্রাতাদের ?সংহাসন- 
লাভের আকাতক্ষা হইতে সৃষ্টি হইক্লাছল এমন নহে, স্ামাজ্যের সবন্ত আফগান 
দলপাঁতগণ মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুর কারলেন। 2 পুতগণ বাবর কর্তৃক 
সামায়ক ভাবে পরাজিত হইলেও তাহাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে 

রাতের হি 1তাঁন গবনাশ কাঁরতে পারেন নাই। গুজরাটের শাসনকতা 
বাহাদূর শাহ্‌ও মুঘল শাসনের বিরোধিতা শুর; করিলেন। তিনি রাজপৃতদের 
ধবরুণ্ধে সাফল্য লাভ করিয়া ক্লমেই আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাংলার 
আফগান দলপাতগণও হুমায়ূনের সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় শান্ত সণয়ের 
চেষ্টা শুরু কারলেন। রাজসভার আভজাতবর্গও সিংহাসন-সংক্রান্ত আঁধকার লইয়া 
ষড়যন্মে লিপ্ত হইলেন। সেনাবাহনীর আনুগত্যের উপরও সম্পূর্ণভাবে মান্ছা স্থাপন 
করা সম্ভব ছিল না। ববাভল্ন জাতির লোক লইয়া গাঁঠত সেনাবাহনী কোনরূপ 
দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধে স্বভাবতই উদ্ব " ছল না। স্বার্থাস।গ্ধই ছিল তাহাদের 


একমান্ন উদ্দেশ্য । 


এইরুপ পাঁরস্থিতিতে সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রয়োজন ছিল 
একজন সামারক প্রাতভাসম্পন্ন দুরদশ+ শাসকের । কিন্তু হুমায়ূনের এই সকল গন্ণের 


৯১৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


কোন কিছুই ছিল না। প্রথমেই তিনি নিজ অদূরদর্শিতার পারচয় দিয়া নিজের 
দূর্বলতা প্রকট করিয়া তুঁললেন। কামরান বলপ্বক পাঞ্জাব, 

৪১2 হিসার ফিরুজা প্রভৃতি চ্ছান দখল কারলে তান এ সকল চ্ছানের 
? উপর কামরানের আঁধকার স্বীকার কাঁরয়া লইলেন। ভ্রাতার 
প্রাও স্নেহ ও ভ্রাতীবরোধের অনিচ্ছা এবং সবোপাঁর মত্যুশধ্যায় শায়িত পিতার শেষ 
অনুরোধের প্রাত শ্রদ্ধাবশতই তান তাঁহার ভ্রাতাদের, বিশেষত 


দিলশ-পাজাব সংযোগ- ক্ষমা কারিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের সংহতি বা 


পথ বিচ্ছিন্ন ও সৈন্য কামরান,কে 
সংগ্রহের চ্ছান হইতে নিরাপত্তার দিক দিয়া তান যে মারাত্মক ভুল কাঁরলেন, 
তি 


সে-বিষয়ে দ্বিমত নাই। হসার িরূজা দখল কারবার ফলে 
কামরান: পাঞ্জাব ও দিল্লীর সংযোগ-পথ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ 
হইলেন। সিন্ধু অণ্জলে এইভাবে হমায়ূনের প্রাধান্য বিনাশপ্রাপ্ত হইলে মহ্ঘল 
সামাজোর প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহের সব্াপেক্ষা শ্রেচ্ঠ অগ্চল হইতে তিনি বঞ্চিত 
হইলেন। ূ 
আফগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হুমায়ুন প্রথম দিকে সাফল্য লাভ কারয়াছলেন। 
লোদীবংশের মামুদ লোদীকে আফগান দলপাঁতি ও আভজাতগণ পুনরায় দিল্লীর 
সিংহাসনে চ্ছাপনে চেষ্টা কারতেছিলেন॥ বন্দেলখশ্ডের রাজাও আফগানদের 
কলা সাহায্য দান করিতোছিলেন। হুমায়ূন প্রথমে বূন্দেলখণ্ডের 
18 রে বত প্রসিদ্ধ কালিঞজর দুগ“ অবরোধ করিলেন, কিন্তু রাজ্যের 
রঃ প্বঞ্চিলে আফগানগণ অত্যাধক উদ্ধত হইয়া উঠিলে 
' তাহাদিগকে দমন কারবার উদ্দেশ্যে তান কালঞ্জর দুর্গের 
অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। লক্ষের নিকটে দৌরাহ (10০98181) ) নামক স্থানে 
টা * তান আফগ্রানাদগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত কাঁরলেন এবং 
-এদৌরাহ:'-এর যুচ্ে 
জয়লাভ ইহার অব্যবাঁহত পরেই তান জৌনপুর হইতে সুলতান মামন্দ 
লোদীকে 'বতাঁড়ত কাঁরতে সমর্থ হইলেন ৷ তারপর তিনি চুণার 
দুগ্ণট অবরোধ কাঁরলেন। এই দুগ্গাট তখন শের খাঁর আঁধকারে ছিল। শের খা 
হমারুনের নিকট মৌথক আনুগত্য প্রদর্শন কারয়া রক্ষা 
সস অবরোধ পাইলেন । হুমায়ুন চুণারের দগ্গাট শের খাঁর অধশনে রাখিয়া 
অদ:রাঁপতা গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর 
- হইলেন । চূণার দুগ্গাট শের খাঁর অধীনে রাখিয়া হুমায়ুন 
তাঁহার অদুরদর্শিতার পরিচয় 'দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কারণ শের খাঁ এই 
সুযোগে নিজ শান্ত বৃদ্ধ কারয়া হুমায়ূনের লর্বপেক্ষা শাল্তশাল৭ শত্রুতে পাঁরণত 


হইয়াছলেন & 
গুজরাটের বাহাদুর শাহ্‌ ছিলেন হ-মারুনের অন্যতম প্রধান শ্ু। তিনি মালব 


রাজ্য জয় করিনা এবং খামন্দেশ, বেরার ও আহম্মদনগরের সুলতানদের যণ্ধে পরাজিত 
করিয়া নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপান্তর পরিচয় দিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ্‌ প্রথম হইতেই 


মুঘল শাসনের সচনা £ মৃঘল-আফগান দ্বন্দ 


হুমায়ূনের প্রাত শব্রুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি হুমায়ূনের শন্রু বহ্‌ আফগান 
দলপতিকেও আশ্রয় দান কারয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, মাহদশ খাজা নামে হুমায়ূনের এক 
'শ্যালককে দিল্লী সিংহাসনের দাবিদার বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু বাহাদুর 


ব শাহ্‌ যখন মেবারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন তখন রাণশ কর্ণবিতা 
বাহাদুর শাহ:ও  হ"মায়হনের সাহায্য প্রার্থনা ঝরেন। হুমায়ন নিজ অদরদার্শতা- 
হুমায়ূনের সংঘব' হেতু নিজ শঙ্ন; বাহাদুর শাহকে দমনের এই সুযোগ গ্রহণ 

কাঁরলেন না। বাহাদুর শাহ্‌ যখন তুকর্শ, পোর্তুগাঁজ প্রভাত 
শবাঁভন্ন দেশীয় গোলম্দাজদের সাহায্য লইয়া চিতোর দুগগাঁট বিধবস্ত কারয়া রাজপৃত- 
গণকে দমন কাঁরতে সক্ষম হইলেন তখন হুমায়ুনের তাঁহার বরহদ্ধে আঁভযানে অগ্রসর 
হইবার সময় হইল । মান্দাসোর-এর নিকট বাহাদুর শাহ ও হুমায়ূনের শ্রধ্যে এক য্ধ 
হুমারুনের সামারক হইল । এই যদ্ধে বাহাদুর শাহ্‌ সম্পূর্ণভাবে পরাজত হইলেন 
সাফলা এবং মুঘল সেনাবাহন কর্তৃক 'বতাঁড়ত হইয়া 'দউ-তে আশ্রয় 
গ্রহণ কারিতে বাধ্য হইলেন। মালব এবং গুজরাটের একাংশ 
হহমায়ুন কর্তৃক আধিকৃত হইল । এই বিজয়ের পর হমায়হন কিছুকাল আনন্দোৎসবে 
'আঁতিবাশিত করিলেন । সেই সুযোগে বাহাদুর শাহ্‌ পোর্তুগ্ীজদের সাহাষ্যলাভে 
ঈমর্থ হইলেন এবং হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা শুরু কারলেন। কিম্তু 
চরহ হুমায়ূনের পক্ষে বাহাদুর শাহকে বাধা 'দবার কোন সময 'ছিল 
হারান পুনরক্ধার না। সাম্রাজ্যের প্বন্থিলে আফগান দ্গপাঁতগণ বিদ্রোহ হইয়া 
"... উঠিলে তাঁহাকে সোঁদকে মনোযোগ 'দিতে হইল । বাহাদুর শাহ 
সেই সুযোগে মালব ও তাঁহার রাজ্যের যে-অংশ হুমায়ন কর্তৃক আঁধকৃত হইয়াছিল 
তাহা সহজেই পুনরাধকার কারতে সমথ" হইলেন । 
পূ্‌বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হুমায়ুন চণার দুগ“ অবরোধ কাঁরয়া শের খাঁর 
মোৌখক আনুগত্য প্রদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্পণাবে দমনের চেষ্টা করেন 
নাই। শের খা ইহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে শ্ুটি .এলেন না। গুজরাটে 
হুমায়ুন যখন বাহাদুর শাহের সাঁহত যৃদ্ধে লিপ্ত তখন শের খাঁ 
পু * গনজ শাল্ত বৃদ্ধি কাঁরয়া অত।কর্তে বাংলাদেশ আক্রমণ 
বাংলাদেশ আরমণ কারলেন । বাংলাদেশের সিংহাসনে তখন মামুদ শাহ্‌ আঁধন্ঠিত। 
ধতান ছিলেন দুবলচেতা শ্বাসক, দেশরক্ষার জন্য আফগান 
শানুর বিরদ্ধে যুঝিবার মত শাল্ত বা সাহস তাহার 'ছল না। তিনি তের লক্ষ 
গর্ণমূদ্রা ও িউল হইতে সকারিগলী পর্যন্ত যাবতীয় স্থান শের খাঁকে দিতে 
বাধ্য হইলেন। ধকম্তু ইহাতে আফগান আক্রমণ হইতে বাংলাদেশ রক্ষা পাইল না। 
শের খাঁ পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ কারিলেন ( ১৫৩৭ ) এবং 
শের খাঁর দ্বিতীরধার বাংলার রাজধানখ গেশ্য অবরোধ কারলেন। হুমায়ূন শের 
সাংলাদেশ আক্ত-শ খাঁর উত্তরোত্তর শান্তবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে দমন কারবার 

'উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যান্লা কারলেন । িল্তু (তিনি বাংলাদেশের সুলতানের সাঁহত একযোগে 

শের খাঁর বরুদ্ধে বুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সামারক স্নাবধা উপলাষ্ধ নাকরিয়া শের খরি 


২১০ 


২১৮ ভারতের ইাতহাসকথা 


কর্মকেন্দু চুণার আক্রমণ কাঁরলেন ৷ শের খাঁ তখন গোড় অবরোধে ব্যপ্ত। তথাঁপ 
দীর্ঘ ছয় মাসের পূর্বে হুমায়ূনের পক্ষে চুণার দুর্গট জয় করা সম্ভব হইল না। 
ইরাকি এদিকে এ দীর্ঘ সময়ের সুযোগ লইয়া শের খাঁ গৌড় জয় সম্পন্ন 
খাঁর বিরুক্ধে আঁডবান কাঁরতে সমর্থ হইলেন । তারপর তানি রোটাস দগ্গাঁট জয় কারয়া 
_ভাঁহারঅ্রদর্ণিতা ক্রমেই নিজ শান্ত বৃদ্ধি কারয়া চাললেন । ১৫৩৮ প্রপপ্টা্দের মধ্য- 
ভাগে চুণার দুর্গণট জয় কাঁরয়া হুমায়ুন গোঁড়ে উপাস্থিত হইলেন । 
শৈর খা ছিলেন দূরদর্শী সামারক নেতা । 'তাঁন হৃমায়ুনের সহিত সম্মুখ ষু্ে 
অগ্রসর হইলেন না। বর্ষা নামিবার ফলে হুমায়ূন বাংলাদেশে দীর্ঘ ছয় মাস বাধ্য 
হইয়াই বখন অবস্থান কাঁরতোছলেন, তখন শের খাঁ চুণার দৃর্গট পুনরাধকার 
কারলেন। ইহা 'ভন্ন, বাণারস, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া তান বনোজ 
শের খাঁ কর্তৃক চণার প্স্তি আগ্রসর হইলেন। এই সকল শ্ছান জয় কারবার ফলে 
পুনরুদ্ধার, বাণারস, হৃমায়নের বাংলা হইতে আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথ অবরুদ্ধ হইল । 
জৌনপ্হর প্রভাতি হুমায়ুন এই সংবাদে আশাঁৎ্কত হইয়া সসৈন্যে আগ্রা আভমনখে 
আঁধফার যাত্রা কাঁরলেন। পাঁথমধ্যে বক্সারের নিকটবতর্ট চৌসা নামক স্থানে 
চৌসার যুষ্ধ (১৫৩৯) শের খাঁ হূমায়ুূনকে বাধা দান কাঁরলেন। এই যৃধ্ে হনমায়হন 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন (১৫৩৯)। বহসংখ্যক মূঘল 
সৈন্য গঙ্গা নদী আতক্রম কাঁরতে গিয়া জলে ডাবয়া প্রাণ হারাইল, অনেকে শের খাঁর 
সেনাবাহনণ কর্তৃক ধৃত হইল । হুমায়ূন কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া আগ্রায় ফারিয়া 
শের খাঁর “শের শাহ, . গেলেন এই যুত্ধে জয়লাভের ফলে শের খাঁর রাজ্য কনো 
উপ্পাঁধ ধারণ 'হইতে আসামের সামা, রোটাস্‌ হইতে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইল । দিল্লী সম্রাটের বিরুদ্ধে এই জয়লাভে শের খাঁর মধাদা 
 বহদগ্ণে বৃদ্ধি পাইল । তানি 'শের শাহ উপাঁধ ধারণ কাঁরয়া রাজকায় মযদায় 
'বিজেকে ভাবত কাঁরলেন এবং নিজ নামে মূদ্দ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করিলেন । 


চৌসার যুম্ধে অতাঁকতে আক্লাম্ত হইয়া হুমায়ূনের শোচনীয় পরাজয় ঘাঁটয়াছিল। 
ইহার পর বৎসর 'তাঁন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া কনৌজের 'নকটে বিলগ্রাম নামক 
সির স্থানে শের শাহকে আক্রমণ কাঁরলেন (১৬৪০ )। কিন্তু এই. 
(৯৫৪০) হুমায়ন যথ্ধেও হুমায়ূন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন । এইবারও 
রংহাসনচাত কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া 'তান যৃথ্থক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
কাঁরতে সমর্থ হইলেন। এই যৃশ্ধে পরাজয়ের ফলে হুমায়ূন 
হম্দ্‌স্তানের [সংহাসন ত্যাগ কাঁরয়া আশ্রয়ের সম্ধানে দেশাবদেশে ঘ্যারতে. 
বাধ্য হইয়়াছিলেন। বিলগ্রামের যুদ্ধে শের শাহের জয়লাভ বাবর-্্রাত্ঠিত 
মুঘল সাম্রাজ্যের সাময়িক অবসান ঘটাইয়া পুনরায় আফগান প্রভূত্ব চ্ছাপন' 
করিয়াছিল। 


মুঘল সাম্রাজ্যের এই দার্দনেও হুমায়ূনের ভ্রাতাগণ সংঘবদ্ধভাবে শের শাহের 
বরে দণ্ডারমান হইবার কোন প্রয়োজন উপণাধ্ধি কারলেন না। হায় নিজ ভাতা 


মুঘল শাসনের সডনা £ মুঘল-আফগান দ্বন্দ ২১৯- 


কামরানের সাহায্যলাভের আশার লাহোরে উপাস্থিত হইলেন । “কিন্তু কামরান: শের' 
ইন শাহের সাফল্যে ভত হইয়া কাবুলে পলায়ন করিলেন এবং শের 
সম্ধানে 
হুমায়নের দেশ. শাহকে পাঞ্জাব দান কারয়া তাঁহার সাহত ছীন্তবধ্ধ হইলেন । 
দেশাল্তরে ভ্রমণ হতসর্বস্ব, হতভাগ্য হুমায়ূন সিন্ধূদেশে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা 
কারয়া অকৃতকাষ" হইলেন । মাড়বারের রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করিয়াও তান বিফলমনোরথ হইলেন। বহু দুঃখ-দ;দশার মধ্য দিয়া তিনি ম্থান 
টির হইতে স্থানান্তরে আশ্রয়ের সম্ধানে ঘুরতে লাগলেন । অবশেষে' 
আল্রয়- রি 
লাভ আকবরের. অমরকোটের রাণা প্রসাদ তাঁহাকে আশ্রয় দান কাঁরলে সেখানে তিনি 
জজ্ম (১৫৪২) কিছুকাল অবস্থান কারলেন। এখানে অবশ্ছানকালেই তাঁহার পনর 
আকবরের জন্ম হয়। রাণা প্রসাদ হুমায়ূনকে 'সন্ধুদেশ জয় 
করিতে সাহাষ্যদানে প্রাতশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে 
মতাঁবরোধ দেখা দিলে রাণা প্রসাদ সাহায্যদানে অস্বীকৃত হন । ইহার পর হমায়*ন 


রা কান্দাহারে নিজ ভ্রাতা আস্করার সাহায্যলাভের আশায় গমন 
তহাস্প-এর .. করেন। কিন্তু আস্করার রাজ্যে তাঁহার জীবন নরাপদ নহে 
সহায়তা লাভ [বিবেচনা করিয়া হুমায়ূন অবশেষে পারস্যের শাহ্‌ তহআ্রাস্প্‌ 


(91081) [5171085 )-এর সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । শাহ তহ. 
মাস্প্‌ হৃমায়ূনকে ১৪,০০০ হাজার সৈন্য দিয়া সাহায্য কারলেন। এই সামারক সাহায্য 
লইয়া হুমায়ূন কাবুল ও কান্দাহার জয় করলেন (১৫৪৫) । কামরান হূমায়দনের হস্তে 
কাবুল ও কাল্দাহার বন্দশ হইলেন, তাঁহার চক্ষ্‌ দুইটি উৎপাটন কারয়া তাঁহাকে মক্কায় 
জয় প্রেরণ করা হইল। আসকীরও মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন, 

ধহম্দাল এক নৈশ আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন । এইভাবে প্রাথামক 
[বজয় সম্পন্ন কারয়া ১৫৫৪ ধ্রীন্টাব্দে হূমায়ুন হন্দুস্তানের সিংহাসন পহনরহদ্ধারের 
পের শাহের উতভরাঁধ- জন্য নগ্রসর হইলেন । হ'তমধ্যে শের লে হইয়াছিল। 
কারাদের অন্ত ষ্থব তাঁহার অযোগ্য বংশধরগণ 'হন্দস্তানের প্রভুত্ লইয়া নিজেদের 

বৈবাদ-বিসংবাদে দিথ্চ থাকবার জলে হঃমায়ুনের সিংহাসন 
পুনরুদ্ধারের কাজ সহজ হইল। [তন অনায়াসে লাহোর আঁধকার কাঁরলেন (১৫৫৫) $ 

বিন্রোহণ আফগানগণ পাঞ্জাবের শাসনকতাঁ সিকন্দর শুরকে 
৮০০ সুলতান বাঁলয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন । হ:মারএন সকন্দর শংরকে 
যুখল সান্াজোর . শিরাহদ্দের যদদ্ধ পরাঁজত কারয়া দল্লী ও আগ্রা পুনরষ্ধার 
পুনঃস্থাপন কাঁরলেন (১৫৫৫ )। এইভাবে জীবনের শেষাঁদকে 'তান তাহার 
হবমারবনের মৃত্যু হ্ৃত সাগ্রাজ্যের কতকাংগ পুনরধ্ধার কাঁরয়া পুনরায় মঘল 
(৯৫৪৪) প্রাধান্যের সত্রপাত কণরলেন। পর বৎসর ( ১৫৬৬) গ্রদ্থাগার 
হইতে নামবার সময় 1সাঁড় হইতে পাড়য়া 'গয়া [তান আহত হন এবং তাহার ফলেই: 
শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটে 


হুমায়ুন শান্তম্বভাব, দয়াবান ও স্নেহপ্রবণ সমাট ছিলেন। নিজ ভ্রাতাদের প্রা, 


২২০ ভারতের ইতিহাসকথা 


তাহায় মমস্ববোধ ছিল অপরিসীম । কামরানের শত্রুতার প্রমাণ পাইয়াও 'তান তাহার 
'ছষায়নের চার: প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবচ্ছা অবলম্বন করিতে রাজী হন নাই। 
রাজসভার অভিজাতবর্ হূমায়ূনকে মুঘল সাগ্রাজ্যের প্রধান শন্তু 
কামরানের প্রাণনাশ করিবার সাঁনর্বন্ধ অনুরোধ জানাইলে হুমায়ুন উত্তর 'দিয়াছিলেন 
যে, যাদও বৃদ্ধির বিচারে তিনি এ-বিষয়ে অভিজাতবগ্গের সাঁহত একমত তথাপি 
অন্তরের দিক 'দিয়া তিনি তাহাদের পরামর্শ গ্রহণে অক্ষম ।* সাহসিকতা ও বশরত্বের 
দিক 'দয়াও হুমায়ূন প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। পিতার সামারক আঁভষানে তান 
যথেষ্ট ক্ষমতার পারচয় দান কারয্লাছিলেন। কিম্তু তাঁহার চাঁরব্রের প্রধান ঘটি ছিল 
তাঁহার আলস্য, আঁহফেন-সেবন ও রাজনোতিক অদরদর্শিতা । উপাচ্ছিত পারাশ্থাত 
'আনযায়ী দ্রুত ব্যবচ্থা অবলম্বনে এবং দঢ়তার সাঁহত কর্তব্য সম্পাদনে তিনি অপারগ 
ছিলেন। দয়াপ্রদর্শনে তিনি পাল্লাপান্ন বিচার কারতেন না। নবপ্রাতাষ্ঠিত সাম্রাজ্য 
রক্ষা করিবার এবং আফগানদের বিরোধিতা দমন কাঁরয়া সাম্রাজোর সংহাঁত বাদ্ধর 
প্রয়োজনীয় দূরদার্শতা, ক্‌টকৌশল বা ধৈর্য তাঁহার ছিল না। 'কিম্তু হূমায়নের চীরত্রে 
' ল্গাহত্যানূরাগ, গাঁণতশাগ্, জ্যোতাবর্দ্যা এবং অপরাপর বৈজ্ঞানক বিষয় সম্পকে" 
-স্উৎস্‌ক্য প্রভৃতি গুণের অভাব ছিল না। জীবনের ঘোর দুার্দনেও তাঁহার অমায়িকতা, 
-জয়াপ্রবণতা প্রভৃতি সদগুণের কোন অভাব পাঁরলাক্ষিত হয় নাই । 


হনুমায়নের কৃতিত্ব-বিচার (08101081 70561700966 01 00085) )৪ বাবরের 
"মৃত্যুকালে মৃঘল সাম্রাজ্য কাবুল, কান্দাহার, পাঞ্জাব, উত্তর-বিহার এবং বর্তমান 
_ উত্তরপ্রদেশের সমগ্র অংশ লইয়া গঠিত ছিল । ইহা ভিন্ন, রাজপৃত 
এমান্রোসেংহাদন রাজ্যগ্যালর মধ্যে সবর্্েষ্ট মেবার রাজাটি বাবরের আনুগত্য 
-সাম়াজোর বিচ্তৃতি স্বীকার কারয়াছিল। নব-প্রাতষ্ঠিত এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন 
ও সংহত চ্ছাপনের পূর্বেই বাবরের মংত্যু ঘাটয়াছিল। *বভাবতই 

'ঙই দায়িত্ব তাঁহার প্র হুমায়ূনের উপর পাঁড়য্লাছল। হুমায়ুন যখন সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, তখন তাঁহার সমস্যা ছিল নানাবিধ । বাবর আফগান নেতৃবর্গকে 
এুমায়নের সমস্যা সামায়কভাবে দমন করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহাদের শান্ত নমল 
কাঁরতে পারেন নাই। রাজপুতদের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে 

প্রযোজ্য । ইহা ভন্ন, গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্‌ ছিলেন মৃঘল সাম্রাজ্যের 
প্রধান শত্রু । তদপার 'নজ ভ্রাতাগণও সিংহাসন লাভের জন্য উৎসুক ছিলেন । 
এই সকল জাঁটল সমস্যা সমাধানের জন্য যে-পাঁরমাণ কউটনোৌতক জ্ঞান, রাজনোতিক 
ঘূরদার্শতভা এবং সামারক সাহাঁসকতার প্রয়োজন হল, হুমায়ঃনের সেই সকল গুণ 


মোটেই 'ছল না। 
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(১) প্রথমেই তান সাম্রাজ্যের তিন অংশে তিন ভ্রাতাকে একপ্রকার স্বাধশন শাসক 
[হসাবে চ্ছাপন কারলেন ॥ ভাতৃত্বের ীবচারে ইহা প্রশংসনীয় হইলেও রাজনোতিক 
এ দুদষ্টর দক হইতে সমর্থনযোগ্য ছল না। তদুপাঁর কামরান: 
হি সামারক শান্ত প্রয়োগ করিয়া পাঞ্জাব ও হিসার ফিরুজা দখল 
বারতা কাঁরলে হমায়ুন এই দুই হ্থানেও কামরানের আঁধকার স্বীকার 
কাঁররা লইয়া ভ্রাতীবিরোধ এড়াইয়াঁছলেন। একন্তু তাহার ফলে 
গাঁন কেবল পাঞ্জাব ও 'দল্লীর যোগাযোগ পথের আধকারই হারান নাই, সামারক 
বাহনীর প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অগ্চলাঁটও তাঁহার আধকারচ্যুত 
হইয্াছিল। সাম্রাজ্যের সংহতি ও নরাপতার দিক হইতে গবচার কাঁরলে হুমায়ন ষে 
মারাত্মক ভুল করিয্লাছলেন, তাহা অবশ্য ই স্বীকার করিতে হইবে। 


(২) কালির দুর্গ অবরোধ কাঁরতে গিয়া তান আফগান দমনের জন্য সেই' 
নিজ দর্গের . অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চান্দেরী দুর্গ জয় 
টড ২৪৪ কারবার কালে বাবর ঠিক অনুরূপ অবস্থায় দুগণটর জয় সমাধা 

কারয়া তারপর আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। চুণার 
দগ্গণট সবরোধ কাঁরতে গিয়া হুমায়ূন শের খাঁর মৌখক আনহগত্যে সন্তুষ্ট হইয়া 
লারা তাঁহাকে সেই দুগ্গের আঁধকারে রাখয়া আসিয়া অদরদার্শতার 


অধানে স্থাপনের টি পাঁরচয় দয়াছিলেন। শের খাঁ ইহার পর্ণ সুযোগ গ্রহণ কারতে 
ন্ট করেন নাই ! 


(৩) গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্‌ যখন মেবারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঁভবানে 
অগ্রসর হইয়াছলেন, তখন মেবারে রাণ্ কণাবতী হৃমায়ুূনের সাহায্য প্রার্থনা করেন । 
হুমায়ুন নিজ শু বাহাদুর শাহের 'বরুদ্ধে মেবারের সাঁহত যুগ্মভাবে বৃচ্ধে 
অবতরণ না হইয়া বাহাদুর শাহকে ছচিতোর জয়ের সুযোগ দান কারয়া গনজ 

চি অদরদাঁশতার পাঁরচন্ন শদয়াছিলেন। ভ."পর বাহাদুর শাহ 
৪১ যখন রাজপত্তাঁদগকে পরাভূত কাঁরয়া মাঁধকতর শাল্তশালী 

হইয়া উঠিয়াছলেন তখন হুমায়ুন তাঁহার ধিরুদ্ধে যৃথ্ধে 
অবধতধর্ণ হন । বাহাদুর শাহের 'বরুদ্ধে সামায়কভাবে সাফল্যলাভ কাঁরতে সক্ষম 
হইলেও হুমায়ন তাঁহাকে মালব ও গুজরাটের একাংশ পদনরাঁধকারে বাধা দিতে 
পারেন নাই। 


(৪) শের খাঁর বিরৃদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াও হ7মায়ুন সামারক অদরেদার্শতার 
পাঁরচয় দিয়াছিলেন ৷ শের খাঁকে বাংলাদেশে আক্রমণ না কাঁরিয়া চুণার দুগ” জয় করিতে 
অগ্রসর হওয়া তাঁহার নিবী্ধতার পারচায়ক হইয়াছে । চুণার 

সামারক অদরদা্শ তা দু অবরোধে দার্ঘ ছয় গস আতবাহিত কারয়াও [তান শের 
খাঁকে বাংলাদেশের রাজধান+ গৌড় জয়ের সুযোগ দিয়াছলেন। তারপর স্বয়ং গোঁড়ে 
উপাচ্ছিত হইয়া সহজেই ঘখন গৌড় আঁধকার কাঁরতে সমর্থ হইলেন, তখনও সময়ের 


২২ ভারতের ইতিহাসকথা 


মূল্য না বুয়া তিনি অযথা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । বর্ষা নামলে স্বভাবতই 
1তনি গোড়েই অবস্থান করিতে বাধা হইলেন । এই সুযোগে শের 
দস ও খাঁ ছুণার দর্গট পনর,দ্ধার কাঁরলেন। ইহা ভিন্ন, রোটাস, বাণারস 
সামারক অবৃর- প্রভাত চ্ছান জয় করিষ্লা তান কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। 
্র্শিতার দৃষ্টান্ত আগ্রা ফিরিয়া যাওয়ার পথ প্রায় অবরহদ্ধ হইয়াছে সংবাদ পাইনা 
হমায়নের আলসা কাটিল। তিনি সসৈন্যে আগ্রায় বারবার 
পথে শের খাঁ কর্তৃক অতাঁকতে আক্লাম্ত হইয়া শোচননয়ভাবে পরাজত হইলেন । শের 
থাঁকে পরাজত করিয়া শেষ চেষ্টাও তাঁহার িফলতায় পর্যবাসত হইল। কনোৌজের 
বা বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি রাজ্যচ্যাত হইলেন। 
কনো ওবজগামের এইভাবে দ়সংকঞপ, সামারক ও রাজনোতিক দরদষ্টির অভাব 
রাজা এবং পরাজিত শত্রুর প্রাত আববেচকের ন্যায় দর়াপ্রদর্শন প্রভৃতির 
ফলে হুমায়ুন রাজ্যাহারা হইলেন । অবশ্য শের খাঁর ন্যায় বিচক্ষণ 
এবং সামারক প্রাতভাসম্পন্ন শত্রুর সাহত যাঁঝবার মত সামারক প্রাতভাও হহসায়নের 
ছিল না, একথাও স্বঈকার্থ। 
দীর্ঘ পনর বংসর রাজাহারা অবস্থায় দেশ হইতে দেশাম্তরে নানা দঃঃখ-দশার 
মধ্যে কাটাইয়া অবশেষে পারস্যোর সম্রাট তহআজাস্পএর সাহায্যে তিনি নিজ হাতরাজ্য 
'পৃনরূজ্ধার করিতে সক্ষম হইয্লাছিলেন। এই দীর্ঘকালের আভজ্ঞতা তাঁহার চরিতের 
কতক পাঁরবর্তন সাধন কারয়াছিল। "তান অকৃতজ্ঞ ভাতা কামরান্‌কে য:ণ্ধে পরাঁজত 
কারয়া আনচ্ছাসত্বেও তাঁহার চক্ষু উৎপাটনের আদেশ 'দতে বাধ্য 
হইল্লাছলেন । কিন্তু হিম্দৃম্তানের বসংহাসন পুনরাধকার তাহার 
-সামারক দক্ষতার পরিচয় অপেক্ষা শের শাহের উত্তরাধিকারণদের আত্মকলহ ও ব্যাপক 
অরাজকতার পাঁরণামই পারলাক্ষত হয় । অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগেই হনমায়ূন 
পতৃরাজ্যের একাঃশ পুনরুদ্ধার কারতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দীর্ঘ পনর বংসরের 
. দখ-দুদশা তাঁহাকে কতদ;র বাস্তববাদী ও দ:রদশ' করতে পারয়াছল, সেই পরিচয় 
ধদবার পূবেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। 


আঁহফেনসেবা, সামীরক ও রাজনোতিক বিষয়ে অদূরদশী হুমায়ুন দয়াদাক্ষিণ্য, 
গ্নেহপরায়ণতা, অমায়িকতা এবং সবেপার শিক্ষা, শিজ্প ও 
'ভীরঘের সদ গুণাবলী তব 
সাঁহতোর প্রাত অনুরাগ প্রভাতি সদগুণাবলীরও আঁধকারণ 
গছলেন। 


শের শাহ-, ১৩৩১-১৪৪৫ (986: 8888) £ শের শাহের জীবনী যেমন বিস্ময়কর 

তেমান চিত্তাকর্ষক । পাঁনপথ ও গোগরা-র যুদ্ধের পর বিদ্ধস্ত ও 'বাক্ষপ্ত আফগান 

শান্ত শের শাহকেই কেন্দু কারয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। শের 

শের পাহের * শাহের অসাধারণ ব্যন্তস্থের প্রভাবে আফগানদের অন্তরে মুঘল 
, জীবনীর গর 

প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া আফগান প্রাধান্য পনঃস্থাপনের প্রেরণার 


'সাষ্ট হইয়াছল । 


রাজ্য পুনরুদ্ধার 
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শের শাহর আদ নাম ছিল ফাঁরদ। তান ছিলেন আফগান জাতির শুর উপদজা- 
সম্ভূত। ফাঁরদের পতামহ ইন্তাহম প্রথমে মহাবং খা ও দাউদ খাঁ নামক পাঞাবের 
5 দুইজন জায়গীরদারের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। এই সহ 
1তাঁন বাজওয়ারায় ( 8৪2%1218 01 7861০018) বসবাস কারবার 
কালে তাহার পোন্ত ফারদের জন্ম হয় (১৪৭২)। ফাঁরদের পিতার নাম ছিল হাসান । 
কিছুকাল পরে হাসান স্বয়ং সাসারামের জায়গণর প্রাপ্ত হন। এ সময় হইতে ফাঁরদ 
?পতার সাহত সাসারামেই বাস কারতেন। 
ফাঁরদের বাল্যজীবন সুখের 'ছল না। হাসান তাঁহার দ্বিতগয্না পত্বী ফাঁরদের 
বিমাতার প্রভাবাধীন থাকায় ফাঁরদ ?পতৃস্নেহ হইতে বগ্গিত ছিলেন। অবশ্য ভবিষ্যৎ 
টি জীবনের প্রস্তুতির পক্ষে পিতার এইরূপ উপেক্ষা এবং বিমাতার 
বিদ্বেষ ফাঁরদের পক্ষে শাপে বর হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালেই 
গৃহত্যাগ কাঁরয়া জৌনপুরে চাঁলয়া যান। সেখানে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা 
শশক্ষায় মনোনিষ্শে করেন। অল্পকালের মধ্যেই উভয় ভাষায়-ই তাহার অসাধারণ 
ব্যংপাত্ত জীন্মল। তাঁহার স্মৃতিশান্ত ছিল অনন্যসাধারণ। 'তান 
শক্ষা -£ 
গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ,সকন্দরনামা প্রভাত গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠম্ছ কারয়া 
লইলেন। ইগতহাস, সাহত্য, বীরত্বের কাহনা প্রভাত পাঠে তিনি আতশয় আনম্দ- 
লাভ কারতেন। ফাঁরদের তখক্ষর বাঁম্ধ ও প্রাতভার পারচয় পাইয়া বিহারের শাসনকতা 
জামাল খাঁ হাসানকে ফাঁরদের প্রাত সদ্ব্যবহার কারতে অনুরোধ জানাইলেন । হাসান 
ফাঁরদকে সাদরে আহ্বান করলেন এবং ভাহাকে সাসারাম ও 
জারারা ডর খোয়াসপরের শাসনকাের দায়ত্ব দান করিলেন। কিন্তু এই 
হিসাবে পারদাশ তা দুই হ্থানের শাসনকাে* ফাঁরদের পারদাঁশ'্তা তাঁহার বিমাতার 
গংসার উদ্রেক কাঁরল। ফলে, ফাঁরদ স্বেচ্ছায় সাসারাম ত্যাগ কয়া ভাগ্যান্বেষণে 
শগ্রায় উপাস্থত হইলেন। ইতিমধ্যে পতা হাসানের মৃত্যু হইলে ফাঁরদ দিল্লশর 
সুলতানের কট হইতে পিতার জায়গার লাভ কারনে '। ইহার পর 'তাঁন 


বিহারের স্বাধীন সুলতান বহর খাঁ লে'হানীর অধশনে চাকার 

বহর খাঁ লোহানী গ্রহণ কারলেন। এই সময়ে একবার বহর খাঁর সাহত শিকারে 
পচ বৃ বাহির হইয়া কাহারও বিনা সাহায্যে একাঁট “শের, অর্থাং 
লাভ বাঘ মারয়াছিলেন বলিয়া বহর খাঁ ফাঁরদকে “শের খা, উপাধিতে 
ভাঁষত করেন। এ সময় হইতেই তিনি শের খাঁ নামে 

পাঁরাচাত লাভ করেন। বহর খা শের খাঁর সততা ও কর্মদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে 
ণিনজ "ভকগল? অর্থৎ সহকারী 'নিষুন্ত করেন এবং নিজ পুত্র জালাল খাঁর শিক্ষার 
দায়িত্ব শের খাঁর উপর ন্যস্ত করেন। এই সময়ে তাঁহার উন্নাততে ঈষাম্বিত হইয়া 
আঁভজাতবর্গের কয়েকজন বহর খাঁর নিকট তাঁহার বির্ত্বে গোপনে নানাপ্রকার 
অভিযোগ কাঁরলে শের খাঁকে সাসারামের জাঃ ণীরচযুত করা হয়। তথন শের খা বহর 
খাঁর রাজসভা ত্যাগ কাঁরয়া মৃঘল সম্রাট বাবরের অধীনে চাক'ি গ্রহণ করেন। বাবর 
তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাসারামের জায়গার যাহাতে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা 


২২৪ . ভারতের হীতহাসকথা 


করেন। অঙঞ্গকাল পরেই বহর খাঁর মৃত্যু হইলে শের খাঁকে জালাল খাঁর অভিভাবক: 
হিসাবে বিহারের শাসনভার গ্রহণের জন্য আহবান করা হইল । 
নাবালক জালাল থাঁর অভিভাবকত্ব করিতে য়া শের খাঁ নিজেই বিহারের সুলতান 
হইয়া উঠিলেন। হীতিমধ্যে চণার দুর্গের আঁধপাতি তাজ খাঁর বিধবা পত্ মািকাকে 
বিবাহ করিয়া শের খাঁ চুণার দুর্গণট আঁধকার করিয়া লইয়াছিলেন 
জাঁভভাবক নিষ্ত 8 (১৫৩০)। পর বৎসর (১৩১) সম্রাট হনমায়ুন শের খাঁর 
চুখার দরর্শ অধিকার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শদ্কিত হইয়া তাঁহাকে দমন কারবার উদ্দেশ্যে চুণার' 
দুগ্গাট অবরোধ করেন । সুচতুর শের খাঁ মৌখিকভাবে হূমায়নের 
্রভুত্ব ম্বাকার কাঁরয়া আত্মরক্ষা কারলেন। ইহার অব্যবাহত পরে হুমায়ন গুজরাটের 
বাহাদুর শাহ্‌কে দমন কাঁরতে অগ্রসর হইলে শের খাঁ নিজ ক্মতাবৃদ্ধির সুযোগ 
পাইলেন । এঁদকে তাঁহার উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃগ্ধতে জালাল খাঁ এবং বিহারের লোহানন 
আঁভঙ্গাতবর্গ শাঁচ্ষত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বাংলাদেশের সূলতান মামুদ শাহের 
সাহায্য লইয়া শের খাঁকে দমন করিতে ষুণ্ধে অবতীণ" হইলেন । 
৪ শের খাঁ অনায়াসে মাম:দ শাহ ও লোহানী অভিজাতবর্গের যুণ্ম- 
বাহিনীকে 'কিউল নদীর তরে সুরজগড়ের যুদ্ধে (১৫৩৪) 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া বিহারের সম্পূর্ণ স্বাধীন সুলতান হইলেন। সৃরজ- 
গড়ের যুদ্ধ শের খাঁর জীবনের এক যুগান্তকারী ঘটনা । এই যুখ্ধে জয়লাভের ফলে 
একদিকে যেমন তিনি নামে এবং কার্ধত বিহারের সুলতানপদে আঁধাণ্ঠিত হইলেন, 
অপর দিকে এই যুদ্ধে তাঁহার ক্ষমতার পাঁরচয় পাইয়াই আফগান আভজাতবগ" তাঁহার 
নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইলেন । : 
হুমায়ূনের বর্মব্যস্ততার সুযোগ লইয্লা শের খাঁ আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ আব্রমণ 
কারয়া বাংলার রাজধানী গৌড়ের নিকট সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। 
৮৮৮০৫ সী " বাংলার দূুর্বলচেতা সুলতান মামুদ শাহ্‌ শের খাঁকে বাধাদানে 
ও [উল হইতে তেমন কোন চেম্টা না কারয়াই তের লক্ষ স্বর্ণমনূদ্রা এবং কিউল 
সকারগলণ পর্যন্ত হইতে সকরিগলী পর্যন্ত যাবতীয় স্থান শের খাঁকে সমর্পণ কাঁরয়া 
স্থান লাভ তাঁহার সাহত সাম্ধ চ্ছাপন করলেন । কিন্তু ইহাতেই মামদ 
শাহের বিপদ কাটিল না। ১৫৩৭ শ্রীন্টাব্দে শের খা পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া 
গৌড় অবরোধ কাঁরলেন। ইতিমধ্যে হুমায়দন বাহাদুর শাহ্‌কে 
িতীয়বার গৌড় দমন কাঁরয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । শের খাঁর ক্ষমতা 
আক্রমণ (১৫৩৭)  অত্যাঁধক বৃদ্ধ পাইতেছে উপলাব্ধ কাঁরয়া তান তাঁহার বিরুদ্ধে 
সনৈন্যে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু মামৃদ শাহের সাহত ষুণ্মভাবে শের শাহের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ না কাঁরয়া [তান প্রথমেই চুণার দুর্গ অবরোধ কারলেন। 
হুমায়নের চণঞ্জা দীর্ঘ ছয় মাস ধারয়া অবরুদ্ধ চুণার দৃগগণট আত্মরক্ষা কারয়া 
আঁধকার ওগোঁড় জর চালল। সেই সুযোগে শের খাঁ গৌড় জয় করতে সমর্থ হইলেন 
(১৫৩৮) । চুণার'দুর্গ জয় কাঁরয্া হুমায়ুন গৌড়ে উপাস্থত হইলেন। সামরিক 
ক্‌টকৌশলণ শের খাঁ হূমার়নের সাহত সম্মুখ সমরে অগ্রসর না হইয়া বাংলাদেশ ত্যাগ: 


মনঘল শাসনের সেনা £ মুঘল-আফগান দ্বন্দ ২২৫ 


করিলেন এবং রোটাস, বাণারস, জৌনপর প্রভাত জয় কারয়া কনৌজ পর্যন্ত সসৈন্যে 
র অগ্রসর হইলেন ॥ চুণার দ:গ্গটও তান পুনরদ্ধার কারলেন। 
পেরখাঁকতৃকি এই সকল চ্ছান শের খাঁর অধিকারতূস্ত 
রোটাস, বাণারস ও উ757195 
জৌনপুর জয়__ প্রত্যাবতনের পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইল । দীর্ঘ ছয়মাস গৌড়ে 
চুশার পৃনরঃক্ধার  আতবাহত কারয়া হুমায়ুন তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পথ সম্পূর্ণ- 
ভাবে রুদ্ধ হইবার পূর্বেই আগ্রা ফারবার উদ্দেশ্যে যান্রা করিলেন। 
পাঁথমধ্যে দুইমাস ধাঁরয়া মুঘলবাহনী ও শের খাঁর মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ চলিল। অবশেষে 
শের খাঁ ক্টকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। তিনি হুমায়ূনের সাঁহত পাম্ধর প্রস্তাব 
প্রেরণ করিলেন । এই প্রস্তাব যখন বিবেচনাধীন তখন তান 
অতাঁকতে মুঘল শাবির আক্রমণ কাঁরলেন । যুদ্ধে মুঘল পক্ষের 
শোচনীয় পরাজয় ঘাঁটল। বক্সারের নিকট চৌসা নামক চ্ছানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল 
(১৫৩৯)। বহু সংখ্যক মুঘল সৈন্য শের খাঁ কর্তৃক ধ:ত হইল, ততোধিক সৈন্য 
গঙ্গা আতক্রম কারিতে গিয়া প্রাণ হারাইল । কিন্তু হুমায়ুন কোনপ্রকারে নিজ প্রাণরক্ষা 
কাঁরতে সক্ষম হইলেন । চৌসার যুদ্ধে মূঘল সম্রাট হুমায়ূনের 
বিরুদ্ধে জয়লাভ কারবার ফলে শের খাঁর মধ্দা ও প্রতিপাত্ত 
উভয়ই বৃদ্ধ পাইল। তান “শের শাহ উপাধ ধারণ করিয়া নিজ 
নামাত্কত মদ্রার প্রচলন কাঁরলেন। পর বৎসর (১৫৪০) হুমায়ন পুনরায় শের 
শাহের বরুদ্ধে যুদ্ধে অবতাঁণ হইলেন । উভয়পক্ষে কনোজের 
কনৌজ বা বিলগ্রামের অনাতদ্‌রে িলগ্রাম নামক স্থানে তুমূল যৃষ্ধ হইল। এইবারও 
5 শের শাহ্‌ হুমায়ূনকে শোচনগয়ভাবে পরাজত কাঁরতে সমর্থ 
হইলেন । এই যুদ্ধ কনৌজ, বলগ্রাম, গঙ্গানদীর যুদ্ধ প্রভৃতি 'বাভন্ন নামে 
পাঁরাচত । এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শের শাহ্‌ 'হিন্দুস্তানের সাবভৌমত্ত্বের 
আঁধকারশ হইলেন, আর হুমায়ুন প্রাণরক্ষার্থ সিংহাসন ত্যাগ কাঁরয়া পরায়ন 
কাঁরলেন। 
হুমায়নের ভ্রাতাগণ এই দার্দনে তাঁহার পার্বে দাঁড়াইলেন না। কামরান 
পাঞ্জাব প্রদেশাট শের শাহের নিকট ত্যাগ রা তাঁহার সাহত ইতিপ্‌কেই সম্ধি 
স্থাপন করিয়াছলেন । ীসম্ধ* এবং মুলতানও শের শাহের 
সম্ধন ও মবলতান জয় সাগ্রাজ্যভূত্ত হইল। এই সময়ে (১৫৪১) বাংলার শাসনকর্তা 
ধীব্রোহ ঘোষণা কাঁরলে শের শাহ্‌ দ্রুত বাংলাদেশে উপাচ্থিত হইলেন । তিনি বিদ্রোহী 
বাংলাদেশের বিদ্রোহ শাসনকতাঁকে অপসারিত করিয়া তাঁহারই এক িষ্বস্ত অন:চরকে 
গমন ঃ বাংলার শাসন- বাংলার শাসনভার দান কাঁরলেন। কিন্তু বাংলাদেশ যাহাতে 
ব্যবচ্ছার পাঁরবর্তন ভাঁবষ্যতে বিদ্রোহ ঘোষণা না কাঁরতে পারে, সেজন্য বাংলাদেশের 
সাধন সীমা হাস কারয়া তথা৭'ব শাসন ও সামারক ব্যবন্থা প্রভৃতির 
তাঁন পারবর্তন সাধন কারলেন। তিনি বাংলাদেশকে ১৯ট সরকারে িভন্ত করিলেন 
এবং বাংলার শাসনকতাঁকে আমখন-ইনবাংলা? উপাধি দান কারলেন। এই উপাধি 
হইতেই স্পন্ট বুঝতে পারা যায় যে, বাংলার শাসনব্যবস্থার সামারক প্রকাতির 


ক. গব. (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--১৬ 


চৌনার যুদ্ধ (৯৫৩৯) 


“শের শাহ্উপাঁধ 
ধারণ 


২২৬ ' ভারতের ইতিহাসকথা 
পারবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং উহা. সম্পূর্ণভাবে বেসামরিক শাসনে পারণত 
হইয়াছিল 


বাংলাদেশের শাসনব্যবচ্ছার যথাযথ পারবর্তন সাধন কাঁরয়া শের শাহ গোয়ালওর 
আক্মণ কারলেন। দীর্ঘ দুই বৎসর যাাঝয়া তান গোয়ালওর দখল কারতে সমর্থ 
টির হুইলেন। ১৫৪২ শ্রীন্টাব্দে মালব তাঁহার আঁধকারভ্ত্ত হইল। 
রায়ান দর্গজয়  মালবের রায়াসন দুর্গটর আঁধপাঁত প্রণমল তখনও শের শাহের 
প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না। শের শাহ্‌ স্বভাবতই এই দরগট 

আক্রমণ কাঁরলেন ৷ দই মাস অবরুজ্ধ অবচ্থায় যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরণমল বিনা 
বাধায় পরিবার-পরিজন ও নিজ সেনাবাঁহনীসহ মালবের সীমা অতিক্রম করিতে 
পারবেন, এই প্রাতশ্রুতি শের শাহের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দূগ্গট ত্যাগ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু দুর্গ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শের 
শাহের সেনাবাহনী পূরণমল ও তাঁহার অনচরদের উপর 

ক প্রতারণার ঝাঁপাইয়া পাঁড়ল। রাজপুত সোৌনকগণ নিজেদের স্প্ণ ও পন্রর- 
কন্যাগণ মুসলমানদের হস্তে পতিত হইবার পুরে নিজেরাই 

তাহাদের হত্যা কাঁরজেন এবং প্রত্যেকে শেষ মহন্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ 
ণবসর্জন দিলেন । শের শাহের এই প্রাতশ্রযাত-ভঙ্গ তাঁহার চরিত্র মী লিপ্ত কাঁরয়াছে 


সন্দেহ নাই। 
১৫৪৪ গ্রীষ্টাব্দে শের শাহ্‌ মেবারের রাণা মালদেবের বিরুদ্ধে যুষ্ধযান্তা কারলেন। 
০ শের শাহ্‌ ক্উকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন । 
রাজপনতানা জয়ঃ ইহার পর শের শাহ: আজমীর হইতে আবু পর্যন্ত যাবতীয় স্থান 
মৃত্যু (১৫৪৫) নজ সাম্রাজাভুন্ত কারলে রঃ 
ভুস্ত ন। পর বৎসর (১৫৪৬) কালিঞ্জর দুগ 
জয় করতে গিয়া এক 'বস্ফোরণের ফলে তান মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলেন । 


শের শাহের শাসনব্যবস্থা (91067 91081)16 400010156186156 95566] ) $ 
শের শাহ সাহসী বীর, সমরকুশল সেনাপাত, সমরাবজয়? নেতা ছিলেন সন্দেহ নাই, 
গকল্তু শাসক 'হসাবে তাঁহার দক্ষতা তাঁহার অপরাপর গুণাবলাীকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। 
মানত পাচ বংসর রাজত্ব কারিয়া তিনি শাসনব্যবন্থার যে-পরিমাণ 

শের শাহের অসাধারণ উন্নাত সাধন করিয়া শিয়াছলেন, তাহা ভারত-ইতিহাসে শের 
হানার শাহ্‌কে অমরন্ধ দান করিয়াছেন । এ অঞ্প সময়ের মধ্যে নানাপ্রকার 
জনকল্যাণমূলক সংস্কার এবং শাসনব্যবস্থার প্রাত ক্ষেন্রে উন্নাত সাধন ক'রয্লা তিনি 
তাঁহার অসাধারণ প্রাতভার পাঁরচয় দান কাঁরক্লাছলেন। সামারক প্রাতভার সাহত 
এইর্‌প শাঁসনদক্ষতার সংামশ্রণের দৃচ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। শাসন-ব্যাপারে তাঁহার 
কাধাঁদির সুফল তাঁহার রাজত্বকালে পাঁরলা ক্ষত হইপ্লাছল। ইহা ভিন্ন, তাঁহার নীত 
অনুপরণ কাঁরয়াই পরবত+ কালে মঘলসগ্রাট আকবর সারা সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা 


স্থাপনে সক্ষম হইয়।ছিলেন। 


মন্ঘল শাসনের সূচনা £ মুঘল-আফগান দ্বন্দ ২২৭ 


শের শাহ্‌ আলা-ডীদ্দনের শাসন-পদ্ধাতর কতক ম্‌লনশীত গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন 
সত্য, কিন্তু আধিকাংশই ৮ ড় নিজস্ব উদ্ভাবন ৷ ভারতের প্রান এবং 
মধ্যবগ য়, হন্দ; এবং মুসলমান শাসন-পদ্ধাতর কতক কতক 

সী মৌলিক নীত গ্রহণ কাঁরয়া শের শাহ: স্বীয় প্রাতভার দ্বারা 
অভূতপূর্ব সরধামশ্রণ সেগুলিকে আধানক রূপে রূপান্তারত করিয়াছিলেন । ইংরাজ 
এীতহাঁসক কান ( 847 76609) শের শাহের শাসন-পদ্ধাতর 

প্রশংসা কারতে গিয়া বালয়াছেন যে, কোন শাসকই-_এমন কি ব্রিটিশ সরকারও 
শাসনকার্ষে শের শাহের ন্যায় পারদার্শতা প্রদর্শন করেন নাই ।* হিন্দু ও মুসলমান 


শাসন-পদ্ধতি এবং হিন্দু ও মুসলমান প্রজাবর্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ছিল শের 
শাহের শাসনব্যবচ্ছার মূলনীতি ।1 


শের শাহের শাসনব্যবস্থা যে স্বৈরতাম্্ক ছিল সেবষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ 
নাই। রাজ্যোর সমগ্র শাসনক্ষমতা শের শাহের নিজ হস্তে কেন্দ্ভূত ছিল। কিন্তু 
করবা স্বৈরতন্ম হইলেও শের শাহের শাসনব্যবস্থায় স্বেচ্ছাতম্ত্র ছিল না। 
গ্বেচ্ছাতচ্্ নহে তাঁহার শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণ কারবার কোনও 
সুযোগ ছিল না বা সেইরূপ কোন নশীতর স্বাকীত ছল না। 
কিন্তু জনকল্যাণ সাধনই ছিল শের শাহের শাসনব্যবস্থার মলনপীতি । মুসলমান শাসনের 
ইতিহাসে শের শাহ্‌ই পর্বপ্রথম জনসাধারণের কল্যাণ ও তাহাদের সমর্থনের ভিতিতে 
সাগ্রাজায ও শাসনব্যবস্থা গঠনের চেষ্টা করিয়াছলেন। ৮২ প্রকৃত গ্রজাহিতৈষী 
শাসক। ইওরোপের হীতিহাসে অণ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সকল 
পগাছিতেবী শাসন প্রজাহতৈষা, জ্ঞানদীঞ্চ, স্বৈরাচার শাসকের পারচয় পাওয়া যায়, 
যোড়শ শতাব্দীর ভারত-হীতহাসে শের শাহ তাঁহাদের অগ্রদূত হিসাবে ?ানজ পাঁরচয় 
রা'খয়া গিয়াছিলেন 111 


শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য শের শাহ্‌ তাহার সাম্রাজ্যকে ৪৭ট সরকারে বা ভাগে 
৪৭টি সরকার ণবভন্ত কাঁরয়াছিলেন। প্রত্যেকাঁট “দরকার আবার বহুসংখ্যক 
পরগণা পরগণায় বিভস্ত করা হইয়াছিল । প্রত্যেক পরগণায় একজন 
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২৮ ভারতের ইীতহাসকথা 


কাঁরয়া শিকদার, আমান, মুনসীফ, খাজাণ্ঠা বা কোষাধ্যক্ষ, হন্দু হিসাব-লেখক ও 

পরগণার রাজকর্ম. ফার্সী হসাব-লেখক ছিলেন। শিকদার ছিলেন পরগণার 

চারগদ-শকদার, সামারক আঁধকতাঁ। কেন্দুয় সরকারের আদেশ কার্ধকরণ করা, 

৮০৫০ ১৫৭ প্রয়োজনবোধে আমানকে সামরিক সাহাষ্য দান করা ছিল তাঁহার 

কার হস্বহপেধক কর্তব্য ।- আমীন ছিলেন সর্বোচ্চ বে-সামারক বমটারণ। 
" পরগণার রাজস্ব 'নিধরিণ ও আদায়ের ভার ছিল তাঁহার উপর। 


সরকারের রাজকর্ম'- প্রত্যে'টি সরকারের উপর একজন করির়া শিকদার-ই- 
৮০০ ৯, ৮. শিকদারান, মদন.সীফ-ই-মুনসীফান: থাকিতেন। সরকারের 
ই-মনসীফান-' " অধাঁন পরগণাগদ্ীলর শাসনকার্য পাঁরদর্শনের ভার ছিল 

১১৯ তাঁহাদের উপর । সমগ্র দেশের শাসনকা পারদর্শন করিতেন 
শের শাহ্‌ স্বয়ং। 

একই ম্ছানে অধিককাল কাজে নিষুস্ত থাকবার ফলে রাজকর্মচারিগণের মধ্যে 
রাজকর্মচারীদের যাহাতে চ্ছানীয় প্রভাব-্রাতপাত্ত জান্মিতে না পারে সেইজন্য 
বদালর ব্যবন্থা প্রীত তিন বংদর অন্তর তাহাদিগকে একদ্ান হইতে অন্যগ্থানে 
বদাল কারবার রাত 'ছিল। 


প্রশাসক হিসাবে শের শাহের খ্যাতি [বিশেষভাবে তাঁহার প্রবাঁত'ত রাজস্ব-নখতির 

উপর 'ভা্তি করিয়াই গাড়য়া উঠিয়াছে। সাসারামের জায়গণরদার 

০ হিসাবে রাজদ্ব নিধরিণ, রাজস্ব আদায়-সংকাম্ত যাবতণয় কাষের 
মন 2৪ অভিজ্ঞতা তাঁহাকে 'দিল্লর বাদশাহ হিসাবে রাজস্ব ব্যবন্থা 
প্রবত“নে বেষ্ট সাহায্য কারয়াছিল বলা বাহমল্য। ক্কষকদের সাঁহত সরকারের সরাসরি 
সংযোগ স্থাপনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন । মধ্যসত্বভোগণদের মাধ্যমে কৃষকদের সাহত 
রাজজ্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার কোন আছ্ছা ছিল না। [তান রাজম্ব-নিধরিণ জমির 
মোট উৎপাদনের সাঁহত সম্পৃন্ত করিতে চাহিয্লাছিলেন এবং ন্যাষ্য রাজস্ব নিধরিণের 
পর উহা পর্্ণমানায় যাহাতে আদায় করা হয়, সেই ব্যবস্থা কায্লাছিলেন। এজন্য 
রাজজ্ব ননধরিণ ও আদায় সম্পর্কে শের শাহ্‌ কতকগ্াল হান্তসম্মত উদার নগাঁত 
অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন। পর্বে রাজদ্বের পাঁরমাণ নিধারণে জাম জরিপের 
কোন ব্যবস্থা ছিল না। কানুনগো নামক রাজকর্মচারীদের মৌখিক 'বিবরণের 
উপর নির্ভর কাঁরয়া জাঁমর রাজস্বের পারমাণ নিরধারত হইত, কিন্তু শের শাহ 
জার জমির 'নভূর্জ জারপের ব্যবস্থা করিলেন। তারপর জামর 
উৎপাঁদকা শীল্ত অনুপাতে, জাম তিন ভাগে ভাগ করা হইত-- 

যেমন, শ্রেছ্ঠ, ঈ্াঝাঁর ও নিকৃষ্ট এইরূপ 'বাভন্ন ভাগের রাজস্ব নিধারণ করিলেন। 
মকদ্দম, চৌধনুরা, পাটোয়ারী প্রভাত কর্মচারীদের মারফত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা 
, ও “পাটা” ধছল বটে, কিন্তু প্রজাবর্গ সরাসার রাজকোষে রাজজ্ব জমা দিতে 
্বাপাত' ও পা পারিত। উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজজ্য হিসাবে গ্রহণ 
করা হইত। শের শাহ 'কবাঁলরত' ও পাটা'র প্রচলন করেন। কুষকগণ তাহাদের 


মুঘল শাসনের সূচনা £ মৃঘল-আফগান দ্বন্দ ২২৯ 


আঁধকার ও দায়িত্ব বর্ণনা করিয়া 'কবাঁলয়ত' নামক দাঁলল সম্পাদন কাঁরয়া দিত 
যাজজ্য £$ ফসলের আর সরকারের পক্ষ হইতে জাঁমর উপরে ক্বষকের দ্বত্ধ স্বীকার 
এক-তৃতীয়াংশ করিয়া “পা্টা' দেওয়া হইত। রাজস্ব নিধারণে বথাসম্ভব উদারতা 
প্রদর্শন করা হইত, 'কন্তু নি্ধারত রাজস্ব আদায়ে কোনপ্রকার 


শা "কিনুন 
দে শপ “পি হিরা এরা, ... ষ্শ 





০ শি, 


রস পা শপ 





শীষ 


শের শাহের সাম়জ্য ; 
আত... 


৯৩৯০৯ শশা সা, ০. পর, 











[িলহ্ব বাঞ্ছঅবহেলা প্রদর্শনের অবকাশ 'ছিল না। অবশ্য কোন প্রাকাতিক দূর্দেবের 
ফলে ফসল না জাম্মলে কৃষকদের রাজস্ব মকুব করা হইত, এমন কি প্রয়োজনবোধে- 


২৩০ ভারতের ইতিহাসকথা 


সরকার হইতে খণদানের ব্যবস্থাও ছিল। শের শাহের ভূমি-বপ্টন, রাজদ্ব-নিধরিণ 
শের শাহের রাজস্ব- ব্যবচ্থা ভারতাঁয় রাজদ্ব-ব্যবদ্থার ইতিহাসে এক গর্বপদর্ণ হ্থান 
নণীতর সাফল্য অধিকার করিয়া আছে । পরবত" কালের ভূঁমবন্টন ও রাজদ্ব- 

নশীত বহুলাংশে শের শাহ্‌ প্রচলিত রাজস্ব-নীতির উপরই গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। শের শাহের রাজস্ব নশতির উংকষ" আত অঙ্গ সময়ের মধ্যে সরকারণ 
আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিতেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 


শিল্প ও ব্যবসায়-বাঁণজ্যের উন্নাতর জন্য শের শাহ্‌ আন্তঃপ্রাদেশক শুক 
শ্জ্ক ও ম্্রানীতর উঠাইয়া দিয়াছলেন। ইহা ভিন্ন, তান মদ্রানশীতরও সংস্কার 
সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন । 


সাম্রাজ্যের 'বাঁভন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং এক চ্ছান হইতে দ্রুত অপর 
চ্ছানে যাইবার স্বীবধার জন্য শের শাহ্‌ বহু সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা িমা্ণ করাইয়া- 
প্রশষ্ত ও দখঘ" রাম্তা 1ছলেন। এগুলির মধ্যে গ্র্যান্ড ট্রাক রোড নামক রাস্তাটই 
[নর্মাণ- গ্র্যান্ড 1বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ এই রাস্তাঁট পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
রাফ রোড; 1সম্ধুূদেশ পর্যন্ত একটানা চাঁলয়া 1গয়াছে । গ্র্যান্ড ট্রাক রোড, 
ভিন্ন আগ্রা হইতে যোধপুর, আগ্রা হইতে বুরহানপুর পর্ধন্ত বস্তুত রাস্তাগুঁলও 
উল্লেখযোগ্য । এই সকল রাস্তা নিমণের ফলে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের 1বশেষ 
টি রচিত উন্নাত হইয়াছিল । পাঁথকদের স্মাবধার জন্য শের শাহ্‌ রাস্তার 
গুচর নিয়োগ উভয় পার্বে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলেন এবং সরাইখানা 
স্থাপন করাইয়াছলেন। সংবাদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে তিনি 
ঘোড়ার 1পঠে কাঁরয়া- এক চ্ছান হইতে অপর চ্ছানে ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা করেন। 
দেশের 'বাঁভন্ন অংশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য শের শাহ্‌ বহু গুগ্চর নিযন্ত 
কারয়াছলেন। . 
শের শাহের সামারক পদ্ধাতি আলা-উাচ্দন খলজীর সামারক সংগঠনের অনুকরণে 
গঠিত ছিল। দেশের 'বাভ্ন অংশে সেনানিবাস চ্ছাপন কারয়া সৈন্য মোতায়েন 
রাখবার নশীত শের শাহ্‌ গ্রহণ কাঁরম্লাছিলেন । দিল্লী এবং রোটাসের সেনানিবাস 
ছিল সবাঁধক উল্লেখযোগ্য । সেনানিবাসে যে সৈন্যদল মোতায়েন থাকত উহা “ফৌজ, 
টি নিজ নামে আঁভাঁহত হইত । ফোৌজদার ছিলেন “ফৌজে'র আধনায়ক। 
আফগান দলপাঁতদের কেহ কেহ নিজম্ব সেনাবাহিনী পোষণের 
আঁধকার প্রাপ্ত ছিলেন। উপার-উত্ত ব্যবচ্ছা ভিন্ন সমহাটের সরাসার অধীনে পশচশ 
হাজার পদাতিক এবং দেড় লক্ষ অশ্বারোহ”ী এবং পাঁচ হাজার যুদ্ধ হস্তীর এক বিশাল 
বাহন ছিল । এই সেনাবাঁহনণর 'নয়মানুবার্ততা ও সমরদক্ষতা ছল অসাধারণ । 
বুদ্ধের সময়ঞলথবা সেনাবাহনী যাতায়াতের ফলে কৃষকদের ফসলের কোন ক্ষাতি 
হইলে শের শাহ্‌ সেই ক্ষাত পূরণ কাঁরয়া দিতেন। 


শের শাহৃ*এর সামারক সংগঠন সম্পকে" মন্তব্য করিতে 'গয়া আবুল ফজল 
বাঁজয়াছেন যে, তান আলা-উাঁচ্দনের সামারক পদ্ধাতর অনৃকরণ করিয়াছলেন। কম্তু 


মন্বল শাসনের সডন। 2 মব্বস-আফগান ক্বন্দ ২৩১ 


উলসীল হেইগ প্রমহখ আধদীনক এীতহাণিসকমান্রেই উহা আবুল ফজলের আঁতশয়- 
টান্ত 'ভন্ন ঈকছুই নহে বাঁলয়া মনে করেন। শের শাহর অধ্বারোহণ সৈন্যরা যাহাতে 
কোনভাবে অপরের ঘোড়া সামাঁয়কভাবে সরকারের গনকট হাণজর কাঁরয়া অম্বারোহশর 
জন্য নধ্ীরত অর্থ অসদহপায়ে আত্মসাৎ কাঁরতে না পারে সেজ্জন্য শের শাহ্‌ একই 
সঙ্গে সকল অধ্বারোহীকে তাহাদের ঘোড়া প্রদর্শন (08505) কারবার ব্যবস্থা 
কারয়াছিলেন। আলা-ডীদ্দন এইর্‌প ব্যবস্থার প্রচলন কাঁরয়াছলেন সত্য,?কম্তু শের 
শাহ্‌ এই ব্যবস্থা কঠোরভাবে চাল? রাখিয়াছিলেন।* শের শাহ 
আফগানদের পরস্পর স্বাথণ্বন্দব এবং ববাদ্দ বন্ধ কারবার 
উদ্দেশ্যে তাহাঁদগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, আফগানদের পারস্পারক 'বিবাদ- 
1বসংবাদ* যুগ্ধশীবগ্রহ, তাহাদের দেশাতবোধের অভাব বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণে 
উংসাহত করিয়াছিল। তান আফগানদের এমনভাবে দমন কাঁরয়া রাঁখয়াছলেন 
যে, একমান্ত্র তাঁহার আমলেই ভারতবর্ষে আফগান সলতানের অধীন এক এঁক্যবম্ধ 
রাজ্য এবং জাতীয় শাসন স্থাপত হইয়াছল। অর্থাৎ সকলেই রাষ্ট্রের স্বার্থে, কেহই 
কোন দলের স্বার্থে নহে, এই নীতি তখন অনুসৃত হইয়াছিল । 


দেশের অভ্যন্তরীণ শান্ত ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য শের শাহ প্হালস- 
ব্যবস্থার উন্নাত সাধন করিয়াছলেন। গ্রামের মোড়ল এবং গ্রামের 
সাধারণ লোকের উপর তিনি গ্রামের এলাকার অধীনে অপরাধ- 
মূলক কার্ধাদর খবরাখবর সংগ্রহের এবং অপরাধাঁদের উপর সতক" দৃ্টি রাখবার 
দাঁয়ত্ব অর্পণ কাঁরয়াছিলেন। 


জাতীয় সুলতান 


পালিস-ব্যবদ্থা 


শের শাহের বিচার-ব্যবস্থাও ছল খুবই উন্নত ধরনের । প্রাত পরগণার দেওয়ানী 

রি ণবচারের ভার ছিল আমাীনদের উপর ॥ ফৌজদারী 'বচারের ভার 

ণছল কাজী ও মীর আদলের উপর । কয়েকাট পরগণার উপর 

একজন কাঁরয়া মুন:সীফ-ই-মুনসীফান দেওয়ানী 1বচারের " প্রাপ্ত ছিলেন। এবং 

কাজী-ই কাজাতান: বা প্রধান কাজী 2৫ 7৬৭: টপস ॥ 'বিচার- 

ব্যবস্থার সবোপি'রি 'ছিলেন সম্রাট স্বয়ং নের চক্ষে সকলেই 

2545 গল সমান । বিচার-ব্যাপারে জাতি, ধর্ম বা ব্যান্তর মধ্যে কোন 

প্রকার বৈষম্য করা হইত না। শের শাহের দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর। অপরাধ 

প্রমাঁণত হইলে অপরাধীকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইত। এমন ক, ছার, 
ডাকাতির অপরাধেও প্রাণদণ্ড 'দবার ব্যবস্থা গছিল। 


ধর্মের ব্যাপারে সকলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ কারত। হিন্দু ও মুসলমান 
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২৩২ 4 ভারতের হীতহাসকথা 


সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রণীতর উপর শের শাহ্‌ তাঁহার শাসনব্যবন্থাকে গাঁড়য়া 
ধ্শীবহয়ে সাঁহকতা তুলিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনব্যবন্থায় বহ? গহন্দ? উচ্চ রাজকর্ম- 

চারিপদে নিষৃন্ত ছিলেন। ব্রত্দাজং গৌড় ছিলেন শের শাহের 
সেনাপাত। শের শাহ্‌ই ছিলেন সর্বপ্রথম মৃসলমান সম্রাট যান জনসাধারণের 
ঈবাভাবক আনুগত্যের 'ভীক্ততে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা গঠন কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন । 


শের শাহের কৃতিত্ব (215617180৩ 01 91067 91881) ) 2 মধ্যযুগীয় ভারত-ইতহাসে 
শের শাহের ন্যায় ব্যন্তিত্বসম্পন্ন শাসক অন্য কেহ ছিলেন না। তান বহুমুখী 
প্রাতভার আঁধকারী ছিলেন । 'বজেতা, শাসক এবং সংস্কারক হিসাবে শের শাহ্‌ 
সমভাবে সুদক্ষ ছিলেন। সামান্য জায়গীরদারের পত্র হইয়াও একমাত্র নিজ কর্ম 
প্রচেণ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তান এক 1বণাল সাম্রাজ্যের অধ*্বর হইতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। তাঁহার চারপ্রে অনন্যসাধারণ 'বাঁভন্ন গুণাবলীর এক অভতপূুর্ব 
রি সমাবেশ ঘাঁটয়াছল। সামারক প্রাতভা ও সাহত্যানুরাগের 
এক অভ্‌্তপূর্ব সমন্বয় তাঁহার চাঁরন্ে দোখতে পাওয়া যায়। 
তহার স্মরণশান্ত ছিল অসাধারণ । গুলিস্তা, বোস্তাঁ, 'সিকন্দরনামা প্রভাত 
গ্রন্থের আদ্যোপান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তান নিজে গোঁড়া মুসলমান 
ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পরধমে'র প্রাত উদারতা প্রদর্শনের মত উদারতা 
তাঁহার চারন্রে ছিল। 'ীনজ আদশের প্রাত 'নষ্ঠা, 'ানীজ কর্তব্য সম্পাদানে 
নিরলসতা, প্রজার প্রাত বাংসলা, 'হন্বু-মুসলমান-নার্বশেষে সম-বাবহার প্রভৃতি 
সদগহণের জন্য শের শাহ ভারত-হাত হাসে এক শ্রদ্ধার আসন আধকার করিয়া 
রাহয়াছেন। 


বহযাবধ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া তান নিজেকে 
ভারত-সম্রাটের মধদদায় প্রাতণ্ঠিত কারতে সমথ* হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ অবস্থার 
এইরূপ অভাবনীয় পারবর্তন তাঁহার চারন্রে কোন ওঘ্ধত্যের সৃষ্টি করে নাই। বৃদ্ধ 
জয় কারতে ?গয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তান প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ কারয়াছিলেন। 
টিটি রায়াসন দুর্গের অধিপাঁতি পৃরণমল আত্মসমর্পণ কারলে তান 
িবাসঘাতকতা . তাঁহাকে নিজ সেনাবাহনী ও পাঁরবার-পঁরজন লইয়া মালব 
ত্যাগের প্রাতশ্রাত দান কাঁরয়াও সেই প্রাতশ্রীত ভঙ্গ করেন এবং 

অতাঁক্তি আক্রমণ কারয়া পূরণমলের সেনাবাহনকে ধ্বংস করেন। শের শাহের 
চরিত্রে এই বদ্বাসঘাতকতা কলংক লেপন কারয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি প্রতারণা বা 
বিশ্বাসঘাতক. বিশবাসঘাতকতা তাঁহার চরির্লের প্রকৃত পারচয় নহে। বিজিত 
তাঁহার চারের প্রকত শত্ুর প্রতি অনুকম্পা, বিজিত দেশ ও জনসাধারণের প্রাত 
পারচয় নহে , সহদয় ব্যবহার দ্বারা তান তাঁহার বিজয়গৌরবকে আঁধকতর 
গৌরবময় কাঁরয্না তুঁলয়াছিলেন। একমান্র মুঘল সম্াট আকবরকে বাদ 'দলে 


মুঘল শাসনের সূচনা £ মঘল-আফগান দ্বন্দৰ ২৩০ 


ভারতবর্ষের মন্সলমান যুগের শ্রেষ্ঠ সৃলতান ছিলেন শের শাহ, একথা এ্ীতহাসিক 
মাব্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন । 


শের শাহ অনন্যসাধারণ প্রাতভাসম্পন্ন সামারক নেতা ছিলেন। তাঁহার সামারক 
দুরদৃন্টি ছিল অসাধারণ । মুঘল সৈন্যের সাঁহত সম্মুখ যুদ্ধে বিজয়লাভ করা সহজ 
হইবে না মনে কাঁরয়া তান বাংলাদেশে হুমায়ৃনকে বাধা দান করেন নাই । চুণার দুর্গ 
অবরোধকালে যেমন তিনি মৌখিকভাবে হুমায়ূনের বশ্যতা ম্বীকার করিয়া পরাজয়ের 
সম্ভাবনা এড়াইয্লাছিলেন, তেমান তান বাহাদুর শাহের সাঁহত হুমায়ূনের বৃত্ধের 
সুযোগ লইয়া নিজ শান্ত বৃদ্ধি কারয়াছিলেন । আবার 'তীন প্রায় সেই কৌশল 
সামাঁরক নেতা হিসাবে অবলম্বন করিয়াই হমায়ুনকে বনা বাধায় বাংলার রাজধানীতে 
শের শাহ প্রবেশ কাঁরতে দয়া সেই অবকাশে রোটাস, বাণারস প্রভৃঠত স্থান 
আঁধকার করিয়া লইয়াছিলেন। চৌসা এবং বিলগ্রামের যৃদ্ধেও 
শের শাহ্‌ তাঁহার সামারক কীতত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে তান ক্‌ট- 
কৌশলের আশ্রয় লইতেন। মারবাড়ের মালদেবকে তান কটকৌখলের সাহায্যে 
পরাঁজত কারয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তান অপরাপর রাজপুত নেতাদের সাহায্যের 
শ্রাতশ্রাত-সংবলিত কতকগুলি জাল চিঠি মালদেবের 'নকট প্রেরণ করিয়া নিজ 
কার্ধীসাঁম্ধ করিয়াছিলেন । মানবতার দ্টতে 'নন্দনীয় হইলেও বিজেতার ভামকায় 
এইরূপ আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে, একথা বলা চলে না। বরং ইহা শের শাহের 
সামারক ক্‌টকৌশলেরই পাঁরচায়ক। শান্ত ও সামর্থণহীন জায়গীরদারের অবহোলিত 
পুত্র শের শাহের পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্যের আধপাতি হওয়া বিজেতা হিসাবে তাঁহার 
অসাধারণ ক্ষমতার পাঁরচায়ক, বলা বাহুল্য । শাসক হিসাবে শের শাহ্‌ মৃঘল সম্রাট 
আকবরের পথপ্রদর্শক ছিলেন । তিনি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যঘুগীয় শাসন-প্রণাল'র 
শ্রেষ্ঠ নীতগ্ল গ্রহণ কাযা নিজ প্রাতভা ও উদ্ভাবন শান্তর সাহায্যে এক আধ্বীনক 
ও যুস্তিসম্মত শাসনসা[বন্ছা গাঁড়য়া তুঃলঘাছলেন ॥ শাসনব্যবস্থাকে 
০২৯৫৯৮৭ সহ্ঠ;, সুদক্ষ ও জনাহতকর কারয্লা তে লাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য । 
সামান্য পাঁচ বংসর রাজত্ব কাঁরয়াই 1তাঁন এ-বষয়ে অভ্তপর্ব 
সাফল্য লাভ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্ব-নীতি যেমন ছিল বিজ্ঞানসম্মত তেমনি 
জনহিতৈষী । জাঁমর উর্বরতার উপর রাজস্ব 'নধরিণের ব্যবস্থা কাঁরয়া এবং প্রজাবগের 
মৌলিক কতকগুীল আঁধকার স্বীকার করিয়া তান রাজস্ব-ব্যবচ্ছার চরম উৎকর্ষ সাধন 
কারয়াছলেন। 


শের শাহৃই ছিলেন সবপ্রথম সুলতান যান বুঝতে পারয়াছিলেন যে, ভারতে 
স্থায়ণ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রধান শর্তই ছিল ধর্ম-নরপেক্ষ শাসনব্যবচ্থার প্রচলন করা । 
চিমটি, ধর্মপরার়ণ মুসলমান হইয়াও তিনি শাসনকার্ধে কোনরপ 
যাফদা ধমম্ধিতা প্রদর্শন করেন নাই । জাঁত-ধর্ম-নার্বশেষে সকল প্রজার 
| প্রত সমান ব্যবহার কাঁরয়া এবং শাসনব্যবস্থাকে জনসাধারণের 
আম্তারক সমর্থনের উপর 'নিভ'রশীল কাঁরয়া শের শাহ মধ্যৃগণয় ভারত-ইাতিহাসে 


২৩৪ ভারতের ইীতিহাসকথা 


গরেনঠত্ব অর্জন করিয়াছলেন ৷ হিন্দ; ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য- 
মূলক ব্যবহার তাঁহার আমলে ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বহু যোগ্য ব্যাস্ত শের শাহের 
ভিনানাটি শাসনব্যবস্ায় দায়িত্বপ্‌৭ রাজকর্মচার-পদে নিয্ত্ত হইয়াছলেন। 
মমান আঁধকার  ব্রন্ধাজং গৌড় ছিলেন তাঁহার অনত্যম প্রধান সেনাপাঁত। শের 

শাহের বিচার-ব্যবস্থায় জাতধর্মের কোন প্রভেদ করা হইত 
না। তাঁহার শাসনব্যবচ্ছা সমসামায়ক ও পরবতর্ঁ কালের এরাতহাসকদের উচ্ছ্বাসত 
এতহাসিক কশীনর প্রশংসা অর্জন কাঁরয়াছে। এীতহাঁসিক কশীন (141 85006 ) 
অচ্তব্য বলেন যে, শের শাহ শাসনকাষে যে দক্ষতার পাঁরচয় 

দয়াছলেন তাহা ভারতের অপর কোন শাসক এমন কি ব্রাটশ 
সরকারও প্রদর্শন কাঁরতে পারেন নাই।* উল্‌সূলি হেইগ মন্তব্য কাঁরয়াছেন 
যে, তাঁহার আমলেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের সুলতান কোন দলের শাসন চ্ছাপন 
না করিয়া এক জাতীয় সরকার স্থাপন কাঁরয়াছলেন। আফগানদের পারস্পারক 
[ববাদ-বসংবাদ একবার বাবরকে ভারতবর্ষ আরুমণ ও জয়ে উৎসাহত করিয়াছল, 
শের শাহ সেইকথা স্মরণ করাইয়া 'দয়াছলেন এবং জাতীয়তার মনোবাত্ত জাগাইয়া 
তুলিতে 'তাঁন তাহাদিগকে দৃঢ় ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন এবং সতকণ করিয়া 
দয়াছিলেন। 


জনসাধারণের অর্থনোতিক উন্নাত সাধনের উদ্দেশ্যে শের শাহ শক, বাণিজ্য 
প্রভৃতির উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আম্তঃপ্রাদেশিক শুজ্ক উঠাইয়া 
টির দিয্লা এবং রাস্তাঘাট নিমাণ করাইয়া আধ্বনিক অর্থনৈতিক জ্ঞানের 
কাবণাঁদ পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে 'নার্মত গ্র্যান্ড ্রাঙ্ক রোড, 
অদ্যাপি তাহার কাষের সাক্ষ্য বহন কারিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য 
[ভন্ন সেনাবাহনীর চলাচলের জন্যও এই রান্তা অত্যন্ত কার্যকরী 'ছল। ঘোড়ার 
পিঠে ভাক-চলাচলের ব্যবন্ছা, পুলিস-ব্যবচ্ছার সংগঠন, সামরিক বাহনীর উন্নাতাবিধান, 
বিচার-ব্যবচ্ছার সংদ্কার করিয়া শের শাহ্‌ তাঁহার বাভন্নমুখ প্রাতভার পারিচয় দান 
করয়াছিলেন। 


ধমাধিদ্ঠান ও ধর্ননজ্ঞানীদের সাহাষ্যার্থে তিনি মনৃস্তহজ্ঞে দান কারতেন। দাঁরদ্ু 

অবলদ্বনহীন নরনারীদের সাহায্যের ব্যবস্থাও তান করিয়া- 

তাঁহার দানশীলতা 'ছলেন। রা্জকর্ম চারবগ্গের অবহেলায় কোন ধরজ্ঞান? ধমধষ্ঠান 

'বা দরিদ্ু প্রজা যাহাতে পাহাধ্য হইতে বাত না হইতে পারে, সেজন্য 'তান স্বয়ং এ- 
1বষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন। 


শের শাহের ক্বক্লোন্ত কমণনঘ্ঠা, তাঁহার প্রজাহতৈষণা, তাঁহার দ্থাপত্য-শল্পানুরাগ 





ক ড1৫02 447 42)271026 50107 ০/" 7212, 120. 439-40. 
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ম'ঘল শাসনের সচনা £ মুঘল-আফগান দ্বন্দ ২৩৬ 


এবং সবোঁপাঁর প্রজাবর্ের প্রাত তাঁহার 1পতৃতুল্য দায়ত্ববোধ তাঁহাকে ভারত-হীতহাসে 
শ্রেষ্ঠ নূপাঁতদের অন্যতম হিসাবে শ্রদ্ধার আসন দান কাঁরয়াছে। 

ভি নট তান স্বৈরাচারে বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা 
রর টা কখনও স্বেচ্ছাচারে পাঁরণত হয় নাই। তান ছিলেন প্রকৃত 
00151) এ 
প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী (9625%01606 ৫699০9%)। 

সম্রাট আকবর ভিন্ন অপর কোন মনসলমান শাসক জাতি-ধর্মানার্ব শেষে প্রজাবগে র 
এইর্‌প সর্বাধক কল্যাণ সাধন করেন নাই । এঁতিহাসক ডর স্মিথ (101. 51010) ) 


বলেন যে, শের শাহ যাঁদ আরও িছুকাল বাঁচয়া থাঁকতেন তাহা হইলে মুঘল 
সম্রাটদের আর অভ্যুতান ঘাঁটত না।* 
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অষ্টম অধ্যায় 


যুঘল-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর 
(81099: 1185 07581 10081081 ) 


আকবরের প্রথম জীবন (75870 1866 ০0৫ :800987) £ শের শাহের হস্তে পরাজিত, 
হৃতসব্ব হুমায়ূন যখন "নিজ ভ্রাতৃবর্গ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া অবশেষে অমরকোটের 
রাণা প্রসাদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ কারয়াছলেন, তখন € ১৫৪২) 
জল্ম ( 8৩ নভেম্ধরঃ 
১৫৪৪) আকবরের জন্ম হয়। রাজ্যহারা, গৃহহারা তার চরম দুদ'শা- 
কালে জম্মগ্রহণকারী এই শিশৃ-ই যে একাঁদন ভারত-সম্রাট আকবর 
ণহসাবে 'চরস্মরণীয় হইয়া থাকবেন, একথা কোন ভাঁবষাত্দুম্টার কঙ্গনায়ও সম্ভবত 
আসে নাই। 
হৃত সাম্রাজ্যের একাংশ-_ পাঞ্জাব, 'দল্লাী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার কারবার অব্যবাহত 
পরেই যখন হমায়ুন মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন (১৫৫৬), তখন আকবরের বয়স তের 
বংসর কয়েকমাস মাত্র ৷ শিরাহন্দের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই (১৫৫৬ ) হুমাক্সন পনর 
আকবরকে তাঁহার ভাবা উত্তরাধিকারী বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরয়া- 
জ্পকা ছিলেন। ইহা ভিন্ন, হুমায়ুন বালক আকবরকে পাঞ্জাবের শাসন- 
ফেব্রুয়াঁর ) ৪ বৈরাম .কত্পিদেও নিষান্ত কাঁরয়াছিলেন। হ7মায়হনের ব্বস্ত বন্ধু ও 
খাঁর অভিভাবকন্ব : অনুচর বৈরাম খাঁ ছিলেন আকবরের আঁভভাবক । হুমায়হনের 
মৃত্যুকালে আকবর পাঞ্জাবে ছিলেন। হমায়ুনের মতত্যু-সংবাদ 
পাওয়ামান্ত সূচস্তুর বৈরাম খাঁ কালাবলম্ব না কাঁরয়া আকবরকে 'দল্লার সম্রাট বাঁয়া 
ঘোষণা কারলেন ( ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৫৬৬ )। তের বংসরের বালক আকবর স্বভাবতই 
শাসনকার্ষের দায়ত্ব গ্রহণের উপয্স্ত ছিলেন না। তাঁহার নাবালকত্দে তাঁহার 'পিতৃবম্ধু 
ও আঁভভাবক বৈরাম খাঁ শাসনকার্য পরিচালনা কাঁরতে লাগিলেন । 


আকবরের সমস্যা ( 41098879 7১801197718 ) ৪ হুমায়ূনের মৃত্যুকালে মুঘল 
সাম্রাজ্য কেবলমান্র পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । হুমা্নন তাঁহার 
উত্তরাঁধকারাীকে দঢ় ভাতিতে চ্থাপন কাঁরয়া যাইবার সুযোগ পান 

১৯০ নাই। সেইজন্য 'হন্দুস্তানের সম্রাটের প্রকৃত ক্ষমতা ও মযাদা লাভ 
অবন্থা কাঁরতে তাঁহার পন্ন আকবরকে বহ্‌ যাচ্খ করিতে হইয়াছল। 
রাজ্যের চতুর্দকে তখন 'বির.্ধ-শাল্তর উত্থান ঘাঁটয়াছে। পাঁশ্চম 

দিকে কাব অগ্চলে আকবরের বৈমান্রেয় ভ্রাতা িরজা মোহম্মদ স্বাধীনভাবে রাজস্ব 
কাঁরতেছিলেন। কাম্মীর ও হিমালয় অগ্চলের রাজ্যগ্ীল তখন নিজ 1নজ স্বাধণন রাজার 
অধীনে ছিল। সিম্ধ্: ও মূলতান শের শাহের দুর্বল বংশধরদের আমলে স্বাধীন হইয়া 
গিরাছিল। বাংলাদেশ ও গঙ্গা-উপত্যকায় তখনও আফগান প্রাধান্য বজায় ছিল ॥ 


মৃঘল-শ্রেষ্ঠ সম্মাট আকবর ২৩৭ 


মালব, গুজরাট, উীঁড়ধ্যা প্রভাতও দিল্লণর প্রাধান্য অস্বীকার কারয়া গ্বাধীন হইয়া 
চিরিটাতি উঠিয়াছল। দাঁক্ষণ-ভারতে তখন খান্দেশ, বেরার, আহত্মদনগর, 
রাজনোতক অবস্থা বিদর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য বিদ্যমান 'ছিল। পোর্তৃগীজ 
বাঁণকগণ গোয়া ও 'দউ নামক স্থানে নিজেদের প্রাধান্য ও প্রাতপাস্ত 
বিস্তারে ব্যগ্র। এঁদকে শের শাহের বিশাল সাম্রাজ্যও তাঁহারই বংশধরগণের মধ্যে 
বিভন্ত হইয়া ?গয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে আত্মকলহেরও অন্ত ছিল না। ই"হাদের 
মধ্যে শের শাহের ভ্রাতুষ্পন্ন আদল শাহ্‌-ই 'ছলেন প্রধান। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন 
টিনিনিদাতিতা হিম।॥ আগ্রার উপকণ্ঠ হইতে মালবদেশ ও জৌনপুর পর্যন্ত 
২ তাঁহার রাজ্য 'বস্তৃত ছিল। আদল শাহ চুণারে অবচ্থান 
কারতোছলেন। আর শের শাহের অপর ভ্রাতুষ্পুত্র সিকম্দর শর 
পাঞ্জাব অণ্চলে ননজ বাহুবলে একা স্বতন্্ রাজ্য গাঁড়য়া তুলিবার চেষ্টা কারতোছলেন। 
শের শাহের উত্তরাধিকারগণের দুর্বল শাসনের সুযোগে প্রাদেশিক শ্াসনকতাঁগণ 
অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছলেন । জনসাধারণকে শাপনের নামে 
অর্থনৈতিক দরবন্থা শোষণ কাযা তাঁহারা দেশের সর্বত্র এক দারুণ অথনোতিক বিপর্যয় 
ঘটাহয়াছলেন। তদুপ1র এ সময়ে দেশে দুীভ'ক্ষ দেখা দিয়াছল। ফলে জনসাধারণের 
দুর্দশার আর অন্ত ছল না। 
পাঁনপথের 'গ্িতশয় যুদ্ধ, ১০৫৬ (956০0100 786616 011৯8017908) £ হুমায়ূনের 
আকাঁস্মক মৃত্যুর সুযোগ লইয়া আদল শাহ্‌ শরের হিন্দ; মন্ত্রী হম মুঘল 
সাম্রাজ্যের কেন্দুষ্ছল 'দল্লশ ও আগ্রা আধকার কারবার জন্য অগ্রসর হইলেন ॥ তান 
অনায়াসে তর বেগ্‌কে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা দখল 
কাঁরলেন। আকবরের আভভাবক বৈরাম খাঁ তর্‌দী বেগ্‌কে আগ্রা 
ও গদল্লীর শাসনকতাঁ নিষমূস্ত কাঁরয়াছিলেন । তরূদী বেগকে 
পরাজিত কাঁরয়া হিমু আদল শাহের অধীন্তা অম্বীকার খ"রয়া “রাজা বক্রমাজৎ, 
উপাধ ধারণ কাঁরলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুর কাঁপন । দিল্লশর পতনের 
কথা আকবর ও বৈরাম খাঁর নকট জলম্ধরে পেৌশীছিলে সভাসদ্‌গণ ও পদস্ছ কমণ্চার? 
সকলেই আকবরকে কাবুলে অপসরণের পরামর্শ দিলেন, কারণ 'িমুর [বিশাল সেনা- 
বাহনীর [বরঃদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া নবর্যাম্ধতার কাজ হইবে ॥। কিন্তু বৈরাম খা 
দল্লী পুনর্দখল করিতে দৃঢ় সংক্প হইয়া সেই সময়ে আকবরের মার ২০,০০০ সৈন্য 
সহ আকবরকে সঙ্গে লইয্লা হমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । পানপথের প্রান্তরে 
আকবর ও হমুর সৈন্যবাহনীর মধ্যে ভীষণ যাম্ধ হইল। যৃথ্ধে 
পানিপথের গ্বিতীয় 'ৃহমুর দাঁক্ষণ চক্ষু তাঁরবিষ্ধ হওয়ায় তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। 
নি পরাজয় তাঁহার সৈন্যবাহনণী ছন্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়ল এবং যুদ্ধে তাঁহার 
পরাজয় ঘাঁটল। সংজ্ঞহীন অবচ্ছায় তান ধৃত হইলেন এবং 
বৈরাম খাঁর আদেশে নিহত হইলেন । কাহারও কাহারও মতে বৈরাম খাঁর নদেশে 
আকবর হিমুর শিরশ্ছেদ কারয়াছিলেন । 'িম্তু এবষয়ে মতদ্বৈধ রাহয়াছে। অনেকের 
মতে আকবর পরাঁজত, আহত ও শৃঙ্খালত শন্তু; হিমুর শিরশ্ছেদ কারতে শ্রম্বীকার 


হম কর্তৃক দিল ও 
আগ্রা 


২৩৮ ভারতের হীতহাসকথা 


করিলে বৈরাম খাঁ প্বয়ং হিমুকে হত্যা করেন।* তাঁরখই-আফগানা অনুসারে 
আকবর বৈরাম খাঁর নিদেশে হিমুর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন । কিন্তু ফোরস্তা, বদাউনি 
ও অপরাপর এ্রীতহাসক এবং এলিয়ট ও ডওসন, লেনপুল প্রভাত আধাঁনক 
এতহাঁসকদের মতে আকবর পরাঁজত শল্লু হিমুর শিরশ্ছেদ কাঁরতে অস্বীকার 
কাঁরয়াছলেন। আকবরের চারন্লের বৌশম্ট্যের এবং এই ধরনের নির্মমতার প্রত 
আকবরের সহজাত বিদ্বেষের কথা স্মরণ কাঁরয়া এীলয়ট ও ডওসন আকবর হমূর 
শিরশ্ছেদ কারতে অম্বীকার কাঁরয়াছিলেন, একথাই সত্য বলিয়া মনে করেন । 
পানপথের প্রান্তরে ত্রিশ বসর পূর্বে আকবরের পিতামহ বাবর যুদ্ধে জয়লাভ 
কাঁরয়া মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন কাঁরয়াছলেন। আবার এই প্রাম্তরেই যুম্ধে 
জয়ী হইয়া আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দুক্ছল দিল্লী ও আগ্রা 
পুনরুষ্ধার কারয়া মুঘল সাম্রাজ্যের 'ভাত্তি দঢ়ভাবে হ্থাপন 
কারলেন। মুঘল নামাজ্যের ইতিহাসে পাঁনিপথের গ্বিতায় যুচ্ধ এক স্মরণীয় ঘটনা । 
এই যৃণ্ধে জয়লাভের ফলে আফগানদের "হম্দস্তানের প্রভূত্বলাভের আকাত্ষা চিরতরে 
ধনর্বাপত হইল। পাঁনপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলেই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত 
ভাত হ্থাপত হইয়াছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হইয্লাছিল বলা যাইতে 
পারে। পরবৎসর (১৫৫৭) আকবর তাঁহার পরিবারের সকলকে এবং প্রত্যেক আত্মীয়কে 
কাবুল হইতে 'দল্লাঁতে চ্থায়িভাবে বসবাসের জন্য আনাইলেন। এই দুরদার্শতার কাজ 
তাঁহাকে প্রকৃত ভারতীয় সম্রাটে পাঁরণত হইতে সাহাধ্য কাঁরয়াছিল, সন্দেহ নাই । 
এঁ বংসরই (১৬৭) 'সিকন্দর শর আকবরের বশ্যতা স্বীকার কারলেন। আকবর 
তাঁহাকে জায়গণর দান করিয়া তাঁহার প্রাত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিলেন বটে, কিন্তু 
অঞ্পকালের মধ্যেই 'সকম্দর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তাঁহাকে 
৬০ শত্তি , জায়গীরচাত করা হইল । তখন সকন্দর আত্মরক্ষার্থ বাংলাদেশে 
টি আশ্রয় গ্রহণ কারলেন এবং এখানে অবশ্থানকালেই তাঁহার মৃত্যু 
হইল (১৫৫৯)। হাতিমধ্যে (১৫৫৬) আদল শাহ্‌ শরের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 
সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের গবরোধতা কাঁরতে আফগানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর 
কেহই রহিল না। 
পাঁনিপথের "দ্বিতীয় জো ৯৮৫ রা মধ্যেই (১৫৫৮-৬০ ) গোয়্ালিওর, 
আজম রঃ জৌনপদর প্রভাত প্নরায় মন্ঘল সাম্াজাভুন্ত হইল। 
পৃ প০প রণথম্ভোর নামক রাজপৃতশান্তর অন্যতম কেন্দ্ুটও এঁ সময়ে 
৪৫১ পন করা হইয্লাছল, কিন্তু উহা আঁধকার করা সম্ভব 
হর 
বৈরাম খাঁ. ( 981780) 10199 )$ পাঞ্জাবের শাসনকতা নিষুন্ত হইবার সময় 
হইতেই বালক আকবর গপতৃবদ্ধ? বৈরাম খাঁর আভভাবকত্বাধশনে ছিলেন । হমায়নের 


যখছ্ধের ফলাফল 
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মৃঘল-শ্রেষ্ঠ সম্মাট আকবর ২৩৯ 


মতত্যুর পর বৈরাম খাঁর সাহাধযেই আকবর 1সংহাসনে অধিন্ঠিত হইয়াছিলেন । 
সিংহাসনে আরোহণের পরও চার বংসর (১৫৬৬-৬০) অকবর বৈরাম খাঁর 
আঁভভাবকত্বাধীনে রাহলেন। পাঁনপথের দ্বিতী় যুদ্ধে হমুকে পরাজিত কারয়া 
দিল্লী ও আগ্রা আধকার কারবার ব্যাপারেও আকবর ছিলেন বৈরাম খাঁর নিকট সম্পূর্ণ 
খাণী। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকবরের ব্যাস্তত্বও যে বকাশলাভ করিতে ছিল, 
বৈরাম খাঁর সর্বময়. তাহা বৈরাম খাঁ বুঝতে পারেন নাই। তান আভভাবকরংপে শাসন- 
কত ক্ষমতা লাভ কারবার ফলে র্লমেই ক্ষমতালগ্সু হইয়া উঠিলেন। 
িশোর আকবর তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন মান্র। বৈরাম 
খাঁর সবময় কর্তৃত্ব ক্রমেই তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উাঠল। আকবরের মাতা হামিদা 
বান: ও ধান্রী মাহম: অনগ বা অনখ এবং অপরাপর অনেকের প্ররোচনায় বৈরাম খাঁর প্রাত 
আকবরের বতৃষণা দিন 'দন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ১৫৬০ শ্রীঙ্টাব্দে 
আকবর বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত কাঁরয়া স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিবেন 
বলিয়া ঘোষণা কাঁরলেন। বৈরাম খাঁকে মক্কায় প্রেরণ করা "স্থির 
হইল। পর মহম্মদ নামে জনৈক রাজকর্মচারীর উপর বৈরাম খাঁকে সাম্রাজ্যের সীমা 
গর্থম্ত পেশছাইয়া দিবার ভার দেওয়া হইলে বৈরাম খাঁ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। কারণ 
পাঁর মহম্মদ ছিলেন বৈরামের ব্যান্তগত শত্রু । ইহা ভিন্ন, তানি বৈরামের অধীনে নিম্ন- 
পদস্ছ কর্মচারী ছিলেন । আকবর বৈরাম খাঁকে সহজেই দমন কারলেন এবং তাঁহার পূব 
কাদির কথা স্মরণ কাঁরয়া তাঁহাকে ক্ষমা কারলেন ও মঞ্কা যাইবার অন:মাত দিলেন । 
অবশ্য বৈরাম খাঁ মক্কা পর্যন্ত পেশীছিবার অবকাশ পাইলেন না। 
৪ হতে গৃজরাটের পাটন নামক স্থানে এক গযস্তঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু 
০৪ ইইল। বৈরাম খাঁকে পদছ্যুত করা এবং পার মহম্মদের উপর 
তাঁহাকে দেশ হইতে বাঁহদ্কারের ভার দেওয়া আকবরের পক্ষে কতদূর উচিত হইয়াছিল 
সে-ীবযয়ে মতদ্বৈধ রাঁহয়াছে । তবে একথা বলা যাইতে "রে বে, বৈরাম খাঁ প্রধানত 
রাজপাঁরবারে তাঁহার বিরোধী দরে চক্রান্তেই ক্ষমতাচাত 
বৈরাম খাঁর প্রীত হইয়াছিলেন। আকবর বৈরাম খাঁর নিকট নানা বিষয়ে খণণ ছিলেন 
নি সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈরাম খাঁর ক্ষমতালি”্সা ও সবময় কতৃত্বের 
অবসানেরও ঘে প্রয়োজন ছিল, সেবষয়ে আকবর উদাসীন না থাঁকয়া দূরদর্শতার 
পারিচয় দিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। ইহা "ভিন্ন, বৈরাম খাঁর প্রাত ব্যন্তগত 
ব্যবহারের দিক দিয়া বিচার কাঁরলে আকবর যে তাঁহার প্রত যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন 
কারয়াছিলেন, তাহাও স্বকার কাঁরতে হইবে । 
বৈরাম খাঁর অধীনতামৃস্ত হইলেও আকবর নিজধাল্লী মাহম্‌ অনগ ও তাঁহার পন্তর 
আদম খাঁ এবং অপরাপর আত্মীয়-পারজনের প্রভাবাধধন অবস্থার 


তাঁহার পদচ্যুতি 
(১৫৬০) 


অন্তঃপরের আরও দুই বংসর কা৬।ইতে বাধ্য হইলেন । ক্রমে পীর মহম্মদ ও 
নআকবর আদম খাঁর ওগ্ধত্য এমন বাদ্ধ পাইল যে, ১৫৬২ প্রীন্টাব্দে আকবর 
ভিডিডিত?। আদম খাঁকে হত্যা কারতে বাধ্য হইলেন। অঞ্পকালের মধ্যেই 


আদম খাঁর মাতা মাহম্‌ অনগের মৃত্যু হইলে আকবর শাসনকাষে'র ভার নিজ হচ্তে 


২৪০ ভারতের ছাতহাসকথা 


গ্রহণ কারলেন। অবশ্য শাসনকার্ধাদ সম্পূর্ণভাবে তাঁহার করায়ত্ত হইতে আরও দুই 
বৎসর লাগল । এইভাবে অম্তঃপুরের প্রভাবমূন্ত হইয়া আকবর সাম্রাজ্য-ীবস্তারে 
মনোনষেশ কারলেন। 


অকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার (05009178107) 01 /১10987%5 ঢুযা) 0116) £ আকবর যখন 
সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন মুঘল সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে সীমাবম্ধ 
ছল । এই ম্বজ্পপাঁরিসর সাম্রাজ্য ঘোর সাম্রাজ্যবাদী আকবরের উচ্চাকাত্ষার তৃপ্তি 
সাধন কাঁরতে পারল না। সমগ্র হন্দ:স্তানের একচ্ছন্ত সম্রাট হওয়া-ই ছিল আকবরের 
উদ্দেশ্য । তাঁহার নাবালকত্বে বৈরাম খাঁ মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দ্‌ঢুভাবে ম্থাপন 
কারয়াছিলেন ; 'কিম্তু রাজ্যাবস্তারের সুযোগ তখনও উপ্পাস্থত হয় নাই। বৈরাম খাঁর 
খালব বিজয় (১৫৬১) পদচ্যুতির পর আকবরের সেনাপাঁত আদম খাঁ ও পার মহণ্মদ মালব 
রাজ্য জয় করেন (১৫৬১) | মালবের স্বাধীন শাসক বাজবাহাদুর 
পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন । ফলে, মালবদেশ মুঘল সাম্রাজ্যভূন্ত হয়। 'কিম্তু 
অঙ্পকালের মধ্যেই বাজজবাহাদুর মালব পুনরাঁধকার করিতে সমর্থ হন। পরে 
অবশ্য বাজবাহাদুূর আকবরের বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়া তাঁহার সভাসদ্‌-পদে নিষন্ত 


হইয়াছিলেন। 


আকবর ১৫৬৪ শ্রীন্টাব্দে শাসনকার্য সম্পূর্ণভাবে স্বহস্তে গ্রহণ কাঁরয়াই সাম্রাজ্য 

ধবস্তারের জন্য যৃণ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । এ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬০১ খ্রীন্টাব্দে 

'অসশরগড় নামর্কদন্গট জয় করা পর্যন্ত প্রায় অধশিতাব্দীকাল 

তি রাজ্যাবস্তার ক্রমাগত তান মুঘল সাম্রাজ্যের পাঁরসর বাম্ধ কারয়াই চাঁলয়া- 

ূ * ছলেন। কোৌঁটিল্য-নশীততে বি*বাসী আকবর মনে কারতেন যে, 

ন্রাজা মান্লেরই প্রাতিবেশী রাজ্যগল জয় করিতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন, নতুবা তাঁহার 
ণনজ রাজ্যই প্রাতবেশী রাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবে ।”* 


১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কারা প্রদেশের শাসনকতাঁ আসফ খাঁকে গণ্ডোয়ানা 
জগ্ন কারবার জন্য প্রেরণ কারলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যুদ্ধের 
একমান্্ য্যান্ত । ডক্টর 'স্মথ্‌ বলেন, গণ্ডোয়ানার স্বাধীনতা-ই ছিল 
উহার একমান্্ অপরাধ । গন্ডোয়ানার রাজা বারনারায়ণ ছিলেন 
নাবালক । রাণাীমাতা দুগাঁবতী বীরনারায়ণের পক্ষে শাসনকাষ 
পারচালনা কারতোছলেন। মৃঘলবাহনীর সাহত যুঁঝবার মত সামারক বল না 


গাঁষ্ডোয়ানা আঁধকার 
(৬৪৬৪) 


কট 1/ 10008108 50010 ০৬১ 551: 10501 017 50130106519 001515/156 1815 106161)- 
১০019 11386 10 21003 8881096 11117. 2105 2129 51)0010 06 65651701560 110 9/211816 
15৪৫ 00) 92170 01 (08101061055 ৮5০০0775  5517-10001856100.১ 418075৮10৩9 
81110১50774 8164010 ০1 080125 0. 3477147714970%6এ  7151919 ০ 18014, 
৯ 448, 4/8 ৮০৮ 5 0.965 3. 015 905151 


মুঘল-শ্রেষ্ঠ সম্তাট আকবর ২৪১ 


থাকলেও তাঁহার মনোবলের অভাব ছিল না। ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের মধ্যে রাণী 
রাণী দ্শবতশ ও  দর্গাবতী অন্যতমা। দেশের গ্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা 
মরলানা যুদ্ধে প্রাণাবসর্জনই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তান আসফ: খাঁর বিরদ্ধে 

অম্ব্রধারণ করলেন । যুদ্ধে জয়লাভের আশা যখন আর রাহল না 
তখন 'তাঁন আত্মহত্যা কাঁরয়া শল্লুর কবলে পাড়ার অপমান এড়াইলেন।* বালকপূন্রে 
বরনারাপণ বীরের ন্যায়ই মৃষ্ধে প্রার্ণাবসরজন দিয়া নিজ নামের সার্থকতা প্রমাণ 
কারলেন । গণ্ডোয়ানা রাজোর একাংশ মৃ্ঘল শাসনাধীনে স্থাপিত হইল; আর 
অপরাংশ তথাকার রাজপারবারেরই জনৈক উত্তরাধকারীর হস্তে মুঘল সাম্রাজ্যাধানে 
রাখা হইল । 

এই সময়ে মালবের শাসনকর্তা আবদ্্া খা, উজবেগ: ও জৈনপুরের শাসনকর্তা 

খান জামান বিদ্বোচ ঘোষণা কাঁরলেন। তাঁহাদের অনুকরণে 
আর ক আকবরের ভ্রাতা মিরজা হাঁকিমও 'নজেকে হিন্দ্স্তানের সমহাট 
হাঁকমের বিদ্রেহু : বালয়" ঘোষণা কারলেন । আকবর একে একে এই তিনাট 'বিদ্রোহই 

সম্পূর্ণভাবে দমন কারয়া বিদ্রোহীদের উপয্স্ত শাস্তাবধান 
করলেন । 

১৫২০ শ্রীছ্টাষ্দে বাববের হস্তে খানুয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পরও রাজপুতশন্তি 
সম্পূর্ণভাবে িবধস্ত হয় নাই । আকবর এই শৌর্যশালী রাজপুত জাতিকে স্ববশে 
আ'নবার চেষ্টা কারতে লাগলেন । মুঘল সাম্রাজ্যকে দ্‌় ভিত্তিতে স্থাপন কাঁরতে এবং 
সামহাজ্জ্যের সীমা বস্তার ও নরাপত্তা ীবধানে রাজপৃত জাতির সৌহাদে্র মূল্য 
উপলাব্ধ কারবার মত দ্‌রদাঁশতা সমাট আকবরের ছিল । ইহা ভিন্ন, রাজপৃতানার 
মধ্য দিয়াই উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের সাঁহত ভারতের অপরাপর অংশের বাণজ্যপথ 

ছিল। তিনি এই সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৌতক কারণে প্রথম 
অম্বরেব বিহারামল্প হইতেত রাজপুত জাতির প্রীতি সৌহা"” ্ণ, ব্যবহার কারিতে ব্রাট 
জা কারূলন না। ১৫৬২ প্রাষ্টাব্দে জন্বে ( জয়পুর ) বিহারামল্ল 
(১৫৬২) আকবরের বশ্যতা স্বীকার কারয়াছিলেন। ইহা ভন্ন, তান 

আকবরের সাঁহত নিজ কন্যার 'ববাহ দিয়া মুঘলদের সাঁহত 
আত্ময়তাসত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন । 'বিহারীমন্ল, তাঁহার পত্র ভগবানদাস ও পোন্র 
মানসংহ আকবরের সেনাবাহিনীতে উচ্চ কর্মচারি-পদ গ্রহণ কাঁরয়া মুঘল সাম্রাজ্য 
শবস্তারে বিশেষ সাহাযা কাঁরয়াছিলেন । একদিন রাজপন্ভ শান্তর নেতা ও প্রতশীক- 
*বর্প মেবারের লণা সংগ্রাম গীসংহ আকবরের 'পতামহ বাবরের 1বরুষ্ধে ভারতের 
্রভুত্বলাভের আশায় যুখ্ধে অবতীর্ণ হইয়াঁছলেন। কম্তু আকবরের রাজত্বকালে 
মেবারের সেই শান্ত ও মহদাবোধ আর ছিল না। সংগ্রাম সিংহের প্র রাণা উদয় 
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ক. 'বি. (১ম খণ্ড 2 ২য় ভাগ )--১৬ 


২৪২ ভারতের ছাতহাসকথা 


সিংহ যেমন ছিলেন দূর্বলচেতা তেমনি অকর্মণ্য । অবশ্য বিহারণমল্লের ন্যায় তানি 
আকবরের বশ্যতা স্বীকারে বা তাঁহার নিকট 'নজ কন্যা সম্প্রদানে রাজী হইলেন না॥ 
১৫৬৭ গ্রীষ্টাব্দে আকবর চিতোর অবরোধ কাঁরলে রাণা উদর 'সংহ পলায়ন কারলেন 
এবং পার্বত্য অণ্ুলে আত্মগোপন কাঁরলেন। 'কিম্তু রাজপুত 
তোর আক্রমণ ৪ বার জয়মল্ল ও প্ত অসামান্য বণরত্ব সহকারে মুঘলবাঁহনণীর সাঁহত 
জয়মল ও পতের ্ 
বরস্ব শেষ পধন্ত ব্ুঝিয়া প্রাণ হারাইলেন। রাজপুত সৌনকগণও 
দেশের স্বাধীনতার জন্য একে একে যণ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। 
যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যন্ভাবী দৌখয়া রাজপুত রমণণগণ “জৌহরব্রত” অবলম্বন কাঁরয়া 
জলন্ত আপ্নকুণ্ডে ঝাঁপ 'দয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন। আকবর যুদ্ধে জয় হইলেন 
এবং চিতোর মুঘলবাহনশ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে 'বধহ্ত হইল । প্রায় ৩১,০০০ 
রাজপুতকে হত্যা করিয়া চিতোরের দখঘ প্রাতরোধের প্রাতশোধ গ্রহণ করা হইল ।* 
িতোরের পতন অপরাপর রাজপুত রাজগণের মধ্যে দারুণ ভীতির সণ্চার কাঁরল। 
তাঁহাদের অনেকেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার কিয়া তাঁহার আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাইলেন । রণথক্ভোর, বকানণর, কাঁলিঞ্জর, জয়সল্মণর প্রভূত একে একে আকবরের 
বশ্যতা স্বীকার কারল। কিম্তু মেবার রাজ্যের রাজধানণ? চিতোর 
রপথচ্ভোর, বিকানীর, 'বধবস্ত হইলেও মেবার আকবরের বশ্যতা স্বণকার কাঁরল না। 
কালিজর, জয়সঙ্মণীর 
প্রভাত বশ্তা-. ইতিমধ্যে উদয় 1সংহের মৃত্যুর পর ( ১৫৭২ ) তাঁহার পনত্র রাণা 
স্বীকার প্রতাপ মুঘলদের 'বরুণ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। রাজপুত 
বীরত্বের ইতিলাঙগে রাণা প্রুতাপের নাম স্বর্ণক্ষিরে লাখত থাঁকবে। 
দীঘ" পশচশ বৎসর রাণা প্রতাপ সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া এবং সকল বিপদ 
ও মৃত্যুকে উপেক্ষা কাঁরয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে মুঘল সম্রাটের বরুষ্ধে বাবলা 
চললেন । যে ম্নাতৃস্তন্য তান পান কারয়াছেন তাহার মবা রক্ষা করিবেন, এই শপথ 
1তাঁন গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। ১৫৭৬ শ্রীন্টাব্দে মানাসংহ ও 
জী উনি আসফ খাঁ প্রতাপ সিংহকে আক্রমণ কারবার জন্য প্রেরিত হইলেন। 
রহ ঢঃ রব" হল-দিঘাটে উভয় পক্ষের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ বাঁধল। কিন্তু 
আমতাঁবক্রমে যৃদ্ধ কাঁরয়াও রাণা প্রতাপ শেষ পর্যন্ত মৃঘল- 
বাহন্দর হস্তে পরাজত হইলেন । প্রতাপ তাঁহার এক 'ীবম্ব্ত অনচরের সাহায্যে 
কোনপ্রকারে প্রাণরক্ষা কারতে সমর্থ হইলেন এবং পর্বতারণ্যে আত্মগোপন কারলেন। 
িম্তু তাঁহার স্বাধীনতা-্পৃহা তখনও নবিপিত হইল না। নুঘলবাহিনী একে একে 
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মুঘল-শ্রেন্ঠ সম্রাট আকবর ২৪৩ 


হমবারের দঃ্গ গাল আধকার কাঁরয়া লইল। দুঃখ-দু্দশা ও দাঁরদ্রোর চরমে পেশছিয়াও 
রাণা প্রতাপ মহ্হ;তে'র জন্যও আত্মসমর্পণের কথা কঞ্পনায়ও আনলেন না। 
আশ্রয়হীনভাবে পৰ“তারণ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মুঘল সেনা কর্তৃক পশ্চাম্খাবত 
রাণা প্রতাপের মৃত্য হইয়াও তিনি নিজ রাজ্য পুনর্দ্ধারের আশা ত্যাগ করিলেন না। 
(১৫১৭) মৃত্যুর (১৫৯৭ গ্রীঃ ) পর্বে তিনি মৃঘলদের হাত হইতে কয়েকটি 
দুগ পুনরাঁধকার করিয়া তান যে মাতৃস্তনা বৃথা পান করেন 
নাই' সেই প্রমাণ দিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবাহত পর্বে প্রতাপ রাজপুত দলপাঁতিদের 
নিকট হইতে দেশের জন্য প্রাণ বিসজনের প্রাতশ্রাত গ্রহণ কাঁরয়া মেবারের স্বাধীনতা 
রাণা অমর [সিংহের রক্ষার শেষ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর 
পরাজয় পর তাঁহার পুত্র রাণা অমর ধসংহের বরুদ্ধে মানাসংহ মুঘল- 
বাঁহনীসহ আভধষানে অগ্রসর হইলেন। যুগ্ধে অমর সিংহ 
পরাজত হইলেন (১৫৯৯ খ্রীঃ)। কিন্তু ইহাতেও সমগ্র মেবার ম্ঘল সাম্রাজ্যতুন্ত 
করা সম্ভব হইল না। এই যুদ্ধের পর আকবর মেবারের বিরুদ্ধে আর কোন 
আঁভযান প্রেরণ করেন নাই। 
শূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৬৬৯ গ্রাঙ্টাব্দে চিতোরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কালজজর 
ও রণথদ্ভোর মুঘল সম্রাট আকবরের বশাতা স্বীকার কারয়াছল। ইহার পর মৃঘল- 
বাহন? গুজরাট জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছল। গুজরাট উপকূলের সমহ্ধ বন্দরগুলির 
অর্থনৈতিক গুর;স্ব আকবরের গুজরাট জযের আকাঙ্ক্ষা বাক 
কাঁরয়াছল। গুজর;টের সৃলতান তৃতীয় মূজফ্‌ফর শাহ আত 
অকর্মণা শাসক ছিলেন। দেশে প্রকৃত শাসন বা শৃঙ্খলা বালয়া কিছুই ছিল না। 
এমভাবস্থার মূজফ্‌ফর শাহের বিরোধী পক্ষের নেতা হীত্তিমাদ খা আকবরের সহায়তা 
প্রার্থনা কাঁরলেন । ফলে, আকবরের গ:জরাট জয়ের সুযোগ স্বভাবতই বাদ্ধ পাইল। 
১৫৭২ প্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাট জয়ে অগ্রসর হইলেন; যহখ্ধে তৃতীয় মুজফফর 
শাহ- অতি সহজেই পরাজিত হইলেন এবং গুজরাট মুঘল : শ্রাজ্যতুস্ত হইল। 
গুজরাট জয় করিয়া আকবর স:রাট আঁধকার কাঁরলেন (১৫৭৩)। এ সময়ে 
পোর্তুগীজগণ আকবরের বন্ধুত্ব অর্জন কারিল এবং তাহারা মন্কাযান্রীদের পথের 
"নরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ কাঁরল। ইহার পর আকবর দিল্লীতে 'ফারয়া 
সংরাট জয় (১৫৭৩) আসলে গুজরাটে এক বিদ্রোহ দেখা দল। আকবর দ্রুত এই 
0 ণবদ্রোহ দমন কারয়া গুজরাটে 'নজ প্রভুত্ব পুনঃস্থাপন কাঁরলেন। 
ডন্তর 1মথের মতে গুজরাট জয় আকবরের রাজত্বকালের এক আত 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । গনজরাটের সম্পদ, গুজরাটের সমৃম্ধ বন্দর প্রভাত আকবরের 
সামাজ্যাধীন হওয়ায় অর্থনোতক 1দক দিয়া গুজরাট জর এক ঘুগাম্তর আননিয়াছল। 
ইহা নন, ইওরোপণয় বাঁণকদের সাঁহত * মন্ঘল সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ঘাটয়াছিল। 
িম্তু, গুজরাট জয়ের ফলে যে নৌ-শাস্ত গঠনের সুযোগ আকবরের 
গদযাট জয়ের গণ সম্মুখে উপাচ্থিত হইঙ্লাছিল, তাহা তানি বা তাঁহার উত্তপ্লাধকারি- 
বর্গের কেহই গ্রহণ না করিয়া যে অদরদাঁশতার পাঁরচয় 'দয়াছিলেন, তাহার ফলেই 


ধাুজরাট জয়া (১৫৭২) 


২৪৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


নৌ-শান্তিতে বলীয়ান ইওরোপায় জাতি ভারতবষে প্রাধান্য 'স্তারের সুযোগ লাভ 
কারয়াছিল 
গুজরাট জয়ের পর আকবর বাংলাদেশ জয় কাঁরতে অগ্রসর হন। বাংলাদেশে তখন 
সুলেমান কর্রাণী নামে জনৈক আফগান সদর রাজত্ব কারতেন। সুলেমান কর:রাণ? 
উঁড়িষ্যা রাঙ্গ্যও জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তান আকবরের প্রাধান্য স্বীকার 
কারয়া তাঁহার নিকট উপয্ন্ত উপঢৌকন প্রেরণ করেন । কিন্তু সুলেমানের পৃ দাউদ 
রাজা হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রগালত করেন। এমন কি, 
তিনি গুজরাটে আকবরের য্্ধ-ব্যস্ততার সৃযোগ লইয়া মৃঘল সামাজ্োর পূর্ব- 
সীমাম্তবতাঁ জামানয়া দুর্গাট আধকার কাঁরয়া লইলেন । ১৫৭৪ গ্রণৎ্টাব্দে আকবর 
দাউদের [বরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন । দাউদকে পানা ও হাজণপুর হইতে সহজেই 
1বতাড়ত কাঁরয়া আকবর “দল্ল” প্রত্যাবর্তন কারলেন। মাঁনম খাঁ ও রাজা টোডরমল্লের 
সেনাপাঁতিত্বে মুঘলবাহনী একে একে মুঙ্গের তেলিয়াগড়ী, কোলকঙ্গ বা কোলগা, 
ভাগলপঃর প্রভাত স্থান আঁধকার কারল । দাউদ ডীঁড়ব্যায় পলায়ন 
উট ৬৪ করিলেন। কিম্তু বালে*্বর জেলার অন্তর্গত তুকারই নামক স্থানে 
(১৫১২) তানি ম্ঘলবাহিনীর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজত হইয়া মুঘল 
সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে 
তিনি আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে রাজমহলের নিকট আর এক যুদ্ধে (১৫৭৬ ) 
মুঘলবাহনশর হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন। ফলে, বাংলাদেশ আকবরের সাম্রাজ্যভুস্ত 
হইল। এইভাবে বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত হইলেও ঢাকা ও 
৪০ 'মৈমনাসংহের ঈশা খাঁ, যশোরের প্রতাপ রায় বা প্রতাপাঁদত্য, 
রি বিরুমপুরের কেদার রায় প্রভাত চ্ছানীয় প্রভাবশালী জাঁমদারগণ 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া চাললেন।* উড়িষ্যা আরও 'কছ-কাল একপ্রকার স্বতন্ত্রভাবে 
থাঁকয়া ১৫১৯২ প্রীষ্টাব্দে মৃঘল সামাজ্যভুস্ত হইল। 
আকবরের ধর্মনোৌত ও শাসনাম্ম্িক সংস্কারের (১৬৭৮-৮০ ) ফলে বাংলাদেশ ও 
জৌনপুরে বিদ্রোহ দেখা [দল । দেওয়ান শাহ্‌ মুনসুর সমাট আকবরের আদেশে 
সাম্রাজ্যের স্বপ্ন বে-আই'নিভাবে দখলীকৃত সরকার ভ্ামর পুনরহদ্ধারকজ্জে তদন্ত 
শুরু কাঁরলেন । ফলে, বাংলাদেশের মোট রাজস্বের পাঁরমাণ এক-চতুর্থাংশ এবং 
বিহারের রাজস্বের এক-পণ্চমাংশ বৃদ্ধি পাইল। বাংলার শাসনকতাঁ মুজফফর খাঁ 
ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত সেনাবাহিনীর 
আকবরের ধর্মনৌতিক 
ও শাসনতাল্রিক ভাতা শতকরা পণ্চাশ ভাগ এবং শবহারের সৌনিকদের ভাতা 
সংস্কারের ফলে বাংলা গান্র ভ্রশ ভাগ বাষ্ধ করায় শবহারের সেনাবাহনীর মধ্যে 
ও জৌনপ্রের ভ্িপ্রোহ অসন্তোষের সৃন্ট হইল।॥ ইহা ভিন্ন, আকবরের 'সুলহ্‌ই- 
ডিহঠগিরিভ। কুল” (5%17-4-781 ) বা সকল ধর্মের প্রাত সমান শ্রদ্ধা ও 





* কেদার রায়, ঈশা খা, প্রতাপাদিতয বা প্রতাপ রায় প্রভাত এঁ সময়কার বারজন চ্ছানীয় জামদার 
“বারো. ভূইরা' মানে পরিচিত । 


মৃঘলশ্রেম্ঠ সগ্রাট আকবর ২৪৫ 


সাঁহফতার নীতি গোঁড়া মুসলমানদের একাংশের মনঃপতে হইল না। ফলে, 

জৌনপদরের কাজী আকবরের এইরূপ নশাতর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা 

ইসলাম ধমবিলঘ্বামান্রেরই উঁচত বাঁলয়া এক ফতোয়া জারি কাঁরলেন। বাংলাদেশ 
রর 

টিনার! জৌনপুরের বিদ্রোহিগণ আকবরের বৈশান্রেয় ভ্রাতা কাবদলের 


£বমারেয় ভ্রাতা শাসনকতাঁ মির্জা মহম্মঙ্দ হাকিমের সাহত যোগাযোগ রক্ষা 
মিরজা মহম্মদের  কারয়া চলিতোঁছল। বাংলা ও জৌনপুরে বিদ্রোহ দেখা 
বিদ্রোহ দলে মির্জা মহম্মদও বিদ্রোহ ঘোষণা কারলেন। টোডরমল, 


আজিজ কোকা এবং শাহবাজ খাঁ বাংলাদেশ ও জৌনপহরের 
বিদ্রোহ দ:ঢহস্তে দমন করলেন । আকবর স্বয়ং মির্জা মহম্মদের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হুইলেন। একাদকে মির:জা মহম্মদ সসৈন্যে লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং 
লাহোরে মানাঁসংহ কর্তৃক বাধাপ্রাণ্চ হইয়া কাবৃলে ফারিয়া গেলেন । আকবর কাবহলের 
গদকে অগ্রমর হইলে মির্জা মহম্মদ পর্তারণ্যে আত্মগোপন কাঁরলেন। কাবুল 

পুনরায় আকবরের সাম্রাজ্যভুন্ত হইল। মির্জা মহম্মদ আকবরের 
ফ্ষাব,লের মঘল 
পাতা বশাতা স্বীকার কারলে পুনরায় তাঁহাকে কাবুলের শাসনভার 


দেওয়া হইল। ১৫৮৫ খ্রান্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে কাবুল 
লম্পূর্ণভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুস্ত হইল। 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত চিরকালই ভারতবর্ষের শাসকদের এক জঁটল সমস্যার সৃষ্ট 
কাঁরয়াছে। এ পথেই বারবার মোঙ্গল আক্মণকারিগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করির়াছে। 
বানালো রন আমল হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার নীত দিল্লী 
নতি সুলতানদের শাসনব্যবস্থার মূলনশীতির অন্যতম হিসাবে পারগাঁণত 
[ছিল। আকবর কর্তৃক কাব্ল মুঘল সাম্রাজোর অংশরপে 

আধকৃত হইলে উন্তর-পাশ্চম সীমান্ত রগ প্রয়োজন * ভাবতই বৃদ্ধি পাইল। 
রাজনোতক, সামারক ও অথথনোতিক গুরুত্থের দিক দয়া উতর-পাশ্চম সীমান্ত রক্ষার 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ক'তু কাশ্মীরের পাঁণ্চম বীমা হইতে আরম্ভ করিয়া 
ন্ধুদেশের উপকলরেখা পর্যস্ভ দীর্ঘ বারশত মাইল বিস্তৃত সীমার নিরাপত্তা বিধান 
করা সহজসাধ্য ছিল না। উত্তর-পাশ্চম সীমান্তের দুধর্ষ 

আফগান উপদলগলর আফগান জাতিকে দমন করিতে পারলেই উহার 'নরাপত্তা বিধান 
০ করা সম্ভব ছিল। আকবর উজবেগ দলপাঁত আবদুল্লা খাঁর 
আনুগত্য লাভে এবং ইয়সুফ জাই ও রোশাানয়া প্রভাত আফগান উপদলগদী'লকে 
দমন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। ১৫৮৬ গ্রাণ্টাব্দে আকবর বহারামল্লের পুর 
ভগবান দাস ও ক:ণসম খাঁকে কাম্মীর রাজ্য জয় কাঁরতে প্রেরণ 

ফা*মীর জয় (৯৫৮৬; কাঁরলেন। কাণ্মরের সুলতান ইয়সুফ্‌ শাহ্‌ ও তাঁহার পন 
ইন্লাকুবকে যুদ্ধে পরাজত কাঁরয়া ভগবান দাস ও কাসিম খাঁ কাণ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যডুন্ত 
ফাঁরলেন। া 


২৪৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


সিম্ঘ ৬৯০-৯৯), ১৫৯০-৯১ গ্রীন্টাব্দে 1সম্ধ এবং ১৫৯৫ শ্রাপ্টাব্দে বেল:চস্তান 

গা (১৫৯৫) মন্ঘল সামাজাভুত্ত হয়। কাম্দাহার অবশ্য বিনা যুদ্ধেই আকবরের 

ও ৯০ অধাঁনতা স্বীকার করে। এইভাবে ১৫৯৫ প্রাণ্টাব্দের মধ্যেই 

(৯৫৯৫) আকবরের সাম্রাজ্য রন্ষপ্ত্র হইতে হিন্দুকুশ এবং হিমালয় হইতে, 
নর্মদা পর্ধন্ত বিস্তারলাভ করে। 


উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের একচ্ছনন আঁধপাঁত হইয়া আকবর দাক্ষিণাত্য 'বিজয়ে 
অগ্রসর হইলেন। এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে বজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর, বিদর 
চিচরিত রে ও খান্দেশ এই কয়াট মুসলমান সুলতান রাজ্য ছিল। এগুলর 
মধো মুঘল সাম্রাজ্যের ধবস্তাঁত এবং [নিরাপত্তার দিক দিয়া খান্দেশ 

জর করা একাম্ত প্রয়োজন 'ছিল। খান্দেশের অসীরগড় দুগণট ছিল দাঁক্ষণাতোর 
প্রবেশপথে অবান্থত। ১৮৯১ শ্রীন্টাব্দে আকবর থান্দেশ, আহ্‌ঞ*্মদনগর, বীবজাপুর ও 
গোলকুণ্ডা-_এই চারাট রাজ্যে পৃথক দূত প্রেরণ কাঁরয়া তাহাদের আনগতালাভের 
চেষ্টা কারলেন। আকবরের দাঁক্ষণাত্য বিজয়ের ইচ্ছার পশ্চাতে এক অখণ্ড ভারত- 
সাম্রাজ্য চ্ছাপন এবং দাক্ষিণাত্যে পোর্তু্গীজ শাশ্ত দমনের উদ্দেশ্য ছিল। যাহা, 
হউক, তাঁহার প্রোরত দতগণ িবফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আমিল। একমান্ত খান্দেশের 
সুলতান আল খা ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের অপর কোন সুলতান 'বনা 

রাঙা আকদরেররাপার যুদ্ধে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা মানিয়া লইতে দ্বীকৃত হইলেন না। 
জ্বীকারে অগ্বীকত কিন্তু দেশরক্ষার ইচ্ছা থাকিলেও দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের শক্ত 
বা সামর্থ কিছুই ছিল না। দীর্ঘকাল আত্মকলহে লিপ থাকায়; 

তাঁহারা দুর্বল হইফ্লা “পাঁড়য়াছিলেন। আকবর ক্‌টনীতির দ্বারা দাক্ষণাত্যের 
রাজাগাল মুঘল সাম্রাজ্যভুস্ত কারতে অকৃতকার্য হইয়া দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ আবদুর 
রাহমের নেতৃত্বে আহৃত্মদনগরের বিরুদ্ধে এক সামারক আঁভঘান প্রেরণ কাঁরলেন ॥ 
টি ডীনির অবরোধ মন্ঘল সৈন্য ১৫৯৬ প্রন্টাব্দে আহম্মদনগর অবরোধ কারল। 
ও চাঁদাবাবির কাঁতন্ব আহঞ্মদনগরের সুলতানের নাবালকন্ছে ণবজাপুরের বিধবা রাণী ও 
'আহঞ্মদনগরের সুলতানের 'পিতৃদ্বসা (পাস) চাঁদাবাব আহম্মদ- 

নগরের শাসনকার্ পারচালনা করিতোঁছলেন। চাঁদাবাঁব ছিলেন কটনশীত ও রণনণাততে 
অসামান্য প্রাতভার আঁধকারিণী । কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃঘলদের দাঁহত চাঁদাবাঁবর 
সাম্ধ চ্ছাঁপত হইল। এই সাম্ধর শতনিনসারে বেরার মুঘল 

১০ বশাত। সাম্রাজাভুন্ত হইল এবং আহঞ্মদনগর আকবরের আনুগত্য স্বীকার' 
করিল। ইহার 'কছুকাল পরে আহঞ্মদনগরের স্বার্থান্বেষী 

আভিজাত সম্প্রদায়ের চক্তান্তে চাঁদাবাঁব ক্ষমতাচ্াত হইলেন । চাঁদাবাঁবর সতর্কবাণী 
আহম্দধনগর কর্তু উপেক্ষা কাঁরয়া তাঁহারা আকবরের সহিত স্বাক্ষারত চুন্ত ভঙ্গ 
চাঁত-জ কাঁরলেন। তাঁহারা বিজাপুর হইতে সামারক সাহাধ্য গ্রহণ কারক 
আহম্মঃদগরের বেরার হইতে মুঘল গ্রভূত্ব দূর কাঁরতে চাঁহলেন। শগঘ্রই 
একাংশের হুঘল তাঁহাদের চক্রান্তে চাীবাব নিহত হইলেন । ফলে, আহম্মেদ- 
সা্াজাভুরঁত (১৬০০) নগরের দুব্গতা বহ্‌গণে বৃদ্ধ পাইল। ১৬০০ গ্রান্টান্ফে 


মুঘল শ্রেষ্ঠ সম্মাট আকবর ২৪৭ 


আহস্মদনগর মন্ঘলবাহিনী কর্তৃক 'বিধব্ত হইল এবং আহ্‌মমদনগরের একাংশ মুঘল 
সাম্রাঙ্গাভুন্ত হইল । ৃ 
ইতিমধ্যে খান্দেশের নূতন সুলতান বাহাদুর শাহ্‌ মুঘল আঁধপত্যে আতন্ঠ হইয়া 
টানি তের বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলেন। "তান তাঁহার সুরাক্ষত অসীরগড় দ্গ 
ঘোষণা হইতে আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারবেন শ্ছির কাঁরয়া সেই দুগে 
অবস্থান কারতে লাগলেন । অসরগড়ের ন্যায় সূরাক্ষত দুর্গ 
তখন ভারতবর্ষে খুব বেশী ছিল না। আকবর স্বয়ং সসৈন্যে খান্দেশের 'বিরুত্ে 
যুষ্ধযান্রা করলেন । প্রথমেই তিনি খান্দেশের রাজধানণ বুরহানপুর আধকার করলেন 
এবং তারপর অসীরগড় দুগণট অবরোধ কাঁরলেন। কিন্তু এই দুর্গাট জয় করা সহজসাধ্য 
অসীরগড় দুগ জয় নহে দেখিয়া আকবর বাহাদুর শাহকে সাঁম্ধ স্থাপনের জন্য আহৰান 
(িডতত: জানাইলেন। নিরাপত্তার প্রাতিশ্রুৃতি দিয়া আকবর তাঁহাকে নিজ 
শাবিরে আনিতে সক্ষম হইলেন, 'কিম্তু এই প্রাতশ্রাত ভঙ্গ করিমা 
গতাঁন তাঁহাকে বন্দ কারলেন। এমন কি, তাঁহাকে নিজ সামারক কর্মচারীদের গানকউ 
যুদ্ধ ত্যাগ কারবার নরে'শ-সংবাঁলত এক পর্ন 'লাঁখতেও বাধ্য কারলেন । 'কন্তু ইহাতেও 
সেলিমেৰ গবদ্রোহ দন কোন ফল হইল না দোখয়া আকবর অবশেষে খান্দেশের রাজকর্ম- 
চারীঁদগকে প্রভূত পাঁরমাণ উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া 
অসীরগড় দুর্গ জয় করিতে সমথ“ হইলেন । আহ্‌ম্মদনগরের বিজিত অংশ, বেরার ও 
খান্দেশকে ?িতনাঁট সুবায় সংগাঠত করিয়া যুবরাজ দানিয়ালের অধণনে স্থাপন করা 
হইল । ইহাতে আকবরের সাম্রাজ্য দক্ষিণে কৃফ্কানদশ পধন্ত 'বিদ্তারলাভ কারল। 
এঁদকে 'পতার অনুপাচ্থছাততে যুবরাজ সৌলম 'পতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
কাঁরয়াছেন॥। কন্তু আকবর দিল্লী ফিরিয়া আঁসয়া শশঘ্ুই পুত্রকে "্ববশে আনতে 
সক্ষম হইলেন। 
আকবরের শাপনব্যবস্থা ( £10)97ও £১00201507586108। )£ আকবরের জশবনের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করা । ক 'ছ সেই সাম্রাজ্যকে ্ছায়ী 
1ভীঁত্ততে স্থাপন কাঁরয়া যাওয়াও সেই উদ্দেশ্যের অন্তভূন্তি ছিন। তান জানতেন যে, 
কেবলমান্ন সামারক শীস্ত গ্বারা সাম্রাজ্য জয় করা সম্ভব হইলেও উহার চ্ছায়িত্ব [বিধান 
কাঁরতে হইলে প্রয়োজন একটি সংদক্ষ শাসনব্যবন্থা, এক স্ানশ্চিত রাজনোৌতিক আদর্শের 
আনুসরণ এবং প্রজাবর্গের অখণ্ড আনহগত্য লাভ । 'দিল্লণ সৃলতানির পতনের 
ইতিহাসের শিক্ষা তিনি গ্রহণ কাঁরতে ভ্রুটি করেন নাই । এজন্য হিমালয় হইতে 
কৃষানদশ এবং 'হন্দুকুশ হইতে ব্্ষপৃত্র পরন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট 
আকবর কেবলমাত্র সমরবিজল্নী নেতা হিসাবেই নিজ পারিচ়, 
সামাজ্যের হ্ারিস্ব ৪ রাখয়া যান নাই, বিশাল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠ ও সুদক্ষ শাসনের 
ভারতীয় ও বৈদেশিক জন্য তান এক আত উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালৰ প্রবর্তন কারিয়া নিজ 
৯৬০০৯ অসামান্য প্রাতভার পারচন্নও দিয়াছলেন । তাঁহার শাসনব্যবন্থায় 
কোন কোন বিষয়ে শের শাহের শাসন-পদ্ধাতর অনুকরণ 
পারলাক্ষত হইলেও তান নিজ প্রাতভাবলে ভারতীয় এবং আরবায়-পারাসক (2০৪০ 
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41010 ) শাসন-পদ্ধাতর এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 
এই শাসনব্যবন্থার মূল উদ্ভাবক তান ছিলেন না, একথা সত্য, কিন্তু ভারতীয় ও 
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বৈদোশক শাসনব্যবচ্ষার সধামশ্রণে এক আত সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া তুঁলিবার জন্য 
যে অসামান্য প্াতভার প্রয়োজন আকবরের তাহা ছিল। আকবরের শাসন-পদ্ধাঁত 
সমসাময়িক ও. পরবতর্ণ কালের দেশশয় ও বিদেশীয় এতহাসকদের ভয়মেসী প্রশংসা 


মৃঘল-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর ২৪৯ 


ন্লাভ করিয়াছে। পরবত্* কালে তাঁহার শাসননখাঁত ইংরেজ শাসকগণও আধাঁশক 
আকবরের শাসন: ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবরের শাসনব্যবস্থা জনগণের 
ব্যবস্থার মূলনীতি সমর্থনের উপর নিভ'রশীল ছিল ; কারণ উদারতা, ধর্মসাহফৃতা 
ও প্রজার মঙ্গলসাধনই ছিল এই শাসনব্যবস্থার মূলনশীত । 
প্রচাজত রশীত-নণীতি, গ্রাম্য দ্বায়তশাসন প্রভৃতি 'চিরাচারিত প্রথার সব কিছুই আকবরের 
শা সনব্যবন্ছায় স্বাকৃত ছিল। প্রজাবর্গের সবাঁধিক পারমাণ কল্যাণ সাধন-ই ছিল 
সম্রাট আকবরের শাসনব্যবচ্ছার মূল নপাঁত। 
শাসনব্যবচ্ছার সবেচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং । আইনত তানি সীমাহশন ক্ষমতার 
অধিকারী 'ছিলেন। সম্রাটের আদেশ আইনের নাযায়ই বলবং দিল । "তান গছলেন সবেচ্চি 
বিচারপতি ও দর্বপ্রধান সেনাপাতি। "কিন্তু কার্যত উচ্চপদন্ছ রাজকর্মচারীদের পরামশ' 
ও স্বাঁয় প্রজাহতৈষণা তাঁহার শাসনকাধাঁদ নিয়ম্ণ করিত । আকবর স্বৈরাচার শাসক 
ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ ক্ষমতাকে দায়িত্জ্ঞানহণন ম্েচ্ছাচারতায় পর্যবাঁসত করেন 
নাই। মুঘল তথা ম:সজমান যুগে সবেচ্চি শাসকের ব্যান্তগত চাঁরন্ন ও মানাঁসক উংকর্ষ- 
সম্ভাটের ক্ষমতা অপকর্ষের প্রভাব সমগ্র শাসনব্যবন্থায় প্রাতফাঁলত হইত । দ্বৈর- 
ত"ন্ক শাসনব্যবস্থা মান্রেই একথার সত্যতা পারলাক্ষত হয়। 
আকবরের চারশ্লের স্বাভাবিক উদারতা সর্বধর্মের প্রাত তাঁহার চরম সাঁহফ্‌তা, প্রজাবর্গের 
প্রীত জাঁত-ধর্ম-নাবশেষে সম-ব্যবহারের নতি তাঁহার শাসনব্যবস্থায় প্রাতফলিত 
হইয়াছল। উলেমাদের প্রভাবমনুত ধর্ম-িরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা চ্থাপন করিয়া আকবর 
প্রকৃত ভারত-সম্রাটের মা লাভ কারিয়াছছেন। আকবরের অসাধারণ ব্যান্তত্বই 'ছিল 
তাঁহার শাসনবাবস্থার দক্ষতা, সংস্কার-নশীত প্রভৃতি সব কিছুর উৎসম্বরূপ । 
(১) “ওয়াজীর” বা “দেওয়ান” ছিলেন রাজকর্মচারিবর্গের সর্বপ্রধান। রাজধ্ব 
আয়-বায়-সংকান্ত যাবতীয় কার্ধভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল । রাজস্ব বিভাগ ভিন্ব 
আকবরের শাসনব্যবস্থায় আরও বহ্‌ঃ গব্ছাগ ছিল । (২) “মার 
রা বকশশ ছিলেন সামারক ভাগের 2“ ব-বন্টন ও 'হসাবপন্লের 
ভারপ্রাপ্ত সবেচ্চি কর্মচারী । সৌনক সংগ্রহের এবং মনসবদার 
প্রভাত কম্চারবর্গের তালিকা রক্ষা করাও তাঁহার দায়িত্ব ।ছল। (৩) "খান-ই-সামান 
গছলেন সম্রাটের গৃহপাঁরচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী । (৪) “কাজী-উল-কাজাৎ' ব! 
খান"-ই-সামান, প্রধান কাজী ছিলেন সম্রাটের অধীনে সবেচিচ বচারপাঁত। 
কাজপ-উল্‌-কাজাৎ, (6) “সদ্‌র-ই-সহদুর নামক কর্মচারণ ধর্ম এবং দাতব্য প্রাতষ্ঠান 
সদর-ই-সহদুর, ও সরকারী দান িবভাগের আঁধকতাঁ ছিলেন । (৬) 'মৃহতাঁদব, 
ম্দহতাসব জনসাধারণের মধ্যে নোতিকতা ও ধর্মভাবের প্রসার সাধন কাঁরতেন। 
ইসলাম ধর্মপ্রবর্তক হজরত মহম্মদ প্রচাঁরত ধর্মনপাঁত যাহাতে কোন ইসলাম ধমবিজম্বী 
কর্ভৃক অবহেলিত না .', হীন সে-বষয়ে নজর রাখতেন । (৭) এই 
অপরাপর রাজ. সকল প্রধান কর্মচারী ভিন্ন 'দারোগা-ই-তোপথানা', 'দারোগা-ই" 
রিনিতা ডাকচৌঁকি', মুস্তাফা, মীর বাহার, ওয়াক-ই-নবীশ, মীর আরজ, 
মর মাল, মর তোজক প্রভীত আরও নানা পর্যায়ের বহ? রাজকর্মচারী 'ছিলেন। 
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শহর এলাকায় শাম্তিরক্ষার ভার ছিল 'কটোয়াল' নামক রাজকর্মচারগণের উপর 1" 
আইন-ই-আক্বরণতে কটোয়ালের কর্তব্য সম্পরকে এক দশর্ঘ তালিকা দেওয়া হইয়াছে।* 
শহর এলাকায় শান্তি, কটোয়াল আধ্যানক কালের প্যালস স€পারের কাজ কারতেন ৷ 
রক্ষক ৪ টোয়াল. রাধিতে শহর এলাকায় পাহারা, শহর এলাকায় ননার্মত প্রত্যেক 

বাড়ীর এবং রাস্তার হিসাব, অপাঁরাঁচত লোকের উপর নজর রাঁখবার' 
জন্য গগ্তচর নিয়োগ করা প্রভৃতি ছিল কটোয়ালের কর্তব্য । ইহা ভিন্ন, নাগারকদের 
আয়-বার-সম্পকে খোঁজ রাখা, চোর ধরা, বেওয়াঁরশ সম্পাত্তর তাঁলকা প্রস্তৃত করা, 
নিজ ইচ্ছার বিরৃ্ধে কোন 'বধবাকে বলপবক মৃত স্বামীর সাহত সহমরণে বাধ্য করা 
এরা হইতেছে কনা, এই সকল বিষয়ের দাসত্ব ছিল কটোয়ালের উপর | 
দানব ও কর্তবা।  কম্তু কটোয়ালের কর্তব্য ইহাতেই শেষ হইত না। তাঁহার উপর 
আরও বহৃবিধ কাজের দায়স্ব নাত ছিল। এই পাঁরমাণ দায়ত্বপালন 
কোন কঠোয়ালের পক্ষেই সম্ভব ছিল বাঁলয়া মনে হয় না। সার ধদুনাথ সরকার এই 
কারণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আইন-ই-আক্বরণীতে কটোয়ালের কর্তব্যের তালিকা 
কটোয়ালর কর্তব্যের আদর্শ হিসাবে 'লাপবধ্ধ হইয়াঁছল। নাগাঁরকদের ধন-প্রাণের 
নিরাপত্তা বিধান করা-ই ছিল কটোয়ালের প্রধান কর্তব্য । চুন্ত-ডাকাঁত হইলে 
অপরাধীকে খ'নীঁজয়া বাহির করা তাঁহার কত'ব্য ছিল এবং এই কর্তব্য পালনে কোন- 
প্রকার ঘটি হইলে কটোয়ালকে হাত সম্পাত্ত পূরণ কাকা দিতে হইত । 
জেলার শাস্তরক্ষার ভার ছিল ফৌজদারের উপর। ফৌজদারের অধানে “ফৌজ' অথাৎ 
জেলার শািরক্ষা 8 সৈন্য থাকত । যে-কোন বিদ্রোহ বা শান্তিভঙ্গের চেঘ্টা ফৌজদার 
ফোঁজদ্বার তাঁহার ফৌজের সাহাষ্যে দমন কারবার দায়ত্বপ্রাপ্ত ছিলেন । 
রা গ্রামাঞ্চলে শাশ্তিরক্ষার ভার ছিল গ্রাম্য মোড়লের উপর । 
ক্ষাওগ্রাঙ-প্রধান .এ-বিষয়ে মুঘল ধূগে কোন নূতন পন্থা অনুসৃত হয় নাই। 
প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে গ্রামের নিরাপত্তার ভার গ্নাম্য-প্রধানের 
উপর ন্যস্ত ছল। 

সাম্রাজ্যের সবেচ্চি শাসক ছিলেন সগ্রাট স্বয়ং। 'বভন্ন প্রদেশ হইতে প্রোরত 

বিশেষ কতকগাঁল মোকদ্দমার বিচার সম্রাট স্বয়ং কারতেন । 
উস ইহা ভিন্ন, সাম্রাজ্যের যেকোন অংশে বা যে-কোন 'বচারালয়ের 

বিচারের বিরুদ্ধে আপাঁল তিনি শুনিতেন। কয়েকটি নিরদি্টি 
?দনে জনসাধারণের যে-কেহ সম্রাটের নিকট সরাসার বিচারপ্রার্থ হইতে পারত । 


লন্রাটের নিষ্নে বিচারকার্ধের ভার ছিল সদর-ই-সুদুরের উপর ॥ ধর্ম-সংক্রান্ত, 
এবং দেওয়ানী 'বচার-ই ছিল তাঁহার প্রধান দায়ত্ব। কাজ- 
সেই র. উল্‌-কাজাৎ সাম্রাজ্যের গবচার-যবস্ছার সবে পাঁরচালক ছিলেন) 
1বচারকার্ষে দক্ষতা ও ন্যার়পরায়ণতা যাহাতে অক্ষুপ্ন থাকে, সে- 

বিধয়ে 'তান দণ্টি রাখতেন। 


রঃ 


* 51৫9, 47871 $ ০] 11, 90, 41-46 72779. 








মুঘল-শ্রেম্ঠ সম্ভাট আকবর ২৫১ 


কাজ, মুফতি . কাজী, মুফতি ও মীর আদল ছিলেন 'বচার, বিভাগের" 
মীর আদল ' অপরাপর উল্লেখযোগ্য রাজকর্মচার। কাজ” সাক্ষ্য গ্রহণ প্রভৃতি 


করিতেন, মুফতি আইন বিশ্লেষণ এবং দণ্ডাদেশ দান কাঁরতেন। 
মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে কোনপ্রকার লাখিত আইন-কানুন ছিল না। 
আইন-কানুন [বচারকগণ কোরাণের নিদেশ ও নশাতর উপর নিভ'র কায়া 
[বিচারকাধ সম্পন্ন কারতেন। কেবলমাত্র জাহাঙ্গণর প্রবাতিতি, 
বারোঁটি আইন এবং ওরংজেবের আমলে রাঁচিত 'ফতোয়া-ই-আলমগণর ভিন্ন কোন 
লাপবদ্ধ আইন-কানুন মুঘলযূগে ছিল না। 
সম্রাট হ্বয়ং 'বচারকাষে ন্যায়, সততা ও আইনের চক্ষে সকলের সমান আঁধকার, 
এই সকল নীতি অনুসরণ কারয়া চাঁলতেন। শ্রান্টধর্মযাজক ফাদার মন-সেরেট 
(7811)61 10015611906 ) আকবরের ব্যান্ত-নরপেক্ষ 'িচারকার্ষের ভযয়সী প্রশংসা 
কারয়াছেন। রাজকর্মচারিবর্গের কর্তব্যকর্মে অবহেলা অথবা কোনপ্রকার অন্যায় 
টির আচরণ তান ক্ষমা করতেন না। ব্যভিচার, শ্যজাতর বিরুদ্ধে 
সততা ওবাতি- * অপরাধ প্রভৃতির কোন ক্ষমা ছল না। আকবরের বচার ব্যান্তগত 
রপেক্ষত প্রভাবমনস্ত ছিল। ন্যায় ও সততা-ই 'ছিল তাঁহার 'বিচারের মূল 
নাত । অযথা বা অপান্রে দয়া প্রদর্শনের "তান পক্ষপাতী 
ছিলেন না। আকবর বালিতেন যে, "তান স্বয়ং যাঁদ কোন অন্যায় কার্য করেন, তাহা 
হইলে তান নিজেকে শাস্তি দিতেও কুশ্ঠিত হইবেন না ।৮*% 
মৃঘল শাসনব)বন্থায় ন্যাধ্য বিচার কারবার নীতি অনুসৃত হইত বটে, কিন্তু 
প্রকৃত ক্ষেত্রে কাজীগণ ন্যায্য বিচার কীরতেন, একথা বলা চলে না। সার্‌ যদননাথ 
কাজশর বিচার, সরকার বলেন যে, কাজীগণ সবদ্দাই গবচার-বভ্রাট কাঁরতেন 
বলিয়াই “কাজীর 'বচার, কথাটির উদ্ভব হইয্লাছল। কাজীর 
গিচারে জনসাধারণের যে “কোনপ্রকার শ্রদ্ধা ছিল না তাহাই “বাজীর বিচার কথাটিতে 
প্রকাশ পাইয়াছল। সে-সময়ে কোন জেলখানা 'ছিল না, নুতরাং দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত 
ব্যন্তিগণকে দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইত |» 


গ্রাম্য-পণ্ঠায়েতের গ্রামান্চলের বিচারকারযাঁদ গ্রাম্য-পণ্ডায়ে কর্তৃক সম্পন্ন হইত। 
বিচার এই ব্যবস্থা মুঘল যুগের বহ পর্ব হইতেই প্রচালত 'ছল। 


আকবরের রাজস্ব-নশীত সমসামায়ক ও পরবতাঁ এীতিহাসিকদের ভঙ্লসী প্রশংসা 
অর্জন কারয়াছে। শাগনব্যবস্থার অপরাপর সকল 'বভাগে ষেমন আকবরের ব্যান্তগত- 
প্রভাব ও ব্যন্তিত্ের প্রাতফলন পারলাক্ষত হইত, তেমাঁন রাজস্ব, 

আকবরের রাজস্ব-নীত বিভাগেও ইহার ব্যাঁতক্রম ঘটে নাই। শের শাহের আমলে যে 
রাজস্ব-নশাতর সংকার সাধিত হইয়াছিল উচ্ভার সুফল পরবতাঁ* কালের অব্যবন্থায় 
লোপ পাইয়াছল । সুতরাং আকবর ১৫০২ শ্রীন্টাব্দে টোডরমলকে দেওর়ান-ই- 
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৪৫২ ভারতের ইতিহাসকথা 


আসরফ্-এর পদে নিধুন্ত করিলে পুনরায় রাজম্ব-নীতির সংগ্কারকার্ষে হস্তক্ষেপ 
করা হইল । 
আকবরের আমলে অর্থনগাত বা সরকারের আর্থিক প্রশাসন (510800181 
807011015191101) ) সম্পর্কে কোন মতবাদ বা নশীতর উদ্ভব ঘটে নাই। তথাপি 
দশর্ঘকাল অভিজ্ঞতার 'ভীত্বতে রাজস্ব-নসাঁত এবং সরকারের আর-ব্যয় সংক্রান্ত কতক- 
গঠুল ন্যায়সঙ্গত এবং য্যা্তিগ্রাহ্য িধিব্যবন্থা চালু কারবার মত বিচক্ষণতা ও বাস্তব 
বাঁদ্ধ আকবর এবং তাঁহার কর্মচারীদের অনেকেরই 'ছিল। এই সূত্রে টোডরমলের 
নাম ইতিহাসাবখ্যাত হইয়া আছে। শাসনব্যবস্থার মৌল নাত 
রাজস্য-নণাতির 1 
হসাবে প্রজার সবাঁধিক মঙ্গলসাধন এবং সরকারের আর্ক 
পচ্চাতে মূল আদর্শ 
প্রয়োজন এবং প্রজাবর্গের আর্ক ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান 
করা যে একান্ত প্রয়োজন, এই কথা টোডরমল এবং অন্যান্য পদস্থ কমচারী উপলাধ্খ 
কারয়াছলেন। 


আকবর প্রথম হইতেই ইসলামণয় কর-নশীত তাগ করিয়া ভারতবর্ষের চিরাচারত 
নশীত- রাজাকে রাজস্ব বা কর 'দবার কারণ হইল তিনি প্রজাবর্গকে রক্ষা কারবেন 
এবং সেইজন্য তান প্রশাসন পারচালনা করিবেন--অনহসরণ কাঁরতে লাগলেন ।* 
আকবরের রাজস্ব-. এই নীতির প্রয়োগেই তিনি জাজয়া ও তীর্ধথকর উঠাইয্লা- 
মশাতর মূল বাতি দয়াছলেন। অপর একাট নাঁতি আকবর অনসরণ কারয়াছলেন। 
1তাঁন জামির মালিকানা প্রজাবর্গের, রাষ্ট্র নহে, ইহা মনে 
কাঁরতেন। 'ব্রাটশ জ্ঞাত রাম্ট্রকে রাষ্ট্রের অন্তরভুর্ত সকল জাঁমর মালক মনে করে। 
কন্তু আকবর প্রজাবগ অর্থাৎ কঁষকাঁদগকেই জাঁমর মালিক মনে কাঁরতেন। রাজা 
রাষ্টীয় কত'ব্য পালন করেন এই কারণে জাঁমর উৎপন্ন ফপলের একাংশের দাবিদার 
দিলেন মান্র ।+ * 
টেবডরমলের রাজস্ব সংস্কারের প্রধান নগীতই ছিল জাঁমর উৎপাঁদকা শাস্তর উপর 
টোডরমলের দক্ষতা রাজস্বের পাঁরমাণ নিধারণ করা। তান সমগ্র জম জারপ 
করাইয়া উর্বরতা এবং কতকাল যাবৎ চাষ-আবাদ করা হইতেছে 
এই সকল তথোর 'ভীন্ততে সমগ্র চাষের জাঁমকে চারিভাগে ভাগ করিলেন। যথা ঃ 
(১) 'পোলাজ' অর্থাৎ যে-সকল জাম গ্রাত বৎসর চাষ করা চলিত ঃ 
১৬০৪ (২) 'পরাউতি অর্থাৎ যে-সকল জাম কিছ-কাল চাষের পর উর্বরতা 
'গোলাজ' “পরাউতি', সপ্চয়ের জন্য [িছ,কাল পাঁতিত রাখতে হইত £ (৩) “চাচর' অথধি 
“চাচর' ও “কর: যে-সকল জাম তিন বা চার বংসর যাবৎ পাঁতিত পাঁড়য়া আছে ; 
এবং (8) “ঞ্জর' অর্থাৎ যে-সকল জাম পাঁচ বংসরের অধিক কাল 
পাঁতত পাড়য়্া আছে। 'পোলাজ' ও 'পরাউীতি' জাঁমকে টোডরমল উৎপন্ন ফসলের 
পরিমাণের ভিভিতে পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম--এই তিন শ্রেণীতে বিভন্ত 
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মৃধল-শ্রেঘ্ঠ সম্রাট আকবর ২৬৩, 


কারয়াছিলেন। প্রত্যেক কষকের অধশনেই এই তিন পর্যায়ের জাম থাঁকিত। টোডরমল ? 
রাত্রি এই তিন প্রকার জাঁমর মোট উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব: 
এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে ধার্য করলেন । আর 'চাচর” ও “ব্জর' এই দুই প্রকার 
হসাবে ধার জাঁমর রাজস্ব আত সামান্য পারমাণে ধার্য করা হইল, কিন্তু জামর 
উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজগ্বও ক্লমবার্ধত হইবে, এইরূপ ব্যবন্থাও 
করা হইঙস। জমির রাজস্ব উৎপন্ন ফসলে অথবা অর্থের দ্বারা দেওয়া চালত। 
উপার-উত্ত রাজস্ব ব্যবম্থা সমগ্র উত্তর-ভারত এবং গুজরাটে প্রবর্তন করা হইয়াছিল ।. 
এই ব্যবস্থার কতক পাঁরবর্তন সাধন কারয়া দাক্ষিণাত্যে প্রচলন করা হয়। 
রাজস্ব আদায় এবং শাসনকার্ষের স্ীবধার জন্য আকবর তাঁহার সাম্রাজ্যকে পনরাঁট 
সুবায়* 'বিভন্ত কাঁরয়া প্রত্যেক সুবায় একজন কাঁরয়। শাদনকর্তা নিধুস্ত করেন । সবার 
আকবরের সারাজা: শাসনকতাঁ সাহেব সংবা, সনবাদার বা নাঁজম নামে আভহিত. 
পনরটি স্ববার ধভন্ত হইতেন। প্রত্যেক সুবায় একজন কাঁরয়া দেওয়ান থাকিতেন। 
দেওয়ান 'ছিলেন রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত । দেওয়ান ও নাজিম 
বা সুবাদার পরঞ্পর পরস্পরের উপর দৃষ্টি রাখতেন। ই"হারা উভয়েই ছলেন 
পরস্পরেহ অধীন । দ্ওয়োন আদায়ীকৃত রাজস্ব হইতে শাসনকাষে-র প্রয়োজনীয় বায় 
ওদেওয়ান সববাদারকে দিতেন এবং উদবৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ 
ছু কাঁরতেন। সুবাদার এবং দেওয়ান উভয়ই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত 
হইতেন। সুতরাং একে অপরের উপর কোনপ্রকার প্রাধান্য বস্তারে সমথথ হইতেন 
না। ফলে, দেওয়ান বা সূবাদার কেহই অত্যধিক শান্তশালী হওয়ার সুযোগ পাইতেন 
না। ১৫৯২ শ্রীন্টাব্দে টোডরমল 'দস্তুর-অল-আমাল" নামে এক আইন-বাঁধ প্রবর্তন 
করেন। রাজগ্ব কর্মচারীদের দুনাঁণত দমন করা-ই ছিল এই আইনশীবাঁধর (০০৫৪) 
উদ্দেশ্য । কোন রাজস্ব কর্মচারী কোন কৃষকের 'ানকট হইতে তাহার দেয় রাজস্ব 
অপেক্ষা আঁধক কিছ; আদায় কালে তাহা কৃষকের নামে জমা করা হইত এবং সেই 
রাজস্ব কম'চারীকে জরিমানা করা হইত । 
মনসব্দারী প্রথা ছিল আকবরের শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৌশষ্ট্য। 
আকবর কোন স্থায়শ সেনাবাহনী পোষণ কাঁরতেন ন।। প্রয়োজনবোধে দেশের 
যাবতীয় সুস্থ ও সবল ব্যান্ত দৈশরক্ষার জন্য অন্ত্রধারণ কারবেঃ 
ইহাই ছিল আকবরের সামারক নাতির মূল কথা । কিন্তু 
কাক্ষেত্রে এই নীতির কোন সার্থকতা ছিল না। প্ররুত ক্েত্রে আকবরের 
মনসবৃদারগণই সামরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন কারতেন। আকবর যখন 
1সংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ঘুদ্ধাবগ্রহের কালে প্রয়োজনবোধে সো নক সংগ্রহ 
করা হইত, তখন তন্তুবায়, ছুতার, মদ্দী প্রভাত নানা বনতর লোক সেনাবাহনীতে 
যোগদান কাঁরত। ফলে, সেনাবাহিনীতে 'নম্মানুবাততা, দক্ষত। প্রভাত কিছুই 
দিল না। আকবর সামারক সংদকার সাধন কারবার উদ্দেশ্যে শাহবাজ খাঁকে 
* আগ্রা, আজমীর, এলাহাবাদ, অধোধ্যা, বাংলা, [বহার ও দল, কাবুল, লাহোর, মালব. 
মুলতান, গুজরাট, খাল্পেশ, বেরার, জাহ-স্মদনগর | 


মনৃসবদারী প্রথা 


2২68 ভারতের ইতিহাসকথা 


এমপির বকশী' পদে নিষুন্ত কারলেন এবং এজন্য স্বয়ং একটি পাঁরকজ্পনা প্রদ্তুত 
-কাঁরলেন। ইহা মন:সবদারী প্রথা নামে পারাঁচত। মোট তোন্রশ পধায়ের মনসবদার 
ছিল। প্রত্যেক মন্সব্দার তাঁহার পযয়ি অনুযায়ী 'নার্দন্ট সংখ্যক সৈন্য, 
ঘোড়া, হাতা প্রভাত প্রস্তুত রাখিতে বাধ্য থাকিতেন। সবেচ্চি পায়ের মনসবদার 
মোট দশ হাজার সৈন্য এবং সবশনম্ন মন্সবদার মোট দশজন 
আনহাদ্রগরণের. ঈৈন্য প্রদ্তুত রাখবার দায়িপপ্াপ্ত ছিলেন । মনসবদোরগণ সামারক 
কর্তব্য ভিন্ন বেসামারক কর্তব্য কারিতেও বাধ্য ছিলেন । এজন্য 
তাঁহারা সরকার হইতে বেতন পাইতেন। মন্সবদারগণ পধায়ি অনযায়ণী সম্মানের 
টি রি অধিকারী 'ছলেন। মানপসিংহ, টোডরমল, িলিচ খাঁ ছিলেন 
সবেচ্চ পর্যায়ের মন্সবূদার। যুদ্ধাবগ্রহের কালে মন:সবদারগণ 
সৈন্যসহ উপাশ্থত হইতে বাধ্য ছিলেন । মন.সবদারা প্রথা ছল ইওরোপের সামন্ত 
প্রথারই অনুরূপ । 

মন-সবদারগণ 'ভন্ন “দাঁখিলী, (108102101) ও “অহ? (41941 ) নামে অপর 
কিবা দুই শ্রেণীর সামরিক কর্মচারী ছিলেন । “অহ্‌দী” নামক সামারক 
" কর্মচারগণকে সম্ভ্রাম্ত পারবার হইতে মনোনগত করা হইত। 

ইহারা প্রধানত সম্রাটের দেহরক্ষীর কাজ কারত। 


আকবরের আমলে মৃঘল সেনাবাহনী পদাতক, অ*্বারোহী, গোলন্দাজ ও 
নৌবাহিনী--এই চার ভাগে 'িভন্ত ছিল। মুঘল সেনাবাহিনীতে "বাভল্ল দেশের ও 
, “জাতির লোকও গ্রহণ করা হইত । কিন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় 
৮ম হী, বাহিনী ছল, একথা বলা চলে না। মুঘলবাহনা যচ্ধের সময়েও 
গোলনদাঞ্জ ও নৌব্যাহনশ আতিশয় মন্থর গাঁততে একদ্ছান হইতে অন্যন্ছানে অগ্রসর হইত। 
অসংখ্য দাসদাসী, স্লগলোক, হাত, উট প্রভৃতি সমাভব্যাহারে 
মুঘল সৈন্যবাহনীর. আঁধনায়কত্ব কাঁরতে অগ্রসর হইতেন। ফলে, সেনাবাহনাঁর 
-গাঁতশীলতা ব্যাহত হইত। 
আকবরের শাসনব্যবস্থার সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল উহার ধর্ম ও ব্যান্ত- 
[নিরপেক্ষতা । আকবর 'ছিলেন দ্‌রদষ্টসম্পন্ন শাসক । তান তাঁহার রাজনগাঁতকে ধম' 
হইতে মনত রাখতে সমথ" হইগ্লাছলেন। তাঁহার আমলে জাতি- 
আকবরের শাসন ধর্ম-নাবশেষে প্রজামােই সমমযা্দা ও সমান অধিকার লাভ 
য্যব্ার প্রকাতি .করিত। 'বচারকার্ষেও প্রজায় প্রজায় কোন প্রভেদ করা হইত না। 
তাঁহার শাসনব্যবন্থায় বহু সংখ্যক হিন্দ কর্মচারী গরবত্বপূর্ণ পদের দায়িস্থ প্রাপ্ত 
গছলেন। $ মানীসংহ, টোডরমল প্রভাঁতর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । আকবর 
ভারতবাসী 'হন্দ: ও মুসলমানের অখণ্ড আনুগত্যের ভাতে এক জাতীয়-শাসনব্যবন্থা 
স্ছাপন কারিয়া তাঁহার অপর্্ব রাজনোতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন । 


আকবরের ধর্মনপাত (761181959 2০)1০ 01 81098: )£ ভারতের মুসলমান 
শ্রুগের ইীতহানে ধর্মীনরপেক্ষ শানব্যবন্থা স্থাপনের দরদার্শতা শের শাহ্‌ ও আকবর 


মুঘল-শ্রে্ঠ সম্রাট আকবর ২৫৬ 


ভিন অপর কোন .সৃলতান বা সম্রাটের ছিল না। আকবর বাঁবয়াছিলেন যে, সমগ্র 
হিম্দস্তানের সমাটকে কেবলমাত্র সংখ্যালাঁঘষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব কাঁরলেই 
চালবে না; 'হন্দ:স্তানের সম্ভাটকে জাঁত-ধর্ম-ননার্বশেষে সকল ভারতবাসীর স্বাভাবিক 
ধরবে আকহরের আনগত্যের উপর 'নিভ'রশীল জাতীয় সম্রাটের মযদায় আধাত্ঠিত 
দংরদাশিতা হইতে হইবে । আকবরের শাসনবাবস্থা, ব্যান্তগত আচার-আচরণ, 
ধমনাীত সবাঁকছ্‌ই এই মূল নীতির উপর 'ভাত্ত কাঁরয়া গাঁড়য়া 
উাঠয়াছিল ॥ ধর্মের ব্যাপারে আকবর সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা হইতে মন্ত্র ছিলেন। 
তাহার ধর্মনীত 'বাভন্ন প্রভাবাধীনে গাঁড়়া উঠিম্লাছিল। বাল্যকালেই (তান সুফি 
ধর্মমতের প্রভাবে আসেন এবং ধর্মীবষয়ে উদারতা ও সাঁহফ্‌তা অবলম্বনের প্রয়োজন 
উপলাব্ধ করেন। পর্্বপুর্ষদের ধর্মমতের ?দক দিয়া বিচার কাঁরলেও একথা উল্লেখ 
ৃ কাঁরতে হয় যে, আকবর তৈমুর বংশের সন্তানসৃলভ উদারতা 
বাডিংিতাব্ণে . সহজাত স্বাভাবিক প্রবা্ি হিসাবেই লাভ কাঁরয়াছিলেন। তৈমুর 
বংশের সকলেই 'ছলেন দুধর্ষ সমরাবজয়ণী নেতা, তাঁহাদের শিল্প 
ও সাহত্যানুরাগ ছিল অপরিসীম, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তাঁহারা উংকট সাম্প্রদায়িকতার 
পক্ষপাতী ছিলেন না। তৈমুর বংশোদ্ভূত আকবর স্বভাবতই তাঁহার জ্ঞান-বৃক্ধর 
বিচারে ধমন্ধিতা বনের প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ কারতে পাঁরয়াছলেন। 'তাঁন 
ধর্মীববন্নে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার উধের্ব নিজেকে এবং তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে চ্ছাপন 
কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন । জনৈক পারাঁসক মনীষার কন্যা হামিদা বানুর মানাসক 
উৎকর্ষ, উদারতা ও পরধর্মসীহফ্,তা প্রভাত যাবতীয় গুণ পুত্র আকবরের চীনকে 
স্বভাবতই প্রভাবিত কনিয়াছিল । আকবরের 'হন্দু পত্বীদের প্রভাবও এ-বিষয়ে নেহাত 
কম ছিল না। 
বান্যানল হইতেই আকবর গপয়া-সুমী ও মেহাঁদ-সফ ধম“সম্প্রদায়গালর ধর্ম- 
ক্বন্দের প্রাত বাতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। বদাউনীর বিবরণ তে জানিতে পারা যায় যে, 
আকবর স্বয়ং গভীর ধর্মপ্রবণ ব্যস্তি ছিলেন । সুতরাং বাঁ " ধর্মসম্প্রদায়ের পরম্পর 
| “বদ্বেষে তান মমহিত হইতেন। উলেমাদের ধমম্ধিতা তাঁহার 
আকবরের ধম মতের অন্তরকে পঁড়া দিত। এইভাবে 'থাভন্ন ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত 
১১০৭ সব ধসে র. হইয়া আকবর ক্রমেই সববধর্ম-সারগ্রাহী হইয়া উঠিলেন। "বাব 
ধর্ম একই স্থানে পেশাছবার বিভিন্ন পথ মান্র__এই ধারণা তাঁহার 
জান্ময়াছল । ফলে, তাঁহার জন্তরে পরধর্মসহিষূতা ও ধর্মব্যাপারে চরম উদারতার 
ভাব সৃষ্টি হইল। তান 'হন্দ? জৈন, ইরানী ও প্রান্টধ্ের সার সম্পর্কে কৌত্হলী 
হইয়া উঠিলেন। খ্রা্টধর্মের মূলকথা ক, সে- বিষয়ে সস্পম্ট ধারণা লাভের জন্য তিনি 
গোয়ার পোর্তুগসজ ধর্মযাজকদের নিকট একজন যাজককে তাঁহার রাজসভায় প্রেরণ 
করতে অন:রোধ জামান । দুইজন জেসুইট ধর্মযাজক (6৪01 
'জেসইটং যাজকদের  1175510081165 )--ফাদার 'িডোল্ফো একোয়াভাইভা (58076 
জা [২100160 /১09%18 ) ও ফাদার এ্যান্টোনিও মনসেরেট্‌ (28006 
/১0001010 1 0105611516)-কে গোয়ার জৈসুইট্‌ বাজকসংঘ হইতে আকবরের রাজসভায় 


২৪৬ ভারতের ইীতিহাসকথা 


এই উদ্দেশ প্রেরণ করা হইয়াছল । মন্‌সেরেট: আকবরের রাজস্বকাল সম্পকে" একখানি 
আত মল্যবান এরীতহাসক গ্রন্থ ল্যাঁটন ভাষায় রচনা কাঁরয়াছলেন । আকবর 'বাভন 
ধর্মের ধর্মজ্ঞানীদের আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতক" শুনতে ভালবাসতেন এবং 
"ভিন্ন ধর্ম সম্পকে ইবাদংখানায্স সর্বদাই আলোচনা হইত ॥ তাঁহার ইবাদৎখানায় 
পৃ্রুযোত্তম, দেবী, হারাবজয় সুরা, বিজয়সেন সরা, ভানচন্দ্র উপাধ্যায় প্রভাত 
পৃহম্দু ও জৈন দার্শীনকগণ চ্ছান পাইয়্াছলেন। 
আকবর ও তাঁহার আভব্বহ্‌দয় সৃহ্দ আবুল ফজল ধর্মসম্পকে একই নপীত ও 
ধারণা পোষণ কারতেন ৷ তাঁহার ধর্মনীতর মূল কথা ই ছিল 
ই সাঁহফতা বা 'সল্হই-কুল' (£০1678600 )। পরধর্মসহষৃতা 
স্থলহ২-ল. আকবরের [নিকট কেবলমার মুখের কথা ছিল না, প্রকৃত ক্ষেরেও 
1তাঁন এই নশীত কার্ধকরণ করিয়াছিলেন । 


উলেমাদের মধ্যে ধম“-সংক্রাম্ত গববাদ-ীবসংবাদ বন্ধ কারবার উদ্দেশ্যে আকবর তাহার 
“অন্রান্ত ও সবময় কর্তৃত্বের ঘোষণা” (11111919 195015০) চ্বারা 
“অন্রান্ত ও সর্বঘয় নিজেকে রাষ্ট্রও ব্যবস্থার সবো্চে স্থাপন কারয়াছি'লন (১৫৭৯) । 
এশবষয়ে ইংলন্ডের রাজা অথ্টম হেন্‌রীর ঘা অব স্ৃপ্রম্যাস, 
(০০? 98:68 )-র সহিত আকবরের ঘোষণার সাদৃশ্য 
দেখা যায়। এই ঘোষণার গ্বারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে-কোন সমস্যার চরম সমাধানের 
ক্ষমতা আকবর নিজহল্তে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। 


পরগ্পর ধর্মবিদ্বেষ ও পরধর্মের প্রাত অসাহফণুতা দূর কারবার উদ্দেশ্যে আকবর 
দদশন-ইলাহপ, (1017-11508) নামে এক নূতন একে*্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন 
,..০:(১৫৬২)। সকল ধর্মের সার লইয়া 'দান-ইলাহী” ধর্মমত 
:দ্বীন-ইলাহা গাঁঠিত হইয়াছল। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল এই সর্ব-ধর্ম- 
সার 'শন-ইলাহণকে জাতীয় ধর্মে পাঁরণত করা। এই ধর্মমতে কোন বিশেষ 
ধর্মের প্রাধান্য বা কোন বিশেষ ধর্মের সংকীর্ণতা আকবর স্বীকার করেন নাই। 
হম্দু-মসলমান সকলেই যাহাতে এই ধর্ম গ্রহণ কাঁরতে পারে, সেই জন্যই তান 
'দশন-ইলাহণ ধর্মমত প্রবর্তন কাঁরতে চাঁহয়াছিলেন ৷ কিন্তু গভার দার্শানক তত্বে 
পাঁরপর্ণ প্দীন-ইলাহা” ধর্মমত জনসাধারণের মনে কোন প্রভাব বিস্তার কারিতে 
পারে নাই। 
আকবরের পরধর্মসাহফুতা এবং সর্বধর্ম-সারে বি*বাস কেবলগান্ত তাঁহার “দীন- 
ইলাহণ ধর্মমভের গ্রচার হইতেই বুঝা যায় না, বাঁভন্ন ধম্াবিলব্বা প্রজ্াবর্গের প্রাতি 
৬৬ তাঁহার উদার ও সাঁহফু মনোভাব হইতেও এই পারচয় পাওয়া যায়। 
1হচ্মহ-অহসলানশীনাঁব- আকবরের আমলেই হন্দৃগণ সর্বপ্রথম নাগগারকের পর্ণ মর্যাদায় 
(পা . প্লাতীগ্ঠত হইক্লাছল। ঘৃণ্য 'জাঁজয়া কর উঠাইয়া দয়া এবং 
॥  শহম্দুদের সাঁহত ববাহস,ন্লে আবদ্ধ হইয্না আকবর এই দুই 
শর্তশালণী সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ মিলন সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন । "তান দ্বয়ং' 


কর্তৃত্বের ঘোষণা 
(70689111515 19৩৩:5৩) 


মৃঘল-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর ২৫৭ 


রাজপন্তকন্যা বিবাহ কাঁরয়াছিলেন এবং নিজপুন্ত সোঁলমের সাঁহত এক রাজপু্তকন্যার 
বিবাহ 'দিয়াছলেন। আকবর নিজ পাঁরবারগ্থ হিন্দুনারীদের তাহাদের নিজ ধর্ম 
অনহসরণ কাঁরয়া চাঁলবার স্বাধীনতা 'দিয়াছিলেন, একথা সমসামায়ক চিন্তাদ হইতে 
প্রমাণিত হয় । রাজাজয়ের সময় তাঁহার সেনাবাহনী কোন ধর্মশ্থান যাহাতে কলাষত 
না করে সেজন্য আকবর প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন কাঁরয়াছলেন । 


আকবরের রাজপূত নশীতি (4১17)879 চু২৪]0 7৯01103 ) £ রাজপুত জাতিকে 
দমন করিয়া আকবর সমগ্র উত্তর-ভারতের একচ্ছন্ আধপাতি হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ- 
নৌতিক দ্‌রদণ্টি ও 'বিচক্ষণতা-সম্পন্ন সম্রাট আকবর রাজপুত 
আকবরের দ:রদ্প্টর জাতির সৌহার্দয লাভের মূল্য উপলম্ধি-কারতে পারিয়াছিলেন। 
কল রা র 
জাতির সৌঁহা্দয লাভ বস্তুত, রাজপুত জাতির সহযোগিতার ফলেই আকবর বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধিকারণ হইতে পারয়াছলেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থায়ও 
রাজপুত নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপত্ণণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । শকন্তু আকবরের পর্ববর্তাঁ 
মুসলমান াবজেতাগণ 'বাঁজত শত্রুর প্রাতি অনুকম্পা ও উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজন 
উপলাব্ধ কারতে পারেন নাই। বিজিত শন্লুকে নির্মম শাস্তিদান, বিজিত শুর 
উপর প্রাতাহিংসা গ্রহণ, তাহার মযর্দী নাশ করা প্রভৃতিই "ছল তাঁহাদের নীতি । 
ধকন্তু সমরকুশলী সগ্রাট আকবর প্রকৃত সংগঠক ছিলেন। বাঁজত শন্রুর উপয্ন্ত 
মযাঁদা দান, শবাঁজত শব্রুর গুণ গ্রহণের ক্ষমতা তাঁহার ছিল। রাজপুত জাতির 
সহযোগিত। ভারতবষে স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠনে অপাঁরহার্য একথা আকবর ভালভাবেই 
বুঝতে পারয়াছিলেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রণথষ্ভোর জয়ের পর তান রাজপৃতদের 
প্রীত যে উদারতা প্রদশ*ন কাঁরয়াছলেন তাহা রাজপুত জাতির সোহার্দয অর্জনে যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছিল । তান রাজপুত জাতিকে নানাপ্রকার বিশেষ 
রগথদ্ভোর জয়ের পর সুযোগ-সাবধা ও মর্যাদা দানে কার্পণ্য করেন নাই। রাজপুত 
প্রাজত শত্রুর প্রাত রি _ _ 
উলারতা জাতর 'বরুদ্ধে যুণ্ধ কারতে আক র ভ্রুটি করেন নাই, কিন্তু 
রাজপুতদের প্রত তাঁহার উদারতারও ৬*ত "ছল না। পরাঁজত 
শত্রুকে মিতাপূর্ণ ব্যবহার ও উপয্ত্ত মারা দান কারা আকবর তাঁহার সামবক 
জয়কে অন্তার্বজয়ে পারণত কারতেন। ফলে. বাঁজত শন্তু চির-মিন্লে পাঁরণত হইত । 
জাত-ধর্মশীনার্বশেষে সকলের স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর িভ€র করিয়া তানি তাঁহার 
সাম্রাজ্য গঠন কাঁরতে চাঁহয়াছলেন। রাজপুতদের প্রাত বা হন্দুদের প্রাত বাবহারে 
আকবর এই নগাঁতর ব্যতিক্রম করেন ন।ই ॥ 'হন্দুমাম্দর অপ্পাবল্লী- 
কারণ, ধমন্ধিতাবশত পরধমবিলম্বীদের প্রাত কোনপ্রকার অত্যাচার 
বা আঁবচার প্রভৃতি দ্বারা আকবর তাঁহার গিজয়-গৌরবকে ম্লান 
করেন নাই। তাঁহার এই উদার, প্রকৃত সমাট-সুলভ নীতির সুফ্ম আমরা দেখিতে পাই 
তাঁহার প্রাত সমগ্র রাজপুত জাতি তথা ৬রতবাসীর অপকট আনুগত্যে । আকবরের 
দ:রদার্শতার ফলে তাঁহার সব্যীধক দঢপ্রাতিজ্ঞ শত; রাজপন্ত জাত তাঁহার অনুগত 
শমন্রতে পাঁরণত হইয়াছিল । 


ক, ?ব, (১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--১৭ 


রাজপৃত জাতির 
আনুগত্য 


২৪৮ ভারতের হীত্রহাসকথা 


আকবর ও তাঁহার পত্র সেলিম রাজপুতকন্যা বিবাহ করিয়া রাজপুত জাঁতকে 

সম্রাটের সম-মধা্দায় সণ করয্লাছলেন । বহু রাজপুত নেতা তাঁহার অধীনে 

কর্মচারপদে 'নষযস্ত হইয়্াছিলেন। রাজা বহার"মল্ল, তাঁহার 

55448 পুর ও পৌন্ন ভগবানদাস ও মানাসংহের নাম এ-াবষয়ে বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য ৷ রাজপুত জাত 'ছিল সমসামীয়ক ভারতের শ্রেষ্ঠ সামারক জাতি। 

আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার দক ীদয়াও অকবরের রাজপুত কমণচারগণ মুসলমান রাজ- 

কর্মচারশদের অপেক্ষা বহু উধের্ব ছিলেন । আকবর এই রাজপুত বীরগণের অক্লান্ত, 

আন্তাঁরক সহায়তায় মুঘল সাম্রাজ্যকে দ্‌ঢ় 'ভাতিতে হ্ছাপন কাঁরতে 

রাজপন্ত জাতির উপর সক্ষম হইয়াছলেন । আকবরের স্বজাতীয় অনুচরবৃন্দ ছিল 

আকবরের বি্বাস 

স্থাপন গ্বার্থান্বেী ও স্াবধাবাদী, ?কম্তু রাজপুত কর্মচারীদের গনকট 

হইতে আকবর অখণ্ড আনুগত্য ও সহযোগিতা পাইয়া'ছিলেন। 

আকবর রাজপুত জাতির উপর যে বিশ্বাস স্থাপন কাঁরয়াছিলেন, রাজপুত জাত সেই 
বিশ্বাসের মধাদা সম্পর্ণর্‌ূপে রক্ষা করিয়াছল । 


আকবর-অনৃসপৃত রাজপুত-নীতর সুফল জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলেও 
সম্পূর্ণভাবে 'বনাশপ্রাপ্ত হয় নাই । কিন্তু ওরংজেবের আমলে এই 
৫ রা দূরদশ+" নাত পারত্যন্ত হইয়া এক সংকীর্ণ, ধমান্ধ অত্যাচার 
আকবর-আনংসৃত. নাতি অনুসৃত হইয়াছিল। ওরংজেবের হিন্দ তথা রাজপুত 
রাজপুত নীতির 1বদ্বেষ সমগ্র রাজপুত জাতিকে তাহার দঢপ্রাতজ্ঞ শল্লুতে পাঁরণত 
সুফল করিয়াছিল ॥ সাম্রাজ্যবাদী আকবর রাজপুত জাতির স্বাধীনতা 
ওরংজজেবের ধর্মণন্ধতা ' হরণ.কারয়াছিলেন সত্য, কিল্তুদতাহাদের প্রাত নিত্রতাপূ্ণ“ ব্যবহার, 
_ রাজপুত শান্তর  তাহাদগকে উপযহক্ত মযাদা দান ও তাহাদের উপর শ্বাস স্থাপন 
শমুততা * কাঁরয়া তান তাহার মনের গ্লানি দূর কাঁরতে সমর্থ হইয়া- 
ছলেন। কিন্তু গুরংজেবের উৎকট ধমন্ধিতা ও অ-মৃসলমান-ীনযাঁতন নীতির ফলে 
আকবরের নগীঁতর সফল সমূলে বনষ্ট হইয়াছিল । 


হশ্ব্‌দের প্রাত আকবরের নীতি £ তাঁহার সংস্কার (410১878 701100 €০0৮18709 
(6 [7100059 ও 1715 হ২6101109 ) ৫ উদার মনোবাত্তর সাহত দূুরদার্শতার সমন্বয় 
ঘটলে যে সফল পাওয়া যায়, তাহা আকবরের সংস্কারকাযাঁদি 

তাঁহার সংদ্কার- রঃ 
মশার উবাপসতা হইতে প্রমাঁণত হয় । আকবরের সংস্কারগুল যেমন 'ছিল তাহার 
মানীসক উদারতা ও মৌলিক প্রাতভার পারচায়ক তেমান ছিল 
প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থক । তাঁহার সংস্কারগ্যাল হইতেই হন্দুদের প্রাত তাঁহার' 
ব্যবহারের নষ্ঈলিত সম্পকে ধারণা লাভ করা যায় । আকবর প্রায় দুই কোটি মুদ্রার 
ধ্চীত স্বীকার কাঁরয়াও 'হন্দুদের উপর হইতে তাঁথকর উঠাইয়া 'দিয়াছলেন। ইহা 
ভিন্ন, তান ঘণ্য .1জাঁজয়া বর উঠাইয়া দয়া (১৫৬৪ ) মুসলমান ও অ-মহসলমান 
প্রজ র মধে" কণতম প্রভেদ দূর করেন । তান ধর্ন্ছানে লোক ঘাওয়া আসা কাঁরবে 


মুঘল-শ্রেন্ঠ সমাট আকবর ২৫৯ 


এবং সেজন্য ৮৭, দিবে এই ব্যবন্থা অন্যায়মূলক মনে কারতেন। ভগবানের 

পাসনার জন্য কর দিতে হইবে, ইহা তাঁহার অন্তরকে ব্যথত 
১৮৮৬৮ কাঁরয়া তুলিয়াছিল। তান এজন্য তীর্ঘকর উঠাইয়া 'দয়াছলেন 
করের অবসান. (১৬৬৩)। ইহা ভিন্ন, আকবর 'বশ্বাস কাঁরতেন যে, রাজা 

প্রজাবর্গের নিকট হইতে কর বা রাজস্ব তাহাঁদগকে রক্ষা কারবার 
দায্িত্ব পালনের জন্য প্রশাসনের বায় হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন । ইসলামশয় কর 
নীতিতে তানি ি*বাসী ছিলেন না। আকবরের ঘুদ্ধগাল প্রধানত হিন্দু রাজগণের 
বিরুদ্ধেই সংঘাঁটত হইয়াছল। পর্বে যুদ্ধে জয়লাভের পর পরাজিত সৈন্যগণকে 
র্লীতদাসে পাঁরণত করা হইত, কিন্তু আকবর এই প্রথা রাঁহত কাঁরয়া 'দিয়াছলেন 
(১৬৬২ )। ইহার ফলে বহু হম্দহ সোঁনক ক্রীতদাসে পারণত হওয়ার দুভগ্যি হইতে 
রক্ষা পাইয়াছিল । এই সকল সংস্কারকার্য সম্পাদনে আকবর অপর কাহারো পরামশ€ 
গ্রহণ করেন নাই। ইহা হইতেই তাঁহার উন্নত মনোবাত্তর পারচয় লাভ করা যায়। 
সকল ধর্মের প্রাতি পরম-সাহফুতা প্রদর্শন ব্যস্তিগত ও রাষ্ট্রীয় 
নীত 'হসাবে গ্রহণ কাঁরয়া আকবর তাহার শাসনব্যবচ্ছাকে ধমের 
প্রভাব হইতে মুস্ত কারয়াছলেন । হন্দ্স্তানের সম্রাটের পক্ষে এইরূপ উদার নীত 
অনুসরণ রাজনোতিক দূরদর্শতারও পরিচায়ক সন্দেহ নাই । 


সব“ধর্ম-সাহফ;তা 


নিজে নিরক্ষর হইলেও আকবর ফতেপুরে একাঁট মহাবদ্যালয়, বহু সংখ্যক 

ইরান মাপ্রাসা স্থাপন কারঞাছিলেন। গসরাজ হইতে তান কাঁতপয় 

ইসলামীয় 'বদ্যায় পারদর্শাঁ গশক্ষককে আশ্রার মাদ্রাসার জন্য 

আনাইয়াছলেন । জ্্রশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁহার আগ্রহের অভাব ছল না। মুঘল রমণীরাও 

যথেষ্ট বিদ্যা অর্জন কাঁরয়াছিলেন । হমায়ুননামা রচয়িতা গুলবদনের নাম এ-বিষয়ে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । 


আকবরের পৃন্ঠপোষকতায় 'হন্দু সাহত্যের অর্থাৎ সংস্কৃত সাহত্যের যথেষ্ট 
উৎকর্ষ সার্ধত হইয়াছিল । আবুল ফজল বাত একুশ জন রাজপশ্ডিতদের 
মধ্যে নয়জনই ছিলেন হিন্দু । ?হন্দুমান্দির চ্ছাপন, 'হন্দদের উৎসব উপলক্ষে 
মেলা বসান প্রভৃতির প্‌ স্বাধীনতা তান 'দিয়াছিলেন। 

হিন্দ; সাহতের এইভাবে আকবর প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্মের 1ভাত্ততে ভেদাভেদ 
৪ ক নগীতর অবসান ঘটাইয়াছলেন। তাঁহারই অধীনে সবপ্রথম 
প্রভৃতির স্বাধীনতা হিন্দ তথা অন্মহসলমান প্রজাবগ নাগরিক মাদা লাভ 
কারয়াছিল। আকবর ও তাঁহার পুত্র ষুবরাজ সৌঁলম রাজপহত 

তথা 'হম্দুরমণী বিবাহ কারয়াছলে-। এইভাবে তান হন্দ ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সধামশ্রণের পথ উম্মুন্ত কারয়াছিলেন। 

ফি হন্দধ্রমণী আকবরের এই নশীত পর্ণ মানায় সাফল্য লাভ কাঁরলে 
ভারতের পরবত+ ইতিহাস 'ভন্বরূপ ধারণ কাঁরত। আকবরের 

শাসনব্যবস্থা বহু 'হন্দ্ উচ্চ রাজকর্মচাঁর-পদে নিযুক্ত হইয্লাছলেন। তাঁহার 


২৬০ ভারতের ছাতহাসকথা 


পারদ হম্দু-মুসলমান 'মালত চেষ্টার চরম সাফল্যের পারচায়ক সন্দেহ 
| 
আকবর কেবলমান্ন ধম-সংকরাম্ত সংস্কার সাধন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। হম্দু 
ৃ সমাজের কুপ্রথা দূরীকরণের চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। 
৫৯ ০৬ সতাঁদাহ প্রথা সেকালে এক আত নিষ্ঠুর প্রথায় পারণত হইয়াছিল। 
ও হিন্দ: বধবাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অনিচ্ছাসত্বেও 
বলপূ্বক স্বামীর সহমৃতা হইতে বাধ্য করা হইত। আকবর 
এই বলপব্ক সতীদাহ 'াষ্থ করিয়া ?দয়াছিলেন। আকবরের অনুমোদন 
ভন্ন প্রাদোশক শাসনকর্তা কোন ব্যান্তকে প্রাণদণ্ড 'দতে পারবেন না, এই আদেশ 
জার করা হইয়াছিল । . অপর এক আদেশে 'তাঁন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী এবং বিশেষ 
ধরনের পশুহত্যা 'নাষদ্ধ কাঁরয়া 'দয়াছিলেন। জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য 
হাসপাতাল চ্ছাপনের ব্যবচ্থা, বিবাহের কালে অত্যাধক পাঁরমাণ যৌতুক গ্রহণ 
নাষম্ঘ করণ, জুন্মাবারে, অর্থাৎ শক্রবারে পশহীশিকার এবং মাংস ভক্ষণ 'নজে 
পরিত্যাগ প্রভূতি তাঁহার উদার সংদ্কারপম্থী মানাসকতার 
1০০০ পরচারক ৷ উপার-উত্ত সংস্কার ভিন্ন আকবর ঘাঁনঘ্ঠ আত্মীয়- 
স্বজনের মধ্যে ববাহ 'নাষদ্ধ কারয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের 
উপয্ভ্ত বয়সের পূর্বে বিবাহ করাও 'নাবম্ধ বালয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। আঁধক 
বয়স্কা স্ত্রীলোক ও অল্প বয়স্ক পুরহষের মধ্যে যাহাতে বিবাহ 
উপ ঘাঁটিতে না পারে সেজন্য আকবর এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর 
এ-বিষয়ে দুষ্ট রাখবার ভার 'দয়াঁছলেন। তান বহশীববাহ 
প্রথারও সমর্থন করতেন না। 


আকবরের চাঁরঘ ও কৃতিত্ব ( 0708790067 ৪700 [196171866 01:10 ) £ যে 
রাজগণ তাঁহাদের চারনের মাধূর্য এবং জনাহতৈষণার দ্বারা ইতিহাসের পৃচ্ঠায় অমর 
হইয়া আছেন, মৃঘল-শ্রেষ্ঠ সগ্রাট আকবর তাঁহাদের অন্যতম ॥ আকবর ছিলেন একাধারে 
সাহসট বীর তশক্ষবাদ্ধ কটনীতিক, অনন্যসাধারণ সামরিক প্রাতভাসম্পন্ন সেনাপাঁত, 
প্রজারঞ্জক, দ্‌রদৃ্টিসম্পন্ন শাসক | 'বিজেতা 'হিসাবে 'তাঁন 'ছিলেন শ্রেষ্ঠ, শাসক হিসাবে 
গতাঁন 'ছিলেন শ্রে্ঠতর ৷ তান 'নিজ চীনের মাধূর্ষে এবং কার্ধীনপণতায়, সবেোপার 
তাঁহার প্রজাবাংসলোর গ্বারা প্রজাবর্গের অন্তর জয় কারতে সমর্থ হইয়াছিলেন । তিন 
অসাধারণ ব্যান্তত্বসম্পন্ ছিলেন | ন্যায় এবং সততার প্রাত তাঁহার 
গাভীর অনুরাগ ছিল । পরচীরন্র বাঝবার মত অম্ত্দৃণ্টি এবং 
পরধমে'র প্র শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মত মানাঁসক উৎকর্ষ ও উদারতা আকবরের ছিল। 
পরগুণগ্রাহতা, অপরকে 'নঃসংশয়ে বিশ্বাস কারবার মত মনোবলও তাঁহার ছিল। 
বাজ ধম সম্পকে: আলোচনা-্রবণে তিন আনন্দ পাইতেন । রাজকত'ব্যের এক আত 
উচ্চ আদর্শও তানি অনুসরণ করিতেন । 


আকবর নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানাপপাসা ছিল অপরিসীম । তাঁহার 


মুঘল-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর ২৬৯ 


স্মরণশান্তও ছিল অসাধারণ । অপরের মুখে ইতিহাস, দর্শন, রাজনশীত প্রভৃতি 
বিষয়ের গ্রদ্থাঁদ শ্রবণ করিয়া তান স্মরণ রাখিতে পারিতেন । ফত্‌পুরে একটি মহা- 
উল নর বিদ্যালয়, আগ্রা এবং সাণ্রাজ্যের অন্যন্ত বহু মাদ্রাসা চ্ছাপন, স্রশ- 

শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি তাঁহার মানাঁসক উৎকর্ষের পার- 
চায়ক। আকবর কল ধর্মের সার গ্রহণের পক্ষপাতণ ছিলেন। তাঁহার রাজসভা 
ফৈজী, আবুল ফজল, দেবী, পুরুযোত্তম, ভাননন্দ্র, হরাবিজয়, বিজয়সেন, একোয়া- 
ভাইভা, মনসেরেটং প্রভূত হিন্দু, পারাঁসক, জৈন, গ্রান্টান প্রভৃতি 'বাভন্ন ধর্মবিলম্বী 
মনীষাঁদের দ্বারা অলক্কৃত ছিল । 


শাসক হিসাবে আকবর ভারতের মধ্যযগের ইতিহাসে এক যৃগাম্তর আনিয়া- 
ছিলেন। সামরিক প্রাতিভাবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য তান গঠন কারয়াছিলেন, সংগঠনী 
প্রাতভা দ্বারা উহাকে তানি দঢ় 'ভাত্তিতে শ্থাপন কারতেও সক্ষম হইয়াছলেন । 
শাসনকার্ষের ক্ষুদ্রতম বিষয়ও আকবরের দৃষ্টি এড়াইত না। 
তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের উপযোগণী 
শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠিয়াছল। আকবর বাঝয়াছিলেন ভারতবর্ষে চ্ছায়ী শাসন- 
ব্যবস্থা চ্থাপনের একমান্র শর্ত ছিল হিন্দং-মুসলমানের অথণ্ড ও অকপট আনহগত্য 
লাভ। তান পূর্ববতাঁ সুলতানদের ন্যায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা 
হসাবে নিজেকে প্রাতা্ঠত কাঁরতে চাহেন নাই । হিন্দুদের প্রাত উদার নীতি 
অনুসরণ করিয়া সমগ্র মধ্যযুগে একমার শের শাহকে বাদ দিলে তাঁনই ভারতের 
জাতাঁয় সমাটের মযাদালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


আকবরের শাসননপাঁত ছিল যেমন ব্যান্ত-নরপেক্ষ তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ । তাঁহার 
শাসনাধধনে জাতি-ধর্ম-নার্বশেষে সকলেই সম-মবারদায় প্রাতাঙ্ঠত হইয়াছল । দুর্ধর্ষ 
রাজপৃত জাঁত আকবরের বিশ্বস্ত মিন্্র জাতিতে পাঁরিণভ হৃইয়াছিল। শাসনব্যবদ্থায় 
ণহন্দুগণ উচ্চ রাজকর্মচাঁর-পদে নষুস্ত হইয়াছিলেন । প্‌ 'বতাঁ মুসলমান সূলতান- 
গণের ধমন্ধি সঞ্কীণ নগতি ত্যাগ করিয়া আকবর সকলের প্রতি 
সমব্যবহার দ্বারা প্রজাবর্গের অন্ত জয় করিয়াছিলেন ৷ প্রজা- 
ব্গের মধ্যে জাত-ধমে"র 'ভীত্ততে কিম গিবভেদ দূর কাঁরয়া আকবর জাতায় এঁক্যের 
যে মহান আদর্শ স্থাপন কাঁরয়াছিলেন, তাহা পরবত কালে অনুসৃত হইলে ভারতের 
ইতহাস অন্যরপ হইত । আকবরের শাসন হিন্দু-মুসলমান তথা সমগ্র ভারতবাসার 
অকপট, স্বাভাঁবক আনুগত্যের উপর প্রাতাষ্ঠিত ছিল । তাঁহার শাসনব্যবচ্ছায় ভারতীয় 
এবং পারাঁসক-আরবীয় (26:9০-/১৪০1০ ) শাসন-নীতর এক 
পর শাসনব্যবস্থা অভ্‌তপ্‌ব* সধামশ্রণ পারলাক্ষত হয়। আকবর শের শাহের 
আমলের রাজগ্ব-৮*ত, হহিন্দুগণের প্রত প্রীত ও বম্ধৃত্বপরর্ণ 
ব্যবহার, শাসনব্যবশ্থায় 'হ্দু কর্মচারণ নয়োগ, প্রজার মঙ্গলসাধন প্রভৃতির অনুকরণ 
কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া মনে করা হয় । যাহা 'কিছ? শ্রেম্ঠ, যাহা ছু দেশ ও জনসমাজের 
িতসাধনে গ্রহণযোগ্য তাহা আকবর গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। 


সাম্রাজ্য গঠন 


শাসনদক্ষতা 


২৬২ ভারতের হীতহানকথা 


আকবর অ-মৃসলমানদের উপর হইতে 'জাঁজয়া কর এবং "হিন্দুদের উপর 
হইতে তাঁর্৫থকর উঠাইয়া দিয়া সকল প্রজাকেই ধর্মপালনের চরম স্বাধীনতা দান 
কাঁরয়াছিলেন । তাঁহার সামাঁজক সংদ্কারগীলও উল্লেখষোগ্য । বলপূব'ক সতীদাহের 
নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করিবার জন্য কাহারও ইচ্ছার 'বরুষ্ধে 
সহমরণে বাধ্য করা নিাঁষম্ধ বালয়া তান ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
পরাজিত শন্রু-সৌনকদের ক্রীতদাসে পারণত কারবার রীতি তান উঠাইয়া 
দয়াছিলেন। বাল্য-ববাহ, বহ:ববাহ প্রথা প্রভৃতি দূর কারবার চেস্টা তানি 
কারয়াছলেন। 
আকবরের রাজম্ব-নীতি ইসলামীয় রাজগস্ব-নীতির অনুসরণ ছিল না। তান 
ভারতবর্ষের চিরাচারত রাজস্ব তথা কর নীতি অনুসরণ কাঁরয়া রাজস্ব নিধারণ 
বিরতি কাঁরয়াছলেন। প্রজ্াবর্গকে রক্ষা করা এবং সেইজন্য প্রয়োজনীয় 
প্রশাসন চালাইবার ব্যয় সংকুলানের জন্য রাজা রাজস্ব আদায় 
করবেন, এই নশীতর উপর "ভাত্ত কাঁরয়াই আকবর তাঁহার রাজস্ব ও কর-নশীতি 
নধারণ কাঁরয়াছিলেন । টোডরমলের রাজগ্ব-ব্যবন্থা এই নখাতরই প্রাতফলন। 


সামারক সংগঠক হিসাবেও আকবর মৌলিক ক্ষমতার পারচয় 'দয়াছিলেন। তাঁহার 
মন:সবদাঁর প্রথা, পদাঁতক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহনী মুঘল সেনা- 
রি হর বাঁহ'নীকে এক দুধ শাল্ততে পাঁরণত করিয়াছল। কিম্তু দাস- 
দাসী, স্বীলোক, পাঁরবহন কাধের জন্য হাত, উট প্রভৃতির 
ব্যবহার সেনাবাহনীর চলাচল অনেকটা মন্থর কাঁরয়াছিল, ইহা স্বীকার কারতে 
হইবে। ” 

শিশ্প ও সাহতোর প্রাতও আকবরের গভীর অনুরাগ ছিল । হুমায়ূনের সমাধি, 
গ্যাপত্য-শিক্প ও ফতেপুর 'সিক্রীর প্রাসাদাঁদ প্রভৃতি আকবরের দ্থাপত্য-শিজ্পানু- 
চি্-1শজ্প রাগের 'নিদর্শন-স্বর্প। আকবরের পম্ঠপোষকতায় হিন্দু 
চন্রাশাজ্পগণ পারাসক চিন্লীশঙ্জে শিক্ষালাভ কারয়াছলেন 1” 


আবুল ফজলের মতে আকবর স্বয়ং নূতন নূতন প্রাসাদের পাঁরকঞ্পনা প্রম্তুত 
কাঁরতেন। তাঁহার আমলে নার্মত বহু কেল্লা, প্রমোদভবন, মিনার, সরাইখানা, 
বিদ্যালয় তাঁহার নিমণ-শিক্পপ্রীতি ও জনকল্যাণের ইচ্ছার পরিচায়ক । বুলন্দ- 
দর্ওয়াজা, পাঁচ-মহল প্রভৃতি আকবরের দ্ছাপত্য-শঙ্পানুরাগের সাক্ষ্য আজও বহন 
কাঁরতেছে। 


আকবরের পৃ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহত্যেরও বিশেষ উত্নাত সাধিত হইয়াছল । 
আবুল ফজল প্রদত একুশ জন প্রথম পধাঁয়ের মনশষীদের মধ্যে নয়জনই ছিলেন হিন্দু 
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মুঘল-শ্রেম্ঠ সম্রাট আকবর ২৬৩ 


তানসেন ও বাজবাহাদুর 1ছলেন আকবরের রাজসভার সঙ্গীত-শিজ্পী। আর আবুল 
ফজল [হলেন বহমহখা প্রাতিভাসম্পন জ্ঞানী ব্যান্ত। ড্র স্মিথ তাঁহাকে ফান্সস 


সাহতোর বেকন (5180015 738০০00)-এর সাঁহত তুলনা করিয়াছেন । আবুল 
পৃদ্ঠপোযকতা ফজল 'আকবর-নামা* ও “আইন-ই-আকবরী” নামে দুইখানন গ্রন্হ 


রচনা করিয়াছিলেন। 'এই দুইখানি গ্রন্থে আকবরের রাজত্বকাল 
সম্পর্কে বশদ এরীতহাসক বিবরণ পাওয়া যায়। আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজা ছিলেন 
এ সময়ের শ্রেষ্ঠ কাঁব। তিনি নল-দময়ন্তীঁ উপাখ্যান ফার্সী ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। নজাম-উাঁদ্দন ও বদাউনী আকবরের রাজত্বকাল সম্পকে এরীতহাঁসক 
তথ্য সংবালত দুইখান মুল্যবান গ্রন্হ রচনা কাঁরয়াছলেন। আকবরের আদেশে 
কথাসারৎসাগর, রামায়ণ-মহাভারত, অথর্ববেদ, হারবংশ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ 
ফার্সী ভাষায় অন্যাদত হইয়াছল । বারবল ছিলেন আকবরের অন্যতম সভাকবি। 
তুলসাঁদাস, সুরদাস প্রভাত 'হান্দ কাঁবগণ তাঁহাদের রচনা দ্বারা হিন্দি সাহত্যের 
উৎকর্ষ সাধন কাঁরযাঁছলেন। 

মাকবরের রাজত্বকাল ভারত-হইীতিহাসের এক গৌরবোজ্জল যুগ । আকবর তাহার 

টার অনন্যসাধারণ প্রাতভা, রাজকীয় মর্যাদা, সামারক ও শাসনতাম্নিক 
রাজগণের অনাতম. কৃতিত্বের জনা পাঁথবীর শ্রেপ্ঠ রাজগণের অন্যতম হিসাবে 

পারগাঁণত হইয়াছেন। তাঁহার মহত্বের প্রধান পাঁরচয় ছিল এই 
যে, তাঁহাঝ মধান প্রজাবর্গ প্রত্যেকেই এই জরসা কাঁরতে পারত যে, আকবর বাদশাহ: 
তাহার রক্ষাকর্তা। তান সব সময়ই তাহাকে রক্ষা কাঁরতে, তাহার হ্বার্থরক্ষা কাঁরতে 
প্রস্তুত । এই আস্থা ও 'ব"বাসই আকবরকে জাতীয় সম্রাটে রূপান্তারত কাঁরয়া'ছল। 

আকবরের শেষ জীবন (1,851 089 01 10987) £ আকবরের জীবনের শেষ 

কয়েক বংসর সুখের ছিল না। তাঁহার প্রিয় সুহ্বদ আবুল ফজলের মৃত্যু ( ১৫৯৫ ), 

পূত্র সৌলমের বিদ্রোহ, পর্তৃগীজদের্র ডৃষন্ত্র প্রভাত নানাকারণে 
মৃত্যু ৯৬০৫) 

আকবরের মানাসক শান্তি বিনষ্ট হইয়াছল। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
দেহ এবং মন যখন ভারাক্রান্ত, এমন সমরে অজীর্ণ রে।গে আক্ান্ত হইয়া আকবর শেষ 
[নঃ*্বাস ত্যাগ করেন (১৭ই অক্টোবর )1* তাহার মরদেহ'টি আগ্রা দুগ্গ হইতে তিন 
মাইল দরে সেকেন্দ্রায় তাঁহারই জীবদ্দশায় 'নার্মত সমাধি সৌধে সমাহত করা হয় । 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবোহ্জল অধ্যায়ের অবসান ঘটে । 





* আকবরের মৃত্যুর তাঁরখ 'বাঁভন্ন ইতিহাস : ন্হ 'বাঁভন্বভাবে দেওয়া আছে বথা £ 4 444/277062 
1715107)) ০/ 17016, 170) 0০0০৮৩11605, 7১. 450. 

41521 5 5০), 815 91561902708 0০:06 1905, 0. 368. 

44 07271624 1215/07) ০1 171012. 111510565 5981 270 511015985017811) 15100186156 0 
25-26 0০০0061:5 1605, 0. 479. 


স্ন্বম অন্যাজ 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান 
(3811877217 & ৭1917 91191) 


জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভ (400995108 01 1811917887 ) 2 আকবরের 

মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র সোলম জখীবত। সোলম আকবরের জীবদ্দশায় 
সিংহাসন-লাভের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা কারয়াছিলেন। অবশ্য 'িনা যুদ্ধেই আকবর 
জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭), প্রকে স্ববশে আনতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেলিম আকবরের 
সৌলিমের £. অন্তরঙ্গ সূহদ আবুল ফজলকে হত্যা করাইয়াছিলেন। এই সকল 
উত্তরাধিকার হইতে 
বাত হইবার আশম্কা কারণে আকবর সোঁলমের প্রতি তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। 

সোলমের পত্র খুস্রভ্‌ ছিলেন আকবরের প্রিয়পান্। মানাঁসংহ ও 
অপরাপর আভজাতগণ বিদ্রোহী সেলিমের পারবে" খুস্রভ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন 

কারবার পক্ষপাতী ছিলেন । আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 
আকবর কতৃক সৌলম সাধারণো এই ধারণাই জন্মিয়াছিল যে, আকবর হয়ত খৃস্রভ্কেই 
উত্তরাধকারী মনোনশত 

1সংহাসনাধিকার দান করিয়া যাইবেন। কিন্তু আকবর শেষ 
পর্যন্ত পূ্ন সোলমের দাবই ম্বীকার কাঁরিয়া উত্তরাধকারের চিহ্দ্বরূপ নিজ পোশাক 
ও তরবারি সোলমকেই দিয়া গিয়াছিলেন। 


১৬০৪ প্রীন্টাব্দে ( অক্টোবর ২৪) সোঁলম “নর উীদ্দন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ 
গাজী" উপাধি ধারণ কাঁরয়া দিল্লীর [সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তান 
সম্রাট জাহাঙ্গীর নামেই সমাধক প্রাসপ্ধ। জাহাঙ্গীর বাদ্ধ- 
সিংহাসনারোহণ£ বিবেচনা বা শিক্ষার দিক দদিয়া সম্াটপদের যোগ্য ছিলেন। 
ন্যায়বিচারের জন্য 
1শবলের বাবস্থা. সংহাসনারোহণের অব্যবাহত পরেই জাহাঙ্গীর ষা্টাটি ঘণ্টাযন্ত 
[ন্রশ গজ লম্বা একাঁট সোনার শিকল আগ্রার দুর্গ হইতে যমুনা 
নদীর তাঁর পধন্ত ঝুলাইয়া রাখলেন । 'বিচারপ্রার্থ যেকোন ব্ন্তি এই শিকল 
টানিলেই তাঁহার প্রার্থনা সম্াটের নিকট পেশছাইবার জন্য এই বাবস্থা করা হইয়াছিল। 
ইহা ভিন্ন, বারোটি আইনও জার করা হইয়।ছিল। এই বারোটি আইন দ্বারা 
জাহাঙ্গীর “জাকাত নামক আতিরিস্ত কর, কোন প্রজার ঘর-বাড়ী বা সম্পাত্ত জবরদাষ্ত- 
মূলকভাবে দখল করা, মদ প্রভৃতি মাদক পানীয় 'বিকুয় করা, সপ্তাহের কোন কোন 
দনে পশূহত্টা করা, প্রভাতি বনাষদ্ধ করিলন। ইহা 1ভ্ব, পিতার মৃত্যুর পর 
তাহার প্র ও অপরাপর উত্তরাধিকারী দগকে বিনা বাধায় সম্পাত্ত ভোগদখল কারবার, 
হাসপাতাল স্থাপন * চিকিংসক 1নয়োগের, সকল প্রকার কয়েদীকে মুক্তি দিবার, 
ধর্মন্থানে ব্যবন্ধত জামর এবং মন্‌সব্‌ ও জায়াগরের উপর আইনসম্মত সকল আধকার 
অনুমোদন কারবার ব্যবস্থা কারলেন। রাধবার একটি পাবন্ন দিন হিসাবে বিবেচনা 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৬৬ 


কারবার রীতি চাল, কাঁরলেন। এই সকল আইন বা “দস্তুর-উল্ল-আমল' তাঁহার সাম্মাজ্যের 
বারি সর্ব যাহাতে মাঁনয়া চলা হয় সে-বিষয়েও তিনি সকলকে সতর্ক 
করিয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর 'হন্দ ও অ-মসলমান প্রজাবর্গকে 
মুস্তহস্তে দান কারয়া সকলের প্রীতভাজন হইবারও চেস্টা করিলেন। যে-সকল 
আভজাত ব্যান্ত তাহার ?সংহাসন আরোহণের 1বরোধিতা কাঁরয়াছলেন জাহাঙ্গীর 
তাঁহাঁদগকে ক্ষমা কীরলেন। সম্রাট আকব্‌রর আমলের রাজকমণ্চারীদের প্রতি 
উপযবৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাঁরতেও তান নাট কাঁরলেন না। 
কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু বা খুস্রভ বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন। মথুরার হুসেন বেগ, লাহোরের আব্দুর রাঁহম, শিখগুরু অজর্টন তাঁহাকে 
সাহায্য দান করেন । জাহাঙ্গীর স্বয়ং সসৈন্যে নিজপতুত্রের বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন। 
খুসরভং জাহাঙ্গীরের সেনাবাহিনীর সাঁহত যুদ্ধে ্বভাবতই আঁটয়া উঠিতে পারলেন 
টির তা [তান পরাজত হইয়া তাঁহার প্রধান অনচরবর্গসহ ধৃত হইলেন। 
বিদ্রোহ দমন". তাঁহার অননচরবর্গকে নৃশংসভাবে অত্যাচার কারয়া হত্যা করা 
হইল। খুসংরভ্‌কে বন্দণ করিয়া রাখা হইল এবং বান্দদশায় তাঁহার 
ম.ত্যু হহল ৷ শিখদের পণ্চম গুরু অন খুস্রভংকে অর্থসাহাযা কারয়াছলেন বাঁলয়া 
দুই লক্ষ তঙ্কা (টাকা) জাঁরমানা করলেন । গুরু অজর্যন জারমানা দিতে অস্বীকার 
কারলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কারিলেন। এই অদরদার্শতার ফলে 
শিখজাতি জাহাঙ্গীরের চিরশতুতে পারণত হইল । 


১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর মেহেরান্নসা নামে এক অসামান্যা রূপবতী মাঁহলাকে 
শববাহ করেন। মেহেরুল্লসা ছিলেন মিজাঁ গিয়াম বেগ নামে জনৈক ইরানীর কন্যা । 
প্রথমে আলি-কুল বেগ নামক এক ব্যান্তর সাঁহত তাঁহার বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীর 
আলিল-কুল বেগকে “শের আফগান” উপাধিতে ভাঁষত করিয়া বাংলাদেশের বধমান 

জেলায় জায়গীর দান করেন। বং * অল্পকালের মধ্যেই শের 
নি রর ছত আফগান উদ্ধত ও বিদ্রোহী হইয়া উাঁঠলে জাহাঙ্গীর তাঁহার 
নিরজাহান লা বরুদ্ধে এক সামারক অগভযান প্রেরণ করেন । শের আফগ্নান 
| যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং মেহেরুল্লিসাকে দিল্লীতে লইয়া 
যাওয়া হয়। মেহেরুনিসার অসামান্য রুপে মণ্থধ হইয়া জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ 
করেন। এ সময় হইতে তাঁহার নাম হয় 'নূরজাহান' (11801 91 0176 ৬/0110)। কেহ 
কেহ মনে করেন যে, জাহাঙ্গীর পর্ব হইতেই মেহেরযান্নসার প্রাতি অন:রন্ত ছিলেন৷ 
নূরজাহান অপামান্যা রূপবতী মাহলাই ছিলেন না, ফারসী সাহত্য, কাঁবতা 
প্রভততেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপাত্ত ছিল। রাজনোতিক দরদৃষ্টি, প্রত্যুৎপলমা তত্ব, 
টি চার. উচ্চাকাক্ষা ছিল ত' র চারত্রের অপরাপর ওল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
ও'শাদনবাবস্থার _ জাহাঙ্গীরের সাঁহত বিবাহের পর হইতে নূরজাহান শাসনব্যবদ্ছায় 
প্রভাব এক অসাধারণ প্রভাব ও প্রাতপাত্ত বিস্তার করেন। তাঁহার ল্রাতা 
আসফ- খাঁ এবং তাঁহার পিতা উভয়েই রাজসভার উচ্চপদে প্রাতান্ঠত ছিলেন, তদুপার 


২৬৬ ভারতের ইীতিহাসকথা 


নূরজাহান তাঁহার প্রথম বিবাহের কন্যার সাঁহত জাহাঙ্গীরের কানষ্ঠ পূত্ন শাহ-রয়ার- 
এর বিবাহ দিয়াছলেন । 

জাহাঙণরের রাজ্যাবঙ্তার (3 8118716175 0970865) £ জাহাঙ্গীর পতা আকবরের 
পদাঙ্ক অনুসরণ কারয়া মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারে মনোযোগী হন। ১৫৭৫ 
শ্রীষ্টাব্দে আকবর বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজাভুন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের 
আফগান দলপাঁতিগণ মুঘল সম্রাটের বশ্যতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেন নাই । তদুপার 
পুনঃপদনঃ শাসনকতাঁ পাঁরবর্তনের ফলে বাংলাদেশে মুঘল প্রভুত্ব দূঢ়ভাবে স্থাপনের 
ব্যাঘাত ঘাঁটয়াছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইসলাম খাঁ ছিলেন বাংলার মুঘল 
শাসনকতাঁ। এই সময়ে বাংলার আফগান জাঁমদারগণ কেন্দ্রীয় শাসনের প্রকাশ্য 

বিরোধিতা শুরু করেন। মুঘল শান্তর সাঁহত পুনরায় য্াঝয়া 
বাংলাদেশের আফগান 
সে তাহারা বাংলাদেশে আফগান প্রভুত্ব হ্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। 
আফগান নেতা ঈশা খাঁর পত্র উসমান খাঁর নেতৃত্বে বাংলার 

আফগান আভজাতগণ মুঘল শাসনের বিরোধিতা শুরু কারলেন এবং “ভদ্রুক' নামক 
চ্ছানে প্রথমে মুঘলবাহনীকে পরাজিত করিতেও সক্ষম হইলেন। কিন্তু ১৬১২ 
খ্রীষ্টাব্দে উন্‌মান ইসলাম খাঁর হস্তে পরাজত ও নিহত হইলেন । উসমানের পরাজযের 
সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে আফগান শান্ত সম্পূর্ণভাবে বিনন্ট হইল এবং বাংলাদেশ মুঘল 
সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার কারিয়া লইল । ইসলাম খাঁ বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতৈ 
ঢাকায় স্থানান্তারত করেন এবং জাহাঙ্গীরের নামানুকরণে ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীর- 
নগর । পূর্ববঙ্গের উপর মুঘল প্রাধান্য সুদ্‌ঢ় করিবার এবং বিশেষভাবে মগ ও পোর্তু 
গীঁজদের আরুমণ হইতে রাজ্যসীমা রক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকায় রাজধানী স্ছানান্তারত 
করা হইয়াছিল । . 

আকবর চিতোর জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মেবারের বাঁরকেশরা 
রাণা প্রতাপ মুঘল প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াই চালয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রতাপ 
মুঘল আঁধকার হইতে কয়েকাঁট দুর্গ পুনরাধকার কাঁরদ্তি সমর্থ হইয়াছিলেন। 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মেবারের রাণা ছিলেন রাণা প্রতাপের পনর অমর সিংহ । 
জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করিয়াই মেবারের বিরুদ্ধে আকবর-অনুসৃত যুদ্ধ-নীত 
গ্রহণ কারলেন। তিনি যুবরাজ পর্বেজকে অমর সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, 
ধিন্তু এই আঁভযান ব্যর্থ হইল। অতঃপর জাহাঙ্গীর মহাবৎ খাঁর নেতৃত্বে দ্বিতীয় 
আঁভঘান প্রেরণ কারলেন। মহাবৎ খাঁ অমর সংহকে পরাঁজত কাঁরতে সমর্থ হইলেন 
বটে, কিন্তু ইহার পর বারবার সেনাপাত পাঁরবর্তনের ফলে মেবারকে পদানত করা 
সম্ভব হইল গ্া। অবশেষে সমাটের তৃতীয় পুত্র খুর:রমের নেতৃত্বে এক আঁভযান 
প্রেরিত হইলে অমর গিসংহ পরাজিত হইলেন। অমর সিংহ ও 
তাঁহার পত্র করণ সিংহ 'দিল্লী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার কাঁরতে 
বাধ্য হইলেন । জাহাঙ্গীর 'বাঁজত শুর প্রাত উপয্স্ত মযা্দা প্রদর্শনে কার্পণ্য করিলেন 
না। অমর ?সংহকে চিতোর 'িরাইয়া দেওয়া হইল এবং আতি উদার শর্তে উভয় 


মেধার বিজয় (১৬১৫) 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৬৭ 


পক্ষের মধ্যে এক শান্তিচুন্তি স্বাক্ষারত হইল। যুবরাজ করণ 'সংহ পাঁচ হাজার 
সৈন্যের মন্সব্দার' নিযুস্ত হইলেন। জাহাঙ্গীরের এই রাজপূত নশীত তাঁহার 
রাজনোতিক দূরদার্শতার পারচায়ক। পূর্ব শ্নুতা ভুলিয়া গিয়া তিনি অমর দিংহ ও 
তাঁহার পনর যুবরাজ করণ [সিংহের প্রাত ষে উদার ব্যবহার কাঁরয়াছিলেন, তাহা সত্যই 
প্রশংসনীয় । এমন কি, মেবারের রাণার আন:গত্যলাভে সমর্থ হইয়া জাহাঙ্গীর এত 
প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি অমর সিংহ ও তাঁহার পূত্র করণ সিংহের মর্মর মূর্তি 
নিম্ণ করিয়া আগ্রার মুঘল উদ্যানে স্থাপনের আদেশ দিয়াছলেন। 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কাংড়া বা নগরকোট 
দদ্গ জয়। উত্তর-পাঞ্জাবের শতদ্রু ও রাভী নদীর মধ্যবতী পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ভেদ্য 

কাংড়া দঃগ্গাট ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল আক্রমণ প্রাতহত 

ডিভিডি করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের শাসনকতা 
মূ্তজা খাঁকে কাংড়া জয় কারবার জন্য সসৈনো প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বযথ- 
হইল। অবশেষে খুর্রমের নেতৃত্বে মুঘলবাহনী দীর্ঘ চৌদ্দ বংসর অবরোধের পর 
এই দুগ্গাট জয় কারতে সমথ" হইয়াছিল । 

অ.রগড় দুর্গ শর কারবার পর আকবর সমগ্র দাক্ষণাত্যে মুঘল প্রাধান্য স্হাপনের 
সুযোগ গ্রহণের প্‌বেই যুবরাজ সৌলমের বিদ্রোহ দমনের জন্য উত্তর-ভারত প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া পিতার আরব্ধ কার সম্পূর্ণ করিতে 
অগ্রসর হইলেন ॥। এ সময়ে আহজ্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বর ছিলেন দাক্ষণাত্যের 
সর্বাধক উল্লেখযোগ্য ব্যান্তি । দীর্ঘ বণ বৎসরের দাক্ষণাত্যের ইতিহাস তাঁহাকে কেন্দ্ 
কাঁরয়াই রাঁচত হইয়াছিল । মালিক অশ্বর মূলত হাবাঁস জাতির 
লোক ছিলেন। তান দাক্ষিণাত্যেই স্থাঁয়ভাবে বসবাস করিয়া 
সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণ-ভারতাঁয় হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। 'তান অনন্যসাধারণ প্রাতভাসম্পন্ন 
রাজনীতিক ছিলেন । শাসনকার্য, যদ্ধপ্বিচালনা, রাজ "ক দরদার্শতা, সর্বাদক 
দিয়াই মালিক অম্বর নিজ প্রাতভার পারিচয় দান কারয়াছ.লন। দাঁক্ষণাত্যে তান 
টোডরমলের রাজস্বনীতি প্রবর্তন কাঁরয়াছিলেন। মু্ঘলশন্তকে প্রাতাহত কাঁরতে হইলে 
রাজ্যের প্রত্যেক ব্যান্তর সাহায্য ও সহানুভাঁত একান্ত প্রয়োজন, এই কথা তিনি 
উপলাব্ধ কাঁরয়াছিলেন। এই কারণে তিনি নানাবিধ সংস্কার সাধন করেন । কেবলমান্ত 
ভাড়াটিয়া মুসলমান সৈন্যের দ্বারা মুঘলশীস্ত প্রতিহত করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা 
কারয়া 'তাঁন দরধর্ধ মারাঠা সৈনিকদের আহম্মদনগরের সেনাবাহনাতে গ্রহণ করেন। 
তাঁহার ?নকট হইতেই মারাঠাগণ সর্বপ্রথম “গাঁরলা যুদ্ধকৌশল' (8511112 1050)0 
০ 99115 ) শিক্ষা কারয়াছিল। দাক্ষণাত্যের মুঘল প্রাধান্য বিজ্ঞার মালিক 
অম্বর কর্তৃক প্রাতহত হইয়াছিল। 

জাহাঙ্গীর আহঞ্মদনগরের সাঁহত এক দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দেৰ প্রবৃত্ত হইলেন। 
আকবর আহম্মদনগরের একাংশ জয় কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপরাংশে 
গনজামশাহগ বংশের দ্বিতীয় মূর্তজা তখনও স্বাধীনভাবে রাজত্ব কঁরিতোছলেন । 


মাঁলক অম্বর 


২৬৮ ভারতের ই'তিহাসকথা 


আহম্মদনগরের মন্তী মালিক অন্বর আহঞ্মদনগরের হত রাজ্যাংশ পুনরধিকার কারিতে 
কৃতসংকজ্প হইলেন। দাক্ষিণাত্যের মুঘল কম চারগণের অযোগ্যতার সুযোগে 'তানি 
জাহাঙ্গীরের দাঁক্িণাত্য মন্ঘলগণ কতৃকি আহম্মদনগরের হৃত অংশ পুনরাঁধকার কারতে 
বিজয়ের চেষ্টা সমর্থ হন। তান বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সাঁহত মিল্রতাবদ্ধ 
হইয়া মুঘলশান্তর বিরুদ্ধে যুঁঝিবার শান্ত সণ্য় করেন এবং ১৬১১ 
শ্রীষ্টাব্রে মূঘল আক্রমণ প্রাতিহত কাঁরতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীর যুবরাজ খুর্রমকে 
মালিক অধ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । ১৬১৭ প্রান্টাব্দে খুরুরম মালিক অম্বরকে 
সামারক সালা পরাজত কারিয়া আহঞ্মদনগরের দুর্গ এবং বালাঘাট অণ্চল আঁধকার 
কাঁরতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে মুঘল সাম়াজ্য 
পূর্ব-দাক্ষিণাত্যে যতদূর বিল্তৃত ছিল, উহা অপেক্ষা এক মাইলেরও আঁধক বিস্তার লাভ 
কাঁরল না। জাহাঙ্গীর মালিক অম্বরের পরাজয়ে সন্তুষ্ট হইয়া খুর্রমকে "শাহজাহান, 
(7,977 ০7 176 77০71) উপাধিতে ভাঁষত কাঁরলেন । 


১৬১৭ প্রীষ্টাব্দের পরাজয়ের পর মালিক অম্বর দমিলেন না। তান 'বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ডার সাঁহত িতরতাঠীন্ত স্থাপন কাঁরয়া পুনরায় মুঘল-আঁধকৃত স্থান দখল কাঁরতে 
সমর্থ হইলেন । তিনি বূরহানপুর অবরোধ করিলে শাহজাহানকে পুনরায় তাঁহার 
বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করা হইল । মালিক অধ্বর পরাজিত হইলেন, আহম্মদনগরের 
ন:তন রাজধানন খর্‌ক মৃঘলবাহনণ কর্তৃক িধবস্ত হইল । মালিক অস্বর বুরহানপুরের 

পারের সাঁহত অবরোধ উঠাইয়া লইতে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের 'বাঁজত স্ছানসমূহ 

ক্বন্দেংর ট্ পুনরাবান্ত প্রত্যর্পণ করিয়া মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন । 

িন্তু ১৬২৩ শ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সাহায্য লইয়া মালিক অম্বর 

আবার বিজাপুর আক্রমণ কারলেন। ইতিমধ্যে শাহজাহান পিতার বিরদ্ধে বিদ্রোহ 

ঘোষণা কাঁরয়া মালিক অম্বরের সাঁহত যোগদান কাঁরলেন। মালক অন্বর ও 

শাহজাহানের যুণ্মবাহনী বুরহানপুর আক্রমণ কারল । জাহাঙ্গীর যুবরাজ পর্বেজ 

ও মহাবং খাঁকে দাক্ষিণাত্যের দিকে এক 'বশাল বাহনসহ প্রেরণ কাঁরলে শাহজাহান 

বশ্যতা স্বীকার কারলেন। তখন বাধ্য হইয়া মালিক অম্বর যুদ্ধ ত্যাগ কাঁরলেন। 

ইহার কিছুকাল পর মহাবৎ খাঁকে 'দল্লী প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। ইহার 
পর দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রাধান্য বিস্তারের আর কোন চেস্টা করা হয় নাই । 

মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর সীমায় অবাস্থত কান্দাহারের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ ও পারস্যের 
বাঁণজ্যপথ ছিল। ইহা ভিন্ন, কান্দাহারের রাজনৈতিক গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। 
এই কারণে এই চ্ছানের আধিকার লইয়া মুঘল ও পারাঁসক সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই 
গোলযোগেরঞ্ৃন্টি হইত । আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত কান্দাহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তভুস্তি 
পারসা-সয়ট কর্তৃক ছিল । কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে খুস্রভ্‌ বা খুসব্রু বিদ্রোহ 
কাল্দাহার জয় ঘোষণা কাঁরলে সেই সুযোগে পারস্যরাজ শাহ্‌ আব্বাস কান্দাহার 

আকুমণ কাঁরয়া অকৃতকার্য হন । সুচতুর শাহ আব্বাস জাহাঙ্গীরের 
রাজসভায় দত প্রেরণ করিয়া মূঘল সম্মাটের প্রাঁত প্রীতি ও সৌহারয জ্ঞাপন করিলেন । 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৬৯ 


উভয় সম্রাটের মধ্যেই দৌত্য 'বানময় হইল । একা'দররমে চারিবার পারস্য-সম্ভাটের 
নিকট হইতে জাহাঙ্গীরের নিকট দূত প্রোরত হইল। এইভাবে জাহাঙ্গীর যখন 
পারস্য-সম্াট কর্তৃক কান্দাহার আক্রমণের কথা একপ্রকার ভুলিয়া গ্িয়াছেন ঠিক 
সেই সময়ে (১৬২২) আকট্মিকভাবে শাহ আব্বাস: কান্দাহার আক্রমণ কাঁরয়া উহা জয় 
কারতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীর শাহজাহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ 
কাঁরতে চাহলেন। হীতিমধ্যে নূরজাহান 'নিজ জামাতা এবং জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ প্র 
শাহ্‌রিয়ারকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর 'সিংহাপনে স্থাপন কারবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু 
কাঁরয়াছেন। শাহজাহান এমতাবস্থায় কান্দাহারের ন্যায় দরদেশে যুদ্ধ কাঁরতে যাইতে 
রাজী হইলেন না । তিনি বমাতা নূরজাহানের ব্লীড়নক পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করা-ই স্থির কারলেন। শাহজাহান বিদ্রোহ ঘোষণ। করিলে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত মমহিত 
হইলেন এবং পর্বেজকেই উত্তরাধিকারী মনোন+ত করিবেন স্থির করিলেন । যাহা হউক, 
টি রিটা শাহারয়ারকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা স্থির হইল । 
পারকজ্পনা পারত্যন্ত কিন্তু বদ্রোহী শাহজাহান আহম্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অন্বরের 
সাহত যোগদান করিয়া বুরহানপুর আক্ুমণ কাঁরলে জাহাঙ্গীর 
দাক্ষিণাত্যের দিকে আধিক মনোযোগ 'দিলেন। কাজেই কান্দাহার পুনরুদ্ধারের 
পাঁরকল্পনা আর কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। 
এঁদকে শাহজাহান মুঘল রাজকর্মচারী খান-ই-খানান আব্দুল রাহমের সাহাষ্যলাভ 
কাঁরয়া প্রথমেই আগ্রা দখল কাঁরতে মনস্থ লীরলেন, কিন্তু যুবরাজ পরবেজ ও মহাবৎ 
খাঁর হস্তে দিল্লীর নিকটবর্তঁ বালোচপুর নামক হ্ছানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন 
. (১৬২৩ )। মুঘলবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া শাহজাহান 
০০০৪৪ দাক্ষিণাত্যে উপপান্থুত হইলেন । সেখান হইতে তান বাংলাদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ কারলেন এবং রাজমহল ও পাটনা আধকার ব্নতে সমর্থ হইলেন । ইহার 
পর তান এলাহাবাদ অবরোধ কারলে মহাবৎ খাঁর হস্তে ত: কে পরাজয় স্বীকার কাঁরতে 
হইল । এলাহাবাদ আধকার করিতে ব্যর্থকাম হইয়া শাহজাহান পুনরায় দাক্ষিণাতো 
চাঁলয়া যান। সেখানে মাঁলক অন্বরের সাহত যোগদান করিয়া তান ব্রহানপূর 
অবরোধ করেন। পর্বেজ ও মহাবং খা দাক্ষণাত্যে উপরাস্থত হইলে শাহজাহান 
আত্মসমর্পণ করেন এবং মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হন। উদারহদয় 
জাহাঙ্গীর অপরাধী পুত্রকে ক্ষমা করেন । 


শাহজাহানের বিদ্রোহ-্দমনে মহাবৎ খাঁর কাতত্বে নূরঙ্গাহান সান্দগ্ধ হইয়া 
উঠিলেন। পরবেজ ও মহাবং খাঁ অত্যন্ত শন্ত ও প্রাতপাত্তগালী হইয়া উঠিতেছেন, 
দোখয়া নূরজাহান মহাব খাঁকে বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা, কাঁরলেন। এইভাবে 
ক্রমেই মহাবৎ খাঁ নূরজাহানের ব্যবহারে আঁতিষ্ঠ হইয়া শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা 
কারলেন। সামায়কভাবে তান জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানকে বম্দন 
কাঁরতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু নূরজাহানের কৌশলে উভয়েই বান্দি- 
দা ছ্টতে মুক্ত হইয়া পলায়ন কাঁরতে সমর্থ হইলেন । রোটাস নামক স্হানে উপাস্হত 


মহাব « খাঁর বিদ্রোহ 


২৭০ ভারতের ইতিহাসকথা 


হইয়া জাহাঙ্গীর তাহার অনুচরদের সাহায্যে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন । পারাস্থাতর 
এইরূপ পাঁরবর্তন ঘাঁটলে মহাবং খাঁ পলাইয়া গেলেন এবং 

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ৃ ০ 

(১৬২৭) শাহজাহানের নিকট আশ্ররপ্রার্থা হইলেন । কিন্তু ইহার অব্যবহিত 
পরেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটলে (১৬২৭) এক নতন জটিল 

পরিচ্ছিতির উদ্ভব হইল । জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধো পর্বেজ ও খসরু ইতিপ্‌বেই 

মত্যুমুখে পাঁতিত হইপ্লাছল। ফলে, শাহজাহান ও জাহাঙ্গীরের কানন্ঠ পত্র শাহরিয়ার 

উভয়েই ?সংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে এক আত্মঘাতী অন্তদ্ববন্দেৰ লিপ্ত হইলেন । 


হাকম্প ও টমাস রো-এর দৌত্য (857079855165 01 0806, 5/111197) [7 2 10109 
& 11007885 5১০৫) হ ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের 
নিকট হইতে এক অনুরোধপন্র লইয়া জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উপাস্থিত হন। এই পন্রে 
বিজিত ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেমস জাহাঙ্গীরের নিকট ইংরাজ বাঁণকদের জন্য 
উঠ বাঁণজ্যের সুযোগ-সহীবধা চাহয়া অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। 
জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন হাঁকম্সকে ঘথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ভ্রুট 
কারলেন না। হাঁকম্সের ব্যবহারে প্রীত হইয়া ইংরাজদের প্রার্থত সকল সুযোগ- 
পোতৃগীজ বিরোধতার সাবধা জাহাঙ্গীর মঞ্জুর কারলেন । হকিন্স মুঘল দরবারের রীতি- 
হবিন্দের দৌত্য বিফল নাতি, আইন-অন[ষ্ঠান প্রভৃতি সম্পকে একটি বিশদ বিবরণ রচনা 
করিয়াছিলেন । হকিন্সের দৌত্য আপাতদৃম্টিতে কার্যকরী হইলেও 
পোতুগীজদের বিরোধিতায় ১৬১১ খ্রান্টাব্দে তান ভারতবর্ষ ত্যাগ কারিতে বাধ্য 
হইয়াছলেন । | 
১৬১৫ প্রীম্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম:স্‌ পুনরায় সার টমাস্‌ রো নামক জনৈক 
সম্ভ্রান্ত ব্যান্তকে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ কাঁরলেন। ইংরাজ 
বাণকদের জন্য বাঁণজ্যের সধোগ-স্হীবধা লাভ করা-ই ছিল এই দৌত্যের উদ্দেশ্য । 
টমাস: রো কর্তৃক নানা .পোতু্গীজ বাঁণকগণ ইংরাজ বাঁণকদের কোনপ্রকার সুযোগ-স্দাবধা 
প্রকার বাঁপাঁজাক লাভের পক্ষপাতী ছিল না। তাহাদের বিরোধিতায় টমাস রো-এর 
সুযোগ-স্বীবধা লাভ কাজ বহূল পাঁরমাণে জাঁটল হইয়া পাঁড়য়াছিল। কিন্তু বহু চেষ্টায় 
টমাস্‌ রো ইংরাজ বাঁণকদের জন্য বিনা শুজ্কে আমদানি-রপ্তান বাণিজ্য-চালনার 
আঁধিকার লাভ কাঁরতে সক্ষম হইয়াছলেন। টমাস রো এবং তাঁহার সহকারী এডোয়ার্ড 
টোর উভয়েই জাহাঙ্গীরের আমলের নানা তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
জাহাঙ্গীরের চাঁররর (000819066হ ০1 0 8118161 ) £ জাহাঙ্গীরের চরিত্র সম্পর্কে 
রাতহাসকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে । কোন কোন এীঁতহাসিক তাঁহাকে অলস, 
ব্যাভচারী, আঙ্মীমাপ্রয় ও অত্যাচারী শাদক বালয়া বর্ণনা কারয়াছেন। তিনি নিজ 
চাটি 1পতা আকবরের ন্যায় বহুমুখা প্রাতভার আধকারী ছিলেন না 
বাড দিক সত্য এবং তাঁহার চারন্রের অপকর্ষ তারও যথেন্ট পারচয় পাওয়া যায়, 
তথাঁপ রাজনৌতিক দূরদৃষ্টি, তীক্ষ-বুদ্ধি, শিজ্প ও সাহিত্যানুরাগ, 
সৌন্দর্য ও মমস্ববোধ তাঁহার চারত্রের টি অনেক পরিমাণে স্খালন করিয়াছিল, একথাও 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৭১ 


স্বীকার কারতে হইবে। শাসন-সংকান্ত জাটলতম সমস্যা উপলাব্ধ করিবার 
মত মানাসক ক্ষমতা বা রাজনোৌতক জ্ঞান তাঁহার ছিল। অত্যাধক মাদকদ্ুব্যাদ 
সেবনের ফলে জীবনের শেষভাগে অবশ্য তাঁহার বদ্ধ ও বিচক্ষণতা কতক পারমাণে 
হবাসপ্রাঞ্থ হইয়াছিল, তথাঁপ জীবনের আঁধকাংশ সময়েই তানি সম্রাটসুলভ ক্ষমতার 
পারচয় 'দিয়াছলেন। 
শাসনকার্য পাঁরচালনায় তান অপর কোন ব্যন্তর পরামর্শ গ্রহণ কারতেন না এবং 
কেহ তাঁহার মতের বরোধিতা কারলে তিনি তাহাও সহ্য করিতেন না। কিন্তু 
রা রাজত্বকালের শেষ ভাগে তাঁহার এই উদ্ধত প্রকৃতির কতকটা 
কর্তৃত্ব ও ওণ্ধত্য পাঁরবর্তন ঘঁটয়াছল। সামারক আভষানের যাবতীয় পারকজ্পনা 
জাহাঙ্গীর স্বয়ং প্রস্তুত কারতেন। সেনাপাতি হিসাবেও তন 
যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দয়াছিলেন। অবশ্য কান্দাহার পুনদখল তিনি কারতে সমর্থ 
হন নাই এবং মুঘল সাম্রাজ্য হইতে কান্দাহার বিচ্যুত হইবার ক্ষাতি কোন নূতন স্থান 
জয় করিয়া পূরণ কারিতেও পারেন নাই। 'বিচার-ব্যাপারে তিনি 
বিচার বিষয়ে নায় 
তি ব্যন্ত ও ব্যান্তর মধ্যে কোন প্রভেদ কারতেন না। ধনী, দরিদু 
সকলেই যাহাতে তাঁহার নিকট সরাসার বিচারপ্রার্থা হইতে পারে 
সেজনা তান ষাটটি ঘণ্টাযুস্ত একাঁট সোনার 'শকল প্রম্তুত কাঁরয়া উহা আগ্রার প্রাসাদ 
হইতে যমুনা নদীর তার পর্যন্ত ঝুলাইপা 'দয়াছিলেন। এই শিকল টাঁনলেই 
1বচারপ্রাথাঁর আবেদন সম্রাটের নিকট প্শাছবার ব্যবস্থা করা হইত । জাহাঙ্গীরই 
মুঘলযুগের সর্বপ্রথম াখত বারোঁটি আইন প্রণয়ন কয়াছলেন। তাঁহার আমলে 
কেন্দ্রীয় শাসন আকবরের শাসনকালের তুলনায় অনেকটা শিথিল ছিল। 


জাহাঙ্গধরের অন্তর ছিল শিশু অপেক্ষাও কোমল । আত্মীয়স্বজন এমন কি 
পশুপক্ষীর জনাও তাঁহার দয়া ও মমত্ববেরধব সীমা ছিদ। "া, কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী 
হইলে 'তাঁন নৃশংসতার চূড়ান্ত কারতেও কুণ্ঠিত হইতেন ::। শিপ ও সাহত্যের 
প্রত তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি তক” ভাষায় কথা বালিতে পারতেন এবং 
পারাঁসক ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট ব্যাংপাত্ত জন্ময়াছিল। তিনি নিজ জীবনপ্মাত 
বালা তুজ.ক-ই-জাহাঙ্গীরী রচনা কাঁরয়াছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার 
২ জীবনের ঘটনাগুলি অকপটে 'লাঁপবদ্ধ হইয়াছল। হীতহাস, 
দর্শন, ভূগোল, জশবনচারত প্রভাত পাঠে তানি আনন্দ লা৬ করিতেন। তাঁহার পৃচ্ঠ- 
পোষকতায় ফারাৎ্-ই জাহাঙ্গীরী নামে একাঁট আভধান রচিত হইয়াছিল। চিন্রাশজ্পের 
প্রীতও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজসভায় 'হান্দি কাব এবং 'বাভন্ন 
ধর্মের ধর্মজ্ঞানী ও সাধুসন্ত যথেষ্ট স্মমান লাভ করিতেন: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
উপলাষ্ধ করিবার মত মানাসক উৎকর্ষ তাঁহার ছিল। আগ্রার প্রাসাদের দেওয়াল- 
'চিত্রগুশর কতকাংশ জাহাঙ্গীর দ্বয়ং অও্কন কাঁরয়াছিলেন। স্থাপত্য শজ্পেও তাঁহার 
গভীর জ্ঞান ছিল । তাঁহার সঙ্গীতপ্রীতি ছিল অসাধারণ । ধর্মব্যাপারে তিনি 'ছিলেন 
এক রহস্যস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন ধর্ম পালন কারতেন, সে-বিষয়ে বাজি 


২৭২ ভারতের ইাতিহাসকথা 


মত রহিয়াছে । তিনি পরধর্মসাহফু ও ধমেম্মিন্ততার এক অদ্ভূত সধামশ্রণ ছিলেন । 


কোন সময়ে পরধর্মের প্রাতি চরম উদারতা প্রদর্শন, কখনও বা অসাহফ্ণতাবশত চরম 
নিঘতিন ছিল তাহার চাঁরত্রের বৈশিষ্ট্য । 


এইভাবে নানাবিধ সদ্‌গুণের সাহত জাহাঙ্গীরের চারের অপকর্ষ তাও মিশিয়াছিল । 
রনিরানিনর এই কারণে টৌর প্রভৃতি সমসামায়ক লেখকদের বর্ণনায় তাঁহাকে 
পরম্পরবরুদ্ধ গুণাবলীর এক অদ্ভূত সধামশ্রণ বলা 

হইয়াছে ।* 


উলসাল হেইগের মতে জাহাঙ্গীর দয়াপ্রবণ, ক্রীঁড়ামোদী, শিল্পানুরাগণ, 
উন্নত ধরনের জীবন যাপনের পক্ষপাতী এবং সকলের মঙ্গলপ্রাথী ভারতাঁয় রাজগণের 
অন্যতম ছিলেন । কিন্তু সুক্ষ রাজনোতিক বাঁদ্ধর অভাবহেতু শ্রেষ্ট প্রসাশকদের 
অন্যতম হসাবে আত্মপ্রাতষ্ঠা কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই 7 


শাহজাহান, ১৬২৮ (910) 8188) )£ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকালে তাঁহার দুই 
পুত্র খুর্রম বা শাহজাহান এবং শাহাঁরয়ার জীবত ছিলেন । কাশ্মীর হইতে ফারবার 
পথে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে ( অক্টোবর, ১৬২৭ ) শাহজাহান ও শাহাঁরয়ারএর মধো 
এক উত্তরাধকার দ্বন্দৰ অনিবার্য হইয়া উাঠল। 'পতার মৃত্যুকালে শাহজাহান 
দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কারতোছিলেন। এই সুযোগে ন.রজাহানের সাহায্যে যুবরাজ 
শাহারয়ার লাহোর হইতে নিজেকে সম্রাট বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরলেন। শাহারয়ার 
ছিলেন নূরজাহানের জামাতা । অপর পক্ষে শাহজাহান 
নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর আরজুমান্দ বানু বেগম 
সাধারণ্যে মমতাজ,নামে পাঁরাঁচতা কন্যাকে 'ববাহ কাঁরয়াছলেন । আসফ খাঁ স্বভাবতই 
শাহজাহানের বসংহাসনলাভের পক্ষপাতা ছিলেন। এইরূপ আত্মীয়তার সূত্র ধাঁরয়া 
উত্তরাধকার দ্বন্দৰ জঁটিলতর হইয়া উঠিল ॥ এঁদকে আসফ খাঁ শাহজাহান আগ্রা 
পেশীছিবার পূর্ব পর্যন্ত সিংহাসন যাহাতে শুনা না থাকে, সেজন্য খনসরদর পনর 
দাওর বক্স-কে ?সংহাসনে স্থাপন করিলেন । যুবরাজ শাহরয়ার নূরজাহানের সাহায্যেও 
আসফ-: খাঁর সাহ 5 আঁটিয়া উঠিতে পারলেন না। আসফ: খাঁর হস্তে তান পরাজিত 


উত্তরাঁধকার দ্বন্দ 
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ও ধৃত হইলে তাঁহার চক্ষ; দুইটি উৎপাটন করিয়া ?সংহাসন লাভের অযোগ্য করিয়া 
ভে ারানে রাখা হইল। শাহজাহান দাক্ষণাত্য হইতে আগ্রা পেশীছবার 
1সহাসনলাভ (১৬২৮) মধ্যপথ হইতেই আদেশ দিলেন যে, দিল্লার সিংহাসন দাবি করিতে 
পারে এইরূপ যাবতীয় পুরুষকে যেন আবিলন্বে হত্যা করা হয় । 
আসফ্‌ খাঁর তৎপরতায় এই আদেশ অক্ষরে অরে পালন করা হইল । একমা্র দাওর 
বক্স পারস্য দেশে পলাইয়া গিয়া প্রাণে বাঁচিলেন। এইভাবে রন্তস্নানের পর শাহজাহান 
১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ার মাসে 1স্ংহাসনে আরোহণ কারলেন। 
তাহার বিপাত্ত (715 016091665 ) £ সংহাসন দাব কাঁরতে পারে, এইবরুপ 
কোন উত্তরাধকারণকে জীবিত অবস্থায় না রাখিয়া শাহজাহান যখন [সিংহাসনে আরোহণ 
কাঁরলেন তখন আপাতদষ্টতে সব কিছুই সহজ ও শান্ত বাঁলয়া মনে হইল । পরম 
আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া শাহজাহান শাসনকার্য শুরু 
বুদ্দেলা নেতা জুঝর 
রাত কারলেন। প্রথমেই তিন আসফ্‌ খাঁ ও মহাবং খাঁকে উপযাদূ্ত 
সম্মানে পুরস্কৃত কাঁরলেন। আসফ: খাঁ সম্রাটের “ওয়াজীর, বা 
মান্তরপদে উন্নীত হইলেন আর মহাবৎ খাঁ আজমীরের শাসনকার পদ লাভ কাঁরলেন। 
শকন্তু অন্রপক।লের মধ্যেই বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত জাতির বুন্দেলা নেতা জুঝর সংহ 
ধবদ্রোহ ঘোষণা কারলেন। এই বিদ্রোহ অবশ্য সহজেই দমন করা হইল, 'কম্তু জুঝর 
পসংহকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হইল না। কয়েক বৎসর পরে ?তাঁন পুনরায় 
ধবদ্রোহ ঘোষণা কাঁরলে যুদ্ধে তাঁহার মৃত্য হইল ।॥ তাঁহার মৃত্যুর পর অবশ্য 
বুন্দেলাগণ আর কোন বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই। 
শাহজাহানের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে আফগান নেতা খান জাহান লোদ? 
আহম্মদনগরের নিজামশাহী সুলতান নিজাম-উল-মুলকের সাঁহত যোগদান কারিয়া 
ধবন্রোহ ঘোষণা করেন। শাহজাহান এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সদক্ষ ও সাহসী 
সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন ॥ দীর্ঘ চার বং" ধরিয়া আফগান নেতা 
খান জাহান একপ্রকার সমান শান্ত লইয়াই মুঘল শান্তর সাঁহত 
যুদ্ধ কাঁরয়া চাললেন। অবণেষে কালঙঞ্জরের নিকটে তাল নোহওন্দ (081 5০10০0108) 
এর যুদ্ধে তান পরাজত এবং নৃশংসভাবে নহত হইলেন । 
দভ্ষ (02701886) 2 শাহজাহানের সংহাসনলাভের দুই বংসর পর ( ১৬২৮- 
৩০) দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে এক ব্যাপক দুভিক্ষ দেখা দেয় । রাজসভার এতিহাঁসক 
আব্দুল হামিদ লাহোরা দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের দুর্ভক্ষের যে বর্ণনা রাখিয়া 
গ্িয়াছেন তাহা হইতে এই দুই হ্থানের জনসাধারণের অবর্ণনীয় 
দাঁক্ষিণাতা ও দুর্দশার কথা জানিতে পারা যায় । “সামান্য রুটর জন্য মানুষ 
০০০8 শবক্রয় কারতেও লোকে শস্তুত ছিল, কিন্তু এই মূল্যেও কোন 
ক্রেতা পাওয়া যাইত না। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ মানুষের মাংস অবাঁধ খাইতে বাধ্য 
হইয়াছল॥। নিজ সন্তানের মাংস ভক্ষণে মানুষের কোন দ্বিধা ছিল না। মৃতদেহের 
স্তপে রাম্ভাথাটে চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এইভাবে এক আত উর্বর 


ক. ব. (১ম খণ্ড ঃ ২য় ভাগ )--১৬ 


খান জাহানের বিদ্রোহ 


২৭৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


শস্য-শ্যামল দেশ *মশানে পাঁরণত হইয়াছিল ।* ইংরাজ পক পিটার মাণ্ডি (95661 
74010) স্বচক্ষে এই বিভৎস দৃশ্য দৌঁখয়াছিলেন । তাঁহার রচনায়ও অনুরূপ 
বিবরণ পাওয়া যায় । হতভাগাদের মৃতদেহ এমনভাবে সর্বত্র ছড়াইয়া পাঁড়য়া রাহয়াছিল 
যে, পটার মাশ্ডি ক্ষুদ্র একটি তাঁবু খাটাইবার মত স্থানও পান নাই। 


পিটার মাণ্ডির বর্ণনায় শাহজাহান দুভরক্ষ-প্রপীড়ত গ্রজাবর্গের সাহাব্যার্থে কোন 
পিছু করেন নাই বলা হইয়াছে । বস্তুত পক্ষে শাহজাহান সরকারা ব্যয়ে খাদ্য বিতরণের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং মোট সত্তর লক্ষ টাকা রাজস্ব মুকুব 
৪ রর কাঁরয়া 'দয়াছিলেন। জায়গীরদারগণকেও অনুরূপ উদারতা 
সাহাষা দান প্রদশনের জন্য সম্রাট অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এই সকল তথ্য 
“বাদশাহ্‌নামা” নামক সমসাময়িক গ্রন্হ হইতে পাওয়া যায় । সার 
রচার্ড টেম্পল (5 11010910 61916 ) পিটার মাশ্ডির বর্ণনাকেই গ্রহণযোগ্য 
মনে কাঁরয্লাছেন এবং সার: রিচার্ড টে্পল-এর মন্তব্যের উপর নিভ'র কাঁরয়া ড্র 
স্মিথ মুঘল যুগ অপেক্ষা ব্রিটিশ শাপনাধীনে ভারতবাসী আধক সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস 
কারতোঁছল এই কথাই বাঁলতে চাহয়াছেন । রিচার্ড টেম্পল ও ডক্টর স্মিথের মন্তব্য 
পক্ষপাত দোষে দুষ্ট, বলা বাহুল্য । 


পোতুর্গীজ দমন (980007555107. 01 £90 [৯০07685885৩ )£ ১৫৭৯ থ্রীন্টাব্দে 
'দিজ্লীর সম্রাটের অনুমতি লইয়া পোর্তুগীজ বাঁণকগণ বাংলাদেশের সাতগাঁ বা সাতগাঁও 
নামক চ্ছানে নদীর তীরে তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। ক্লমে তাহারা হুগলী 
পোর্ৃাজ বাঁণকের নামক স্থানে তাহাদের বাণজ্যকেন্দ্র স্থানান্তারত করে। পোর্ুগীজ 
আচরণ বাঁণকগণ স্বভাব্তই ছিল দঃনীঁতিপরায়ণ । শুত্ক ফাঁক দিয়া 
বাঁণজ্য পাঁরচালনা, নিকটবত+ গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র কৃষকদের উপর 
অত্যাচার, বলপূরবক ভারতীয়দের থান্টধর্মে ধমন্তারতকরণ এবং সুযোগ পাইলে 
যাহাকে-তাহাকে ধাঁরয়া আনিয়া ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় প্রভৃতি যাবতীয় অপকর্মে 
তাহারা ছিল 'সিদ্ধহস্ত । 
1সংহাসনে আরোহণের পূর্বেই শাহজাহান পোর্তুগীজদের অন্যায় অত্যাচারের 
ণবষয় অবগত ছিলেন। শাহজাহান যখন 'পতার 'বরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত, তখন 
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মমতাজমহলের দুইজন ক্লীতদাসাঁ বাঁলকাকে হুগলীর পোর্তুগীজগণ বলপূর্বক লইয়া 
গিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ কারবার পর পোর্তুগীজদের দমন কারবার তাঁহার 
সুযোগ হইল। শাহজাহান বাংলার শাসনকতাঁ কাশিম খাঁকে পোর্তুগীজদের উচিত 
পোরতুগিজদের শিক্ষা 'দবার আদেশ কারলেন। কাশিম খাঁর পুত এনায়েৎ-উল্লাহ 
শ্াস্তাঁবধান পোরতুগীজদের বাণিজ্যকেন্্ হুগলী আক্রমণ করিলেন এবং 'তিন 

মাসেরও আঁধককাল যুদ্ধ করিয়া পেতৃগীজদের সমৃচিত শিক্ষা 
দিলেন। দশ হাজার পোর্তুগীজের মৃত্যু হইল, ৪,৪০০ মুঘলবাহনী কর্তৃক ধৃত 
হইল এবং ইহাদিগকে বন্দী অবস্থায় আগ্রায় প্রেরণ করা হইল । সেখানে অনেকে 
ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য হইল আর অনেকে অশেষ নযাঁতিন ভোগ কাঁরয়া প্রাণ হারাইল। 
শেষ পর্যন্ত অবশ্য যাহারা বাঁচয়া রাহল, তাহাঁদগকে পুনরায় হুগলীতে ফারিয়া 
যাইবার অনুমাতি দেওয়া হইয়াছিল । 


শাহজাহানের ধর্মনীত (1২61851085 [9911০5 01 91881) 38890) £ সম্রাট 
আকবর কর্তৃক প্রবার্তত সর্ব-ধর্মসাহফতার নীতি মোটামুটভাবে জাহাঙ্গীরের আমলেও 
অন;স.৩ হইয়াছল ! যাঁদও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষভাগে হিন্দুমন্দিরাদ 
শনমাঁণ করা 'নাবণ্ধ বাঁলয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল তথাপি তাঁহার 
পরধর্ম-সাঁহফুতার ূ 
নখাঁত পারত্যন্ত আমলে ীহন্দু তথা অপর কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার 
করা শাসনন্নাঁতি 'হসাবে গৃহীত হয় নাই। জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বকাল ধম্শীবষয়ে উদারতার জন্যই বরণ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু শাহজাহানের 
রাজত্বকালে পূর্বে অনুসৃত পরধর্ম-সাহফণুতার ননাত যেমন পারত্যন্ত হইয়াছিল, তেমন 
ভাবষ্যতে ধমন্ধিনীত ও পরধমবিলম্বীদের উপর অত্যাচারের হীঙ্গত দিয়াছিল। 
উরংজেবের আমলে সংকীর্ণ ধমন্ধিতার পূর্ব-ছায়াপাত শাহজাহানের রাজত্বকালেই 
পারলাক্ষত হইয়াছিল । 


সাম্নাজ্য বিজ্তার-নীতি €7৯০11০5 01 171096719] 7:5]7877910) ) £ 


(১) দাক্ষিণাত্য-নীতি (8)৩০০৪০ 2৯০11) £ শাহজাহান চিরাচরিত মুঘল নাতির 
অনুসরণ কাঁরিয়া দাক্ষিণাত্যের সুলতানা রাজ্যগীলি জয়ে মনোনিবেশ করেন। আকবর ও 
জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য-নীতি রাজনোৌতিক উদ্দেশ্য-প্রণোঁদত 1হল | কিন্তু শাহজাহানের 

দাঁক্ষণাত্য-নীতর পশ্চাতে কেবলমান্র রাজনোতক উদ্দেশ্য ছিল 


৪3888 এমন নহে ॥ 1তাঁন ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান । দাঁক্ষিণ।ত্যর 
অন্তাঁনণহত উদ্দেশ্য-: বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার “সয়া” সম্প্রদায়ের মুসলমানদের 'তান 
রাজনোতব, ও বিধমা বাঁলিয়া মনে কাপরতেন । “সয়া” সম্প্রদায়ের ধবংসসাধন ছিল 
ধর্মনৌতক তাঁহার দাঁক্ষণাত্য-নীতর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । সংতরাং 


রাজনোতিক ও ধর্মনৌতিক উদ্দেশ্য লইয়াই শাহজাহান দাক্ষিণ।ত্য-বজয়ে অগ্রসর 
হইয়াঁছলেন। 


হব ভারতের ইতিহাসকথা 


মৃধলসম্রাট আকবর দাক্ষণাত্যের সুলতান" সাম্রাজা জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, 

গিল্তু এ-বিষয়ে তান আংশিক সাফল্য লাভ কারয়াছিলেন মান্ত। ১৫৯৯ প্রীন্টাব্দে 

তিনি খান্দেশ এবং ১৬০০ শ্রীন্টাব্দে আহম্মদনগর মুঘল সাম্রাজাতুত্ত কারয়াছিলেন। 

অসীরগড় জয় করিবার কালে যুবরাজ সোঁলম বিদ্রোহ ঘোষণা 

উঠি রের কাঁরলে অসীরগড় জয় সমাপ্ত কাঁরয়াই দাক্ষিণাত্য-বিজয় তাঁহাকে 

ক্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে আহম্সদনগর 

জয়ের চেষ্টা মালিক অম্বর কর্তৃক প্রাতহত হইয়াছিল । দীর্ঘকাল য্যাঝয়াও আকবরের 

রাজত্বকাল মূঘল সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে যতদূর বিস্তৃত ছিল তদপেক্ষা আত সামান্যও 
জাহান্গীর বস্তুত কারতে সমর্থ হন নাই। 


কন্তু শাহজাহানের রাজত্বকাল হইতে মুঘল সম্রাটগণের দাক্ষণাত্য-নীতির এক 
নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয় । হাতিমধ্যে আহঞ্মদনগরের সুযোগ্য মন্ত্রী মালিক অন্বরের 
মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার পুত্র ফতে খাঁ মন্মী নিষস্ত 

৯৯৭৪১ হইয়াছেন। ফতে খাঁ ছিলেন মালিক অন্বরের অযোগ্য পান্র। 
পক তাঁহার ব*বাসঘাতকতার ফলেই আহঙ্মদনগর মন্ঘল সাম্লাজ্যতুত্ত 
পারবর্তন হইয়াছল । ১৬৩০ শ্রীন্টাব্দে মঘলবাহিনী আহ্ম্মদনগরের পরান্দা 
নামক দর্গণট জয় কাঁরতে চেষ্টা কাঁরয়া অকৃতকার্য হয়। বস্তুত পক্ষে মালিক অম্বরের 
ন্যায় ্বাধীনতাকামী কোন মন্ত্রীর অধীনে আহঞ্মদনগর মুঘল আক্রমণ প্রাতিহত করিয়া 
চলিতে হয়ত সক্ষম হইত। কিন্তু ফতে খাঁ নিজ দ্বার্থাসাম্ধর 

ক খার উদ্দেশ্যে সৃলতান 'নজাম-উলমুল্‌্ককে বন্দী কাঁরয়া রাখলেন 
ঞ , এবং মুঘলসম্রাট শাহজাহানের সহত গোপনে পন্রালাপ করিতে 
প্রাঁগলেন। শাহজাহানের হীঙ্গতে তিনি শেষ পর্যন্ত 'নিজাম-উল্‌-মুল্‌ককে হত্যা 
করাইয়া তাঁহার দশ বংসরের নাবালক পত্র হ্‌সেন শাহকে 'সংহাসনে চ্ছাপন 
কারয়া নিজ ক্ষমতা 'নরত্কুশ কাঁরিয়া তুলিলেন। কিন্তু ফতে খাঁ কেবল মুখেই 
বিটি মৃঘলসম্রাটের প্রাত সৌহার্দ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । অল্পকালের 
হতে খা করুক মধ্যেই তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা প্রকট হইয়া উঠিলে ১৬৩১ খ্রীন্টাব্দে 
দৌলতাবাদ দু মৃঘলবাহিনী দৌলতাবাদ দদর্গাট অবরোধ কাঁরল। প্রথমে তানি 
সমর্পণ মুঘলবাহনীর ধবরুদ্ধে অস্ব্রধারণ করিলেন কিন্তু পরে দশ লক্ষ 
পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা উংকোচ গ্রহণ কাঁরয়া দ্্গাট মন্ঘল সেনাবাহিনীর হচ্তে সমর্পণ 


কারলেন। 
শালিক ফ্ন্বরের অপদার্থ পুত্র ফতে খাঁ কর্তৃক দৌলতাবাদ দুর্গ সমর্পণ আহম্মদ- 
নগর সুলতানির অবসান ঘটাইল। ১৬৩৩ ধ্রীষ্টাব্দে আহঙ্মদনগর 
৫০৬৮ ' মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত হইল এবং নিজামশাহী বংশের শেষ সুলতান 
হ নাবালক হুসেন শাহ্‌ পোয়ালিওর দুর্গে জীবনের অবশিস্ট কাল 


বান্দদশায় কাটাইলেন। 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ১০ 


আহঞ্মদনগর -মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত কাঁরয়া শাহজাহান গোলকুন্ডা ও বিজাপুর জয়ে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সিয়া সম্প্রদায়ভূত্ত িজাপুরের এম্ব্যশালী আদিলশাহী বংশের 
স্বাধীনতা শাহজাহানের নিকট অসহ্য ছিল । এই সময়ে মারাঠা নেতা শাহজ 
শাহজী কর্তৃক (শিবাজীর পিতা) নিজামশাহা বংশের এক বালককে আহ্মদনগরের 
আহম্মেদনগরের সুলতান বলিয়া ঘোষণা চারলেন । হীতমধ্যে শাহজাহান জানিতে 
পননরজ্জীবনের চেষ্টা পারলেন যে, বিজাপুরের সূলতান আহম্মদনগরের স্বাধীনতাকামী 
বিদ্রোহীদিগকে সাহাষ্দান করিতেছেন। শাহজাহান বিজাপনর 
ও গোলকুণ্ডার সৃলতানগণকে শাহ্‌জীর পক্ষ অবলম্বন না কারতে আদেশ দিলেন এবং 
ম*ঘলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিয়মিত করদানে চুন্তবন্ধ হইতে বাঁললেন। 
শাহজাহান ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্টাশ হাজার সৈন্যসহ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার 
গোলকুণ্ডা কতক. বিরদ্ধে যদদ্ধযাত্রা কারলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান মুঘল 
বিনা যুদ্ধে মুল: সেনাবাহনীর সাহত যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত মনে করিয়া 
সম্রাটের বশাতা শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। 'বিজাপুরের 
স্বাকার সুলতান কাপুরুষতা অপেক্ষা যুথ্ধে প্রাণদান শ্রেয়ঃ মনে করিয়া 
মুঘলপশ্াটের বশ্যঙা স্বীকার করিলেন না। তখন মুঘল সেনাবাহনণ তিন দিক হইতে 
বিজাপুর আরুমণ কারল। বিজাপুর রাজ্যের যে-সকল স্থানে মুঘলবাহিনী প্রবেশ করিল 
বজাপরের গিরুদ্ধে সেই সকল স্থান *মশানে পারণত হইল। অসংখ্য নর-নারীকে হত্যা 
শাহজাহানে ও ততোধিক নর-নারীকে ক্রতদাস-্রীতদাসী 1হসাবে বিক্রয় কািয়া 
আভযান মুঘলবাহিনী বিজ্গাপুর সুলতানের স্বাধীনতা-স্পৃহার উপযদ্ত 
শাঁস্ত দান কারল। ১৬৩৬ খ্রীন্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান আদিল 
শাহ্‌ শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইলেন। আহহঞ্মদনগর রাজ্যাট 
বিজাপুর সুলতান ও মুঘলসম্রাটের মধ্যে ভাগ কাঁরয়া লওয়া হইল। পণ্াাশাটি পরগণা 
রিতার বিজাপুর সুলতানেগ রাজ্যভুন্ত হইল ক্ষাতপব্রণ এবং কর হিসাবে 
বকর কাঁড় লক্ষ মুদ্রা বিজাপুর সুলতাণের নিকট হইতে আদার করা 
হইল। বিজাপুর সুলতানকে বংংসারক কোন 'নাঁদর্টি করদানের 
প্রীতশ্রুতি দিতে হইল না বটে, কিন্তু মুঘলশম্রাটকে প্রাতি বংসর উপডৌকন প্রেরণের 
শর্ত তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইল । 
দাক্ষণাতো মুঘল সাম্রাজ্যের চাঁরাট সুবা বা প্রদেশ- খান্দেশ, বেরার, তেলেঙ্গানা 
ও দৌলতাবাদ ( আহম্মাণনগর সহ ) যুবরাজ ওরংজেবের অধানে স্থাপন করা হইল । 
এই চারটি সুবার অন্তর্গত দুর্গের সংখ্যা ছল ৬৪ এবং মোট রাজদ্বের পাঁরমাণ ছিল 
পাঁচ কোট টাকা । এই অর্থের দ্বারা ওরংজেবকে এই কয়াট সবার সামারক ও 
বেসামারক যাবত ব্যর সংকুলান করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইঙ্লা- 
পপ ছিল । ১৬৩৬ প্রঃ হইতে ১৬৪৪ প্রীন্টাব্দ পযন্ত ওরংজেব 
দাঁক্ষণাত্যের শাসনকর্তপদে আঁধাণ্ঠত ছিলেন। এ সময়ে তান 
নাসকের নিকটে বাগলানা (888199) নামক স্ানাট দখল করেন। ১৬৪৪ প্রান্টাব্দে 


২৭৮ ভারতের ইীতহাসকথা 


ভগনী জাহানারা আগুনে পদুড়িয়া মরণাপন্ন হইলে ওরংজেব তাঁহাকে দেখিবার জন্য 
উরংজেবের পদমীত আগ্রায উপান্থিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের 
সি শাসনকতরি পদ ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য করা হইল। কি কারণে 
তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল সে-ীবষয়ে কোন তথ্য জানা 
যায় নাই বটে, কিন্তু ইহা যে রাজনোতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদত ছিল, সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 
গুজরাট- বখ্‌ ও যাহা হউক, কয়েক মাস পরে ওরংজেবকে গুজরাটের শাসন- 
বদাখ্শানের শাসন কত্পদে 'নয়োগ করিয়া পাঠান হইল। গুজরাটের শাসক 
কতপিদে নিরোগ হিসাবে উরংজেবের সাফল্য শাহজাহানের সন্তুষ্টি বিধান কারলে 
তিনি তাঁহাকে বখ্‌ ও বাদাখশানের শাসনকতাঁ নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন । সেই স্থানে 
ওরংজেব শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ কাঁরতে পারেন নাই। ইহার 
ফান্দাহার জয়ের | রা রে 
যার্থ আঁভযান পর শাহজাহান পর পর দুইবার ওরংজেবকে কান্দাহার পুনরুদ্ধার 
করিতে প্রেরণ করেন, (১৬৪৯, ১৬৬২), 'কম্তু উভয় আঁভষানই 
বার্থ হয়। ![. মধ্য-এঁশয়া জয়ের চেষ্টা শীর্ষে আলোচনা দুষ্টব্য ] 


পর বংসর (১৬৫৩) শাহজাহান পুনরায় ওরংজেবকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকতা নিয্ত্ত 

করেন। এইবার ওরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সম্পূর্ণভাবে 

সই মুঘল সাম্াজ্যভুত্ত কারবার জন্য কৃতসংকজ্প হন। কারণ এই দুই 

পনার্নর়োগ রাজোর প্রায় স্বাধীন মযাদাভোগ ওরংজেবের মনঃপূত 'ছিল না। 

"র্সয়া সম্প্রদায়ভুস্ত গোলকুণ্ডা ও 'বিজাপুর সুলতানগণকে 

সম্পূর্ণভাবে দমন করাই ছিল সাল্ী সম্প্রদায়ভুন্ত পরধর্মঅসহিষু ওরংজেবের 

আন্তাঁরক ইচ্ছা । . তদ-পাঁর এই দুই রাজ্যের অপযপ্তি ধনরত্বের প্রাতও তাঁহার 
লোভ ছিল। 

১৬৫৬ গ্রাস্টাব্রে প্রাতশ্রুত কর অনাদায়ের অজুহাতে ওরংজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণ 
কারলেন। এই আরুমণের পশ্চাতে সম্রাট শাহজাহানের পূর্ণ সমর্থন ছল । মুঘল- 
বাহন? কর্তৃক আর্লান্ত দর্বলচেতা গোলকুণ্ডা সুলতান কুতব শাহ্‌ শান্তির প্রস্তাব 

কাঁরলেন, কিন্তু ওরংজেব সমগ্র গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যভুন্ত করিতে 
ভিাডনুিটার ইচ্ছুক ছিলেন বাঁলয়া তিনি শান্তর প্রস্তাব এড়াইয়া গেলেন। 

এঁদকে দারা ও জাহানারার পরামর্শে শাহজাহান ওরংজেবকে 
গেোলকুণ্ডা রাজ্যের সাঁহত ুম্ধ মিটাইয়া ফেলিবার আদেশ দিলে ওরংজেব বাধ্য হইয়া 
ক্ষাতপূরণ হিসাবে প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ এবং গোলকুণ্ডা রাজ্যের একটি জেলা 
কুতব শাহের দঈনকট হইতে আদায় কাঁরয়া লইলেন। সন্তুর উরংজেব নিজ পন্ত 
মহন্মদের সাহত কুতব শাহের একমান্র কন্যার 'ববাহ দিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর 
পর মহম্মদ গোলকুন্ডার সিংহাপন লাভ করিবেন, এই স্বাকীতও আদায় কারয়া 
লইলেন। | 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৭৯ 


বিজাপঃর রাজ্যের সুলত!ন একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব কারতোছলেন। 
১৬৩৬ খ্রীন্টাব্দের চন্তুর ফলে তাঁহার ফ্বাধীন মধাদা তেমন ক্ষুণ্ন হয় নাই। 'তাঁন ১৬৪৯ 
গ্রান্টাব্দে জিঞ্জী দুর্গট দখল করেন এবং পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধেও যৃদ্ধে জয়লাভ 
করেন। কিন্তু সুলতান আঁদল শাহের মৃত্যুর পর (১৬৫৬) তাঁহার অষ্টাদশ বধাঁয় 
রি পত্র .সুলতান হইলে "বজাপুর রাজ্য গোলযোগের সৃষ্ট হয়। 
আরমণ (১৬৫৭) সেই সুযোগে ওরংজেব মরজ.মূলার সাহায্য লইয়া বিজাপনুর রাজ্য 
আক্রমণ করিলেন (১৬৫৭)। বজাপুর মুঘলবাহনী কর্তৃক 
বিধবস্ত হইল। সমগ্র [বিজাপুর রাজ্যজয় যখন উরংজেবের প্রায় সমাপ্ত তখন 
শাহজাহানের আদেশে উুরংজেবকে নাধা হইয়া বিজাপুর সুলতানের সাঁহত শান্তি 
স্থাপন কারতে হইল। বঞ্জাপুর সুলতান বদর, কল্যাণ, পরীন্দা ও আরও কয়েকাঁট 
চ্থান মুঘলদের সমপ'ণ কারতে এবং প্রভত পারমাণ অর্থ ক্ষাতপূরণ 'হসাবে দিতে 
বাধ্য হইলেন। 


মুঘল সাম্রাঞ্জের প্রয়োজনের দক হইতে াবচার করিলে 1বজাপুর ও গোলকুণ্ডা 
ভরের খেন প্রয়োজ,। ছল না বা দাক্ষণাতোর ?দকে সাম্রাজ্য বিস্তৃত শাসনকার্ের 
স্ীবধায় দক দিয়াও বাঞ্ছনীয় 1ছল না। দৃপার ওরঙ্গজজেব যখন দাক্ষণাত্যের 
শাসনক৬ণপদে নিযুন্ত ছিলেন তখন এতদণ্চলের অভ্যন্তরীণ অব্যবদ্থা এবং অর্থনৌতক 
দদবলিতা” নেহাত কম ছল না। এমতাবস্থায় সাম্রাজ্য-বিস্তুতির প্রয়োজন বা যৌন্তকতা 
ৃ যে ছিল না, একথা বলা বাহ্‌ল্য। পররাজ্য-অপহরণ, পরধর্ম- 
জী অসাহফুতা এবং ধনরত্বের লোভই ছিল গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর 
সমালোচন। আক্রমণের প্রকৃত যাান্ত। যৌন্তকতা বা নৌতকতার 'দক দয়া যেমন 
এই দুই দেশের বরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থন করা যায় না, তেমান 
বজয়ের মৃহূতে ওরংজেবকে নরপ্ত বঠরয়া ভাবষ্যতে ”.-বরায় এই দ্বন্দব-সৃষ্টর পথ 
উন্মুন্ত রাখাও য্যান্তিযুন্ত বলা যায় না। শাহজাহানের অ'গলে যে দাঁক্ষণাত্য-নীতি 
অনুসৃত হইয়াছিল, উত্তরকালে তাহাই এরঙ্গজেব আঁধকতর দঃ মংকম্প লইয়া কার্ধকরাী 
কারয়াছলেন । 


(২) উত্তর-পশ্চিম সধমান্ত-নশাতি (0160।-৮/০96677। চ10110101 [৮011০ ) ৫ 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬২২) পারস্য-সম্রাট শাহ্‌ ৬।খবাস মুঘল সাম্রাজ্য হইতে 
কান্দাহার জয় ক্দনা লইয়াছলেন (ইহা পুবেই উল্লেখ করা হইয়াছে )। সম্রাট শাহ-- 
জাহানের রাজত্বকালে কান্দাহার পনরংদ্ধারের চেস্টা পুনরায় শুরু হয় । ক্‌উকৌশলে 
শাহজাহান কান্দ'শারের পারাঁপক শাসনকর্তা আলা মর্দানকে 
প্রভৃত পাঁরমাণ অথ দ্বারা বশ কাঁরয়া কান্দাহার দখল কাঁরতে 
সমর্থ হন। পরবতাঁ দশ বৎসর কান্দাহার মুঘল সম্রাটের অধধনে 
ছল কিন্তু ১৬৪৮ খ্রাণ্টাব্দে শাহ আব্বাস কান্দাহাব অবরোধ করিলেন। শীতকালে 


ক-টকৌশলে 
কান্দাভার আধকার 


২৮০ ভারতের হীতহাসকথা 


তুষারপাতহেতু শাহজাহান সময়মত সামরিক সাহায্য প্রেরণ কাঁরতে সক্ষম হইলেন না, 
পাও ফলে কান্দাহার রক্ষা করা সম্ভব হইল না। মুঘল শাসনকর্তা 
কর্তৃক কাঙ্দাহার দৌলত খাঁ শত্ুহস্তে কান্দাহার ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইলেন 
পনরধিকার (ফেব্রুযারী, ১৬৪৯)। অতঃপর প্রধানমম্মী সাদুল্লা খাঁ ও 

ওরংজেবকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা হইল 
( ১৬৪৯ ), কিন্তু সেই চেষ্টাও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইল ৷ এইভাবে ১৬৫২ হইতে ১৬৫৩ 
টির রানার প্রীষ্টাত্দে আরও দুইবার কান্দাহার পুনরংষ্ধারের চেষ্টাও বিফল 
বাথচেষ্টা-_১৬৪১, হইল। দ্বিতীয় আভবানের নেতৃত্বও সাদ;ল্লা খাঁ ও ওরংজেবের 
১৬৫২, ১৬৫৩ উপর দেওয়া হইয্লাছল। কিন্তু তৃতীয় আভধানে শাহজাহানের 

জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্‌ সেনাপাতত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই 
কান্দাহার জয় কাঁরতে সক্ষম হন নাই। ইহার পর আর কোন মুঘল সম্রাট কান্দাহার 
জয় করিতে চেন্টা করেন নাই। কান্দাহার পুনরুদ্ধারের আঁভষানের পৃনঃপুনঃ 
বযথতা মুঘল সাম্রাজ্যের মধারদা ক্ষুপ্ন করিয়াছল, বলা বাহ্‌ল্য। তদুপাঁর এই 
[তনাঁট আভযানের মোট ব্যয় হইয়াছল ১২ কোটি টাকা । 


(৩) মধ্য এশিয়া জয়ের চেম্টা ( 41667006 26 007005950 ০01 (06778? 
4818 ) 8 কাক্রিদ্তানের উত্তরে অবাস্থত বাদাখশান্‌ এবং বখ: নামক মধ্য-এীশয়াস্থ 
স্থানগ্ঁল জয় কারবার ইচ্ছা শাহজাহানের পিতা ও 'িতামহের ছিল । মধ্য- 

এশিয়ার সমরকন্দ ছিল তৈমুরের রাজধানী । তৈমুর-বংশ 
. সশ্ভূত মুঘলসম্রাটগণ স্বভাবতই ব্দাখ-শান ও বখ্‌ জয় করিয়া 
ক্রমে সমরকন্দ জয় কারবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কাঁরতেন। 
শাহজাহান 'পিতা-পিতামহের আকাঙ্ষা কাধকরী কারবার উদ্দেশ্যে ১৬৪৬ 
'শ্রীণ্টাব্দে যুবরাজ মুরাদ ও আলা মদান খাঁকে বদাখ্‌শান ও বখ্‌ জয় কারবার 
উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। এই আঁভযান সাফল্যম'শ্ডিত হইল এবং মুরাদ ও আলণ 
মদ্দান বখ্‌ ও বদাখশান আধকার কারলেন। অক্পকাল পরে মুরাদ বখৃএর 
_. আবহাওয়া সহ্য কারতে না পারিয়া ?পতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই 
আঁধকারে রাখিবার  আগ্রায় [ফিরিয়া আসলেন । শাহজাহান ওয়াজ বা প্রধানমন্ত্রী 
বাথ* চেষ্টা সাদুল্লা খাকে বখ্‌এ প্রেরণ কাঁরলেন। পর বংসর ( ১৬৪৭) 
নব-ীবাঞজজত চ্ছানগৃঁলির 1নরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে গরংজ্বেবকে 
এক সেনাবাহনীসহ সেখানে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু দুরধর্য উজবেগ জাতিকে 
পদানত রাখা সম্ভব হইল না। ওঁরংজেবের সকল চেষ্টা বার্থ হইলে [তান বখ ত্যাগ 
করিতে বাধ্য, হইলেন । এই ব্যাপারে মুঘল রাজকোষ হইতে সাড়ে চারি কোট মুদ্রা 
ব্যয় এবং পি হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ হইয়াছিল । 


বদাখ-শান- ও 
বখ: জয় 


শাহজাহানের শেষ জীবন (78৩ 7,890 ৫939 01 51081) 581)%0 )2 সম্রাট 
শাহজাহানের শেষ জীবন চরম দুহখ-্দু্দশার মধ্য দিয়া আতবাহিত হইয়াছল। 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৮১ 


১৬৫৭ শ্রীন্টাব্দে শ্রাহজাহান অসস্থ হইয়া পাঁড়লে তাঁহার মত্যু পর্ধন্ত অপেক্ষা 


শাহজাহানের না করিয়াই তাঁহার চার প্যত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারবুদ্ধ শুর 
পৃত্র-কন্যাগণ হয়। তাঁহার চার পুত্রের মধ্যে দারা ছিলেন সর্বজ্যষ্ঠ ঃ 


দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন সুজা, ওরংজেব ছিলেন তৃতীয় এবং 
মুরাদ ছিলেন সব্বকাঁনষ্ঠ। আর জাহানাশা ও রৌশনারা নামে তাঁহার দুই 
কন্যা 'ছিলেন। 


জ্োণ্ট পত্র দারা ?শকোহ ছিলেন শাহজাহানের সর্বাধিক প্রি । শাহ্‌জাহানের' 
মৃত্যুর পর দারা-ই সিংহাসন লাভ কাঁরবেন, ইহাই ছিল সকলের ধারণা ৷ শাহ্‌জাহানও 
মনে মনে দারাকেই তাঁহার উত্তরাধকারী মনোনশত করিয়াছিলেন । 
পাণ্ডিত্য, চরিঘ্রের গুণ, অমায়িকতা, সর্ব দিক "দিয়াই দারা ছিলেন 
শ্রেষ্ঠ । বেদান্ত, বাইবেল, সুফী ধমণ্জঞানীদের রচনা, ইহাদের ধর্ম্রন্থ ট্যালমাদ্‌ 
গ্রভূতি সব ছুই তিনি পাঠ কাঁরয়াছলেন। তাঁহার ধর্মমত ছিল আকবরের 
ধর্মমতেরই অনুরূপ । 'তানও সব্ধমের সার গ্রহণের পক্ষপাতী দিলেন । এই 
কারণে তান অসাহষণু গোঁড়া মুসলমানদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তান 
অথব'বেদ, উপানিষদ, প্রভৃতি ফারুসণ ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছলেন। কিম্তু সর্বদা 
[পতৃস্নেহাধীনে থাকায় দারা রাজনৈতিক দ;রদাশতা, ষুম্ধাবগ্রহে পারদার্শতা কোন 
1কছুই অন কারবার সুযোগ পান নাই । 


দ্বিতীয় পত্র সুজা সুদক্ষ যোদ্ধা, তীক্ষম বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিক 1ছলেন ॥ 
কিন্তু তাঁহার অত্যাঁধক আরামীপ্রয়তা ও আলস্য তাঁহাকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছল । 
টিনা তৃতীয় পুব্ত ওরংজেব ?ছলেন সবীধক, ক্ষমতাসম্পন্ন ৷ কউকৌশল, 
নিত তশক্ষ্বপ্ধ, সামারক দক্ষতা, স্বার্থপরতা, পরধম“-অসাহফুতা 
প্রভৃতি 'বাভল্ন দোষ-গুণের এক অত্যান্চ্য সংামশ্রণ তাঁহার 
চরিত্রে পরিলাক্ষত হয় ॥ শাসনকার্যে তাহান দক্ষতার পা দাঁক্ষণাত্যের শাসনকর্তা 
হিসাবে তাঁহার নানাবিধ উন্নয়নমূলক কারের মধ্যে পারস্ফু১ হইয়াছল। কানণ্ঠ পন 
নূরাদ সরল হৃদয়, উদার, সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিলেন । কিন্তু মাদকদ্রুব্যে অত্যাধক 
আগসন্ত হইয়া উঠায় তান একেবারে অকর্মণ্য হঈয়া পাঁড়য়াছলেন । 


শাহজাহানের অসস্থতার কালে সুজা বাংলাদেশে, মুরাদ গুজরাটে এবং ওরংজেব 
দাক্ষিণাত্যে ছিলেন । একমাত্র জ্যেষ্ঠ পত্র দারাই ছিলেন আগ্রায় । স্বভাবতই অপর 
[তন ভ্রাতার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, হয়ত পিতার মৃত্যু 
ঘাঁটয়াছে এবং দারা নিজ স্বার্থাসাদম্ধর জন্য সেই সংবাদ গোপন 
রাখয়াছেন। সুজা নিজেকে সম্রাট বালয়া ঘোষণা কাঁরয়া সস্ন্যে আগ্রা আভমুখে 
অগ্রসর হইলে পাঁথমধ্যে দারার পত্র » 'লমান শিকোহ- তাঁই।কে পরাগজত করেন । 
ফলে সুজা বাংলাদেশে 'ফারয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। এাঁদকে মুরাদ আহঙ্ঞাদাবাদে 
ণনজেকে সম্রাট বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরয়াছিলেন। ওরংজেব তাঁহাকে কূটকৌশলে ?নজ 
দলভুন্ত করলেন এবং উভয়ের মধ্যে মূঘল সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার এক ছুন্তও 


দারা 


স্জার পরাজর 


২৮২ ভারতের হীতহাসকথা 


জ্বাক্ষারত হইল । ইহার পর ওুরংজেব ও ম:রাদের যুণ্মবাহনণর ক্রমে উত্জীয়নগর 
হিরন 1নকটবতা ধমাট নামক স্থানে উপস্থিত হইলে সম্রাট শাহ্‌জাহানের 
(১৫ই এাপ্রল, ১৬৫৮) আদেশে যশোবন্ত ?সংহ ও কাসিম খাঁ তাঁহাঁদগকে বাধাদান 
| করিলেন। কিন্তু ওরংজেবের যগ্ধকৌশলের বিরুদ্ধে যশোবন্ত 
সিংহের সমরবাহিনী আঁটয়া উঠিতে পারল না আর কাসিম খাঁ যৃণ্ধে কোন অংশই 
গ্রহণ করিলেন না। ফলে, ওরংজেবেরই জয় হইল ॥ ধরমটি-এর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
ওরংজেবের ম্যদা এবং স্পর্ধা উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর আগ্রার অনাতদরে 
সামুগড়ের প্রান্তরে দারা শিকোহ- এবং উরংজেবের মধ্যে এক ভঈষণ যুদ্ধ হইল । এই 
য্ধে রাজপহত নেতা রাম সিংহ দারার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান কাঁরলেন। * উভয়পক্ষে, 
তুমুল যুদ্ধ চালল। 1ব*বাসঘাতক মূঘল সেনাপাঁত খাঁলল উল্লাহ খাঁর পরামশেই 
শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য দারা হস্তিপন্ঠ হইতে নাঁময়া অ*্বপচ্ঠে যুদ্ধ করিতে 
সামৃগড়ের বন্ধ. শুর কারলেন। তাঁহার হাঁষ্তপৃচ্ঠে হাওদাশুন্য দৌথয়া মৃঘল- 
বাহিনী যুদ্ধে দারার মৃত্যু ঘাঁটয়াছে মনে কাঁরয়া ছন্রভঙ্গ হইয়া 
পাঁড়ল। রণকৌশল' ওরংজেবের হস্তে দারা শেষ পর্যন্ত হয়ত পরাজত হইতেন, 
কিন্তু খালল উল্লাহ্‌ খাঁর কুপরামর্শের ফলে দারা আত সহজেই পরাজিত হইলেন ৷ এই 
যণ্ধে-ই উত্তরাধকার-সংক্রাম্ত দ্বন্দ্বের শেষ মীমাংসা হইয়া গেল। ইহার পর দারা, 
পুজা বা মুরাদের পক্ষে ওরংজেবকে পরাজিত করিবার আর কোন সামর্থাই রাহল না। 
সামুগড়ের যুদ্ধে জয়লাভের অবশ্যন্ভাবী ফল হিসাবেই ওরংজেব 'হম্দক্তানের 
[সিংহাসন দখল কাঁরতে সমর্থ হইলেন। তিনি সরাসাঁর আগ্রা 
লি উপাচ্থছত হইয়া আগ্রার দূর্গ আঁধকার কারলেন। ব্ধ পিতা 
" শাহজাহান ও ভগিনী জাহানারার শত অনুরোধ ও কাতর 
প্রার্থনা সত্বেও .ওরংজেব কোন আপস-মীমাংসায় রাজী হইলেন না। বহ্ধ সগ্রাট 
' শাহজাহানকে সাধারণ বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ রাখয়া ওরংজেব স্বয়ং সিংহাসন দখল 
কারলেন। 
আগ্রা আঁধকার করিয়া গরধজেব ক্‌উকৌশলে মুরাদকে বন্দ কাঁরতে সমর্থ হইলেন । 
হতভাগ্য মুরাদ গোয়ালিওর দুর্গে দুই বৎসর বন্দী অবস্থায় থাকবার পর ওরংজেবের 
সির আদেশে নিহত হইলেন। সুজাও ওরংজেবের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে 
রাদের হত্যা 
রক্ষা পাইলেন না। খাজওয়ার যুদ্ধে (জানরার &, ১৬৫৯) 
[তান ওরংজেবের হস্তে পরাজিত হইয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু 
মীরজুমলা কর্তৃক পশ্চাম্ধাবত হইয়া তিনি আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। 
সুজার পলারন ও মৃত্যু আরাকানে খনব সম্ভবত তিনি সপরিধারে নিহত হইয়াছিলেন। 
& এঁদকে দারার পক্ষে ওরংজেবকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না 
1ববেচনা করিয়া তাঁহার সেনাবাহনী, সেনাপাঁত প্রভাতি সকলেই তাঁহার পক্ষ ত্যাগ 
কারলেন। দারা.ও তাঁহার পূত্র সুলেমান দিল্লী হইতে লাহোর এবং তথা হইতে 
গুজরাটে পলায়ন কারলেন। গুজরাটের শাসনকতাঁ দারাকে প্রভূত পাঁরমাণ অথ" 
সাহাব্য কাঁরলে 'তনি দাঁক্ষিণাত্যের বিজাপর ও গোলকুণ্ডার সুলতানের সাহত যোগদান 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২৮৩ 


কাঁরয়া গরংজেবের সাহত য্দঘ্ধ কারতে মনম্থ করিলেন। সেই সময়ে রাজপতকুল- 
রা কলংক যশোবম্ত ?সংহ দারাকে সাহায্যদানের প্রাতিশ্রাত দিয়া 
দেওরাই-এর ঘুন্ধ তাঁহার দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার পরিকঙ্পনা ত্যাগ করাইলেন, কিন্তু 
(১৬৫১) শেষ পর্যন্ত দারাকে কোন সাহায্যই দিলেন না। এঁদকে গরংজেব 

দারার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। এমতাবন্থায় দারাকে 
ওরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। ১৬৫৯ প্রাণ্টাব্দে দেওরাই-এর 
যদণ্ধে দারা শোচনীয়ভাবে পরাজত হইয়া আত্মরক্ষাথে পলায়ন কারলেন । ভারতবষে'র 
কোন স্থানে অশ্রয় না পাইয়া দারা সপাঁরবারে দাঁক্ষণ-পশ্চম সমান্ত আতব্রম করিবার 
পথে বোলান 'গিরিপথের অনাতদুরে দদর নামক স্থানে জীহন খাঁ নামে জনৈক আফগান 
দলপাঁতর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। এই জীহন খাঁকে পূর্বে একবার দারা 
মৃত্যুদণ্ডাদেশ হইতে রক্ষা করিলেও সেই জীহন খাঁ-ই এখন তাঁহাকে মঘলহস্তে সমর্পণ 
কারলেন। "দিল্লীতে বন্দ অবস্থায় আনীত হইলে দারাকে প্রকাশ্য 
রাজপথে অপমানিত করা হইল । ভ্রাতৃহস্তে অপমানিত ও 
লাগত হতভাগ্য যুবরাজ দারার জন্য সেহীদন 'দল্লশবাস নীরবে অশ্রু 'িসর্জন 
কাতয়াঙন । িছঃলাল কারারুদ্ধ থাকবার পর গুরংজেবের আদেশে তাঁহাকে 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। (আগস্ট ৩০, ১৬৫৯ )। 


এদিকে বদ্ধ সম্রাট শাহজাহান গুরংজেব কর্তৃক কারারচ্ধ 
শাহজাহানের মুত্যু অবস্থায় অশেষ দুঃখ-দুদশা ও মানাঁসক যাতনা ভোগ কাঁরয়্া দীঘ 
যি আট বংসর পরে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মণরয়া বাঁচলেন। 


দ্ারার হত্যা 


শাহজাহানের চারত্র ও কৃতিত্ব (51991) 181,919 0118780667 & 1890108866 ) ৪ 
শাহজাহানের চারত্র ও কীতিত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া এফাধিক ইওরোপায় পর্ষটক ও 
এীতিহাঁসক তাঁহাকে নুর, অত্যাচাপ্ন বলাসাপ্রয় ও ব্যভিচারঈ 

ইওরোপীয় এত. বালয়াছেন। টমাস্‌ রো, টেরী, বাঁণ;য়, ড লিয়েৎ প্রভৃত 
ইািরনের সর ইওরোপণয় পরটক ও যাজকদের বর্ণনার উপর 'ভীঁস্ত কাঁরক্লা 
ডন্র স্মিথ্‌ও শাহজাহান সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন । 'কন্তু এই সকল 
লেখকের মন্তব্য যে পক্ষপাত-দোষে দ:ম্ট তাহা নিরপেক্ষ বিচারে অবশ্যই প্রমাণত 


হইবে। 


শাহজাহান কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত 'নষ্ঠুরতা প্রদর্শন কাঁরয়াছলেন এবং ধর্ম" 

1বষয়েও তান সম্প্‌ণ" পাহফ্ণুতার নীতি অনুসরণ করেন নাই। শ্রীম্টানদের প্রাত 

তাঁহার চারের তুটি অত্যাচার, পোর্তৃগীজদের প্রাত নর্মম ব্যবহার. হন্দুর মান্দরাদ 

*. খৃনমাণে বাধাদান প্রভ্‌" : তাঁহার চাঁরন্রের অপকর্ষতার পাঁরচারক 

সন্দেহ নাই। ব্যান্তগত চরিত্রের দিক 'দয়াও শাহজাহানের চাঁরন্র ন্াটহদন ছিল না। 

সর্বেপাঁর সংহাসন লাভ ও উহার 'নরাপত্তার জন্য তিনি নৃশংস হত্যাকান্ড অনন্ত 
করিয়নাছলেন। 


২৮৪ ভারতের হীতহাসকথা 


কিশ্ছু এই সকল ভরাট যেন আমাদের বিচার-বিবেচনাকে বিভ্রাম্ত না করে। বংশ 
শতাব্দী মানদণ্ডে 'বচার কাঁরলে সিংহাসন নিরাপদ কাঁরতে গিয়া শাহজাহান যে 
নাজাত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন কারয়াছিলেন উহা নিন্দনীয় বাঁলয়া মনে হওয়া 
স্বাভাবিক । কিন্তু সমসাময়িক ভারতবর্ষ তথা পৃথবীর অপরাপর 
দেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের দ্টান্ত যে একেবারে নাই, এমন কথা বলা যায় না। 
বিশেষত: ভারতবর্ষের মৃসলমান ব্‌গের ইতিহাসে এইর.প হত্যাকান্ড নূতন ছিল না । 
ধর্মব্যাপারে অসাঁহফূতার জন্য পোতুগীজরাই যে দায় ছিল, এ-বষয়ে সন্দেহ নাই । 
সবোপার নব্রজাহানের চক্তান্ত হইতে নিজেকে রক্ষা কারবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এই 
সকল অবাঞ্ছিত পন্থা অনুসরণ কাঁরতে হইয়াছিল । পোর্তুগীজ বাঁণকদের ধের নামে 
অধর্মের অনুষ্ঠান, ভারতীয়দের বলপাবক শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষত করা এবং সযোগ 
পাইলে জলদসন্যতা করা ও ধৃত ব্যান্তাদগকে ক্রীতদাস 'হসাবে বিব্য় করা 
প্রভৃতি অপকর্মের ফলেই ইওরোপণয়দের প্রাত শাহজাহানের মনে সন্দেহ ও ঘৃণার 
সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কারণে শ্রীষ্টধমধিলধ্বীদের প্রত 'তাঁন তেমন উদারতা প্রদর্শন 
কারতে পারেন নাই। তথাঁপ তাঁহার রাজসভায় জেসুইট্‌ ধর্মযাজকগণ তখনও 
যথেন্ট সমাদর লাভ কাঁরতেন। অবশ্য ধর্মব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে সংকীণতাম্‌ত্ত 
রিতা ছিলেন না। হিন্দুদের উপর তীর্থকর তান পুনঃচ্ছাপন 
"._ কাঁরয়াছলেন এবং হন্দুমান্দর 'নমাঁণে বাধাদান এবং নবশনার্মত 
মান্দরগীলর ধ্ৰংসসাধনও তান কাঁরয়াছলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যান্তগত চারত্রের 
শর্ট মমতাজমহলের. প্রাত তাঁহার প্রেমের গভশরতার দ্বারা বহ্‌লাংশে স্খালত 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই । 
বস্তুত পক্ষে শাহজাহান যেমন ছিলেন সবাধিক জাঁকজমকা প্রয় সম্রাট, তেমাঁন 
তাঁহার শাসনকালে মূঘল সামরাজ্যও গৌরবের সবেচচি শিখরে পৌছক্লাছল। এঁতি- 
হাঁসক আব্দুল হামদ লাহোরীর বর্ণনা হইতে জানতে পারা 


দৌরকোমাদেশ বায় যে, শাহজাহানের সাম্রাজ্য সিম্ধ হইতে আসামের সিলেট বা 
সবে“চ্চ ৃ এ ক্ষ 
শিখরে উন্নশত শ্রী জেলা এবং আফগান অণলের বিসত দুর্গ হইতে দা'ক্ষ- 


ণাত্যের অউসা অণ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাসনব্যবস্থার 
কাঠামো ছিল সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থারই অনুরূপ ৷ শাহ্‌জাহানের শাসনব্যবন্ছার 
দক্ষতা এবং তাঁহার 'বিচার-ব্যবস্থায় ব্যন্তি-নিরপেক্ষতা ও সততা সম্পকে দেশনয় ও 

বিদেশীয় লেখকগণ ভল্পসী প্রশংসা কারয়াছেন ৷ তাঁহার রাজত্ব- 
১১০০ কালে কোন বাহঃশন্ুর আক্রমণ বা ওরংজেবের বিদ্রোহের পর্বে 
প্রশংসা কোন অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ঘটে নাই। ইতালাঁয় পর্যটক মানহচি 

(1%5817800$) বাঁলয়াছেন যে, ব্যাভিচারগ ও 'িলাসীপ্রয় হইলেও 
শাহজাহান সম্পূর্ণ দক্ষতার সহিত সাম্রাজ্যের শাসনকা্ পারচালনা কারতেন। ডর 
স্মিথ মানুচির উীন্ত অস্বীকার কারয়া শাহজাহানের বিচার-ব্যবস্থারে এশয়ার 
গ্বৈরাচারী শাসকসুলভ নিষ্ঠুর বর্বরতায় যন্স্বরূপ বাঁলয়া আভাহত কাঁরয়াছেন। 
িম্তু এলাফনস্টোন, আলেকজান্ডার ডাও ( /81658000৫ 79০৭ ) প্রভ্‌ত রীতহাণীসক 
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ভিন্ন মত পোবণ করেন । যাহা হউক, ডন্তর ?স্মথের সমালোচনা যে অধথা রূড়ে হইয়াছে, 
সে-বষয়ে মতদ্বৈধ নাই। 
শাহজাহান গ্বভাবত নিষ্ঠুর ছিলেন, একথা সত্য নহে। তাঁহার সম্তানবাংসল্য 
ও পত্ধীপ্রেম তাঁহার অম্তরের কোমলতার পাঁরচায়ক, সন্দেহ নাই। দীর্ঘ উানশ বৎসরের 
ক্লমবর্ধমান পত্বীপ্রেমের শেখ স্মৃাত* 'হসাবে সম্মাট শাহজাহান 
৪ মমতাজের দেহাবশেষের উপর বিখ্যাত মমর-সৌধ “তাজমহল, 
নমা্ণ করাইয্লাছলেন। তাজমহল পৃথিবীর সপ্ত-আম্চ্যের 
অন্যতম 'হসাবে আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন কারতেছে। 
শাহজাহান বাল্যকালে মোল্লা কাঁসিমবেগ তবরেজী, সেখ সংফী প্রভাত তদানশন্তন 
রনি ঠবখ্যাত মনীষীদের অধঈনে শিক্ষালাভ কারয়াছিলেন। ফারসী 
ও 'হন্দী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যংপাত্ত জশ্ময়াছিল। সাহত্যের 
প্রাতও তাঁহার যথেন্ট অনুরাগ 'ছিল। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতা আব্দুল হামদ 
লাহোর তাঁহার বিখ্যাত ইীতহাস-সাহত্য 'বাদশাহনামা" রচনা করিয়াছিলেন। সেই 
সময়েই কাফী খাঁ তাঁহার “মুন্তাখাব-উল-লুবাব, গ্রম্থখানি রচনা করেন ॥। এই গ্রম্থে 
ওরংজেবের আমলেরও বহু এীতহা?সক তথ্য সাল্লাবন্ট আছে । শাহজাহানের আমলে 
বহু 'হন্দী কাঁবর উদ্ভব ঘাঁটয়াছিল। ই'হাদের মধ্যে তুলসীদাস ও বহারলাল 
পবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শাহজাহান ছিলেন আড়ম্বরাপ্রয় সম্রাট । টেভানিয়ে, বাঁনয়ে, মানুচি প্রভৃতি 
1িদেশশ পর্ধটক শাহজাহানের দরবারের আড়দ্বরাপ্রয়তার উল্লেখ কাঁরয়া গিয়াছেন। 
তাঁহার আমলে মুঘল শিপ ও চ্ছাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । জগাঁদ্বখ্যাত 
তাজমহল, মোতি মসাঁজদ, দেওয়ান-ই-খাস, জাম মপাঁজদ প্রভাততে শাহজাহানের 
চ্থাপতা-শিক্ষের আমলের স্ছাপত্য-শিজ্প উন্নাতির সবেচ্চা শখরে আরোহণ 
উৎকষ* কারয়াছল। পিতামহ তাকবর কর্তৃক ি*৪ত প্রাসাদ-দুগগ্হালর 
[বাভলন অংশ শাহজাহানের আমলে প.-ঃনার্মত হইয়াছল। 
আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত 'মহসম্মান বুরজ", 'খাসমহল", এশশমহল” প্রভাতও 
তা শাহজাহানের স্ছাপত্যানুরাগের সাক্ষ্য বহন কাঁরতেছে। 
শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ছাপত্যকশীর্ত হইল “তাজমহল' ৷ কুঁড়ি 
হাজার শিঙ্পদ ও শ্রমিকদের দীর্ঘ বাইশ বংসরের অক্ান্ত শ্রমে এই সমাধিসৌধাঁট 





* “হশরামুস্তামাণিকোর ঘটা 
যেন শ-ন্য দিগন্তের ইন্দুধনংচ্ছটা 
যায় যাগ লুপ্ত হয়ে বাক, 
জাখধণ থাক, 
এক বিন্দ; নয়নের জল 
কালের কপোলতলে শুত্র সমুব্জবল 
এ তাজমহল ॥” 


“শান্জাহান'-_রবাদ্দ্রনাথ ঠাকুর 


২৮৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


'নার্মত হইয়াছিল। দেশীয় ও 'বিদেশ"য় 'শাল্পগণও তাজমহল নিমাণে অংশ গ্রহণ 
কারয়াছিলেন। ই"হাদের মধ্যে ওল্তাদ ঈশা ও বাঙ্গালী কার:শল্পী বলদেব দাস 
টা রি গুলতরাসের নাম উল্লেখযোগ্য । শাহজাহানের ময়রসিংহাসন টি 
তাঁহার শিল্পানরাগের এক অপূর্ব নিদরশনস্বরূপ ছিল। শিল্পশ 
বেবাদল খাঁর দীর্ঘ আট বৎসর পাঁরশ্রমে মোট আট কোটি মনদ্রা ব্যয়ে এই মাঁণিম্স্তা- 
খাঁচত সিংহাসনাট 'নার্মত হইয়়াছিল। এই গসিংহাসনের চারটি পায়া 'ছিল স্বরণ 
'নার্মত। পারসা সম্রাট নাঁদর শাহ্‌ ভারত আক্লমণকালে এই বহ্‌মূল্য অপরর্ব শিক্প- 
'নিদর্শনাট পারস্যে লইয়া গিয়াছলেন। শাহজাহান নিজ নামানকরণে 'শাহজাহান- 
বাদ' নামে একটি নূতন নগর স্থাপন কাঁরয়াছিলেন, ইহাই বত“মানে “নুতন "দিল্লী, 
নামে পারাচত। .. 
শাহজাহানের আমলে চন্ত্রশজ্পেরও যথেন্ট উৎকষ সাধিত হইয়াছিল। আকবরের 
লি পৃণ্ঠপোষকতায় ভারতীয় চিন্র-শীম্পগণ পারাঁসক চিন্র-শিল্পের 
অনুকরণে "নর অঞ্কন করিতে শুরু কারয়াছলেন। কিন্তু 
এ-বষয়ে বিশেষ কোন উৎকর্ষ সাধিত না হওয়ায় শাল্পিগণ হিন্দ চিন্ত-শিজ্প-রগীত 
ও ইওরোপায় 'চিন্র-শল্প-রীঁতির সংমিশ্রণে এক নূতন রূপ ও দষ্টিভঙ্গীর রচনা 
কারয়াছলেন। 
শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য গৌরবের সবেচ্চি শিখরে আরোহণ 
কাঁরয়াছিল, একথা এীতহািক মানেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 
অন্তরালে জন-. ধন-সম্পদ, আড়ম্বর-এ*্ব্যে'র জন্য শাহজাহানের রাজত্বকাল ছল 
সাধারণের দূর্দশা. বিখ্যাত। মণিমান্তা মরকত-খাঁচিত ময়ংরাসংহাসন এবং তাজমহল 
প্রভূত মর্মরসৌধ এম্বর্য ও সমাঘ্ধর পারচায়ক সন্দেহ নাই। 
মগ্রাট শাহজাহানের মূকুটে ববধ্বাবশ্রুত কোহন্‌র মাণ শোভা পাইত। কিন্তু সম্মাটের 
এই ভী*বব" জনসাধারণের অর্থনৌতক সমৃশ্ধির পারচায়ক বলিয়া 
মনে করা ভুল হইবে। প্রাদেশিক ও শাসনকতারদের দ্বার্থলোলুপতা 
ও অত্যাচার জনসাধারণ 1বশেষভাবে কষক ও শিজ্পশ্রীমকের 
চরম দুদ্শার সৃণ্ট করিয়াছিল। যে জনসমাজ মুঘল সম্রাটের এ*্বর্য ও সমৃদ্ধির 
কারণ 'ছল এবং যাহাদের উৎপন্ন সম্পদ মূঘল সম্রাটের আড়ম্বর ও 
দরাকাঞজয”.. বিলাস"প্রয়তার অর্থ যোগ্াইত, তাহারা দৈনান্দন জীবনের 
পস ্ প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতেও বঞ্চিত ছল । এদক "দয়া বিচার 
কাঁরলে ইহা স্বীকার কাঁরতে হইবে যে, শাহজাহানের আমলের 
সমাম্ধর পশ্চাতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বাঁজ অক্কারত হইতোঁছল। 


প্রাদেশিক শাসন" 
কতদের অত্যাচার 





দশম অধ্যায়, 


ওরংজেব আলমগীর 


(5 07210676) 21210 ) 


ওরংজেবের গসিংহাসনারোহণ (8৪187052055 00853800 ৫0 (06 ঘ1070106 ) £ 
বন্ধ পিতা সম্লাট শাহজাহানকে 'সংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া ওরংজেব ১৬৫৮ 
্রাণ্টাব্দে দিল্লীর গিংহাসন দখল কাঁরয়াছিলেন, এই আলোচনা প্বেই করা 
হইয়াছে । কিন্তু এ বংসর আনহষ্ঠানকভাবে আভিষেক-করিয়া 
সম্পাদনের অবকাশ ছিল না, কারণ তখনও তাঁহার সিংহাসন 
সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হয় নাই। ১৬৫৯ শ্রীষ্টাব্দে খাজওয়া ও 
দেওরাই-এর যুদ্ধে জয়লাভের পর 'দল্লা ফিরিয়া আসলে ওরংজেবের আঁভষেক-কিয়া 
উপয্স্ত আড়ূম্বরের সাঁহত সম্পন্ন হয় । ওরংজেব 'আলমগীর বাদশাহ গাজী” উপাঁধ 
ধারণ কাঁরয়া হিন্দ্‌স্তানের সম্রাট-পদে আঁধাষ্ঠত হইলেন ( ১৬৫৯ )। 

[সংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাবর্গের আনদ্গত্য ও সহানুভ.ত লাভের 
উ-্দশ্যে গরংজেব তাহাদের মোট দেয় করের পাঁরমাণ হাস 
কারলেন এবং মোট আশ প্রকারের কর মকুব কাঁরয়া দিলেন। 
কন্তু সমসামায়ক এাতহাসকগণের রচনা হইতে জানা যায় যে, চ্থানীয় রাজকর্ম- 
চারীদের দুই.-একজন ভিন্ন কেহই সম্রাটের কর মকুবের আদেশ পালন করেন নাই। 

উরংজেব ছজেন গোঁড়া পরধর্ম-অসাহিফ॥ সুন্নী মুসলমান । ভ্রাততীবরোধে তাঁহার 
জয়শ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল সংল্ী মুসলমান সম্প্রদায়ের তাঁহার প্রাত অত্যণধক 

সহানৃভাঁত। স্বভাবতই, [সিংহাসনে আরোহণ কাঁরক্লা তিনি 
স্রী সম্প্রদায়ের গোঁড়া সূক্লী সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টর জন্য কাঁতপয় গোঁড়াপম্থা 
রা ধানের সংক্কার সাধন কাঁরলেন। মদ্যপান, তকবর-প্রবাতত “নওরোজ” 

অন্ঙ্ঠান প্রভাত তান 'নাঁষদ্ধ ছে শাকারলেন। পনরাতন 
মসাজদগলির সংগ্কার, নূতন মসাঁজদ স্থাপন, দরগা, মসীজদ প্রভ্তর ইমাম ও 
মোয়াজ্জেমগণকে 'নিয়ামতভাবে বেতন দান প্রভাত নানাশ্রকার ব্যবস্থা তান কাঁরলেন। 
অপরাঁদকে সাফ মুসলমান সম্প্রদায়ের বরুঞ্ধে তান কঠোর দমন-নীতি প্রয়োগ 


কাঁরলেন। 
উরংজেব ও উত্তর-পরর্ব ভারত (40787856 & 0৮108208902 10085) 2 
মঘল সামাজ্যের 'গাড়াপত্তনের সময় হইতে ক্রমশ রাজ্যসীমা বিস্তারের চেস্টা 
অব্যাহতভাবে চাঁলয়াছল। সংহাসনে আরোহণ কাঁরয়া ওরংজেবও সাম্রাজ্য-বস্তারে 
মনোনবেশ কাঁরলেন। ১৬৬১ প্রণঙ্টাব্দে গিবহার প্রদেশের শাসনকর্তা দাউদ খাঁ পালা 
জয় কারলেন। এ ৭.নর গরংজেব মারজুমলাকে বাংলাদেশের 
পালামৌ আাঁধকার শাসনকতা নিযাত্তত কারলেন। কুচাবহার ও আসামের অহোম রাজা 
ই মুঘল সাম্রাজ্য হইতে একাংশ দখল করিয়া লইয়লাছলেন। সুতরাং 
আহোম রাজাকে দমন করা ছল মীরজ্‌মূলার প্রধান দায়ত্ব। এ বংসরট মারজুমলা 


আনঞ্ঠাঁনকভাবে 
আভিষেক (১৬৫১) 


কর মকুব 


২৬৮ ভারতের ইীতহাসকথা 


০৬০০০৯০১০০৬, » কিম্তু বা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
অুম:লার সেনাবাহনী আসামের অন্বাস্থাকর আবহাওয়ায় 
সী টি অসুম্থ হইয়া পাঁড়লেন। কিন্তু মীরজুমূলা এইরূপ অবন্থায়ও 
অহোমদের সাহত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অহোমরাজ 
মৃঘলসেনার সাঁহত দীর্ঘকাল যুম্ধ করা সম্ভব হইবে না দোখয়া মীরজুমূলার সাহত 
সাঁম্ধ স্থাপন করিলেন। অহোমরাজ জয়ধবজ সংহ যুণ্ধের ক্ষাতপ্‌রণ হিসাবে প্রভূত 
পারমাণ অর্থ ও বাংসারক কর দানে স্বীকৃত হইলেন। ইহা ভিন্ন. দরং জেলার 
আধিকাংশ মুঘল সাগ্রাজতুন্ত হইল । আসামে অবস্থান-কালে মীরজুমৃলা অসংচ্ছ হইয়া 
পাঁড়বার ফলেই শেষ পর্যম্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটিল ( ১৬৬৩)। 
রা ৫. কিশ্তু ম্ঘল সেনাবাহিনীর বহসংখ্যক দৈন্যের এবং মীরজ.মজার 
(১৬৬৩) স্কট ন্যায় অনন্যসাধারণ সেনাপাঁতর প্রাণের বিনিময়ে আসামের যে 
অংশ জয় করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা মুঘল সাম্রাজভুস্ত রাহল না। 
কয়েক বংসরের মধ্যেই অহোমরাজ তাহা পুনরাঁধকার কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন। 
মীরজুমূলার মৃত্যুর পর ওরংজেব তাঁহার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে বাংলার শাসনকতা- 
পিলার পি নিষুস্ত করিলেন। শায়েস্তা খাঁ দীর্ঘ ত্রিশ বংসর এই পদে 
'শামনকর্তা নিষনত ৪ আধান্ঠিত 'ছিলেন। তান বাংলাদেশে পোতু্গণজদের দমন 
সন্দীপ ও চট্টগ্রাম করিয়া তাহাদের কর্মকেন্দ্ু সন্দীপ অধিকার করেন। ইহা 'ভন্ন, 
আঁধকার আরাক।নী রাজার ানকট হইতে "তানি চট্টগ্রামও দখল কাঁরয়াছলেন 
( ৯৬৬৬ )। 


ওরংজেবের উত্তর-পশ্চিম প্ীমান্ত-নীতি (০708-5/95/ ম:07019: 2১০11০৩ 01 
£১0180826 ) 2 ভারতবর্ষের উত্তর-পান্চম সীমাম্তবত্ দ্ধ আফগান উপজাতীয় 
দলগুীল চিরকালই ভারতীয় সুলতান ও সম্রাটদের 'বিপান্তির কারণ ছিল। ষোড়শ ও 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আফগান উপজাতিগ্লি ম;ঘল লাম্রাজ্যের অন্তবতা স্থানগাীলতেও 

প্রবেশ করিয়া হত্যা ও লুণ্ঠনাদি কারতে দ্বিধাবোধ কাঁরত না। 
৯৯৪৮৭৯৭৭ ১৬৬৭ শ্রীঞ্টাব্দে আফগান উপজাতির ইউসুফজজাই শাখার দলপাত 
শাখার বিঘ্লোহ কয়েকাঁট উপজাতীয় দলকে এক্যব্ধ কারয়া মহম্মদ শাহ নামে 

জনৈক ব্যান্তকে তাহাদের রাজা বাঁলয়া ঘোষণা কারলেন। এই 
উপজাতীয় দলগাল 'সম্ধু নদ আঁতন্রম করিয়া হাজারা জেলা দখল কাঁরতে সম 
হইল এবং কৃষকদের নিকট হইতে বলপূর্বক কর আদায় কারতে লাগিল। ইহা ভিন্ন, 
মুঘল ঘাঁটগুলি আক্রমণ কাঁরতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হইল না। ওরংজেব আফগান 
উপজাতগাঙ্জকে দমন কারবার উদ্দেশ্যে তিনজন সেনানায়ককে প্রেরণ করিলেন। 
মুঘল সেনাবাহনশ আফগান দলপাতাঁদগগকে উপধবস্ত শাঁপ্তদানে ত্রুটি করিল না। 
তাহাদের অনেকেই মুঘল সৈন্যের হস্তে প্রাণ হারাইল, উত্তর-পশ্চিম সীমাম্তদেশও 
কতকটা শান্ত হইল । অতঃপর রাজা যশোবন্ত সিংহকে জামরুদের সামারক ঘাঁটির 
আঁধনায়ক-পদে 'নষন্ত কারয়া এ অগ্চলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইল। 


ওরংজেব আলমগণর ২৮৯ 


১৬৭২ শ্রাণ্টাব্দে আ'ফাঁদ জাতি তাঁহাদের নেতা আকমল খাঁর অধগনে বিদ্রোহ 
যনে ঘোষণা করিল এবং মৃঘলদের উপর আক্রমণ শুরু করিল । রাজা 
বা যশোবন্ত সংহ এই 'বদ্রোহ দমন কাঁরতে গিয়া শোচনণয়ভাবে 

পরাক্তিত হইয়া পেশওয়ারে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। দশ 


হাজার মুঘলসৈন্য আাফাঁদগণ কর্তৃক ধৃত হইল এবং মধ্য-এাশয়ার বিভিন্ন বাজারে 
কতদাস 'হসাবে ইহাদের বিরুয়ার্থ প্রেরণ করা হইল। 


পেশওয়ার, বান্ন ও কোহাট জেলার দরর্ধর্য খতক' জাত (10819 ) তাহাদের 
নেতা খুশ-হল্‌ খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । মুঘল কর্তৃপক্ষ খুশহল-: খাঁকে 
ৃ এক দরবারে আহ্হান কাঁরয়া কৌশলে বন্দী করেন । কিছুকাল 
রি উপজাতির বন্দ অবস্থায় থাঁকয়া [তানি অবশ্য মুঘল সমলাটদের বশ্যতা স্বীকার 
করেন এবং 'তাঁন ও তাহার পনুত্র মুঘল সেনাবাহনীতে চাকুরি 
গ্রহণ করেন । “খতক' জাত ছিল ইউসুফজাই উপজাতিদের চিরকালের শল্রু। 
ওরংজেব এই কারণে খুশহল খাঁ ও তাঁহার পুত্রকে ইউসুফজাই উপজ্জাঁত দলকে 
দমন্রে উদ্দেশ্য প্রেরণ কারলেন । কিন্তু তথায় পেশীছিয়া খুশ-হল: খা ও তাঁহার 
পুত আ-ক্রাদ নেতা আকমল খাঁর সাঁহত 'মাঁলত হইয়া মুঘল- 
852517 সৈনোর বরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কারলেন। তখন ওরংজেব পর পর 
তারানা” কয়েকজন সেনাপাঁতিকে আফগান উপজাতকে দমন করিবার 
উদ্দেশ্যে প্রেরণ কাঁরলেন । কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় 
€তাঁন স্বয়ং হাসান আব্দাল নামক স্থানে এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ উপাস্থিত হইলেন 
(১৬৭৪ )। আফগান উপজাত৭য় নেতৃগণের অনেককেই ভাতা, 
আফগান উপজাত- মন বীর 
গুলির দমন জায়গীর প্রভাত প্রলোভনের দ্বারা তিন অবশ্য ভুলাইতে সক্ষম 
হইলেন । কিন্তু তাহাতে যৃষ্ধের সম্পূর্ণ অবসান না হইলেও 
কতক পারমাণে শান্ত 'ফাঁরয়া আসল । বাবুলের নব যযবুস্ত শাসনকতাঁ আমীর 
খাঁর প্রণীত ও সহান:ভ্ীতপূর্ণ ব্যবহারে আফগান উপজাতিগু!ল সম্পূর্ণভাবে শান্ত 
হইল। 
উরংজেবের শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী নগর উপর আফগান উপজাতগুঁলর 
খবদ্রোহের প্রাতিকূল প্রভাব পারলাক্ষিত হয় । এই যুদ্ধের বায়-সংকুলানের জন্য ওরংজেবের 
রাজকোব প্রায় শূন্য হইয়া পাঁড়য়াছিল। ইহা ভিন্ন, উত্তর-পশ্চিম 
পপ সীমান্ত যুদ্ধের জন্য দাক্ষণাত্য হইতে লমরকুশল সেনাপাতিদের 
মধ্যে অনেককে তথায় প্রেরণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল । সেই 
সুযোগে গশবাজী নিজ শাস্ত অগ্রাতহত কারয়া তুলবার সুযোগ লাভ কারয়াছলেন। 
আফগান জাতিকে রাজপনত-শান্ত দমনে বান্ার কারবার সুযোগ ওরংজেব সেই সময় 
হইতে চিরতরে হারাইয়়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত আফগান উপজাতিগীলকে দমন 
কাঁরতে সমর্থ হইলেও ক্বাধশনতাকামী আফগান জাতির সৌহার্দয তন চিরতরে 
হারাইয়াছিলেন। 


ক. বি. ( ১ম খণ্ড £ ২য় ভাগ )--১৯ 


২৯০ ভারতের ইাতহামকথা 


ওয়ংজেবের ধর্মনীতি (81617861988 7১০010০5০01 /0:90086 )8 সম্রাট 
আকবরের রাজত্বকাল ছিল উদারতা ও ধর্ম-বিষয়ে চরম সাহফুতার যৃগ॥ জাহাঙ্গীরের 
আমলেও পরধর্ম-সাহফুতার নীতি বজায় ছিল। কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকাল 
হইতেই ধর্মশীববয়ে সংকীণ অসাহফ; নীতির অনুসরণ শুরু হয় । এই প্রাতক্রিয়া 
ওরংজেবের রাজত্বকালে উৎকট সাম্প্রদায়কতা ও পরধম"- 
৯ ১০ অসাহফুতায় পারণত হয়। ওরংজেব ছিলেন সংকার্ণমনা সু্* 
নাতি ".. মুসলমান । তান কোরাণের নশীত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে 
গিয়া অ-ম-সলমান ও সয়া সম্প্রদায়-ভুন্ত মুসলমান রাজ্যগীলর 
বরহদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তান স্বয়ং গোঁড়া সক্সণ 
মুসলমানসঃলভ আচার-আচরণ মানিয়া চাঁলতে লাগলেন । মুঘল দরবারের পূ কার 
বহু অনষ্ঠান ও রীতি-নশীতর তানি পারবর্তন সাধন করিলেন । দরবারে সঙ্গবতানংষ্ঠান 
তাঁহার আদেশে 'নাবদ্ধ হইন্লাছিল। “নওরোজ: নামক অনষ্ঠানাঁটও বন্ধ কারয়া দেওয়া 
হইল । প্রচালত মুদ্রায় 'কলিমা'র যে দুই-একটি কথা ছাপ দেওয়া হইত তাহাও তিনি 
উঠাইয়া দিলেন, কারণ অ-মুপলমানদের স্পর্শে “কলিমা'র পবিন্রতা নম্ট হইবে। 
জ্যোতীর্বদ্যা ও জ্যোতিষশাগ্তের আলোচনাও তিন ইসলাম ধম“-বরোধখ বিয়া নিষেধ 
কাঁরলেন। মদ, ভাঙ প্রভৃতির ব্যবহার 'নাষম্ধ কাঁরয়া তান 
শজাজিয়া' কর আদেশ জারি করিলেন। বলপূরবক সতশদাহ-প্রথাও তানি 
গলংস্াপিত নাষধ্ধ কারয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই নিষেধাজ্ঞা কাধ'করা 
হয় নাই। ধমন্ধি সংকীর্ণ নীতর প্রয়োগে ওরংজেব উপরি-উত্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াই ক্ষাম্ত রাঁহলেননা। ওরংজেবের সংকীর্ণ ধমম্ধিতা তাঁহাকে হিন্দ মাম্দর 
ধ্বংস কারতে উদ্বুষ্ধ কাঁরয়াছিল। গুজরাটের শাসনকতাঁ থাকাকালীন তিনি 
আহম্মদাবাদের 'চিন্তামন মান্দর কলহাষত কাঁরয়া উহা ধূলিসাং করেন। রাজদ্খের 
প্রথঘ দশ বার বসর তান পুরাতন কোন হিন্দু মন্দির ধংস করিবার আদেশ দেন 
উতর নাই; +কম্তু পুরাতন কোন মান্দিরের সংস্কার করা তিনি 'নিষিষ্ধ 
জন করির়া দিয়াছিলেন। ১৬৬৯ প্রীঞ্টাব্দ অর্থাৎ তাঁহার সিংহাসনা- 
রোহণের বার বৎসর হইতে "হিন্দুদের সকল প্রকার মাঁন্দর ধবংস 
কারবার আদেশ 'দিয়াছিলেন। এই আদেশের ফলে সুলতান মামুদ কর্তৃক সোমনাথ 
মান্দর িধব্ত হইলে সেই চ্ছলে যে নতন মান্দর ম্থাপন করা হইয়াছিল, ইহা ভিন্ন 
বারানসীর 'বি*বনাথ মাম্দর, মথুরায় কেশব রায়ের মান্দির যাহা সেই যুগের সবশশ্রেম্ঠ 
মান্দর বাঁলয়া খ্যাত ছিল--সব কয়াট ধনংস করা হয়। কেশব রায়ের মান্দরের ভিত্তির 
উপর একাঁট মসজদ 'নীর্মত হইয়াছল। 
হিন্দ বাক্ায়াদের ক্ষেতে তাহাদের বাঁণজ্য সামগ্রীর উপর পাঁচ শতাংশ শুক 
হন্দ:বাবসারীদের চ্ছাপন করা হইয়্াছল, 'কিম্তু মুসলমান ব্যবসায়পীদগকে এই 
উপর শুক শুজ্ক ২২ শতাংশ দিতে হইত। হিন্দু ধর্ম-মেলা নাবদ্ধ কর 
দ্াপন, ধর্ম-মেলা হইয়াছিল। ১৬৭৯ শ্রীন্টাব্দে তিনি অ-মৃসলমানদের উপর 
নাহদ্খকরণ 'শঁজাজয়া' কর পুনঃস্থাপন কারলেন। মানুচির বিবরণ হইতে 


ওরংজেব আলমগণর ২৯১ 


জানা যায় যে, বহ? দরিদ্র হিন্দু যাহারা 'জাজয়া কর 'দিতে অপারগ ছিল তাহারা 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া এই কর এড়াই্বার ব্যবস্থা কাঁরয়াছিল। যাহারা ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করত, তাহাঁদগকে নানাভাবে পুরষ্ফৃত করা হইত । সরকারী কমণচারী 
পদে হিন্দুদের নিয়োগ করা হইত না। 
ওরংজেব স্বয়ং যে অত্যন্ত গোঁড়া এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। তাঁহার ব্যান্তগত জীবন স্বায় ধর্মের গ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত ছিল। 
কিন্তু হিন্দুস্তানের সম্রাটের পক্ষে ধমে'র গোঁড়াম শাসন-নখাতিতে প্রয়োগ করা যে 
অদুরদাশতার কাজ হইয়াছিল, সে-বিষয়ে ছ্বমতের অবকাশ নাই । স্পেনরাজ 'শ্বিতণয় 
ফালপ, ফরাসীরাজ চতুদ্শ লুই ধমম্ধিতা বশতই নিজ নিজ সাগ্রাজ্যের সর্বনাশ সাধন 
কারয়াছলেন। ওরংজেবের ধর্ম-নশীত তাঁহার ধমনি:রাগের পাঁরচয় হইতে পারে, 'িচ্তু 
ও তাহাতে 'বাভন্ন জাত-ধর্মের নর-নারী অধ্যষিত হিম্দুস্তানের 
উর সমাট-পদের দায়িত্বের কোন পরিচয়ই যে ছিল না, সে-বষয়ে 
সন্দেহ নাই । গঁরংজেব ধমের দ্বারা তাঁহার রাজনৈগতক দর- 
দঘ্টকে আচ্ছন্ন হইতে 'দিয়াছলেন । ইহার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের 'ভাত্ত শীথিল ও 
ঠবপযন্তভ হইয়াছিল । তাঁহার ধমম্ধি-নীতির বিরুদ্ধে প্রাতীক্ুয়া স্বরূপ-ই মারাঠা, 
রাঙজপুত,* জাঠ, শিখ প্রভৃতি 'বাঁভন্ন হিন্দু সম্প্রদায় মৃঘল সামাজ্যের িরু্ধে 
শবদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। 


সয়া, খোক্কা, বোহরা . ওরংজেবের পরধর্ম অসাহফৃতার নতি কেবলমান্র হ্দ; 
সম্প্রদায়ের প্রত ' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রযস্ত হইয়াছিল এমন নহে ; সয়া, খোজা ও 
অসাহফ্তা বোহ্‌্রা সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রাতও সেই একই নীতি 
অনুসৃত হইয়া ছল। 


ওরংজেবের ধর্মনশীতির বিরদ্ধে প্রতিক্রিয়া (739806591) - 81090 00781152608 
ঢ২61$51089 7৯0180% )£ ওরংজেবের ধমম্ধি-নীতির বরুদ্ধে নাগ্রাজ্যের বাভ অংশে 
এক দারুণ প্রীতক্রিয়ার সৃন্টি হয়। প্রথমে মথুরার ভ্দাঠগণ তিলপং-এর জামদার 
জারি গোক্‌লার নেতৃত্বে দ্রোহ ঘোষণা করে (১৬৬৯) এবং তাহারা 

মথুরার ফৌজদারকে হত্যা করে । গোক্‌লাকে দমন করতে অবশ্য 
মৃঘলশান্তকে বেশ” বেগ পাইতে হইল না, কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহের আগুন নিবাঁপিত 
হইল না। কয়েক বংসর পরে জাঠগণ পহনরায় ( ১৬৮৬) বিদ্রোহ? হইন্লা উঠিয়াছিল। 
তাহাদের নেতা রাজার:নও মুঘলবাহনীর হাতে নিহত হন। কন্তু তাহাতে জাঠগণকে 





* চিতোরের রাণা রাজাসিংহ উরংজেবের 'জাজয়া কর চ্ছাপনের বিরুচ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া এক 
আত সুন্দর পর লিখিয়া?ছলেন। তাহাতে তানি: "য়াছিলেন যে, ঈশ্বর কেবল ম্যসলমানের একা 
নহেন, ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির ঈশ্বর | তান মুসলমানদের যেন ঈশ্বর তেমানি পৌপ্ালিকদেরও 
ঈশ্বর । কোন ধর্মকে মল্গ বলা ঈষ্বরের ইচ্ছার বিরুচ্ধে বাওয়ার সামিল । সুতরাং ছচ্দদের নিকট 
হইতে জাজয়া কর আদায় করা ন্যায়-বচার-বিরোধী ॥ ওরংজেব অবশ্য এই পর্রের কোন মূল 


দেন নাই। চি, &৯ 5066]. 


২৯২ ভারতের ইতিহাসকথা 


দমন করা সম্ভব হইল না। ওরংজেবের মৃত্যুর পর জাঠগণ তাহাদের নেতা চুড়ামন-এর 
অধীনে পৃনরায় শান্ত সণ্চয় কাঁরিয়া 'বদ্রোহ ঘোষণা কারয়াছল। 
বৃদ্দেলথন্ডের বৃন্দেলা রাজপুতগণ তাহাদের নেতা ছণ্ণশালের অধণনে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে। ছন্রশাল কিছুকাল ওরংজেবের রাজকম্চারী হিসাবে দাঁক্ণাত্যে 
আতবাহত্ কারয়াছিলেন । 'শিবাজীর স্বাধীনতা-্পূহা, হম্দুধমণ 
৯ *£ রক্ষার দূঢ় সংকঞ্প ও দুঃসাহণসকতা ছত্রশালের মনে গভ?র 
রেখাপাত কাঁরগ্লাছল। ১৬৭১ শ্রীষ্টাব্দে তান ওরংজেবের 'হদ্দু- 
1নযাঁতন ও 'হন্দু-মান্দির অপাঁবশীকরণ নশীতির প্রাতবাদকল্পে বুদ্দেলখন্ডে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন । দীর্ঘকাল মুঘল শান্তর সাহত সংগ্রাম কাঁরয়া ছত্রগাল মালবদেশের 
পূবাংশ লইয়া একা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছলেন । 
পাঞ্জাবের বর্তমান পাতয়ালা ও মেওয়াট অঞ্চলে “সংনামী হন্দু সম্প্রদায়ের বসব'স 
'সতনামী বিদ্রোহে ছিল। ওরংজেবের অ-মুসলমান 'ানযতিন নীতির ফলে যখন 
ব্যাপক প্রাতক্রিয়া শুর; হইয্লাছল এ সময়ে জনৈক মৃঘলসৈন্য 
একজন 'সৎনামণ” ভন্তুকে হত্যা করলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে । প্রথমে সতনামী 
সম্প্রদায় বিদ্রোহে সাফল্যলাভ কাঁরলেও শেষ পধণ্ত মুঘলবাহনীর হস্তে তাহাদের প্রায় 
সকলকেই প্রাণ হারাইতে হইয়াছল। 
ওউরংজেবের অদ্‌রদশা ধর্মনীতি শিখজ্াতর মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া 
দিল। গুরু অর্জুন জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পত্র খুস্রুকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন 
বালয়া তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের আদেশে হত্যা করা হইয়াছিল, একথার উল্লেখ পূরেই করা 
হইক়্াছে ৷ এঁ সময় হইতে শিখজাতি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাত বিদ্রোহ 
শিখদের ্ নশীতর ভাব পোষণ কাঁরতোছল।॥। গুরু হরগোবন্দ তাঁহার 'পতা গুরু 
অনসরণ অজদিনের উপর ধার্য অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকার কাঁরয়াছলেন 
বালয়া মুঘল সম্রাট কর্তৃক দঈর্ঘ বারো বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইয়াছিলেন। মান্তলাভের পর গুরু হর্গোঁবন্দ শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন, 'কিম্তু মুঘলবাহনা কর্তৃক পরাজত হন। এইভাবে শখ গুরুদের মধ্যে 
মুঘল সম্রাটের বরুণ্ধে বিদ্রোহভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে | নবম ?শিখগুর? তেগ-বাহাদুর 
ওরংজেবের হিন্দ-বরোধা নীতির প্রাতবাদ করেন এবং কাম্মীরের ব্রাক্ষণদের ওরংজেব 
প্রবাতিত 'হম্দু-ীবরোধী নীতি অমান্য করিতে উপদেশ দেন। এজন্য ওরংজেব- 
তেগবাহাদুরকে বন্দী 'হিসাবে 'দল্লা আনতে আদেশ 'দিলে তাঁহাকে ওরংজেবের 
সন্মৃূখে উপা্ছত করা হইল। তাঁহাকে মৃত্যুভয় দেখাইয়া ইসলামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ 
কাঁরতে বলা হইলে 'তনি ধর্মত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যুবরণই শ্রেয়ঃ 
৯ ণিবেচনা কারলেন। ওরংজেবের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা 
হত্যা দিনা সি * হইল। তান শশর' দিয়াছিলেন কিন্তু “সর দেন নাই-_মপ্তক 
দয়।ছিলেন, ধর্ম দেন নাই (শির দিয়া সর ন দিয়া)। 
তেগ্বাহাদুরই ছিলেন শখদের 'খালসার' সংগঠক ।॥ তানি শিৎজা তির মনে দেশপ্রেম 
ও গ্বাধীনতার এক নবচেতনা জাগাইয়া তৃলিয়াছলেন। 


ওরংজেব আলমগার ২৯৩ 


তেগবাহাদহরের এই নরম হত্যা শিখদের মনে মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে এক দারুণ 
প্রাতশোধ-স্পৃহার উদ্রেক করিল। ফলে, তেগ্‌বাহাদ:রের পন্ 


৬০০৬ দশম গর: গোবিন্দের নেতৃত্বে শিখগণ এক দর্ধর্য শান্ত হিসাবে 
সংঘষণ সংগাঠিত হইল । তাহারা মুঘলদের দূঢ-প্রাতজ্ঞ এবং অনমনায় 

শত্রুতে পাঁরণত হইয্লা ম.ঘল শাল্তর 'াবরুদ্ধে প্রকাশ্য সংঘর্ষে 
অবতীর্ণ হইল । 


ওরংজেবের রাজপত-নধাতি (28105 7১০17০5 0৫ 0187520) £ সমাট আকবর 
কর্তৃক অন:স্ত রাজপূত-নসতির দূরদার্শতা উপলাম্ধ কারবার মত রাজনৈতিক জ্ঞান 
টানার ওরংজেবের ছল না। যে দুধর্য রাজপুত জাতিকে বন্ধুত্ব ব্ধনে 
নাতির অদরদর্শিংতা আবদ্ধ কারয়া সমাট আকবর মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার এবং মুঘল 
* সাম্রাজ্যের ভাত সুদৃঢ় কাঁরয়াছলেন ওরংজেবের অদূরদর্শী ধমম্ধি 

নতি সেই রাজপুত জাতিকেই মুঘল সাম্রাজে]র প্রধান শুতে পাঁরণত কাঁরল। 


১৬৭৮ খ্রীণ্টাব্দে রাজা যশোবন্ত সিংহ জামরুদে মৃঘল সামারিক ঘাঁটির আধকতপিদে 
নিষদত্ত থাকাকালীন হ.তুমুখে পাতত হইলে ওরংজেব সেই সুযোগে তাঁহার রাজা দখল 
কারবার জন্য সৈন্য প্রেরণ কারলেন। মাড়বার রাজ্যে প্রবেশ কারর়া 
১৬২০৭ মুঘল রাজকমণচারগণ ও সেনাবাহিনী তথাকার দেবমান্দরগুলি 
কর্তৃক মাড়বর দখল ধ্বংস করিল। মাড়বারের আঁধবাসীদের উপর জিজিয্না কর 
স্থাঁপত হইল ৷ ছান্রিশ লক্ষ ম:দ্রা উৎকোচ গ্রহণ কাঁরয়া যশোবন্ত 
1সংহেরই এক আত্মীয়কে যোধপুরের গিংহাসনে স্থাপন করা হইল ॥। যশোবন্ত ?সংহের 
মৃত্যুকালে তাঁহার দুই রাণই ছিলেন সম্তানসম্ভবা । 'কছুকালের মধ্যেই দুই রাণীর 
দুইটি পবত্রসম্তান জন্মগ্রহণ কারল। কিম্তু অঙ্পকালের মধ্যেই এই দুইাট শিশুর 
মধ্যে একটির মৃত্যু হইল । অপর পনুত্ন অক্গিত গসংহ কেন্স বাঁচিয়া রাহলেন । শিশু 
তি আঁজত সিংহকে লইয়া যশোবন্ত িংহে : ই রাণী ও এক আত 
ত'সংহ 
শিব*্বস্ত অনচর দুগারদাস "দিল্লীতে উপাশ্থত হইলেন । ষশোবন্তের 
1সংহাসন তাঁহার পুত্র আজত সিংহকে দেওয়া হউক, তাঁহারা এই দাঁব জানাইলে, আঁজত 
1সংহ "দিল্লীর প্রাসাদে মুঘল হারেমে প্রাতপাঁলত হইবেন,এই শর্তে ওরংজেব যশোবন্তের 
1সংহাসনে আঁজত সিংহের দাঁব মানিয়া লইতে রাজী হইলেন। দগদাস ও অপরাপর 
রাজপুত নেতৃবগ" রংজেবের এই প্রস্তাব ঘণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিল্লী ত্যাগ 
কারিতে উদ্যোগ কাঁরলে ওরংজেব আঁজত সিংহ এবং যশোবদ্ত 
০০০০০ [সিংহের দুই রাণণকে বন্দ কারবার আদেশ দিলেন । রাজপৃত- 
বর দুগা্দাসের বাঁরস্ব ও প্রত্যুৎপন্নমাতত্বের ফলে শিশহপন্ত্রসহ রাণীদ্বয় দিল্লী হইতে 
পলায়ন কাঁরতে সমর্থ হইলেন । ওরংজে জনৈক দু্ধ-বিক্রেতার শিশুপুতরকে আজত 
1সংহ বালয়া চালাইবার চেষ্টা কাঁরলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কাহাকেও ভুলান সম্ভব 
হইল না। মাড়বারে 'ফাঁরয়া গিয়া বীর দ-গাঁদাস ওরংজেবের সাঁহত ঘৃদ্ধের জন্য 


প্রস্তুত হইতে লাগলেন । 


২৯৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


ওরংজেব মাড়বার আকুমণ কারবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং আজমীরে উপাস্থত হইলেন । 
মুঘল সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব তান নিজপনুত আকবরের উপর 
রা উজেষ ন্যস্ত কারিযা ম্বরং আজমণর হইতে যগ্ধের প্রয়োজনপয় ব্যবস্থা 
কর্তৃক জাড়বার অবলম্বন করতে লাগলেন । রাজপনতবাহনী মুঘলসেনার হস্তে 
পুনর্দ'খল পরাজত হইল । ওরংজেব মাড়বার রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভন্ত কারয়া প্রত্যেক অংশে একজন কাঁরয়া মুসলমান ফৌজদার 
নিযুক্ত কারলেন। ১৬৭৯ শ্রীন্টাব্দে গরংজেব মেবারের মহারাণা রাজাঁসংহকে মেবার 
রাজ্যে জজয়া কর স্থাপনের আদেশ দিলেন । রাজাসংহ এই আদেশে অপমানিত বোধ 
করিয়া ওরংজেবের শবরগ্ধে যুদ্ধ কাঁরতে মনচ্ছ কারলেন। অজিত 'সংহের মাতা 
ছিলেন মেবারের রাজকন্যা । তান মুঘল আক্রমণের বিরদ্ধে রাজাঁসংহের সাহাধ্য 
প্রার্থনা কারলেন। . 
এমতাবস্থায় রাজাসংহ নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার কথা ভাবয়া মাড়বার রাজ্য রক্ষার 
জন্য সাহায্য কারতে অগ্রসর হইলেন। কারণ মাড়বার সম্পূর্ণভাবে মুঘল আধকারভুস্ত 
হইলে মেবারের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, ইহা তান ভালভাবেই বুঝতে পারিয়াছিলেন। 
দুগাদাস ও রাজাসংহ যুণ্মভাবে মুঘল শীল্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
বান অবতীর্ণ হইলেন । এঁদকে উরংজেবও এক বিশাল বাঁহনগসহ 
আঁধকার মেবারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এই সেনাবাহিনীর সাহায্যে 
ওরংজেবের পক্ষে মেবার রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন হইল না। 
রাজাসংহ আত্মরক্ষা্থ নিজ প্রজাবর্গসহ রাজধান? ত্যাগ কাঁরয়া পর্ব তারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ 
কাঁরলেন। উদয়প্র ৪ চিতোর মন্ঘলবাহনী কর্তৃক আঁধকৃত হইল। মোট দুই 
শতেরও আঁধক দেবমান্দর মুঘলবাহনীর হস্তে বিধস্ত হইল। 
এই ঘোর দর্দনেও রাজপুতগণ তাহাদের সাহস ও সংকল্প হারাইল না। তাহারা 
মন্ঘলবাহনীর বিরুগ্ধে আবরাম যুদ্ধ করিয়া চলিল। যুবরাজ আকবরকে তাহারা 
একাধকবার অতাঁকত আর্লমণে পর।জিত কাঁরতে সমর্থ হইলে ওরংজেব আকবরকে 
মেবার হইতে মাড়বারে স্ছানাম্তারত কাঁরলেন এবং সেই ম্থছলে যুবরাজ আজমকে 
নিষুন্ত কাঁরলেন । যুবরাজ আকবর ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া রাজপুত 
বিদ্রোহীদের সাঁহত যোগ দিলেন। রাজপুতাঁদগের সাহায্যে 
১২ আকবরের "তান উরংজেবকে 1সংহাসনচ্যুত বাঁলরা ঘোষণা কারয়া স্বয়ং 
শহন্দুস্তানের সম্রাট' উপাঁধ ধারণ কারলেন। এই সময়ে ওরংজেব 
আজমারে অবচ্থান কারতেছিলেন। তান ক্‌টকৌশলে যুবরাজ আকবরের লাঁহত 
রাজপুতগণের মিন্রতা বিনষ্ট কাঁরতে সম" হইলেন। আকবরের প্রশংসা কাঁরয়া 
গতাঁন এই মর্মে একখানি জাল চিঠি 'লাখলেন যে, আকবর রাজপুত নেতৃবন্দকে 
ওরংজেবের সের্লীবাহনণীর হস্তে সমর্পণ কারবার যে ব্যবস্থা কাঁরয্লাছেন, তাহা খুবই 
ঝরংজবের কূউকৌশল প্রশংসনীয় । এই 'চিঠিখানি যাহাতে রাজপন্তদের হস্তগত হয় 
ওউরংজেব সেই ব্যবস্থাও করিলেন। এই চিঠির মর্ম অবগত 
হওয়ামানই রাজপূতগণ আকবরকে 'মথ্যা সন্দেহ করিয়া তাঁহার পক্ষ ত্যাগ কারল এবং 


ওরংজেব আলমগণর ২৯৫ 


এইভাবে আকবরের আঁহত রাজপৃতগণের মিন্রতা বিনষ্ট হইল । বর দুগা্দাস অবশ্য 
শেষ পর্যন্ত ওরংজেবের কটকৌশল বুঝতে পাঁরয়া আকবরকে নিরাপদে 'শবাজীর 
পনর শঙ্ভুজীর রাজসভা পর্যন্ত পেশছাইয়া দিলেন। এইভাবে মুঘলবাহনী যখন 
আকবরের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন জয়?সংহ মালব ও গুজরাট আর্রমণ করিয়া মুঘল 
শান্তর বিরদ্ধে প্রাতশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে ওরংজেবকে 
দাক্ষিণাত্যের দিকে যুদ্ধযান্তরা কারতে হইল । গতি জয়সংহের সাঁহত 'বিবাদ 'মিটাইয়া 
ফোঁললেন এবং জয়াঁসংহ 'জাঁজয়া করের পাঁরবতে ওরংজেবকে 'িনাঁট জেলা দান 
কাঁরয়া সমগ্র মেবার রাজ্য 'ফাঁরয়া পাইলেন । 


মাড়বারের বীরযোদ্ধা দুগর্দাস আরও কছুকাল মুঘলদের বিরুদ্ধে য্ধ 

চালাইলেন। অবশেষে ওরংজেবের মৃত্যুর পর পরবতাঁঁ মুঘল সম্রাট আঁজত সংহের 

দাঁব স্বীকার কারয়া লইলেন (১৭৩৯ )। ওরংজেবের রাজপুত 

বার উবারের জাতির মিনরতার মূল্য উপলাব্ধ করিবার মত ক্ষমতা ছিল না। 

নখীতর 1বফলতা তাঁহার রাজপু্তনী?ত মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত 

কারয়াছিল। নিজ জীবনেই তান মেবারের সাহত যাষ্ধ 'মটাইতে 

ঝ[ধ) হহয়াছিলেন এবং পরবর্তঁ কালে তাঁহার পত্র আঁজত 1সংহের দাঁব মানয়া 

লইয়াছলেন । সূতরাং ওরংজেবের রাজপুতনীত লাফল্যমাণ্ডিত হইয়াছিল, একথা 

বলা চলে না। উপরন্তু তিনি সমগ্র রাজপুত জাতিকে মুঘল সাম্রাজ্য ও সম্লাটের এক 
ঘোর শন্ল7১ পাঁরণত কাঁরয়া 'গিয়াছলেন। 


ওরংজেবের দাক্ষিপাত্য-নশীতি (1069098 7১01105 01 /১0181026) ) £ ওরংজেবের 
পূববতর্ মুঘল দাক্ষিণাত্য-নীতি পূর্ববতর” মুঘল সম্রাটদের দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য 
সম্রাটদের নীতির বিস্তার নীতির অনুসরণ বলা ধাইজে পারে। সম্রাট আকবরের 
উনি আমল হইতেই দাক্ষিণ।ত্ে মুঘল সা ?া বিস্তারের চেন্টা আমরা 
দোখতে পাই । 


গরংজেব যখন দাঁক্ষিণাত্যের শাসনকত ছিলেন তখন হইতেই তান গোলকুণ্ডা ও 
৭বজাপুর রাজ্য দখল কারবার চেষ্টা শুরু করেন । গোলকুণ্ডার সলতান কুতব্‌ শাহের 
মন্ত্রী মীরজূমূলার সাহত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি গোলকুণ্ডা 


বা শাসন আক্রমণ কাঁরয়াছিলেন। ওরংজেবের উদ্দেশ্য ছিল গোলকুপ্ডা 
বর রাজাকে সম্পূর্ণ ভাবে মুঘল সাম্রাজা/ভুন্ত করা। [তান গোলকুণ্ডা 


দাঁক্ষণাত্য নশৃত আক্মণ কাঁরয়া যখন তথাকার সুলতানকে কঠোর শতধিনে আবদ্ধ 

কাঁরতে উদ্যত তখন কুতব্‌ শাহ গোপনে দিল্লীতে দত প্রেরণ 
কাঁরয়া শাহজাহানের দিক উরংজে ' দারুণ উৎপাঁড়নের কথা জানাইয়া শান্ত 
স্থাপনের অনুরোধ করেন। জাহানারা ও দারার অনংরোধে শাহজাহান ওরংজেবকে 
গোলকুণ্ডার সাঁহত শ্ান্ত-চ্থাপনের আদেশ দিলে তান বাধ্য হইয়াই বন্ধ 'মিটাইয়া 
লন। কিম্তু কুতব্‌ শাহের নিকট হইতে তিনি দশ লক্ষ মনুদ্রা ্ষাতপরণ আদায় 


২১৬ ভারতের ইতিহাসফথা 


করিজেন এবং তাঁহাকে বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইতে বাধা করিলেন। ইহা 
টির ভিন্ন, রঙ্গার নামক স্থানটও তিনি দখল করিলেন। নিজপুর 
চ্ষ্টো মহন্মদের সহিত কুতব্‌ শাহের একমার কন্যার বিবাহ দিয়া 

কুতব: শাহের মৃত্যুর পর গোলকুদ্ডা মহচ্মদের আঁধকারভু্ত 
হইবে, এইরুপ প্রাতিশ্রাতিও ওরংজেব কুতব শাহের নিকট হইতে আদায় করিয়া 
লইয়াছিলেন। 


বিজাপুর রাজ্য তখন আদল শাহ নামক জনৈক দটচেতা সূলতানের অধাঁন 
ছিল। তাঁহার আমলে ওরংজেব িজাপ্‌ব বাজ্যের কোন ক্ষতি কাঁরতে পারেন নাই । 
আদল শাহ: মুঘল শাল্তকে উপেক্ষা কাঁরয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন করিয়া চলিলেন। 
তাঁহার মৃত্যুব পর ওরংজেব শাহজাহানের অনুমাতি লইয়া 
বিজাপুব আক্রমণ কারলেন (১৬৫৭ )1 মীরজুমূজা এই যুদ্ধে 
তাঁহাকে সাহাষ্য দান কবেন। বিজাপুর রাজা যখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে করতলগত এই 
সময়ে শাহজাহানের আদেশে ওরংজেবকে শাম্তি স্থাপন কারতে হইল ৷ বিদর, কল্যাণধ, 
পরাঁন্দা প্রভাত স্থান এবং প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়া বিজাপুর 
স.লতান তখনকার মত রক্ষা পাইলেন। 


1বজাপৃব আক্রমণ 


দাক্ষিণাতো ওরংজেবেব ক্ষমতা বাঁদ্ধ পাইতে দেওয়াব বিপদ যুবরাজ দারা ও 
জাহানারা বুঝিয়াছিলেন। এই কারণেই ওরংজেব গোলকুণ্ডা 


নি ও বিজাপুর যাহাতে সম্প,ণ ভাবে দখল না কাঁরতে পাবেন, সেই 
পাক্ষিখাতা-নপাঁত চেষ্টা করা হইপ্লাছিল ৷ ইহা ভিন্ন, ওবংজেবেব উৎপশড়নও দারা 


ব্যাহত ও জাহানারার অন্তবে বতৃফার সৃঘ্টি করিয়াছিল । দারা ও 
জাহানারার অনুরোধেই শাহজাহান ওবংজেবকে গোলকুণ্ডা ও 
1বজাপুরের সাহত সান্ধি স্থাপনের জন্য আদেশ দিষাঁছলেন । 


বন্ধ পিতা শাহজাহানকে সিংহাসনচাত কাঁবষা ওবংজেব সগ্রাট-পদ লাভ কারলে 
তাঁহার দাক্ষণাতা-নীতব পূর্ণ অনহসরণের সুযোগ আঁসল। কিন্তু সেই সময়ে 
তাঁহাকে দূধর্য মারাঠাবীর 'শিবাজশর সাত যুদ্ধে অবতীণণ হইতে হইল । শত 
চেষ্টা সত্বেও ওরংজেব শিবাজীকে দমন কঁিতে সক্ষম হইলেন না। দাক্ষিণাতো 
শাসনকর্তা হসাবে 'নধৃস্ত থাকাকালীনই ওরংজেব শিবাজণব 
৯:৮৫৯৫০৫০ বিরুদ্ধে এক সামারক আঁভষান প্রেবণ কারয়াছিলেন, কিন্তু মারাঠা- 
বের বার শিবাজী সেই বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরা্ত কাঁরতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন । সম্মাটপদ লাভের পরও ওরংজেবের মারাঠা 

শান্ত দমনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে তিনি শিবাজণর 
বরৃদ্ধে প্রেরণ কাঁরয়াছুলেন, কিন্তু শায়েস্তা খাঁ ?শবাজীর হস্তে নিজেই শায়েস্তা 
হইয়া ফিরিয়া আসতে বাধ্য হইয়াঁছলেন। সেনাপাঁত আফজল খাঁও শিবাজীর হস্তে 
প্রাণ হারাইয়াছলেন। অতঃপর ওরংজেবের সেনাপাতি জয়াঁসংহ ও দিল্লশর খাঁ অবশ্য 


ওরধজেব আলমগণর ২৯৭ 


সাময়িকভাবে শিবাজার বিরুদ্ধে সাফলালাভ কারয়াছিলেন, কিন্তু মারাঠা বখরকে 
শিবাজীর পন সম্পূর্ণভাবে দমন করা ওরং ঈবের সেনাপাঁতর পক্ষে সম্ভব 

গজ 
শম্ডুজীর সহিত. হয়নাই । মৃতার পূর্বে শিব. জী মৃঘল-আঁধকৃত মারাঠা রাজ্যের 
উরংজেবের সংঘধ" প্রায় সকল স্থানই পুনরাধক'র করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
শিবাজীর মত্যুর পর তাঁহার পূন্ত্র শম্ডুজর সাঁহত উরংজেবের 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ১৬৮১ এসঞ্টাথ্দে ওরংজেব শচ্ভুজগর বিরুদ্ধে যুচ্ধে] 
অবতীর্ণ হইয়াছলেন, 'কন্তু তাঁহার বিরঃদ্ধেও 'তাঁন সম্পর্ণ সাফল্যলাভ কারিতে 

পারেন নাই । 
মারাঠা শন্তি ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের সুলতানী বাজ্যগ্লর বিরুদ্ধেও উরংজেব 
অভিযান শুর কারলেন। তান বিজাপুর আকুমণ কাঁরয়া বিজাপুর সুলতানকে 
আত্মসমপপণে বাধ্য করেন। অতঃপর গোলকুণ্ডা আক্রমণ কাঁরতে গিয়া ওরংজেব 
আব্দল্লা পান নামে গোলকুণ্ডার জনৈক রাজবমণ্চারর বিশবাসঘাতকতার ফলে 
গোলকুণ্ডা অধিকার কাঁরতে সক্ষম হন। গোলকুণ্ডা জয়ের পর ওরংজেব সর্বশাল্ত 
'নযোগ কাঁরয়া পনরায় মারাঠাদের বিরৃদ্ধে ঘুগ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার 'তাঁন 
মাগ।ঠ। পাঞজধান? রায়গ৬$ দখল কাঁবতে সমর্থ হইলেন । শন্ভূজশব পত্র শাহ মুঘলহস্তে 
বন্দী হইলেন। ীবজাপুর, গোককুন্ডা ও মারাঠা রাজ্যের 

বংজেব কর্তৃক 
চবজাপ:র, গোলকণ্ডা কতকাংশ দখল কারয়া ওরংজেব ভ্রিচিনপল্লশ এবং তাঞ্জোরের হিন্দু 
মারাঠা রাজো- রাজাগুলি আক্রমণ কাঁরলেন । এ দুই চ্ছানেরই হিন্দরাজগণ 
একাংশ নরিাচনপল্লী যুদ্ধে পরাজিত হইযা মুঘল সম্রাটেব বশ্যতা ম্বীকার কারলেন। 
ও তাজোর আধিকার দাঁক্ষণাতোর এই সকল রাজাজয়ের ফলে বংজেব এক আঁত 
"শাল সাম্রাজ্যের একচ্ছন্র সম্রাট হইলেন। ইহার পর্বে অপর কোন মন্ঘলসম্রাট 

এইবপ বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন নাই ।* 


সমালোচনা ( 08161019ঘ) ) ওরংজেবের দাক্ষণাতা- তর যৌন্তকতা সম্পকে 
প্রীঙহাঁসকগণ একমত নহেন ॥ ডক্টর 'স্মথ্‌, এলাীফন-স্টোন প্রমুখ এীতহাসকগণের 
মত দাক্ষিণাতোর সুলতান" রাজাগ্াল জয় কাঁরয়া ওরংজেব অদ:রদর্শিতার পারচয় 
দয়াছিলেন । তাঁহাদের মতে গোলকুন্ডা ও বিজাপঃরের গ্বাধীনতা 

রি ৪৪১৪৩ হরণ কাঁরয়া ওরংজেব মারাঠা শান্তর উতানের পথ প্রশস্ত 
ডি তত কায়াছলেন। এই দুইটি সুলতান রাজ্য স্বাধীন থাকলে 
"নজ নরাপত্বার জন্যই এগজসি মারাঠা শান্তকে দমন কাঁরয়া রাখবার চেষ্টা কাঁরত। 
কন্তু এই দুইটি রাঞো স্বাধীনতা-ীবলযপ্থির ফলে মারাঠা শান্তকে প্রতিহত কারবার 


রা আগ 


* উরংজেবেব আমলে মুঘল সাম্রাজা চরম বি গত লাভ কাঁরধাছিল | এই 1বশাল সাম্াজয একুশাটি 
সুবায় বিভন্ত ?ছল। যথা £ 1১) আগ্রা, (২) এলাহাবাদ, (৩) আজমীর, (৪) বাংলা, (৫) হার, 
(৬) গিল্পণ, (৭) কাণ্মীর, (৮ লাহোর, (৯) গুজরাট, (১০) মালব, (১১ মুলভান, (১২) [সম্ধৃঃ 
(১৩) উীঁড়ষ্যা, (১৪) বেরার, (১৫) খান্দেশ (৯৬) ওবঙ্গাবাদ, (১৭) বিদর' (১৮) হারদ্রাবাদ, গোল- 
কৃষ্ডা, (৯৯) বিজ্ঞাপূর, (২০) অমোধ্যা ও (২৯) কাবল। 








২৯৬ ভারতের ইীতিহাসকথা 


মত কোন স্থানীয় শান্ত আর রহিল না। কিন্তু সার: বদুনাথ, ডক্টর রায়চৌধুরণ, ডক্টর 
রাকা মজুমদার, ড্র দত্ত প্রভৃতি আধুনিক এতিহাসকগণ এ-বিবয়ে 
ধীর রায়চৌধুরী, ড্র স্মিথ, এলএফনসস্টোন প্রভাতি এীতিহাসিকদের 'বরংষ্ধ মত 
তষ্টর মজুমদার পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে গোলকুন্ডা, বিজাপদুর প্রভাত 
প্রভূতির অভিমত দাক্ষিণাত্যের সুলতান রাজোর স্বাধীনতা বজায় থাকলেও মারাঠা 
শান্তর উত্যান রোধ করা সম্ভব হুইত না, কারণ" দাঁক্ষণাত্যের 
সুলতানা রাজ্যগহাীলর মধ্যে কোনপ্রকার এঁক্য ছিল না। দ্ধ মারাঠা শীল্তকে 
প্রতিহত করিতে হইলে যে পারমাণ শাস্তির প্রয়োজন ছিল, পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে 
লগত দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের পক্ষে সেই শীল্ত সঞ্চয় করা কখনও সম্ভব হইত না। 
ইহা "ভিন্ন, মারাঠা জাত ধম ও গভনর জাতীয় তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক স্বাধীন 
শন্তশালী সামারক সাম্রাজ্য গঞ্ঠনে প্রবৃত্ত হইক্লাছিল। এইর;প প্রবল শান্তর বরুণ 
বিজাপদর বা গোলকুণ্ডার সুলতান কোনপ্রকার সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন, এইরপপ 
মনে কারবার কোনও কারণ নাই । সুতরাং এই দুইটি রাজ্য দখল কারয়া ওরংজেব 
যে-কোন রাজনোতিক অদ:রদাশ'তার পারিচয় গদয়াণছলেন, এইরূপ মনে কারবার কোন 
যাস্ত নাই। 
1কল্তু ওরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীত মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্বনাশাত্মক হইপ্লাছল, 
একথা অনগ্বীকার্ধ ॥ ওরংজেবের দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল আতিবাহত হইবার ফলে উত্তর- 
ভারতে অব্যবন্া দেখা 'দিয়াছিল। সম্রাটের দীর্ঘকাল রাজধানী হইতে অন:পাঁদ্থাতর 
অবশ)ম্ভাবী ফল 'হ্সাবে মুঘল শাসনব্যবস্থাও শিথিল হইয়া পাঁড়য্াছল। ইহা ভন, 
দর্ঘকাল ধাঁরয়া ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে মুঘল সেনাবাহননর দক্ষতাও হাস পাইয়লাছিল। 
নানাগ্রকার অপস্ীবধাভোগ এবং যুদ্ধজনিত ক্লাম্তির ফলে মুঘলবাহিননর সামারক 
জর - ক্ষমতাই যে কেবল হাস পাইয়াছল এমন নহে, সৌনকদের সাহস 
এবং আত্মপ্রত্য়ও লোপ পাইঙ্লাছল। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসগ্ন 
দাঁক্ষণাত্যে ক্রমাগত যু্ধ কারয়া এবং প্রভূত পাঁরমাণ অর্থ ও সৈন্য ক্ষয় করিয়াও 
ওরংজেব সেই অনুপাতে লাভবান হন নাই। পামাজ্যের দৃর্বলতা ও পতনের 'দিক 
দয়া এই কারণগঞল যে যথেষ্ট দায়শ ছিল, সন্দেহ নাই । মুঘল সাম্রাজ্যের বশালতাও 
উহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছল । ফরাসী সম্রাট নেপোলয়ন যেমন 
“স্পেন?য় ক্ষত? (90810151) 81০০7) তাঁহার সর্বনাশের কারণ বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন 
তেমন “দাক্ষিণাত্যের ক্ষত? (1০০০9 81০67) ওরংজেবের সর্বনাশের কারণ হইয়াছল, 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 


ওরংজেধৈর শেষ জীবন ( [15৩ 7,950 0858 01481810829 ) £ বৃদ্ধ পিতাকে 
সংহাসনচ্যত, অপমানিত ও লাঞ্চত কারয়া গরংজেব যে সিংহাসন আধকার কাঁরয়া- 
ছিলেন'এবং দীর্ঘকাল অক্লান্ত পাঁরশ্রম কারয়া যে 'বশাল সাম্রাজ্য গঠন কাঁরয়াছলেন, 
উহার কোন কিছুই তাঁহাকে শেষ জীবনে শান্তি দান কাঁরতে পারল না। তাহার 
পূনগণ বিদ্রোহ হইয়া উঠিলেন। দাঁক্ষণাত্যে মারাঠা শান্ত পুনরায় দুবার হইন্লা 


ওরংজেব আলমগীর ২১৯ 


উঠল । ফলে, বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ভাবি ক্রমেই শাথিল হইতে লাগল । নিজের 
ক জীবনের ব্যর্থতা ও সাম্রাজ্যের আসন্ন বিপদ তাঁহার অন্তরকে 
১৭০৭) '  পাঁড়ত করিয্লা তুলিল। ভগ্নহদয়ে ও ভণ্নস্বাচ্ছ্যে জীবনের 
শেষ 'দিনগাল ধাপন কাঁরক্লা স্পার্ধত মৃঘলসম্রাট ওরংজেব 
আলমগীর বাদশা গাজ? আহহ্মদনগরে শেষ নি*বাস ত্যাগ কারিলেন ( ৩ মার্চ, ১৭০৭)। 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহাকে সমাধিস্থ কারবার ব্যয় বাবদ মোট 'তনশত টাকা রাখিয়া 
গিরাছিলেন। এই অর্থ তান কোরাণের অন্যালাঁপ 'লাখয়া উপার্জন করিয়াছিলেন । 
এই অথ" দ্বারাই তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করিবার দেশ তান রাখিয়া গিয়াছলেন। 


ওরংজেবের চান ও কৃতিত্ব-বিচার ( 02101081 1086100866 01 80187062009 
৩1898180601. 8180 ৪0171655167105 )৪ ওরংজেব মৃঘলবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট 
ছিলেন ইহা অনস্বীকার্ধ। তাঁহার চাঁরত্রের জটিলতা এ্ীতিহাসককে বিভ্রান্ত কারয়াছে। 
কা তাঁহার দোষগহণের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার অনেক ক্ষেত্রেই করা হয় 
চাররের জটিলতা . নাই। বষ্ধ তার প্রাতি তাঁহার আচরণ তাঁহার চারত্রের বৌশিষ্ট্- 

সম্পাক্ত বিচারকে প্রভাবিত কাঁরয়াছে। তন্তু তৈমূর বংশের 
ইহা-ই 'ছিল চিরাচারত রীতি । সুতরাং ভ্রাতৃহত্যা বা পিতার প্রাত নির্মম ব্যবহার 
ওরংজেবের চারন্রশবচারে যেন আমাদিগকে বিভ্রান্ত না করে। 

ওরংজেব সুদক্ষ সমরনায়ক, ক্ষমতাবান শাসক এবং সক্ষম কউবাম্খসম্পনন রাজ- 
নীতক 'ছিলেন। বিপদে সাহস ও ধৈর্য সহকারে ীনজ অভনষ্ট সাঁম্ধর চেথ্টার ভ্যাট 
[তান কোন দিনই করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের শাসক 'হসাবে তান দাক্ষিণাত্োর 
টব? অভাম্তরীণ অবশ্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

মার্শদকাল খাঁর সাহায্যে তান দাক্ষিণাত্যের কীষব্যবন্ছার উন্নয়ন 
এবং রাজস্ব-ব্যবস্থার পাঁরবর্তন সাধন কারয়াছিলেন । সম্রাটপদ-লাভের পরও 'তাঁন 
কোন সময়েই শাসনকার্ষে অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই । * রাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর 
গতাঁন ছিলেন সমসামায়ক । লুই-এর ন্যায় তান অক্লান্ত "শ্রম এবং নিজ ক্ষমতায় 
িব্বাসী ছিলেন। লূই-এর মতই তান নিজেই ছিলেন 'নজের প্রধানমন্ত্রশ। 
শাসনকারের খুশটনাটিও তাহার দৃম্টি এড়াইত না এবং প্রত্যেক বিষয়েই তিনি স্বয়ং 

আদেশ দিতেন । আইন-কানুন যাহাতে কেহ অমান্য না কি: 
রা প্রয়োগে পারে সেশীববয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। রাজ্যশাসন-বচাপারে 

ওরংজেব কাহারো প্রভাবে অন্যায়ভাবে প্রভাঁবত হইতেন্‌ না। 
মধ্যবুগীয় রাজগণের ন্যায় তাঁহার সাম্রাজ্য-লপ্সার অন্ত ছিল না। শাসন-ব্যাপারেও 
1তাঁন নিজের সবশ্বিক প্রাধান্যের পক্ষপাত? 'ছলেন। 


উরংজেবের সাহস ছিল অপারসীম, *'হার কর্মীনষ্ঠা ছিল অতুলনীয় । গেমোল- 
ক্যারেরী (062036111-05160 ) নামে জনৈক ইতালীয় 'াকৎসক 

কর্মানিষ্ঠা উরংজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে ভারত-ভ্রমণে আঁসরাছিলেন। 
তান বৃষ্ধ উরংজেবকে শাসনকার্ষের যাবতীয় কাগজ-পন্ত নিজে পাঠ কাঁরয়া সেগনলর 


৩০০ ভারতের হীতহাসকথা 


উপর 'নজ আদেশ 'লাখিয়া দিতে দৌখয়াছিলেন। গেমোল-ক্যারেরী ওরংজেবের 
কর্মক্ষমতা ও দা়ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া গিয়্াছেন। 
ধর্মনীতি সম্পকে ওরংজেবের গভীর জ্ঞান ছিল। ফার্সণ সাহা, 
শিক্ষা আরবাঁয় আইন-কানুন, নাঁতিশান্ত প্রভৃতি সম্পকে তাঁহার 
অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। মুসলমান আমলের সর্ববৃহৎ আইন 
সংকলন “ফতোয়া-ই-আলমগীরী” ওরংজেবের পৃঙ্পোষকতায় রচিত হইয়াছিল । 
মুসলমানদের পাবন্র ধমর্্রম্থ কোরাণ তাঁহার কণ্ঠম্থ ছিল। ধমণবষয়ে তান ছিলেন 
অত্যন্ত গোঁড়া। ৮৭ শা ণনকট তান ছিলেন পজন্দা পীর অর্থাৎ 
রর বন্ত পার। নিজ হস্তে কোরাণের অন্যালাপ প্রস্তুত কাঁরয্লা 
855 তান মক্কায় প্রেরণ কারতেন। ব্যান্তগত জীবনেও 'তাঁন ছিলেন 
অনাড়দ্বর । 'মতাহার, ঈবপানদ্রা, মাদক দ্রব্যাঁদতে অনাসান্ত প্রভাত ছিল তাহার 
ব্যাস্তগত চারন্রের বোঁশষ্ট্য । সমসাময়িক যাবতীয় দুব'লতার 'তাঁন উধের্য ছিলেন । 
1কম্তু উপার-উন্ত গুণাবলীর আঁধকারী হইলেও ওরংজেব যে শাসক 'হসাবে 
সাফল্যলাভে সমর্থ হন নাই, তাহা স্বীকার কারতেই হইবে । 'বাভন্ন 
জাত ও ধর্ম-সম্প্রদায়-অধ্যাষত ভারত-সম্রাটের দাঁয়ত্ব উপলাব্ধ 
দূরদৃষ্টির অভাব কারবার মত রাজনোতিক দূরদহষ্টি তাঁহার ছিল না। সংকীর্ণ ধমন্ধি 
নীতি অনুসরণ কাঁরয়া তান অ-মুনলমানদের আনুগত্য হারাইয়া- 
ছিলেন। জনকল্যাণসাধনের প্রয়োজনীয়তা এবং জনকল্যাণের মধ্যেই ষে রাষ্ট্রকল্যাণ 
নাহত, উহা উপলাষ্ধ কারবার মত অন্তরন্টও তাঁহার ছিল না। 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের 
প্রজাবর্গের *্বাভাবক আনুগত্যের উপর 'নিভ“রশীল রান্ট্রই যে 
প্রকৃত শান্তর আঁধকারণ, একথা 'তাঁন বুঝিতে পারেন নাই । শুধু 
* পরধর্মঅসাহফূতাই যে তাঁহার ছিল এমন নহে, অত্যধিক 
আত্মাবম্বাস এবং অপরের প্রাত গভগর সন্দেহও তাঁহার ছিল। এই সাম্দণ্ধ ভাবের 
ফলেই তান অপর কাহারও উপর কখনও কোন আস্ছা স্থাপন 
১ নহে করিতে পারেন নাই। রাশ্টের যাবতাঁয় ক্ষমতা [নজহস্তে 
কেন্দ্রীভূত করিনা তান রাজকরম্চারিগণের স্বাভাবিক উদ্যোগ- 
উদ্যমের পথ রুদ্ধ কাঁরয্লাছিলেন। সম্রাটের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ফলেই 
স্বীধীনভাবে কোন কিছ কারবার ক্ষমতাই তাঁহারা হারাইয়া ফেঁলিয়।ছিলেন। দীর্ঘকাল 
সেনাবাঁহনীকে যম্ধাবগ্রহে 'লিস্ত রাথয়া তিনি তাহাদের সামারক দক্ষতাও ক্ষু্ন 
কারয়াছলেন। তাঁহার শাসনকালে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বৈষম্যমলক চু 
ফলে আকবরের আমলে তাহাদের মনে মৃঘল শাসনের প্রাত যে 
ট্রাজেডির দ্বিধাহীন আনুগত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা স্বভাবতই হাস 
পাইয়া হিন্দু প্রজাবর্গের মধ্যে এক গভার হতাশার সংষ্টি করিয়াছিল । তাহারা হাত- 
মধাদা, হতাশাগ্রস্ত, ধর্মের ক্ষেত্রে নিশ্নপবরিভুত্ত এই ধারণাবশত মুঘল শাসনের 
অবসান গ্বভাবতই চাঁহতোছিল।* 
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শাসক হিসাবে বাথতা 


সংকাঁণ” অসাহফ; 
ধর্মনীতি 





ওরংজেব আলমগীর ৩০১ 


মুসলমান সম্প্রদায়ও ওরংজেবের শাসনকালে সমপ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে 
ম-সলমান সমাজের. নাই । মনুঘলগণ ছিলেন বস্তুত তুকাঁ জাত-সম্ভূত । যক্ধ- 
অগ্রগীতর অভাব বিগ্রহাঁদতে তাহাদের পারদার্শতা নিঃসন্দেহে ছিল। কিন্তু 
পারিবারিক জণবনের অগ্রগাঁত সাধনে তাহারা ওরংজেবের আমলে 
সুযোগ লাভ করে নাই । ধর্মের গোঁড়ামির ফলে সাংস্কাতিক ক্ষেত্রে অগ্লগাঁত ওরংজেবের 
শাসনকালে সম্ভব হয় নাই ।* 
রা রদ্রত এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রগাতির 
". উদ্দীপনা হ্াসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছল। এই সাংস্কাতক এবং 
বাদের অধঃপতন 
বদাম্ধবাদের অধঃপতন মুঘল সাম্রাজ্যের ভাত্ত দনবল কাঁরিয়া 
'দয়াছিল। 
ওরংজেবের রাজনৌতিক অন্তদর্ণান্টর ও দরদষ্টর অভাবহেতুই মৃঘল সাম্রাজ্যের 
[বস্তাত বদ্ধ পাইলেও উহার ভাত দুবল হইয়া পাঁড়য়াছল । 
উল সম্রাট আকবরের দ:রদর্শ'তায় গঠিত মুঘল সাম্রাজ্য ওরংজেবের 
পরনের পণ প্রস্তুত অন্রদার্শতায় দূত পতনের পথে ধাঁবত হইয়াছিল । 


টি 


* 1914, 00. 371-73, 376-77. 


একাদশ অধ্যায় 
ছত্রপতি শিবাজী 
(08080559166 519858)08 ) 


মারাঞঠা শত্তির উতান (7186 1 06 71879088 7৯0৭৩ )$ সপ্তদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় ভাগে মারাঠা শান্তর উত্থান ভারতের ইতিহাসে এক হযংগাম্তকারশ ঘটনা । 
প্রাচীনকালে মহারাষ্ট্র অণল সাতবাহন ও চাল.ক্য রাজ্যের অন্তভুন্ত ছল। মধ্যযুগের 
মহারাখর পর্ব- প্রথমার্ধে এই দেশে যাদববংশীয় রাজগণ রাজত্ব কারতোঁছিলেন। 
ইতিহাস * যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাজত করিয়া আলা-উদ্দিন 
এই অগল নিজ সাম্রাজাভুত্ত করেন। কিম্তু অঙ্পকালের মধ্োই 
মারাঠাগণ পুনরায় দাঁক্ষিণাতেঃর রাজনশীতক্ষেত্রে এক গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ কারিতে 
শুরু করে। প্রথমে বহমনণ রাজ্য এবং উহার পতনের পর আহঞম্মদনগর ও বিজাপুরের 
সুলতানা রাজ্যগ্ীলতে মারাঠা দলপাঁতগণ সামারক কার কারতেন। সেই সময়ে বহু 
মারাঠা দলপাঁত দাক্ষণাত্যের সুলতানগণের নিকট হইতে জায়গীরঃ উচ্চ সম্মান এবং 
সামারক শান্ত লাভ করেন। শিবাজীর পতা শাহজীর নাম এীবষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
দীর্ঘকাল নানাপ্রকার সামারক দারিত্ব-পালন ও যুষ্ধাবগ্রহের আভজ্ঞতার ফলে 
রাজনোতিক অনৈফা মারাঠাজাত এক দর্ধর্ষ সামারক শীল্ত হসাবে গাঁড়য়া উঠিবার 
সুযোগ লাভ কারয্লাছল। িম্তু তখনও তাহারা রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে এঁক্যবদ্ধ হইতে- পারে নাই। নাসিক, পুণা, সাতারা, সোলাপুর এবং 
আহ-্মদনগরের একাংশ লইয়া তখন মহারাণ্ট্র দেশ গঠিত 'ছিল। 
এ কোত্কণেও মারাঠাদের বসাঁত ছিল ।* কিন্তু এই সকল ভিন্ন ভিন্ন 
রা অধগনে চ্ছানে মারাঠাদের দলপাঁতগণ হ্ছানীয় শীষ্ত-সামথেণর আঁধকারা 
একাব্ধ হইলেও তাহারা রাজনোতক ক্ষেত্রে পরস্পর 'বাচ্ছনন ও বাক্ষপ্ত 
ছিলেন । সপ্তদশ শতাব্দীর 'দ্বতীয় ভাগে মারাঠাবীর শিবাজী 
মারাঠা জাতিকে এক গভীর জাতীয়তা ও ধর্মবোধে উদ্বদ্ধ কারয়া এক এঁক্যবদ্ধ 
মহারান্ট্র দেশ গঠনে সমর্থ হন । 
কল্তু শিবাজণীর সংগঠনী-শান্ত ও নেতৃত্ব ভিন্ন অপর কয়েকটি প্রভাব পূর্ব হইতেই 
মারাঠা জাঁতকেই এঁক্যের পথে অগ্রসর কাঁরয়া দয়াছিল। সুতরাং 
রা এ গশবাজীর উতান মারাঠা জাতির ইতিহাসের কোন আকাঁস্মক বা 
ভিসা সাসার দে বাচ্ছন্ন ঘটনা নহে, উহা ছল বাত প্রভাবের এক আঁত স্বাভাবক 
পারণাঁতি। যে-সকল গ্রভাব ও ঘটনা মারাঠা জাতির মধ্যে এক 
গভণর জাতীয় িতনা জাগাইয়া তুঁলিয়াছিল সেগুলির মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ, ধর্ম ও 
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হয়পাঁত শিবাজী ৩০৩ 


দাক্ষিণাত্যের দুলতানগণের অধানে মারাঠা জাতির সামরিক শিক্ষালাভ [বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 
মহারাম্টী পর্বতসচ্ষুল দেশ। সহায়াদ্র, বিদ্ধ্য ও সাতপরা পর্ব-তশ্রেণী, তাণ্তা' ও 
নমদা নদী মহারাম্ট্র-দেশকে এক প্রান্কীতক দুগ্বরূপ কাঁরয়া তুলিয়াছে। সহায়াদ্র- 
টান 1বন্ধ্য-সাতপুরা পবতের উজ্জঙ্গ প্রাচীর তাণ্তী ও নদা নদীর 
উহার প্রভাব গভীর পারখা মহারাম্ট্রদেশকে বাহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা কারবার 
সুযোগ বৃদ্ধি কারয়াছল। পর্বতসগ্কুল দেশের প্রকাতির কপণতা 
মারাঠা জাতিকে স্বভাবতই কঠোর, পারশ্রমী, সাহসী ও ধৈর্যশখল কারয়া তুলিয়াছিল । 
ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য তাহাদের মধ্যে তেমন ছিল না, ফলে সেদেশে সামাজিক এঁক্যবোধ 
বাভাবকভাবেই বৃদ্ধি পাইবার সযোগ ছিল।* সামা, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মপ্রত্যয় ও 
সরলতা 'ছিল তাহাদের চারল্রের সহজাত ও স্বাভাবিক বোশষ্ট্য । তাহাদের জাবনযাল্পা 
মারাঠী জাতির ছিল অনাড়ম্বর ও তাহাদের দেহ ছিল সবল ও সমস্থ। প্রকৃতি 
বৈশিষ্টা__'ভারতীয় কর্তৃক মহারাম্ট্র-দেশ সুরক্ষিত থাকবার ফলে মারাঠা জাতির মধ্যে 
স্পার্টান' প্রান গ্রকদের ন্যায়ই গভখর স্বাধীনতা-্পৃহা জাম্ময়াছিল। 
তাহারা ছিল 'ভারতীয়-স্পাটনি? ([100181) 90910205 )। যোদ্ধা হিসাবে স্পাটনিদের 
ন্যায় তাহারাও ছিল দুরধষ। অতাঁক্ত আবুমণ এবং পর্বতসক্কুল দেশের বাধা- 
বপাত্তি উপেক্ষা কাঁরয়া ষৃণ্ধের ব্যাপারে তাহার ছিল আফগান উপদলগনলির মতই 
দুঃসাহসঈ। 
পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র-দেশে ধর্মের এক প্রবল বন্যা দেখা 'দিয়াছল । 
তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত ও একনাথ প্রভাতি ধর্মগুর? হহিন্দধর্মের যাবতীয় 
ধমে'র প্রভাব ৪ সংকণর্ণতা ও কুসংস্কার দূর কারয়া “ভীন্তবাদ” নামক সাম্যবাদ 
তুকারাম, রামদান, ধর্মের প্রচার কাঁরয়াছলেন। তাঁহাদের প্রচারত ধর্মমতে, বশেষত 
বামন পণ্ডিত ও রামদাস প্রচারত ধর্মে এক গভীর জাতশস়লাবাদশী আবেদনও ছিল। 
এবনাথ সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম _সর্বক্ষেত্তে এক সবঙ্গি'শ পৃনরুজ্জীবনই 'ছিল 
এই ধমের মূল উদ্দেশ্য । এই: ধর্মের প্রভাবে প্রভাবত হইবার এবং তাঁহার উদ্দেশ্য 
সফল কাঁরয্লা তুলবার মত উপযদুন্ত ব্যান্তরও অভাব হইল না। মারাঠাবার 'শিবাজীর 
মনে এই সকল প্রভাব ও আদর্শ এক গভীর রেখাপাত কারল। তিনি “খণ্ড ছিন্ন 
বাক্ষপ্ত' মারাঠা জাতিকে “এক রাজ্যপাশে' আবদ্ধ করিতে সমথ” হইলেন। 
ধমে“র প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা ভাষা ও সাহত্যের প্রভন্বেও মারাঠা জাতির মধ্যে 
«ক গভীর এক্যবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছল। 
ভাষা ও সাহিত্যের তুকারাম রাঁচিত "ভজন" মারাঠা জাতির সকল সম্প্রদায় কর্তৃকই গণ্ত 
0 হইত । এইভাবে দেশের 'বাভন্ন শ্রেণীর মধ্যে এক গভপর একতা- 


বোধ জাগাঁরত হইয়াছিল । 
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৩০৪, ভারতের ইাতহাসকথা 


কিন্ছু দাক্ষণাত্যের সুলতানগণের অধশনে সামরিক বৃত্ত গ্রহণ করিয়া মারাঠা জাতি 
নিজেদের ম্বাভাঁবক দুধর্ধতার সাঁহত মুসলমান যুদ্ধ-নগাঁতর সংমশ্রণে এক অসাধারণ 
টির শল্তিশালী সামারক জাত "হিসাবে গাঁড়ন্না উঠিয়াছিল। বিজাপুর 
ও গোলকুণ্ডার বেসামারক শাসনকাধে" বহসংখ্যক মারাঠা কর্মচারশ 
নিষুন্ত ছিলেন। এই শাসন-সংক্ান্ত কাষে আভজ্ঞতাও পরবতণ* কালে মারাঠাদের বহ্‌ 
উপকারে আসিয়াছিল। 
পুবেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দাঁক্ষণাত্যের সূলতানদের অধশনে বহু মারাঠা দল- 
টা রিনি পাঁত জায়গার ও উচ্5 সম্মান লাভ কাঁরয়াছিলেন । শাহজাহানের 
সংলতানদের অধীনে রাজত্বকালে দাক্ষণাত্যের শাসক হিসাবে ওরংজেব যখন 'িজাপুর 
মারাঠা দলপাতদের ও গোলকুণ্ডা আক্ুমণ করেন তখন মারাঠা জায়গীরদারগণ তাঁহাদের 
জারগ্ীর লাভ সামারক সাহায্যের বানময়ে গোলকুণ্ডা ও বিজাপঃরের সৃলতানদের 
1নকট হইতে নানাপ্রকারের সুযোগ-স্ীবধা আদায় কাঁরয়া লইয়াছিলেন । এই মারাঠা 
লাকী জায়গবরদারগণের অন্যতম শাহজনী ভোঁসলা প্রথমে আহম্মদনগরের 
এবং ১৬৩২ টণ্টাব্দ হইতে বিজাপুরের সুলতানের অধীনে কাধ" 
গ্রহণ করেন ; পৃণা ও কর্ণাটে তাঁহার বিস্তীর্ণ জায়গীর ছিল । এই মারাঠা জায়গারদার 
শাহজীর পূত্র-ই বিখ্যাত শিবাজী | 


িবাজশর জন্ম ও বাজ্যজীবন (88111) & হ081]5 116 01 91815801) 8 বাজ 
১৬২৭ শ্রশস্টাব্দে+ (৬, এপ্রল ) জুনারের নিকটব্তাঁ শিবনের দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন । 
?গবাজীর মাতা জীজাবাঈ ছিলেন শাহজীর উপোক্ষতা ও অবহোলিতা 
পত্বী। শাহজন তাঁহার আধিকতর সূন্দরী এবং অজ্পবয়স্কা সত 
তুকাবাঈ ও তুকাবাঈ-এর পনুতর ব্যা্কোজীসহ নিজ কর্মস্থল বজাপঃরে বাস করিতেন। 
আর গশিবাজণীসহ' জাঁজাবাঈ দাদাজণী বা দার্দোজশী কোণ্ডদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণের 
তত্বাবধানে পণায় বাস' কারতেন। জাজাবাঈ ছিলেন স্বভাবতই ধর্মপরায়ণ ৷ স্বামীর 
অবহেলাজানত মর্মবেদনা তাঁহাকে ধমনি;রাগিণী তপশ্চারণীতে 

৯০০৯৯ ও পাঁরণত কাঁরয়াছল। মাতার এই ধমনি-রাগ ও তপম্চারণ শিবাজীর 
ভার কো ভদেবের মনে গভীর রেখাপাত কাঁরল। দাদাজণী পম্থ কোসন্ডদেবের স্নেহ ও 
শিক্ষায় শিবাজীর মনে এক বিরাট আদর্শ গাঁড়য়া উঠিল। 

জজাবাঈ ছিলেন প্রান যাদব বংশসম্ভূতা । দাদাজী ছিলেন রাজপুত বংশজাত ৷ 
যাদব বংশ, রাজপুত জাত এবং রামায়ণ-মহাভারতের কাঁহনী শ্রবণ করিয়া শিবাজীর 
মনে সাহস ও দেশপ্রেম উভয়ই সপ্টারত হইয়াছল ॥। দাদাজী পম্থ কোশ্ডদেবের 
হী ধর্মপরায়ণতা ও তাঁহার মুখে দেশপ্রেম ও বীরত্বের কাহিনী শ্হানয়া 
1শবাজণ দেশপ্রেম ও বারংত্বর আদর্শে উদ্ব্ধে হইয়া উঠলেন । 

এ যাবৎ প্রাপ্ত ধীতহাসক তথ্যাদ হইতে শিবাজ্ী নিরক্ষর ছিলেন বাঁলয়াই জানা যায়, 


গশবাজশীর জঙ্ম (৯৬২৭) 





* ফাহাযও কাহারও মতে ৯৬৩০ খনঃ ৯৯শে ফেব্রুয়ারি । 
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ছব্রপাত বাজ? ৩০৬ 


তবে সন্ত রামদাসের. নিকট 'লাঁখত একট পত্রের নিছ্নে কয়েকাঁট কথা 'িবাজীর 
হস্তাক্ষর বাঁয়া “রামদাসী প্র ব্যবহার, গ্রন্থে দাব করা হইয়াছে । সার্‌ বদ£নাথের 
মতে, অপর কোন এীতিহাঁসক সমঞ্থনাভাবে এই পন্রে 'লাখত কয়েকটি কথা শিবাজীর 
হস্তাক্ষর বাঁলর়া গ্রহণ করা য্যান্তযুন্ত হইবে না ॥ যাহা হউক, সম্রাট আকবর, হায়দর 
আল, রাঁঞ্জং ?সংহের ন্যায় শিবাজ+ও নিরক্ষর ছি লেন । এই কথাই সাধারণ্যে প্রচলিত । 
নিরক্ষর হইলেও শিবাজীর মানাসক ক্ষমতার বে পণশবকাশ সাধিত হই্লাছিল তাহা 
শবাজীর জীবনের কাষবিলী এবং শাসনদক্ষতা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে । 
দৌহক ক্ষমতার দিক 'িয়াও শবাজী নানাপ্রকার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যৃগ্ধীবদ্যা, অ*্বচালনা এবং অনুরূপ কাষে তান ছিলেন অসাধারণ দক্ষতার 
আঁধকারা । | 
দাদাজী কোণ্ডদেবের মাধ্যমে বাল্যকাল হইতেই পুণার মাওল* বা মাওয়ালী 
জাতির সাঁহত 'শবাজীর ঘাঁনণ্ঠ পাঁরচয় জন্মে । পরবতর্ট কালে 
৯৮ এই মাওয়ালী জাতির অনূচর লইয়াই 'িবাজী তাঁহার দুরধষ" 
এবং 'বিশব্ত সেনাবাহনণ গাঁড়য়া তুঁলয়াছলেন। 
উচ্চ আদর্শের স"ত দুঃসাহীসকতা ও দৌহক শন্তির সমন্বয় সাধিত হইলে যে 
অদম্য উদ্যম ও উত্তেজনার সৃষ্ট হয়, শিবাজীর ক্ষেন্নেও তাহা-ই ঘঁটয়াছিল। কিন্তু 
দাদাজীর মৃত্যু ঃ দাদাজী কোণ্ডদেবের জাবদ্দশায় 'শিবাজণ দুঃসাহসিকতার পথে 
শীশবাজীর অবাধ সম্পূর্ণভাবে পদার্পণ কারতে পারেন নাই। কিন্তু ১৬৪৭ 
জ্বাধীনতা খ্রীষ্টাব্দে দাদাজীর মৃতু/ হইলে শিবাজী 'নজ পারকাঁজ্পত পথে 
অগ্রসর হইবার পণ সুযোগ পাইলেন । 


উত্তর-ভারতে মৃঘল সম্রাটের কর্মব্যস্ততা এবং 'বিজাপুর সুলতানের অসুস্থতার 
সুযোগে বিজাপুর রাজ্যে অব্যবস্থা দেখা দিলে শিবাজী পুণার দক্ষিণ-পাশ্চমে তোরণা 
লা নামক দুর্গ দখল কারলেন। ইহা 'ভন্ন, তোরণা দরর্গের 
তোরগা দু অর, 1নকউবতাঁ রামগড় দগ্গাটও তান অ।;মণ কারলেন । ১৬৪৭ 
রায়গড় আক্রমণ, চকন শ্রীন্টাব্দে দাদাজী পম্থের মত্যুর পর ?শবাজী চকন দুর্গ এবং 
দুর্গজয়, বড়মাঁত ও বড়মাত ও ইন্দ্ুপুরের সামরিক ঘাঁটগুলিও দখল কারয়া লইলেন। 
ইন্দরপহর ঘাঁটি ইহার অব্যবাহত পরে তান 'সিংহগড়, কোম্দন ও পঃরন্দর দুগ- 
আকার গল দখল কারয়া নিজ কর্মকেন্দ্রু পুণার নিরাপত্তা 'বধান 
কাঁরলেন । ?বজাপুরের সুলতান প্রথমে শবাজীর এইরূপ কাসবিলীতে তেমন বচাঁলিত 
না হইলেও শিবাজণ ষখন কল্যাণ দুগণট দখল কাঁরয়া বাঁসলেন 

কল্যাণ দর্্গ আঁধকার& এবং কোকণ আরুমণ করিয়া বিধ্বস্ত কারলেন তখন বিজাপুর 
শাহী কারারক্ধ সুলতানের টনক নাঁড়ল। সেই সময়ে শিবাজশর পিতা শাহজী 
বজাপ্‌র সুলতানের সেনাপাঁত মুস্তাফা। চতৃকি কারারুদ্ধ হইলেন। জাজ দ্গ 





*-সার বদ.নাথ মাওল "1581" শব্দাট ব্যবহার কারয়াছেন। ৬1৫০, 5/7৮2)7 4 [18 27255 
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৩০৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


অবরোধ*্* করিতে গিয়া উদ্ধত বাবহারের জন্যই তাঁহাকে কারারুষ্ধ করা হইয়াছিল, 
কিন্তু শবাজণীর কার্যকলাপ যে ইহার মূল কারণ ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। অতঃপর শাহজীর জায়গীরও কাঁড়য়্া লওগনা হইল । পিতা কর্তৃক অবহেলিত 
পূন্ন হইলেও 'শবাজী শ্রাহজাীর কারারুষ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত মমহিত 
,  হইলেন। সুতরাং কিছুকালের জন্য বাধ্য হইয়াই তান বিজাপুর 
এগ ৬ পার রাজ্যের বিরুদ্ধে আরুমণ বন্ধ কারলেন এবং তার মৃস্তর জন্য 
সাময়িক বিরাত কটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। [তিনি দাক্ষিণাতোর মুঘল 
শাসনকাঁ সম্রাট শাহজাহানের পুত্র মুরাদের সাঁহত মুঘলপক্ষে 
যোগদান কারবার আগ্রহ প্রকাশ কাঁরলেন। তখন 'বিজাপুরের সুলতান এই সংবাদে 
অত্যন্ত ভাত হইয়া শিবাজীর সন্তুঁষ্ট-ীবধানের জন্য শাহজীকে মুক্তি দিলেন। সার- 
যদুনাথের মতে 'বজাপহুরের কাঁতপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অনুরোধে শাহজণীকে 
মুস্ত দেওয়া হইয়াছিল । অবশ্য শিবাজী ভাবষ্যতে বিজাপুরের বিরদ্ধে কোন 
আক্রমণাত্মক কার্য কাঁরবেন না, এই শর্ত শাহজীকে মানিয়া লইতে হইল । সতরাং 
শিবাজী কিছুকাল শান্তভাবেই কাটাইলেন এবং নিজ শান্ত ও সামর্থ্য বৃশ্ধিতে 
মনোযোগী হইলেন । 
১৬৬৬ প্রীন্টাব্দে ওরংজেব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ কারলেন। সেই সুযোগে 
শিবাজী জাওলাঁ নামক মারাঠা রাজ্যাট দখল করিয়া নিজ 
জাওলী। জুনার ও রাজ।সীমা ও শান্ত বৃষ্ধি করলেন । পর বংসর (১৬৫৭ ) [তান 
অপরাপর স্হান রি 
আকার আহম্মদনগরে মৃঘল-আধকৃত চ্ছানগুলির মধ্যে জুনার ও অপর 
. কয়েকট স্থান আধকার করিয়া লইলেন । তখন ওরংজেব শিবাজীর 
ীবরৃদ্ধে এক মুঘলবাহিনী প্রেরণ কাঁরলেন। শিবাজী ও মুঘল সেনার মধ্যে এই 
, সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘাঁটিল। শিবাজী এই যুদ্ধে পরাজিত হইলেন বটে, 
মেল হস্তে 'শবাজীর 'কন্তু সেই সময়ে বান্টপাত শুরু হইলে ওরংজেবের সেনাবাহিনী 
৮ শিবাজীর তেমন ক্ষতিসাধন কাঁরতে পারল না। ইহার অল্প- 
কালের মধ্যেই শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ওরংজেব দাঁক্ষণাত্য, ত্যাগ করিয়া 
আগ্রা আভমুখে যাত্রা কারলে শিবাজীর সুযোগ ব.ম্ধি পইল। পরবত+ দুই বৎসরের 
মধ্যে (১৬৫৭-৫৬৯) তিনি উত্তর-কোঙ্কণ এবং অপরাপর কয়েকাঁট শ্থান দখল কাঁরলেন ॥ 
[বজাপুর সৃলতান মুঘল আক্রমণ হইতে মস্ত হইয়া শিবাজীকে দমন কারবার জন্য 
বম্ধপরিকর হইলেন। সেনাপাতি আফজল খাঁকে এক বিশাল 
শশা বাহনীসহ [শিবাজীর বিরদ্ধে প্রেরণ করা হইল। [শবাজীকে 
আঁধকার জীবত অথবা মৃত যেভাবেই হউক ধারয়া আনবার আদেশ 
সেনাপাঁত আফজলকে দেওয়া হইল । আফজল খাঁ শিবাজীকে হয় 
বন্দী অবস্থায় সুলতানের সম্মুখে আনিয়া উপশ্থিত করিবেন” নতুবা তাহাকে হত্যা 
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ছনপাত শিবাজশ ৩০৭ 


কাঁরয্লা তাঁহার বন্রোহের সমচিত শাস্তি দিবেন এই দম্ভোতন্ত করিলে সুলতান তাঁহার 
উপর প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্মানসডক পোশাক পুরস্কার দিলেন। আফজল পুণা 
আভমদখে অগ্রদর হইয়া সংবাদ পাইলেন ষে শিবাজী প্রতাপগড়ে চালয়া আসিয়াছেন। 
আফজল খাঁও পুণার পথ ত্যাগ কাথা প্রতাপগড়ে আঁসয়া উপাঁশ্থত হইলেন এবং 
কৃফ্ণী ভাস্কর নামে জ!নক দ্‌তকে গশবাজীর 'িনকট পাঠাইলেন । ইহার উদ্দেশ্য ছিল 
মিথ্যা আ*্বাদ দিলনা শিবাজীকে আফজল খাঁর শীবরে যেভাবেই হউক আনা ।* 


আফজল খা কৌশলে শবাঞজণীকে হত্যা কাঁরয়া তাঁহার মৃতদেহ বিজাপুরে লইয়া 
আসবেন মনদ্ছ কাঁরয়াছলেন এবং তাঁহাকে নিজ 'শাঁবরে শান্তগ্থাপনের উদ্দেশ্যে 
আলাপ-আলোচনার জন্য আহ্বান কাঁরতে মারাঠা ব্রাহ্মণ কৃষ্জী ভান্করকে দূত হিসাবে 
পাঠাইলে তান শেষ পর্যন্ত আফজল খাঁর দুরাভসাঁন্ধ সম্পকে ?শবাজীকে ইঙ্গিত দিয়া 
চিন হরালাজর আসলেন । 'শবাজ? প্রম্তুত হইয়াই আফ্‌জলের শাবরে উপাস্থৃত 
হত্যা ২... হইলেন। ডক্টর সংরেম্দ্রনাথ সেনের মতে বাজী কৃষণজী 
ভাম্করের মাধ্যমে বিজাপুর যাইবার আমন্ত্রণ পাইয্লাছিলেন, কিন্তু 
এই আমন্মণণর পম্চাতে কোন দুরভিসান্ধ আছে কনা জানবার উদ্দেশ্যে পান্তাজী 
পশ্থকে 1াবজাপুর প্রেরণ করেন । পান্তাজী আফ'জল খাঁর আসল উদ্দেশ্য সম্পকে 
গোপনে সংবাদ সংগ্রহ কঁরয়া আনলেন। ইহার পর আফজল খাঁ ও শিবাজীর মধ্যে 
আলাপ-আলোচনার জন্য এক শাবর স্থাপন করা হইল। এই 'শাঁবরে আলোচনার 
জন্য আফজল খাঁ ও িবাজী উপাস্থিত হইলেন 1 শিবাজন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াই আপসয়াছলেন। আফজল খাঁ ছিবাজীকে আঁলঙ্গন কারবার ভান কারিয়া 
তাঁহার গলা টাপয়া ধাঁরয়া তাঁহাকে ছ7ীরকাঘ।ত কাঁরতে চেস্টা কাঁরলে শিবাজী তাঁহার 
লৌহনামত “বাঘনখ নামক অস্ত্র দ্বারা আফজলের বক্ষ 'ছন্নাভন্ন কাঁরয়া তাঁহাকে 
বৌদির রত দান হা কারলেন। গিবাজীকে মৃত অনস্থায় বিজাপুরে লইয়া 
কোম্কণ জয় যাইতে আঁসয়া আফজল নিজ মৃত" হই রাখিয়া গেলেন। 
সেনাপাঁত আফজল খাঁর মৃত্যুতে বিজাপুরের বিশাল সেনাবাহনী 
ছন্রভঙ্গ হইয়া পাঁড়ল। শিবাজশী অনায়াসেই তাহাঁদগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজত 
কাঁরয়া বিজাপূর রাজ্য হইতে কোলাপুর ও দাঁক্ষ«-কোও্কণ দখল কাঁরয়া লইলেন। 


আফজলের হতার জন্য কাঁফ খাঁ শিবাজীকে সম্পর্ণভাবে দায় করিয়াছেন । 

গ্রাপ্ট ডাফ ও অপরাপর ইংরেজ এীতহাসকগণ কাঁফ খাঁব মন্তব্যের উপর নিভ'র 

ল্শ্রয়া শিবাজীকেই বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারণ বাঁলয়া আভহিত 

আফজল খাঁর হত্যা কাঁরয়াছেন। 'কণ্তু সমসামায়ক ইংরেজ বাঁণজ্য কুঠিতে (58০6019) 
সম্পকে" কাক খাঁর 

রা রক্ষিত কাগজপত্র হইতে ইহা প্রমাঁণত হয় যে, বন্ধুত্বের ভান 

কাঁরয়া শিবাজীকে বন্দ করিবার সস্পম্ট 'নর্দেশে আফজল খাঁকে 
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স্ ভারতের ইতিহাসকথা 


দেওয়া হইয়াছিল এবং শিবাজী আফজলের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা কারবার 
উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।* 
ইতিমধ্যে ওরংজেব বহ্ধ পিতা সম্রাট শাহজাহানকে ধসংহাসন হইতে অপসারিত 
কাঁরয়া স্বয়ং সম্রাট হইয়াছিলেন । "তান শিবাজণীকে দমন কারবার 
উদ্দেশ্যে নিজ মাতুল শায়েন্তা খাঁকে দাক্ষণাত্যের শাসনকতা 
ধনযুস্ত কয়া পাঠাইলেন । শায়েস্তা খাঁ পৃণা ও চকন এবং উত্তর-কোচ্কণ ও কল্যাণ 
আঁধকার কাঁরিতে সমর্থ হইলে পাঁরাচ্ছাতি বিবেচনা কারিয্লা শিবাজশী বিজাপুর রাজ্যের 
সাহত যুদ্ধ 'মিটাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সমগ্র শাল্তসহ 
মুঘলদের বিরদ্ধে ষুম্ধে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ পাইলেন। চকন দুর্গট জয় 
করিয়া শায়েস্তা খাঁ যখন পুণার 'শাবরে অবচ্ছান করিতে ছিলেন এ সময়ে শিবাজী 
একাদন রান্রের অন্ধকারে আকাঁম্মকভাবে শায়েস্তা খাঁর 'শাবরে 
শারেন্তা খাঁর দাক্ষিণাত। প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকে হত্যা কারলেন এবং প্রায় চাল্পাশ জন 
বাংলার শাসনকর্তা দেহরক্ষীকে হত্যা: কাযা শায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ কাঁরলেন। 
নিষুন্ত (১৬৬৩) অতকি'তি আক্রমণ হইতে প্রাণ বাঁচাইতে গগয়া শায়েস্তা খাঁ পলায়ন 
কালে শিবাজীর তরবারির আঘাতে তাঁহার হাতের একাঁট অঙ্গুলী 
হারাইয়া দাক্ষণাত্য ত্যাগ কারলেন। শায়েস্তা খাঁর এইরূপ শোচনীয় পরাজয়ে 
ওরংজেবের অত্যন্ত অসন্তুণ্টির কারণ হইল। তিনি এইবার শায়েস্তা খাঁকে বাংলার 
শাসনকতাঁ-পদে 'নষুস্ত কারয়া পাঠাইলেন। 
এঁদকে শিবাজাী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রায় এক কোটি মুদ্রা সংগ্রহ কারলেন। 
ণকন্তু ওরংজেব 'শবাজীকে দমন কারবার সংকশ্প ত্যাগ কারলেন না। তান জয়াঁসংহ 
জী ককিবনাটও দিলীর খাঁকে শিবাজীকে দমন কারবার উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে 
হন্দর লুস্ঠন (১৬৬৪) প্রেরণ কারলেন। জয়সংহের ক্টকৌশলে শিবাজী 'বিজাপনরের 
[বিরদ্ধে মঘলবাহিন"কে সাহায্য কাঁরতে স্বীকৃত হছইলেন। ইহা 
ছাড়া, অঙ্পকালের মধ্যেই জয়াসংহ কূটকৌশলে শিবাজীর অনচরবর্গের কয়েকজনকে 
সপক্ষে আনিয়া শিবাজণর বিরুদ্ধে ষৃণ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । এইবার 
নী ও গশবাজী মুঘলবাঁহনীর নিকট পরাজত হইলে তাহার মোট 
টি ৩৬ট দুর্গের মধ্যে ২৩ট মুঘলদের নিকট তহাকে ত্যাগ্ধ কারতে 
হইল। অবাঁশম্ট ১৩টি দুগ্গের জন্যও পু্রন্দরের সাম্ধর 
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শায়েন্তা খাঁ 


ছন্্পাতি শিবাজশ ৩০৯ 


বারা তান মন্ঘলদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অব্যবাহত 
রানে পরে জয়াসংহ বিজাপুর আক্রমণ করিলে শিবা নিজ প্রাতশ্রাত 
(১৬৪৪) অন:যায় জয়াসংহকে সাহায্য কাঁরলেন। সেই সময়ে কুচক্কী 

জয়াসংহ সরলপ্রাণ শিবাজীকে নানাপ্রকার 'মথ্যা প্ররোচনায় 
প্ররোচিত করিয়া আগ্রায় ওরংজেবের সাঁহত সাঙ্গ'তের জন্য লইয়া গেলেন ।* 

শিবাজী আগ্রায় ওরংজেবের দরবারে উপাঁচ্ছত হইলে (১২ই মে, ১৬৬৬) তাঁহাকে 
উপযুক্ত মযদা দান করা হইল না। এমন ক পাঁচ হাজার সৌনকের মন-নবদারগণে র 
সহিত তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। শিবাজ, ওরংজেবকে ধূতিম ও কপটতার 
জন্য প্রকাশ্যভাবে আঁভধনন্ত কারলেন। ফলে, তাঁহাকে পত্র শন্ভুঙ্জীসহ নজরবন্দশ 
শিবাজী-উ্রংজেব  কাঁরয়া রাখা হইল । কিন্তু শিবাজী কৌশলে মনল প্রহরীর সতর্ক 
সাক্ষাৎকার দৃম্ট এড়াইয়া ?নজ পু্রসহ দিল্লী হইতে পলায়ন কাঁরতে সক্ষম 

হইলেন। স্বদেশে 'ফাঁরয়া তান 'নজরাজ্য সংগঠনে মনোনিবেশ 
কাঁরলেন। তিন বংসরের মধোই তান পুনরায় মুঘলদের সাঁহত দ্বন্দেৰ অবতীর্ণ 
হইলেন এবং ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া একে একে মুঘল আঁধকার হইতে গনজজররাজ্যের মূঘল 
আঁধক্কৃত অংশগ্াল প্রন সবই পুনরুদ্ধার কারতে সমর্থ হইলেন । সেই সময় উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আফগান দলপাঁতগণের 'বদ্রোহের ফলে দাক্ষণাত্য হইতে 
1দলীর খাঁ ও অপরাপর মুঘল সেনাপাঁতকেও তথায় প্রেরণ কাঁরতে হইল। ফলে, 
দাক্ষিণাতো থারাঠা প্রাধান্য অপ্রাতিহত রহিয়া গেল। 

১৬৭৪ শ্রীন্টাব্দে রায়গড় দুর্গে শিবাজীর নিজ আঁভষেকরিয়া মহাসমারোহে 'নম্পন্ন 
রা হইল। "তান “ছন্রপাঁত-গো্রাহ্মণ-প্রজাপালক' উপাধি ধারণ কারযনা 
(১৬৭৪) £ হাত সিংহাসনে আরোহণ কাঁরিলেন। ম:ঘল সেনাবাহনীর উত্তর-পশ্চিম 
গোরাদ্দণ-প্রজাপালফ সীমান্ত প্রদেশের কর্মব্গ্ততার সুযোগে শবাজী জাজ, ভেলোর 
উপাঁধ ধারণ এবং উহার পার্ববত* স্থানসমূহ জগ কাঁরলেন । মহীশরের 

আঁধকাংশও তিনি নিজ রাজ্যভুন্ত কারতে “মর্থ হইলেন । এইভাবে 
যখন বাজ"? নিজ রাজ্যের সীমা বিষ্তার কারতোছলেন, তখন আকাঁম্মকভাবে তাঁহার 
মৃত্যু ঘটে (১৬৮০ )। তাঁহার মৃত্যুকালে মারাঠা রাজ্য উত্তরে 
রামনগর হইতে দক্ষিণে কারওয়ার, পূর্বে বাগনালা হইতে দক্ষিণে 
কোলাপুর এবং পাঁশ্চমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অবশ্য এই অণলের মধ্যে 
পোতুগিীজ, ইংরেজ ও আঁক্রকার বাঁণকগণের বাণিজ্য-কেন্দ্র দমন, সলসেট্‌, চৌল, 
বোম্বাই, বোঁসন প্রভ€ত তাহার রাজ্যের অন্তরভূর্ত ছিল না। 
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মৃত্যু (১৯৬৮০) 





৩১০ ভারতের ইীতহাসকথা 


শিবাজীর শাসনব্াবন্থা (97015911%5 /১87017719086656 9596620 )$ শিবাজশ 

টরানু কেবলমাত্র দুঃসাহসী বার এবং সমরকুশল সেনাপাতি হিসাবেই 

শিবষাজশ ইীতহাসে পারাচত নহেন, অনন্যসাধারণ সংগঠক এবং সুদক্ষ শাসক 

[হপাবেও 'তনি সমাধক পাঁরচিত। তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল 

নীতই ছিল জনকল্যাণ-সাধন এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে নিজ দেশ ও প্রজাবর্গকে 
রক্ষা করা। 


শিবাজীর শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরতান্িক কিন্তু স্বৈরতম্ত্র হইলেও উহা গ্বেচ্ছাতম্মে 
পরিণত হয় নাই। শাসনব্যবস্থার সবোচ্চে ছিলেন রাজা স্বয়ং। 'কিম্তু রাজা 
“অন্টপ্রধান' নামক আটজন মন্পশর এক সভার সাহায্যে শাসনকার্ধ 
পাঁরচালনা কারতেন। এই আটজন মন্মীর মধ্যে পেশওয়া-ই 
1ছলেন প্রধানমন্ত্রী স্বরূপ । অন্টপ্রধানদের প্রত্যেকেই এক-একাঁট 
বিভাগের দার়ত্বপ্রাপ্ত 'ছিলেন। রাজগ্ব 'বভাগ, পররান্ট্র বিভাগ, সামারক বিভাগ, 
পাঁরবহন বিভাগ, বচার 1াবভাগ, ধম“ বিভাগঃ ডাক বিভাগ ও জনকল্যাণ 'িভাগ-_এই 
আটাট ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য এক-একজন মন্ত্রী বা প্রধান, দায় থাকতেন । (১) 
দেশের সরা লগ'ণ কল্যাণসাধনের ভার ছিল পেশওয়া বা প্রধানমন্ত্রীর উপর । (২) 
ন্যায়াধীশ ছিলেন বিচার বিভাগের দাঁয়ত্ব্প্ত। (৩) পশ্ডিত রাও ছলেন ধর্ম- 
সংক্রান্ত যাবতীয় কারের ভারপ্রাপ্ত । মুঘল শাসনব্যবস্থার সদর-ই-সহদুর-এর যে-সকল 
কত'ব্য ছিল পঠ্ডিত রাওবেও অনুরূপ কাযাদি সম্পাদন করতে হইত । (৪) সুমন্ত 
বা দবীর ছিলেন পররাস্ট্র সাচব। (৫) সাঁচব বা সুরনাঁবশ রাজার ডাক, চিঠি- 
পল্লাদর দায়িত্ব ভিন্ন মহাল ও পরগণার 'হসাবপরণক্ষকের দাঁয়ত্ব পালন কারতেন। 
(৬) মন্ত্রী বা ওয়াকনাবিশ রাজার কার্যকলাপ এবং 1বচারালয়ের যাবতীয় কার্ষের 
[ববরণ 'লাঁপবদ্ধ করিবার দায়ত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। (৭) অগাত্য বা মজুমদার ঠছলেন 
রাজ্যের অর্থমন্ত্রণ এবং 1হসাবরক্ষক। এবং (৮) সেনাপাঁত বা সরই-নবৎ "ছিলেন 
রাজার পরেই সবেচ্চি সেনাধ্যক্ষ । উপার-উন্ত আটাট প্রধান বিভাগ ভিন্ন আরও 
দশাট অথাধ মোট আঠারটি 'বভাগে শাসনকাষণাদ বিভন্ত ছিল। এঅন্টপ্রধানগণ, 
রাজার আদেশাধীনে এই সকল 'বাভল্ন বিভাগের কাষাঁদি পরিচালনা করিতেন । 
রাজকর্মচার-পদ পূর্বে বংশানক্রমিক ছিল, ীকন্তু বাজী এই প্রথা উঠাইয় 
ধদয়াছিলেন। এই প্রথার উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে সঙ্গে পৃবেকার জায়গীর প্রথারও 
অবসান ঘটয়াছিল। 


শাসনকার্যের এবং বিশেষভাবে রাজস্ব আদায়ের সাাবধার জন্য শিবাজীর সমগ্র 
রাজ্য তিনটি প্রদেশে বা প্রান্তে বিভন্ত ছিল। প্রত্যেকটি প্রান্তে 

জট ধ্ একজন কাঁরয়া রাজপ্রাতাঁনাধ নিষন্ত ছিলেন । ই"হারা রাজার 
পরার ইচ্ছামত মনোনীত ও পদচাত হইতেন। রাজপ্রাতীনাঁধকে সাহায্য 
কারবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশ বা প্রান্তে আটজন রাজকর্মচারীর 

এক-একাট করিয্লা সভা ছিল । প্রদেশ বা প্রাম্তগহীল ছিল পরগণা বা তরফে বিভন্ত 


গাসন [বিতাগ £ 
রাজা গু 'অজ্টপ্রধান, 


ছত্রপাঁত ?শবাজী ৩১১ 


এবং এগুলি ছিল আবার' গ্রামে বিভন্ত। গ্রামের শাসনভার গ্রামপণ্চায়েতের উপর-ই 
রাজকমচারিগণের ন্যম্ত থাঁকত। কয়েকটি গ্রামের শাসনকাষাঁদ পাঁরদর্শনের 
সামারক ও জন্য এক-একজন দেশপান্ডে নিযুন্ত থাকিতেন। রাজকর্মচারিগণ 
বে-সামারক দায়িত্ব. বেতন ভোগ কাঁরতেন। প্রধানমন্বণ পেশওয়া, পাশ্ডিত রাও এবং 


০ (বসি, 


11], 


ডি... 88? 
বিছ্লারিটার 





ন্যায়াধাশ ভিন্ন অপরাপর সকল রাজকর্মচারণকেই সামারক ও বে-সামারক উভন্ন 
প্রকার কারাদ কারতে হইত । 


৩১২ ভারতের ইতহাসকথা 


শিবা” নিজ রাজ্যের সকল জাঁম জাঁরপ করাইল্লা জামর উৎপাঁদিকা শান্তর 
অনুপাতে রাজস্ব ধার্য কারতেন॥ উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতায়াংশ অপেক্ষা 
টিভির 058 (৩০ শতাংশ ) রাজম্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। 
এক-তৃতীয়াংশ. পরবতাঁ কালে শিবাজী যখন অপরাপর সকল প্রকার কর উঠাইয়া 
পিনধারত পুদয়াছলেন তখন রাজম্বের পাঁরমাণ উৎপন্ন ফসলের ৪০ 
শতাংশ করা হইয়াছিল। কঁষর উন্নয়নের জন্য সরকার হইতে 
কুষকাঁদগকে চাষের জন্য গরু, বীজ, প্রভৃতি কিনিবার প্রয়োজনীয় অর্থ খণ 
দেওয়া হইত। এই খণ সহজ 'কাস্ততে শোধ কারবার সুযোগ কৃষকগণ পাইত ॥ 
কোন রাজস্ব কমণ্চারী কৃষকদের উপর কোনপ্রকার জোরজুলুম কারলে কঠোর 
শাস্তি দেওয়া হইত। জাঁমর রাজদ্ব ভিন্ন প্রীতবেশী অঞ্চলগালর অধিবাসীদের 
ণনকট হইতে চৌথ ও সর্দেশমৃখী আদায় করা হইত। মুঘল আঁধকৃত স্থান ও 
বজাপুর রাজোর কতকাংশ হইতে চৌথ ও সরদেশমহখী আদায় করা হইত । মারাঠা 
আরুমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিবাজীর রাঞোর প্রাতবেশী অঞ্চলের অধিবাসিগণ 
চৌথ ও সরংদেপমুখণী ফসলের “চৌথ' অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ দিতে বাধ্য ছিল। সরদেশ- 
মুখী বা ফসলের দশমাংশ শিবাজী মারাঠা রাজ্যের সরদেশমনখ 
বা প্রধান হিসাবে মারাঠাদের নিকট হইতে গ্রহণ কাঁরতেন। কিন্তু কালকুমে 
সর্দেশমুখী প্রাতবেশ রাজ্যগহীলর আধবাসীদের নিকট হইতেই আদায় করা হইত । 
চৌথ ও সরদেশমুখীর মূল প্রকীতি সম্পকে এরীতহাঁসিকদের মতদ্বৈধ রাহয়াছে ।* 

[শবাজণ পূর্বেকার বংশপরষ্পরায় নিষু্ত রাজস্ব কর্মচারী যথা £ পাতিল, দেশমনখ, 
দেশপাণ্ডে প্রভৃতির স্থলে নিজে নূতন রাজণ্ব কর্মচারী 'নয়োগ কারলেন। এক 
জরি একটি তরফের উপর একজন হাওয়ালদার বা কারকুনঃ প্রত্যেক 
,. প্রান্তে একজন সুবাদার, কারকুন বা মণখ্য দেশাধিকার 'নয়োগ 
করয়া তাহাদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত করিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 

কয়েকটি প্রান্তের উপর. একজন সরন্যবাদার নিয়োগ করা হইত। 
বাজী সবপ্রথম পার্বত্য মাওয়ালশী জাঁতর লোক লইয়া তাঁহার সেনাবাহিনী 
গঠন কাঁরগ্লাছিলেন। পাবত্যাঞ্চলে যৃধ্ধের জন্য মাওয়ালী জাত ছল অপ্রীতদ্বন্দৰী । 
সেনাবাহিনী যাহা হউক, শিবাজশর রাজ্যের সীমা বি্তুত হইলে 'তাঁন একাঁট 
সুসংগঠিত স্থায়ী সেনাবাহনী গঠন কাঁরলেন। তাঁহার সেনা- 

বাহনীর সর্বপ্রধান বোশন্ট্য ছিল আজ্ঞানুবার্ততা ও শ্খলা। 
1শবাজশর সেনাবাহনী প্রধানত লঘু অন্তধারী পদাঁতক ও অগ্বারোহণী এই 
দৃইভাগে বিভন্ত ছিল। লঘু অস্তধারা পদাতক সৈন্য পার্বত্য 
ক রে পদাতিক অগ্চলে যুগ্ধ কারবার পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। অশ্বারোহা 
ও অধ্যারোহ,. সৈন্য শিলাদার ও বগণঁ এই দুই শ্রেণীতে বিভন্ত ছল । 
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ছন্ত্পাত শিবাজণ ৩১৩ 


শিলাদারগণ সরকার হইতে অথ পাইত বটে, কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ অম্ব এবং 
শিলাদার ও বগণ*  সামারিক অস্ব্রশস্র যোগাড় কারতে হইত । বর্গ'রা সরকার হইতে 

নিয়ামত বেতন, সামারক অস্ত্রশস্ত্র, অধ্ব প্রভৃতি পাইত । 
অধ্বারোহা সৈন্যদের পাঁচজন কাঁরয়া এক-একজন হাওয়ালদার বা হাঁবলদারের অধীনে 
ছিল। এইর:প পাঁচজন হাঁবলদার একজন জমলাদারের অধীনে থাঁকত। প্রাত 
দশজন জ,মলাদার আবার এক-একজন হাজারীর অধীনে, প্রাত পাঁচজন হাজারী এক- 
একজন পাঁচ হাজারীর অধানে এবং সকল পাঁচ হাজারণ সারনোবএর অধানে থাঁকিত। 

পদাতিক সৈন্যের প্রাত পাঁচজন একজন “নায়েক এবং পাঁচজন 
সামারক সংগঠন 

নায়েক একজন হাবলদারের অধীনে থাকিত। দুই বা তিনজন 
হাঁবলদারের উপর একজন জুমূলাদার, দশজন জুমলাদারের উপর একজন হাজারা 
বা সাতজন হাজারীর উপর একজন সারনোবৎ থাঁকতেন। 


শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার সেনাবাহনীতে 'ত্রশ হইতে চাল্লশ হাজার 

অ*বারোহ এবং একলক্ষ পদাতিক ছিল । সভাসদ বখর-এর 

শুনি বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, শিবাজীর হাঁস্তবাহনীতে ১,২৬০ 

যুষ্ধহস্ত এবং উন্ট্রবাহনীতে ১,৫০০ হইতে ৩০০৯1 উট ছিল। 

ইহা 'ভন্ন, তাঁহার মোট দুইশত যৃদ্ধ-জাহাজও ছিল। সুরাটের ফরাসী বাঁণকদের 

ানকট হইত িবাজী ৮০1 কামান এবং তাঁহার গাদাবন্দুকের জন্য প্রচুর পারমাণ 

সীসাক্লয় কাঁরয়াছলেন, এই প্রমাণ পাওয়া যায় ।* 'শিবাজীর 

সামারক সংগঠনে দুগ্গগ্াল আতশয় গুরুত্বপণ স্থান আধকার 

কারত। তোরণা, 'জার্জ, কল্যাণ, রায়গড়, পান্হালা প্রভাতি এ-বষয়ে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । | 


দৃগ" 


সামারক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিতা কঠোরভাবে পাল করা হইত। সামারক 
শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা আদেশ অমান্য কাঁসবার শাস্ত 'ছিল অত্যন্ত 


দি ও কঠোর। সৈন্যশিবরে শ্রখলোকের প্রবেশ নাঁষষ্ধ ছিল। যুখ্ধের 

সময় শিশু, গ্নীলোক, ধ্যণ্রম্থ, ধর্মস্থান প্রভাঁতর কোনপ্রকার 
ক্ষত বা কোনপ্রকার অমযাদা করা নাষম্ধ ছিল। 

শিবাজশর চরিত ও কৃতিত্ব ( 009799151 8100 80110186691 518658)1 ) £ কাফি 
ভার খাঁ ও তাঁহার অনুকরণে ইওরোপায় এরীতহাসিকগণ 'শিবাজীর 
ইওরোপণয় চরিত ও কৃতিত্ব গবচার কাঁরতে 'গয়া তাঁহার প্রাত যে আবচার 
এীতহাসিকগণের  কাঁরয়াছিলেন, আঘশনক এ্রাতহাঁসক গবেষণার ফলে তাহা 
০ কতক পারমাণে অপস্ত হইয্লাছে। আধানক গবেষণায় 
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৩১৪ ভারতের ইীতহাসকথা 


কাফি খাঁ এবং ইওরোপবয় এ্ীতহাসিকদের আভমত ভ্রান্ত বাঁলয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে ।* 
1শবাজণ 'ছলেন বহুমুখৰ প্রাতভাসম্পন্ন ॥ তাঁহার ব্যান্তত্ব ছিল অনন্যসাধারণ । 
তান এক অসাধারণ সম্মোহনী শান্তর আধকারী ছিলেন । তাঁহার সংস্পর্শে যাহারাই 
আসয়াছিল তাহারাই মুগ্ধ, অনুগত হইয়া পাঁড়য়াছল,। সামান্য জায়গণরদারের পৃন্ত্র 
হইয্না শিবাজী নিজ শ্রম ও অধ্যবসায়, সামারক ও রাজনোতিক ক্ষমতাবলে ভারত- 
ইতহাসে অমরত্ব লাভের যোগ)তা অর্জন কাঁরতে সম হইয়াছিলেন। হায়দর আল 
টি ও রণাঁজং ?সংহের ন্যায় তাঁহার অসাধারণ উদ্ভাবন? শান্ত ছিল । 
আদর্শের সাহত বাস্তবতার, গভশর ধর্মপরায়ণতার সাঁহত চরম 
পরধম“-সাহফুতা, গভীর রাজনোতিক দংরদার্শতার সাঁহত কূটকৌশলের এক আত 
অদ্ভুত সমন্বয় তাঁহার চরিত্রে পরিলাক্ষত হয় । শবাজীর বিরুষ্ধ সমালোচক কাফ 
খাঁও শিবাজীর পরধম“-সাঁহফুতা ও শাসনদক্ষতার প্রশংসা কারয়াছেন। যুদ্ধের কালে 
কোন মসাজদ বা মান্দর ধংস করা, কোন ধমরগ্রন্থের অবমাননা বা অশ্রদ্ধা করা তি।ন 
নাঁষষ্ধ কারয়াছলেন । িবাজীর অনন্যসাধারণ সংগঠন শাস্তর পাঁরচয় তাঁহার 
সামারক সংগঠনে প্রকাশ পাইয়াছল। কাফ খাঁ এবং কাঁতপয় ইওরোপনয় এ্ীতহাসক 
1শবাজীকে আলাউদ্দিন বা তৈমুর লঙের হিন্দু সংস্করণ বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
1কম্তু এই ধারণা যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট তাহা আধ্ীনক এীতহাসকমান্রেট 
মনে কাঁরয়া থাকেন। শিবাজীর প্রাত বদ্বেষভাবাপন্ন কাফি খাও কোন কোন বিষয়ে 
শিবাজীর প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। উচ্চ আদর্শবাদতা, পরধর্মসাঁহফুতা 
প্রভৃতি গুণের দিক দিয়া বিচার কারলে এইর্‌প তুলনা যে ব্যান্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত, সে- 
বধয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

'শিবাজী সমসাময়িক কলুষতার উধের্য ছিলেন । হিন্দুধর্মের প্রাত তাঁহার অনুরাগ 
ছল অপাঁরসীম কিন্তু তিনি কোন মুসলমান, শিশ, হিন্দ? বা মুসলমান দ্ব্ীলোক বা 
ইসলাম ধমর্্রদ্থ কোরাণের প্রাত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই । 
কাফ খাঁর বর্ণনা হইতে জানতে পারা যায় যে, যুষ্ধজয়ের কালে 
বাকোন দুর্গ বা শহর ল:ণ্ঠনের সময় যদ কোরাণ তাঁহার হাতে পাঁড়ত, তাহা হইলে 


" *বিদেশশর হীতিবৃত দস্য বলি করে পরিহাস 
অট্টহাস্যরযে-_ 
তব পৃশ্যচেষ্টা যত তস্করের 'নি্ফল প্রয়াস, 
এই জানে সবে ॥ 
আঁয় ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মৃখর ভাষণ । 
ওগো 


রী মিথ্যাময়ী 
তোমার 'লিখন-'পরে বিধাতার অবাথ লিখন 
, আজ ছবে জয়ী । 
যাহা মাঁরবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে 
তব ব্যঙ্গবাণ? ?” | 


তাঁহার মানবতা 





শপিবাজা-উত্দব' রবীল্দুনাথ 


ছন্ত্রপাত শিবাজণ ৩১৫ 


তিনি উহা তাঁহার কোন মুসলমান অননচরকে দান কারতেন।* কাফি খা এই কথাও 
বলিয়াছেন যে, শিবাজ তাঁহার রাজ্য প্রজাবর্গের সম্মান রক্ষায় বদ্ধপাঁরকর ছিলেন৷ 
তান মুসলমান রমণাদের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা এবং মুসলমান শশহদের নিরাপত্তার 
দিকে বিশেষ দৃন্টি রাখতেন ।1 এতিহাঁসিক রও?লন:সন- ( 7২৪৯1105018 )-এর মতে 

শিবাজী অযথা হত্যা বা অত্যাচার দ্বারা নিজের বিজয়গৌরবকে ক্ষুপ্ন হইতে দিতেন 
পরধম*-সহিকংতা. না। স্ীজাতির প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম এবং মুসলমানদের ধরমস্ছান 
রক্ষা করা তাঁহার অন/তম প্রধান কর্তব্য বাঁলয়া তান মনে 


করিতেন। হিন্দু আদর্শ ও বীরত্বের এক চরম বিকাশ আমরা শিবাজীর চরিত্রে 
দোঁখতে পাই। 


ণশবাজণী নিঃসম্বল অবম্থা হইতে একমান্র নিজ অক্লান্ত কমপপ্রচেষ্টা গবারা এক 
বিস্তীর্ণ রাজ্য গাঁড়য়া তুলিয়া 'বাঁচ্ছন্ন ও 'বাক্ষপ্ত মারাঠা জাতিকে 
এক্যবদ্ধ কাঁরতে সম হইয়াঁছলেন ৷ 'বজাপুর ও মুঘল সম্রাটের 
বিরুদ্ধে ক্রমাগত য্যাঁঝয়া শিবাজী শেষ পযন্তি গনজ অভবন্ট 1পম্ধ কারতে সক্ষম 
হইয়া“ছল্লন ; ইহা কম গৌরবের কথা নহে। সামারক বাহন? সংগঠন ব্যাপারেও 
শবাজশ মৌলিক প্রাতিভার পারিচয় 'দিয়াছলেন। 


রাজ্যচ্ছাপন 


1শবাজণীর ব্যান্তগত জীবন ছিল 'নিদ্কলুষ এবং তাঁহার চারন্্ কেবল সমসামায়ক 

কালের দুর্বলতার উধে্রেই ছল না, তাহার নৌতকতা এবং ধর্ম- 

০৯০০০ £ প্রবণতা তাঁহাকে মনুষ্যত্বের এক স:উচ্চ আসনে গ্থাপন কাঁরয়াছে। 

পরধর্ম-সাহফুতা, মুসলমান পনর ও সন্তদের প্রাত তাঁহার 

শ্রদ্ধা, মুসলমানদের ধম“ন্থানে আলোকসং্জার ব্যয় সংকুলানের জন্য ভূমিদান প্রভৃতি 
তাঁহার এই ধর্মসাহফ্‌ নীতির পারচায়ক। 


তাঁহার শাসনব্যবস্থা, বিচারপদ্ধাত প্রভাত আধ্দানক এ হাসিক মান্রেরই প্রশংসা 
অর্জন কারয়াছে। শিবাজী হয়ত 'নরক্ষর 1ছলেন, কন্তু তাহার মানাসক বকাশ 
সম্পূর্ণভাবেই ঘটিয়াছল। ন্যায়পত্রায়ণতা, উদারতা প্রভৃতি 
গুণের ভীততে তান শাসন পাঁরচালনা কারয়া নিজ প্রজাবর্গের 
পরম শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বীরত্ব ও মন_ষ্যত্বের দাবতে শিবাজী ভারত- 
ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন । 


তাঁহার অমরত্ব 


গু ৬10৩, 1775/07)7 28271901010. 0-)১ ৮০1১ 15 0০. 179-80. 
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৩১৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


এীতহাাসক সরদেশাই শিবাজীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পকে বাঁলতে গিয়া উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন যে, ?তাঁন ক্রমে সর্বভারত লইয়া এক অখস্ড হন্দু সাম্রাজ্য গঠনের আদ" 
পোষণ কারতেন। মহারান্ট্রের এরীতহাঁসকের মারাঠা বীর শিবাজীর প্রাত দূর্বলতা 
থাকা অম্বাভাবিক নহে। কিন্তু সরদেশাই ভাবাবেগবশত এমন কথা বাঁলয়াছেন যে, 
[শবাজী আরও কিছ;কাল জীবত থাকলে ওরংজেবকেই ক্ষমতাচ্াত হইতে হইত। 
. সরদেশাই'র মন্তব্য কতকটা কাঁবর* কঙ্গনার মতই ছিল, বলা 
১০৯০৭ িম্তু নিরপেক্ষ 'িচারে ইহা বাঁলতে হইবে যে, 
শিবাজীর পাঁরকজ্পনায় কোন সময়েই সমগ্র ভারতব্যাপণ সাম্রাজ্য 
গঠনের কোন আভাস আধ্নক এীতহাসকগণ পান নাই। উপরম্তু তাঁহার সামারক 
শান্ত এই ধরনের পারিকজ্পনাকে বাস্তবায়িত কারবার পক্ষে আকাঁিংকর ছিল । তান 
দাঁক্ষণ-ভারতে একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপন কাঁরতে সমথ" হইয়াছলেন সত্য, কিন্তু ইহা 
ওরংজেবের তথা মুসলমান আমলের ধর্ম-ভাত্তক রাষ্ট্র ছিল না। বস্তুত শিবাজীর 
রাজ্য ছিল এক ধর্মনরপেক্ষ, সব ধমবিলম্বীদের প্রাত সম ব্যবহারের ভাতে 
গঠিত এক উদার হন্দুরাষ্ট্র । যদুনাথ সরকারের মতে, 
দীর্ঘকাল পরাধীন অথাৎ মুসলমান শাসনাধীন থাকিয়াও এবং 
রাজঃনাতক দিক দিয়া এবং আইনের চক্ষে অ-সম বিবেচিত হইয়াও হিন্দু রাষ্ট্র পুনরায় 
আত্মমধারদায় এবং আত্মশান্ততে নিভর কাঁরয়া দাঁড়াইতে সক্ষম, তাহা শিবাজশ প্রমাণ 
কারয্নাছলেন। যাহা হউক; 'শিবাজী দেশাত্মবোধ, জাতীর়তাবোধ, ধর্মপ্রবণত। সত্বেও 
পরধর্মসাহফৃতার এক উজ্জ্বল দম্টাম্ত রাখিয়া ভারত-ইতিহাসে অমরত্ব লাভ 
কারয়াছেন। 


উপসংহার 


শিবাজীর উত্তরাধকারগণ (90996980£8 ০1 91178]) )$ 1শবাজীর মৃত্যুর 
(১৬৮০) পর তাঁহার পুত্র শন্ডুজ রাজা হইলেন । শম্ভুজী সাহস? ছিলেন বটে, 
শচ্দুজাী ণকন্তু তিন ছিলেন যেমন অলস তেমান 'বিলাসাপ্রয় । কাব 
কুলশ নামে জনৈক উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী । 

শম্ভুজীও নিজ পিতার পদাদ্ক অনুসরণ কাঁরয়া 'দল্লী সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ব্রধারণ 


রঃ “কোন দূর শতান্দের কোন:-এক অখ্যাত 'দিবসে 
নাহ জানি আজি। 
মারাঠার কোন: শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে 
ৰ ্ হেরাজা শিবাজি। 
তব ভাল উদ্ভাঁসয়া এভাবনা তাঁডৎ প্রভাবং 
এসোছিল নাঁম-- 
“এক ধর্মরাজাযপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত 
বেধে 1দব আমি? ” : 
শিবাজি-উতসব- রবীন্দ্রনাথ 


ছন্ূপাত শিবাজৰ ৩১৭ 


কাঁরয়াছলেন। "তান ওরংজেবের বিদ্রোহ পুত্র আকবরকে আশ্রয় দান কাঁরয়া 1কছ- 
কাল মন্ঘলদের সাঁহত বারত্ব সহকারে বুদ্ধ কারয়াছলেন। 'িম্তু তান পোর্তুগাঁজ 
ও জাঁঞজবারের 'সাঁচ্দগণের সাঁহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া নিজ শান্তর অপচয় কাঁরতে 
লাগিলেন। ওরধজেব যখন তাঁহার সমগ্র শীল্তসহ বিজাপূর ও গোলকুণ্ডা জয়ে 
প্রবৃত্ত তখন শন্ভুজী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সাহত একযোগে ওরংজেবের বিরোধিতা 
করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ কারলেন না। উপরন্তু তিনি বিলাস-ব্যসনে 
কালাতিপাত কাঁরতে লাঁগলেন। ফলে, তাঁহার শাসনব্যবস্থাও শাথল হইয়া পাঁড়য়া- 
ডা ছিল। এমতাবস্থায় ওরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় সমাপ্ত 
2 কাঁরয়া আকাঁম্মকভাবে শম্ভুজীর রাজ্য আক্রমণ কাঁরলে শদ্ভৃজশর 
পক্ষে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইল না। শম্ভুজী, কাঁব কুলশ ও অপরাপর বহহ প্রধান 
কর্মচারী বন্দী হইলেন । কয়েক সপ্তাহ অকথ্য অত্যাচারের পর তাঁহাঁদগকে হত্যা করা 
হইল। ওরংজেবের সেনাবাহিনী শম্ভ্জীর রাজধানী রায়গড় ও আরও বহু দুর্গ 
আঁধকার কারল । শল্ভুজীর 'িশহপুত্রসহ তাঁহার সমগ্র পাঁরবার ওরংজেব কর্তৃক বন্দ 
হইল । এইভাবে মারাঠা শাল্ত পযুদস্ত হইলেও উহার পতন ঘাঁটল 
ইল না। অন্পকালের মধ্যেই মারাঠা শান্ত পুনরুজ্জশীবত হইয়া উঠিল 
ই এবং পহনরায় মুঘলদের সাঁহত দ্বন্দেব অবতীর্ণ হইল । এই 
গ্বন্দেব মুঘল শান্ত চিরতরে হনবল হইয়া গেল। মারাঠা শান্তর এই পুনরুজ্জীবনের 
মূলে রামচন্ছ্ু পন্থ, শঙ্কর মলহার, পরশুরাম 'ব্িদ্বক প্রভূত নেতার নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 


শদ্ভূজশর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ কারলেন । 
1তাঁন মারাঠা জাতির িরাচারত প্রথা অনষায়শী মন্ঘল শান্তর বরদদ্ধে দ্বন্দেও প্রবৃত্ত 
হইলেন । মারাঠা সৈন্য মুঘলবাহন্ীকে অতাঁকতি আরুমণ দ্বারা 

রাজারামের আমলে ব্যাঁতব্যস্ত করিয়া তুঁলিল এবং ১৬৯৫ 'নিষ্টাব্দে মূঘল সেনাপাঁত 
বীর রুস্তম খাঁকে বন্দী কারল। মুঘল সেনা পান্হালা দদর্গাট 
অবরোধ করিতে "গিয়া শোচনধয়ভাবে পরাজিত হইল । এইভাবে মুঘলবাহিনী সবন্ত 
মারাঠাদের হস্তে পরাঁজত ও পর্যদস্ত হইতে লাগল । মারাঠা সেনাপাঁত শ্রান্তাজী ও 
ধনাজণ ক্রমাগত মুঘলবাহনীকে আক্লমণ কারতে লাগলেন । শান্তাজীর নামে 
মুঘলদের মনে এক বিভীষকার সৃষ্ট হইল। এই সমস্নে মারাঠাদের মনে আত্মকলহ 
দেখা দিলে তাহার" কতক পাঁরমাণে দূ হইয়া পাঁড়ল। এই সময়ে শাম্তাজীরও 
মৃত্যু ঘাটল। মৃঘলবাহিনণ সুযোগ ব্দীবয়া জাঞ্জ দুগণট আধকার কাঁরয়া লইল 
(১৬৯৮) দীর্ঘ আট বৎসর ধারয়া জাজ দুর্গাট মুঘলবাহন্ীর অবরোধ প্রাতহত 
কাঁরয়া চালয়াছল, কম্তু মারাঠাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দলে মুঘল 
সেনাপাত জৃলাঁফকার খাঁ জা দুর্গা দখল কাঁরতে সক্ষম হইলেন । রাজারাম জাজ 
হইতে সাতারা দুর্গে আশ্রর গ্রহণ কাঁরলেন এবং সেখানে 'তাঁন মারাঠাশান্তর প্নর্গঠনে 


৩১৮ ভারতের ইতহাসকথা 


মনোনিবেশ করিলেন। এঁদকে মুঘলবাহন" একে একে মারাঠা দুর্গগ্ীল জয় কাঁরতে 
লাগল। দীর্ঘ পাঁচ বংসর অক্লান্ত যুদ্ধ কারিয়া গরংজেবের 
৮১৯৯৮ সেনাবাহনী মান আটাঁট মারাঠা দূর্গ দখল কাঁরতে সমর্থ হইল। 
এই সময়ে ১৭০০ গ্রীন্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে তাঁহার 
শশদুপন্ তৃতীয় 'শিবাজী মারাঠা 'সংহামনে আরোহণ কারলেন। রাণীমাতা তায়াবাঈ 
তৃতীয় 'শিবাজীর নাবালকত্বে শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ 
৬০৯ £ কাঁরলেন এবং মারাঠা জাতির চিরাচারত প্রথা অনুসরণ কাঁয়া 
মঘলদের সাঁহত যুগ্ধ কাঁরয়া চাঁললেন। মারাঠাগণ মুঘল 
সামাজ্যের 'বাভন্ন স্থানে হানা দিতে লাগিল। কেবল দাঁক্ষণ-ভারতেই নহে, উত্তর- 
ভারতে মালব ও গুজরাট অণ্লেও মারাঠাগণ হানা দিতে লাগল । 
১ ওরংজেবের মারাঠা শান্ত দমনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, উপরন্তু মারাঠা 
আক্রমণ মৃঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া 
দাঁড়াইল। সমগ্র ভারতে মারাঠাগণ এক প্রবল শীন্তর্পে দেখা 'দিল। 


ছাদ অধ্যায় 


আফগান ও মুঘল শাসনাধীন বাংলা 
€(9677691 ৪0৩7 086 6511959 & 111৩ [8 06119]9 ) 


[ শের শাহ্‌ কর্তৃক বাংলাদেশ জয় ও তাঁহার আমলে বাংলা সম্পকে আলোচনা 
পূবে করা হইয়াছে । ] 
শ্‌রবংশশীয় আফগান সুলতানগণের অধীনে বাংলাদেশ ( 77128] 11006 606 
907 /১66189189 ) ৪ শের শাহের সুলতা'নির পাঁচ বংসর ও তাঁহার পত্র ইসলাম শাহ 
শর-এর অধীনে আট বংসর বাংলাদেশ দিল্লীর আনগত্য স্বীকার কারয়া চলিয়াছল । 
"কন্ঠ ইসলাম শাস্হর মৃত্যুর (১৫৫৩) সঙ্গে সঙ্গে শের শাহ প্রতিষ্ঠিত আফগান 
সুলতানির পতন শুরু হইলে বাংলাদেশই সব্প্রথম স্বাধীন হইয়া 
শামস-উাদ্দন মহম্মদ যায়। বাংলার শাসনকতাঁ মহস্মদ খাঁ শামস্‌-উদ্দন মহম্মদ শাহ্‌ 
মা 'গাজি' উপাঁধ ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে শাসন শুরু করেন। 
ইহার পর তান আরাকান আক্মণ করেন । ইহা ভিন্ন, জৌনপুর 
দখল কাঁরয়া ক্রমে তানি আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু আদল শাহ্‌-এর সেনাপাঁত 
হিমুর হস্তে তিনি ছাপরাঘাটের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন । আদল শাহ শাহবাজ 
খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা ানযুন্ত করেন । কিন্তু শামস-ডীদ্দনের 
০ পত্র খাঁজর খাঁ এলাহাবাদে অবস্থ-স্াালে 'পতার মূত্যুসংবাদ 
(৮৪৪৬: পাইবামান্ত পগয়াস-ডীদ্দন বাহাদুর ৮... উপাধি ধারণ করিয়া 
ণনজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বালয়া ঘোষণা করেন (১৫৪৬) 
এবং অল্পকালের মধ্যেই শাহবাজ খাঁকে পরাজিত ও 'বিতাঁড়ত কাঁরয়া বাংলাদেশ নিজ 
আধকারে আনিতে সক্ষম হন ।* 
এ বংসর (১৫৫৬) হুমায়ূন আফগান সুলতান 'সিকম্দর শর-এর নিকট হইতে 
পাজাব ও দিল্পশ পুনরুদ্ধার করেন। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় 
( ১৫৫৬ ) বাংলাদেশ বা অপরাপর অণ্ুলে মৃঘল আধকার বিস্তার 
আদিল শাহ: শুর" কারবার সুযোগ তান আর পান নাই । তাঁহার পুত্র আকবর দিল্লীর 
রহ রি [সংহাসনে আরোহণ কাঁরিয়া শুরবংশীয় আফণান নেতৃবর্গকে একে 
ছু একে দমন কারতে অর হন। পানিপথের ষচ্ধে হিমু পরাজিভ 
ও গনতত হইলে আদিল শাহ শের দুরলতা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সেই 





৬6৫৩, 1715107) ০৮586771881 (00. 0১৯ ০1, 11, 00. 179-80, 


৩২০ ভারতের ইতিহাসকথা 


সুযোগে বাংলার ৮৮০ গিয়াস্-উদ্দিন বাহাদুর শাহ্‌ তাঁহাকে সরজগড়ের 
অনাতদ্‌রে ফত্‌পুর নামক স্থানে পরাজিত ও হত্যা করেন। ইহার 
সপ পর গিয়াস-উদ্দন জৌনপুরের 'দিকে অগ্রসর হইলে মৃঘল 
পরাজর-_মুষলদের সেনাপাঁত খান-ই-জামান-এর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাঁজত হন। 
লাঁহত মিততা-নীতি ক্‌উকৌশল গিয়াস্‌-াদ্দন খান-ই-জামানের সাহত মিত্রতা স্থাপন 
কাঁরয়া মুঘল আক্রমণ. হইতে আত্মরক্ষা কারতে সমথ" হন । ইহার 
পরবতাঁ কয়েক বৎসর তান মৃুঘলদের সাহত 'ন্রতা রক্ষা কারয়া শান্তিপূর্ণভাবে 
রাজত্ব কাঁরয়া ১৪৬০ প্রাণজ্টাব্দে মতুামুখে পাতিত হন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা জালাল- 
উীদ্দন শর দ্বিতীয় 'গল্লাস্‌-ডাদ্দন উপাধি ধারণ কাঁরয়া বাংলার 
ইস স্টেন্দিন ?সংহাসনে আরোহণ করেন। 'তানিও মৃঘলদের প্রাত মিন্ততা-নগাত 
অনুসরণ কারিয়া বাংলাদেশকে মুঘল আক্রমণ হইতে নিরাপদ 
রাখতে সচেষ্ট ছলেন। করংরাণী বংশীয় আফগান দলপাতিদের বিদ্রোহাত্বক কার্যকলাপ 
দমনে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকতে হইত, এজন্য মুঘলদের সাহত মন্রতা রক্ষা করিয়া চাঁলবার 
প্রয়োজন 'ছিল আরও বেশী । এইভাবে ১৫৬৩ প্রাস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব কারবার পর 
মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্র সিংহাসনে আরোহণ কারিলেন বটে, কম্তু তাঁহাকে হত্যা করিয়া 
জনৈক আফগান দলপাঁত তৃতীয় গিয়াসউী্দন উপাঁধ ধারণ 
৯ ্ জীন কাঁরয়া বাংলার 1সংহাসনে আরোহণ করেন । মাত্র এক বংসর রাজত্থ 
বংশের পিংহাসন লাভ করিবার পর ১৫৬৪ খ্রান্টাব্দে কর্রাণী বংশের জনৈক আফগান 
দলগপাঁত তাজ খাঁ কররাণণ তাঁহাকে 'সংহাগনচাত ও হত্যা কাঁরয়া 
বাংলার 1সংহাসন. আঁধকার কাঁরয়া লন। এইভাবে দ্বিতীয় গিয়াস-ডীদ্দনের মৃত্যুর 
পরবতর্খ এক বংসর অম্তদ্বন্দব ও অরাজকতার পর বাংলার সৃলতানি কররাণী 
আফগানদের হঞ্কগত হয় । 


কররাণশ বংশীয়. আফগানদের অধশীনে বাংলা (85068) 81061 (15 20817811 
/£8118709 ) 2 তাজ খাঁ কর্রাণাী বা করূলাণী প্রথম জীবনে শের শাহের অন্যতম 
প্রধান কমণচারখ ছিলেন । শের শাহের মৃত্যুর পর 'তাঁন ও তাঁহার ভ্রাতাগণ- ইমাদ, 
সুলেমান ও হীলয়াস_-মালতভাবে গঙ্গানদীর তাঁরে খোওয়াসপন্র অঞ্চলে স্বাধীনভাবে 

রাজত্ব করবার উদ্দেশ্যে নিকটবতাঁ অণুল হইতে রাজস্ব আদায় 
কররাপী বংশের. কাঁরতে আরম্ভ করেন। ইহা ভিন্ন, এ অঞ্চলে দিল্লী সুলতানের 

যে হস্তীবহনী মোতায়েন ?ছিল উহাও দখল করিয়া লইলেন। বহু 
সংখ্যক আফগান ভাগ্যান্বেষী দলপাঁত ও সৈন্য তাঁহাদের সাঁহত যোগ দলে আদল 
শাহের সৌঁঠাপাঁত হিমু তাঁহাঁদগকে পরাজিত কাঁরয়া এই বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের : 
অবসান ঘটাইলেন । তাজ খাঁ ও সুলেমান বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ কারলেন। পরবতাঁ 
দশ বৎসর ধারী নানাপ্রকার অসদুপায়ে এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ অর্থাং 
গৌড়ের আঁধকাধশ ও 'বহারের দক্ষিণ-পূবাংশ আধকার করিতে তাহারা সমথ" 


আফগান ও মুঘল শাসনাধীন বাংলা ৩২১ 


হন।* তৃতীয় গিয়াস্‌-ডাদ্দনকে 'িংহান্চ্াত ও হত্যা কাঁরয়া তাজ খাঁ বাংলার 
সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াছিলেন বটে, কিন্তু দণর্ঘকাল 


টপ রাজ্যভোগ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। পর বংসরই (১৫৬৫) 
তাহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পর সুলেমান কর্রাণী দিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 


সুলেমান কর€রাণী আর্ট বংসর (১৫৬$-৭২) বাংলার সিংহাসনে আঁধাচ্ঠিত ছিলেন। 
এই আট বৎসরের মধ্যে তানি বাংলাদেশকে উত্তর-প্‌ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শান্ততে পরিণত 
কারয়া গিয়।ছলেন। বাংলাদেশ তখন এক অত্যন্ত শান্তশাল রাষ্ট্রে পারণত হইয়াছিল। 
সুলেমান কর্‌বাণীর অধীনে বাংলার অভ্যন্তরশণ শাসনে যেমন 
শান্ত 'বরাজত ছিল, বাংলার রাজ্যসঈমার 'নরাপত্তাও তেমাঁন 
অক্ষ ছল । ইহা ভন, সুলেমান কররাণীর রাজ্যাবস্তার নগাঁত, 
কটকৌশল প্রভৃতির ফলে বাংলার রাজ্যসীমা যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল। 'দল্লখ, অযোধ্যা, 
গোয়াঁলওর, এলাহাবাদ প্রভগীত অণ্ুল মুঘল সম্রাটের অধীন হইবার পর সেই সকল 
, অগ্চলের আফগান নেতৃবূন্দ বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ কারবার ফলে 
8 সুলেমান কর:রাণশ এক দুধর্য সামারক বাহন গঠন কারবার 
শারিতে পাঁরণত সুযোগ লাভ কারয়াছিলেন। শের শাহের আমলের সামারক 
আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যান্তবর্গের অনেকে সুলেমানের সেনাবাহন?তে 
যোগদান কাঁরয়াছলেন । সুলেমান কর্র।ণস বাংলার যে-সকল অণ্ল তখনও স্বাধশন 
ছিল, সেই সকল অণুলে নিজ আঁধকার স্থাপন করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন, কোচবিহার, 
ডীঁড়ষ্যা প্রভৃতি অণ্চল আক্রমণ কাঁরয়া তান গ্রভ্ত পাঁরমাণ ধনদৌলত হস্তগত কারিয়া- 
ণছলেন । ফলে, তাঁহার রাজকোষ ধনরত্বে পারপূর্ণ হইয়াছিল । তান কালাপাহাড়ের 
নেতৃত্বে এক দুর্ধষ আফগানবাহনী পেরেণ করিয়া পুর জগললাথমান্দির লুণ্ঠন 
করাইয়াছিলেন । সেখান হইতে মোট পাঁচ মণ মোনা তাঁহার “স্তগত হইয়াছিল ।৭* 
সূলেমান-কর-রাণী তদানগন্তন ভারতের শ্রেঘ্ঠ হস্তীবাহনী গঠন করিয়া বাংলার 
সামারক শীল্ত বহুগুণে বৃদ্ধি কারয়াছিলেন। এই দরধর্থ সেনাবাহনা, শ্রেষ্ঠ 
হস্তগবাহনপ এবং পাঁরপূর্ণ রাজকোষ যাহার আঁধকারে 'ছিল, 
সামারক শ্ণন্ত 
তাহার শ্রেম্ঠত্ব ও প্রাধান্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বীকৃত হইবে, 
ইহাতে আশ্চর্যের গছ নাই । অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সলেমাস কর্রাণীর শাসন ছিল 
প্রজাহতৈষী ও পক্ষপাতশ্‌ন্য । বিচারব্যবস্থায় ন্যায় এবং সততা অনুসৃত হইত। 
মুসলমান বিদ্বত্জন তাঁহার পঙ্ঠপোষকতা লাভ কারয়াছলেন। 


সহলেমান কর-রাণণ 
(১৫৬৫-'৭২ই) 
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৩২২ ভারতের হীতহাসকথা 


সুলেমান ছিলেন দুরদ্শশ শাসক । নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্ত বজায় রাখতে 

র্‌ হইলে মুঘলদের সাহত কটনোতিক মিত্রতা-নশাত অনহসরণ করা 

নও একান্ত প্রয়োজন, একথা তানি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য 

মৈতী-ন তি 

তিনি আকবরের সাম্রাজ্যের পশ্চমাংশে (অযোধ্যা অণ্লের) শাসন- 

১ আনহগত্য কর্তা খানৃু-ই-জামান, খানৃ-ই খানান প্রভূতিকে মিব্রতামূলক 

শাাতি পল্লালাপ ও উপহার প্রেরণ কাঁরয়া প্রণত কাঁরয়াছলেন । ইহা 1ভন্ন, 
তান আকবরকে সম্রাট বাঁলয়া স্বীকার কারয়া লইয়়াছিলেন ।* 


সুলেমান কর্রাণণর শাসনকালের কৃতকার্তা প্রধানত তাঁহার উজ্জীর 'মিএা লোদাীর 
লা দরদর্শিতা ও কর্মকুশলতার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল । ১৫৭২ 
প্রশম্টাব্দের শেষভাগে সুলেমান কর-রাণণর মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্র 

বায়াঁজদ সিংহাসনে আরোহণ করেন । 


বায়াজদ- তাঁহার উদ্ধত্য ও অত্যাচারের দ্বারা আত অঞ্ুপ কালের মধ্যেই আফগান 
আঁভজাতবর্গকে শন্লুতে পারণত কারলেন। ফলে, সুলেমান কর:রাণীর ভ্রাতুগ্পুত্র ও 
জামাতা হান-সু বায়াজদের বিরুদ্ধে এক গোপন বড়ঘন্ত শুর 
কারল। শেষ পর্ধন্ত বায়াঁজদ- এই সকল বড়ধন্ত্রকারীর হাতে 
প্রাণ হারাইলেন। সহলেমান কর:রাণধর [ব*্বম্ত উক্জীর মঞা লোদী হানসকে হত্যা 
করয়া বায়াজদের হত্যার প্রাতশোধ গ্রহণ কাঁরলেন। 
পরবত+ সুলতান হইলেন সুলেমান কররাণণর দ্বিতীয় পনুত্র দাউদ কররোণাী। 
দাউদ করংরাণণ ছিলেন সুলতান-পদের অযোগ্য । ব্যাভচার, মদ্যাপান্ত প্রভাত দোষে 
, *. তাঁহার চারন্র দুম্ট ছিল । স্বভাবতই তান স্বার্থাম্বেষী আফগান 
১ আভজাত কুংলু লোহান ও গুজর কর্রাণন প্রভৃতির কুপরামর্শে 
পিতৃবন্ধু বিশ্বস্ত উজ্জীর মিঞা লোদীর 'বরোধতা শহর কাঁরলেন 
এবং তাঁহার জামাতা ইয়ুসুফ্‌কে হত্যা করাইলেন। মিঞা লোদীর সাঁহত স্বভাবতই 
দাউদের আর কোন সম্পর্ক রাহল না। তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত কর্মকুণল, দুরদশা 
উজীরের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে কররাণ বংশের পতন শুরু হইল । 


এঁদকে মৃঘলসম্রাট আকবর মুনম খাঁকে বহার জয়ের জন্য প্রেরণ কাঁরয়াছলেন । 
প্রথমে মিথ্যা আনুগত্যের প্রাতশ্রাত দান কারয়া মুনিম খাকে নিরস্ত করা সম্ভব 
হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহা আর কার্যকরী হইল না। এই সময়ে দাউদ কুতলন ও গুজর 
খাঁর পরামর্শে মিঞা লোদীকে কররাণখ বংশের প্রাত তাঁহার আনুগত্যের কথা স্মরণ 
ম.ঘলবাহিনগীংকর্তৃক করাইয়া দিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কারলেন। মিঞা লোদা 
বিহার ও ব.ংলাদেশ দাউদের এই [বিপদে তাঁহাকে সাহায্য কারবার উদ্দেশ্যে তাঁহার 
আঁধকার . ধশাঁবরে উপাশ্থত হইলে অপাঁরণামদর্শঁ দাউদ তাঁহাকে বিশ্বাস- 
ঘাতকের ন্যার হত্যা করাইলেন। ইহার ফলভোগ কারতেও বোঁশি বিলম্ব হইল না । 


বায়াজদ-(১৫৭২-৭৩) 
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আফগান ও মৃঘল শাসনাধান বাংলা ৩২৩ 


মৃঘলসৈন্য বিহার আক্রমণ কাঁরয়া কর্রাণশ শাসনের অবসান ঘটাইয়া উহা আঁধিকার 
কারয়া লইল। ইহার পর মহান খাঁ বাংলাদেশের "দিকে অগ্রসর হইলেন ৷ বহার 
অগ্চল হইতে বিতাড়িত আফগানদের মুঘলবাহনণর 'বরৃদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস 
বা সামর্থ্য ছুই ছল না। মানম খাঁ বিনা বাধায় বাংলাদেশ আধকার কাঁরয়া 
লইলেন। দাউদ ডীঁড়্যায় আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে বাধ। হইলেন। এই সময় রাজা টোডরমল 


বাংলাদেশে আঁসয়া দাউদ খাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজত কারবার পরামর্শ দান করিলে 
তুকারয়-এর যুদ্ধে দাউদ সম্পূর্ণভাবে পরাঁজত হইলেন । 


১৫৩৮ ধ্রীঘ্টাব্দে শের শাহ্‌ কর্তৃক বাংলাদেশ আঁধকৃত হইবার পর ১৭৬ প্রীঘ্টাব্দে 
রি এইভাবে সর্বশেষ আফগান সৃলতানের হাত হইতে বাংলাদেশ 
আরিকার ভাসি মুঘল শাসনাধীনে চাঁলয়া গেল। 'কন্তু তখনও বাংলাদেশের 
(১৫৭৬) সবন্ 'নরত্কুশ মুঘল শাসন স্থাঁপত হয় নাই। বাংলার 'বাভন্ন 

স্থানে স্থানীয় হিন্দু রাজগণ ও আফগান নেতৃবর্গ তখনও 
ম্বাধীনভাবেই শাসন চালাইতোছিলেন। 


মুনম খাঁ ছিলেন বাংলার সব্প্রথম মুঘল প্রাতীনাধ। তুকারয়-এর যুদ্ধের 
অন্পচালের মধ্যেই তাঁহার মৃতু হইলে খান--ই জাহান বাংলাদেশের শাসনকতাঁ নিযুক্ত 
হইলেন । রাজা টোডরমল ছিলেন তাঁহার সহকারী । খানই- 
জাহান ছিলেন পারস্যদেশীয় শিয়া মুসলমান । অথচ বাংলাদেশে 
তদানবন্তন সরকারী কমণ্চারী মান্রেই ছিলেন সুত্র সম্প্রদায়ভুন্ত 
তুক। স্বভাবতই খান্‌-ই-জাহানের প্রভুত্ব তাঁহারা মাঁনয় চালতে রাজী হইলেন না। 
যাহা হউক, রাজ্জা টোডরমলের কূটকৌশল ও খান:ই-জাহানের ব্যাস্তত্ব শেষ পর্যন্ত জয়ৰ 
হইল ॥ বাংলার সূল্নী তুকর্শ কর্মচারগণ খান্‌ই-জাহানের প্রাত আনুগত্য প্রদর্শনে 
স্বীকৃত হইলেন ॥ মীনম খাঁর মৃত্যুর :+4 খান-ই-জাং।” বাংলার শাসনকতার পদ 
গ্রহণ কারবার পুবেই দাউদ কররাণী উড়ি যায় পুনরায় শান্ত সণয় 

দাউদ ক্তৃকবাংলা কাঁরয়া দ্বিতগরবার বাংলাদেশে আধপত্য চ্ছাপন কা'রতে সমর্ধ 
সিরা হইয়াছিলেন। এঁদকে পূববঙ্গ হইতে ঈশা খাঁ মুঘল নৌবাহিনীকে 
ণবতাড়ত কাঁরয়াছেন ৷ হারে জ:নয়াদ কররাণন ও গজপাঁতি শাহ্‌ স্ব-স্ব প্রধান 
হইয়া উঠয়াছেন। এইরূপ পাঁরাস্ছিতেতে বাংলা, বিহার ও ডীঁড়ঘ্যায় পুনরায় মুঘল 
আঁধকার স্থাপনের সমস্যা দেখা দিল । খান-ই-জাহান ও টোডরনলের চেষ্টায় রাজমহলের 
ণনকট এক যুদ্ধে দাউদ করুরাণী পরাজিত ও ধৃত হইলে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হইল । 
,  জ্নিয়াদ কামানের গোলার আঘাতে প্রাণ হারাইলেন। কালাপাহাড় 

এ চিজ যুদ্ধে আহত হইয়া পলাইয়া গেলেন। ণবন্রোচ আফগানদের মধ্যে 
তাঁহার সহকারণ একমান্র কুল লোহান । তখনও টিয়া রাহলেন। বাংলাদেশে 
টোডরমল কর্তৃক পুনরায় মুঘল শাসন স্থাপত হইল। দাঁক্ষণ বিহারে মনঘল 
বাংলা পনর্ধার  সেনাপাঁত শাহবাজ খাঁ গপাঁত শাশ্‌কে সম্পূর্ণ ভাবে দমন করিতে 
সমর্থ হইলেন। বাংলাদেশে খানই-জাহান সাতগাঁও অর্থাৎ হনগলী অগ্চলে আফগান 


বাংলার মৃঘল 
গাসনকত'া মুনিম খাঁ 


৩২৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


আভজাতবগ্গকে দমন ৮৮ ইহার পর 'তনি ভাওয়াল অরাঁং ঢাকার উত্তরাংশ 

জয় কারবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। সেই অণ্ুলে মৃঘল 
৯০০ নৌসেনাপাঁতি শাহ্‌ বরূদি মুঘল সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার 

করিয়া ইব্রাহিম ও করিম নামে দুইজন আফগান নেতার সাঁহত 
'ঘংগ্মভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা কারয়াছিলেন। খান:ই-জাহান এই তিনজনকেই পরাজিত 
কাঁরয়া মুঘলসম্রাটের আনুগত্য গ্বীকার কাঁরতে বাধ্য কাঁরলেন। ঈশা খাঁও তাঁহার 
হস্তে পরাজিত হইয়া পালাইয়া গেলেন।* ইহার অজ্পকাল পরেই খান--ই-জাহানের 
মৃত্যু হইল ( ১৬৭৮ )। 


পরবতাঁ শাসনকত ?ছিলেন মুজফ্‌ফর খাঁ । তান মৃঘলসমাট আকবরের সভাসদ- 
ছিলেন। বিহার অঞ্চলে তান এককালে যথেন্ট কীতিত্বের পারচয় দিয়াছিলেন বটে, 
কিম্তু বাংলাদেশে শাসনকর্তার পদে নিষণাস্তর কালে তাহার দৈহিক 

৯১৯৮৯81 এবং মানীসক ক্ষমতা অনেক পাঁরমাণে হ্যাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ৷ ফলে, 
" মানত এক বৎসরের মধ্যেই তাহার অধীন সেনাবাহিনী বিদ্রোহ 

হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে । মুজফ্‌ফর খাঁ খন বাংলার শাসনকতণ হইয়া আসেন সেই 
সময়ে সম্মাট আকবর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠ ও সুদক্ষ কাঁরয়া তুলবার 
উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সুবায় একজন িপাহশালার বা সুবাদারের সঙ্গে এক-একজন 
দেওয়ান, বক্শী, মীর আদল, সদ্‌র, কটোয়াল, িরবাহার, ওয়াকিনবীশ প্রভৃতি 
কমণচারী নিয়োগ করেন । মুজফ্‌ফর খাঁর সাঁহতও এই পকল রাজকমণ্চার দিল্লী 
. "হইতে আসিয়াছিলেন। এই সকল বাভন্ন পর্যায়ের কমচারিবৃন্দ 

8৮১৪৯ ৫৯১৪ এবং মুঘল সেনাবাহিনীর বহুসংখ্যক পদস্থ কর্মচার বাংলা ও 
,. বিহারের 'বাঁভল্লাংশ হইতে নানা অজুহাতে এবং জোর-জবরদাঁস্ত 

কারয়া অর্থ আদায় কারতে আরম্ভ করেন। কর্রাণী সুলতানদের আমলে 1বশেষত 
সুলেমানের রাজত্বকালে বাংলাদেশে মোটামুটিভাবে শান্তি বিরাজত ছিল । শান্তির 
সঙ্গে সঙ্গে সমদ্ধও দেখা দয়াছল। কন্তু মৃঘল কর্মচারীদের 

উদ বিশেষভাবে সামারক কর্মচারীদের স্বাথপরতা ও অর্থশোষণ 
বাংলা ও বিহারে এক ব্যাপক হতাশা ও 'বদ্বেষের সৃষ্টি 

কারয়াছল। আকবর কর্তৃক প্রোরত বেসামারক কর্মচাঁরগণের অনেকে সামারক কর্ম- 
চারাঁদের অর্থশোষণ বম্ধ করিবার চেষ্টা কারতে 'গয়া উদ্ধত ব্যবহার শুরু কারলেন। 
দয কেহ কেহ আবার সামারক কর্মচারীদের অন্যায় অর্থশোষণ বন্ধ 
কারতে গিয়া নিজেই অর্থ আত্মসাৎ কারতে লাগলেন । এমতাবন্থায় 

বহার ও বাংলাদেশের সামারক কর্মচারগণ বিদ্রোহ ঘোষণা কারলেন। মুজফ্‌ফর . 
খশর অব্যবান্থতাঁচততার ফলে বিদ্রোহীদের দমন করা আরও কঠিন হইয়। পাড়ল। 
বদ্রেোোহগণ তাঁহাকে হত্যা কাঁরয়া বহার ও বাংলা কবলিত কারল। 'কম্তু বদ্রোহগণ 
তাহাদের সাফলোর ফল ভোগ কারবার পবেই মুঘল সেনাবাহিনী বহার পদনরাঁধকার 





ঞ ৬1৫৩) £7181019 ০/8678এ1 (0. 0.)5 ৬০1. 15 00, 19495. 


আফগান ও মুঘল শাসনাধান বাংলা ৩২৫ 


কারয়া লইল ৷ তর্‌সন খা ও টোডরমল ছিলেন মুঘলবাহিনীর সেনাপাঁত। এঁদকে 
চিনের সম্রাট আকবর খান-ই-আজমকে বাংলার শাসনকতণ [নয্ত 
খান-ই-আজম কতক করিয়া পাঠাইলেন (১৪৮২)। বিহার ও অযোধ্যার শাসনকতাঁ 
বাংলা পুনরুদ্ধার  'দিগকে খান_ই-আজমকে সাহাষ্দানের আদেশও তিনি 'দিলেন। 
খান-ই-আজম এলাহাবাদ. অযোধ্যা ও বিহারের মুঘল 
সেনাবাহনীসহ বাংলাদেশের 'বদ্রোহণদের দমন কাঁরতে অগ্রসর হইলেন । বিদ্রোহীদের 
মধ্যে অন্তার্বরোধ এবং যৃণ্ধে কালাপাহাড়ের পরাজয় বাংলার বিদ্রে [হী আফগান 
নেতৃবর্গের পতন ঘটাইল। খান্‌-ই-আজম বাংলা পুনরুদ্ধার কাঁরলেন (১৫৮৩ )। 
কিন্তু খান-ই-আজমের বাংলাদেশের জলবায়ু পছন্দ হইল না। তান সম্রাট আকবরের 
সিরাত অনুমাত লইয়া বহার প্রদেশে তাঁহার 'নজ জায়গণরে চাঁলয়া 
গেলেন। পরবত+ শাসনকর্তা শাহবাজ খাঁর বাংলায় আ'সয়া 
পেশীছিতে কয়েক মাস বিলম্ব ঘাটল। সেই সময়ে ওয়াজীর খাঁ ছিলেন বাংলাদেশের 
অস্থায় শাসনকততা । সুযোগ পাইয়া বাংলাদেশের 'বদ্রোহগণ পুনরায় গোলযোগের 
সৃন্ট কীরল। ১৫৮৪ হইতে ১৫৮৭ গ্রা্টাব্দ পর্যন্ত পুনঃপুনঃ সামারক আভষান 
কাঁরয়া শাহবাজ খাঁ বাংলাদেশে মুঘল শাসন সম্পূর্ণভাবে প্রাতণ্ঠা কারলেন । 
বাংলাদেশের পরবতণ” শাসনকর্তা ছিলেন রাজা মানাসংহ। তান বাংলাদেশের 
শাসনভার গ্রহণ কাঁরয়া ( ১৫৯৪) রাজমহলে বাংলার এক ন.তন রাজধানগ প্রাতচ্ঠা 
করেন । 


ঈশা খাঁঃ পর্ববঙ্গের ভাঁট অণুলের স্বাধীন জাঁমদার ঈশা খাঁ দীর্ঘকাল যাবং 

রি মুঘলদের বিরোধিতা কারতোছলেন। মুঘল শাসনের বরুদ্ধে 
ংহ ৪ ঈশাখা 

আফগান বিদ্রোহগণের অনেককে তান আশ্রয় 'দয়াছলেন । 

শাহ্বাজ খাঁর ন্যায় সংদক্ষ শাপনকতাও ঈগা খাঁকে দমন কাঁরতে পারেন নাই । মানাসংহ 

স+দনো ঈশা খাঁকে দমন কারবার উদ্দেশেয যাত। কারলেন। " হর-বঙ্গের ঘোড়াঘাটে 

পেশীছিবার পর মানাসংহ অত্যন্ত অসম্্থ হইয়া পাঁড়লে সেই আঁভধান ব্যর্থ হইল । 

এাঁদকে কোচাবহারের ন্াঙ্গা লক্ষ্যমীনারাশণের ভ্রাতুদ্পুত্র রঘুদেব 

ঈগাখা কতক সম'ও ঈগা খাঁর সামারক সাহাধ্য গ্রহণ কাঁরপ়া কোচীবহার আকুমণ কাঁরলে 

উনি শনখ্নও।  লক্ষ্যখনারায়ণ মৃঘলদগ্রাটের সাহাধা প্রার্থনা কবেন। মানীসংহ 

রঘুদেব-এর 'বরহদ্ধে এক সেনাবাহিনী" প্রেরণ করেন এবং নিজপন্ত 

দুজন নংহের আধনায় চত্তে এক স্থল ও ঠনৌবাহনী প্রেরণ করেন। রঘ্দেব ব্ষ্ধে 

পরাঁজত হইলেন। কিন্তু দূধন্ষ ঈশা খা বিরুমপুরের অনাঁত?ুরে মহঘলবাহনীকে 

সম্পূর্ণভাবে পরাজত কাঁরয়া মুঘলবাহনীর অনেককে বন্দী কারতে সমর্থ হন ॥ 

দুর্জন সিংহ ও আরও অনেকে এই যুদ্ধে পণ হারান । এই 

তাহার মৃত্যু ১৫৯৯) যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরলেও ঈশা খাঁ মৃঘলদের সাহত আর য্যাবয়া 

চলা সম*চখন হইবে না বিবেচনা কাঁরয়া সম্রাট আকবরের আনন্গত্য মবীকার করেন 


(১৫৯১৭ )। ইহার দুই বংসর পর ঈশা খাঁর মৃত্যু হয় । 


৩২৬ ভারতের ই'তহাসকথা 


কেদার রায় ঃ ১৬০২ প্ন্টাব্দে মানাসংহ দাঁক্ষণ-ঢাকার শেরপুর নামক স্ছানের 
স্বাধীন জমিদার কেদার রায়ের 'বরুদ্ধে আভযানে অগ্রসর হন। কিন্তু হীতমধ্যে 
মালদহ অঞ্চলে বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ শুরু হইলে মানাঁসংহ তাঁহার পনর মহাসংহকে 
তথায় প্রেরণ করিলেন । এঁদকে কুল: খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান ময়মনাঁসংহের মুঘল 
থানাদারকে 1বতাঁড়ত কারয়া সেই অঞ্চল আধকার করেন। 
মানাসংহ দ্রুত ওসমানের বিরুদ্ধে যান্লা কারলেন এবং তাঁহাকে 
পরাজিত কাঁরয়া পৃনরার কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । 
ইতিমধ্যে ঈশা খাঁর পুত্র মশা খাঁ কেদার রায়ের সাহত যোগ দয়াছিলেন। সেই সময় 
বহ্ষদেশীয় জলদস্যগণ (মগ ) ঢাকা আক্কম্ণ করিয়া পরাজিত হইলে কেদার রায় 
তাহাঁদগকে 'নজপক্ষে টানয়া লইলেন। মানাঁসংহ কেদার রায়কে দমন কারবার জন্য 
এক বশাল বাহন. প্রেরণ কাঁরলে বিক্রমপুরের 'নকট দুই পক্ষের মধ্যে এক দারুণ 
যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে কেদার রায় আঘাতত্রান্ত অবচ্ছায় মুঘল সেনার হস্তে বন্দী 
হইলেন । 'কন্তু ঢাকায় মানাঁসংহের নিকট তাঁহাকে উপাঁচ্ছত করিবার পবেই পথিমধ্যে 
তাঁহার মৃত্যু হইল (১৬০৪ )। কেনার রায় ছিলেন দু্ধর্য বীর ও সুদক্ষ সামারক 
সংগঠক । বহু পোরুগজ জলদসহাকে ?তাঁন তাঁহার নৌবাহনীতে 'িযযন্ত কারয়া- 
ছিলেন। পর বৎসর মুঘলসম্াট আকবর মতুযুশয্যায় শায়িত হইলে মানাঁসংহ আগ্রায় 
ফাঁরয়া যান। পরবত সগ্রাট জাহাঙ্গীরের আমলেও সাময়িকভাবে তান পুনরায় 
বাংলার শাসনকতাঁপদে আঁধাঙ্ঠত ছিলেন। 


কেদার পায় 


বাংলার বারভূ'ইয়া ( 13879 [য908595 01 3010081 ) £হ বাংলাদেশে 'বারেভুইয়।'র 

কাঁহনশ দেশাত্মবোধের উদাহরণস্বরূপ ম্বীকীঁতি পাইয়াছে বটে, 'িন্তু আধ্দাীনক 

এ্রীতহাসিকগণ 'বারভু'ইয়া” মুঘল আক্রমণের বরুষ্ধে দেশ ও দশের রক্ষক হসাবে 

আবিভত হইয়াছিলেন, একথা স্বীকার করেন না।* সার 

এর প্রকত যদুনাথের মতে ইহারা ছিলেন সকলেই ভূ'ইফোঁড় চ্ছানীয় 

জামদার। করংরাণী বংশের পতনোন্মুখতার সুযোগ লইয়া 

ইহারা বাংলাদেশের 'বাভল্লাংশে কতক স্থান দখল করিয়া লইয়াছলেন। যশোরের 

জমিদার প্রতাপাঁদত্যকে রাণাপ্রতাপের সম্মান দান কারবার যে প্রবণতা কোন কোন 

লেখক প্রদর্শন কাঁরয়াছেন, তাহা ইীতহাসসম্মত নহে, এমন ক সার যদহনাথের মতে 
হাস্যকরও বটে। 


যশোরের প্রতাপাদত্যের ন্যায় ভাটির ঈশা খাঁ ও তাঁহার পত্র মুশা খাঁ, বিক্রমপুরের 
কেদার রায় ও তাঁহার পুত্র চাঁদ রায় প্রভৃতি সকলেই ছিলেন স্থানীয় জীমদার ৷ মি্জা- 
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আফগান ও মুঘল শাসনাধীন বাংলা ৩২৭ 


নাথন রচিত বহা'রস্তান গ্রন্থে পৃনধপুনঃ বাংলার বারভূ'ইয়ার উদ্লেখ রাহয়াছে, কিন্তু 
টিক এই বারভূ'ইয়া কাহারা, সৈ-বিষয়ে কোন সংষ্পন্ট উল্লেখ নাই । মান 
৯১৯ একাট স্থানে কয়েকজন জাঁমদারের নাম দেওয়া হইয়াছে ঘথা £ 

বাহাদুর গা'জ, সোনা গাঁজ, আনোয়ার গাঁজ, শেখ পির, গমজা 
মোঁমন, মধ রায়, বিনোদ রায়, পালোয়ান এবং হদুজ শামস্‌ট্রাক্দন বাগ্‌দাদী 1% যাহা। 
হউক, সাধারণ্যে, ঈশা খাঁ, মশা খাঁ, কেদার বাম, চাঁদ রায়, গ্রতাপাদত্য। কম্দর্পনারায়ণ 


ও তাঁধার পত্র রামচন্দ্র, আনোথার গাজ প্রভাত বারভু'ইয়াদের মধ্যে প্রধান বাঁলয়া 
স্বীকৃত । 


যশোরের রাজা প্রতাপাঁদত্য (1২839 71819790105% 91 36590: ) £ যশোরের 
রাদা প্রতাপাঁদত্য বাংলার স্বাধীন জামদারগণের অন্যতম প্রধান ছিলেন । বহারস্তান, 
আব্দুল লাতক্ষ-এর ভ্রমণ-ব্ন্তান্ত ও জেসুইট্‌ গিশনারীদের বরণে প্রতাপাঁদত্যের 
বাকগত চারব্ের ভ্য়সই প্রশংসা রাহয়াছে। তাঁহার রাজনোতিক 
প্রতপাত্ত ও মর্ধাদা, বান্তগত কম্মকুণলতা, সামারক সংগঠন শান্ত 
প্রভতর বিশেষ উল্লেখ উপারউত্ত গ্রন্থাদতে পাওয়া যায়। রাজা প্রতাপাদতোর 
সমরবাণহলী ও নৌবহর, সবোপার তাঁহার এম্বর্য ও ব্যাসতত্ব তাঁহাকে সমসামায়ক 
স্বাধসন জামদারগণের মধো শ্রেন্ঠ আসনের আঁধকারা কারয়াছল। 
তাঁহার রাজা যশোর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা লইয়া গঠিত 'ছিল। 
বমূনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গনস্থলে ধমেঘা) নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল । 
রাজা প্রতাপাঁদতা সম্পকে সাধারণো যে উচ্চ ধারণ। আছে, তাহা ইধতিহাসসম্মত নহে । 
মুঘলসম্রাটের 1বরুদ্ধো তিনি 1নজ রাজ রক্ষা কারবার চেষ্টা কাঁরয়া- 
“ছলেন বটে, কিন্তু একটি ধুগ্ধেও তন মুঘলবাহিনীকে পরা'জত 
করিতে পারেন নাই । ইহা ভিন্ন, তান বিনা শর্ডে মৃঘল প্রভুত্ব 
সবপকার কাঁরয়া লইয়াছিলেন। এই সবল কারণে সার যদদনাথ বলেন খে, হলাদঘাটের 
যুদ্ধের বার রাণা প্রভাপের সাঁহত রাজ শ্যেপাদত্যের ১০1 করা যেমন অধযৌন্তক 
তেমন হাস্যকর ।৭' 
রাজা কন্দর্পনারায়ণ ও তাঁহার পত্র রামচন্দ্র (2২949 709008109119195 97) & 115 
৪0) [90018107805 রাজা প্রতাপাদতোর রাজের পুরবসীমায় রাজা 
কন্দপণনারায়ণের রাজা ?ছল। ব'মান বাখরগঞ্জ জেলার একাংশ 
কন্দপ'নারায়ণ ও. লইয়া তাঁহার রাজ: গ'ঠত ছিল । কন্দর্প নারায়ণের পন্ত রাজা 
তাঁহার পণ রামচন্দ্র রামচন্দ গছলেন প্রতাপাদতোর ৩দতা। শাবালক অবস্থায়ই 
রামচন্দ্র 'নজ রাজাভার প্রা হইয়াছলেন। 'কণতু তাহা বান্তত্ব, বদ্ধ ও রাজনৌতক 
মিশনারগদের ভংয়সী প্রশংসা অজ এ কঁরয়াাছল ॥ 1তান একবার ভুলদয়ার রাজা লক্মনণ 
মাঁণক্যকে যুদ্ধে পরাজিত কাযা ছণে? 
সপ সস্দ পপ এ 


ঞ 1071) 1, 239, 
11011, 0. 225-26. 


প্রুতাপাদিতোর চারত্র 


তাঁহার রাজ্াসীমা 


পরাজয় ও মুঘল 
প্রাধান্য গবশকার 


৩২৮ ভারতের ইতহাপকথা 


ঈশা খাঁর পদ মূশা খাঁ (11099 10887), 901 01 [99 [00880 )£ ভাটির দূর্ধ্য 
স্বাধীন ভূষ্ইয়া (জামদার ) ঈশা খাঁর পূত্র মশা খাঁ জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলাদেশের 
ভূ'ইয়াদের মধ্যে সবপেক্ষা শাক্তশালশ ছিলেন । তিনিও পিতার অনস্ত মুঘলদের 
টি সী সাঁহত শন্ত-তার নীতি অনুসরণ করিয়া চাঁলয়াছিলেন। ঈশা খাঁ 
[বিরোধিতা প্রয়োজনবোধে অন্তত মৌখথকভাবে মুঘল আনুগত্য স্বীকার 
কারয়া চঁলতেন ৷ কিন্তু মশা খাঁ মূঘল প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে 
অস্বীকার কারয়া মৃঘলদের সাহত আজীবন বৃঝিয়া চলিয়াছলেন । তাঁহার রাজা 
ব্তমান ঢাকা জেলা, শ্িপুরা ও ময়মনাসংহের আধকাংশ লইয়া গঠিত 'ছিল। তাঁহার 
রাজধানী ছিল সোনারগাঁও । খাজরপুর, কদম রসুল ও নারায়ণগঞ্জের নিকট যাত্রাপুর 
নামে তাঁহার তিনাট সুরাক্ষত দূর্গ ছিল। কান্রাভু ছিল তাঁহার পাঁরবার-পাঁরজনের 
বসবাসের চ্ছান। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর মশা খাঁ তাঁহার রাজ্যের কতকাংশ আঁধকার 
কাঁরয়া লইয়াছলেন । মঘলদের সাঁহত দ্বন্দেৰ মৃশা খাঁ বাংলার বারভু"ইয়ার সাহাযা 
পাইয়াছিলেন। 
বাহাদুর গাঁজ (738108008 018921 )৪ ভাওয়ালের জামদার বাহাদুর গাজ 
ূ সমপামায়ক ভূ"ইয়াদের মধ্যে উল্লেখষোগা । তাঁহার এক বিশাল 
বা টায়ার নৌবাহনী 'ছিল। তান মুঘলদের বরুদ্ধে মশা খাঁকে যথেষ্ট 
গ্বশ্কার সাহাযাদান কাঁরয়াছলেন । মুঘলদের হচ্তে মুশা খাঁর চূড়ান্ত 
পরাজন্ন ঘাটলে বাহাদুর গাঁজ মুঘলদের পক্ষে যোগদান করেন 
এবং যশোর ও কামরূপ আভযানে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলার অন্যতম ভূইয়া 
আনোয়ার গাঁজি তাঁহারই ভ্রাতুদ্পুত্র ছিলেন বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । 
গোনা গাঁজি (9008 €911851 )2 ্িপুরার উত্তর সীমায় সরাইল নামক স্থানের 
জাঁমদার ছিলেন সোনা গাঁজ। তাঁহারও বহুসংখ্যক যুদ্ধ-নৌকা 
158 ” ছিল। তান মৃশা খাঁকে মৃঘলদের বিরুদ্ধে সাহাযাদান 
[25 কারয়াছলেন এর্‌প কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবত তান পবান্ধেই 
মুঘল প্রভত্ব স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা কাঁরয়াছিলেন । 
রাজা মানাসংহ যখন বাংলার শাসনকর্তা তখন বাংলার স্বাধখীন জাঁমদারগণের নিকট 
হইতে কেবলমান্র মৌখিক আনুগত্যের স্বীকীতিই লাভ করা সম্ভব হইয়াছল। 
তাঁহাঁপগকে সম্পূর্ণভাবে দমন কারবার চেঘ্টাও সেই সময়ে করা 
৮০১ হয় নাই। জাহাঙ্গীর দিল্লশর সম্রাট হইলে পর বাংলার স্বাধীন 
গ্রহণ (১৬০৫-৬) জীঁমদারগণকে সম্পূর্ণভাবে পদানত কারবার ধারাবাঁহক চেষ্টা 
শুরু হয় । জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মানাসংহকে 
পুন্রাম্ন বাংলার শাসনকত নিষুস্ত করিয়া পাঠাইলেন, িম্তু পর বংসরই ( ১৬০৬ ) 
তাঁহাকে 'বহাঞ্জীর শাসনকতাঁ রোটাসের গগারদুগে প্রেরণ করিলেন । কুতব-উী্দন 
খাঁ কোকা বংলার শাসনকর্তা নিয,স্ত হইলেন। কুতব-উদ্দন খাঁ 
পা )নশা. কোকা ও তাঁহার পরবতাঁ শাসনকতাঁ জাহাঙ্গীর কুল খাঁ উভয়েরই 
শাসনকালের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কুতব-উদ্দন কোকা 


আফগান ও মুঘল শাসনাধান বাংলা ৩২৯ 


বর্ধমানের ফৌজদার শের আফগানের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের 
জাহাঙ্গীর কালখা' আবহাওয়া জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর সহ্য হয় নাই। শাসনকতাঁ-পদ 
(১৬০৭-) গ্রহণ কারবার এক বৎসরের মধোই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পরবতণ 
শাসনকতা ইসলাম খাঁ ছিলেন যেমন সুদক্ষ শাসক, দধর্ষ 
সেনাপাঁতি, তেমন বিচক্ষণ রাজনীতিক। তিনি বাংলার বারভু'ইয়াদগকে দমন করিয়া 
তাঁহাঁদগকে ম:্ঘলসমাটের প্রভুত্ব দ্বাকার কারতে বাধ্য কাঁরয়লাছিলেন। মূশা খা, 
রাজা প্রতাপাঁদত্য, ওসমান আফগান প্রভাতিকে সম্পর্ণভাবে দমন কাঁরতে সমর্থ 
রা হ দস ইস্‌লাম খা সিলেট: বা শ্্রীহট্, কাছাড়, ধুবড়া 
টি প্রভাত অণ্ল মুঘল সাম্রাজ্ভুন্ত কাঁরয়াছিলেন। এইভাবে 
১৬০৮ হইতে ১৬১৩ খ্রগ্টাব্র পর্যন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইসলাম 
খ! বাংলাদেশে মুঘল আঁধকার 1নরঞ্কুশ কাঁরয়া তুলয়াছলেন । মুঘল সাম্রাজ্য গঠনে 
তাঁহার অবদান অপাঁরসীম। বাংলার ইতিহাসে তান ছিলেন শ্রেষ্ঠ মৃঘল শাসনকতাঁ । 
ইস্‌লাম খাঁর পরবতন শাসনকতা কাঁসম খাঁ ছিলেন অকর্মণ্য শাসক । তাঁহার 
শাসনকালে বাংলাদেশের কোন কোন অংশ মগ ও 'ফারঙ্গগণ 
কতৃক আক্কান্ত হইয়াছিল। ইসলাম খাঁর আমলে যে শাম্তি, 
প্রাধান্য ও প্রতিপাত্ত মৃঘলগণ স্থাপন কারতে সমর্থ হইয়াছিল, 
তাহা বনষ্ট হইয়া অব্যবস্থার সৃষ্ট হইয়াছিল। দেওয়ান মির্জা হুসেন বেগ-এর 
সাঁহত বিবাদ-বিসংবাদের ফলে এই অব্যবদ্থা আরও বাত্ধি পাইয়াছিল। আসাম, 
গ্রাম প্রভাতি অণ্লে কাসিম খাঁর সামারক আঁভযানগলও বিফল হইয়াছিল । 
কম্তু কাসিম খাঁর পর ইব্লাহম খাঁ বাংলার শাসনকর্তা হইয়া আসলে বাংলাদেশে 
পুনরায় শান্ত ও শঞ্খলা স্থাপিত হয়। ইব্রাহম খাঁ ছিলেন ন:রজাহানের ভ্রাতা । 
তাঁহার চারত্রের মাধুয“ বিবেচনা-বাাদ্ধ, তাঁহার কর্মদক্ষতা প্রভাতি 
ইব্রাহম থা রঃ 
তাঁহাকে ইসলাম খাঁ অপেক্ষাও আঁধক সম্মানের আঁধকারণ কারয়া 
তুলিয়াছিল। ত্রিপুর। এ আরাকানের ₹ দ্ধে সামীরক অভযানে 
'তনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। অভান্তরীণ শাসন ব্যাপারে তান ছিলেন উদার 
নপীতর পক্ষপাতী । উন্নয়নমূলক কাধাঁদ পুশাসন, শান ও শত্খলার মাধ্যমে তান 
বাংলাদেশকে সমহ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
১৬২২ শ্রীস্টাব্দের শেষভাগে জাহাঙ্গীরের পহনতরদের মধ্যে সবাধিক ক্ষমতাশালী 
শাহজাহান নরজাহানের ?বরোধতায় দিল্লী সিংহাসন হইতে বণণ্চিত হইবার আশৎকা 
কারয়া দাক্ষণাত্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মন্ঘল সেনাপ।এ ও পরভেজ: তাঁহাকে 
দা!ক্ষণাতা হইতে বতাঁড়ত কারলে শাহজাহান বাংলাদেশে আঁসয়া উপ্পাম্থুত হইলেন । 
ৃ [তিনি ইব্রাহিম খাঁকে নিজ পক্ষে টানিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য 
বিদ্রোহী শাহজাহান হইলে উভয়ের মধ্যে শুদ্ধ হইল। ইব্রাহগ থা মুঘলসম্রাটের 
এ ১৬২৪) প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিঞ্া প্রাণ হারাইলেন। শাহজাহান সাময়িক 
নি ভাবে বাংলাদেশ আধকার করিয়া লইলেন। ডীঁড়্‌ষ্যাও তাহার 
আধিকারে আসল । তারপর তান বিহার জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। বিহার 


কাঁসম খা 
(৯ ৬৬৫-/৯৭) 


৩৩০ ভারতের হীতহাসকথা 


প্রদেশাটও সহজেই তাঁহার আঁধকারভুস্ত হইল। এইভাবে ক্রমে জৌনপুর, বাণারস, 
চুণার, এলাহাবাদঃ আগ্রা প্রভাতি আঁধকার করিতে মনস্থ করিয়া 
এল 1তাঁন যখন আঁভযানে বাঞ্ত, সেই সময়ে সম্রাটের সেনাবাহনণর 
পুনঃচ্থাপত হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে বাংলা, বিহার, ভীড়ষ্যা প্রভাত 
ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে হইল । ফলে; ১৬২৫ 
প্রীষ্টাব্দে পুনরায় বাংলাদেশ জাহাঙ্গীরের আধকারে আসল । 


বাংলাদেশের হীতহাসে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । তাঁহার 
দীর্ঘ বাইশ বৎসরের রাজত্বকালের মধ্যে ইসলাম খাঁ ও ইব্রাহম 


বাাপাধেরও খাঁর চেষ্টায় বাংলার সর্বত্র মুঘল আঁধকার নিরংকুশভাবে চ্ছাপত 
রাজনোতিক একা হইয়াছিল। বাংলাদেশ ভৌগোলিক ও রাজনোতিক 'দক "দয়া 
স্থাপিত এঁকাবদ্ধ হইয়া অহোম ও আরাকান রাজ্যের সনমা পধন্ত বিস্তার 


লাভ কাঁরয়াছল। ফলে, আরাকান ও অহোম রাজ্যের সাহতও 
মুঘল সম্রাটের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । . 


শাহ্‌জাহান ও ওরংজেবের দর্থ আশী বৎসরের রাজত্বকালে বাংলাদেশের 
অভান্তরীণ শান্ত ও শৃঙ্খলা মোটামুটি অব্যাহতই 'ছল। 
ধফদাই খাঁর পদচু)ত 
কাসিম ১৬২৮ ধ্রান্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান সিংহাসনে 
যুইানির নিয়োগ আরোহণ কাঁরয়াই জাহাঙ্গীরের আমলের বাংলার সবশেষ শাসনকতা 
1িদাই খাঁকে পদচ্যুত কাঁরয়া কাঁসম খাঁ ষুইানিকে সেই পদে 
নিযাস্ত কীরলেন। ১৬২৮ হইতে ১৬৩৮ খ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের 
শাসনকতাঁ। তাঁহার শাসনকালের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল হংগন্র 
পোরুগীজদের দমন। 


পোর্তুগপজ বাঁণকগণই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে আঁসয়া- 
[ছল । প্রথমে তাহারা ব্যবসায়ের জন্য প্রত বংসর আসত এবং ব্যবসায়ের কাল উত্তীর্ণ 
হইয়া গেলে আবার দেশে 'ফাঁরয়া যাইত। 'কন্তু ব্যবসায়ে 
৭০১ বাঁদকদের অত্যধিক লাভ হওয়াতে তাহারা ক্রমে সাতগাঁও অঞ্চলে শ্থাঁ়ভাবে 
বাস কারতে শুরু করে। দ্ছানীয় জাঁমদারগণ ও বাংলার শাসক- 

সাতগাঁও অঞ্চলে বগও পোতুর্গীজদের সাহত ব্যবসায় উভয় পক্ষেই লাভজনক 
বাণিজ্য কুঁঠ স্থাপন দোখয়া তাহাদের প্রাত সদয় ব্যবহার শুরু কারলেন। ব্লমেই 
সাতগাঁও অণ্চলে পোতুগীজগণ ব্যবসায়শদের নিকট হইতে শুকক আদায় কাঁরতে 
লাগল । সাতগাঁও অঞ্চল ব্যবসায়ের পক্ষে অস্াবধাজনক হইয়া উঠিলে তাহারা 
হুগলীত্েসারযনা গেল। এইভাবে পোরতু গীঁজগণ বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের মাধ্যমে 
সমগ্র উত্তর-ভারতে এক আঁত ব্যাপক ব্যবসায় শুরু কাঁরল।' 

ই ্থায়ভাবে ১৫৭ প্রাগ্টাব্দে পোর্তুগণজদের নেতা পেদ্রো ট্যাভারে (9০470 
. শু৪6ও) সম্রাট আকবরের আদেশে দিল্লী উপাস্থত হইলেন । 

তাঁহার ব্যবহারে সম্রাট আকবর এত প্রীত হইলেন যে, 'তাঁন পেদ্রো ট্যাভারেকে 


আফগান ও মুঘল শাসনাধান বাংলা ৩৩১ 


বাংলাদেশে পোতু-গীজগণকে একাঁট শহর স্থাপনের অনূমাঁত দান কাঁরলেন। ইহা ভিন্ন, 
পেড্রো ট্যাভারের  * তাঁহাঁদগকে 'তাঁন ধমচিরণের, খ্রীষ্টধমে ধমন্তারিত কারিবার 
সম্াট আকবরের এবং গ্জা স্থাপনের স্বাধীনতাও দান কারলেন। এই অনুমতি 
সভায় গমন £ বাংলা- পাইবার সঙ্গে সঙ্গে পেতুগীজগণ হৃগলশতে এক পোতুরগীজ 
দেশে শহর ডি উপানিবেশ গাঁড়য়া তুলিল। অবশ্য পোতুগীজগণকে সম্রাটের 
হা আইন-কানুন ও আদেশ গাঁনয়া চলতে ও করদান কারতে হইত । 
এঁদক দিয়া দোঁখতে গেলে হুগলী পোততুগিজদের রাজার অধীন উপনিবেশে পারণত 
হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দতে হুগলপর আঁধবাসীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধ পাইতে লাগিল 
উহার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও ক্রমেই বাড়য়া চলিল। মুঘলসম্রাট পোতুগীণজগণকে 
হুগলীর অভ্যন্তরীণ শাসনকাষ" পাঁরচালনা ও উহার নিরাপত্তার দায়িত্ব দানে অস্বীকৃত 
[ছিলেন না। অবশ্য সবেপার মুঘলসম্রাটের আঁধপতা তাহারা মানয়া চাঁলবে, এই 


ছিল তখনকার ব্যবস্থা । হুগলর অভ্যণতরশণ শাসনকার্য 
হুগদ্ীর 


হুশ, না রর তি লি £ 
সোনার পারচালনার জন্য স্পেন-পোর্তুগালের রাজা ( পার্তুগাল সেই 
বাঁচার ও সময়ে স্পেন কর্তৃক আঁধকৃত হইয়াছিল) একজন ক্যাপ্টেন: 
অনোতকতা (08181701001) নযন্ক জারুতিন। 1কল্তু ক্যাপ্টেন. 


এর আদেশ সাধারণ লোকে মানয়া ৮াঁললেও বিত্তশালন পোর্তৃ- 
গীঁজগণ তাঁহার আদেশে কর্ণপাত কাঁরত না। উপরন্তু তাহারা ব্যাভচারে নিমাজ্জত 
থাকত এবং নানাপ্রকার অন্যায়-আচরণে পরস্পর প্রাতিযোগ্গতা ও বিবাদ-বিসংবাদে 
লগ হইত। হুগলশর সামারক অবস্থাও গল তদ্রপ। সেনাবাহনীর মধোও 
ব্যাভচার দেখা দিবার ফলে সামারক ক্ষেত্রে দুর্বলতা চরমে পেশীছিয়াছল । 
হুগলীর পোতুগণজ্জ আধবা?সগণ মুঘল সান্রাজোর কোন অংশে কোন প্রকার আক্রমণ 
কারত না।+ ীকন্তু আরাকানের রাজার সাহত সহযোগী অপরাপর বহু পোর্তৃগীজ 
জলদসহ্য বাংলাদেশের 'বাঁভন্নাংশে লুঠতরাজ কাঁরয়া বেড়াইত।॥ তাহারা গ্রামাঞ্চল 
পোদ হইতে লোক ধারয়া শ্ানয়া ইুগল ৭ ব্য কারত। এইভাবে 
জলা দেরাতভী পোতু'গীজ (ফিরিঙ্গী ) নামের প্রাতৎ কমে ভারতীয়দের এক তার 
গ ₹ 
ঘৃণা ও 1বদ্বেষের সৃষ্টি ইল । হ.গলতে স্থাঁয়ভাবে বসবাসকারা 
পোর্তুগজগণও এই অপবাদ ও ঘূণা-বিদ্বেষ হইতে রক্ষা পাইল না। ইহা 1ভন্ন, 
হুগলপর পোতুগিটজগণ বাঙালী হন্দহ ও মুসলমানাদগের নানা- 


৬ ॥ প্রকার অন্যায় উপায়ে গ্রণ্টধমে ধমন্তারত কাঁরতে থাকলে 
কক শি খা তাহাদের প্রীত বাঙাল তথা ভারত+-দের বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধ 
আঁধকার পাইল। তাহাদের উত্তরোত্বর শান্তসণ্য় ও সংখ্যাবাদ্খও মুঘল 


সমাটের উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল । এই সকল কারণে সম্রাট 
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৩৩২ ভারতের ইীতহাসকথা 


শাহজাহান বাংলার শাসনকতাঁ কাসিম খাঁকে হুগলী আঁধকার কাঁরতে এবং পোর্তুগীজ- 
শান্ত সম্পূর্ণভাবে ধৰংস কারতে আদেশ দিলেন । ফাদার জন ক্যাব্রাল (1781৩ 011 
টিররারার 0881) শাহজাহানের আদেশে হুগলী আঁধকারের 'তনাঁট 
রা কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথমত, শাহজাহান খন জাহাঙ্গগরের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কাঁরয়া বাংলাদেশে উপাঁচ্ছত হইয়া ছলেন, 
তখন ম্যানোয়েল ট্যাভারে (&150০961 78813 ) তাঁহার প্রাত নানা প্রকার 
অন্যায়জক ব্যবহার কারয়াছিলেন। ছ্বিতয়ত, শাহজাহান 'দিল্লশর গসংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইলে পর হুগলী হইতে কোনপ্রকার উপঢৌকন বা দৃত প্রেরণ করা হয় নাই । 
তৃতীয়ত, হুগলাীর পোতু'গ্রীজগণ মৃঘলসম্রাটের শন্তু আরাকানরাজকে গোলাবারুদ, 
বন্দুক প্রভৃতি দিয়া সাহায্য কারতেছিল । 
যাহা হউক, ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাঁসম খাঁ হৃগলশ অবরোধ কাঁরয়া পোর্তুগীজদের 
নিকট যথেষ্ট আশ্নেয়াস্ত থাকা সত্তেও সেই শহরাঁট আধকার কাঁরতে সমর্থ হন। এই 
আরুমণে একশত হইতে সামান্য বেশী সংখ্যক পোতুগিজ স্তন, 
পৃরুষ প্রাণ হারাইয়াছল এবং চাঁরশত 'ফাঁরঙ্গশকে শাহজাহানের 
দরবারে বন্দী হসাবে প্রেরণ করা হইয়াছল।* এই সকল বন্দীকে ইসলামধর্মে 
দশক্ষাগ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ কারতে বলা হইলে আঁধকাংশই ইহাতে অস্বীকৃত হয়। 
যাহারা ইসলামধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাঁদগকে যাবজ্জীবন কারাগারে 
আবদ্ধ কারয়া রাখা হইল ।* 
পরবত+ শাসনকতাঁ যুবরাজ সুজার অধীনে (১৬১৯-৬০ ) বাংলাদেশে দীর্ঘকাল 
. শান্তি বিরাজিত ছিল। সুজা স্বয়ং রাজমহলে বাস করিতেন 
১৪7 এবং তাঁহার সহকারণ ঢাকা হইতে শাসনকাধে" তাঁহাকে সাহায্য 
একাঁরতেন । যুবরাজ হিসাবে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাতপাত্ত সাধারণ 
পায়ের প্রদোশক শাসনকতাদের অপেক্ষা বহু বেশী ছিল, এই কারণে তাঁহার আমলে 
কোন বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ কারতে সাহসাঁ হয় নাই। বাঁহরাগত আব্রমণও তাঁহার 
সময়ে ঘটে নাই বাঁললেই চলে । সুজার নামই তখন সমগ্র জামদার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক 
ভশীতর সণ্তার কারত। উীঁড়ষ্যার শাসনভারও সুজার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল । 
১৬৫৮-৬০ খ্রান্টাব্দের মধ্যে সুজা দুইবার দিল্লীর সংহাসন 
8৮১৭৬: আঁধকার কারবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ কাঁরয়া গিয়াছলেন । 
মিরজুমলার শাসন- কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হইয়াঁছল, তাঁহার অনব- 
কতৃ-পদ লাভ পাঁচ্ছাততে বাংলার শাসনব্যবন্থায়ও তেমনই শোঁথল্য দেখা 
গদয়াছল । খাজওয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯) পরাজত হইলে সুজার 
সকল আশা ঝ্মথ" হইয়াছিল । ১৬৬০ খ্রীন্টাব্দে মিরজ-মলা বাংলার শাপনভার গ্রহণ 
কাঁরলে বাংলাদেশে যে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল তাহার অবসান ঘটে । আপাতদহাম্টতে 


হলাফল 





+ ৬10৩, 715/07) ০/167241 (9. [0.), ৮০1. 15 20. 327-28. 
পৃ' 12917. 
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অরাজকতা দূর হইলেও সমরকুণল শাসনকতাঁ মিরজুমলা বাংলাদেশের শাসনবাবস্থার 
কতকগীল বিশেষ সমস]ার সমাধান কাঁরতে পারেন নাই । মগ জলদসম্যদের আক্রমণ 
হইতে দেশরক্ষার জন্য লেই সময়ে শান্তশালী নৌবহরের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু 'মরজুমলা 
আসাম আভিযানে যাল্লার ফলে এ-বিষয়ে বিশেষ কিছ? করা সম্ভব হয় নাই। ফলে, 
জলদসন্যর উপদ্রব উত্তরোত্বর বাঁদ্ধ পাইয়া-ই চাঁলয়াছিল। পরবতাঁ শাসনকতা 

শায়েস্তা খাঁকে এজন্য একাঁট নূতন নৌবহর গঠন করিতে 
০৯ হইল্লাছল। 'মরজুমলা দৈনা্দন জীবনে ব্যবহার্য ঘাবতায় 

জানসের একচোঁটয়া আড়তদারী সরকারের হস্তে ন্যস্ত 
কাঁরয়াঁছলেন। ইংরাজ বাঁণকদের জাহাজে কাঁরয়া তানি পারস্যদেশে নানাপ্রকার 
সামগ্রী রপ্তানির বাবস্থা কারয়া'ছলেন । ওলন্দাজগণকে তান যুবরাজ সূজার বিরুদ্ধে 
সাহাষ/দানে বাধ্য কাঁরয়াছিলেন । 'মরজুমলার শাসনকালে বাংলাদেশে এক দারুণ 
দুর্ভক্ষ দেখা দিয়াছিল। সেই দুভিক্ষ দণর্ঘ দুই বংসরকাল 
ধাঁরয়া অপ্রতহতভাবে চাঁলয়াছিল। মিরজুমলা সেই সময়ে 
আসাম আঁভষানে ব্যস্ত 'ছিলেন। মিরজুমলার শাসনকাল 
কুচাবহার জয় ও আসাম জয়ের জন্য প্রাসম্ধ। আসাম জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অসন্্ছ 
হইয়া পড়েন এবং সেই অসস্থতার ফলে ঢাকার অনাতদ্‌রে 'খাঁজরপুর নামক দহগে 
তাঁহার মতত্যু হয় ( ১৬৬৩ )। 


মঃঘলঘ;গে বাংলার অঞ্থনশীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি ( 8:০০0177)/, 90০86 & 
081576 01 1301058] 00007 0186 18611815 ) 5 মুঘল শাসনকালে বাংলার রাজ- 
নৌতিক, অর্থনোতিক, সামাজিক ও সাংস্কীতিক জীবনের এক আমূল পাঁরবত'ন সাধিত 
হইয়াছিল। বাংলা ও বাঙালীর জীবন এক নূতন রূপ পারগ্রহ 
বাংলার নূতন রূপ কারয়াছল। মুঘল যুগেই বাহ্£-নতর, বিশেষভাবে পাশ্চাত্য- 
নি দেশের সাঁহত বাংলাদেশের যে যো ..যাগ চ্ছাঁপত হয়ঃ তাহার 
মাধমে বাংলার অথ'নোতিক, সামাঁজক এবং সাংস্কীতিক জীবনে এক নুতন ধারা 
প্রবাহিত হইয়া বর্তমান বাংলা ও বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। বিশাল সামগরদ্ুক 
বাণিজ্য, বৈফবধর্মের বিস্তৃতি, হিন্দু-মুসলমান শিল্পা, সাহীত্যক ও ধমভ্ঞানীদের 
উদ্ভব, হিম্দ্‌-মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি প্রভাত মুঘল আমলের দান বলা 
যাইতে পারে। 


কুচাবহার ও আসাম 
জয়- মৃত্যু (৯১৬৬৩) 





জ্ন্মোদশ অধ্যায় 
যুঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি 


( 80107171910518075 90০8915+ 15007001275, 16180 01 
800 0011075 0067 0185 [0678 819 ) 


মুঘল রাজতান্তিক মতবাদ ( ট881)9] 8601 ০1 ছ0106910 )$ মুঘল 
সম্রাটগণ ঈশ্বর-প্রদত্ত রাজক্ষমতায় বিশ্বাস+ঈ ছিলেন । বাবর খাঁলফার প্রাধান্য অস্বীকার 
কারয়া নিজ সার্বভৌমত্ব গ্রাতচ্ঠা কারয়াছলেন । হুমায়ন কেবলমাত্র সারববভোৌম 
ক্ষমতার আধকার হইয়াই ক্ষাম্ত ছিলেন না। তান 'নজেকে পাঁথবীতে ঈশ্বরের 
প্রাতানাধ বালয়া মনে কাঁরতেন ৷ ঈশ্বর যেমন স-্ট জগতের 
তে সর্বেসবা তেমান 'নজ সাম্রাজ্যে হুমায়ূন প্রজাবর্গের সবেস্বা। 
প্রাধান্য অস্কার আকবরের রাজপদ সম্পকে মতবাদ ছিল আরও সংস্পন্ট। 
রাজদর্শনকে তান ঈশ্বর উপাসনার সামিল বালয়া উল্লেখ 
কারয়াছেন এবং রাজাকে ঈশ্বরের প্রীতাবম্ব বাঁলয়া আখ্যাঁয়ত করিয়াছেন । আবুল 
ফজল-এর বর্ণনা হইতেও আকবরের রাজতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় । আবুল 
ফজল রাজতন্্রকে ভগবানের দান বাঁলয়া যেমন উল্লেখ কাঁরয়াছেন, তেমান রাজার 
কতকগনল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, একথাও বাঁলয়াছেন । এই সকল গুণ হইল £ 
উদারতা, দয়া-দাঁক্ষণ্য, অশেষ ক্ষমতা, সীমাহীন সাঁহফুতা, নিভকতা, পাঁরাচ্থিতি 
উপলব্ধি কারবার ক্ষমতা, শ্রমশীলতা, 'চিন্তাশীলতা, ব্যবহাঁরক মাধূয“ অপরাধ 
মার্জনা কারবার মত অন্তরের প্রসারতা । 
মুঘল সম্রটশ্রে্ঠ আকবর তাঁহার সাম্রাজ্য প্রসারের পশ্চাতে সভ্য জগংকে একই 
শাসনাধীনে আনবার ' আদ দ্বারা পারচালত হইয়াছলেন। অবশ্য «সভ্য জগৎ 
গতাঁন ভারতবর্ষ ও আফগানস্তাতনর মধ্যে সীমাবন্ধ মনে 
উঠা কাঁরতেন। মহন্মদ বন তৃঘলকের মধ্য-এঁশয়া জয়ের পরিকজ্পনা 
০ বা পরবর্তা কালে শাহজাহান কর্তৃক বখ ও বাদাখ্শান 
আধকারের চেষ্টা কারবার অবাস্তব পারকঞ্গনা তাঁহার এই 
এঁক্যবচ্ধ সাম্রাজ্য পারক্পনার অন্তর্ভুন্ত ছল না। 
উরংজেব ঈশ্বরের সেবা এবং ইসলামের উন্নয়ন তাঁহার আদর্শ 'হসাবে গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। ঈশ্বরের সেবক হিসাবে 'নজেকে মনে কিলেও তাঁহার ধারণা 
উরংজেবের আীদশ* আকবরের ধারণা হইতে সম্পন্ণ পৃথক ছিল। কারণ আকবর 
ঈশ্বরকে 'রাও-উল-আলামিন, অথাৎ মানুষ মাল্লেই ঈশ্বর বলিয়া 
মনে কাঁরতেন, 'কন্তু উরংজেব ঈশ্বরকে “রাব-উল-মুসলমিন' অর্থাৎ “ম:সলমানের 
ঈশ্বর মনে কারতেন। এই ধারণা হইতেই তাঁহার আমলের সংকীর্ণ ধমম্ধি 
নদাতর উদ্ভব হইয়াছিল যাহা মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ 


হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 


মুঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কাত ৩৩৫ 


শাসনব্যবন্থা ( 4১0701708567801%56 55৪66) )£ বাবর ও হহমায়নের আমলে 
শাসনব্যবস্থা ছিল সুলতান আমলের শাসনব্যবস্থার অনুসরণ মান্ত। এই দুইজনের 
কাহারো পক্ষে শাসনবাবন্থার কোন প্রকার সংস্কার সাধন বা নূতন কছর উদ্ভাবন 
করা সম্ভব হয় নাই । অবশ্য এজন্য প্রয়োজন্*য় অবকাশও তাঁহারা পান নাই। মহ্ঘল 
শাসনব্যবন্থা বাঁলতে যাহা বুঝায় তাহা বস্তু সম্রাট আকবরের আমলেই রচিত হইয়া- 
ছল । আকবর-প্রবার্তত শাসনব্যবস্থা মুঘল আমলে কার্যকরী ছিল বটে, কিন্তু 
শাহজাহানের আমল হইতে আকবরের শাসনব্যবস্থার মৌল নীতগর্ীলর পাঁরবর্তন 
ঘটে, আকবরের উদার, সর্বধর্ম-সাঁহফু জাতীয়তাবাদ নীতর হ্ছলে ধর্মাম্ধ, সংকীর্ণ 
নখাতর প্রয়োগের সংন্রপাত শাহজাহানের আমল হইতেই পাঁরলাক্ষত হয়। ওরংজেবের 
অধীনে ইহা চরমে পেশছে এবং মৃঘল সাগ্রাজ্যের ভীত্ত 'শাথিল কাঁরয়া দেয় । 


বাবর ও হুমায়ুন মুঘল শাসনব্যবস্থা পদ্নগ্গঠনের সময় এবং সুযোগ পান নাই। 
তাঁহাদের নাঁতদপর্ঘ শাসনকাল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং 
নি পুনঃপ্রাতষ্ঠার কাজেই ব্যয়ত হইয়াছিল। মন্ঘল শাসনব্যবন্থা 
পুনগ'ঠনের সময় বা £হল এককোশ্দ্রক স্বৈরাচারী শাসন। ইহার মূল ভীত্ত এবং 
সংযোগের অভাব শী্ত ছিল সামারক শান্ত-নভর। সম্রাটের ব্যান্তত্বের তারতম্যের 
সঙ্গে সঙ্গে সামারক বাহনীর আজ্ঞান্বারততার ও শংঞ্খলার 

তারতম্য ঘাটত । স্বভাবতই সম্রাটের ব্যাস্ত ও সমরকুশলতা এবং সেনাবাহনীর 
এককোঁপ্্ক দ্ৈরাচার দক্ষতা শাসনব্যবন্থার উৎকর্ষের পাঁরমাণ নধারণ কাঁরত। আকবর 
তাঁহার গবখ্যাত মনসবদাীর প্রথা চালু কাঁরয়া মনসবদারাঁদগকে 

জায়গঈর ভোগশ্দখলের আঁধকার "দয়া তাহাঁদগকে সামারক ও বেসামারক কাজে নয়োগ 
কারতেন । সম্রাট ছিলেন শাসনব্যবস্থার সবেদর্বা, সামারক সবাধিনায়ক, সবেচ্চি 
আইন-প্রণেতা, সবোছি ীবচারক । তাঁহার 1সদ্ধান্তই ছিল 
চড়ান্ত। 'তাঁন পদস্থ কমণচারীদগধে 'নয়োগ, পদছ্যুত, বদাল 
বা একপদ হইতে উচ্চতর পদে স্থাপন প্রভাত কারবার একমান্্র আঁধকারী 1ছলেন। 
তাঁহার কাযকলাপ অথবা গসম্ধাম্ত নয়ন্তরণ কারবার মত কোন 

সম্রাটের ক্ষমতা বাবস্থা ছিল না। আইনত তাঁহার ক্ষমতা নরক্কুশ হইলেও 
১৫ বাস্তবক্ষেত্রে মুসলমান আঁভজাতবর্গ, সামারক পদদ্ছ কর্মচারবর্গ 
কর্তৃক পরোক্ষভাবে তাঁহার সিদ্ধান্ত ও ল্য কলাপ কতক পাঁরমাণে 


ধনয়ান্্রত কারত। উরংজেবের ন্যার সম্রাটের ক্ষেত্রে কোরাণের অনুশাসন সকলপ্রকার 
কাকে প্রভাবত কাঁরত। 
কোন কোন পাঁণ্ডত মনে করেন ”" মৃঘল শাসনব্যবদ্থায় পম্রাট রাষ্ট্র এবং ধর্ম 


উভয্নেরই সবেসববা ছিলেন । বন্তুত ইহা সত্য নহে। ওরংজেব 
রাষ্ ও ধমে র কতকটা এইরূপ শাসন পারচালনা কাঁরলেও অপরাপর মন্ঘল 
একতা করণ নহে সম্রাট রাষ্ট্র ও ধর্মের সংমশ্রণ লাধন করেন নাই। সম্রাট আকবর 


এ-শববয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । 


সম্রাটের ক্ষমতা 


৩৩৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


মুঘল শাসনের মূল নীতি ছল প্রজাবর্গকে বাহরাগত শত্রু এবং অভ্যম্তরণণ 

নীড় গোলযোগ হইতে রক্ষা করা । অপর কত'ব্য ছিল রাজম্ব আদায় 

পর লজ করা। এই দুই কর্তব্য ভিন্ন অপরাপর ব্যাপারে মুঘল প্রশাসন 

গজ 

রা রা যি যথাসম্ভব নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ কারত। অপরাপর যে- 

সকল কাজ মূঘল আমলে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা সম্রাটের ব্যান্তগত 

উদ্যোগ ও উৎসাহের ফলস্বরূপ । শিল্প, স্থাপত্য, শিক্ষা প্রভাত রাষ্ট্রকর্তব) 
হিসাবে উৎসাহত হয় নাই। 


সম্রাটের কার্যকলাপে সাহায্যের জন্য যে-সবল রাজকর্মচারী 'নষুস্ত হইতেন 
তাঁহাদের মধ্যে সবোঁচ্চে ছিলেন ওয়াজর বা প্রধানমন্ত্রী । রাষ্ট্রের অথ-1বভাগের 
এবং রাজগ্ব আদায়ের দাঁয়ত্ব ছিল ওয়।জর বা দেওয়ানের উপর। মর বক্‌সী 
টি এ সেনাবাহনীর সংগঠন, প্রীশক্ষণ প্রভাতর দায়ত্ব প্রান্ত 'ছলেন। 
চারবগ 
খান-ই-সামান লরকারণ কারখানার এবং সম্রাটের পাঁরবারক সব- 
ণকছুর দেখাশুনা কাঁরতেন । সদংর্‌-ই-সুদর ছিলেন সম্রাটের ধমাঁয় পরামরদাতা । 
মুঘল আমলে মন্ত্রদের স্বাধীনভাবে কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা 
সম্রাটের অধীন উচ্চ করাঁণক স্বরূপ ছিলেন। উপার-উন্ত পদচ্ছ কম্মচারণ 1ভন্ন নিম্ন- 
পযাঁয়ের আরও বহু কর্মচারী ছিলেন। 


মুঘল শাসনে প্রদেশ বা সুবাগদীলতে এক-একজন কাঁরয়া সুবাদার নিষূক্ত হইতেন। 

ইহা ভিন্ন, একজন দৈওয়ান রাজস্ব আদায় ও সবাদারের প্রশাসানক ব্যয় সংকুলান 

কারয়া উদবৃত্ত অথ" দিল্লীর রাজকোষে প্রেরণ কাঁরতেন। দেওয়ান দেওয়ান 

| মোকদ্দমার বিচারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সুবাদার স:বার প্রাতরক্ষা, 

অপাসন সাঃ. প্রশাসন এবং ফৌজদারি বিচারের দায়িত্ব পালন কাঁরতেন। সবার 

ধবাঁভল্নাংশে এক-একজন ফৌজদার 'নযুস্ত থাকতেন । প্রত্যেক 

শহরে পুীলসের দায়ত্ব ছিল কটোয়ালের উপর। গ্রামাঞ্চলে পুলিসের কাজ 

জীমদারগণ নিজেদের দায়িত্বে ররাইতেন। এই সকল কমার 'ভন্ন প্রত্যেক সংবায় 

বক্পী, সদর, কাজণ, ওয়াকনাবশ, মুহৃতসীব, মির বকর প্রভত নানা পায়ের 
কর্মচারী থাঁকত। 


মুঘল আমলে কোরাণের আইন অনুসারে অপরাধীর বিচার করা ও শাস্ত দেওয়! 
হইত। ওরংজেব' “ফতোয়াৎ-ই-আলমগীর নামে একটি আইনাঁবাঁধ রচনা কায়য়া 
শান্তি ধবচারকার্ষের স্হীবধা করিয়া 'দয়াছলেন। 'বাভল্ন ধরনের 
অপরাধের 'বাঁভন্ন প্রকার শা্ত 'ছিল। যেমন, জননাধারণের 
সম্মুখে বেত মারা, নিবসিন দণ্ড দেওয়া, অপরাধী যাহাকে হত্যা করিয়াছে তাহার 
অত্খশয় গ্বারা -অপরাধণকে হত্যা করান, মাথার চুল কামাইয়া গাধার পিঠে চড়াইয়া 
রাম্তায় ঘোরান প্রভাত । সরকারী অর্থ আত্মসাৎ কারলে সম্রাটের আদেশ 
অন্যায়” হাতীর পায়ের 'নচে ফোলয়া বা নশংস অত্যাচার কাঁরয়া হত্যা কারবার 
রীত 'ছিল। 


অপরাধের 


মধ্ঘল আমলে শামন, সমাজ, অর্থনশাত, ধর্ম ও সংস্কাত ৩৩৭ 


সমাজ জাঁবন (99০19] 7,866 ) £ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানত রাজা ও সম্রাটদের 
৯৪ হীতহাস। অবশ্য মধ্যযুগণয় ইওরোপের ইতিহাসেও এই বৈশিষ্ট্যই 
প রলক্ষিত হয়। জনসাধারণ এ সময়কার এঁতহাসকের দৃষ্টির বাঁহভত 'ছিল। 
রাজা, মহারাজা, সুলতান বা সম্রাটের কাণহনশ বণ“নায় জনসাধারণের সম্পর্কে যতটুকু 
বরা নলা উল্লেখ করা প্রয়োজন হইত উহা 'ভন্ন, ভাহারা ইতিহাসের পচ্ঠায় 
সম্পকে ববরণের অপাংন্তেয় ছিল। একমাত্র আবুল ফজল এবং ইওরোপণয় 
অভাব পষটবদের বর্ণনায় সমসাময়িক জনসমাজ সম্পকে কিছু 
এীতহাসক তথ্য পাওয়া যায়। ইওরোপণয় পয্টকদের মধ্যে 

র্যাল্‌ফ ফচ, উইলিয়াম হাঁকন্স, সার টমাস রো, ফ্রাম্সসকো পেলসাট, বাণ'য়ে 
টেভার্নয়ে, থেভেনো প্রভবতর নাম উল্লেখযোগ্য । ্ 


সমাজ ছল সামন্ততান্ত্িক। অ'ভজাত শ্রেণী এবং রাজকমণচারী গভন্ন অপর 
কনার কেহই তেমন সম্মাঁনত ছিল না। আভজাত সন্প্রদায়ের জীবন- 
ও ্ শ্রেণণ যাত্রার মান খুবই উন্নতা ছল । :বলাসব্যস্ন, ব্যাভচার, মদ্যাসন্ত 
প্রভাত আভজাত সম্প্রদায়র প্রধান বোঁশষ্ট্য ছিল । সম্রাট ভিন্ন 
বাধ আঁভজাতগণের 'হারেম থাঁকত। আবুূল ফজলের ঘর্ণনা হইতে জানা 
যায় যে, সম্রাটের হারেমে পাঁ হাজার ম্বালোক থাঁকত। সেই ঘগে আভজাত 
শ্রেণনর মধ্যে পরম্পর বিদ্বেষ, ঈরষাঁপরায়ণতা ও বড়যন্ত্ৰাপ্রয়তা অত্যা ধক পাঁরমাণে 
পারলাক্ষিত হয় । 
আভজাত সম্প্রদায়ের নণচে মধ্যাবত্ত সমাজেরও পারচয় পাওয়া যায়। তাহাদের 
সংখ্যা যেমন ছিল অল্প, তাহাদের জীবনযান্রার মানও ছল তেমান পাধারণ । মাদক 
দ্বব্যাদিতে আপীন্ত, বাণভচার প্রভৃতি হইতে এই সম্প্রদায় সম্পূর্ণ 
মূন্ত ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূল" বাঁণকগণ অবশ্য অত্যন্ত 
এ*্বযশালী ছিল, তাহাদের জীবনবান্রার মানও ছিল খুব উচ 


সাধারণ শ্রেণীর লোকের অবস্থা উধর্ততন শ্রেণায় তুলনায় অত্যন্ত শোচনীয় ছল। 
প্রয়োজনণয় শশতবস্ত্র, জুতা প্রভাত তাহাদের ক্লয়ক্ষমতার বাহ্ভ্ভত ছিল। তাহাদের 
খাদ্যদ্রব্যাদও ছল আত সাধারণ ॥। পেলনার্ট (1515100০0 
সাধারণ শ্রেণী ৫ এ 
7৪159910)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় 
তাহাদের থাওয়া-পরার কোন অসাবধা না থাকিলেও দুভিক্ষ বা কোনপ্রকার প্রাকীতক 
দুর্বপাক দেখা দিলে তাহাদের দুদশার সামা থাকত না। মুঘল ধুগে ঢাকা, 
গুজরাট, সিন্ধু উপত্যকা, দাক্ষিণাত্য, আগ্রা ও ধদল্লীতে দ-াভরক্ষ দেখা 'দিয়াছিল। 
আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে আগ্রা ও দিল্লীতে যে-দ্যাভক্ষ দেখা দিয়াছল তাহা 
বদাউীন স্বচক্ষে দোঁখয়া মন্তব্য কায়াছেন -ব, সমগ্র অচল মরনভলামতে পাঁরণত হইয়া 
ধ্গয়াছল । খাদ/াভাবে মানুষ মানুষের মাংস খাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই। আকবরের 
শামলের সব্ীধক ভয়াবহ দভিক্ষ ১৬৯৪-৯৮ চারিবংসর স্থায়শ ছল। 
[বদেশণ পর্যটক পেলসার্ট ভারতবর্ষে দীর্ঘ সাত বৎসর কাটাইয়াছলেন। 'তাঁন 


ক. 'ব. (১ম খন্ড £ ২য় ভাগ )--২২ 


সধ্যাবন্ত শ্রেণী 


৩৩৮ ভারতের ই'তহাসকথা 


তাঁহার দশর্ঘকালের আভজ্ঞতা হইতে তদানীন্তন সমাজ সম্পকে যষে-ববরণ রাখয়া 
1গল্লাছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, এ সময়ে তিন শ্রেণীর লোক 
৯৭০৯০৯৬০ ছিল যাহারা নামেমান্তই স্বাধীন প্রজা বাঁলয়া বিবেচিত হইত। 
বর্ণনা বস্তুত, তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাস অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত ছিল 
না। এই তিন শ্রেণী হইল £ শ্রামক শ্রেণী, দোকানদার শ্রেণী এবং 
বেয়ারা বা চাকর শ্রেণী । সেই সময়ে ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন 'ছিল এবং খোজা ও 
ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় 'নার্ববাদে চাঁলত । 


দেশের সাধারণ লোকের অবন্থা মোটেই সম্তোষজ্নক 'ছল না, একথা পৃবেই 

উল্লেখ করা হইপ্নাছে। তাহারা মাটির ঘরে বাদ করিত এবং তাহাদের উপর নানাপ্রকার 

জুলুম চলিত। শাহজাহানের আমল হইতে সাধারণ শ্রেণী, 

সাধারণ শ্রেণীর 1বশেষত কৃষকদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার শুরুূহয় । ফলে, 

০ তাহাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠে। প্রাদেশিক শাসন- 
কতগিণ নানাভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অথ“ আদায় করিতেন। 


আমিতাচার, ব্যাভচার প্রভৃতি দোষ ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যাইত । সাধারণ 
লোকের মধ্যে এই সকল দুরাচার মোটেই ছিল না। তাহারা যেমন ছিল 'মতাচারী 
তেমন ধর্মপরায়ণ । বাল্যাববাহ, পণপ্রথা, কৌলান্য প্রথা, সতীদাহ প্রথা এ সময়কার 
সমাজ-জীবনের কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । সম্রাট আকবর বাল্যাববাহ এবং 
বলপূর্বক সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা কারয়াছিলেন বটে, 

বারাক ও ভি কিন্তু তাঁহার চেস্টা ফলবতী হয় নাই। বোল্ট্‌, স্ক্যাফটন, 
ক্রযাফো্ড প্রভাত ইওরোপায় লেখক তদানীন্তন সমাজের উপার-উন্ত কুলংস্কারগীলর 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন। বধবা 'ববাহ প্রথা কেবলমান্ত মারাঠা, জাঠ ও অন্রাক্মণদের 
মধ্যেই প্রচালত ছিল। 'হম্দ্দের নৌতকতা সম্পকে টেভানয়ে 

রে সমাজের ' উচ্ছ্বাসত প্রশংসা কাঁরয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে 
সি জানা যায় যে, তখনকার 'হম্দু সম্প্রদায় 'ত্যব্যয়ঈ, সং এবং 


সচ্চারত্র ছিল। 


অর্থনৈতিক জীবন ( €:০00010180 14169) £ মন্ঘল যুগে প্রজাবর্গের প্রধান 
উপজশাবকা ছিল কীষ। দেশের 'বীভন্ন অংশে বাভন্ন প্রকারের শস্য উৎপন্ 
হইত। আবুল ফজল-এর আইন-ই-আকবরীতে সেই আমলে কষজাত ফসলের 
বস্তারিত 'বন্ধরণ পাওয়া যায় । খাদ্যশস্যের মধ্যে গম, চাউল, বার্লি, বজরা, জওয়ার 
ছোলা, ডালের মধ্যে মুগ, মহস্দার, অরহড়, মটর, তৈলবীজের মধ্যে সারবা, তিল, 
রেপ, সূর্ধমখণ, রে এবং এই সকল ভিন্ন আখ, তুলা, নীল, সুপার, পোস্ত, 
আঁফং প্রভৃতি উত্তর-ভারতে প্রচুর উৎপন্ন হইত । দক্ষিণ-ভারতে চাল, গম, ডাল, আখ, 
তলা, নীল, রেট, লঙ্কা, নারকেল প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। বাংলা ও বিহারেই আথ 
বেশশ জন্মাইত বাঁলয়া এই দুই দেশেই চান প্র্তুত হইত এবং ভারতবষে'র অপরাপর 


ম*ঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনপাঁত, ধর্ম ও সংক্কাতি ৩৩৯ 


অংশে সেই চিনি প্রেরিত হইত। পেল:সার্টের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যমুনা 
কাঁধ $ উৎপন্ন শ্যাদি উপত্যকা এবং মধ্য-ভারতে প্রচুর পাঁরমাণে নীল উৎপন্ন হইত । 
ইহা 'ভন্ন, রেশম, তূলা, তামাক প্রভৃতি 'বাভন্ন অংশে প্রচুর 
পরিমাণে জাঁন্মত। জাহাঙ্গীরের আমলে পে!ঠুর্গীজ বাঁণকরা গুজরাটে তামাকের 
চাষ প্রথম শর, করে। পরে তাহা অপরাপর অঞ্চলে 1বস্তৃত হয় । যে-বংসর ফসল 
ভাল হইত সেই বৎসর কৃষকদের মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই চালত, ধন্তু অজম্মা, দক্ষ 
প্রভাতর কালে তাহাদের দুদ্দশার সীমা থাকত না। দা্ভক্ষও যে না ঘাটত এমন 
নহে, কয়েক বৎসর পর পরই দভ'ক্ষ, অজন্মা প্রভৃতি দেখা দিত । 
কৃষকদের প্রয়োজনীয় মূলধন না থাকবার ফলে তাহারা কীঁষর উন্নাত সাধন 
কাঁরতে ইচ্ছা থাকলেও কারতে পারত না। আকবর তাহাঁদগকে সাহাধ্য কারবার 
উদ্দেশো চাষের গরু, বীজ প্রভৃতি ক্রয় কারবার জন্য খণদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
এ ধণ বাংসাঁরক 'কাঁদ্তিতে শোধ করা চালত। এইর.প সাহায্য 
কৃষকগণ অপরাপর শাসকদের আমলে পায় নাই । নীলকর 
সাহেবরা ভারতবর্ষে শীলের চাষ করাইতে শুরু কাঁরলে কৃষকদিগকে দাদন অর্থাং 
আগ্রম 'দয়া তাহাদের উৎপন্ন নল নামমাত্র মূল্যে ক্রয় কাঁরয়া লইবার বাবস্থা করায় 
কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পাঁড়য়াছল । মৃঘলধুগে কীঁষ উন্নয়নের কোন 
সরকারী নীত না থাকায় সম্রাউদের আর্থক প্রাচ্যের পাশ্বে কৃষকদের দ্‌রবম্থা এক 
আতি শোচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি কারয়াছিল ( পেলসাট )। 
মুঘল ঘুগের অর্থনোতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শিজ্পোৎপন্ন 
সামগ্রীর প্রাচ্য । এই সকল সামগ্রণ সমগ্র দেশের চাঁহদা মিটাইয়াও প্রচুর পারমনণে 
ণবদেশে রপ্তান করা হইত। ভারত'য় সৃতীবস্াঁদ বিদেশনয় 
শিজপ 2 শিজ্পোৎপন্ন বাজারে আঁত উচ্চ মূলো বিক্রয় হইত এ সময়ে কুটির শিষ্প 
বাদ ভন্ন বড় বড় সরকারী কারখানাও ছল । বার্ণয়ে বাংলাদেশকে 
রেশম ও সৃতীবস্তের আড়ৎ বলিয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন। সূতা, রেশম ও পশমী বন্ত্ 
ছল সেই সময়কার সবাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ শিপ । রেশম বন্র প্রভাতি বাংলাদেশে প্রস্তুত 
হইত, কাশ্মরেও কতক পরিমাণে প্রস্তুত হইত। ক্যাম্বে, পাটন ও আহম্মদাবাদে 
রেশম বস্্ বয়নের ব্যবস্থা ছিল। লাহোর ও কাশ্মীর শাল, গালচা প্রভাতর 
জনা প্রাসম্ধ ছিল । এই সকল দ্বব্যও বিদেশে সমাদৃত ছিল । এডোয়ার্ড টেরি 
উল্লেখ কারিয়াছেন যে, মোটা সূতী বস্ত্র নানা প্রকার রঙিন ছাপে ছাপাইয়া আত 
সুন্দর করা হইত। এইসকল রং বহদবার ধূইলেও সামান্যতমভাবে হ্রাস পাইত 
না। বাংলা ও গবহারে প্রচুর পারমাণে সোরা (98100606 ) উৎপন্ন হইত এবং 
ধবদেশখয় বাঁণকগণ উহা ইওরোপে চালা" দিত । সম্রাট ও আভজাত শ্রেণী এবং 
পদস্থ রাজকমণচারীদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য সরকার 
ূ হইতে বহুসংখ্যক কারখানা চ্ছাপন করা হইয়াছল।  বাণয়ের 
সরকার কারখানা বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বহ; চ্থানে বিরাট বিরাট ঘরে কার- 
খানায় কোনাটতে পোশাক নির্মাণ, কোনটিতে ক্র্ণকারের কাজ, ছ'তার 'মস্তীর কাজ 


কৃষকদের দব্রবন্ছা 


৩8০ ভারতের হইীতহাসকথা 


ক্রোকেড্‌, 'সিক্ক প্রভৃতির কাজ চাঁলতে তানি দৌখতে পাইয়াছলেন। 'দল্লী ভন, 
্ ফতেপুর, আগ্রা, কাম্মীর, ব্রহানপুর প্রভৃতি শহরে সরকারী কারখানা 
। 


রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে নীল, সোরা, রেশমবন্্র, সতীবস্ঘ, মসাঁলন, "চাঁন, আঁফং, 

নওরত্ানি মশলা, গোলমারচ প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমদানি 

সামগ্রীর মধ্যে চীনামাটর বাসন, ঘোড়া, সোনা, রূপা, মূল্যবান 

মাণমস্তা, তামা, টিন, দস্তা, গন্ধুব্য, কাঁচামাল হিসাবে রেশম ইওরোপাঁয় মদ, এবং 
আঁফ্রকা হইতে ক্রীতদাস প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । 


দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য দুব্যাদ স্থল ও জলপথে বহন করা হইত । সেই সময়ে 
কয়েকটি বৃহৎ রাজপথও ছিল । পাথক ও বাঁণকদের সাবধার 
জন্য সরাইখানা ও 'বশ্রামঘর থাঁকত। জলপথ বা স্থলপথে 
বাঁণকগণ 'নরাপদে যাতায়াত করিতে পাঁরিত। মুঘল যুগে ভারতের প্রধান বাঁণজ্য 
বন্দরগীলর মধ্যে ?বশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল 'সন্ধুর লাহরি বন্দর, গুজরাটের 

ভারুচ, সুরাট ও ক্যাত্বে, বাংলার সাতগাঁও, শ্রীপুর, সোনারগাঁও, 
বণিজ ব্দর£ চট্টগ্রাম, মহারাষ্ট্র ব্যাসিন, চৌহল, দাবুল, ভাটখাল, গোয়া, 
8 মালাবারের কালিকট, করমণ্ডলের মসালপত্রম, নেগাপত্রম । 

এই সকল বন্দর হইতে পেঙ্গু, যাভা, সমান্রা, চীন, আঁক্রকা, 
মোচা, অরমূজ, িংহল প্রভাত দেশের সাঁহত সামদীদ্ুক বাঁণজ্য চলিত। 
অনুরূপ, ক্ছলপথে মুলতান হইতে কান্দাহার এবং লাহোর হইতে কাবুলে বাঁণজ্য 
চলাচল ছিল । 


শাহজাহানের রাজত্বকালে শঞ্পজীবীদের অবস্থার উল্নাত পাঁরলাঁক্ষত হইলেও 
কঁষ্জীবীদের অবন্থা ক্রমেই শোচনশয়্ হইতে থাকে । ওরংজেবের রাজত্বকালে জন- 
সাধারণের অথনোতিক অবস্থার আঁধকতর অবনাঁতি ঘটে। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ 
হইতে ভারতবর্ষের অর্থনোতক সম্বাম্থ লোপ পাইতে থাকে । ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ, 
রাজনোতক অব্যবন্থা প্রভৃতির ফলে দেশের শান্ত 'বনম্ট হওয়ায় অর্থনোতক জীবন 
পর্ুদস্ত হইয়া পড়ে। দেশের কীষ এবং 'শজ্প উভয় ক্ষেয্েই অবনাত দেখা দেয় । 
১৬৯০-১৮ এই কয়েক বংসর ইংরেজ বাঁণকগণ এ জন্য পু পারমাণ 
বম্তার্দ যোগাড় করিতে পারে নাই। ইহা হইতেই তখনকার 
পপ অর্থনোতিক অবনাতর ধারণা জন্মে । বাংলাদেশ এ সময়ে যুদ্ধ- 
শবগ্রহাদি হইতে মুক্ত ছল বটে, তথাপি ওরংজেবের দর্ঘকাল- 
ব্যাপা দাঁক্ষণাত্য যুদ্ধের ব্যয় বাংলা সুবার রাজস্ব হইতেই সংকুলান করা হইত। 
ফলে, বাংলাদেশের.অথনৈতিক সমৃ্ধিও হাস পাইয়াছিল। তদহপার নাঁদর শাহের 
লুণ্ঠন, ইংরেজ বাঁণকগণের প্রাতযোগিতা দেশের অথনোতিক জীবনেও এক বিপবন্প 
ডাঁকযা আনয়াছল। 


অভ্যস্তরশণ বাণজ্য 


মনঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনগতি, ধর্ম ও সংক্কীত রি 


৭৯০০ &16 & 18001810516 ) 8 তুকাআফগান যুগে হিন্দু ও 
যে সম্প্রীত ও সৌহার্দের সূচনা হইয্লাছল আকবরের 
নান, আজে তাহা নাতে বাশপ্রাপ্ত হয় । শাহজাহান বিশেষত 
শি ও স্ঘাপতা-  ওরংজেবের আমলের সংকীর্ণ ধমন্ধি নীত এই পরস্পর সৌহার্দ্য 
রশাতির সংমিশ্রণ 1বনাশ কাঁরতে পারে নাই । এই দুই শীল্তশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সাংক্কীতক আদান-প্রদানের ফলে যে নবচেতনার সাঁষ্ট হইয্লাছল 
তাহা সমসামীয়ক চ্ছাপত্য, শিশ্পকলা ও সাহত্যে প্রাতফাঁলত হইয়াছিল ॥ হিন্দু ও 
মুসলমান স্থাপত্যরীতির সধামশ্রণে সেকালে এক নূতন বাঁষ্ঠ 1শল্পরণীত গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। 
বাবর ভারতীয় শিন্পরীতি পছন্দ কাঁরতেন না। 'তাঁন কনজ্টানাউটনোপল হইতে 
ধসনা নামে জনৈক স্থপাঁতিকে তাঁহার মঙস্ীজদ ও অপরাপর সৌধাঁদ নমাঁণের জন্য 
আমন্ত্রণ কারয়া আনিয়াছলেন বাঁলয়া কাথত আছে। "কন্তু পারাঁস ব্রাউন (4 2৩৫৩ 
1০1) প্রমুখ এীতহাসকগণ কনস্টানটনোপলের দশজ্প- 
বাবরের 1শল্পানধরাগ রূপীতর কোন পারিচয় বাবরের শিল্প-নদর্শনে দৌখতে পান নাই । 
উপরন্তু বাবর যে অসংখ্য ভারতীয় স্থপাঁত ও প্রদ্তর-শিজ্পীদের নযুস্ত কারয়াছলেন 
তাহার প্রমাণ আছে। বাবরের আমলে শিক্প-নিদর্শনগযালর মধ্যে স"বলের জাম 
মসাজদ', আগ্রায় একটি মসাঁজদ এবং পাঁনপথের কাবহালবাগ নামক চ্ছানে একাঁট 
মসজিদ এখনও বিদ্যমান। মহুঘলসগ্রাটগণ শপ, চ্ছাপত্য ও 
হুমায়ুন ওশের শাহের সণহত্যের উদার পৃষ্টপোধক ছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
আমলে চ্থাপত্য-শিঙ্প রর 
হুমায়ূনের আমলেরও দহ মসাঁজদ তাঁহার চ্ছাপত্যানুরাগের 
সাক্ষ্য বহন কাঁরতেছে। এ সময়কার স্থাপত্য-শন্পের ক্ষেত্রে শের শাহের দান নেহাত 
কম 'ছিল না। তাঁহার প্ঠপোষকতায় নার্মত “পরান কলা শকল-ই-কুহনা মসাঁজদ' 
এবং সাসারামে শের শাহের সমাধ-সৌধ প্রভাত এক আত উন্নত এবং আলক্কাঁরক 
ধরনের িজ্পরণীতর পারচায়ক । 
সমাট আকবর শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ অনুরাগ) ছিনন। আবুল ফজলের 
ভকরভীরদো গা হইতে আকবরের শিলপক্জ্রান ও ধনমাণকার্যাদর ব্যাপারে 
পাযঁসক ওধহন্দং. ব্যবসায়ীসহলভ পাঁরদর্শ ন-ক্ষমতার সম্পর্কে অবগত হওয়া বায়। 
হাপত্যের সংমশ্রণ . তাঁহার আমলে পারাঁসক ও হিন্দ স্ছাপত্যরীতির সম্পূর্ণ সধামশ্রণ 
পারলাক্ষত হয় । 
আকবরের আমলে নিনার্মত প্রাসাদ-দ্গ* মসাঁজদ ও সমাধ-সৌধগ্ালর মধ্যে 
তাঁহার বিমাতা হাজী বেগমের সমাধ-সৌধ প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । 
আকবরের আমলে হুমায়ুন যখন পারস্য সম্রাটের আশ্রয়ে ণিছ?কাল সংহাসনচ্যুত 
্থাপতা শপ অবস্থায় দিলেন, 2৯ সময় হাজী বেগম ? হার সঙ্গে ছিলেন । 
পিতার প্রাত এই আনুগত্যের জন্য আকবর হাজী বেগমের সমাঁধ-সৌধাঁট নমণি 
করাইয্লাছিলেন। এই সমাঁধ-সৌধটটিতে পারাসক ও ভারতীয় গ্থাপত্যরণাতির এক 
সদর সংশ্রণ পাঁরলাক্ষিত হয়। জাহাঙ্গীর মহল, হ'মায়ণনে? সমাধ, ইবাদৎখানা, 


৩৪২ ভারতের ইীতহাসকথা 


বুলম্দ দরওয়াজা, পাঁচমহল প্রভৃতি এবং আকবরের আমলের অপরাপর স্থাপত্য 
কীত'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেকেন্দ্রার আকবরের সমাধি-সৌধাটর পাঁরকজ্পনা 
আকবরের জীবদ্দশায়ই প্রস্তুত হইয়াছল । এই সকল ভিন্ন আকবর কতকগ্যাল সাবশাল 
দুর্গ নিম্ণ করিয়া আবুল ফজ্‌লের ভাষায় “যাহারা ভীত, সম্স্ত তাহাঁদগকে রক্ষার, 
যাহারা 'বদ্রোহপ্রবণ তাহাদের ভরবীত প্রদর্শনের এবং যাহারা শাম্তাগ্রয় ও অনুগত 
তাহাদিগকে আনন্দ দানের” ব্যবচ্ছা কাঁরয়াছিলেন। আকবরের শ্ছাপত্য অনুরাগের 
[বিশেষ পরিচয় তাঁহার আগ্রা ও লাহোরের প্রাসাদ-দুগগ দুইটি। এই দুইটি প্রাসাদ- 
দগ লাল পাথরের তৈয়ার । আগ্রা প্রাসাদ-দুগ্গের অভ্যন্তরে আকবরী মহল ও 
জাহাঙ্গীরী মহল, লাহোর প্রাসাদ-দুগের মান্র একটি প্রাসাদ বর্তমান আছে । 
এলাহাবাদে 'নার্মত আকবরের প্রাসাদ-দুগ্গাট এখনও 'বদ্যমান। ইহার সৌন্দষণ 
এখনও দর্শকের 'বস্ময় উৎপাদন করে । 

১৫৭২ প্রীন্টাব্দে গুজরাট জয়ের 'নদর্শন হিসাবে আকবর ফতেপুর 'সিক্রি অর্থাং 
শবজয় নগর (0109 ০৫ ৬1০01 ) নিমাণ করান ॥ চৌদ্দ-পনর বংসরের মধ্যে এই 
আত মনোরম শহরটি নিমাণ করাইয়া আকবর এক অসাধ্য সাধন কাঁরয়াছলেন । 
জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজশবনশতে 1লাখয়াছেন যে, ?হংস্ত্র জন্তু জানোয়ার পাঁরপূর্ণ এক 
অরণ্াঞল চৌদ্দ বংসরের বাগান, প্রাসাদ প্রভৃতিতে আঁত মনোরম এক নগরীতে 
রূপাম্তারত হইয়াছল। ফতেপুর পিক্রির স্থাপত্য কৌশলে 'হম্দু এবং ইসলাম+য় 
স্ছাপত্য রীতির সংমিশ্রণ পারলাক্ষত হয় । ইহা আকবরের ভারতঈয় তথা হিন্দ 
সংস্কাঁতর প্রাত শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার পাঁরচায়ক, সন্দেহ নাই। যোধাবাঈ'র প্রাসাদ, 
বীরবলের প্রাসাদ প্রভত হিন্দু গ্থছাপত্য এবং কারুকার্ধের আত সান্দর নিদশ'ন। 
দেওয়ান-ই-খাস সৌন্দর্যের দিক দিয়া যেমন প্রশংসনীয়, সম্রাট মধ্যবতঁ স্থানে তাঁহার 
সংহাসনে বাঁসয়া 'বচারকার্ধ কারবার কালে চতর্দকে তাঁহার দুন্ট সমানভাবে যাহাতে 
থাকতে পারে সেইরূপ নিমণি কৌশলও 'বস্ময়কর । 


আকবরের চ্ছাপত্য কাতর তুলনায় তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলের চ্ছাপত্যা- 
কার্ধাদ নগণ্য ছিল সন্দেহ নাই, তধাঁপ হীতমাদ্‌-উদ-দৌলার সমাধি-সৌধাঁট তাঁহার 
শিল্পান:রাগের সাক্ষ্য বহন কারতেছে। তাঁহার আমলে মুঘল 
৯৩ আমলে শিজ্পরীতির সাহত রাজপুত শিঙ্পরণীতর যে সংমিশ্রণ ঘাঁটয়াছিল 
নু তাহার স.স্পষ্ট প্রমাণ ইীতমাদ্‌-উদ্‌্দৌলার সমাধ-দচ্টে বুঝতে 
পারা বায়। জাহাঙ্গীরের আমল স্থাপত্য শিল্পকার্ষের জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। 
তাঁহার প্রধান অনুরাগ ছল চিন্র শিল্পের গ্রাত। ইহা ভিন্ন বাগান স্থাপন করা ছিল 
তাঁহার নেশাস্বর্‌প ॥ কাশ্মীরের শালমার বাগ, লাহোরের শালিমার বাগ প্রভৃতি 
সুদর্শন বাগান তাঁহার আমলে স্থাপন করা হইয়াছল ॥ 


মৃঘল ধের স্থাপত্য ও শিঙ্পানুরাগের উৎকর্ষের জন্য সম্রাট শাহজাহানের 
রাজস্থকাল সর্বাধক উল্লেখষোগ্য । মৌিকতার দিক 'দিয়া ববচার করিলে শাহজাহানের 
আমলে 'শিজ্পকৌশল আকবরের আমলের শিচ্পকৌশল অপেক্ষা নম্নস্তরের 'ছিল সন্দেহ 


ম*্ঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনর্াত, ধর ও সংস্কাতি ৩8৩ 


নাই, কম্তু আলঙকারিক শিল্পকৌশলে উহা ছিল সর্বীধক শ্রেন্ঠ। শাহজাহানের আমলের 
দেওয়ান-ই-আম", “দেওয়ান-ই-থাস", 'মোঁতি মসাজদ” 'জাম মসাঁজদ* খাস মহল, শিশ- 
মহল, ম*সম্মান বুর্জ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ মোঁত মসাঁজদ মুঘল হ্থাপত্যের 
এক অনবদ্য শ্রেঘ্ঠ কীর্তি বালয়া মনে করা হয়। “তাজমহল সমাধ-সৌধাঁট হইল 
শাহজাহানের জগংাবখ্যাত শিজ্পকণীতত। তাজমহল কোন: স্থাপত্য শিল্পী-পাঁরকাঞ্পত 
সে-বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে । জেস-যইট "্পদার ম্যানাারকএর মতে জারোনমো 
ভারোনও ( 01021710 ড67£010) নামে জনৈক ভোনিস-বাসী তাজমহলের এক 
প্রাতকাত নমাণ করিয়া শাহজাহানকে 'দয়াছিলেন। ভারোনও সেই সময় আগ্রায় 
বাস কাঁরতোঁছলেন। কিন্তু এই বন্তব্যের সত্যতা সম্পকে আধ্বানক এীতহাঁসক 
চি তর মান্রেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । বস্তুত সেই সময়কার দাঁলল- 
উস দঙ্তাবেজ হইতে প্রমাণত হইয়াছে যে, ওস্তাদ ঈশা 'ছলেন 

তাজমহল 'নম'তাদের প্রধান স্থপাত। হ্যাভেল, পটার মাণ্ডি, 
বানিয়ে, টেভার্ণয়ে, থেভেনো প্রভততি কোন ইওরোপণীয় পর্যটকই ভোনসীয় স্থপাঁতর 
উল্লেখ করেন নাই । হ্যাভেল সংস্পম্টভাবে মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, তাজমহলের 
গঠনসৌন্ঠবে ভেনিসীয় শজ্পীর পারিকম্পনার পাঁরচয় নাই। ডক্টর স্মিথ বলেন 
যে, ভাঙমহল ইওলোপাীয় ও এশনয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণের ফলশ্রাত। কিন্তু 
তাজমহলে পাশ্চাত্য স্থাপত্য রীতির কোন 'নিদশন স্থাপত্য 1শল্প-বশারদগণ দৌখতে 
পান নাই । তাজমহল কনস্টানাটনোপলের ইসমাইল খাঁ রুমি কর্তৃক পাঁরকাল্পিত, 
কান্দাহারের আমানত খাঁ সিরাজ কর্তৃক উহার যাবত'য় 'লাপি খোদ্দাইয়ের কাজ সম্পন্ন 
এবং ভারতীয় কাঁরগরগণ বর্তক 'নামত হইয়াছিল। মাঁণ-মস্তা-খাঁচত প্রচ্ছদপট 
আম্টন দ্য বদেণ (4860 06 301468% ) নামে জনৈক ফরাসী মাণকার কারয়া- 
শছলেন, ইহাও সত্য নহে। কনৌজ ও মুলতানের হিন্দু কারগরগণ কর্তৃক উহা 
শনাম'ত হইয়াছিল । তাজমহলের সংলগ্ন বাগান-রণমল নামে জনৈক কাম্মীর' 'নিম্ণ 
করেন। তাজমহলের গঠন সৌম্ঠব, আলংকারিক কারুকার্য” বাঁভনন অংশের পারস্পারক 

অনুপাতে উহাকে স্থাপতা শিল্পের এব ম্ময়ে পারণতকরিয়াছে। 
শাহজাহানের শ্থাপত। ইহা শাহ্‌জাহানের প্রয়তমা পত্থী মমতাজমহলের দেহাবশেষের 


১৪৪৪০ ০ উপর নামত । জাঁম মসাঁজদ: 'তরতের সর্ববৃহৎ মসাঁজদ। 
নিদশ'ন [শক্পকৌশলেও শাহজাহানের আমল যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ কাঁরিয়া- 


গল । তাঁহার বখ্যাত ময়ুর-সংহাসন এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
পারতাপের ধিষয়, এই নিংহাসনাঁট পারস্যের নাঁদর শাহ্‌ কর্তৃক লাণ্ঠত হইয়াছিল । 
উরংজেবের ধমন্ধিতা ও গোঁড়ামর ফলে মুঘল স্থাপত্য বা ?শঞ্গের অবনাত 
ঘটয়াছিল। পতনোন্মখ মৃঘল সাম্রাজ্যের হ্ছাপত্য ও শিল্পের 
উরংজেবের আমলে প্রাত স্বভাবতই কোন অনুরাগ প্রদার্শত হয় নাই। কেবলমান্ 
বিরত হায়দরাবাদ ও অযে।* :স উন্নত ধরনের শি৮দ৭1ত আরও কছনকাল 


ধারয়া টাকয়াছল। 
- মুঘল আমলে রাজপন্ত শ্থাপত্য শিল্পও মুঘল শষ্পরীীতর প্রভাবে প্রভাবত 


৩8৪ ভারতের ইতিহাসকথা 


হইয়াছিল। মধ্যভারতের অধ্বর, বিকানির, যোধপ:র প্রভৃতির প্রাসাদ-দুগণগহল 
অবশ্য সম্পর্ণে হিন্দু স্থাপতারীতি অনুসারেই নিার্মত হইয়াছিল। 
প্রাদেশিক হ্থাপতা ঁ শি রর এ ্ 
দি সময়কার প্রাদোশক স্থাপতা কীর্তর মধ্যে বিজাপুরের গোল 
গন্বুজ, আদল শাহের সমাধিসৌধ, জাম মসাঁজদ, প্রভ:তিরও 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । হ্ছাপত্য শিঞ্ে শ্বেত পাথরের ব্যবহার মুঘল যৃগের এক 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বোৌশিষ্ট্য । আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি অগ্ুলে ইহার ব্যাপক ব্যবহার 
পাঁরলক্ষিত হয়। 


যেমন শ্থাপত্যে তেমানি চিন্রাশন্পে মৃঘল যৃগে ভারতীয় শিজ্পরীতির সাঁহত 
চোনিক, ইরানীয়, গ্রীক (ব্যাক্ঈএীয় ) এবং মোঙ্গলীয় শিক্পরশীতর এক অভৃতপর্ব 
চি্াশিজ্প সংমিশ্রণ ঘাঁটয়াছিল। বিশেষভাবে ভারত-পারস্য-চীন শিক্পের 
সংমশ্রণে উদ্ভূত এক নৃতন চিন্রীশঞ্প-কৌশলের পারচয় আকবরের 

আমল হইতেই পাওয়া যায়। 


মুঘল যুগের চিন্নশিজ্প বাবরের চিন্রশিপ প্রীত হইতেই শুরু হইয়াছিল । বাবর 
ছিলেন প্রাকৃতিক সোন্দ্ষে'র অনুরাগী ॥ প্রাকীতিক সৌন্দর্য, 'বাভন্ন খাতুতে প্রক্কাতির 
রজত বাঁভন্ন রূপ তাঁহার দূষ্ট এড়াইত না। "তাঁন তাঁহার সৌন্দর্য 
চিপরশিক্প প্রীতি: বোধকে রূপদানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন চিত্রশিজ্পীঁকে নিয়োগ 
কারয়াছিলেন। তাঁহাদের চিন্লাঙ্কনের কতক নিদর্শন এখনও 
বিদ্যমান আছে । হুমায়ন পিতা বাবরের প্রাকঁতিক সৌন্দর্যবোধ বংশগত গুণ 
[হসাবেই পাইয়াছলেন.। পারস্যে যখন 1তাঁন আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই সময়ে তানি 
আব্দুস সামাদ ও সঈদ আল নামে দুইজন 'চন্তাশজ্পথর পরিচয় পান এবং তাঁহাঁদগকে 
শেষ পবন্ত দিল্লাতে লইয়া আসেন । এই দুইজন চিন্রাশ্জিনকে কেন্দ্রে কারয়াই মৃঘল 
চিন্রশিজ্পের ক্রম-বকাশ শুর? হয় । আকবর এই দুইজন 'শ্রাশজ্পীর নিকট চিন্রা্কন 
শক্ষা করিয়াছিলেন । 


প্রাথামক পধাঁয়ে যাঁদও মৃঘল চিন্রাশজ্পে পারসিক প্রভাব অত্যাধক পাঁরলাঁক্ষত 
হইয়াছল, তথাঁপ ক্রমে হন্দু ও পারাঁসক চিন্রাশঞপ রখতর সংামশ্রণ ঘাঁটতে বিলম্ব 
হইল না। ১৫৬২ প্রীন্টাব্দে আকবরের রাজসভায় তানসেনের আগমন চিন্রখাঁনি এই 
গহন্দ্‌-পারাঁসক চিন্তীশজ্পের সংামশ্রণের পারচয় বহন করে। ফতপুর সারতে এই 
নূতন শিজ্প রীতির প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় । মুসলমান এবং হিন্দু চত্তাশল্পীদের 
শ্রমে ফতপুর 'সাক্রর সৌন্দ্য বহুগুণে বাগ্ধ পাইয়াছল। 
আফবরে চিত আকবরের আমলে প্রথম শ্রেণীর সতরজন চিন্রশিজ্পণদের মধো 
শিজ্পানুরাগ 
/ ,. তেরজনই ছিলেন 'হন্দু চিত্রকর । আবুল ফজলের মতে মোট 
একশত চিন্রশিজ্পণ সেই সময়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সাধারণ অর্থাৎ 
যাহারা প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না, তাহাদের সংখ্যা ছিল খুব বেশী । আকবর 
তাঁহার চিন্রাশল্পীদের কাজে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং শিজ্পণাদগকে চিন্রশি্প- 
কার্ষের প্রম্নোজনশয় সকল একার সামগ্রী সরবরাহ কারতেন। তাহাদিগকে মাসিক 


ম*ঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থননীতি, ধম: ও সংস্কাত ৩৪৫ 


বেতন 'দবার ব্যবস্থা ছিল। ফতপুর সক্ষির চিন্রাশক্পীদের মনসবদার বা আহি 
পদে স্থাপন কাঁরয়া তাঁহাদের পদমবাদা অনুযায়ী বেতন 'দিবার ব্যবস্থা কাঁরয়া 
'দয়্াছিলেন। 

জাহাঙ্গীরের অন:রাগ স্থাপত্য শিপ অপেক্ষা চন্রীশঞ্পেই আঁধকমান্রায় 'ছিল। 
তান আকবরের আমলে চিন্রশিঞ্পের যে পঞ্ঠপোষকতা দান করা হইত তাহা 
জাহা্শরের চির. অপাঁরবাঁতত রাখয়া চিত্রশঞ্পের যাহাতে আরও উৎকর্ষ সাধিত 
[শক্পপ্রণীত ইয় সেই চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গীর ছিলেন চিন্রশিক্ষের প্রকৃত গুণ- 

গ্রাহী বাস্ত। শ্রেণ্ঠ শিল্পীদের চিত্র তান উচ্চমূল্যে ভয় কায়া 

শিল্পীদের উৎসাহ বৃদ্ধি কীরতেন। যুবরাজ হিসাবেই তান হিরাটের আগা 'িজা 
নামে শিঞ্গীকে চিন্রাংকনের জন্য নিয়োগ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
রাজত্বকালে বহু বিদেশ শিল্পীকে তান তাঁহার শজ্পী হপাবে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । সবশ্রেন্ঠ শিজ্পী ছিলেন ভারতের মনোহর, বিষণ দাস ও 
গোবর্ধন। জাহাঙ্গীর পারাঁসক চিন্রশল্পদের নিয়োগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু 
তাঁহার আমলে চিন্নীশজ্গে পারাসিক প্রভাব হাসগ্রাপ্ত হয় । 

শাহ্ঙ্গাহান চিন্নাশজ্পের তেমন পৃঞ্ঠপোষকতা করেন নাই। বস্তুত, তাঁহার আমল 
হইতেই মন্ঘল চিন্নাশঞ্পের অবনতি শুর হয়। অবশ্য শাহজাহান পাশ্ডালাপতে 
ক্ষ; শু চিন্রা্কন দ্বারা পান্ডাীলীপকে অলক্কৃত কারবার 
রঠাতর প্রচলন করেন। তাঁহার আমলের অপরাপর যে-সকল 
চন্্রা্ষন পাওয়া যায় তাহাতে রংয়ের আ'তিশযা উহার অন্তঃসার- 
শন্যতা ও সৌন্দ্যেরি সক্ষমতার অভাব প্রকট কাঁরয়া তুলিয়াছল। 


ওরংজেব ইসলাম ধর্মমতের প্রাধান্য দিতে গিয়া চিন্রুশি্প 
ওরংজেবের শঙ্প বনাঁষণ্ধ কাঁরয়া দিয়াছলেন। অবশা তাঁহার পঠ্ঠেপোষকতা 
ব্যাতরেকেই বাভন্ন অনৈ ব্যন্তিগত ৬০ 'গে চিন্রশঙ্প টাকয়া 


পারসিক প্রভাব হাস 


শাহজাহানের আসলে 
চনাশিজ্পের অবনাতি 


রাহয়াছিল। 
সাম্রাজ্যের কেন্দুস্থল 'ভন্ন প্রাদোশক িভন্ন অণুলেও ত্রোশষ্পের উন্নাত সেই যুগে 
প্াদোশিক চিরশিষ্প পাঁরলাক্ষিত হয় । রাজদ্থান, দাঁক্ষণাত্য প্রভাত অঞ্চলের শশল্পের 
কথা, এবিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজস্থানের 'চন্লশিজ্পে 
মৃঘল চিন্রাশজ্পের প্রভাব সূস্পন্ট, কিন্তু দাঁক্ষণাত্যে এক পৃথক চিন্রাশল্পরীতির 
উদ্ভব ঘটয়াছিল। 
একমান্র উরংজেব ভিন্ন আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান প্রভৃতি মুঘলসন্রাট 
সঙ্গগতানুরাগণ ছিলেন। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সেই সময়ে যথেষ্ট 
টানা উংকষ লাভ কাঁরয়্া, স। বিখ্যাত সঙ্গীতাশজ্পণ তানসেন 
ছিলেন আবরের সভাসদ-। মালবের শাসনকতাঁ বাজবাহাদুরও সঙ্গীতে পারদশ' 
ছিলেন। উরংজেবের আমলে দরবারে নঙ্গীতশিক্প নাষদ্ধ হওয়ায় উহার অবনাতির 


লন্রপাত হয়। 


৩৪৬ ভারতের ইীতিহাসকথা 


মুঘল যুগে শাধ্ুনিক কালের ন্যায় কোন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না বটে, তথাপি 
প্রাথামক ও মাধ্যমিক ধরনের শিক্ষার সুযোগ যে একেবারে ছিল না, একথা বলা চলে 
না। গমন্তব, মাদ্রাসা, টোল প্রভাত ছিল এ যুগের 'শিক্ষায়তন ৷ স্ছানীয় শাসক এবং 
জামদারগণ শিক্ষার পৃণ্ঠপোষকতা কারতেন। বাবরের আমলে 
বিদ্যালয়ের জন্য প্রয্লোজনীয় গৃহাঁদ 'নমণের ভার “সুহরৎ-ই- 
আম” €709110 ড/9:109 10581107501) নামে সরকারী বিভাগের উপর নাস্ত 
'ছিল। এ সময়ে আরবী, ফারঞ্সী এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্য সম্পর্কে অধ্যয়ন- 
অধ্যাপনা চাঁলত । বহু হিন্দু এ সময়ে ফারসী ভাষা ও সাহতে ব্যৎপাস্ত অর্জন 
কারয়াছলেন ৷ উপাঁনষদ্‌, ভগবদ্গীতা এবং “যোগবাশন্ট রামায়ণ, এ যুগে সংস্কৃত 
হইতে ফার:সী ভাষায় অনদত হইয়াছল। 


সম্রাটগণ ও যুবরাজগণের মধ্যেও শিক্ষানুরাগ যে না ছিল এমন নহে । শাহজাহান 

তুকাঁ ভাষায় ব্যৎপাত্ত লাভ করিয়াছিলেন। যুবরাজ দারা 'ছিলেন মুঘল রাজ- 

পাঁরবারে সবশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যান্ত। আঁভজাত পাঁরবারেও 

রা বদ্বানুরাগ পাঁরলাঁক্ষত হয় ৷ স্ত্রীশক্ষাও সেই সময়ে প্রচালত 

চি] 

ছল । সম্রাট আকবরের আমলে রাজ-পঁরিবারের স্তীলোকদের 

শক্ষার উপয্যন্ত ব্যবস্থা ছিল । বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম, নূরজাহান, মমতাজ- 

মহল, জাহানারা, জেব উন্লনিসা প্রভৃতি মাহলাগণ আরবা এবং ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে 
যথেন্ট ব্যৎপাত্ত লাভ কারয়াছিলেন। 


মুঘল আমলে আরবী, ফাস সংস্কৃত, 'হান্দ, উদ পাঞ্জাবী, বাংলা, আসামী, 

- মারাঠী, তেলুগন, ডীঁড়য়া, গুজরাট, কানাড়া, মলয়ালম প্রভাত 

০৮৮54 বাঁভন্ন ভাষা ও সাহিত্যের উন্লাত ঘাঁটয়াছল। এই উন্নাতর 

পশ্চাতে মৃঘল: সম্রাটগণ ভিন্ন, স্থানীয় শাসকগণের উল্লেখযোগ্য সাহায্য-সহায়তা ও 
পচ্ঠপোষকতা ছিল । 


আকবরের আমলে আরবী গ্রল্থাদি প্রায় সবই ধর্ম সম্পর্কে রচিত হইয়াছিল । 
কোরাণ, হাঁদত বা হাঁদস প্রভাতই প্রধানত আরবী ভাষায় রাঁচত গ্রন্থ 'ছল। 
সুফাঁবাদ, আইন, ব্যাকরণ প্রভাত সামান্য কিছ? রচনা আরবা ভাষায় সেই আমলে 
রাঁচত হয় । কল্তু ফার্সী” ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ এই যুগে রাঁচিত হয়। বাবর নিজ 
আত্মজীবনী ভিন্ন কতকগ্যাল 'মস্‌নাভ' অথাৎ নীতমূলক কাঁবতা ফার্সীতে রচনা 
করেন। 'গিয়াসডীচ্দন হাবব-ই-সয়ার নামক হীতহাস, কানুন-ই-হমায়ঃনী নামক 
কাতার মাধ্যমে হুমায়নের আমলের ইতিহাস, হুমায়;নের ফারসী ভাষায় রাঁচত 
“দওয়ান” গুলবদন বেগমের হুমায়ূন-নামা, প্রভৃতি ফারসী গ্রন্থ 

ক প্রধানত হীতহাস সাহিত্যের উৎকর্ষের পাঁরচায়ক । আকবরের 
| আমলে আবুল ফজল, ফৈজা, ঘিজাল, প্রভ:ত ফারসণ সাহত্য, 
ইতিহাস ও কাব্যের উৎকর্ষ সাধন কাঁরয্লাছিলেন। 'জয়াীদ্দন বরণীর মতে ফৈজী 
এক হাজারেরও বোঁশ ফার-সণ গ্রদ্থ রচনা করিয়াছিলেন । আবুল ফজ্‌লের আকবর- 


শিক্ষা 


মণ্ঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনপীতি, ধর্ম ও সংস্কাতি ৩5৭ 


নামা, আইন-ই-আকবরী--দুইখান ইতিহাস গ্রন্থ ভিন্ন ইনশা, ও রাকু-আত সাহিত্য 
ও এীতহাঁসক দক. হইতে দুইখান মুল্যবান গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে । 
নিজাম ডীদ্দনের তবকৎ-ই-আকবরী, বদাউীনর মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারখ, আবদংল 
বাক'র মা-আঁসর-ই-রাহমী। মোল্লা দাউদের তাবখ-ই-আল-ফ সেই আমলের 
অপরাপর এীতহাসক গ্রন্থ । 


আকবরের আমলে মহাভারতের 'বাভন্নাংশ ফার-সীতে অন:্দত হইয়াছল। 
রিনি বদাডীন রামায়ণ ফারসী ভাষায় অনুবাদ কারয়াছিলেন। টোডরমল 
তা ভাগবত পুরাণ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। এইভাবে আরও 
অন্ত 'বাঁভন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ যেমন হিন্দ? অঞ্কশাস্ত্র লীলাবতী নাম 
দিয়া ফৈজী ফারসীতে, ইন্রাহম শরহম্দি অথর্ববেদ প্রভূত 

ফার:সী ভাবায় অনুবাদ করেন। 


জাহাঙ্গীর নিজে তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী নামে নিজ জীবন রচনা করিয়াছিলেন। 
সেই আমলে কামগার খা মা-আঁসার-জ্বাহাঙ্গীরী নামক ইতিহাস 

৯ সাহিতা- গ্রন্থ রচনা করেন। এইভাবে ইক-বাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীর রচনা 
করেন মহম্মদ খাঁ। তালব আমাল ছিলেন জাহাঙ্গীরের 
সভাকাব। গিয়াস বেগ, নিয়ামতউল্লা নকিব খাঁ ছিলেন তাঁহার রাজসভার 'বদ্বজ্জন। 


শাহজানের আমলেও সাহত্যের পৃষ্ঠপোষকতা পণেদিমে চাঁলক্লাছল। আবু 
তাঁলব কাঁলম ?1ছলেন তাঁহার সভাকাঁব। তান পপাদশাহ- নামা নামক কাঁবতা রচনা 
করেন। এই কবিতা তাঁহার পূর্ববর্তী স্ভাকীব কুদস আরম্ভ কাঁরয়াছিলেন। 
শাহজাহানের আমলের সবাশ্রেষ্ঠ কাব ছিলেন আলি সাহেব । 
৬১৬১০ “পাদশাহনামা' নামে িনখান এতিহা1সক গ্রন্থ সেই সময় রচিত 
ফারসী সাহিত্য হইঙ্লীছল। এই তিনের একটি বিখ্যাত আবদুল হামদ লাহোরাঁ 
? রচনা করেন ।॥ শাহজাহানের প্রথম পত্র দারাশিকো অথববেদ, 
উপণানষদ, বেদ প্রভৃতি ফার্সীতে অনুবাদ করাইয়াছি: ন। জাহানারা খাজা 
মঈনুদ্দিন চিসতির জীবনী রচনা করেন। ওরংজেবের আমলে ফারসী ভাবায় 
সরকারগ প.ম্ঠপোষকতা বন্ধ হইয়া যায়। তথাঁপ কাফি 1 গোপনে মুম্তাখাব-উল.- 
লুবাব নামক এঁতিহািক গ্রম্থ রচনা করিয়াছিলেন । এইভাবে মহম্মদ শাকি মা- 
আগসির-ই-আলমগণীরী, ?মজ মহম্মদ তাঁজম আলমগারনামা রচনা করেন। 
মুঘল যুগে বহ্‌ হিন্দু ফার:সী ভাষা ও সাহত্যে ব্যংপত্তি অর্জন করিয়া ফার্সী 
ভাষায় কাঁবতা, হীতহাস প্রভাতি রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহাদের 
৮৯৯১ মধ্যে চ্দ্রভান, ষশোবন্তরায় মুম্সী, ভপৎ রার, মাধো রাম, 
ভগবনদাস, সুজনরার় ভাণ্ডারী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য । সংজনরায় ভাণ্ডারী খুলাসাত-* -তাওয়ারিখ নামক ফ।গসা ইতিহাস গ্রম্থ 


ঙগ 


রচনা করিয়াছিলেন । 
মূঘল যুগে দাঁক্ষণ-ভারতে প্রথমে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে এবং তা'লিকোটার বষ্ধে 


৩8৮ ভারতের হাতহাসকথা 


উহার পতনের পর তাঞ্জোর, ভ্রিবাধ্কুর, কোচিন, কাঁলিকট প্রভৃতি অগুলে সংক্কৃত ভাষা 
টির ও সাহত্য চচাঁ পনোরদ্যমে চালতে থাকে। তাঞ্জোরের রাজা 
রঘুনাথ স্বয়ং তাঁহার সভাকাবগণ সংগ্কত ভাষা ও সাহতোর 
উন্নয়নে যথেম্ট সাহাধ্য করিয়াছলেন। জয়দেবের গতগোবিদ্দের অনুকরণে বহু 
চন্স:কাব্য দক্ষিণ-ভারতে রচিত হইয়াছিল । 
হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যেরও উৎকর্ষ সেই ঘূগে ঘটয়াছিল। মহম্মদ জাসীর 
হাস পচ্মাবৎ কাব্য, রাজা বারবল রাঁচত 'হাশ্দি কাঁবতা, আব্দুর: 
রাঁহমের দোহা প্রভৃতি হিন্দি সাঁহত্যের উৎকর্ষের পাঁরচায়ক। 
বীরবল ভিন্ন, নরহারি, গজ্জ, হাঁরনাথ প্রভৃতিও আকবরের রাজসভায় হিন্দু স্বাহত্য- 
সেবায় নিয়োজিত ছিলেন । 
রাধাকৃফের প্রেমকাহনী বজভাষায় রচিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে উহার গভীর 
প্রভাব বিস্তারলাভ কাঁরয়াছিল। সরদাস ছিলেন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ 'হন্দি কাব । 
গতান ছিলেন অন্ধ এবং আগ্রার আঁধবাসী । ব্রজভাষায় কৃষলীলা সম্বম্ধীয় রচনায় 
নম্দদাস, বিঠল নাথ, পরমা নন্দ দাস, কুদ্ভনদাস, মীরা বাঈ"র নাম বিশেষ খ্যাত অর্জন 
২ করিয়াছে । অন্যদিকে রামলীলা সংক্রান্ত রচনায় সবশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার 
ছিলেন তুলসীদাস । তাঁহার রামচারতমানস গ্রম্থথা'ন ভান্তবাদের 
একখান অমর গ্রন্থ । ভান্তবাদের প্রবস্তা দাদুদয়াল কবীরের অনুসারী 'ছিলেন। 
তানি ব্লজভাষার সাঁহত খারবোলি সংমিশ্রণে তাঁহার কাবতা রচনা করিয়াছিলেন । 
বাকারা ওরংজেবের আমলে ভন্তিবাদ সম্পাকত রচনার উৎকর্ষ অনেকাংশে 
জি হাস পাইয়াছিল। ওরংজেবের এই সকল বিষয়ে অনণহা সেজন্য 
অধঃপতন দায়ী ছিল বলা বাহৃল্য । অধ্বরের জয়াঁসংহের সভায় বহারীলাল, 
1শবাজী সম্পকে” রচয়িতা ভূষণ, ছত্তরশালের জীবনাকার লাল কাব, 
গুরুগোবন্দ সিংহ কর্তৃক 'হাম্দ অপন্রংশ ব্যবহার করিয়া 'বচন্তরনাটক' কাঁবতা প্রভৃতি 
হিন্দি সাঁহত্যের অধঃপতনের ষুগেও, উহার সাধনা চলিয়াছিল তাহা প্রমাণ করে। 
মুসলমান গে উদর: সাহত্য দাঁক্ষণ-ভারতে উন্নত হইপ্না উঠিয়াছল । উর্দ্্‌ 
কাঁবদের মধ্যে মহম্মদ জান গামোধান, শেখ খুব মহম্মদ [বিশেষ 
উদ, ভাবা ও লাহিতঃ উল্লেখযোগ্য । গোলকুণ্ডার সুলতান কুতব শাহ্‌ নিজে একজন 
উদর কাব ছিলেন। গোলকুণ্ডার সৃলতানগণ উর্দু? ভাষা ও সাহত্যের পৃঞ্ঠপোষক 
ছিলেন। হাসান শাক তালিকোটা যুদ্ধের ববরণ উদর কবিতায় বিধৃত করিয়াছিলেন । 
উপার-উত্ত 'বাভল্ল ভাষা ও সাহত্য ভিন্ন পাঞ্জাবী, মারাঠী, 
পা ভাষাও আসাম", গুজরাটী, তেলুগদ্‌, তামিল, মলয়ালম, উীড়য়া প্রভাত 
প্রাদেশিক ভাষা ও সাহত্যেরও উৎকর্ষ মৃঘলযুগে পারলাক্ষত. 
হয়। 
বাংলাদেশেও মুঘল যুগে সাহত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নাত সাধিত হইয়াছিল । বৈষ্ণব 
সাহত্যে এ সময়ে এক বিশেষ উৎকর্ষ পারলাক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্মমতকে 
কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর সমাজ ও ধর্মজীবন যেভাবে আবাঁতত হইতে ছিল তাহার প্রকাশ 


মখ্ঘল আমলে শাসন, সমাজ, অর্থনী1ত, ধর্ম ও সংস্কাত ৩৪৯ 


সেই যুগের বৈধব সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। চিতন্যের জবনগর উপর রাত গ্রম্থাদি 
টিটলনকান রর এবং বৈষ্ণব সাহত্যের দিক: 'দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপ্ণ' 
ভাততক বৈফব সাহত্য 'ছল। মরারীগবপ্তের টিতন্য-জীবনী সংস্কৃত ভাষায় এক 
উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কীতি:। কিন্তু বন্দাবনদাসই ছিলেন সর্ব- 
প্রথম জাঁবনীকার, 'যাঁন চৈতন্যের জীবনী ব.ংলাভাষায় তাঁহার ঠৈতন্যমঙ্গল বা 
চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে বিধৃত কাঁরয়াছেন। চৈতন্যের জীবনী এবং ভীন্তিবাদ ভিন্ন এই 
গ্রন্থ সমসামায়ক বাঙলার সমাজ জীবনের এক সং্পন্ট চিত্র তুলিয়া ধারয়াছে। ইহা 
ভিন্ন, চৈতনাচারতামৃত-রচায়তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যমঙ্গল-রচাঁয়তা জয়ানন্দ, 
চৈতন্যমঙ্গল-রচায়তা 'ন্রলোচন দাস, ভান্ত-রত্বাকর-রচাঁয়তা নরহরি চক্রবতর্ণ গ্রভূতি 
বৈষ্ণব সাহ'ত্যকদের উদ্ভব এ যুগে ঘাঁটয়াছল। চণ্ডীমঙ্গল, 
মনসামঙ্গল, প্রভাত মঙ্গলকাবা, কাশীদাস-রাঁচিত মহাভারত, 
মূকুন্দরাম চক্রবতাঁ-রাঁচত কাঁবকথ্কণ চণ্ডী প্রভূতও এ যুগের সাহতা-সমৃম্ধি 
পারচায়ক। 
ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে অনুবাদ সাহত্যও বাংলাদেশে যথেন্ট উন্নত হইয়া 
উঠে। কীণ্তবাস রামায়ণ ও মহাভারত বাংলায় রচনা কয়া এই অনুবাদ সাহত্যের 
মযাঁদা বৃদ্ধ করেন। মহাভারতের বাংলা কাঁবতায় অনুবাদ 
অনযবাদ সাহিত্য ক ০ 
কাশীরামদাস শুরু করেন। এই কাজ অসম্পূণ রাখিয়া তাহার 
মৃত্যু হইলে কয়েকজন ইহার অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করেন। ভাগবত প:রাণের বাংলা 
অনুবাদ রঘুনাথ পণ্ডিত করিয়াছিলেন। বাংলার মবার্শদকুলী খাঁ, আলীবদাঁ খা, 
নদীয়ার রাজা কৃষষচন্দ্ু, বীরভ্‌মের আসাদলল্লা প্রভাতি বাংলা সাঁহত্যের উদার পষ্ঠ- 
পোষক ছিলেন। 
চৈতন্য-জীবনী ভিন্ন রাধা-কৃষের প্রেমলীলার উপর পদাবলী সেই যুগে রাচত 
হয়্। লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, নরহারি সরকারে, কাঁবশেখর, ' শনসাস, বলরামদাস, 
যশোরাজ খাঁ প্রভাত ছিলেন পদাবলী রচয়িতাদের শ্রেন্ঠ অনে.. এর অন্যতম । বাংলা 
ও সোথিলী ভাষার সংমশ্রণে গোবিন্দদাস বুজবুলিতে পদাবলা 
পদাবলী দাহিত রচনা করেন। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে পদাবলণ সাহিতা 
উৎকর্ষলাভ কাঁরলেও অন্টাদশ শতক হইতে উহার অধঃপতন শুরু হয়। তন্রের 
প্রভাবে বৈষণবদের মধ্যে সহাঞ্জয়া সং্প্রবায়ের উদ্ভব ঘাটয়াছিল। তাহাদের সাহতা 


সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের বৈষব সাহিত্য ছিল। 
সেই যুগে মঙ্গলকাব্যেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধত হইয়াছিল। 


মঙ্গল কাব্য 





পরিশিষ্ট (ক) 


বংশ-পরিচয় 
(১) 
দাস বংশ ( ১২০৬-১২৯০ ) 
কুতব-উদ্দিন চারে (১২০৬-১০) 
আরাম (১২১০-১১) টনানিব্রারিন্তি (১২১১-৩৬) 


টিটি নিলি স্পা সপ শপ শশী ১১ 
[ 


রূক্ন-টা্দন রাঁজয়া মূইজ-ডীদ্দন নাসর-উাদ্দন মামুদ গিয়াস-উাঁক্দন বলবন 
(১২৩৬--) (১২৩৬-৪০) (১২৪০-৪২) নগিয়াস-ডীচ্দনের কন্যা ০, 


(১২৪৬-৬৫) _. | 
আলা-টাঁক্দন মাসুদ (১২৪২-৪৬) | | 
-মহদ্মদ | 
| বৃগরা খাঁ 
কন্যা | (বাংলার শাসনকত)ি 
মুইজ--উাদ্দন নিন 
কয়'মর 
(২) 
খলংজ বংশ (১২১০-১৩২০) 
রে খাঁ 
| | 1 
মালবের খলজী বংশ জালাল-ডাঁ্দন ৮৪ (১২৯০-৯৬) মাসৃদ 
রুকন-টাদ্দন ফিরুূজ আলা-ডীদ্দন 
(১২৯৬) (১২৯৬-১৩১৬) 
| 
চিল: ১৮৮৭ ০ ই ই 
খজর খাঁ শিহাব-টাঁদ্দন উমর কৃতব-উদ্দন মুবারক 
(১৩১৬) .. (১৩১৬০২০) | 


না'সির-উাদ্দন খুস্রভ (১৩২০) 


বংশ-পারচয় ৩৫১ 
(৩) 


ভূঘজক বংশ ( ১৩২০-১৪১৩ ) 
|. . 
ূ | 
তুঘলক শাহ্‌ ( ১৩২০-২৫) রজব 


মহম্মদ জৌনা (বিন্‌-তুঘ্লক ) (১৩২৫-৫১) ফিরুজ শাহ: (১৩৫১-৮৬ ) 
র্‌ 


| | চ 
ফত খা জাফর খাঁ নাসির-উদ্দন মাহমুদ শাহ্‌ (১৩৯০-৯৪) 
! 


আবুবকর ( ১৩৯০ ) 


০০ শীত ৮০০০ পেল লি ৃ 
| ৰ ৰ টি শী শশী আহার 


গিয়াপ-উত্দন তুধলক নুসরৎ-শাহ আলা-ডীদ্দন 'সকন্দর মাহ্মৃদ-শাহ 
(১৩৮৮-৮৯) (১৩৯৬-৯৯) (১৩১৪) (১৩৯৯-১৪১৩) 


(৪) 
সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১) 


1খজ:র খাঁ (১৪১৪-২১) 


ৃ 
হি, | 
মুইজ-টা্দন মোবারক ফাঁরদ খা 
(১৪২১-৩৪) 





মহম্মদ শাহ্‌ (১৪৩৪-৪৫ ) 
] 
আঙা-উদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৫-৫১) 


৩৬২ ভারতের ইীতহাসকথা 


(&) 
লোদণ বংশ (১৪৫১--১৫২৬ ) 
বহলুল লোদ?ী ূ ১৪৫১-৮৯ ) 


সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ ) 
ইব্রাহিম লোদন ( ১৬১৭-২৬) 


বাংলার স্বাধশন স;লতা'নি বংশ 
(১) 
ই'লিয়াপশাহণ বংশ 


হাজী শামস-ডীদ্দন ইলিয়াস ( ১৩৪২-৫৭ ) 


পরা ৮৪, আপ, সস ৮6 ০ প। ৮ সত 


ূ 0) 


1সকন্দদর শাহ (১৩৫৭-৮১) নাসর-ডাদ্দন মামুদ শাহ্‌ (১) 
| সিল 
গয়াস-ডাদ্দন আজম | | 
(১৩৮১৯-১৪০৯)  রুক্নডীদ্দন বারবক  জালাল-উাদ্দন ফত শাহ্‌ 
| ( ১৪৬০-৭৪) (১৪৮১-৮৯ ) 
সৈইফ ডাদ্দন হামজা শাহ্‌ | (:) 
(১৪০৯-১০ ) শামস্‌-উাদ্দন ইয়ুসূফ না1সর-ডাঁদ্দন মামন্দ (২) 
] (১৪৭৪-৮১) (১৪৮৯-৯০) 





| | (2) 
শামস্‌-ডীদ্দন (২) ?শহাব-ডীঁদ্দন বায়াজদ সিকদ্দর শাহ্‌ (২) 


(১৪৩১-৪২) (১৪১২-১৪) (১৪৮১) 
এ নং ৫ 
রাজা গণেশ (১৪১১) হাবসী শাসন 
| (১৪৬৬-৯৩) 
যদু £ ইসলাম ধর্মে ধমন্তারত বারবক শাহ্‌ 
-জালাল-ডী্গন মহম্মদ শাহ্‌ (১৪৮৬) 
৯. (১৪১৪-৩১) ্* 
ইাদ্দল শাহ 
দনুজ-মর্দন (১৪১০) (১৪৮৬-৮৯) 
($) রি 


মহেন্দ্র (১৪১৮-৩৯) ধসাঁদ বদর: (১৪৯০-৯৩) 


বংশ-পারচয় 


(২) 
সৈয়দ বংশ 


৩৬৩ 


আলা-উদ্দিন হুসেন টি (১৪১৩-১৫১৮) 
12 রাগিরিরারার 
| 
শ+সরং-শাহ্‌ (১১৮-৩৩) গিয়াস-ডাঁ্গন মামহ্দ শাহ্‌ 
( রা ) 


আলা-ডাঁচ্দন ফিরুজ ( ১৫৩৩ ) কন্যা_াখজ-র খা 
প্‌ ্ 
4 
মুঘল সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক বাংলাদেশ শের শাহ্‌ কর্তৃক আধকৃত 
আঁধকৃত ( ১৫৩৮ ) ( ১৫৩১) 


(৩) 
কর-রাণণী বংশ 


জামাল কররাণ? 


হিরোর ৫ 
| ূ 
তাজ খাঁ কর্রাণী ( ১৫৬৪-৭২) সুলেমান কর্রাণ) (১৫৭২) 


(আস্ত পল শী শা শিপ পাপমপসপন পপ | পেশী পিসস্পশস পী পাপ শা 


| | 
বায়াজদ কররাণ (১৫৭২) দাউদ কররাণা (১৫৭২-৭৬ ) 


ক. 1ব. (১ষ খন্ড $ ২য় ভাগ)--২৩ 


৩6৪ ভারতের হাতহাসকথা 


বহমনণ বংশ 


(১) টিনার বহমন শাহ- 


| | | 
(২) মহম্মদ (১) (8) দাউদ খা আহম্মদ খা মাহমুদ খাঁ 
| 
(৩) মুজ্াহদ- (৫) মহ (২) 


পথ জপ | পপ পপ শা ০০ পপ আস পাস 


| ূ 


(৮) ধফরুক্ত (৯) আহহ্মদ (৬) গিয়াস--উীক্দন (৭) শামস-উীদ্দন। 
মোবারক (১০) আলা-ডীঙ্দন আহম্মদ 


কন্যা (১১) হুমায়ূন 


ূ রিভার 
(১২) 'িজ্ঞাম (১৩) মহম্মদ (৩) জামাঁসদ- 





(১৪) মহম্মদ 
| ০ এ 
(১৫) আহম্মদ (১৬) মালা-উীদ্দন (১৭) ওয়ালী-উল্লা (১৮) কাঁলিম-উল্লা 
বিজয়নগর 
(১) 
যাদব বংশ 
র্‌ 
| চাটা 
হারিহর রর 
8 সদ হি 
হরিহর (খর) ( ১৩৭৯-১৪০৪ ) 1বর.পাক্ষ 


দেবরায় (১ম) (১৪০৬-২২) 
বশর বিজয় 


৮৪৪৮ (ইক্ল) (১৪২২-৪৬ ) 


পাপ পতল | শা শাাীসপেশা িিস্পীশিশিশিশি পপ সপ 


মা্পকাজন ( ১৪৪৬-১৫ ):. নার (২র) (১৪৫৬-৮৬ )' 


বংশ-পারচর ৩৫৬ 


(২) 
সালদভ বংশ 


নরাসংহ (১৪৮৬-৯৩ ) 


| 
ইন্মাদ নরাঁসংহ (১৪৩১-১৫০৫) 


(৩) 
ভূল।ভ বংশ 


নরস নায়ক 
রিয়ার করিনি রাত ররর 
| | | 
বীর নরাঁসংহ (১৫০৫) কৃষ্ণদেব রায় (১৪০৬-৩০১ অগ্থাত রঙ্গ 
| | 
বেঙ্কট ৪ 


রামরায় (১৫৬৫) 


রঙ্গ (২য়) রাম বেতকট (২য়) 


1 
বেত্কট (৩য়) 


৩৫৬ ভারতের ইতিহাসকথা 





মঘল বংশ 
জহির-ডাদ্দন ঃ (১৫২৬-৩০) 
8951 8 
হুমায়ূন ( ও ) কামরাণ [হন্দাল আসকরণ 
২ হি 
আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ ) 1মরজা হাকিম 
7 টি, ূ | 
সোলম ( জাহাঙ্গীর ) মুরাদ দানয়াল 
( ১৬০৫-২৭ ) 
গিছিরিরিরোলারররারাররাররাররা জোর 
| ] ] 
থুপসরভ্‌ পরবেজ খর্রম (শাহজাহান) শাহাঁরয়ার 
( টার ) 
। 0]. | ৃ 
দারা শিকোহ সুজা ওরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭ ) ম:রাদ 
| 
মোয়াজ্জেম ( ১৭০৭-১২ ) 
| | পায়ে | 
জাহাম্দার শাহ. আজমৃ-উস্‌-শান্‌ রাঁফ-উস্‌-শান্‌ জাহান শাহ্‌ 
( দিকে ) ূ 
আলমগণর (২য়) ফারুকশয়ার রাফ-উদ--দৌলা মহগ্মদ শাহ 
( ১৭৬৪:৫৯) ( ১৭১৩-১৯ ) ( ১৭১৯ ) (১৭১৯-৪৮) 
| ৫ | 
আলি গৌহর | | আহম্মদ শাহ 
(দ্বিতীয় শাহ আলম ) নহম্মদ ইব্রাহম রাফ-উদ-দরাজাত (১৭৪৮-৫৪) 
( আরা ) (১৭২০) (১৭১৯) 


আকবর শাহ্‌ (২য়) (১/০৬-৩৭) 
টা 


ফ্যতীয় বাহাদুর শাহ্‌ (১৬৩৭-৫৮) 


বংশ-পারচয় ৩৬৭ 


দেবারের রাখা বংশ 
8, 


সস সস সস 
] পপ ৯ 


উদয়করণ (১৪৬৯-৭৪) রামমল ( বগা ) 
| 1 
পৃথবীরাজ সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ (১) 
[ (১৬০১-১৫২৭ ) 
বনবীর ( 2 ) 





| | | 
রত্বাসংহ ( ১৬২৭-৩২) বক্রমাঁজং (১৫৩২-৩৫ ) উদয়াসংহ (১৫৩৭-৭২ ) 


| 
প্রতাপাসংহ ( ১৬৭২-৯৭ (১) 

| 
অমরাসংহ ( ১৫১৯৭-১৬২০ ) 

| 
করণাঁসংহ (১৬২০-২৮ ) 


জগংাঁসংহ (১৬২৮-৫২) 
| 
রাজাসংহ ( এও ) (১) 


জয়াসংহ ( ১৬৮০-৯৮ ) 
| 
অমর; ₹হ (২য়) (১৬৯৯-১৭১০) 


সম্গ্রামাসংহ (২য়) (১৭১১-৩৪ ) 
জগব্াসংহ ( টি ) 


| | 
প্রতাপাঁসংহ (২য় ) (১৭৬২-৫৪ |  অমরাঁসংহ (১৭৬১-৭৩) 

| [ 
রাজাসংহ ( ২য় ) (১৭৬৪-৬১ ) | 


৮ ০ পপ সপ ৭ পর 
স্পা পপি এপ সপ 


| চার | 
হামীর (ই) (১৭৭৩৭) ভামাসংহ (১৭৭৬-১৬২৮) 


৩৫৮ ভারতের ইতিহাসকথা 


শর ঘংশ ( ১০৪০-১৫৬৫৬ ) 
উর 
7 ৃ 
ফাঁরদ (শের শাহ্‌) 1নজাম খা গাজন খা (2) 
ইন ) | ী | 
ইসলাম খাঁ (১৫৪৬৫) মুবারজ খা ইব্রাহম খাঁ আহহ্মদ খা 
| ( ১৫৫৮-৫৯ ) 
ফিরুজ শাহ্‌ 
ছন্রপাতি বা ভোঁদলে বংশ 
মালোজ? 
টি 
7 ৩ 5৭ শি 
শন্ভুজী বগা 
শান্ভুজী 
|. 4 দি ৭ 
শাহু দিছি রাজস: বাঈ 
|. হত 
এ িবাজনী শম্ভুজ" (২য়) 
রামরাজা 
| 
শাহু 
| 
| | 


বংশ-পারচয় ৩৫৯ 
পেশওয়া বংশ 


বালাজী বধ্বনাথ 
বরা রর 
| | 
বাজীরাও আগ্পা রাও 
82৯০2-:52285 
| | 
বালাজী বাজী রাও রঘ;নাথ রাও 
| | | মি 
খব্বনাথ রাও মাধব রাও নারায়ণ রাও “দ্বতীর বাজীরাও চিমনজী আগ্পা 
| | 
( ২য়) মাধব রাও নানা সাহেব 


(০ 0. 00795705 
1988. 
7719107২--7/১১৩ 
চাহ ৮/৮ছাং (উজ 008136) 
711 71011৩--100 


212 28425110715 216 ০01 9৫%71 20146 : 


44551761 চাখেছ। ?%2510705,1210712 0/ 12651 পাগা0 1017 2807 000৮ 
(02190122125 216 76077622110 272 171271. 07157/05 11 17121 
01/71/0745 5 10 ৫5 17770102816 


(০700 4& 


১। হরগ্পা সংস্কৃতির সঙ্গে খাক-বোদিক মংস্কীতর তুলনা কর। 
২। মোর্য শাসন ব্যবস্থার মূল বৈশিঘ্টাগযাল আলোচনা কর। 
৩। ভারতীয় সংক্কৃতিতে কুষাণদের অবদানের বিবরণ দাও। 
৪) দ্বিতীয় চন্দুগ:ঞ্ধ বিক্মাদত্যের রাজত্বের মূলায়ন কর। 
&। যে-কোন দুইটির সম্বন্ধে টীকা লেখ £ 

(ক) ভারতে বৌম্ধ ধের অবনাঁতর কারণ, 

(খ) পাঙ্সদের রাজত্বকালে ভাষা ও সাহত্যের বিকাশ, 

(গ) গুপ্ত যুগের ভাম্কযণ 

(ঘ) চোলগণের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা । 


০০] 8 


৬। 'দিল্লার ূলতানদের মোঙ্গল নশীত পর্যালোচনা কর। 
৭। তুক-আফগানদের সময় ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ 
দাও। 
৮। আকবরের গুজরাট এবং বঙ্গ বিজয়ের সধাক্ষু বিবরণ দাও। 
৯। শাহজাহানের রাজত্বের মূল্যায়ন কর । 
১০। যে-কোন দইটি সম্বন্ধে টীকা লেখ £ 
(ক) আবুল ফজল এবং ফৈজা, 
খু) টোডরমল, 
(গ) চৌথ সরদেশমুখ+, 
(ঘ) মৃঘ্ল অভিজাতশ্রেণী। 


1982 
লা১707২--74৩৩ 
চগ, 9206 


4417151/61 04655101710, 1 2714 15 1010 0] 072 12%%. 


যে কোন পনের প্রশ্নের উত্তর দাও ৫ 


১। (ক) রাজতরাঙ্গনীর লেখকের নাম কি? কোন্‌ রাজোর হীতহাস ইহাতে 
ণলাঁপবদ্ধ করা হয়েছে ? 

(খ) হরপ্পা সং্কীতর সময়কাল সের 'ভতিতে "স্থিত করা হয়েছে ? 

(গ) খাক-বোঁদক যুগের গণপ্রাতানাধমূলক সংস্থাগ্ীলর নাম কি? 

(ঘ) চারাঁট 'আর্ধসত্য? কি ক? 

(ও) মেগাঁস্থানসের গ্রন্থখাঁনর নাম কিঃ উহা কোন: রাজতকালের উপর 
আলোকপাত করে ? 

(9) মৌধ'যুগে কলিঙ্গ বলতে ভারতের কোন অঞ্চল বোঝাত ১ অশোক কখন 
কাঁলঙ্গ জয় করেন £ 

(ছ) গান্ধার-শিঞ্প কখন কাহার রাজত্বকালে 'বকাঁশত হয় ? 

(জ) সমদ্্রগ্য্তের উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতে রাজাজয়ের মধ্যে নবাতগত পার্থক্য 
ণক ছল ? 

(ঝ) কৈবর্ত' বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? পাল বংশের কোন, রাজা বদ্রেহবদের 
কাছ থেকে “বরেন্দ্র” পুনরুদ্ধার করোৌছলেন ? 

(ঞ) কোন- চোলরাজা বাংলাদেশ আকুমণ করেন” তখন বাংলাদেশে কে রাজত্ব 


কাঁরতোছলেন ? 
(ট) বাগদাদের খালফা কর্তৃক ইলতুতামসকে গবীকাতদানের তাৎপর্য ক ছল ? 


(8) সুলতানের ভামিকা সন্পকে' বলবনের ধারণা ।ক ছিল ? ৰ 

(ড) ইবন বতুতা কে ছিলেন ? [তান কাহার রাজত্বকালে ভারতবষে আসেন ? 
(ড) মহম্মদ বিন তুখলক কেন দৌলতাবাদে রাজধানী গ্থানাম্তারত করেন ? 

(৭) সুলতান আমলের কোন্‌ কোন, গ্ছাপত্য নদর্শন বঙ্গদেশে পাওয়া গেছে 2 
(ত) প্রথম পাঁণপথের যু্ধ (১৫২৬ ) কাদের মর্ধো অনযাম্ঠিত হয়োছল ? 

(থা শের শাহের আমলের িঞ্পসৃঘ্টির উদাহরণ দাও । 

(দ) জাহাঙ্গীরের রাজসভায় কোন, ইংরেজ দৃত হিসাবে এসোছলেন ? 

(ধ) আওরঙ্গঈজেবের রাজত্বকালের ককজন রাজপুত নেতার নাম কর । 

(ন) মুঘল আমলের কয়েকজন [বিখ্যাত এ্রীতহাসিকের নাম কর। 


৩৬২ ভারতের হাতহাসকথা 


২। বোদিক আধঁদের অর্থনৈতিক জীবনের বিবরণ দাও । 

৩। মৌর্য শাসন-ব্যবস্ছার মূল বোৌশষ্ট্যগুলি আলোচনা কর । 

৪ গুন্তদের পতনের কারণগাল ব্যাখ্যা কর। 

&।| কাণ্ীর পল্লব শাসনকে ভারতের রাজনোতিক এবং সাংস্কাতক হীাতহাসে 
গ্মরণশয় মনে করা হয় কেন ? 

৬। আলাউীদ্দন 1খলাজর অর্থনোতক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ক? এই উদ্দেশ্য 
কতটা সিদ্ধ হয়োছিল ? 

৭। ভান্ত-আন্দোলন বলতে ক বোঝ ? এই আন্দোলনে নানক, কবীর, চৈতন্যের 
ভামকা আলোচনা কর। 

৮। আকবর ও আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীত পযাঁলোচনা কর। 


চহা৬07২৬--৮০৩ 
11151 1৯81261 
০] 4& 


১। যে-কোনো পনেরচি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ-- 

(ক) প্রাচীন ভারত ইতিহাসের উপাদান হিসাবে পুরানের গুরুদ্ধব এত কম 
কেন? 

(খ) হরপ্পা নংস্কৃতি এবং বোদক সংস্কাঁতর মধ্যে কোন গ্রামণন এবং কোনও 
নাগারক ? 

(গ) গৌতম বৃদ্ধের জীবনের কোন ঘটনাকে থধমণক্রপ্রবতন”? আখ্যা দেওয়া হয় ? 

(ঘ) কোন: প্রাসম্ধ সম্রাট “দেবানাং 'প্রয় প্রিয়দশশ” আভধা গ্রহণ করেন ? তাঁর 
সম্পকে সবচেয়ে এীতহাসিক উপাদান কি ? 

(9) “নাসিক প্রশাস্তি"তে কার কীর্তি কাহনণ বর্ণনা করা হয়েছে ? 

(চ) প্রথম কনিষ্কের সিংহাসন আরোহণের সম্ভাব্য তাঁরখ কোনঁট ? 

(ছ) কোক সম্রাটের শাসনকালে ফা-হয়েন ভারতে এসেছিলেন ; তাঁর ভারত 
দর্শনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? 

(জ) কোন: কোন রাজবংশ তথাকাথত “ন্র-শান্ত সংগ্রামে” লিপ্ত হইয়াছল ? 

(কব) পল্লব বগের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শনের একটি দঙ্টাম্ত দাও। 


প্রশ্নপত্র ৩৬৩ 


(ঞ) চোল বংশের কোন্‌ রা 
৯ ৪ জা 0 

৩ ইকোণ্ড চোলপুরম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? 

[ও ৃ র কোন: সুলতানের রাজত্বকালে ভারত আব্রমণ করেন ? 

8) আলাউ!দ্দন খল:জির অথনোঁতক ব্যবন্থাসমূহের মূল উদ্দেশ্য ক ছিল ? 

(ড) ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলবের জনব ল্যাণমূলক কাজের দুইটি দ'্টাম্ত দাও। 

(9) মাহমুদ গাওয়ান কে ছিলেন ? 

(ণ) 'দ্বিতগয় পাণপথের যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়োছিল? এই যহখ্ধে কারা 
অংশগ্রহণ করোছিলেন ? * 

(ত) শেরশাহ প্রবার্তত কবহীলয়ত এবং পাটা বলতে কী বোঝ ? 

(থ) আকবরের রাজসভায় দুইজন বখ্যাত ব্যান্তর নামোল্লেখ কর। 

(দ) নূরজাহান কে ?ছলেন? তান কোন্‌ মুঘল সমাটকে বশেষভাবে গ্রভাঁবত 
করেন? 

(ধ) শাহজাহানের রাজত্বকালে কয়েকটি স্থাপত্য নিদর্শনের উল্লেখ কর। 

(ন) কোন্‌ মুঘল সম্রাট প্রথম আলমগীর নামে পাঁরাচত ? তাঁর ম:ত্যুর 
তাঁরথ কি? 


(০4) 8 
যে-কোনো চারটি প্রম্নের উত্তর দাও 


২। বৌদক আর্যগণের সামাঁজক জীবনের বিবরণ দাও। 
৩। অশোকের বান্তজীবন ও রাষ্টন?তর উপর কান ষুচ্ধের প্রভাব আলোচনা 


কর। 
৪। গুপ্ত বংশীয় প্রথম তিন শাসকের অধীনে গুঞ্চ সামাজ্যের কমাঁবস্তারের 


গববরণ দাও। 
&। শাল যুগের অবদান সম্পকে কীজান? 
৬। শ্রালাটীদ্দন খলাজর দাঁক্ষণাত্য নশাত পর্যালোচনা কর। 
৭। আকবরের ধমী় নীতি আলোচনা কর। 
৮। মুঘল ভারতে অর্থনোতক জীবনের বিবরণ দাও। 


চ]157 7০ 


97900 & 
১। যে-কোনো পনেরাঁট প্রশ্নের উত্তর দাও £ 


(ক) মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতার 'নদর্শনগ্ঠীলর আবিদ্কারক- 
দের নাম উল্লেখ কর। 

(খ) বোৌদিক যুগের “চতুরাশ্রম' বালিতে কি বুঝায় ? 

(গ) অষ্টাঙ্গক মার্গ বাঁলতে কি বুঝায় ? 

(ঘ) জৈন তীর্থকর কজন 'ছিলেন ? শেষ দজ্জন তীর্থত্করের নাম কর। 

(৬) 'বিশ্বসার কোথায় রাজত্ব করতেন এবং কোন রাজ্য জয় করেন 2 

(5) মৌর্য রাজাদের মধ্যে কে 'আমন্ত্রধাত' উপাঁধ গ্রহণ করেন ? তাঁর সাথে 
সাঁরয়া ও মিশরের গ্রীক রাজাদের সম্পর্ক কেমন ছিল ? 

(ছ) উদয়াগার পর্বতের হাতীগ্‌ম্ফা 'লীপতে কার কীতিত্বের কথা বর্ণনা 
করা হয়েছে? তান কোথায় রাজত্ব করতেন ? 

(জ) কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ? তাঁর রাজধানণর নাম ক ছিল ? 

(ঝ) হর্ষবর্ধন কোন্‌ রাজ্যের রাজা ছিলেন? কনৌজের সাথে তাঁর কি 
সম্পক ছিল ? ্‌ 

(4) কৈবর্তাবদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? কার বিরুদ্ধে কৈবর্তরা বিদ্রোহ 
করেছিল ? 

(ট) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কে জয়লাভ করেন ও কে পরাজিত হন ? 

($) মুসলমানদের মধ্যে কে কবে প্রথম বাংলা জয় করেন? এই সময়ে 
বাংলার রাজা কে 'ছলেন ? 

(ড) পাঁণপথের প্রথম ধুদ্ধের তাঁরখ উল্লেখ কর । কে এই যুদ্ধে কাহার 
বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন ? 

(৪) চাঁদাবাঁব কে ছিলেন ? কে তাঁকে পরাজিত করেন ? 

(ণ) মালিক অন্বর কে ছিলেনঃ জাহাঙ্গীরের পৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে 
1তাঁন কতদ:র সফল হন ? 

(ত) ঞ্ফ সর্বপ্রথম ছন্রপাঁত উপাধি গ্রহণ করেন? কোথায় তাঁর 
আভিষেক হয়? 

(থ) চৌথ ও সরদেশমখী বলতে ক বুঝায় ? 


প্রশ্নপত্র ৩৬৫ 


(দ) আওরঙ্গজেবের রাষ্ট্রীনীতর বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের অম্ততঃ দুইটি 
সশম্ত্ আন্দোলনের নাম কর। 


(ধ) আবুল ফজল রাঁচত গ্রন্থগুীলর নাম কর। 
(ন) রামচরিতমানস ও টচতন্যচারতাম.তের লেখকদের নাম কর। 


ঠ০৪ট 3 
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২। খা্বেদের যুগে আর্ংদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতক অবস্থার বিবরণ দাও। 

৩। চন্দুগুপ্ত মৌষে'র রাজ্য জয়ের কাহনীর ববরণ দাও। 

9৪1 গ.প্তযুগকে চীন ভারতের ইতিহাসের সুবণ“য্‌গ বলা হয় কেন 2 

&। শশাঞ্কের নেতৃত্বে গড়ের উত্থানের কাহিনী বর্ণনা কর। 

৬। ইলতৃতামস্‌ ও গিয়াস-উাদ্দন বলবন: মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতরোধের জন্য কি 
ক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ? 

৭। শোর শাহের শাসন ব্যবস্থার ববরণ দাও। 

৮। আকবরের রাজপুত নীতির ববরণ দাও। এই নশীত কতদুর সফল 


হয়োছিল ? 


চাা9, ৯9]9৩7 
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(ক) খগ্বেদের ও ধাণ্বেদ-পরবঙ+ শৃগের রাজার ক্ষমতা ও পদমযাঁদার মধ্য 


কোন পার্থক্য ঘটোছল ক ? 
(খ) যে পারাঁসক সম্নাট ভারতের অংশাঁবশেষ জয় করেন তাঁর নাম কি ? 


1তাঁন ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল জনন করেন এবং এই অণ্লগহাল কিভাবে শাসিত 
হতো? 


৩৬৬ ভারতের ইতিহাসকথা 


(গ) আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন কে মগধের রাজা 
পছিলেন? তান কেন ও কিভাবে সিংহাসনচ্াত হন ? 

(ঘ) শুঙ্গ-বংশের প্রাতগ্ঠাতা কে ছিলেন? ভাবে ও কখন তান 
ক্ষমতায় আসেন ? 

($) এলাহাবাদ প্রশাস্ততে কার কীর্তকাহন? বার্ণত হয়েছে ? এলাহাবাদ 
প্রশাম্তর রচাঁয়তা কে ? 

(চ) পরাজতরাধ্গণখ'তে কোন্‌ রাজ্যের হাতহাস বার্ণত হয়েছে ? 
“রাজতরাঙ্গণ?"র রচায়তা কে ? 

(ছ) দাহর কে ছিলেন ঃ যে আরব সেনাপাত তাঁকে পরাজিত ও নিহত 
করেন তাঁর নাম উল্লেখ কর। 

(জ) ভাস্করবমন: কে ছিলেন ? হর্ববর্ধনের সঙ্গে তাঁর কিরূপ সম্পক 
ছিল ? 

(ঝ) কে গংগাইকোণ্ড উপাঁধ গ্রহণ করেন? কেন তান এ উপাঁধ গ্রহণ 
করেন 2 তান কোন: বংশের রাজা ছিলেন ? 

(ঞ) আমীর খসরু কে ছিলেন? কারা তাঁর পৃণ্ঠপোষক ছিলেন ? 

(ট) কখন তালকোটার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় 2? কে এই যুদ্ধে পরাজত 
হন? এই যুদ্ধের গুরুত্ব কি ছিল ? 

(ঠ) দীন-ই-ইলাহীর প্রাতষ্ঠাতা কে ছিলেন 2 এর গুরুত্ব কি ছিল ? 

(ড) রাণা দুগবিতাঁ কে ছিলেন ? কার কাছে তান পরাজত হন ? 

(5) ফতেপুর সব্রির চ্ছাপত্য 'নদর্শনগৃলি কার আমলে 'নাম'ত হয়োছল ? 
এই নিদর্শনগালর মূল বৌশল্ট্যগ্ীল কি ? 

(ণ) কোন্‌ মুঘল সমাট মধ্যএীশয়ার বালখে সৈন্য প্রেরণ করেন ? তানি 
কতদূর সফল হয়োছিলেন ? 


(০র০০]১ 5 
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২। 'সিম্ধু সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্টযগ্াল সংক্ষেপে বর্ণনা কর । এই সভ্যতার 
ধৰংসের সম্ভাব্য কারণগদাঁল কি ছিল? 

৩। 'বাধ্বসারের 'সংহাসনারোহণ থেকে নন্দবংশের পতন পযন্ত মগধের 
রাজনোতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


প্রঃনপরর ৩৬৫ 


৪। অশোক তাঁর ন্ম' প্রচারের জনা যে সকল ব্যবস্থা অবশত্বন করেছিলেন 
সে সম্পর্কে আলোচনা কর। 


৫। কুষাণ বংশাঁয় সব্বশরেষ্ঠ রাজার রাজনাতিক ও সাং্ৃতিক কাতিতের বিবরণ 
দাও । 
৬। চোল রাজবংগের সম্রাট প্রথম রাজরাজের কতিত্ব সম্পকে আলোচনা কর । 


৭। মহম্মদ-বন্‌-তৃঘূলকের কাঁতত্ব ও বার্তার সমালোচনামূলক আলোচনা 
কর। 


/। আকবরের শাসনতা মক সংস্কারের বিবরণ দাও। 
৯। শিবাজীর জীবনী ও কাতত্বের আলোচনা কর। 


১০। ওরংজেবের দাঁক্ষণাত্য-নীতি মধ্ঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতখান দায় ১ 
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৩৭০ ভারতের ইতিহাসকথা 
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গ্রুপ- এ 
১। যে-কোন দশাট প্রশ্নের উত্তর দাও $-. 


(ক) যে সমস্ত পাণ্ডিত 1সন্পু-সভবতা আবি্কার করেন তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ 
দ'জনের নাম বল। সিম্ধু-সভ্যতার অণ্লে কি কোন পোতাশ্রয় আঁবক্কৃত হয়েছে ? 
হয়ে থাকলে কোথায় সেই পোতাশ্রয় অবস্থিত ছিল? '(খ) কাদের তাঁর্থতকর বলা 
হয়ঃ শেষ দুইজন তীর্৫থ*্করের নাম কর। তাঁদের [শিষ্যদের কি নামে ডাকা হয় ? 
(গ) কার রাজত্বকালে চতুর্থ বৌদ্ধ-মহাসম্মেলন আহত হয় ১? তাঁর রাজত্বকালে কে 
চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন? (ঘ) নন্দবংশের প্রাতণ্ঠাতা কে ছিলেন ? এই বংশের 
শেষ রাজার নাম কিঃ তিনি কার দ্বারা সংহাসনচ্যত হন? (৩) হীণ্ডকা” নামক 
গ্রন্থের লেখক কে ছিলেন ? কার রাজত্বকালে তান ভারতে আসেন 2 (5) হাতাঁগুন্ফা 
শিলালেখ কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে? এই শিলালেখতে কার কীর্তকাহনী বার্ণত 
হয়েছে? তান কোন বংশের রাজা 'ছিলেন? (ছ) নাগানম্দ, রত্বাবল ও পপ্রিয়- 
দার্শকার লেখক কে ছিলেন £ তি কোন. বংশের রাজা ছিলেন ১ (জ) রামচারত 
গ্রন্থের রচািতা কে? এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ক? (ঝ) খিলজা বংশের প্রাতষ্ঠাতা 
কে ছিলেন? “নব মহ্সলমান' কাদের বলা হয়; (4) খানুল্লার যুদ্ধ কবে সংঘাঁটিত 
হয়? সে যম্ধের ফল কি'হয়েছিল £ () কে ইবাদৎখানা প্রাতম্ঠা করেন 2 এখানে 
কারা এবং কেন,আমাম্্ত হতেন ? (5) আকবরের সাম্রাজ্যে কতগ্যীল সুবা ছিল? 
সবার প্রধান দুই রাজকর্মচারীকে কি বলা হতো? তাঁদের কাজ ক ছিল? (ড) 
শাহজাহানের নামত অন্ততঃ চারাঁট অদ্রালকার নাম কর। এগুলি কোথায় অবাস্থত 
ছিল? (6) “সরদেশমুখী" ও “চৌথ' কাকে বলে? (৭) মর্শদকুল থানের প্রকৃত 
নাম কি ছিল? কে কখন তীকে মার্শদকাঁল খান উপাঁধ দান করেন ? 


গ্রপ--বি 
যেকোনো পাঁচাট প্রশ্নের উত্তর দাও 


২। ধান্বেদের যুগে আধ্দের রাজনোতিক, সামাজিক. ও অর্থনোতি$ জাঁবন 
সংক্ষেপে রণনা কর! 

৩। মৌর্য সামাজ্যের পতনের কারণগ্ীল 'বিশ্দেষণ কর। সাম্রাজ্যের পতনের 
জন্য অশোক কতথাঁমি দায়ী ছিলেন? | 


কিকাত্য বিদ্বাবদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ৩৭১ 


৪। সাতবাহন বংশের প্রাতষ্ঠাতা কে ছিলেন? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার কৃতিত্বের 
পযাঁলোচনা কর। 


&। সমদদ্রগ্ধের রাজ্যজয়ের বিবরণ দাও। 'তান কি উত্তর ভারত ও দাক্ষণ 
ভারতে একই নীতি অনুসরণ করোছিলেন ? 


৬। পয্যভতদের সংগে তাঁর সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ করে শশাহ্কের নেতৃত্বে 
গোঁড়ের উত্থানের কাঁহনা বর্ণনা কর। 

৭। আলাউদ্দন খিলজার রাজ্যজয় ও শাসনব্যবচ্ছার বিবরণ দাও। 

৮। কবার, চতন্যদেব ও নানকের উপদেশগদাল আলোচনা কর। সমসামায়ক 
সমাজের উপর এই উপদেশগালর প্রভাব নরেশ কর। 

৯। শের শাহ্‌ প্রবার্তিত শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা কর। 

১০। আকবরের রাজপুত-নীতির বর্ণনা দাও। এই নীতি কতদূর সফল 
হয়েছিল? | 

১১। কীষ, শিঙ্প ও বাঁণজা সন্বস্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করে মৃঘলযুগের 
অর্থনোতি অবস্থার আলোচনা কর। 
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৩৭২ ভারতের ইীতহাসকথা 
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গ্রুপ-- এ 


১। যে-কোন দশ প্রশ্নের উত্তর দাও £-- 


(ক) গৌতম বৃদ্ধের সময়ে উত্তর ভারতে কপট ইনি ছল? তাদের মধ্যে 
চারাটর উল্লেখ কর । 


কাঁলকাতা বিদ্বাবদ্যালয়ের প্রদ্নপন্ত ৩০৩ 


(খ) মগধের কোন: রাজা 'দেবানং পিয় পিয়দস উপাধি গ্রহণ করোছলেন ? 
কাঁলঙ্গ যুদ্ধের তাৎপর্য কি ছিল ? 

(গ) হাঁরষেণ রাঁচত এলাহাবাদ প্রশাঁস্ততে কার রাজ্য জয়ের কাহনশ বিবৃত 
হয়েছেঃ 'তাঁন উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতে কি একঈ নীতি অনুসরণ করোছলেন ? 

(ঘ) আজন্তা কোথায় 2 এই চ্ছান কেন 'বি-যাত ? 

(৩) গুঞ্ধ সাম্রাজ্যের পতনের 'তনাট প্রধান কারণ উল্লেখ কর। 

(5) হষবরধন কোন্‌ বাঙ্গালী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করোছলেন? এ যুদ্ধে 
হর্যবধন কোন কোন: রাজার সঙ্গে মৈতী স্থাপন করোছলেন ? 

(ছ) দক্ষিণ ভারতের কোন: রাজবংশ বাঁহভরিতে নৌ-সাম্রাজ্য চ্ছাপনের চেষ্টা 
করোছিলেন * এ বংশের দজন বিখ্যাত রাজার নাম কর। , 

(জী 'গীতগোবন্দ' কে রচনা করেন 2 এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি? তিনি কোন: 
রাজার সভাকবি ছিলেন ? 

(ঝ) ভারত শিল্পের '্বারা অনত্প্রাণত দাঁক্ষণ-পূব্ এশিয়ার িতনাট 'বখ্যাত 
স্থাপত্য-নদর্শনের উল্লেখ কর। 

(ঞ) ইলতৃৎমসের খ্যাঁতর 'তিনাঁট প্রধান কারণের উল্লেখ কর। 

(উ) তালিকোটার বৃদ্ধ কাদের মধ্যে এবং কবে সংঘাঁটিত হয়ঃ এ যৃত্ধের 
তাৎপর্য নি" 

(5) মনসবদারণ ও জায়গীরদারী প্রথা কি £ 

(ড) দশন-ই-ইলাহ” ক? এর মূলনীতি কি ছিল ? 

(5) শশখ' শব্দের অর্থ ক 2 পাঁচজন শিখ ধর্মগুরুর নাম কর । 

(ণ) 'অন্টগ্রধান' শব্দের অর্থ ক? কাব রাজ্যশাসনের সঙ্গে এট সংশ্লিষ্ট ? 
এচীতথ” এবং “সবদেশগুখী' বলতে কি কোপা £ 


্রপ--শি 
প্রশনগণালর মান পমমল্যের 
যেকে।নো পাঁচাট প্রশ্নের উত্তর দা 


২1 সিন্ধু সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই সভ্যতা কি বোদক সভ্যতা 
হতে পৃথক ? 
৩। বৌদ্ধধর্মের মূল নাঁতগীল [লোচনা কর। জৈনধর্মের মূল নশীতর 


সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায় ? 
৪1 আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের কাহিনী বণনা কর । 


&।. কুষাণদের সম্বন্ধে কি জান? তাদের শ্রেষ্ঠ রাজার কাঁতিত্বের বিচার কর। 


৩৭৪ ভায়তৈর ইতিহাসফথা .. 

৬। প্রীতহার ও জাশীফটিদের সঙ্গে ধর্মপাল ও দেবপালের সংগ্রামের সংকষপ্ত 
বিষয়ণ দাও। 

৭। চালুক্যবংখের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? বিজেতা। ও শাসক 'হসাবে তাঁর 
কাঁতদ্বের কার কর। 

৮। দিল্লীর সূলতানী শাসনকে শা্তশালী করতে ইলতৃধামস ও 'গিয়াসউাদ্দন 
বলবন: কি করোছলেন? 

৯। মূহদ্মদ বিন তুঘলকের শাসনের সমালোচনামূলক আলোচনা কর। 

১০। শ্রাজাহানের শাসনকে মৃঘল শাসনের চরম উধাতর যূগ বলা কি ঠিক? 
১১। শাসনবাবন্থার' বিশেষ উল্লেখ সহ শিবাজীর কতিদ্বের বিচার কর। 





